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৬৪ | শিল্পে সীসার্‌ ব্যবহার 
৬৫। বর্ণাপী বৈচিত্র্য ও তাহার কাধকারিতা 
৬৬। ডিকুমারল 
৬৭ | গো-মাতার শাবক প্রসব 


৬৮1 রোগ বিস্তারে ছত্রাক 


৬৪ 


॥ কপি বীজের চাষ 


লেখক 
শরঅবস্তিক1 সাহা 


শ্রীআালোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্ীবিমল রাহ! 

শ্রাহ্বশীলরঞ্তন সরক।র 
শ্রানিতাইচর্ণ মূত্র 
শ্রীপুপ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় 
শ্রীহযীকেশ বায় 
শ্রীমৃগেন্দ্রকুমার সিংহ 
শঅমিয়কুমীর ঘোষ 
শ্রান্েন্ুবিকাশ করমহাপাতর 
শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 

গ, 6১ ভ, 
গ, চ, ভ, 

্মিহিরকুমীর ভট্টাচ।ষ 


অক্টোবর-_৪৯ 


শ্রপৃণেন্দুকুমীর বস্থ 
শীস্থযেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র 
শীমনোরঞ্জন দত্ত 
শ্রীশিশিবকুমার দেব 
শ্রঅমূল্যধন দেব 
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
শ্ীহরেন্দ্রনাথ রায় 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভটা চাঁষ 

গ, চ, ভ, 

ইন্জনাথ 

শ্রশিবপ্রনাদ গুহ ও ফজলুল বুহমান 


নভেম্বর--'৪৯ 


শহরগোপাল বিশ্বাস 


শ্রাত্বিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীচিত্তরঞ্তন দাশগুপ্ত 
প্রীঅনিতা মুখোপাধাায় 
শ্াক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ 

শ্রীনিম লকুমার চক্রবত্া * 
প্ীম়াণিকলাল বটব্যাল 
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বিষয় লেখক পৃ 
বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু প্ীহধীকেশ রায় ৬৫৬ 
যুগল তারার উৎপত্তি ও বিবর্তন শ্রগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬১ 
মেচনিকফ শ্রাদিলীপকুমার দাশ ৬৬৪ 
নিবেদন (সংকলন) ৬৭১ 
ভি, ডি,টি শ্রআনন্দমমোহন ঘোষ ৬৭৫ 
বিজ্ঞান সংবাদ হনে 
ছোটদের পাতা শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 
পেরিস্কোপ গ, চ, ভ, ৬৮৩ 
পৃথিবীর অতীত যুগের কথা গ, চ, ভ, ৬৮৫ 
কি হবে? মালিক নিয়াজ আহম্মদ ৩৯১ 
বিবিধ শ্রমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ৬৯৪ 
ডিসেম্বর-_'৪৯ 
জড় বনাম তেজ শীস্্ষেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র ৬৬৯ 
ক্রোম্যাটো গ্রাফি শ্রজীবনকুমার চক্রবত্ত ৭০৭ 
আভিং ল্যাংমুার শ্রীসরোজকুমার দে ৭০৯ 
গো-শাবকের রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ ৭১৩ 
ফ্রিডরিখ গস্‌ শ্রআালোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১৭ 
পরিচ্ছদের কলংক মো5ন গ্রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় শ২৩ 
সাদা দস্তানার চামড়া শ্রীহ্বশীলরঞ্জন সরকার ৭২৫ 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্রবের দান শ্রী্বারকারঞ্রন গুপ্ত ৭২৭ 
আলোকচিজ্রের অবদ্রব শ্রীন্বধীরচন্দ্র দাসগুপ্ধ ৭৩১ 
নিরক্ষরত] দুরীকরণ মিসেস তাচিয়ানা সেডিনা-সাহ। শ৩৪ 
ভারতের সম্পদ ও শিল্লোন্গতি রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৭৪৩ 
গ্রীক্ষগ্রধান দেশীয় রেগোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম (সংকলন ) ৭৪২ 
মুরগী-পালন সম্পকিত গবেষণা / ৭৪৪ 
করে দেখ শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য ( গ, চ, ভ ৭8৭ 
মাদক, উত্তেজক ও অবসাদক ওষুষ ৭৫০ 
ব্যাঙের জীবন শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্ ৭৫৫ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
বর্ণানুক্রমিক বান্সাসিক লেখক সূচী (জুলাই হইতে ডিসেম্বর, ১৯৪৯) 

লেখক প্রবন্ধ পৃষ্ঠা মাস 
শ্রঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশ পথের ধাত্রী ৪০৭ জুলাই ?৪৯ 
শঅবস্তিক সাহা সময়ের হিসাব $১৬ সেপ্টেম্বর 7৪৯ 
শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণায় ভারত &৪৭ সেপ্টেছ্বর ?৪৯ 
শ্রীঅমূল্যধন দেব বিনাতারের তড়িৎ ৫৯৪ অক্টোবর ?৪৯ 
শীমনিত মুখোপাধ্যায় ডিসুমারল ৬৬৪ নভেম্বর 1৪৯ 
শ্রআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হেনরী পয়েকার ৫৫২ সেপ্টেম্বর +৪৯ 
* ফ্রিভরিখ গস্‌ ৭১৭ ডিসেম্বর '৪৯ 
*প্রআনন্দ মোহন ঘোষ ভি, ডি,টি ৬৭৫ নভেম্বর *৪৯ 


লেখক 
৮1 ইন্দ্রনাথ 
৯। শ্রকাস্তি পাকড়াণী 


১। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
১১। গ্রক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ 


১২। শ্রগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য 


১৩। শ্রীগগনবিহাদী বন্দ্যোপাধ্ায় 
১৪ শ্রীচিতরঞন দাশগুধ 


১৫। শ্রীচিত্বরঞন বায় 

১৬। শ্রীঙ্গীবনকুমার চক্রবর্তী 
১৭। শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৮। শ্রীঘারকারঞন গুপ্ত 


১৯। শ্রীদিলীপকুমার দাশ 
২০। শ্রীত্বিজেন্দ্রলাঁল ভট্টাচার্য 
২১। শ্রীননীমাধব চৌধুরী 
২২। গ্রীনিতাইচরণ মৈত্র 


২৩। শ্রীনিমলকুমার চক্রবর্তী 
২৪। শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য 


২৫। শ্রীপুষ্পেন্নু মুখোপাধ্যায় 


২৬। পূর্ণেন্দুকুমার বস্ 
২৭) | ফজলুল রহমান ও 
জ্শিবগ্রমাদ গুহ 


২৮। শ্রীব্রজেজ্রনাথ চক্রবর্তী 


( ক» ) 


প্রবন্ধ পৃষ্ঠা 
দেশলাইয়ের জন্মকখা ৪৬৯ 
সংস্পৃষ্ট বায়ূ ৬২২ 
ৃতত্বের অ্ছধ্যান ৪৬৪ 
আস্তর্জাতিক যুহ্ধবিগ্রহ কি অনিবার্ধ ৫৯৭ 
গে! মাতার শাবক গ্রমব ৬৪৭ 
গো শাবকের রক্ষণাবেক্ষণ ৭১৩ 
মশার স্বডাব-শক্র ৪৩০১ 
ইলেক্টেপ্লেটিং ৪৩৩ 
ঘড়ির কথ! ৪৩৬ 
চুন্বকের খেলা ৪৮৭ 
কাচপোকার কথা ৪৯৩ 
বিহ্যতের খেলা ৫৫৫ 
কীট পতঙ্গের লুকোচুরি ৫৫৯ 
ব্যালেশ্সিং-এর কৌশল ৬১৪৯ 
পেরিম্বোপ ৬৮৩ 
পৃথিবীর অতীত যুগের কথা ৬৮৫ 
করে দেখ (রাসায়নিক পরীক্ষা) ৭৪৭ 
মাদক, উত্তেজক অবসাদক ওষুধ ৭৫০ 
যুগল তারার উৎপত্তি ও বিবর্তন ৬৬১ 
আইসোটোপস ও ভরলিপি যন্ত্র ৪৭৯ 
বর্ণালী বৈচিত্র্য ও তাহার কার্ধকারিতা ৬৪১ 
কালো আলো ৪৮২ 
ক্রোম্যাটোগ্রা ফি ৭৩ 
শিল্পে সীসার ব্যবহার ৬৩৮ 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী 
বিপ্লবের দানা ৭২৭ 
অভিব্যক্তিবাদ ৩৯৮ 
মেচনিকফ ৬৬৪ 
এক্স-বে অণুবীক্ষণ ৪২৫ 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় ৩৯২ 
বিলাতীমাটি বা সিমেন্ট ৪৮৪ 
সিমেন্ট তৈরীর ব্যবস্থা! ৪৩৪ 
রোগবিস্তারে ছত্রাক ৬৫০ 
বিহেভিয়রিজম বা চেষ্টিত- 
বাদের ইতিহাস ৩৮৫ 
টাইরেখাইসিন ৫৩৭ 
পশ্চিম বঙ্গের খাছ্ের অবস্থা ৫৭১ 
উদ্ভিদের আকর্ষণী-তস্ ৬২৮ 
ইউরেনিয়াম ও পরমাণু শক্তির ব্যবহার ৪১৮ 


মাস 


আগস্ট ৪৪৯ 
অক্টোবর +৪৯ 
আগস্ট :৪৯ 
অক্টোবর +৪৯ 
নভেম্বর '৪৯ 
ডিসেম্বর £৪৯ 
জুলাই ১৪৯ 
জুলাই ৪৯ 
জুলাই +৪৯ 
আগস্ট 1৪৯ 
আগস্ট '৪৯ 
সেপ্টেম্বর ?৪৯ 
সেপ্টেম্বর +৪৯ 
অক্টোবর 2৪৯ 
লভেম্বর 7৪৯ 
নভেম্বর 48৯ 
ডিসেম্বর ৪৯ 
ডিসেম্বর ?৪৯ 
নভেম্বর :৪৯ 
আগস্ট '৪৯ 
নভেম্বর 1৪৯ 
আগস্ট '৪৯ 
ডিসেম্বর :৪৯ 
নভেম্বর :৪৯ 


ডিসেম্বর :৪৯ 
জুলাই :৪৯ 
নভেম্বর 1৪৯ 
জুলাই +৪৯ 
ভুলাই "৪৯ 
আগস্ট :৪৯ 
সেপ্টেম্বর ?-৯ 
নভেম্বর ১৪৯ 


জুলাই ?৪৯ 
সেপ্টেম্বর ১৪৯ 
অক্টোবর 2৪৯ 


অক্টোবর *৪৯ 
জুলাই '৪৪ 


লেখক 


২৯। শ্রীবিমল রাহ! 
৩০। শ্রীমনোরঞ্রন দত্ত 


৩১। শ্রীম্গেন্্রকুমার সিংহ 
৩২। শ্রীমিহিরকুমার “ভট্টাচার্য 


৩৩। শ্রীমাণিকলাল বটব্যাল 
মালিক নিয়াজ আহম্মদ 
শ্লীমিহিরকুমাঁর ভট্রচার্ 


(ঞ ) 


প্রবন্ধ 


দেশ বিদেশের মৌমাছি 

বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নয়নে 
আইনের প্রয়োজনীয়তা 

বিদ্যুতের ব্যবহার. 

পুস্তক পরিচয় 

শোয়াপোকার কথ। 

ব্যাঙের জীবন 

কপি বীজের চাষ 


কি হবে? 


৩৫। মিসেস তাচিয়ানা সেডিনা সাহা নিরক্ষত৷ দূরীকরণ 


৩৬। ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


৩৭। শ্রীরামকঞ্জ মুখ্যোপাধ্যায় 
৩৮। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩৪। শ্রীরণেন্জনাথ সিংহ 
৪০। শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত 
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নববার্র নাবদন 


আমাদের দেশের মতো সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে 
সম্পর্কবিহীন দেশে বিজ্ঞানবিষয়ে কৌতুহল এবং 
আগ্রহ জাগতে সুদীর্ঘ কাল কেটে যাঁবাব কথা, 
স্থতরাঁং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সীমাবদ্ধ চেষ্টায় 
এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মতো বাংলা ভাষায় 
গ্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা দ্বার হাতে হাতে 
ফলপ্রাপ্তির আশা আমরা করিনি । কিন্তু তবু 
আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করছি যে এই 
এক বৎসরের অভিজ্ঞতায় নান প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতরেও আমাদের উদ্যমের সার্থকতা বিষয়ে 
আমরা অধিকতর আস্থাবান হয়ে উঠেছি এবং 
আমাদের গুরুদাক্নিত্ব বিষয়ে অধিকতর সচেতন 
হয়ে ওঠার স্থুযোগ পেয়েছি। তার একটি প্রধান 
কারণ এই যে গমামাদের শিক্ষিত দেশবাসী ও 
আমাদের সরকারের কাছ থেকে আমরা প্রথমেই 
ষে পরিমাণ সাড়া পাব বলে আশা করেছিলাম, 
তা আমর! পেয়েছি। 

কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা দ্বারা ব্যাপক 
ভাবে সাড়া জাগাতে হলে স্বভাবতঃই আমাদের 
আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। কারণ 
বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ জান অথবা বন্ত নিরপেক্ষ জ্ঞান 


প্রচার আমাদের একটি লক্ষা হলেও আমাদের 
প্রধান লক্ষ্য, বতগান যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিল্প উৎপাদন ও বিবিধ প্রাকৃতিক 
সম্পদ আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছে সেই দিকে 
দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করা। এটা 
আমাদের কবতেই হবে। কারণ বিজ্ঞানের 
যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নগন 
পরিকল্পন| কার্ধকরী করার চেষ্টা প্রায় শুক হয়েছে 
এবং এ সঙ্গে ধীরে ধীরে দেশেব নানাবিধ শিল্প 
যার জন্যে এতকাল আমরা পনমুখাপেক্ষী ছিলাম 
তাবও উৎপাদন ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবার মুখে এসে 
দীডিয়েছে। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের বনৃবিধ 
সম্তাব্য-প্রয়োগের ক্ষেত্র সবে উন্মুক্ত হতে চলেছে। 
কিন্তু তবু একথাও সত্য যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার 
অভাবে দেশের অধিকাংশ লোক এখনও ঘোর 
সন্দেহবাদীর দলে। তার কারণ বিজ্ঞানকে এখনও 
লোকে প্রায় অলৌকিক বলে জানে এবং এখনও 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের দিকে পন্মীবামীর 
মৃঢ দুটিতে চেয়ে থাকে যেমন সে চেয়েছিল ১২৬ 
বৎসর পূর্বে কলকাতায় প্রথম, আনীত গ্যাসের 
আলোর দিকে। সে সমক্বের খবরের 'ফাগ্য 


নববর্ধের নিবেন 


(ব্রজেন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পার্দিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা” দ্রঃ) খবঝটি এইভাবে বেরিয়ে- 
ছিল-_- 

“ইংমণ্ড দেশে নলঘ্বারা এক কল হ্যষ্টি হইয়াছে 
তাহার ছারা বাধু নির্গত হইয়া অন্ধকার বাত্রিতে 
আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম 
কলিকাতার ধন্মতলাতে টোল্সিন সাহেব আপন 
দোকানে এ কল যি করিয়াছেন”*'.( সমাচার 
দর্পণ, ১৮২২ ) 

এর ভাষা লক্ষণীয় । ১২৬ বমর পূর্বের এই 
ভাষায় যে গ্রাম্য বিশ্ময় ছিল সেই বিস্ময় এখনও 
আমাদের কাটেনি । অর্থাৎ আমরা এখনও জানি 
বিজ্ঞানের সব আবিষ্ষার একমাত্র বিদেশী দ্বারাই 
সম্ভব, ওরা সবই পারে, আমরা কিছুই পারিনা। 
আমরা বংশ বংশ ধরে কেবল ওদের বৈজ্ঞানিক জয়- 
যাআর দিকে নির্বোধের মুঢ়বিম্ময় নিয়ে হা করে চেয়ে 
থাকব। তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ যে 
আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দ্বারাই হয়, এবং 
আমাদের দ্বারাও সম্ভব এ বোধ আমাদের সহজে 
জাগতে চায় না। 

কিন্ত দেশ স্বাধীন হবার পর এই অবস্থা 
বেশি দিন থাকতে পারে না। এখন, আমাদের 
এই দীর্ঘ কালের মানসিক জড়তা সত্বেও হঠাৎ 
একদিন দেখতে পাব আমরা বিজ্ঞানের বিবিধ 
গ্রয়োগ বিভাগে জড়িয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখতে 
পাব আমাদের ডাক পড়েছে শত রকম শিল্প গঠন 
সম্ভব করার কাজে । এর জন্তে বহুরকম কৌশল এবং 
কল নিজেদেরই উদ্ভাবন করে নিতে হবে, যেমন 
ইউরোপবাসীরা তাদের জন্যে করেছে । আর এই 
উপরূক্ষেই আমাদের জনসাধারণের মধ্য থেকে 
ধেরিয়ে আসবে বহু আবিষ্কারক, বহু উদ্ভাবক। 
স্থৃতর়াং আমাদের কাছে বিজ্ঞানের অলৌকিকত্ব 
ধুলিসাৎ হয়ে বিজ্ঞান অচিরে হবে লোকায়ত । 
ক্রানিকের! তত্ব আবিষ্কার করবেন গবেষণাগারে, 
াধাব্দ লোক তার 'করবে প্রয়োগ দেশের 


[ ২য় ব্য, ১ম সংখ্যা 


মাটিতে । সময় ক্রত এগিয়ে আসছে, স্থতরাং 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ বিভাগে অন্ততঃ জনসাধারণের 
কৌতুহল অল্পদিনের মধোই আশাতীত বৃদ্ধি পাষে। 

আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় হাতে 
কলমে পরীক্ষা বিষয়ে যে অধ্যায়টি প্রতিমাসে 
দেওয়া হচ্ছে সেটি ইতিমধ্যেই কৌতুহলীদের মনে 
বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে । সাড়া যে জাগাবে 
এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল না।' 

কিন্ত তবু একথা স্বীকার করি যে পাঠক- 
মহল থেকে জান ও বিজ্ঞানের উপর যতটা 
দাবী ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে ততটা দাবী 
পুরণ করার মতো অবস্থথ এখনও আমাদের 
আসেনি । আমাদের বহুবিধ ক্রটি বিচ্যুতি 
ঘটেছে, এবং সবিনয়ে জানাই এই ক্রটি- 
বিচ্যুতির অনেকখানিই আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। 
আশ। করছি ১৯৪৯ সালে আমরা জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের আরও কিছু উন্নতি করতে পাঁরব। 
আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, 
এবং কাগজের দিক দিয়ে যদি কিছু স্থবিধা হয় তা 
হলে পত্রিকখানি যাতে একঘেয়ে চেহারায় আবদ্ধ 
হয়ে না থাকে সে দিকে যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখব। 

পাঠকদের কাছে নিবেদন তার! যেন সহজভাষায় 
প্রয়োজনীয় এবং অবিলম্বে প্রয়োগষোগ্য বিষয়ে 
প্রবন্ধার্দী লিখে আমাদের পাহাধ্য করেন। 
বৈজ্ঞানিক তত্বকথা সম্বলিত দীর্ঘ প্রবন্ধের স্থান এতে 
কম আছে, যদিও তত্বালোচনাও এ পত্রিঞার একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ । কিন্তু কার্মকরী এবং প্রয়েগষোগ্য 
বিষয় নমৃহের আলোচনা অধিকাংশ স্থান অধিকার 


করায় জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমশঃ জনপ্প্রয় হবে এবং 
দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরও কিছু এগিয়ে 
গেলে ৰনুবিধ সমস্যার উত্থাপন ও তার মীমাংসার 
জন্তে বিজ্ঞান বিষয়ক এই একমাত্র বাংল৷ পত্রিকা- 
খানিকেই আশ্রন্ন র্লরতে হবে সবাইকে । 

পরিশেষে আমাদের লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপন- 
দাত! ও শুভার্থামাজ্রকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাই। 


এক-রে'র ব্যবহারিক প্রয়োগঞ্জ 
প্রীশিশিরকুমার মিত্র 


' এক্সরে আবিফার হয়েছে আজ প্রায় ৫* 
ব্সর। ১৮৯৫ সালে জার্মান অধ্যাপক রোণ্টগেন 
প্রায় বায়ুশৃন্ত কাচ নলের মধ্যে বিছ্যং-্ফুলিগ 
পরিচালন। করতে গিয়ে দেখেন যে, কাগজে মোড়া 
ফটোগ্র্যাফির প্লেট, কাচনল হ'তে বিচ্ছৃুরিত অনৃস্ঠ 


আলোকের ক্রিয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে । 
এই রশ্মি আব্ফাবের পর থেকে এর নানা- 


প্রকার প্রয়োগ গৃঢ় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মানুষের 
দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে লেগেছে। 

এক্স-রে'র একটা প্রয়োগ অল্পবিস্তর সকলেরই 
জানা আছে। মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে কোনও 
যন্ত্র বিকল হলে ডাক্তার বা সার্জন যদি তার স্বব্ধপ 
ভালভাবে জানতে চান তাহলে তাকে এক্-রের 
সাহাধা নিতে হয়। হাত ভাঙ্গা, পাকস্থলী, অস্ত্র বা 
ফুসফুসের কোনও বিকৃতি আশঙ্ক! কবলেই ডাক্তার 
বলেন এক্স-রে করিয়ে ছবি আন। এই লব একা-রে 
ছবি তোলার আঙ্গকাল প্রভৃত উন্নতি হয়েছে। 
আগে যেখানে আধ ঘণ্ট] লাগত আজকাল সেখানে 


আধ মিনিটও লাগে না। 
কিন্তু ডাক্তারীতে রোগ নির্ণয় ছাড়া সম্প্র্ত 


কলকারখান! ও শিল্প-গ্রতিষ্ঠানেও যে এক্স-রে'র 
অদ্ভুত প্রয়োগ চলছে, তার কথা অনেকেই জানেন 


না।: আজ সেই প্রসঙ্গে কিছু বল্ব। 
এক-রে'র এই"সব প্রয়োগ বুজতে হলে গোড়ায় 


এক্স-রে কিও এর কি গুণ, সে সম্বন্ধে কিছু জানা 
চাই। রোণ্টগেন ধখন এক্স*রে আবিফার করেন, 
তখন তিনি এর প্রকৃতি কি জানতেন না। সেইজন্ঠ 
এই রশ্মির নাম তিনি দেন এক্স ঝা অঙ্গানা। একস- 
রে'র স্বরূপ বের হয় ১৯১২ সালে, অধ্যাপক ল কতৃকি। 


* অল ইত্ডিয়া রেডিও-র বেতার বক্তা কতৃপক্ষের 


সৌজগ্কে প্রকাশিত। 


পনীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, এক্স-রে অনৃশ্ট আলোক 
মাত্র। শুধু সাধারণ আলোক-তরঙছগের দৈর্ঘের 
চাইতে এর তরঙ্গের দের্থে প্রায় দশ হাজার গুণ 
ছোট। এই আবিরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংলগ্ডের 
ছুই খ্যাতনামা! পিতাপুত্র বৈজ্ঞানিক--উইলির়ম্‌ 
ও লরেন্স ব্র্যাগ এক্স-রে'র সাহাষ্ো কৃষ্ট্যালের 
মধ্যে অগুপরমাণুব বিস্তাল বের করার জন্য কুলার 
উপায় উদ্ভাবন করেন। যে কোনও কৃষ্ট্যাল যেমন, 
চিনি বা মিছরির দানা, নৃন, তৃঁতে, হীরাকষের 
টুক্রার জ্যামিতিক আকার দেখলেই মনে হয় 
এর ভিতর অগু-পরমাণুগুলি নিশ্চয়ই শৃঙ্খলার সঙ্গে 
সাজান আছে। এরূপ যে সাজ্জান থাকা সম্ভব 
তা বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন হতেই অন্গমান 
করেছিলেন; কিন্তু কোন্‌ কষ্ট্যালে ঠিক কি রকম 
সাঙজান তা জানার কোনও উপায় ছিল না। 
পিতা-পুত্র ব্র্যাগছ্ধয়ের গবেধণায় এই বিস্তা সঠিক 
ভাবে জানার উপায় বের হয়। এক্স-রে যখন 
কোনও কৃষ্ট্যালের উপর পড়ে তখন তার ভিতরের 
স্থবিষ্তত্ত পরমাণুগুলি দ্বারা উহা! স্থনিযস্ত্রিতভাবে 
বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরিত হওয়ার প্রকৃতি নির্ভর 
করে পরমাণুর বিন্যাসের উপর । স্থৃতরাং বিচ্ছুনিত 
এক্স-য়ে'র বিল্তাস থেকে কৃষ্ট্যালের ভিতকের পরমাণু 
বিন্যাম বের করা যায় ও এক্স-রে ছবি থেকে সহজেই 
বলা যায় যে, কষ্ট্যাল কিসের ও কি জাতীয়। 

এক্স-রে'র এই যে ছুটি গুণ-সাধারণ অন্বচ্ছ 
জিনিষকে ভেদ করে যাওয়া ও কৃষ্টটালের ভিতর 
বিশ্তত্ত অণু-পরমাণু দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিচ্ছুন্নিত 
হওয়া--এ দুটিকে নানান্ষপ ব্যবছারিক কাজে 
প্রয়োগ কর! হয়েছে। ৃ 

প্রথমে, এক্স'ঝে'র অন্বচ্ছ বস্তকে তেদ। কনে 


ট এক্স-রের ব্যবহারিক প্রয়োগ 


যাওয়ার বিষয়ই বলি। এক্স-রে'র শক্তি যত বাড়ান 
যায়, তার ডেদ করার শক্তিও তত বাড়ে। আবার 
ষে বস্তর পরমাণু-্ভার যত বেশী সে বস্তকে ভেদ 
করতে তত বেশী শক্তিসম্পন্ন এক-রে দরকার হয়। 
তামার পরমাণুর চাইতে এ্যালুমিনিমামের পরমাণু 
হাক; সুতরাং এক্স-রে'র পক্ষে এালুমিনিয়ামের 
পাত তামার পাতের চাইতে শ্বচ্ছ। সেই রকম 
তামার পাত রূপার পাতের চাইতে, রূপার পাত 
টাংসেনের পাতের চাইতে ও টাংস্টেনের পাত 
সীসার পাতের চাইতে ম্বচ্ছ। শিল্পদ্রব্য বা যত 
তৈয়ার করার সময় নানারকম ধাতুর নানা- 
রকমের পাত, দণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। 
যক্্রটির বাহিরে একটি ধাতুর আবরণ করতে 
হবে এবং আবরণের ভিতর যন্ত্রের জটিল অংশ 
সাজাতে হ'বে। কিন্তু এ ভিতরের অংশগুলি 
ঠিকমত নিভৃ্পভাবে সাজানো হলো কিনা তা 
আবরণের বাহির হতে পরীক্ষা করার কোন উপায় 
নাই। আজকাল এই জাতীয় পরীক্ষণের : জন্য, 
বিশেষ করে বৈদ্যুতিক শিল্প ও রেডিয়ো ভাল্ভের 
কারখানায় এক্স-রে'র প্রয়োগ বল পরিমাণে হচ্ছে । 
২১ট] উদাহরণ দিচ্ছি। 

ছোট রেডিয়ো ভাল্ভের সঙ্গে প্রায় সকলেই 
জল্পবিভ্তর পরিচিত। বিজঙ্গী বাতির মত একট! 
কাচের বাল্বের ভিতর ভাল্ভের কার্ধকরী অংশ 
যেমন এযানোড, গ্রিড. ও ফিলামেণ্ট সাজানো 
থাকে । বাল্বটি কাচের বলে এই সব অংশগুলি 
ভিতরে ঠিক বসান হ'লে। কি না কারিগর বাহির 
হ'তে দেখতে পারে। কিন্ত বড় বড় ভাল্ভে, 
যেগুলি ্রযাব্সমিটার বা প্রেরক-যঙ্ত্রে ব্যবহৃত হয় 
সেগুলির বেল! অন্থবিধা হয়। কারণ বড় ভাল্ভে 
যাছিরের আবরণট1 কাচের নয়--ধাতুর। এই 
আবরণটাকে এানোড. ভাবে ব্যবহার করা হুয়-- 
উদ্দেন্ত ভালভ, চলার নময় যানোভট! বখন খুব 
গরম হয়, তখন হাওয়া বা জলের সাহাষ্যে সেটিকে 
স্কুজেট ঠাণ্ডা রাখা । কিন্তু ভাল্ভের বাইরের 


[২য় বধ ১ম সংখ্যা 


আবরণ ধাতুর হাওয়ার জন্ত ভিতরের অংশগুলি 
ঠিক ঠিক স্বস্থানে বসলো কি না তা কারিগর জান্তে 
পারে না। আজ-কাল এই পরীক্ষার '্জন্ত একা-রশ্ি 
ব্যবহার করা হয়। হিসাব ক'রে এমন রশি দিয়ে 
ছবি তোলা হয় যে, রশ্মি বাইরের তামার তৈরী 
আবরণের পক্ষে স্বচ্ছ, কিন্ত ভিতরের অংশগুলির 
পক্ষে অন্বচ্ছ। স্ত্ভরাং এক্স-রে দিয়ে ভিতরের 
ংশগুলির ছায়াছবি সহজেই উঠানো যায়। 

এক্স রশ্মির এই প্রয়োগে বড় বড় ভালভ, তৈয়ারী 
অনেক সহজসাধ| হয়েছে । 

বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের সময়ও এইকপ 
পরীক্ষা চলে। ইলেকটি,ক আর্কের জন্থা ষে কার্বন 
দণ্ড ব্যবহার কর] হয় তার মাঝে সাধারণতঃ একটা 
সবুল লম্বা ছিদ্র থাকে ও তার ভিতর গ্'ড়া কার্বন 
ঠেসে দেওয়া হয়। এরূপ কার্ধনে আর্কটা স্থির 
থাকে, তা না হ'লে আক চঞ্চল হ'য়ে এদিক ওদিক 
নড়াচড়া করে। এই গু'ড়ার সঙ্গে প্রায় নানারকম 
ধাতব লবণ মেশান হুয়। এইভাবে কার্বন দণ্ড তৈয়ার 
হলে পর তাদের ভিতরের ছিত্রপথ ঠিক আছে কি 
না তা পরীক্ষার জন্ত এক্স-রে ছবি তোল! হম ও সেই 
অন্সারে দণ্ড তৈয়ারীর পদ্ধতি ঠিক করা হয়। 

ইলেকটি,ক কেলি অনেকেই ব্যবহার করেন। 
এগুলির তলায় একটা প্লেটের মধ্যে নিক্রোমের তার 
কুগুলী ক'রে জড়ানো থাকে । কারধানায় হাজার 
হাজার কেখলির তলায় প্রেটের ভিতর তার জড়িয়ে 
বসান হচ্ছে-_কিস্ত ঠিক হচ্ছে কি না, তা দেখার 
জন্ত মাঝে মাঝে এক একট! প্লেট নিয়ে তার 
একা-রে ছবি তোল! হয়। এতে ,প্লেট খুলে তার 
ভিতরে পরীক্ষা করার জন্য শ্রম ও সময় ;অনেক 

হক্ষেপ হয়। এইভাবে বিছ্যুৎ-শিল্পের অনেক 

বিভাগেই আজকাল এক্স-রে ছ্বারা পরীক্ষা দৈনন্দিন 
কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়। 

এইবার এক্স-রে'র ছিতীয় গুণ, রুষ্টাালের ভিতর 
বিন্তত্ত অগুপরমাণু ঘায়! হুনিয়জিতভাবে বিচ্ছুরণের 
প্রগ্নোগ সন্বপ্ধে কিছু বলি। 


জানুয়| রী, ১৯৪৯ ] 


এক ধাতুর সঙ্গে অন্ত ধাতুর খাদ মিশিয়ে নৃতন 
গুণনম্পন্ন নানা রকম ধাতু তৈরী হয়। আজকাল 
বিশেষ করে লোহার সঙ্গে টাংস্টেন, নিকেল, 
ক্রেমিয়াম ইত্যাদির খাদ দিয়ে বু রকমের নান! 
গুণদম্পর ঢালাই অথবা পেটা লোহার জিনিষ 
তৈয়ার হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চুম্বক লোহার কথা 
বলতে পারি। আগেচুম্বক তৈয়ার হত ইস্পাত 
দিয়ে- লোহার সঙ্গে শতকর! ১ ভাগ কার্বন 
মিশিয়ে । এর পর এর উদ্নতি হয় লোহার সঙ্গে 
শতকরা ৬ ভাগ টাংস্টেন ধাতু মিশিয়ে। এই 
লোহার চুম্বকের শক্তি সাধারণ চুক লোহার চাইতে 
প্রায় দেড়গুণ বেশী। তার পর দেখা গেল, যদি 
লোহার সঙ্গে শতকরা ৩৫ ভাগ কোবাণ্ট মেশানো 
যায় তা হলে তার তৈয়ারী চুম্বকের শক্তি সাধারণ 
লোহার চাইতে ৫ গুণ বেশী হয়। এর পর আবে! 
উন্নতি হয় লোহার সঙ্গে কোবাণ্ট ও এল্যুমিনিয়াম 
মিশিয়ে ; এর তৈয়ারী চুম্বকের শক্তি প্রায় ১০ গুণ 
বেশী। এই সব খাদযুক্ত ধাতু তৈয়ারীর জন্য 
মিশ্রিত ধাতুকে প্রথমে একসঙ্গে গঙ্গান হয়। 
তারপর মিশ্রিত ধাতু যেমন ঠাণ্ডা হতে থাকে, 
তার তিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা দানা বেঁধে কষ্ট্যাল 
হয়। এই দানাগুলির প্রকৃতি ও বিন্তাসের উপর 
ধাতুর গুণ--যেমন, নমনীয়তা, ঘাত লহনতা ইত্যাদি 
নির্ভর করে। এক্স-রশ্রি সাহাযো এই দানাগুলির 
প্রকৃতি অতি সহজেই ধরা যায়। এক্স-রশ্মি 
পরীক্ষকের মস্ত একট! স্থবিধা এই যে, অতি ক্ষুদ্র 
একটা দান! নিয়েও পরীক্ষা করা যায়। দানাটিকে 
ভাঙবার বা বিকুঃ্ভ করার কোনও আবশ্বকতা নাই। 
বড় বড় লৌহ কারখানার গবেষপাগারে এক্স-রশ্রি 
এইজন্ত একট! খুব বড় স্থান অধিকার করে আছে। 


আরো! একটা দ্দিকে এক্স-বে'র প্রয়োগ আজ 
কাল খুব বেড়েছে । কোনও যঙ্ত্রের ধাতু নিমিত 
ংশ ঢালাই বা পেটাই হ'লে তার ভিতর কোন 
দোষ আছে কিনা জানা অতান্ত আবশ্বক হয়। 
যেখানে কোনও দোষ থাকে সে জায়গাটি শ্বভাবত:ই 
দুর্বল হয় ও যন্ত্র বা কল চলধার সময় বদি সেই অংশে 
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কখনও দেবাৎ,বেশী জোর বা চাপ পড়ে ত| হলে 
সেই অংশ ভেজে যায় ও দুর্ঘটনা ঘটে। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ এরোপ্লেনের কথা বল! যেতে পারে। এরো- 
প্রেন তৈয়ারীর সময় এ সম্বন্ধে যে অত)ধিক 
সাবধানত। দরকার ত৷ বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। 
এরোগ্রেনের প্রতোক খুটিনাটি ধাতুর অংশ এক্স-রে 
দিয়ে পরীক্ষা কর! হয়। ভিতরের কোনও দোষ 
বাহির হইতে দেখে বা অন্ত কোনও উপায়ে জান- 
বার উপায় নেই। কিন্তু এক্স-রে পরীক্ষায় ভিতরের 
দোষ সহজেই ধরা পড়ে ও সেই অংশ পরিত্যক্ত হয়। 
এক্স-রে'র সাহাযো এরপ স্থলে কড়াকড়ি পরীক্ষণের 
ফলে এরোপ্নেন বিকল হয়ে বা ভেঙ্গে দুর্ঘটনার সংখ্যা 
অনেক কম হয়েছে। 

এই সব পরীক্ষণের জন্য খুব শক্তিশাপী এক্স-রে 
টিউব আজকাল তৈরী হয়েছে। আমেরিকার 
ইণ্টারন্যাশনাল জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানী 
একট ২০ লক্ষ ভোপ্টের এক্স-রে যন্ত্র সম্প্রতি বের 
করেছেন। এমন কৌশল করে যন্ত্রটি তৈয়ার করা 
হয়েছে ষে; এটিকে ইচ্ছামত যেখানে সেখানে নিয়ে 
যাওয়া যায়। একটা বিরাট ভারী ঞিনিষের কোনও 

ংশ হয় তে] পরীক্ষা করতে হবে। ভারী জিনিষট। 

নড়াচড়া না করে এক্স-রে যস্ত্রটাকেই জিনিষাটর 
কাছে নিয়ে গিয়ে ঠিক স্থানে বসিয়ে ছবি তোলা হয় । 
যস্ত্রের টিউবটি এত শক্তিশালী যে, এর রশ্শি এক ফুট 
মোট! ঢালাই লোহ] ভেদ করে যেতে পারে। 

এক্স-বরে'র আরো একটা প্রয়োজন চল্ছে 
বয়নশিল্পে। বদ্বনশিল্পের উপকরণ এতদিন ছিল 
কার্পাস বা পাটের অথবা রেশমের তন্ত। এখন 
আবার রুত্রিম প্রাস্টিকের নানারকম তন্ত তৈয়ার 
হচ্ছে। এই সব স্বাভাবিক বা রুত্রিম তন্তর গঠনে 
পরমাণুর বিন্যাস কি রকম, কিরূপ বিস্তাসে তস্ত দৃঢ় 
ও টেকনই হয় তানিযে অনেক গবেষণা! চল্ছে। 
পাট নিয়ে গবেষণা ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি 
কালটিভেশন অফ লায়েন্সে হচ্ছে। এছাড়া শুধু 
প্রার্টক নিয়ে যে কত গবেষণ! হচ্ছে তার ইয়ত! 
নেই। নানা রকমের নৃতন প্রার্টেক যে'আবিফার 
হচ্ছে তার মূলে একদিকে যেমন রয়েছে রাসায়নিকের 
অসীম অধ্যবসায়, অপরদিকে তেমনি রয়েছে 
এক্স-রে'র সাহায্যে পদার্থবিদ্দের গভীর গবেধণা। 

এক-রে'র প্রয়োগ সহদ্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু 
বল্লাম। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনুর ভবিষ্যতে 
এর প্রয়োগক্ষেত্ও যে অনেক বেড়ে যাবে তা 
স্থুনিশ্চিত। 2 
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মনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও গ্রয়োগকে 
প্রষ্থোগিক মনোবিষ্তা বলে। বিশ্বের এক একটি 
বিশেষ অংশকে অবলঘ্বন করিয়|! এক একটি 
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । যেমন পদার্থ- 
বিস্তা, আলোক, শব, তাপ, তড়িৎ, চুম্বক প্রভৃতি 
জড়গ্রকৃতির বিশেষ অংশ সম্বন্ধে বিজ্ঞান, অথবা 
রসায়ন মৌলিক পদার্থগুলির বিভিন্নমান্রায় মিশ্রণ 
হইতে বিবিধ যৌগিকের উৎপত্তি ও স্বভাব সম্বন্ধে 
বিজ্ঞান। তেমনই মনোবিষ্তাও মচ্হ্প্রকৃতির 
একটি বিশেষ অংশ, মনকে বিষয় করিয়া একটি 
বিজ্ঞান। স্ৃতরাং আলোচ্য বিষয়বস্ত্র দিক হইতে 
বিজ্ঞানের “বিশেষত্ব ধমণঁটি মনোবিষ্ভার আছে। 
দর্শন যেমন সমন্ত বিশ্বের সারভূত সত্য অথবা 
মূলভূত সুত্র আবিষ্কারের প্রয়্ালী এবং কাজেই 
বিষয় সম্পর্কে “বিশেষত্ব” বঞ্জিত, অন্যান্য বিজ্ঞানের 
স্কাম মনোবিস্ভা সেরূপ নয়। মন্ুয্যপ্রকতির বিশেষ 
ংশ মন সম্বন্ধে যাহা কিছু বিজ্ঞানসন্মতভাবে 
জিজ্ঞান্ত, জ্ঞাতব্য ও করনীয়, তাহাই মনোবিগ্ভার 
বিষয়বস্ত | 
কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়বস্বর অংশে “বিশেষ” 
হইলেও ফলাংশে নিবিশেষ | বিশেষ বস্তর ত্বভাব 
ও ক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান যে নিয়মনুত্রগুলি 
বাহির করে তাহাশুধু ইহার পর্ধবেক্ষণলন্ধ একটি 
মাত্র দৃষ্টান্তে অথবা ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, পরস্ত 
এঁ জাতীয় সকল বস্ততেই প্রয়োজয | যেমন, একটি 
আপেলের পতনকে উপলক্ষ্য করিয়া মাধ্যাকর্ষণ সুত্র 
আবিষ্কৃত হইলেও, এই হুতরটি শুধু এ একটি মাত্র 
আপেল পতনেই সীমাবদ্ধ নয়, পরস্ত যে কোন 
জড়বস্ততেই প্রযোজ্য । যে বিজ্ঞান কতকগুলি 
সার্তৌম ও সবর্জনগ্রাহথ নিয়মস্থত্র আবিষ্কার 


করিয়া নিধিশেষ অথবা “সাধারণ” জ্ঞানে পৌছা- 
ইতে পারে না তাহা বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। বিজ্ঞান 
শুধু বিজ্ঞানীর কল্পনাবিলাস নয়, অথবা কাহারও 
বক্তিগত সম্প্ডি নয়। ইহা সকলেরই পক্ষে পরীক্ষ- 
ণীয় অথবা পরীক্ষিত সত্য। মনোবিষ্ভায় এই 
“সাধারণত্ব” অথবা সর্বজনগ্রাহাতা আছে। কারণ, 
মনোবিষ্যা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ সাহায্যে যে সকল 
নিয়মস্থআ্র আবিষ্কার করে তাহ! শুধু কোন বিশেষ 
ব্যক্তির মনেই সীমাবদ্ধ নয়, উপরস্ত সকলের মন 
সম্বন্ধেই সমভাবে সত্য ও প্রয়োগলহ। স্থৃতরাং 
মনোবিগ্যাকে একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজ্ঞান বল! 
অসমীচীন। 

অধিকস্ত, অন্তান্ত বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিষ্কা। 
প্রণালী অথবা পদ্ধতিবদ্ধ উপায়ে তাহার বিষয়বস্তব 
মনের অনুসন্ধান করে। গ্রদশিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম 
করিয়া কোন সমাধান বাহির করিলে মনোবিষ্তা 
উহাকে স্বীকার করেনা, যেষন অন্তান্ত বিজ্ঞান 
নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক “পদ্ধতি* উপেক্ষ। করিয়া কিছু 
বলিতে অথবা করিতে চাছিলে তাহ। গ্রাহ করে 
না। চতুর্থতঃ বিজ্ঞানের নিয়ম অথবা সমাধানগুলি 
পরম্পর বিরোধ অথবা বাস্তবের সহিত বিরোধ 
বঙঞ্জিত। বিজ্ঞানী যদি এমন কিছু আবিষ্কার 
করেন যাহা অন্তান্ত পরীক্ষিত, অথবা স্বীকৃত 
সত্যের সাহত সামগ্রস্তবিহ্হীন বলিয়া বিবেচিত 
হয়। তবে বিজ্ঞানীর সেইরূপ আবিষ্কার 
পরিত্যজজ্য। মনোবিষ্ঠাও অন্যান্ত বিজ্ঞানের গায় 
স্বসামঞ্জস্য ও বাব সামগজন্থপূর্ণ । প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত যাহা কিছু মনোবিষ্া আলোচন! করে 
তাহা! বিচার করিবার মানদণ্ড বাত্তব ও ম্ববিরোধ 
শৃন্ততা। পঞ্চমতঃ, অন্তান্ত বিজ্ঞানের স্তায় মনো- 
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বিষ্ভাও ধাপে ধাপে প্রণালীবন্ধভাবে অগ্রসর হয় 
এবং সেই কারণে ইহার সিদ্ধান্তগুলি বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যথার্থ ও নিখুতি। অবশ্ত বার্থ 
অথবা! নিধু'ত বলিতে এহটুকুই বুঝায় যে, আমরা 
যাহ! জানিতে পারিয়াছি তাহার ভিত্তিতে এই 
' সিস্কান্তগুলির কোন ভ্রান্তি অথবা অসত্যতা পরিল- 
শ্িত হয় নাই। শেষতঃ, বৈজ্ঞানিক সমাধানগুলি 
নিশ্চিত, যেহেতু সমস্ত ফলাফল সুম্পম আম্কিক অথবা 
সংখ্যা বৈজ্ঞানিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

এইরূপে দেখা যাইতেছে ষে, বিজ্ঞানের সকল 
লক্ষণগুলিই মনোবিষ্যায় বত'মান। স্থতরাং মনো- 
বিচ্যা ঘষে একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান তাহ! অবশ্যই 
দ্বীকার্ধ। উপরস্ত মনোবিদ্যা কেবলমাত্র পর্মবেক্ষণ- 
সাপেক্ষ বিজ্ঞান নয়। ফেবলমাত্র পর্যবেক্ষণসিদ্ধ 
বিজ্ঞান হইলে মনোবিগ্যা যে কোন মানসবৃত্তিকে 
আবশ্তকমত পুনঃপুনঃ উৎপন্ন করিতে পারিত না। 
সুর্গ্রহণ অথবা ভূমিকম্প প্রভৃতি মাত্র পর্যবেক্ষণসিদ্ধ, 
কারণ এই জাতীয় ঘটনাগুলি জ্যোতিবিজ্ঞানী 
অথবা ভূবিজ্ঞানীর আরত্তাধীন নয় এবং এভজ্জাতীয় 
অন্থান্ত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে আবশ্টকমত উৎপন্ন 
করা যায়না । ফলে এঁ সকল ঘটনার পর্যবেক্ষণলবধ 
ফর্পগুলি অপেক্ষাঞক্তভাবে অনিশ্চিত থাকিয়া যায় 
এবং বাস্তবক্ষেত্রে অগ্রযুক্ত হয়। উপরস্ত এ সকল 
ঘটনার পর্যবেক্ষণ প্রকৃতির দাক্ষিণোর উপর 
নির্ভর করে। ঘটনাগুলি একবার ঘটিয়া গেলে 
আবার কবে ঘটিবে বিজ্ঞানীকে তাহার প্রতীক্ষায় 
কালযাপন করিতে হয়। এই সকল কারণে নিছক 
পর্যবেক্ষণ বিদ্য! হইতে প্রয়োগ বিদ্য। শ্রেষ্ঠ । 

মনোবিদ্যা শুধু পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ বিদ্তা নয়। 
মনোবিচ্ায একটি প্রয়োগবিষ্ঞা । প্রয়োগশালায় 
যেমন পরিমাণমত হাইড়োজেন এবং অক্সিজেন 
মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগিক গ্রণালীতে জল উৎপন্ন 
কর! যায় তেমন নিদিষ্ট উদ্দীপক সাহায্যে মানস- 
বৃত্তিকেও উৎপন্ন কর! যাইতে পারে এবং আবশ্ক 
মত ইছার হ্রাসবুদ্ধি করিয়া ব্যবহারিক জীবনের 
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কার্ষে লাগানো ধায়। অতএব মনোবিস্তা শুধু 
বিজ্ঞানই নয়, ইহা! একটি প্রয়োগবিজঞান। 

এখন মনোবিষ্তার বিষয়বন্ত মন সম্বন্ধে কিঞিৎ 
আলোচনা আবশ্তাক। অগ্ান্ত বিজ্ঞানগুলি মনের 
সায় আপাতদৃষ্টিতে একটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে 
অবলম্বন করে না। সকলেই দেখিতে শুনিতে 
অথবা পর্যবেক্ষণ করিতে পারে এমন কোন সর্বজন 
গ্রাহ্থ ও নৈব্যক্তিক বস্ত লইয়া অন্যান্ত বিজ্ঞানগুলি 
আলোচনা করে । মন ভিতরকার জিনিষ। পক্ষান্তরে 
আলোক, শব, তড়িৎ বা চুম্বককে কেহ ব্যক্তিতে 
সীমাবন্ধ বলিয়া বল্পনা করে না, কারণ ইহারা 
বাহ এবং একই সময়ে একাধিক পর্যবেক্ষকের গ্রাহা 
বস্ত। কিন্তু রামের মনে এখন কোন্‌ বৃতি ক্রিয়া 
করিতেছে তাহা শ্াম জানে না। অথবা শ্যামের 
মনে এখন সখ, ছুঃখ, বিরাগ, অনুরাগ ইত্যাদি 
যে প্রক্ষোভগুলি উদ্দিত হইতেছে, রাম ' তাহার 
ংবাদ রাখে না। অতএব মন এমন একটি বন্ধ 
যাহা নিছক ব্যক্তিগত এবং মন সম্বন্ধে কোন 
নৈর্ব/ক্তিক জ্ঞান সহজসাধ্য বলিয়া! মনে হয় না। 
স্থতরাং মনোবিষ্ার পক্ষে যে সকল অনুকূল যুক্তি 
উত্থাপিত হইয়া! থাকে তাহ! সর্বৈব মিথ্যা । 

এইরূপ বিপক্ষ ধুক্তির উত্তরে প্রথমেই বলিতে 
হয় সেখ মন বলিতে আমরা শুধু ব্যক্তিগত বস্তবিশেষ- 
কেই বুঝি না । মনোবিদ্তার মন বলিতে আমরা 
এমন একটি বস্তকে ইঙ্গিত করি যাহা শুধু যাহার 
মন সেই ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্ত 
যাহ! অপরাপর ব্যক্তির মনের সহিত সমধস্বা এবং 
সম্বন্ধ বিশিষ্ট । বল! বাইতে পারে যে আমার স্থথ 
নিতান্ত আমারই একটি ব্যক্কিগত অভিজ্ঞতা, 
ইন্ছাতে আমি ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তি অন্ুপ্রবি্ট 
হইতে পারে না। সেইরূপ আমার পক্ষেও অন্য 
ব্যক্তির স্থখানুভূতিতে অস্তনিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব । 
স্থৃতরাং “সখ এই বুত্তিটি সম্বন্ধে এমন কোন শুত্ত 
বা নিয়ম বাহির করা অসম্ভব যাহ। স্থখসাধারণের 
সমান স্থচক। 3 
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কিন্ত এই গ্রকার আপত্তি অযৌক্তিক । কারণ 
ঘে যুক্তি অনুসারে মানসবৃত্তিকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে 
পরিণত কর! হয় এ একই যুক্তি অনুসারে প্রত্যেক 
স্থূল বস্তু অথবা বাহ পদার্থও ব্যক্তিগত ব্যাপারে 
পর্যবসিত হয়, এইরূপ প্রমাণ কর! যায়। আমরা 
সকলেই একই টেবিল" দেখিতেছি মনে করিয়া 
থাকি। কিন্তু এইরূপ জ্ঞান ভ্রাস্ত। উপস্থিত 
সকল ব্যক্তি যদিও একই টেবিল দেখিতেছে 
বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ দৃষ্টিকোণ এবং 
ব্যক্তি ও পারিপাশ্বিক অবস্থা ভেদে প্রত্যেকে 
টেবিলের এক একটি অংশ দেখিতেছে মাত্র। রাম 
টেবিলটির ঘষে অংশ দেখিতেছে তাহাতে বেশী 
আলোকপাত হওয়ায় রামের দৃষ্টিকোণ. হইতে 
তাহা এক প্রকার বর্ণ ও আকার বিশিষ্ট বলিয়া 
মনে হয়। আবার শ্যাম উহার যে অংশটি 
দেখিতেছে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প আলোক- 
পাত হওয়ায় উহ অন্য প্রকার বর্ণ ও আকার 
বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। রাম হয়ত টেবিলের 
উপরিভাগ স্পষ্টভাবে দেখিতেছে, সে দেখিতেছে 
যে টেবিলটি চতুক্ষোণ এবং উজ্জল পিঙ্গলবর্ণ। 
পক্ষান্তরে শ্তাম হয়ত নীচ হইতে টেবিলের একটি 
কোণ মাত্র স্পষ্ট দেখিতেছে দৃষ্টিকোণ ও আলোক 
পাতের তারতম্যে সে ধনে করিতেছে টেবিলটি 
ধূসরবর্ণ। স্থতরাং দেখা যাইতেছে স্বে, “একই 
টেবিল বলিয়া ষে নৈর্ব্যক্তিক এবং বাহ্‌ টেবিলটিকে 
আমরা দ্বতঃসিন্ধ বলিয়া মাশিয়! লইয়! থাকি, 
প্রত্াক্ষজ্ঞানে তাহার কোনপ্রকার ভিত্তি নাই। 
একই টেবিল” এই প্রকারের বাহ্‌ সর্বজনজেয় 
বস্তটি একটি অনুমান মাত্র এবং অন্থমান ব্যতিরেকে 
£একই টেবিল'কূপ বাস্তব ব্যবহারের উপপত্তি হয় 
না। এই ভাবে ষে কোন তথাকথিত বাহ অথবা! 
সর্বাজনগ্রাহ বস্ত সম্পর্কে অনুরূপ যুক্তি থাটিতে 
প্রারে। যেমন, 'শব্ধ* একটি বাহ এবং সু পদার্থ। 
অথচ, শব্দটি কিরূপ তাহা নির্ণয় করিতে হইলে 
স্ত্রোতার অবস্থান অথবা, “ক্রুতিকোণের” উপর 


[২য় বর্ষ, ১য সংখ্যা 


নির্ভর করিতে হয়। যেহেতু ছুইজন শ্রোতা একই 
শ্রতিকোণে অবস্থান করিতে পারে না, স্তরাং 
রাম যে শবটি শুনিতেছে শ্যাম তাহাই শুনিতেছে 
মনে করিলেও ঠিক তাহা শুনিতেছে না। 

রাম যে শবটি শুনিতেছে তাহার তরঙ্গটি যেরপ 
উচ্চ বা দীর্ঘ, শ্টামের শব্ধতরঙ্গ সেরূপ নহে। 
অতএব রাম ও শ্টাম «একই শব শুনিতেছে এইকুপ 
বাবহার ছুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। অথচ এইরূপ 
ব্যবহার সর্বঙ্জনন্বীকত। স্থতরাং একই শব, 
বলিয়া সর্বসাধারণ শব্দ প্রত্াক্ষের অভাবে 
অন্থমানের সাহাযো সিদ্ধ হয়। 

এইবার পূর্ব জিজ্ঞাসিত সথখনামক মানসবৃত্তিতে 
ফিরিয়া আসা যাউক। রাম স্থখ অন্থভব করিতেছে, 
অথবা শ্তাম স্থথ অনুভব করিতেছে, এই উভয়স্থলেই 
রামের স্থখ তাহার নিজন্ব অনুভব এবং শ্ামের 
সখ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা । কারণ শ্ঠাম স্থখী 
হইলে রামের স্থখবোধ হয় না, অথবা রাম স্থখী 


হইলে শ্যামের সুখবোধ হয় না। কোন কোন 
স্থলে যে একজনের স্থথে আর একজন 
স্বখবোধ করে তাহা নিঃসনেহ। পুত্রের সুথে 


মাতা স্থখ পাইয়া থাকেন অথবা তাহার ছুঃখে 
তিনি ছুংখকিষ্ট হন। কিন্তু পুত্রের স্থুখই মাতার 
সখ ইহ1 কথার কথা মাত্র, কারণ পুত্রের স্থথ 
পুত্রেরই এবং পুত্রস্থখঙজনিত মাতার স্থথ মাতারই। 
এইস্থলে উভয়েরই অনুভব স্থখাত্সক হইলেও 
প্রতোকের অনুভব প্রত্যেকে সীমাবন্ধ। টেবিল 
জ্ঞান স্থলেও প্রত্যেকে একই টেবিল দেখিলেও, 
গ্রতোকের দেখা দ্রষ্টাভেদে ভিন ভিন্ন এবং এই 
অর্থে টেবিল জ্ঞানও নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার 
হইয়া দাড়ায়। পুত্রের ও মাতার সুখ বিষয়াবলগ্বনে 
অভিন্ন হইলেও জ্ঞান হিসাবে পৃথক, যেমন শ্যামের 
ও রামের টেবিল “দেখা বিষয় হিসাবে অভিন্ন 
হইলেও দেবা, হিসাবে ভিন্ন। অতএব স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, বদি মনোবিষ্ভাকে সার্বভৌ মস্ত 
বঞ্জিত এবং ব্যক্িগত বলিয়া, অভিযুক্ত করা হয় 
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ভাহা হইলে যে অর্থে ইহা! এই অভিষোগছুষ্ট, ঠিক 
সেই অর্থে সকল বিজ্ঞানই মনোবিদ্যার লহিত একই 
দশ! প্রাপ্ত ছয়। এইরূপ অভিঘোগ যে মন অথবা 
মনোবিষ্যা সম্পর্কেই উত্থাপন করা যায় এমন নয়। 
ইহা সকল বস্ত সন্বন্ধেই সমানভাবে খাটে এবং 
মন যদি ব্যক্তির নিজন্ব অথবা ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ঘে কোন বাহা বস্তর 
জ্ঞানও পর্যবেক্ষকের নিজন্ব অথবা ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এইরূপ আপত্তি 
বা অভিযোগ অমূলক | মন ব্যক্তির নিজন্ব হইলেও 
ইহার একটি সার্বভৌম বা সর্ব-সাধারণ স্বভাব আছে 
যে ম্বভাবেরর গুণে মন সম্বন্ধে যাহা বলা যায় তাহা 
যেমন ব্যক্তির মন সম্বদ্ধে খাটে তেমন অপরের মন 
সম্বন্ষেও খাটিতে পারে না এমন কথা নাই। যদি 
বল! যায় যে, রাম অত্যন্ত সন্কীর্ণমনা তবে সকলেই 
এই কথাটির অর্থ বুঝিতে পারে। যেমন যদি বলা 
যায় ষে, টেবিলটি চতুফোণ তাহ সকলেরই বোধগম্য। 
টেবিলটির একটি কোণ অথবা দিক্‌ দেখিয়া যেমন 
তাহার অন্থান্ত কোণ এবং দ্িকৃগুলি পূর্ব অভিজ্ঞতার 
ভিত্বিতে অনুমান করিয়া লইতে হয়, তেমনি রামের 
সন্কীর্ণমনের কিছু ব্যবহারিক পরিচম্ পাইয়া বাকীট। 
অন্থমান করিয়া লই । এই স্থলে আমাদের বিচার 
ভ্রান্ত হইতে পারে। ঠিক তেমনই সমস্ত টেবিল 
সম্বন্ধে জঞানও ভ্রান্ত হইতে পারে। 

কি টেবিল, কি মন, কোনটি সম্বদ্ধেই "ব্যক্তিগত 
এই অভিযোগ খাটে না। অতএব টেবিল জাতীয় 
স্ুল বন্তগুলি যেমন ব্যক্তি সাধারণের জ্ব্য়। ঠিক 
তেমনই মন, 'আস্তর এবং অপেক্ষাকৃত হুক হইলেও, 
শুধু ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু ব্যক্তি সাধারণের জেঞেয়। 
এই সম্বন্ধে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা 
কর! যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের অথ৷ 
কলেরব বৃদ্ধি না করিয়া মূল বক্তব্য আলোচন! করা 
যাউক। আমরা দেখিতেছি যে, মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অন্গসারে বিজ্ঞানীর গবেষণা অসম্ভব নয়, 
পরদ্ত ঠিক অন্তান্ত পদার্থের স্তায় সম্ভব । মন সব্বদ্ধে 
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বৈজ্ঞানিক গবেষণ! অর্থাৎ মনোবিষ্তা ভারতবর্ষে অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়। আসিয়াছে । অবশ্য এই 
গবেষণার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা মুখ্যতঃ 
অতিপ্রাকত ও যৌগিক। পাতঞ্জল যোগ-দর্শন যে গুধু 
মনের সুক্স্তরগুলি উদঘাটন অথবা! বিশ্লেষণ করিয়া- 
ছেন তাহাই নয় । এই সকল হুক্স্তরগুলির উদঘাটন 
করিতে গিয়া সুলবৃতিগুলির নিরোধবাবস্থা প্রসঙ্গে 
উহাদ্দিগকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যোগ- 
দর্শনে সমগ্র মনের একটি ব্ধূপ প্রকটিত হইন্লাছে। 
ইউরোপে মনোবিস্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন ব্রণ, ১৮৭৮ খৃষ্টান তাহার প্রতিষ্ঠিত 
লাইপজিগ মনোবিষ্ার প্রয়োগশালায়। তিনি 
দেখিলেন যে, মনোবিষ্ভাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে প্রচলিত অস্তর্র্শন পন্ধতিতেই শুধু 
চলিবেনা কিন্তু ইহাকে বহিদর্শন অথবা পর্যবেক্ষণের 
সহিত যুক্ত করিতে হইবে। এই যুক্ত পদ্ধতি 
অনুসারে একটি মানসক্রিয়ার শ্বভাব নির্ণনন করিতে 
হইলে দুই ব্যক্তির সহযোগিতা আবশ্ক-স-এক, 
মনোবিৎ, প্রযোক্তা, প্রয়োগবর্তা বা পর্যবেক্ষক এবং 
অপর, পাত্র অথবা অন্তরর্শক | যে অবস্থাগুলি 
প্রয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রথম ব্যক্তি তাহার 
ব্যবস্থা করেন। প্রয়োগের পক্ষে প্রয়োজন অনুকূল 
আবহাওয়! অথবা পারিপাশ্বিক অবস্থা, যন্ত্রপাতির 
যথাযথ বিধান ও সংস্থাপন এবং পাত্রকে প্রয়োগের 
উপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ দান। প্রয়োজ। 
প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ স্থানটি করেন, যেমন 
প্রয়োগশালায় গ্রয়োজনমত আলোক অথবা তাপ 
নিয়ন্ত্রণ করেন, অথবা এমন কোনরূপ অন্তরায় যাহা 
পাত্রের মনকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে তাহা দুবীভূত 
করেন। প্রয়োগে যে সকল সাজসরঞ্জাম অথব! 
যন্ত্রপাতি আবশ্ঠক প্রযোক্ত1 তাহার সংস্থান করেন। 
পাত্রকে তিনি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন যে, তাহার 
কি করিতে হইবে। পাত্রকে প্রস্তত হইবার ইঙ্গিত 
করিয়া! তিনি পাত্রের সম্মুখে উদ্দীপক উপস্থাপিত 
করেন। প্রয়োগ আরস্তের অব্যবহিত পুরুক্ষণেঃ 
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প্রয়োগ চলিতে থাকিবার সময় এবং প্রয়োগ শেষ 
হইয়া! যাইবার পরক্ষণে পান্ত্রের বাহ্লক্ষণগুলি তিনি 
পরির্শন প্রণালী দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর 
তিনি পাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই তিন সময়ে, 
অর্থাৎ প্রয়োগের পূর্বে, মধ্যে এবং পরে তাহার কি 
প্রকার মানস অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। তিনি পূর্বেই 
পাত্রকে মানস বুত্বিগুলিকে অস্তদর্শন করিতে বলিয়া 
দেন এবং তদহুসারে প্রয়োগ শেষ হইয়। গেলে তিনি 
পাত্রের অন্তর্র্শন শ্রবণ করিয়া তাহা! লিপিবদ্ধ 
করেন। সর্বশেষে তিনি আঙ্কিক অথবা সংখা! 
বৈজ্ঞানিক হিসাবের সাহাষা প্রয়োগের ফলাফল নির্ণয় 
করেন। এইকরপে প্রযোক্তার আত্ত্বাধীন অবস্থার 
মধ্যে উত্তেজক সাহায্যে পাত্রের মনে 'প্রয়োজনীয় 
বৃত্তি উৎপাদন, তাহার বাহুলক্ষণগুলির বহির্র্শন বা 
পর্যবেক্ষণ এবং পাঞ্জের অস্তদর্শন, এই উভয়ের সমা- 
বেশে মনোবিষ্ঠার গ্রয়োগিক পদ্ধতি গঠিত । ফলে 
এই পদ্ধতিটি যেমন পাত্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
নির্ণর করে তেমনিই পাত্রের বাহ্‌ প্রকাশগলিও 
নিরপণ করে। অতএব “মনোবিস্ভা ব্যক্তিগত' 
এই অপবাদ দিবার উপায় নাই। প্রয়োগকত এবং 
পাত্রের সহযোগিতায় এই অভিযোগ নিরম্ত ও 
প্রতীরুত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত সাহায্যে যাহা 
বল! হুইল তদচ্সারে প্রায়োগিক মনোবিষ্ভার স্বরূপ 
উদঘাটন করিয়! প্রবন্ধ সমাপ্ত করা যাউক। 

কারণ ছাড়া কাধ হয় না--“ নকারণেন বিনা 
কার্য্যং সিধ্যতি”। মনোবিষ্তার ভাষায়, উদ্দীপক 
অথবা উত্তেজক না হইলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। 
যেমন, ইথর-তরক্রূপ উত্তেজক চক্ষুকে আঘাত না 
করিলে আলোক দর্শনরপ প্রতিক্রিয়। হয় না, অথবা 
বাছুতরঙ্গ ্$প উদ্দীপক কর্ণকে আঘাত না করিলে 
'শলব্শ্রবণরূপ প্রতিক্রিয়া! হয় না। ইথর-তরঙ্গ অথবা 
যাযুতরজগরূপ উদ্দীপকের উপস্থিতি এবং আলোক- 
দর্শন অথবা শকশ্রবণরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিছু 
“কালব্যবধান' থাকে । অর্থাৎ, উত্তেজকটি পূর্ববর্তী 
ও এব্‌ং গ্রতিক্রিয়াটি পরবর্তী। পূর্বাপর মধাবতা 


[২ম বর্ষ, ১ম লংখ্য। 


সময়কে 'কালবাবধান' অধবা 'প্রতিক্রিযাকাল' বলে। 
এই কালব্যবধানের কারণ কি? উত্তেজকের 
উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়ার উৎপাদন, এই দুইটি 
প্রাস্ত কতকগুলি মধ্যবর্তী ক্রিয়া বার] ব্যয়িত হুয়। 
আলোকতরঙ্গটি নেত্রগোলক, শ্বচ্ছ অচ্ছোদ পটজ, 
(002069) তারারম্ধ্‌, (9011) পূর্ব'পরভাবে প্রবিষ্ট 
হইয়া, লেন ছার! প্রতিফলিত হইয়া, অক্ষিপটে 
(8০108) আঘাত করে এবং সপ্নিহিত দৃকনার্ডের 
(09810 097০) বহিঃগ্রাস্তকে উত্তেঞ্জিত করে। 
এই উত্তেজনা এ নার্ভে গ্রধাহিত হইয়। মস্তি স্থিত 
দৃক্প্রদেশে (0০০101691 10১9) পরিসমাপ্ত এ 
নার্ভের অস্তঃপ্রাস্তে সঞ্চারিত হয়-ফলে দর্শন 
গ্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। প্রতিক্রিয়া কালটি এই 
সকল অস্তবত্তী ঘটন! সমূহে অতিবাহিত হয়। 

কাল ব্যবধান অথব৷ প্রতিক্রিয়া কাল অতি 
তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহার নিব্বপণ 
বৈজ্ঞানিক গ্রয়োগসাপেক্ষ । কারণ, (প্রতিক্রিয়া 
কাল” সাধারণভাবে সকলের জ্ঞাত হইলেও উদ্দীপক 
ও প্রতিক্রিয়াভেদে যে কাল ব্যবধানের তারতম্য 
হয়, কিরূপ তারতম্য হয় এবং প্রতিক্রিয়ায় কিরূপ 
মানসবৃত্তি সক্রিয়, তাহা! মনোবিৎ ব্যতীত অনেকেরই 
অজ্ঞাত। যেমন, দেখ! গিয়াছে যে, একই উদ্দীপকের 
চেষ্টীয় (00060:) ব| সংবেদেজ (897080) প্রতিক্রিয়া 
ভেদে কালব্যবধানের পার্থক্য হয় । চেষ্টীয়-গ্রতিক্রিয়া- 
কাল সংবেদজ-প্রতিক্রিয়া-কাল হইতে অল্প। এই 
প্রতিক্রিয়া কাল এত অল্প যে সাধারণ কাল নির্ণায়ক 
যন্ত্র অথবা ঘড়ি সাহায্যে তাহা নির্ণয় কর] যায় 
না। সেজন্ক এই প্রয়োগে এমন কালনির্ণায়ক যন্ত্র 
প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে যাহা এক সেকেপ্ডেরও অধিক 
জগ ভগ্নাংশ পরিমাপ করিতে পারে। সাধারণতঃ 
প্রতিক্রিয়া কাল নির্ণয়ে “ভানিয়ার” অথবা “ছিপ” 
কালদৃক্‌ (90:00080008) ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
এই কালদুক্‌ সাহাযো ব্যবধান কালটি অতি সুক্ষ 
ভাবে নির্ণয় কর! যায়। 

ধরা যাউক যে, ইথরতরক্রূপ উদ্বীপক এবং 


জাটয়ারী, ১৯৪৮ ] 


আলোকারশনক্প তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতটুকু 
কাল ব্যয়িত হয় তাহা সঠিকভাবে বাহির করিতে 
হইবে। হিপ. কালদুক সাহায্যে কি ভাবে এই 
সময় নিরূপণ করা হয় তাহা দেখা যাউক। প্রযোক্তা 
রা প্রয়োগকর্তা ইলেকটিক তারের সাহায্যে হিপ 
কালদূৃকের যোঙ্জকের সহিত যোজকপট্রের (65- 
108:0) সংযোগ স্থাপন করেন। এই সংযোগ 
এমনভাবে স্থাপিত হয় যে, গ্রযোক্ত! যে মুতে” 
তাহার যোজকপট্রের চাবি টিপিয়া দিবেন অমনি 
আলোক জলিয়া উঠিবে অথবা অন্ত কোন উত্তেজক 
অবস্থা উপস্থাপিত হইবে এবং সংগে সংগে হিপ, 
কালদৃকের কাটা চলিতে আরম্ভ করিবে । এদিকে 
গ্রয়োগের পূর্বে প্রষোক্তাপ্রদত্ত উপদেশ অঙ্গসারে 
আলোক দেখিবামাত্র অথবা অনা কোন উত্তেজক 
অবস্থার স্যরি হইবামাত্র পাত্রও তাহার যোজকটিকে 
টিপি দিবেন এবং সংগে সঙ্গে হিপ কালদূকের 
চলমান কাট? থামিয়া যাইবে । আলোক উপস্থাপনরূপ 
উত্তেজক এবং আলোকদর্শনরূপ প্রতিক্রিয়ার মধা বর্তী- 
কাল এইভাবে নিরূপিত হইয়া যায়। কারণ আলোক 
উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি চলিতে আবরস্ত 
করে এবং আলোক-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি বন্ধ হইয়া 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১১ 


যায়। অতএব: প্রতিক্রিয়া কাল নিরূপণ করিতে 
হইলে দেখিতে হইবে যে,ঘড়ির কাট। কতদূর চলিল। 
এই সময়ই হইবে উত্তেঞ্জক ও প্রতিক্রিয়ার ব্যবধান 
কাল। পাত্রকে প্রয়োক্তা প্রয়োগের পূর্বে এইরূপ 
উপদেশ দিয়া থাকেন, “আমি আপনার সম্মুখে একটি 
আলোক জালাইব, আপনি ইছা দেখিবামান্ত্ 
এই চাঝিটি টিপিয়া দিবেন। আলোকটির অপেক্ষা 
কাল অর্থাৎ আলোকটি দৃরইিগোচর হইবার পূর্বক্ষণ 
পর্যন্ত সময়, প্রতিক্রিয়ার সমসাময়িক কাল এবং 
প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী কালে আপনার অভিজ্ঞতাগুলি 
অস্ত্ধর্শন পদ্ধতি অন্ুলারে লিপিবদ্ধ অথবা বর্ণনা 
করিবেন। ভাপিয়ার কালদৃক্‌ হারাও প্রতিক্রিয়া 
কাল বাছির করা যায়। যেভাবেই উহা 
বাহির হউক ন| কেন এই গ্রয়োগে গ্রযোক্তা এবং 
এই ছুইজনের সহযোগিতা আবশ্তক। 
ব্যতিরেকে অপরজন অগ্রসর 


পাত্র, 
একজনের পাহাধ্য 
হইতে পারেন না। এই রূপে প্রষোক্তার প্রয়োগিক 
পর্যবেক্ষণ এবং পাত্রের অন্তদর্শিন যুক্ত হইয়া মনো" 

চবিষ্ভাকে প্বযক্তিগত এই অভিযোগ হইতে অব্যাহতি 
দান করে এবং ইহাকে পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ বিজ্ঞানের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। 


নিউক্লিয়াসের রূপ প্রকটন 
প্রীব্রজেজ্মনাথ চক্রবর্তী 


পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ সুহূর্লভ শক্তির সন্ধান 
পাওয়া গিয়াছিল বতমান শতকে--গ্রায় ২০২৫ 
বৎসর পূর্বে; আর তথন হইতেই প্রচেষ্টা! চলিয়াছিল 
সেই শক্তি প্রকট করার উপায় নিধ্ণারণে ও 
বথাসস্তব নানাবিধ লোকহিতকর গঠন কার্ষে 
তাহার নিয়োগ সাধনে । ছুংখ এই যে, সেই মহান 
উদ্দেশ্টে প্রণোদিত হুইয়াও বিজ্ঞানী জন্ম দিলেন 
এক মহাবজের । ইউরোপীয় দ্বিতীয় 'মহাবুছ্ধে 
সেই বজ্বের ধ্বংসলীলা সভ্যজগৎকে সন্াসিত 
করিয়াছে । যুদ্ধের অবসানে মান্ছযের মতি নাকি 
পরিবতিত হইয়াছে; তাই এখন সকল দেশে 
পরমাণু রহস্য উদঘাটন ও লোকছিত সাধনের 
উদ্দেশ্ঠ লইয়াই বনু বীক্ষণাগার স্থাপিত হইতেছে । 
আমাদের এই কলিকাতা নগরীতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তত্বাবধানে নিউক্লিয়ার ইনস্টিটিউটের কার্ধ অনেক- 
দূর অগ্রলর হইয়া । এই সমস্ত চেষ্টার ফল 
বরাভয় মৃত্তিতে আবিভূর্তি হইলেই মানব জাতির 
কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। 

অধ্যাপক গ্যামোর মতে এক অপরূপ পরিচ্ছন্ন 
পদার্থ আমাদের এই বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া বত'মান। 
ইহার সৃতি হইয়াছিল বিশ্বন্ত্ির সঙ্গে সঙ্গেই। 
তখনও পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। জড়ধমর্ণানসারে 
এই নিউক্লিয়ার ফ্লুদিভ, তরল ও গ্যানীপ়্ অবস্থার 
এক অপূর্ব সংশ্গেষগ। সাধারণ তরল অপেক্ষা 
উদ্ধার ঘনাংক ও পৃষ্ঠটান বহুগুণ অধিক । এই পদার্থ 
হইতেই উহার উপাদান প্রোটন, নিউট্রন নানা 
বিস্তাসে সজ্জিত হুইয়া যাবতীয় মৌলের নিউক্লিয়াস 
খু পরমাণু দেহ গঠিত হইয়াছে। জড়ের জননী- 
স্বরূপা এই অভিনব বন্তর নাম দিয়াছি কারণ- 


গলিয়া। 


ইহা অনেকেই লক্ষা করিয়া থাকিবেন ষে, 
পারের একটি ফ্রোটা কাচ বা অন্ত কোন মস্থণ 
সমতলে রাখিলে উহা বতৃপ্লাকারে অবস্থান করে। 
এই প্রকার দুইটি ফোটা পরম্পন্ণ সান্নিধোে আলিলেই 
পৃষ্ঠটানের আধিক্যে একত্রে মিশিয়া একটি বৃহত্বর 
বতুর্লে পরিণত হইবে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
উপাদান বতু্ল দুইটি সমায়তন হইলে উৎপন্ন 
বতুলের আয়তন কি তাহাদের দ্বিগুণ হুইবে? 
সহজ গণিতের সাহায্যেই দেখান যাঁয় যে, উৎপন্ন 
বতু'লের মুক্ত পৃষ্ঠের আয়তন উপাদান ছুটির যুক্ত 
আয়তন অপেক্ষা কম। কেবল সমায়তন কেন, 
যেকোন আফ্ুতনের ছুই বতু্ল মিলিত হইলে 
সর্বক্ষেত্রেই উৎপন্ন বতু্লের আয়তন হ্রাস পায়। 
আবার তরলের মুক্ত পৃষ্ঠও শক্তির আধার, স্থতবাং 
সম্মিসগনে আয়তন হাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠ- 
শক্তিও হ্রাস পাইবে; অর্থাৎ এ শজির কতকাংশ 
ফোটা দুইটির মিলনের ফলে বাহির হইয়া যাইবে। 
এই জন্যেই কোন তরলের একটি ফট! ভাঙ্গিতে 
বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাও 
এক টজ্ঞানিক সত্য যে, বদি পৃষ্ঠটানই একমাস 
ক্রিযমান বল হয়, তাহ! হইলে ছুইটি ফোটার 
পরীক্ষার উপরে যে ফলের কথা বলা হইল তাহা 
সকল তরলের বেলায়ই ঘটিবে & ছুইটি ফৌোট! 
সান্নিধ্যে আমিলেই মিলিত হইবে। কারণ-সলিল 
তরল ধমম্পন্ন । উহারও দুইটি ফোটা বা নিউ- 
ক্লিয়াস্‌ পরম্পর সারিধ্যে আসিলেই মিশিয়া এক 
হইয়া যাইবে ও এই প্রকার মিলনের ফলে পরিণামে 
বিশ্বজগৎ এক কারপার্ণবে মগ্র হইয়া বাইবে। কিন্ত 
তাহা হইলে বিশ্বহ্ুতির এতকাল পরে বিভিন্ন 
জড় বস্তর কোন অস্তিত্ব থাকিত ন।। সুতরাং 


জাচয়ারী, ১৯৪৮ ] 


কারগ-সলিলের ফোটায় পৃষ্ঠটানই একমাত্র ক্রিপ্মান 
বল নছে। অপর কোন বল পৃষ্ঠটানের বিপরীত 
মুখে ক্রিয়া করিতেছে । আর এই বলের অস্তিত্বও 
আমরা সহজেই দেখিতে পাইতেছি। নিউক্রিয়াসন্থ 
+ভড়িছ্বম্ণী প্রোটন কণাগুলির মধ্যে পরস্পর 
বিকর্ষণ বিদ্যমান । এই বলের কার্য, কণাগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া! দেওয়া । স্থতরাং কারণ-সলিলের 
ফোটাগুলির মধ্যে এই দুই প্রকার বলের প্রভাবই 
ক্রিয়া করিবে; ভারী ও বড় ফোটায় তড়িৎ 
অধিকতর হওয়ায় তাহারা ভাঙ্গিয়া ক্ষুত্রাকার 
নিউক্লিয়াসে পরিণত হইবে এবং হাল্কা ও ছোট 
ফোটাগুলি সপ্লিকটস্থ হইলে অধিকতর পৃষ্ঠটান 
প্রভাবে সংযুক্ত হুইয়! এক হইয়া যাইবে। নিউ- 
ক্লিয়াসের এই প্রকার সংযোজন ও বিয়োজনের 
সম্ভাব্যতা উপরে বগিত ছুই প্রকার শক্তির হিসাবে 
আলোচন। করা যাইতে পারে। 
একটি নিউক্লিয়াস দ্বিধা বিভক্ত হইলেই পৃষ্ঠশক্তি 
বর্ধিত হয় এবথ! পূর্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু এ 
প্রকার বিভাগে তড়িৎশক্তির কি ব্যাবস্থা হয়? 
সহজেই দেখান যায় যে, উক্ত প্রকার বিদারণ বা 
বিয়োজনের ফলে তড়িৎশক্তি হ্থাসপ্রাপ্ধ হয় ও 
ংযোজনে উহার বিবুদ্ধি ঘটে। ম্থতরাৎ এই 
ছুই শক্তি নিউক্লিয়াসের দুই ব্যবস্থানে বিপরীত 
ডাবে ক্রিয়মান হয়। যে ব্যবস্থানে পৃষ্ঠশক্তি 
বধিত হয় (বিয়োজন) তাহাতে তড়িৎশক্তি 
হাস পায় ও সংযোজন কালে তড়িৎশক্তি বর্ধিত হয় 
বটে, কিন্ত পৃষ্ঠশক্তি হাস প্রা হয়। ন্থতরাং 
কোন নিউক্লিমনটসে আভান্তরিক বৈষম্য উপস্থিত 
হইলেই উহ! আপনা হইতেই বিদীর্ণ হইবে কিন 
তাহা নিধশারিত হইবে উহার প্ৃষ্টায়তন এবং 
তড়িৎ ও পৃষ্টশত্তির সমন্বয় দ্বারা | যদি প্রথমোক্ত 
শক্তির হাস পরিমাণ শেষোক্ত শক্তির বিবৃদ্ধিমান 
অপেক্ষা অধিকতর হয় তবেই ম্বতঃ-বিদারণ 
প্রবতিত হইতে পরে। এই আলোতে একবার 
মেগডেলিফের মৌল-ছকের সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়াস 
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লইয়! পরীক্ষা করিলে এক নিগৃঢ় রহশ্থের সন্ধান 
মিলে। লঘুতম মৌল হইতে আরস্ত করিয়! ক্রমে 
ভারী ভারী মৌলের দিকে অগ্রসর হইলে দেখা যায়, 
পৃষ্টশক্তি অতি সামান্য হারে বধিত হয়; কিন্ত 
নিউক্লিয়াসের + তড়িতাধান পরমাণু অস্কের সমাচু- 
পাতে ও সেই জন্যই তড়িৎশক্তির বিবৃদ্ধি পরমাণু 
অস্কের বর্গের সমানগুপাতে বধিত হয়। স্থতরাং 
লঘুতম পরমাণুর বেলা তড়িৎশক্তির বিরোধিতা 
করিয়া পৃষ্ঠশক্তি নিউক্লিয়ানকে অটুট রাখিতে সক্ষম 
হইলেও অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণুর বেলায় ভড়িৎ 
শক্তিই প্রবল হয়া নিউক্লিয়াসকে খণ্ড খণ্ড করিবে। 

১৯৩৯ খুষ্টাব্বে অধ্যাপক বো'র ও হুইলার 
মেগ্ডেলিফের ছকের নমস্ত মৌলের হিসাব ইহতে 
দেখিতে পান যে, ক্রিয়মান শক্তির অসামঞ্জন্ডে 
নিউক্লিয়ায়ের অস্থিরতা ও ভগ্নোম্ুখতা আরম্ভ হয় 
ছকের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থায় স্থিত মৌল রৌপ্য 
হইতে। ইহার পর সর্বশেষ মৌলে ইউরেনিয়ম 
পর্যস্তই এক অপস্থির (10668869019 ) অবস্থা 
বতণমান, অর্থাৎ বাহির হইতে যথোচিত বল 
প্রয়োগে এ সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়াস দ্বিধা বিভক্ত 
হইয়া শক্তি প্রকট করে। অপরপক্ষে, রৌপ্োর 
অপর পার্বতী লঘুতর যৌলে পৃষ্ঠটান সমধিক 
হওয়ায় তজ্জনিত আসক্তি তড়িৎ বিকর্ষণ অপেক্ষা 
প্রবল। সুতরাং কোন দুইটি নিউক্রিয়াম পরস্পর 
সমীপবর্তা হইলেই যুক্ত হইয়া যাইতে পারে। 
ইহাতেও শক্তির বিকাশ হইবে। স্থতরাং উপরের 
আলোচনায় ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অবস্থা 
বিশেষে নিউক্লিয়াসের বিয়োঞ্জন বা সংযোজন ঘটিতে 
পারে ও উভয় কার্ষেই শক্তি বিমুক্ত হইয়া বাহিরে 
আসে। রৌপ্য ব্যতীত আর ৯১টি মৌলেরই 
অপস্থির অবস্থা । 

এই তথ্য বিস্ত প্রত্যক্ষ রাসায়নিক তথ্োর 
বিরোধী । তাহার মতে সর্বপ্রকার আপবিক পরি- 
বতগণে স্থিরবস্থ বস্তই লাত হুয়।, 

হুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকল বন্তই গ্রভৃত 


১৪ নিউর্লিয়াঙের দ্ধপ গ্রকটন 


শক্তির আধার । এক গেলাস জলই হউক, বা এক 
টুকরা রুটা বা একটি লৌহ দণ্ডই হউক, প্রত্যেকেই 
শক্তিতে ভরপুর । এই শক্তি আছে শুধু মুক্তির 
প্রতীক্ষায়। এই যেযুগ যুগ ধরিয়! সুর্ধ ও তারকা- 
রাজি তেজোধার1 বিকিরণ করিতেছে তাহাও এই 
শক্তির আধার অবলগ্বনেই। অথচ আজ 
সৃষ্টির প্রায় ৩০ কোটি বৎসর পর ধরাপৃষ্ঠে 
অবস্থিত ক্ষুদ্রকায় মানব কি ভাবে এই জড়নিহিত 
শক্তিকে মানবের কল্যাণে নিধুক্ত করিবে তাহার 
উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইতেছে। 

দেখা যাইতেছে যে, বৌপ্যের নিউক্লিয়াসই 
একমাত্র স্থস্থির; তাহার বিকার হয় না। কিন্তু 
লঘুতর বা গুরুতর আর সমস্ত মৌলের নিউক্লিয়াসই 
অপস্থিরবস্থ। লঘুতরগুলি পরম্পর সান্নিধ্যে আসিলে 
সংযুক্ত হইতে পারে, আর গুরুতরগুলি তড়িৎ 
শক্তি প্রভাবে বিধুক্ত হইতে পারে। স্কৃতরাং এই 
কার্দ অবিরাম চলার বাধা না থাকিলে, কালে 
ংধোজন বিয়োজনের ফলে, একমাত্র বৌপ্যের 
নিউক্লিঘনাসই বত'মান থাকিবে । কিন্তু ইহা ত সত্য 
নহে! তাহা হইলেই পদার্থের স্থির ও অস্থির 
অবস্থার অবকাশে আর একটা অপস্থির অবস্থা 
রহিয়াছে ইহা! মানিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও 
মানিতে হয় যে, বাহির হইতে বথোচিত শক্তি 
গ্রয়োগেই এই অবস্থার বিকার সাধন কর! যায়। 
এই শকির নাম দেওয়া হয় কারয়িত্রী শক্তি। 
এই শক্তি প্রযুক্ত হইলেই নিউক্লিয়াসের সংযোজন 
বিয়োজন সম্ভব হইতে পারে। 

এই কারযি্্রী শক্তি আ্বামাদের পূর্বপরিচিতা । 
সাধারণ রালায়নিক ক্রিয়ার সময় উহার কার্ধ দেখা 
যায়, তবে তাহা অতি মহ ও অনেক সময়ই 
উপলদ্ধি এড়াইয়া যায়। কাঠ আগুনে পোড়ে) 
কিন্তু উহা! অর্িপাৎ করামাত্রই দহন আরম্ভ হয় 
না। কাষ্ঠথগ্ডকে যখোচিত উত্তপ্ধ হইতে দিতে হইবে, 
তবেই উহাতে আগুন ধরিবে। দহন আরম্ত 
হও্ঞার পুর্বে কাঠের উফ্ণত৷ বৃদ্ধির জন্ত ব্যরিত 
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শক্তিই এস্থলে কারয়িত্রী শক্তি । ইহা! পরিমাণে 
নগণ্য । ছুইটি কাষ্ঠখণ্ড পরম্পর ঘর্ষণ করিলেই এই 
তাপ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু নিউক্লিয়াস পরি- 
বতনে প্রয়োজনীয় কারয়িত্রী শক্তি সামান্য নছে। 
বিজ্ঞানীর ধারণ! ষে পৃথিবী কিংবা নক্ষআ্্রাজিরও 
আবির্ভাবের বহু পূর্বে, এখন হইতে কোটি কোটি 
বৎসবের ব্যবধানে বিশ্বন্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে 
নিউক্লিয়াস স্থ্ হইয়াছিল, যুগষুগাস্তে তাহার 
পরিবেশেরও বুল পরিবতন ঘটিয়াছে। প্রথম 
ংগঠন সময়ে থে কারগিত্রী শক্তি প্রভাবে তাহাদের 
পরিবত'ন সম্ভবপর হইত পরিবতিত পরিবেশে তাহা 
বহুল পরিমাণে বধিত হুইয়াছে। কিন্তু ধরাবক্ষে 
সেই শক্তি আগ্াসসাধা হইলেও এখনও তারকা 
রাজির অন্তঃস্থলে হয়ত পূর্বের পরিবেশই বিদ্যমান 
রহিয়াছে ও সেই স্থলে এই সংযোজন অব্যাহত 
গতিতে প্রবতিত রহিয়াছে । 

স্থতরাং নিউক্লিয়াস বিদারক বা সংযোজক কার- 
যিত্রী শক্তির পরিমাণ সামান্য নহে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এই শক্তির পরিমাণ হিলাব 
করিয়াছেন। প্রোটন ও ভয়টারন নামধেয় নিউ- 
ক্লিয়াসদ্ধয়ে বিচ্যমান + তড়িৎস্প্মাত্রা এক একক। 
স্বতরাং ইহাদের স্বশ্রেণীস্তৃক্ত দুইটির বা প্রোটন- 
ডয়টারনের সংযোগস্থাপনে প্রয়োজনীয় কারস্মিত্রী 
শক্তি সর্বাপেক্ষা অল্প হইবে । ইহার পরিম।ণ অর্ধ 
[6 (এক 11111010 91906:010-৬016 ০ ১৬ 
১ ১০৯ আর্গ) | পরমাণু ধত ভারী হইবে 
উক্ত শক্তিও তত অধিক হইবে। স্থৃতরাং রৌপ্য 
মৌলের সগ্নিকটে উপস্থিত হইলে, এই শক্তিও 
সমধিক বর্ধিত হইবে । আর একথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে, রৌপ্যের পর হইতে শেষ মৌল 
ইউরেনিয়াম পর্যন্ত কারয়িত্রী শক্তির প্রয়োগে নিউ- 
ক্লিয়াল বিদারণই চলিবে । আবার মৌল-ছকের এই 
ংশে এক অভিনব জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাম। 
সর্বাপেক্ষা ভারী ইউরেনিয়াম বিদারণে প্রয়োজনীয় 
কারয়িত্রী শক্তিই সর্বাপেক্ষা অল্প ও তাহা হইতে 


জান্ন্ারী। ১৯৪৮ ] 


লঘুতর পরমাগুতে আলিতে . আসিতে এ শক্তি 
পরিমাণে বাড়িতে থাকে । তবে সাধারণতঃ বিদারক 
কার্িত্রী শক্তির মাত্রা সংযোজক শক্তি অপেক্ষা 
অধিক । ইউরেনিয়ামের বেলায় উহা! ৫ 26 অর্থাৎ 
সর্বাপেক্ষা অল্প সংযোজক শক্তির ১* গুণ। 

অতএব মৌল-ছকের ছুই প্রান্তে অবস্থিত মৌলে 
পরমাণবিক বিপর্যয় সাধনই “সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। 
স্ৃতরাং হাইড্রোজেনের গুরুতর নমপদ ভয়টেরিয়াম 
ও ইউরেনিয়ামের লঘুতর সমপদ [0২৩৫ অতি সহজে 
বিপর্যন্ত হইবে। কিন্তু দুঃখ এই যে, ভূপৃষ্ঠে এই 
ছুই মৌলের পরিমাণ অতি অল্প। 

নিউক্লিয়াসের পরিবত'ন সংসাধনের ফলে 
মৌলাস্তরের উৎপাদন বতগান যুগে সম্ভবপর 
হইলেও কাধটি অতিশয় অধ্যবসায় ও প্রভূত ব্যয় 
সাপেক্ষ। কারণ যে পরিমিত শক্তি নিউক্রিয়াসস্থ 
কণাগডুলিকে একত্রে গ্রথিত ও পরম্পর সংবদ্ধ 
করিয়া! তাহার ভিতরেই অগপ্রকটরূপে বিদ্যমান, 
ঠিক সেই বা ততোধিক শক্তি বাহির হইতে প্রযুক্ত 
হইলেই কণার জমাট ভাঙ্গিয়া গিয়া লুক্কায়িত শক্তি 
বাহিরে আসিতে পারে। এই কারয়িআী শক্তি 
সামান্য নছে। জড়ের সামান্য একটি খণ্ডের অভ্যস্তরে 
পরমাণু সংখ্যা অগণ্য, নিউক্রিয়াসও তদহুরূপ। 
এই অগণিত নিউক্িয়ামকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য 
ক্ষেপণী লাগিবে বন্ধ সংখ্যায় । আবার এই সকল 
ক্ষেপণী যথোচিত কারয়িত্রী শক্তিতে চালিত হওয়া 
চাই। ন্থুতরাং কার্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে প্রচুর 
হখ্যায় ক্ষেপণীর সন্ধান ও তাহাদিগকে সমৃদ্ধ 
বেগবান করিবার উপায় নিধারণ প্রয়োজন। 

তেজক্রিযন মৌল হইতে ম্বতঃবিকীর্ণ আলফা 
কণাই (বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) সর্বপ্রথমে ক্ষেপণী- 
রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কারণ এই প্রকার মৌল 
নিসর্গে বতমান ও এই + তড়িন্ব্মী ক্ষুত্র কণ৷ 
বিজ্ঞানীর সন্ধানে পরিচিত হুইয়াছে বহু পূর্বে। 
কিন্তু প্রক্কৃতিতে হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণ নগণ্য 
ও তেজক্রিয় মৌল সংগ্রহও সবিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। 


তেটছে 


জ্ঞান ও বিচ্বা১০০, 


হতরাং সহজে স্বল্লতর ব্যয় সাধনে অন্য, কোন 
তড়িৎকণা প্রাপ্তি মম্ভবপর কিন! ও অল্পধায়ে 
প্রবতিত তড়িৎক্ষেঅে প্রধাবিত করিয়া সেই 
সকল কণার বেগ ও শক্তি বুদ্ধি সাধন কতদূর 
সম্ভব তাহারই জান আহরণে নান! চেষ্টা চলিতে 
লাগিল। তাহারই ফলে আলফা কণার ন্যায় 
প্রোটন ও ডয়টেরিয়াম কণ! ক্ষেপণীরূপে নিউক্লিয়াস 
বিজ্ঞানে গ্রবেশ লাভ করে। 

ক্ষেপণীকে তড়িৎক্ষেক্ে বেগবান কনিতে 
হইলে, তড়িতাধানের সঙ্গে মঙ্গে উহার বস্তু ও 
ওজন বিবেচনা করিতে হয়। যথোপযুক্ত কণাটি 
হইবে আকারে ক্ষুদ্র; অথচ সমধিক ভার বিশিষ্ট। 
এই হিসাবে প্রোটন ও ভয়টেরিয়ামের যোগাতা 
নিঃসন্দেহ । আবার আকারের ক্ষুদ্রতা বিবেচন! 
করিলে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, নিউক্লিয়াস বিদারণ 
একটি দুইটি ক্ষেপণীর কর্মনহে। এজন্য প্রয়োজন 
ক্ষেপণীর ধারা বান্োত। ঝশাকে ঝাকে সুশ্মকায় 
ক্ষেপণী পদার্থের উপর পড়িলেও তাহাদের কোন 
একটির পক্ষে পরমাণুর অভান্তরস্থ নিউক্রিয়াসে 
প্রহত হওয়ার সম্ভাবনা! বড়ই কম। পরমাণুর 
মণ্ডলীর ভিতরে বহু ক্ষেপমীর চলার পথে কোন 
নিউক্লিমা না-ও পড়িতে পারে। শতকরা একটি 
ক্ষেপণীন্ও এই মৌভাগা হইবে কি না সন্দেহ। 

তেজক্কিয় মৌল হইতে নির্গমণ কালে আলফ। 
কণার শক্তি থাবে প্রায় ৮* লক্ষ 1165, ক্ষেপনীরূপে 
প্রয়োগ করিতে হইলে উহাকে আরও শক্তিমান করা 
প্রয়োজন । ১৯*২ খুষান্ে ক্যাভেগ্ডিস্‌ ল্যাবরেটরীতে 
কক্রফ টু ও ওয়ালটন সর্বপ্রথমে নিউক্রিয়াস্‌ বিদবারী 
ক্ষেপণীকে সমৃদ্ধবেগ করার ব্যবস্থার গ্রযোজম 
করেন। এ জন্ত উদ্ভাবিত যস্ত্রের দাম দেওয়া 
হয় পরমাণু বিধ্বংসী যন্ত্র বা আটম ম্ম্যাসার। এই 
যন্ত্রে গ্রলন্ধ তড়িতবল দশ লক্ষ ভোল্ট । এই ক্ষেত্র 
গ্রধাবিত হইয়া! প্রোটন কণা সবিশেষ শক্তিশালী 
হয়। এইরূপে সর্বপ্রথমে প্রোটন ক্ষেপণী সহায়ে 
লিখিয়াম মৌলকে বিদাবিত করা! হয়। বি্যারগের 


১৬ নিউক্লিয়াসের রূপ প্রকটন 


পরিণামে প্রত্যেক লিখিয়াম নিউক্লিয়াস ছুইটি 
আলফ! কণ! বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে বিভক্ত হয় 
ও ১৭ 1195 শক্তি প্রকট হইয়া পরে। একই 
প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন পরমাণু হইতে পাওয়া 
যায় কাধন ও হিলিয়াম এনং বোরন হইতে পাওয়া 
যায় ৩টি আলফা! কণ!। 

ক্রমে আরও নানাপ্রকার পরমাণু-বিধ্বংসী 
যন্ত্র উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হইতে থাকে । বিধ্যাত 
সাইক্রো্রন ঘস্থ তাহাদের অন্ততষ। প্রায় ৫€ বৎসর 


[ ২য় বধ, ১ম সংখ্যা 


নির্দিষ্ট হয়, যুগ্রপৎ চৌন্বক বলের তীক্ষতা ও কণার 
গতিবেগের ক্রম অন্ুযায়ী। পদার্থ বিজ্ঞানের এই 
নীতিকেই ভিত্তি করিয়া বিখ্যাত সাইক্লোট্রন বন 
উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই নীতি হইতেই পাওয়! 
যাইতেছে যে, ত্বরিদগতি ফোন কণা চক্রপথে 
একবার ঘুরিতে যে সময় লইবে মৃহুগতি অন্ত কণাও 
সেই একই সময় লইবে। এই তথ্যের সাহায্যে 
চিত্র হইতে যন্ত্রের ক্রিয়া সহজ বোধগম্য হইবে। 
একটী অন্চ্চ নলাকৃতি বাক্সকে “ক” ও “খ” 





সাইক্লোউ্রন 


হয় কপিকাতা বিজ্ঞান কলেজে একটি সাইক্লোট্রন 
যন্্র স্থাপিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই যন্ত্রের কার্য 
পদ্ধতি বিবৃত হইতেছে। 

সাধারণতঃ কোন তড়িতাবিই কণ! বেগবান্‌ 
হইলে সরল পথে চলিয়া থাকে। কিস্তু চলার 
গথট যদি কোন নিধিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রে সংস্থিত 
হয, তাহ। হইলে গতির দিক বিপর্যয় ঘটে ও পথটি 
দুক্রাকার ধারণ করে। এই চক্রপথের ব্যাস 


,এই ছুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে ও উহাকে 


এক বৃহৎ তড়িৎচু্বকের মেকুত্বয়ের অবকাশে 
নিবিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 
কও থ অংশকে একটি পরিবতী তড়িৎ প্রবাহ 
জনক ট্র্যাব্সফরমারের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া 
আছে? স্থতরাং যন্ত্রের সক্রিয় অবস্থায় ক ও খ অংশ 
পালাক্রমে পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎ বিভব 
ধারণ করিবে। মনে করা যাক, এক অবস্থানে ক+ 


জাহছয়ারী, ১৯৪৭ ] 


ও খ-.১ও একটি তড়িৎ ঝণ! ক অংশে চলমান 
আছে। এস্থলে তড়িৎক্ষেত্র নিযিশেষধমী বলিয়া 
কণায় কোন বেগ সম্দ্ধি আরোপ করিবে না ও 
কণাটি চৌম্বকক্ষেত্রের ধমণন্ধায়ী চক্রাকার পথ 
অস্কিত করিবে। কিন্তু এইভাবে অধচিক্র অঙ্কন 
করার পর, ক অংশ হইতে খ অংশে গমন 
কালে বিভব পরিবত্ন হেতু সবিশেষ গঠন 
ক্ষেত্রে কণাটির গতিমান্দয ঘটিবে। এক্ষণে 
টর)ান্স্ফরমারের ক্রিদ্ধা যদি এইরূপে ব্যবস্থিত হয় যে, 
ষে মুছতে কণাটি অধ” চক্রপথের শেষ প্রান্তে 
পৌছিবে ঠিক সেই মুহুতেঁ খ+ ও ক- বিভব 
গ্রহণ করে তাহা হইলে খ এর ভিতর প্রবেশ কালে 
কণার গতিবৃদ্ধি হইবে । এই ভাবে কণার প্রথম 
গতিবেগ ও অংশঘয়ের বিভব পরিবত'ন সম লয় 
বিশিষ্ট হইলে চক্রাবত ণের সঙ্গে সঙ্গে কণাটি সমৃদ্ধ 
বেগ হইতে থাকিবে । ক ওখ অংশের মধ্যস্থলে 
গ্রদশিত সরু নল দ্বার! আয়ন সমূহ যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইবে। 
উহাদের অনেকগুপি লয় ছার হওয়াতে বিপথে 
চলিয়! ঘাইবে। কিন্তু সম লয় বিশিষ্ট কণাগুলির গতি- 
বৃদ্ধি হেতু চক্রপথের পরিধিও বাঁড়িতে থাকিবে এবং 
অবশেষে উহা ষম্্রর সমান পরিধি বিশিষ্ট হইলে “গ" 
গবাক্ষ পথে প্রচণ্ড বেগশালী আয়নগুলি বাহিবে 
নিক্কান্ত হইয়া অন্তত্র ক্ষেপণীরূপে প্রযুক্ত হইবে। 

এই উপায়ে বন্ধ ক্ষেপণীর শক্তি যন্ত্রভেদে 
বিভিন্ন । ক্যালিফোর্ণিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ওয়াশিং- 
টনের কার্ণেগি ইন্ট্টিটিউটে ষে ছুইটি ষন্ব আছে 
তাহাতে চৃষ্বক মেরুর ব্যবধান ৬৯ ইঞ্চি ও উহা 
হইতে নির্গত প্রোটনের এক্তি ২৫ 1165 ক্যালি- 
ফোর্পিয়ায় একটি নৃতন ও বৃহত্তর সাইক্লোট্টনের 
পরিকল্পনা চলিয়াছে, তাহাতে নাকি প্রোটনের 
শক্তি হইবে ১০ 116ঘ, 

উপরে বর্ণিত ক্ষেপণী ব্যবহারে একটি অন্ুবিধার 
কথা পূর্বেই বলা হুইয়াছে। সাধারণতঃ পরমাণুর 
ব্যাসাধণ১*-৮ সেঃ মিঃ. ও তাহার অভ্যত্তরস্থ নিউ- 
ক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ ১০-১২ সেঃ মিঃ 'অপেক্ষাও অল্ল 
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হইবে। সুতরাং বহু সংখ্যক ক্ষেপণী পদার্থের 
সামান্ত অংশে চালাইয়। দিলেও উহাদের অনেকেই 
কদাচিৎ কোন নিউক্লিয়াস প্রহত হওয়ার সৌভাগ্য 
লাভ করিবে ।: এতঘ্যতীত আর একটি অস্থবিধা 
আছে। নিউক্লিয়াসের সমীপবর্তা হইতে ক্ষেপণীকে 
ইলেকট্রনের আবরণ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। 
তজ্জন্ত গ্রহত হওয়ার পূর্বেই ক্ষেপণীর শক্তিমান 
ঘটিবে। এই বাধা অতিক্রম করার জন্য তুই প্রকার 
পরিকল্পন। স্মভ্ভব। প্রথমতঃ, যদি কোন উপানে 
পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের সংহতিকে ক্ষেপণী সহ 
প্রভৃত তাপে উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে উষ্ণতা 
বৃদ্ধি হেতু কণ! সকলের চাঞ্চল্য সবিশেষ বর্ধিত 
হইলে উহার্দের পরম্পর সংঘর্ষের সম্ভাবনা অধিকতর 
হইবে। কিন্ত এজন্য কোটি কোটি ভিগ্রী উষ্ণতার 
প্রয়োজন-। এই প্রকার উষ্ণতা সুর্য ও নক্ষত্রাদি- 
তেই থাকা সম্ভব। মনে হয়, উহাদের অফুরস্ত 
তেজোভাগ্াবের উৎস পরমাণবিক প্রতিক্রিয়া 
জাত শক্তি। এ স্বানের উঞ্ণতায় এই নিউক্লিয়াস 
প্রতিক্রিয়া মহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
নিউট্রনের ন্তায় কোন জড় কণা ক্ষেপণীরূপে ব্যবহার 
করিলেও চলিতে পারে । উহার! তড়িদ্ধম হীন জড় 
কণা বিধায় ইলেক্ট্রন বা নিউক্লিয়াসের তড়িতক্ষেত্র 
উহাদিগকে কোনরূপে বিপর্যস্ত করিবে না। অনায়াসে 
অগ্রতিহত বেগেই উহার! নিউক্লিয়াসে প্রহত 
হইতে পারে। কিন্তু নিসর্গে নিউট্রন কণার 
অস্তিত্ব নাই। পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিদারণের 
ফলেই নিউট্রনের দেখা মিলে। স্থতরাং খধদি 
কোন পরমাণু বিদারণের ফলে নিউট্রন অন্যান্য 
পরমাণুতে ক্রিয়মান হইতে পারে তাহা হইলেই 
পরমাণুব শ্বতঃ-বিদারণ ক্রিয়া প্রবন্তিত হইতে 
পাবে। কারণ উদগত নিউট্রনগুলি পরমাণুর পর 
পরমাণু বিদারণ করিম চলিবে । এইভাবে নিউইউন 
প্রজনন প্রক্রিয়া ইউরেনিয়াম মৌলের কতকগুলি 
দৃপ্রাপ্য সমপদে প্রবর্তিত হইম়] থাকে বলিয়া গ্রমাণ 
পাওয়া গিয়াছে। রং 


ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


শ্ীননীমাধব চৌধুরী 
(২) 
আদিবাসী 


পর্বের গ্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে আদিবাসী 
উপজাতিগণের অধ্যুষিত চারিটি অঞ্চল ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অংশে দেখা যায়, যথা, (১) দক্ষিণভারত 
(২) মধ্য ও পূর্বভারত (৩) পশ্চিমভারত এবং 
(8) উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত। এই চারটি অঞ্চলের 
অধিবাসী উপজ্াতিগুলির সম্বন্ধে নৃততবিজ্ঞানী 
পণ্ডিতগণ কি বলেন তাহার আলোচনা করা 
হইতেছে। 

গ্রথমে দক্ষিণভারতীয় আদিবাসী উপজাতি- 
গুলির কথা বল! যাইতে পারে। 

দক্ষিণভারতীয় আদিবাসী উপজাতিগুলির 
দৈহিক লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে: 
লদ্বা মুণ্ড (01101)00601)8110), চেপ্টা নাক 
(01815000109 ), কষাবর্ণ, খর্বকাঁয় ও ঢেউ খেলান 
ব1 কৃঞ্িত কেশ (০5290620008 )। মোটামুটি 
হল! হায় যে, এই সকল উপজাতিকে এক গোর্ঠীতৃকত 
বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এই গোষ্ঠীর নামের 
তালিকাটি বেশ বড়; যথা, প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় ()১:০- 
10155101820 ), প্রোটো-অগ্রালয়েড (:০$০- 
$08681010)) অষ্্রালয়েড-বেদ্দাই ক (408681010- 
9৫010), ও বেদ্ধিদ ( ড6৫1 )। মালয়ের 
শকাই, সিংহলের বেদা, দক্ষিণভারতের কাদার বা 
কাদির, কুরম্বা, পানিয়ান, ইরুল! গ্রভৃতি উপজাতি, 
প্রাকৃযাবিড়ীয় গোঠীর লক্ষণযুক্ত। পূর্বহ্থমাতার 
অধিষাসী, সেলিবিসের তোয়াল! প্রভৃতি ইহাদের 
সহাগাচীয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘকায় হইলেও প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় গোঠীতুতক্ত বলিয়া 
ফন করা হ্য। 


এখন এই গো্ঠীর বিভিন্ন নামের ব্যাধা। কর! 
যাইতে পারে। 

দবক্ষিণভারতের কতকগুলি আদিবাসী উপ- 
জাতিকে প্রাকৃ-জ্রাবিড়ীয় নাম দেওয়া হইয়াছে 
দ্রাবিড় জাতি হইতে তাহাদের পার্থক্য নিদেশ 
করিবার জন্ত। এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 
"(6 107986 88668 800 1108 006088698 
8:89. 70:900110117810617 2:6-10195101917*-- 
ইহার অর্থ দক্ষিণভারতের হিন্দু সমাজের নিয়ন্তরে 
ও উহার বাহিরে যে নকল উপজাতি দেখ! যায় 
তাহারাই প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয়। যদিও এইভাবে 
পার্থক্য নিদেশি করিবার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক 
প্রপালী বলা যায় না তথাপি এই তথ্য প্রকাশ 
পাইতেছে যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি" 
গুলির স্বাধীন সমাজ নাই, উহার হিন্দু সমাজের 
আওতায় আসিয়া! গিগ়্াছে। পূর্বে এই মত প্রকাশ 
করা হইয়াছে যে, ইহাদিগকে একটা প্রাচীন গোষ্ঠীর 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা ভাসমান ভগ্নাংশ বলিয়া মনে 
হয়। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ভ্রাবিড় ও 
প্রাক্-দ্রাঝিড় মূলতঃ একই গোষীর অথবা! ছুই গোষ্ঠীর 
মধ্যে প্রচুর সংমিশ্রন হইয়াছে। «ন যাহ! হউক, 
যাহার! দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতিগুলিকে 
গ্রাক-দ্রাবিড় গোরঠীতৃজ বলেন তাহাদের যত এই যে 
সভ্য দ্রাবিড় গোঠী পরে দক্ষিণভারতে উপস্থিত 
হয়। 
প্রোটো-অস্ট্রালয়েত নামের তাৎপর্ধ এই ঘে, 
দক্ষিণতারতের আদিষাসী ও অষ্রেলিয়ার আদিবাসী 
মূলতঃ একই গোঠীয়, যদিও অস্ট্রেলিয়ার আদিবামী- 
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দিগের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই 
পার্থক্যের অর্থ দৈহিক লক্ষণ সমূহের কিঞ্চিৎ 
ইতরবিশেষ। এই ইতরবিশেষ হইবার হেতু 
পারিপার্িক অবস্থানের প্রভাব হুইতে পাবে। 
অষ্টরালয়েড-বেদ্বাইক নামের অর্থ দক্ষিণভারতের 
আদিবাসী, অষ্রেলিয়ার আদিবাসী ও সিংহলের 
আদিবাসী বেদাগণ এক গোঠীয়। ইহারা সকলেই 
লম্বামৃণ্ড কষ্ণকায় ও কিমোটিক্যাস অর্থাৎ 
ঢেউ খেলান বা কুঞ্চিত কেশ। দেহের দৈর্ঘ 
ও নাসিকার গঠনে তারতম্য থাকিলেও ইহাদের 
সকলকেই এক বৃহৎ গোষ্টিভূক্ত বলিয়! মনে করা 
হয়। বেদ্দিন নামের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণ 
ভারতের আদিবাপী ও সিংহলের বেদ্দাগণ এক 


৬ এই সকল নামের ব্যাখ্যা হইতে এই মত 
দাড়াইতেছে যে, দক্ষিণভারতের আদিবাসী 
উপজাতিগণ -যাহাদিগকে একদল নৃতত্ববিজ্ঞানী 
প্রাক্‌ ভ্রাবিড়ীয় নাম দিয়াছেন-_শুধু নিকটবর্তী 
সিংহলের নহে, ভারত মহাসাগর ও প্রশাস্ত 
মহালাগরহয়ের মুখে অবস্থিত স্থদূরবর্তাঁ অষ্ট্রেলিয়্ার 
আদিবাসীদিগের মূল .গোঠার লোক। নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিশেষ মত্বৈধ নাই। 
এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, 
কোন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানীর মতে ভ্রাবিড়ঙ্জাতি 
ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী লমগোঠীয়। 

জামন নৃতত্ববিজ্ঞানী 110886906 দক্ষিণ 
ভারতের আদ্দিবাসীর নামকরণ করিয়াছেন বেদিদ 
( 9৭৭1 ) অর্থাৎ ত'হার মতে মুলগোী 
সিংহলের বেদদা হইতে সংমিশ্রণ ও পরিবতণনের 
ফলে দক্ষিণভারতের আদিবাসীদের উৎপত্তি হই- 
রাছে। এখানে সমগ্র দক্ষিণভারতে র অধিবাসীদিগের 
উৎপত্তি সম্থদ্ধে তাহার অভিমতের উল্লেখ করা 
হইতেছে না। ভ166০0এর মতে বেদ্বাগণ 
ভারতবর্ষের আদিম মান্বগোচী (210016159 
18019] 65০0০). 998810 শ্রাতৃহয়ের মতে 


জান ও বিজ্ঞান ১৯ 


(801 806 165 98:5810, ) দক্ষিণভারতের 
বেদ্দাগোষ্ী সকল কিমোটি)কাস গো্চীর পূর্বপুরুষ । 
তাহারা মনে করেন দক্ষিণভারতের প্রাক্-জ্রাবিড়ীয় 
উপজাতি বেঙ্গাগোর্ঠীয়, কিন্ত ভ্রাবিড়গণ অষ্ট্রেলিয়া 
আদিবাসীদিগের সমগোঠীয়। ডাঃ গুহ বলেন 
সিংহলের বেঙ্গাগণের সঙ্গে দক্ষিণভারতের 
উপজ্াতিগুলি অপেক্ষ। অষ্্রেলিয়ায় আদিবাসীদিগের 
সাদৃহ্ঠ বেশী। দক্ষিণভারতের উপজাতিগুলির 
মধ্যে মূলগোষ্ঠীম দৈহিক লক্ষণ সমূহ অধিকতর 
বজায় আছে। এই অভিমতের তাৎপর্য এই যে, 
মূলগোষ্ঠীর লোক ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে ও 
অস্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল হইতে 
ভারতবর্ষে আসে নাই। 170519যর : মতে 
দক্ষিণভারতের প্রাচীন অধিবানী ও অষ্্রেলিয়ার 
আদিবাসী এক গোষ্ঠীর । 129808এর মতে 
দ্রাবিড় জাতি দক্ষিণভারতের আদিবাশী নহে, 
তাহাদের পূর্বে নিগ্রে। গেঠীর সহিত সংমিশ্রণ 
আছে এরূপ উপজাতিরা (509:7906 135226 
6599) দক্ষিণভারতে আপিয়াছিল। 7). 
19019897 এর মতে প্র।ক-দ্রাবিড়ীযম় কোন উপ- 
জাতির অস্তিত্ব বতমানে নাই। দ্রাবিড় ও যাহ 
দিগকে প্রাকৃ-দ্রাবিড় বলা হয় তাহারা একই গোষ্ঠীর 
ছুইটি শাখা । দ্রাবিড়গণ ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী 
এক গোঠীতুক্ত । 91 ভা1111900 10205: এব 
মত অন্তরূপ। তিনি বলেন যে, দ্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার 
আদ্দিবাপীকে একগোষীর লোক বলা বাত না। 
উভয় জাতির মন্তকের গঠনে অসাদৃশ্ঠ বহিয়াছে। 
100০ এর মতে বেদ্দা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর 
মন্তকের গঠনে পার্থক্য দেখা যায় । এইরূপ যত 
আরও €োন কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। 71819 তাহার প্রসিচ্থ গ্রন্থে যাহাদিগকে 
প্রাকৃ-দ্রাবিড়ীয় উপজাতি বলা হয়-্তাহাদের ও 
দ্রাবিড়গণের মধ্যে কোন পার্থকা নিদেশি করেন 
নাই। 108010199 প্রাকৃ-দ্রনবিড়ীয় উপজাতি- 
গুলির মধ্যে নিগ্রো! সংমিশ্রণ আছে বলিয়া মনে 


দু 
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২৪ ভারতবর্ষের অধিবাঙ্গীর পরিচয় 


করেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছেন 1629 
চ89,. নেগ্রিটোবাদের আলোচনা প্রদঙ্গে 
96781 ও 7319 988৮র অভিমত ও 01002109 
[0%69র ব্যাখ্যার উল্লেখ কযা হুইয়াছে। 
তাহাদের মতে দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি 
গুলির মধ্যে ছুইটি টাইপ দেখা যায়, একটির সাদৃশ্ঠ 
অষ্্রেলিয়ার আদিবাণী ও অন্টির নেগ্রিটোর 
সছিত। 

উপরে যে সকল অভিমতের উল্লেখ করা হইল 
তাহা হইতে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ দক্ষিণভারতের 
আদিবাসী উপজাতি সম্ঘদ্ধে কিরূপ পরষ্পর বিরোধী 
মৃত গ্রকাশ করা হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। | 

একদলের মত এই ঘষে, দ্রাবিড়জাতি ও 
প্রাক-দ্রাবিড়ীয় বলিয়া যাহাদের পার্থকা নির্দেশ 
বরা হইয়াছে সেই সকল উপজাতি 
একই গোঠীর। এই মত অনেকে অগ্রাহ্য করেন। 
যাহারা দক্গিণভারতীয় উপজাতিগুলিকে দ্রাবিড় 
জাতি হইতে ভিন্ন গোঠীয় বলেন তাহাদের 
মোটামুটি মত এই যে, এই সকল উপজাতি 
অষ্্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের পূর্বপুরুষ (:০$০- 
$086:81018 ) বা তাহাদিগের ও বেদ্বাদিগের 
মমগোঠীয় (8086:91016-5600810)) কিন্ত এই 
ছুই দলের মধ্যে একট! জায়গায় মিল আছে। 
দ্রাবিড়ঞ্জাতি আমাদের বত'মান আলোচ্য বিষয় ন! 
ইইলেও নৃতত্ববিজ্ঞানীগণের ব্যবহৃত যুক্তির তাৎপর্য 
বুঝিবার জন্ত এখানে এই গ্রসঙ্গের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। এ কথা বলা হইগ্নাছে যে, কোন 
কোন নৃতত্ববিজ্ঞানী অষ্ট্রেলিয়ানিগের সহিত 
স্রাবিড়দিগের সাধৃশ্ত দেখিতে পান, আবার কেহ 
কেছ দক্ষিণভারতীয় উপজাতির সহিত আঅষ্ট্রেলিয়ান- 
দিগের সাদৃশ্ত দেখিতে পান। এই ছুই দলের 
জভিমতের সামঞন্য সাধন করিতে হইলে দীড়ায় 
যে, গ্রাক-প্রাবিড়ী ও ভ্রাবিড়ের মধ্যে যে পার্থক্য 
গিদেগ করা হয় সম্ভবতঃ সেখানে কিছু গলদ 


[২ বর, ১ম সংখ্য। 


আছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ 
অপেক্ষা সাদৃষ্তের পরিমাণ কম নছে। 

এখন দেখ! যাউক কিপ্রকার সাক্ষাগ্রমাণের 
বলে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদিগের সহিত সম্পর্ক 
নিদেশি করা সম্ভব হইয়াছে। 

দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপজাতি ও 
দ্রাবিড়জাত্ির (উপস্থিত তর্কের খাতিরে মানিয়া 
লওয়া হইতেছে যে ভ্রাবিড়জাতি বলিয়৷ একটা 
জাতি দক্ষিণভারতে আছে) ও অষ্রেলিয়ার 
আদিবাসীর মধ্যে দৈহিক লক্ষণের গরমিলের বখ! 
নৃতত্ববিজ্ঞানীরা তুঁলিয়াছেন। এ বিষয়ে 81: 
ভা 1]1182) 09: এর মতের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। তিনি অন্ত সাক্ষ্যগ্রমাণের কথাও উল্লেখ 
করিয়াছেন । ”0106 81101698 1১9690 029 
10187101808 &100 40862911808 17859 19990 
1)9860 01)010 616 620101051006106 01 08910 
0:৪8 1007 1১08) 1090]019, 80108790110 
06217%90 17012) 0070017)00 10068) 17 609 
0৪9 01 6109 19002098110, ৪8100118: 60 19 
সা9]] 1000ডা।? 20800911910 991)00 100 
80709 1)79510197) 811968, 00 09 700150 
17901109018 11911) 1008810)17 1190 11) ৪ 
[0:951008  £9010010 9000) ৪ 1800 
00010906101) 15) 608 &086:0-01518791 
4১001109180 ৪00 197 09:6810 001:980000- 
90988 11) 09 [01)81989] 6509 ০0 619 6 
90019,” শেষের যুক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 
“106 90001996159 86005 0£561)8 0178180- 
68:৪ 01 606 $ডা0 862198 ০1 ০078018 
(&996:81190 900 10195101870 ) 0088 20$ 
190 208 60 609 ০0000108101 61296 619 
080 109 8000090 10 901000:6 01 6198 8016) 
০01 009 6০0 709০0016 (00106100610209 
60 60৪ 07801010£5 01 609 090016 ০01 606 
10100176 ০01 10018), 


জাছয়ারী, ১৯৪৯] 


বাকী যুক্তিগুলি সম্ঘদ্ধে কিছু বলা যাইতে 
পারে। উভয় ভাষার কতকগুলি কথার সাদৃশ্বের 
প্রতি দৃঠি আকর্ষণ করিয়াছিলেন 71807) 
08107911. তাহার পর হইতে এই সাদৃশ্য একটি 
প্রবল যুক্তি ছিসাবে গণ্য হইম্বাছে এবং 98:88108, 
্ব০০, 149801092 প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানী 
তাহাদেন্গ মতবাদের ব্যাখ্যায় এই যুক্তি ব্যবহার 
করিয়াছেন। 70902991906 সম্বপ্ধে (কাঠের বা 
লোছার ঠতয়ারী অধন্দ্রকৃতি অস্ত্র যাহ! 
ঘুরাইয়া শক্র বা শিকারের প্রতি ছু'ড়িয়া দেওয়া 
হয় ) 11)0:8602 লিখিতেছেন যে, তাঞ্জোর বাজ- 
অস্ত্রশালায় প্রাপ্ত তিনটি এইরূপ অস্ত মাদ্রাজ 
মিউপ্িয়ামে রক্ষিত আছে। পছুকোট্রাই রাজ্যে 
প্রাচীনকালে ইহা সাধারণতঃ পণ্ডশিকারে ব্যবহৃত 
হইত। কোন কালে যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার 
ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
795195 তাহার ব্যাখ্যায় একটি নৃতন যুক্তির 
অবতারণ| করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়ানদিগের মধ্যে 
জাতিভেদের প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ এই 
জাতিভেদ ভারতবর্ষ হইতে আনিয়াছে। ভারতবর্ষে 
হিন্দুদ্দগের মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির" কাল 
বিচার করিলে ইহাকে একটি মৌলিক আবিষ্কার 
ও ততোধিক মৌলিক যুক্তি বলা যাইতে পারে। 
তৃতীয় যুক্তিটির গ্রুতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আক্ধণ 
করা যাইতে পারে। 

দক্ষিণভারত এক লময়ে সম্ভবতঃ মালয় ও 
অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল, ভূতত্ব বিজ্ঞানী- 
গণের এই ,অভিমত উৎসাহী নৃতত্ববিজ্ঞানীগণ 
কাজে লাগাইঘ্াছেন। ভূতত্ব বিজ্ঞানীগণের এক- 
দলের মত এই যে 81098010 যুগের শেষে 
15912000-009:)0 92011910808 আমলে এখন 
যেখানে ভারতমহানাগর দেখা যায় সেখানে ও 
তাহার উত্তরে দুইটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল । উত্তরের 
ভূভাগ পূর্ব হইতে পশ্চিমে পৃথিবীর উত্তরাংশ 
জুড়িয়। অবস্থিত ছিল। এই উত্তর মহাদেশের নাম 
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দেওয়া হয় 4087: দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ 
অষ্েলিয়া, ভারতীয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
দক্ষিণ আমেরিক! জুড়িয়া বর্তমান ছিল। ইহার 
নাম দেওয়া হয় 0100৫ঘ1809. এই দুই ভূভাগের 
মধ্যে ছিল আটলাটিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের 
মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া একটি বিস্তৃত সমুদ্র। 
1198০20;9 ধুগের শেষে দক্ষিণ মহাদেশ 900৫- 
909 19203 ভার্গিয়! বিচ্ছি্ হয় ও বৃহৎ অঞ্চল 
সমূহ জলমগ্র হইয়া যায়। ফলে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পরম্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষ 
ও আফ্রিকার মধ্যে একটি ষোজক তখনও ব্ত'মান 
থাকে। ইহার নাম দেওয়৷ হইয়াছে 139200119, 
মাডাগাস্কার হইতে পূর্বমুখে মালদ্বীপ ও লাক্ষার্বীপ 
পর্যন্ত এই যোজক বিস্তৃত ছিল। ভারতবর্ষের 
পূর্বদিকেও এক বৃহৎ ভূভাগ আন্দামান পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল এবং এখন যেখানে বঙ্গোপসাগর বত'মান 
তাহ! এই ভূভাগের অন্তভূক্তি ছিল। 0158810 
আমলে এই ভূভাগ জলমগ্র হইয় যায়। 

এইবূপ অনুমান করা হইয়াছে ষে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ 
এককালে পূর্বদিকে বোনিও, জাভা, স্বমাত্রা ও 
মালাককা হইয়া এশিয়া মহাদেশের সহিত সংযুক্ত 
ছিল ও পশ্চিম দিকে সেলিবিস, মলাককা, নিউগিনি, 
সলোমন দ্বীপ হইয়া অস্ট্রেলিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। 
পশ্চিমের অংশকে ইন্দো-মালয় ও পূর্বের অংশকে 
অষ্ট্রো-মালয় দ্বীপপুঞ্জ নাম দেওয়। হইয়াছে । এক্প 
অন্থমান করা হয় যে, পশ্চিমের অংশ বা ইন্দো- 
মালয় স্বীপপুঞ্জ লেমুরিয়া৷ যোজকের অর্থাৎ এশিয়া 
ও আফ্রিকার প্রধান ভূভাগের সহিত সংযুক্ত ছিল। 
ভূতত্ব বিজ্ঞানীগণের মত এই যে,যাহাকে 1/819787) 
81০ বল! হয়--তাহার উতৎপত্তিকাল 081002019 
যুগের প্রথমভাগে। ইহা এশিয়ার আগঘ্নেস্সগিরি 
বলয়ের এক অংশ । 08%17102019 যুগকে মধ্য 
এশিয়ার মালভূমি এবং হিমালয়--আল্লস পর্বত 
শ্রেণীর-উৎপত্তিকাল বলিয়! অহ্থমান কযা! হয়। , 


২২ চারতবর্ধের অধিবানীর পরিচয় 


ভারতবর্ধ, আফ্রিকা, দক্ষিণআমেরিক (১9$৪- 
£০18 ) ও অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি অন্থরূপ প্রস্তরী- 
ভূত উদ্ভিদ্ব ও সনীহ্থপ কক্কাল প্রভৃতি আবিষ্কারের 
ফলে ভূতত্ববিজ্ঞানীগণ ইহা ব্যাখ্যা করিবার 
অন্ত অজ্মানের সাহায্য লইয়াছেন। একজন 
ভূতত্ববিজ্ঞানীর কথা উদ্ধত করা হইতেছে ঃ 

“]র]011) 6018 1806..16 18 872560 6086 
1800 00101)90610108 6%18660. 19965719910 61959 
0196906 7601009, 80:085 ৮7186 18 12007 6109 
11001910 0০9980) 91692 61:০9) 006 ০00- 
81000589 ৪0965) 90106110906) 0: 08:0018 
৪97193 01 18100 10210098800. 1561317)0899, 
ঘ1)10)) 96900906000 9006 4১0097708 
8০ 10919 800 001690 10110 169 190:092৪ 
609 018197 &7:01)10961800 800 40867811%, 
[0 61919 010 ০:10 9০961790) 00106170906 
609 208009 ০0£ 00100 70109181700 18 05910, 
[7018 00116170906 1)62818690 8৪ 8 [07010119116 
1886089 ০% 6109 90061367 7 2100191)1)679 
(7010 609 9700 01 009 781992010, 610700210. 
60৪ 10019 1910661) ০01 609 71980920910 6০ 
609 19810101106 01 8108 (08170020910 ড71)72 
18 61881)10981:690 83 80 91061657 07 1:92 
10910686100 900 ৫01661100 9৮95 ০1 169 
90086160926 1010088, ০৮ 107 61091 0010- 
09108” (10. বৈ. জা&19, ঠ&0 ০561109 ০! 
60৪ 98091081981 171960৮ ০£ 17018. ) অর্থাৎ 
ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, দক্ষিণমামেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া 
ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া এক অবিভক্ত মহাদেশের 
যে যে কল্পনা করা হয় পৃথিবীর শৈশবে 
তাহার অস্তিত্ব থাক! সম্ভব হইলেও ( আমাদের মনে 
রাখিতে হুইবে যে, সমস্ত ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক 
অনুমান মান) যে নকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও 
পরিবত'নের ফলে তৃপৃষ্ঠ উহার বর্তমান রূপ ধরিতে 
আর কৰে সেই সকল পরিবতন ফেনোজইক 


[ ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


যুগের চ্চনা্ ঘটিতে থাকে অথবা মেসোজইক 
যুগের শেষের দিকে সেই সকল পরিবত'ন ঘটিয়! 
কেনোজইক যুগের প্রবত'ন হয়। কল্পিত মহা- 
দেশটি এই নময়ে ভাঙ্গিয় বিচ্ছিন্ন হুইয়! যায় এবং 
কোন কোন অংশ জলমগ্ন হয়। 

এখন এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে যে 
টারসিয়ারী আমলের (179:8181 90০0০ ) শেষের 
দিকে অর্থাৎ প্রিওসিন (101199609 ) যুগে যখন 
কতকট! মান্ধষের মত জীবের (01087062058 ) 
আবির্ভাব অন্থমান করা হয় সভভবতঃ তাহার পূর্বেই 
তৃপৃষ্ঠের বিরাট পরিবত'ন ঘটিতেছিল। (/811806 
এর মতে টারসিয়ারী আমলের অধিকাংশ সময়ে 
সিংহল ও দক্ষিণভারত একটি মহাদেশ বা দ্বীপের 
অংশ ছিল এবং ইহার উত্তরে ছিল বিস্তীর্ণ সমুদ্র-- 
(39061510101081 11861006101) 01 410170)818, ] 
ইউরোপের নিয়েনডারথাল জাতির করোটির 
সহিত অষ্্রেলিয়ার আদিবাসীর করোটির সাদৃশ্ত কোন 
কোন পণ্ডিত দেখিতে পাইয়াছেন। কেহ নিয়েন" 
ডাগথাল জাতিকে, কেহ জাভার 1992909 9০- 
19908198.ক অস্ট্রেলিয়ার আদিবাপীর পূর্বপুরুষ 
বলি] মনে করেন। এই নকল মতের মূল্য যাহাই 
হউক এ কথা বল! যায় যে, ভূতত্ববিজ্ঞানীদের অঙ্গ- 
মান মতে ভারতবর্ষের সহিত অষ্ররেলিয়ার স্থলপথে 
ংযোগ যখন লুপ্ত হৃদ তখন পৃথিবীতে প্ররুত 
নরজাতির ( 298080:01010 1091) ) অভ্যুদয় 
হইয়াছে কিনা সম্পূর্ণ সন্দেহের বিষয় । ভারতবর্ষের 
সহিত অষ্্রেলিয়ার স্থলপথে নংধোগকে ভিত্তি করিয়া 
যাহারা দ্রাবিড় জাতি বা! প্রাকৃ-ভ্রাধিড়ীঞঙজাতি ও 
অষ্ট্রেলিয্নার আদ্দিবানীর এক গোঠীত্ব গ্রমাণ করিতে 
অগ্রসর হন তাহাদের উৎসাহের প্রশংসা করিলেও 
বিচার শক্তির প্রশংসা করা বা? না। কিন্ত 
আপাত চিত্বাকর্ষক কোন মতবাদ একবার প্রচার 
হইলে তাহ! যতই অসার হউক না কেন তাহার 
জড় সহন্ষে নষ্ট হয় না, বরং নৃতন নৃতন সমর্থক 
আবিভূত হইয়া! উহার জীবনীশক্তি আরও বাড়াইরা 


জাঙয়ারী, ১৯৪৯ ] 


দেন। একজন উৎসাহী পণ্তিত আমাদিগকে বলিতে- 
ছেন, “,,,3901067 800 108602%1 11186025 
11029 120875 16 99:6810. 6086 86 9 61109 
80667)5 6১6 ০0725 ০7 7%/7019 1100016206 
90610920 170018 010 1006 £0200 18: ০1 
8819, & 18709 800617910 00061186106, ০1 
11101) 6018 ০০00262য 01209 0৮107967081, 
1098 6০৮ 10960. 988017060. 89 109099881ড 60 


৪০০০0906107 606 01009176106 012.001003680099,+ 


তারপর আরও অগ্রসর হইয়া তিনি বলিতেছেন, 
12109 98081016170028010 ভ7216975১ 6008 
09107) 13000171969, 619 109০091 67500610109 
01 61)9 %795% ০0886) 81110010866 & 07:986 
818691581000 ০ 609 00806 01 006 6101- 
টারসিয়ারী 
যুগ হইতে এক নিঃশ্বাসে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে 
অবতরণ অসাধারণ উল্লম্ফষন দক্ষতার পরিচায়ক 
সন্দেহ নাই! 

ভূৃতত্ববিজ্ঞানীগণের অনুমাণকে দক্ষিণভারতের 
অধিবাসী ও অষ্্রেলিয়ার আদিবাসীর এক গোঠীত 
প্রমাণ করিবার যুক্তি হিসাবে 1786018], 170519, 
[09806, 1), 11980198, [2:01 98200) প্রভৃতি 
পপ্তিতগণ এবং আরও অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। 
যে সকল নৃতত্ববিজ্ঞানী অষ্রেলিয়ার আদিবাসী ও 
ইউরোপের নিয়ানডারথাল জাতির করোটির মধ্যে 
সাদৃশ্য দেখিতে পান তাহারা অষ্ট্রেলিয়া ও প্রস্তর 
যুগের ইউরোপ, এই উভয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ সেতু- 
স্বরূপ ছিল, এইরূপ মনে করেন। 

সে যাহা হউক বতণান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে এ 
বিষয়ে অধিক আলোচনার স্থানাভাব। স্রাবিড় 
তির কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছে, পরে 
তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর! হুইবে। আমা- 
দের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক দল পণ্ডিত 
দক্ষিণভারতের সকল অধিবাসীফে দ্রাবিড় জাতীয় 
বলেল। 312 776706:0 18167 এই দলের। 


118917169 71010110 7906106 6)0099.৮ 
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আরেক দল প্রাক্-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় এই ছুই ভাঁগে 
তাহাদের ভাগ করেন। প্রাক দ্রাবিড় বলিতে 
যাহাদিগকে দক্ষিণভারতের আদিবাসী উপ- 
জাতি বলা হইতেছে তাহাদের বুঝায়। নৃতত্ব- 
বিজ্ঞানীগণ এই সকল উপজাতিকে বেদ্া ও অষ্টে- 
লিয়ার আদিবানীর সহিত একগোীয় বলিয়া মনে 
করেন। এ পর্যস্ত কোন জটিলতা নাই। জটিলতা 
দেখা দেয় যখন একগোঠীত প্রমাণ করিবার প্রশ্ন 
উঠে। 

প্রথমতঃ, দক্ষিণভারতের আগ্দিবাসী উপজাতি, 
বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীর টৈহিক লক্ষণের 
যে অসাদৃশ্ত দেখা যায় তাহা ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজন 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতে ভারত মহাসাগর 
ডিজাইয়া দূর অষ্ট্রেলিয়া বা অষ্টেলিয়া হইতে 
ভারতবর্ষে এক গোষ্ঠীর লোকের যাতাম্নাত কখন ও 
কি ভাবে হইনাছিল তাহ! ব্যাখ্যা কর! প্রয়োজন 
হয় । তৃতীয়ত:, ভারতবর্ষ হইতে অস্ট্রেলিয়ার পথে 
বিভিন্ন অঞ্চলে নেগ্রিটো, মেলানেশিয়ান প্রভৃতি 
প্রাগীন গোষ্ঠীর উপস্থিতির সহিত ভারতবর্ষ ও বন্ধ 
দূর ব্যবধানে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার একগোঠীর 
লোকের উপস্থিতির সামঞুগ্ত সাধন করা প্রয়োজন 
হয়। ভৃতত্ব, নৃতত্ব, 128180-068225, 128188010- 
ভাষাতত্ব, সমাজতত্ব এবং অনুমানের 
সাহাযো এই সকল প্রশ্বঘটিত জটিলতার মীমাংসা 
করিবার চেষ্টা ঝর হইয়াছে । উপরে জতি স ক্ষেপে 
এই প্রয়ামের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । যাহারা 
বিভিন্ন আমলের অনুন্নত মন্থুযু সমাজের সামাজিক 
প্রথা, ব্যবহার প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন 
তাহার! বোর্ণিৎর ডায়াক (1055108 ) ও আন্া- 
মালাই পর্বতমালার কাদারদিগের মধ্যে বৃক্ষে বাস 
করিবার প্রথা ( 6:66-0112219108 ), মালয়ের 
জাকুন (0810108) এবং কাদার ও ব্রিবান্থরের মাল- 
বেদানদিগের দাত ঘষিয়৷ হ্ুচাল করিবার প্রথা, 
শকাই, পাচ্ছান, সেমাং এবং কাদারদিগের মু 
নক্সা কাটা বাশের চিক্লণীর বাবহার এবং ধর কতৃক 


8০106, 


৯ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 


$নকেনধপ চিরুনী উপহার দ্বিবারপ্রথ! ইত্যাদির 
উল্লেখ করেন, দক্ষিণ ভারতবর্ষের ও ইন্দোনেশিয়ার 
আদিবাসীদিগের মধ্যে কষ্িগত ও তাহা হইতে 
জাতিগত সম্পর্ক প্রমাণ করিবার জন্য। এই শ্রেণীর 
সাক্ষ্য প্রমাণের মূল্য অস্বীকার করিবার হেতু নাই, 
কিন্তু ভূতত্ববিজ্ঞানীর অচ্ুমানকে এই সকল উপ- 
জাতির একগোষঠীত্বের প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইয়া 
তাহার পরিপোষক হিসাবে এই কৃষ্টিগত সাদৃশ্টের 
যুক্তি ব্যবহার করা হয় বলিয়া আমরা যে জটিলতার 
উল্লেখ করিয়াছি সেই জটিলতা অমীমাংসিত থাকিয়া 
যায়। 

নৃতত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে 
আদিবাসীদিগকে যাহারা প্রোটো-অই্টালয়েড নাম 
দিয়! থাকেন তাহারা বেদ্দা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদি- 


দক্ষিণভারতের 


[ হক বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


বাসীর সহিত তাহাদের ধৈহিক লক্ষণের অনাদৃষ্থ 
স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে অগ্ত' যে সকল প্রশ্ন 
উঠে তাহা অস্নীমাংসিত রাখিয়া এই মত গ্রহণ করা 
যাইতে পারে যে, দক্ষিণভারতে নেগ্রিটো, মেলানে- 
সিয়ান বেদ্দ! ও অষ্টেলিয়ান গোঁচী হইতে পৃথক 
ভু্বামুণ্ড, কৃষ্ণবর্ণ, চেপ্টান।ক, খর্বকায়, কুঞ্িত কেশ 
( 981)10900]01 ) একটি মনুহ্যগোষঠী দেখিতে পাওয়! 
যায় যাহার নাম প্রোটো।-অষ্টালয়েড গোঠী বলা হইয়া 
থাকে । 

অতঃপর দক্ষিণভারতের এই গোষ্ীর সহিত 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলের আরদিবাপীদিগের লম্প- 
কের আলোচন। করা হইবে। ধর ও ভাষায় দক্ষিণ 
ভারতের অন্য গোঠ্ীতৃক্ত প্রতিবেশীদিগের সহিত এই 
প্রোটোলয়েড গোষ্ঠীর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। 





পাঁরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের কোনটার বদি সঙ্গে কোন কিছুর সংঘর্ষ ঘটে, তবে সেটা চুরমার হয়ে চতুর্দিকে 

ছিটকে পড়তে পাঁরে। বিদ্ষিগ্ টুকরাগুলি অন্যকারো সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে তাদেরও বিধবত্ত করতে 

পৰ্বরে।, এর ফলে উদ্ভূত প্রচণ্ড তেজ আশেপাশের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে । “নিউ্লিয়ার 
ফিসনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এরকম না হলেও অনেকটা! এই ধর 





দেশ ও কাল ভেদে পঞ্লিকার রূপ ও তাহার সংস্কার 
ভ্রীক্ষেত্রমোহন বন্ধ 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


এখানে প্রথমে আমরা পঞ্রিকাগণনার মূলতবগুলির 
আলোচন৷ করিব। 


দিন 


দিনের সংজ্ঞ। কি? হূর্যান্ত হইতে ্ব্যান্ত 
কাল, হুর্যোদয় হইতে হুর্যোদয়, মধ্যাহ্ন হইতে 
মধ্যাহ, এ সমুদয়ই দিনের সংজ্ঞা হিসাবে গৃহীত 
হইয়াছে; কিন্তু মধ্যরাত্রি হইতে পরবর্তী মধ্যরাত্রি 
কাল--এই সাম্প্রতিক সংজ্ঞাটি পৃথিবীর অনেক 
জাঁতিই নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞানসম্মত বলিয়! ধার্য 
করিয়াছে এবং ব্যবহারিক জগতে উহাই স্বীকৃত 
হইয়াছে। পুনশ্চ, যদি কোন নিতূ্ল ঘড়ির 
সাহায্য লওয়া যায় তবে দেখ! যাইবে যে দিনমানের 
এই দৈর্ঘকালটি স্থির নয়, হাসবৃদ্ধিশীল। এজন্য 
জ্যোতিবিদগণ দিনের একটি মৌলিক একক-সংজ্ঞা 
নিধ্ণরণ করিয়াছেন, উহাই “মধ্যম সাবন দিন? 
(11880 8০019£ ৫8 )। ইহা! কৃত্রিম। প্রকৃত 
মৌলিক একক হইল 'নাক্ষত্রদিন” (81097981 085) । 
উহা পৃথিবীর ঞ্রবাক্ষর উপর একবার আবত'নের 
কাল; স্ৃতরাং উহা নিত্য ও এ্রুব। 


বগুসর 


সময়ের 'বুহ্ত্তর মানের একক হইল “বৎসর । 
বৎসর নানারূপে গণনা করা হয়; তন্মধ্যে পঞ্জিকা 
রচনায় 'সৌরবর্ষ* ( 6:00198] 568: ) আবশ্যক 
হয়। একই খতুর পর পর পুনরাগমন কালের 
মধ্যবর্তী সময় হইল এই বর্ষ। ইহার মান মধ্যম 
সাধনদিনের একক হিসাবে দাড়ায় এইরূপ-- 


সৌরবর্ষ- ৩৬৫'২৪২১৯৮৭৯-১৯-৮ ১৬১৪১ & 

অতএব বর্ষের দৈর্ঘকাল ঞ্রব নয়। হ্মেরীয় 
যুগে (শ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ অবে) বর্ষের দৈর্ঘ ছিল 
৩৬৫'২৪২৫ দিন; বতমান যুগে এই দৈর্ঘ কমবেশী 
৩৬৫'২৪২২ দিন। আমরা সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যস্ত 
এই শেষোক্ত দৈর্ঘাটকে বর্ষমান হিসাবে ব্যবহার 
করিতে পারি। 

সপ্ত, পুরাকালে এতটা স্থক্্রভাবে বর্ধমান 
স্থিরীকত হয় নাই! প্রককতপ্রস্তাবে . পৃথিবীর 
বেশীর ভাগ জাতিই তাহাদের জতীয় জীবনের 
শৈশবাবস্থায় বর্ধমান ধরিয়াছিল ৩৬০ দিলে, 
এবং বর্ষের মাস মোট ১২টি ও প্রতিমাস ৩০ দিনে। 
তাহারা পর্যবেক্ষণ করেন যে, মোটামুটি বছরে 
১২টি চান্্রমাস (এক অমাবশ্ত| হইতে পরবর্তী 
অমাবস্যা কাল ) থাকে, এবং প্রত্যেকটি চান্দরমাসের 
কাল ৩০ দিন; এই জন্যই মনে হয় সৌরবর্ষকে 
এরূপে বিভক্ত করা হয়।. কিন্ত এই ধারণা যে 
ভূল অচিরেই তাহারা উপলব্ধি করেন। প্রাচীন 
মিশরীয় ইতিহাসে এই ভ্রম নিরসন ও তাহার 
সংশোধন পদ্ধতি সম্পর্কে এক গল্লিকা আছে; 





* এই সংকেতটি ১৯** খীঃ অব্ের পরবর্তী 
কালে প্রযোজ্য ৷ সংকেতটির 'জ' অর্থে “এক জুলিয় 
শতাবী” (৮৩৬২৫ দরিন)। জ্যোতিবিদ্গণের 
মতে পৃথিবীর গ্রবাক্ষের উপর উহার আবতশকাল 
স্থির থাকার পরিবতের্ ভ্রমশঃ বধিত হইতেছে; 
ইহার কারণ তূ-গর্তস্থ বস্তর পরম্পর ঘর্ষণ 
(1069209] £006100) এবং সাগরোখিত জোয়ার- 
ভাটা জনিত ঘর্ষণ '( £2106100. 08089 107 
61999 )। 


2 দেশ ও কালকেেদে পঞ্জিক। 


অবশ্ত উহা আদিম মনোঁভাবেরই পরিচায়ক। 
এঁতিহাসিক প্র-টার্ক এইরূপে উহার বিবরণ 
দিয়াছেন £ 

“পৃর্থীদেব “সেব ও নভোদেবী “হুটে'র এক সময় 
অবৈধ যৌনমিলন ঘটে ; তাহাতে দেবাদিদেব «বে, 
( সবিতা ) ক্রুদ্ধ হইয়৷ মুটকে অভিসম্পাত করেন যে, 
এই মিলনোৎপন্ন সম্তান কোন বর্ষের কোন মাসে 
প্রস্থত হইবে না। অগত্য! চট উপদেশের জন্য জ্ঞান 
দেবত] 'থথ' এর শরণাপন্ন হন। থথ তখন চন্দ্রদেবীকে 
দ্যৃতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন 'এবং তাহার দীপ্তির 
শীহ কলা জয় করিয়া লইলেন। বিজয়লন্ধ এই 
দীপ্তি দিয়া থথ পাঁচটি দিনের স্থ্টি করিয়া সবিতা 
রে-কে উপহার দিলেন। ক্রুদ্ধ রে হইতে পরিতুষ্ট 
হন। এইরপে সৌরবর্ষের দৈর্ঘ ৫ দিন বাড়িয়! যায় 
ও চান্ত্রবর্ষের দৈর্ঘ ৫দিন কমিয়া যায় । এই অতি- 
রিক্ত ৫টি দিন কোন মাসের সহিত সংযুক্ত হইল না, 
মাসের মান ৩০দিনই থাকিল এবং বর্ষের শেষভাগে 
উহাদের জুড়িয়। দেওয়া হইল। শুট ও সেবের মিলন- 
জাত পঞ্চদেবতার জন্মদিন উৎসব এ এ দিনে ধার্য 
হইল। এই পঞ্চদেবতার নাম--ওসিরিস, আই- 
সিস্‌, নেফথিস্‌, সেৎ ও অন্বিস্। ইহারাই হলেন 
মিশরীয় দেবসমাজের প্রধান দেবতা |” 

গল্লিকাঁটির তাৎপর্ধ এই যে, সভ্যতার প্রাথমিক 
যুগে যিশরীয়গণ ঠিক ধরিতে পারেন নাই যে, 
সৌরবর্ধমান প্রায় ৩৬৫ দিন ও চান্দ্রবর্ষমান প্রায় 
৩৫দিন (প্রকত মান ৩৫৪দিন)। পরে যখন 
তাহারা ভূল বুঝিতে পারেন তখন তাহা সংশো- 
ধনার্থে উক্ত আখ্যানটির স্যত্টি করেন । 

চন্দ্র ও চান্দ্রমাসের সাহায্যে কালনির্ণয় করা 
প্রাচীন মিশরীয়গণ বর্জন করেন। উহাদের মাস- 
গণন। ছিল ৩ৎদিনে এবং সপ্তাহের পরিবতে 
প্রতিমাসে ১দিনের ৩টি “শাহ” ব্ভাগ ছিল। 
প্রাচীন ইরাণীয়গণ কিছু অদলবদল করিয়া মিশরীয় 
পঞ্জিকাই ব্যবহাঁর করিত। ইহার বহুযুগ পরে 
১ ফর্দী বিল্লবের সময়ে ফরাসীগণতব্ের পৰ্ধিকা 


[২য় বর্ষ, ১ম লংখ্যা 


( 865০1861009চ 0819098£ ) ঝচনার নিমিত্ত 
উক্ত প্রাচীন মিশরীয় পঞ্জিকার কতিপয় প্রয়োজনীর 
অঙ্গ অন্তননিবিষ্ট হইয়াছিল। বত'মানেও প্রাচীন 
মিশরীম্নগণের বংশধর খ্রীষ্টধমবলম্বী কপ্ট (0০০৮) 
দিগের মধ্যে এই পণ্রিকাই প্রচলিত আছে। 

কিন্ত বর্ধমান যে প্রকৃতপক্ষে ঠিক ৩৬৫দিন 
নয়। এ সত্য মিশরীয়গণ শীঘ্রই বুঝিতে পাবে। 
কথিত আছে যে, মন্দিরের পুরোহিতগণ আকাশে 
লুক্ধকনক্ষত্রের “বাধিক উদয়”* (11911908] [18108 ) 
পর্যবেক্ষণ করিয়া ও নীলনদের বাধিক বন্যার 
মিশর রাজধানীতে আগমন লক্ষ্য করিয়া উক্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 

মিশর দেশ নদীমাতৃক; ইহার মধ্য দিয়া 
নীলনদ প্রবাহিত ন| হইঞ্জে মিশর সাহারা মরু- 
ভূমির অঙ্কশয়ী হইয়া যাইত। এই নদের উৎ- 
পত্তিস্থল মিশর হইতে বহুদূরে মধ্য আফ্রিকা ও 
আবিসিনিয়ার পর্বতশ্রেণীতে । এই ছুই স্থানে 
প্রচুর বারিপাতের ফলে নীলনদে বন্যা উৎপন্ন হয়। 
প্রাচীনকাল হইতেই মিশরীয়গণ এই বন্তার জল 
ত্র ক্ষত প্রণীলীর সাহাধ্যে নীলনদের উভয়পাস্থে 
প্রবাহিত করাইয়া দিয়া শহ্যাদি রোপন করিত 
('অববাহিক সেচন+--38910) 111686702 )। 
এজন্ত বন্যার সময় পূর্ব হইতে সঠিক নিরূপণ করা 
তাহাদের পক্ষে অবশ্তপ্রয়োজনীয় কর্ম ছিল। 
তাহারা লক্ষ্য করিলেন যে,'.বন্যা ঠিক ৩৬৫দিন 
অন্তর অন্তর আসে না;--একবছর বদি বন্যা আসে 
থথ মাসের ১লা তারিখে, চারবছর পরে আসে 
দোসর! তারিখে, আট বছর পৰে তেসরা তারিখে । 
এইভাবে স্ুলত ১১৪৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে 





শেষ অন্তমিত হইবার 'পর:.কিছুকাল অদৃষ্ঠ 
থাকিয়া পুনরায় উধাগমে পূর্বগগনে যে উদয় হয় 
তাহাকে 'বাধিক 'উদয়”. বল! 'হয় ;.আহিক উদয়- 
অন্ত ২৪-.ঘণ্টার বিভিন্ন সময়ে জ্যোতিষ মাত্রেরই 
হইয়া থাকে, কিন্তু হুর্যোদয়ের সমকালীন উদয়ের ' 
সহিত বাধিক উদয়ের সম্পর্ক বুঝিতে হইবে ।-_অন্ু 


জাচয়ারী, ১৯৪৯ ] 


পুনরায় প্রথম বর্ষের মত থথের ১লা তারিখে 


নীলনদের বন্যা দেখা বাইবে। এই ১,৪৬০ বর্ষ- 
ব্যাপী বন্যার আবতর্ন কালকে 'সথিক-চক্র? 
( 8০9৮010 07019) বলে। বন্যার আগমনকাল 
কোন পাঁধিব কারণে বিলঙ্কিত হইতে পারে, 
কিন্ত গগনচারী নক্ষজ্ের ( আপেক্ষিক ) গতি 
প্রতিরোধ করে কে 1..'অত্যুঙ্জজ তারক! লুব্ধক 
হইল মিশরীয় দেবী আইসিস্‌ ৷ পুজাপার্বণের জন্য 
লু্ধকের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি বাধা হইত। 
বহযুগব্যাপী অবিরাম পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল 
যে, পূর্ব্দিকচক্রবালে স্ুর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে 
লুরধকের ছুই ক্রমিক উদয়কালের মধ্যবর্তী কালকে 
মিশরীয়গণের ৩৬৫ দিন ব্যাগী বর্ষকাল বল! চলে না, 
কারণ এই কাল ৩৬৫ দিন অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা বেশী। 
অর্থা, সুর্ধ আকাশমার্গের কোন বিন্দু হইতে সেই 
বিন্দুতে ফিরিয়া আসে ৩৬৫ দিন পরে নয়, স্ুলত 
৩৬৫৪ দিন পরে। 

এই লব্ধজ্ঞান পুরোহিতগণ সাধারণ্যে প্রচারের 
পরিবতে” নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখেন । 
বৎসরারস্তে লুরূঃকর অবস্থিতি হইতে, অথবা কোন 
নথিপত্র দেখিয়া তাহারা সথিক-চক্রের স্থরু হইতে 
কত বখসর অতীত হইয়াছে গণনা করিতেন, এবং 
তাহা হইতে-নীলনদের বন্তা মিশরীয় পঞ্ধীর 
কোন্‌ বিশিষ্ট তারিখে রাজধানীতে আসিয়া 
পৌছাইবে ভবিষ্দ্ধানী করিতে পারি.তন। 
নীলনণ্দের বাধিক বন্যা মিশরীয় অর্থনৈতিক জীবনে 
অতিপ্রয়োজনীয় ঘটনা । পুরোহিত সম্প্রদায় 
এইরূপে পঞ্রিকার উপর আধিপত্য তথা! জনসাধার- 
ণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেন। কথিত 
আছে, মিশরাধিপতি ফারাওগণেন সিংহাসন 
আরোহণকালে প্রতিশ্রুতি দিতে হইত যে, তাহারা 
কদাপি পঞ্জিকাসংস্কার কারে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না। 


গ্রীক্বংশীয় টলেমিদের শাসনকালে (খ্রীঃ পুঃ . 


৩২০ হইতে খ্রীঃ পৃঃ ৪০ পর্যন্ত ) যাহাতে ৩৬৫ 


জান ও বিজ্ঞান ২৭ 


দিনে বৎসর ধার্ধ হয় তাহার প্রসৃত প্রচেষ্টা হইয়া 
ছিল, কিন্তু পুরোহিতগণ এইক্প প্রবতনের প্রতি- 
বন্ধক হওয়ায় তাহা! ফলবতী হয় নাই। বোমকগণ 
মিশর অধিকার করিবার পর সসিজেনেস্‌ (908189- 
798) নামীয় এক গ্রীকৃমিশরীয় বর্ণসঙ্কর জ্যোতিষী 
রোমের তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক জুলিয়স সীজরের 
সাক্ষাতে উল্ভিখিত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেন। 
রোমকপঞ্জী ছিল এক গোলমেলে খিচুড়ি, কিন্ত 
সীজার ধ্মপম্রাট হিসাবে উহার সংস্কার সাধন 
করেন, এবং সেই সংস্কৃত পীর নাম হয় "্জুলিয়- 
পঞজী”। এ পঞ্জী ১৫৮২ খ্রীঃ: অন্ধ পর্যস্ত যুরোপে 
প্রচলিত ছিল। 

“সৌরবর্ষ ৩৬৫২৫ দিনে শেষ হয়'--এই মূল 
স্বীকার্ধকে ভিত্তি করিয়া জুলিয়-পঞ্জী প্রতিষ্ঠিত। 
কিন্তু গ্রকত সংখ্যাটি ৩৩৫*২৪২২ ; অতএব বছৰে 
মোটামুটি ভুল হয় ***৭৮ দিন। এই বাধিক ভূল 
সঞ্চিত হইয়া ১৫৮২ খ্রীঃ অবে প্রায় ১৩ দিনে 
দাড়াইল। এজন্য, সীজরের সময়ে যে মকর ক্রাস্তির 
( 1069: 90156199 ) তারিখ ছিল ২৪শে 
ডিসেম্বর, এব আম্ুঃ ৩৫৪ খ্রীঃ অবে* ২১শে 
ডিসেম্বর, তাহা ১৫৮২ অন্দে আগাইয়। ১১ই 
ডিসেম্বরে পৌছিল | ক্লেভিয়স (019%108) ও 
লিলিয়স (1411109) নামক জ্যোতিবিদযুগলের 
পরামর্শে পোপ গ্রেগরী এক ইন্তাহার জারী করেন 
এই মনের্ষে, উক্ত ১৫৮২-অবের €৫€ই অক্টোবর 
তারিখাটকে ধরা হইবে ১৫ই অক্টোবর বলিয়া, কারঞ 
এই উপায়ে মকর-ক্রাস্তির তারিখটিকে ১১ই ডিসেম্বর 
হইতে ২১শে ডিসেম্বরে পিছাইয়া দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয়ত, গ্রেগরীর নির্দেশ ছিল যাবতীয় শতাব্দী- 
সংখ্যার শেষের দুই অঙ্কে 'শৃন্” থাকিলে উহাদের 
অধিব্ধরূপে গণ্য করা হইবে না, কিন্তু যদি শতাব্দীর 
অঙ্কগুলি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবেই উহ! আখির 
বলিয়া ধরিতে হইবে। এই সংশোধন হেতু 


* এই সময় গ্রীষ্টাবের প্রবতন সুরু হয়। 


২৮ দেশ ও কালতেদে পঞ্জিকা 


সৌরবর্ষের মান ৩৬৫" ২৪২৫ দিন ঈীড়ার, তাহাতে 
বাৎসরিক ভুলের মাত্রা থাকিয়া গেল "০০০৩ দিন। 
এই শেষোক্ত ভুল. সংশোধন করিতে হইলে ৩৩০০ 
বছর পরে তাহা করিতে হইবে ১ দিন বাদ দিয়া । 
যাবতীয় রোমান্‌ ক্যাথলিক দেশে গ্রেগবী-পঞ্জী 
গৃহীত হয়, কিন্তু প্রোটেষ্টাপ্ট, ও গ্রীকৃধম সংঘতুক্ত 
দেশগুলিতে (যথা, রুশ ও বক্কান রাষ্ট্রে) উহা 
প্রত্যাখ্যাত হয়। যদ্দিও পরবত্তা ছুই শতাব্দীর 
মধ্যে প্রোটেষ্টান্ট ধর্মী দেশগুলিতে এই পণ্তী-ই 
প্রচলিত হয়, কিন্তু রুশিয়া ১৮১৮ শী; অব পস্ত 
জুলিয়-প্ধীই অনুসরণ করিত, এবং তাহার পর 
হইতেই সোভিয়েট-রাষ্ট্র উহার পরিবতে” গ্রেগরী- 
পর্জীকে স্থান দিয়া আসিতেছে । 

জুলিয়-গ্রেগরীয় মিশ্রপপ্জী যে বতণমানে জগা- 
খিচুড়িতে পর্যবসিত হইয়াছে তাছার কারণ কি? 
রোমকগণ মিশরীয় “বৎসর” গ্রহণ করিয়া নিজেদের 
“মাস গুলি বজায় রাখিল। পয়ল! মার্চ রোমকবর্ষের 
প্রারস্ত, এবং উহার প্রথম দশটি মাসের নাম ছিল-_- 
মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, কুইন্টিলিস ( 29061119 ), 
সেক্সটিলিস (956861118 ", সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, 
নভেম্বর ও ডিসেম্বর_-একুনে ৩০৪ দিন। ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি বৃহত্তর মাস ৩১ দিনে, ও বাকীগুলি 
কষুদ্রতর মাস ৩০ দিনে । প্রথম চারিটি মাস “মার্শ, 
প্রভৃতি_-চার দেবতার নামে উৎসর্গারুত; ৫ম ও 
৬ষ্ঠ মাস হইল যথাক্রমে কুইন্টিলিস ও সেক্সটিলিস ; 
৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১ম মাসগুলির অর্থজ্ঞাপক 
যথাক্রমে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর 
মাস। দশ মাসের পর আরও দুইটি মাস প্রক্ষিপ্ত 
হইল; উহাদের প্রথমটি “জানুস” দেবতাকে 
উৎসর্গাকৃত হইল, কিন্তু ২য়টি অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী কোন 
দেবতার নামে উৎসগগাঁকৃত মাস হইল না। কোন 
এক অজ্ঞাত কারণে শ্রীঃ পৃঃ ১৩৫ অন্দে বৎসরের 
প্রারস্তদিন ১লা মার্চ হইতে ১ল! জানুয়ারীতে 
সরাইয়া আনা হুয়। 

ইহার পর যখন জুলিয়স সীজর (খীঃ পুং 


[২য় বধ, ১খ সংখ্যা 


১০০৪৪) পর্রিকায় সংস্কার সাধন করেন তখন 
দ্বাসভাবাপন্ন রোমের গৌরপরিষদ (99086) 
ফরমান প্রচার করে যে, সীজবের সম্মানার্থে 
৫ম মাসটির নৃতন নামকরণ হইবে পজুলাই” 
এবং ইহা ৩১ দিনের বৃহত্বর মাস হিসাবে পরি- 
গণিত হইবে । তাহার উত্তরাধিকারী আগষ্টাস 
ষ্ঠমাসটিকে নিজের নামে রাখিবার জন্য এ পরিষদকে 
প্ররোচিত করেন। এই মাসের দিনসংখ্য। 
হওয়া উচিত ছিল ৩* *, কিন্ত পৌরপরিষদ মনে 
করিলেন যে যর্দি সম্রাটের নামধারী মাসের 
দিনসংখ্যা ৩০ করা হয়, তাহা হইলে উহার 
পূর্ববর্তী সীজরের তুলনায় তাহার মর্যাদা ক্ষ 
হইবে। এজন্য এই আগষ্ট মাসও ৩১ দিনে 
হইয়া উহা! বৃহত্বরমাসে পরিণত হইল। এই 
বাড়তি দুইটি দিন দেবপ্রসাদে বঞ্চিত হতভাগ্য 
ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ছাটাই কর! হইল, এজন্য 
ফেব্রুয়ারীর দিনসংখ্ায হইল ২৮1 জনৈক 
সমালোচকের মতে, রোমের ছুই স্বৈরাচারী নৃপতির 
খেয়াল চরিতার্থে যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইল তাহাকে 
পঞ্জিকার “সংস্কার বলা চলে না, পঞ্রিকার “অঙ্গ- 
বিকার” বল! চলে। 

এমন কি পোপ গ্রেগরীর সংস্কারকেও আমরা 
অসম্পূর্ণ ই বলিব। তাহার উচিত ছিল বড়দিনের 
( 077156088 0৪৮ ) তারিখটিকে ১৫শে ডিসেম্বর 
হইতে ২১শে ডিসেম্বরে সরাইয়া আনা । কিন্ত, ২৫শে 
ডিসেম্বরের পূর্বরাত্রে যীন্ত্রীষ্টের জন্মলাভ হয় এই 
ধারণা জনসাধারণের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল 
যে, স্বয়ং গ্রীষ্টের পাধিব প্রতি পোপ, পর্যস্ত সেই 
ধারণ! বিগড়াইয়া দিতে সাহসী হন নাই। 
পাবস্তদেশের জোতিবিদ্‌, কবি ও স্বাধীন চিন্তা- 
বিলাসী দার্শনিক ওমর খেয়ম কৃত পঞ্জিকা 
সংস্কারের তুলনায় গ্রেগরীয় সংস্কার বছুলাংশে 


(সি  প। 


* কারণ, ১০ মাসের দিন সংখ্যা ৩০৪4 
জুলাই মাসের ৩১+-হষ্ঠ মাস ৩০ -* ৩৬৫ 1--অন্থ 


জাছয়ারী, ১৯৪৯ ] 


নিকৃষ্ট, কারণ ওমর স্থলতান মেলিক শার আদেশে 
১০৭৯ অবে 'জালালি-পঞ্জী” নামে এক সৌর 
পঞ্জিকান্ন প্রবত'ন করেন, তাহাতে বৎসরের প্রারস্ত 
ধরা হয় মহাবিযুবের (ড 6:08] [3051008) দিন 
হইতে। 


আস 


দিন ও বৎসরের ন্যায় 'মাস”ও একটি প্রয়ো- 
জনীয় প্রাকৃতিক কালবিভাগ। প্রভেদের মধ্যে 
এই ষে, প্রথম ছুইটি সুর্য সম্পকিত, কিন্তু শেযোক্তটি 
পূর্বে সু্যের পরিবতে” চন্দ্রের সম্পকিতই ছিল। 
ইংরাজী পদ "মস্থগটি প্রকৃতপক্ষে “মুস্থ” পঙ্টিরই 
অপত্রংশ। আকাশমার্গে চন্দ্র সুর্যের সংযোগ 
(00010106107) হইতে অমন্করূপ পুপঃ সংযোগ 
পর্যস্ত সময় (ভাষাস্তরে, এক অমাবশ্ার 
অব্যবহিত পরের দিন হইতে পরবর্তী অমাবস্া 
পর্যস্ত সময়) হইল “মাস' (চান্দ্রমাস )। প্রকৃত- 
পক্ষে, চন্দ্র আকাশে পরিভ্রমণ করিয়। থাকে 
এবং উহার মার্গের কোন বিশিষ্ট অবস্থান ( ধরা 
গেল, মঘানক্ষত্র) হইতে সেইস্থানে চক্রাকাবে 
ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহা প্রায় 
২৭$ দ্িন। ইহাই চন্দ্রের নাক্ষত্র কাল (91997681 
৮০:10) | কিন্তু, যেহেতু হুর্ধও সেই দিকে 
পরিভ্রমণ করে, অতএব চন্দ্র, স্যের সহিত পূর্ব 
সংযোগ স্থলে ফিরিয়া আসিবে কিছু বেশী সময়ে। 
ইহার কাল ২৯*৫৩০৫৮৮১ দিন (জ্যোতিবিদ 
নিউকোমের মতে )। চান্দ্রমাসের (178086102) 
ধৈর্য এই শেষোক্ত সংখ্যক দিন; ইহাকেই 
মোটামুটি ৩, দিন ধরিয়া ১৫ দিন বাঁপী এক একটি 
পক্ষকাল নিদেশ করা হয়। 

পুঝাকালে অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ জাতির 
মধ্যেই অমাবস্যার অব্যবহিত পরে যে দিন চন্দ্রের 
ক্ষীণ কলাটি পশ্চিম দিগন্তে প্রথম দৃষ্টিগোচর 
হইত সেই দিনটিকেই মালের প্রথম দিন ধরা 
হইত। তাহার পর হইতে ক্রমিক ২য়, ৩য়, 


জান ও বিজ্ঞান ২৯ 


ইত্যাদি চাদের দিনগুলিই মাসের দোসরা, 
তেসরা, ইত্যাদি বলা হইত। ইস্লামধ্মী 
দেশগুলিতে তারিখ গণনার এই পদ্ধতি আজও 
অনুস্থত হইতেছে । মহরমের চাদ হইল ১*ম চাদ 
(শুরা একাদশীর )। অনুরূপ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে 
প্রাচীন হিন্দুঃ গ্রীক, রোমক, ব্যাবিকশ প্রভৃতি 
জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহাই হিন্দুদের 
“তিথি' গণনার ভিত্তি, যাহা পূর্বে ছিল চান্দ্রদিনঃ। 
এইটিই ঈষৎ পরিবত্তিত আকারে আজ পর্যস্ত 
ব্যবহৃত হইতেছে ধমেৎসবের দিন নিধারণে। 
অধিকন্ত, হিন্দুগণ মাসকে ছুই অধ'ভাগে ভাগ 
করেন। প্রথমাধ” শুরুপক্ষে চন্দ্রের ক্ষীণ কলাটি 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, 
এবং দ্বিতীয়াধ “কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মান চন্দ্রকলা! মাসাস্তে 
অমাবশ্যামু লয় প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রের রাশিমগ্ুলকে 
২৭টি (পূর্বকালে ২৮) ভাগে বিভক্ত করা হয়; 
এক একটি ভাগ হইল এক একটি নক্ষত্র বা চন্দ্রের 
কক্ষ (ঘর ), এবং উহাদের নামকরণ হয়, যে যে 
কক্ষে যেরূপ প্রকট তারকাপুঞ্জ বি্যমান তাহাদের 
নামানুসারে । শুর্ুপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে যদি চাদ 
থাকে মঘানক্ষজে, তবে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে 
টার থাকিবে (১৮০* পরে) শতভিষা নক্ষত্রে; 
এইরূপে ছুই অষ্টমীর মধ্যে পার্থক্য হুচিত হয়। 
নক্ষত্র ঘর! চন্দ্রের অবস্থান সুচিত হইত প্রাচীন 
বাবিলন ও চীনে, কিন্তু এই প্রথার উৎপত্তির সন্ধান 
মিলা ছুরূহ। তিথিগণন! যে বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণমূলক 
ছিল তাহা সমধিত হয় মহাভারত প্রমুখাৎ প্রাচীন 
সাহিত্য হইতে । মহাভারতে আছে যে কখনও 
কখনও ভ্রয়োদশতম চান্দ্রদিনে পুণিম। পড়িত। স্পষ্ট 
বুঝ। যাইতেছে যে, অমাবশ্যা হইতে ত্রয়োদশ দিনের 
মধ্যে পৃণিম। হইতে পারে না; মনে হয়, কখনও 
কখনও চাদের সবক্ষীণ ক্লাটি পর্যবেক্ষকগণের 
দৃষ্টিপধে পতিত হয় নাই, তাহার কারণ চন্দ্রের 
অবস্থান স্র্ধের বোধ হয় অধিকতর নিকটবর্তা ছিল 
(অথবা অন্ত কোন কারণে )। অয়োদশতমু দিমে 


৩৯ দেশ ও কালতেদে পঞ্জিকা 


পূর্ণিমা, হইলে অনুমিত হইত. যে, ইহা 
রাঙ্োর বা রাজ্যাধিপতির কোন অমঙ্গল সুচন। 
করিতেছে । সাধারণত, অমাবস্তার অগ্রপশ্চাৎ 
ধরিয়া ছুই তিন দিন চাদ অদৃশ্য থাকে। দিন 
রাত্রি শোকপালন প্রথা যে এত ব্যাপকভাবে 
ছড়াইয়া আছে তাহার মূলকারণ সম্ভবত এই 
তিন দিন ব্যাপী চন্দ্রের অদর্শন। 

বহুসংখ্যক ধমর্ণচুষ্ঠানে সৌর ও চান্দ্র উভর় 
সম্পর্কই ব্তমান। যেধন ব্যাবিলনে ইহুদীদের 
“পাস-ওভার” (88৪-০৪:) পর্বের তারিখ নিধশারণে 
এবং আমাদের দেশে বসম্ত খতুতে চান্দ্র চৈত্র- 
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দৌলযাত্রা অঙষ্ঠিত হয়। 
এই সব লৌকিক প্রথার প্রচলনে সৌর খতুর 
সঙ্গে চান্দ্র মাসের যোগস্থত্র স্থাপিত হয়। সপ্তাহে 
একটি “অবসর দিবস (রবিবার ) এবং অপর 
ছয়টি দিন 'কমণদিবস” (৪৪৮ ৮১৮৪১--"এইবপ 
প্রথ| পুরাকালে ছিল না; এবং এতাবৎ কাল 
পর্যস্ত হিন্দুর প্রধান প্রধান উৎসবের দিন স্থির করিতে 
কম” দিবস অবসর দিবসের কোন বালাই নাই । 


সৌর মাস 


প্রায় এক বছরে বাঝোটি চাকর মাঁস হয়) এইটি 
প্রত্যক্ষ করিয়! নিশ্চয়ই বছরের বারোমাসের 
ধারণা জন্মে। বস্তুত, ১২ চান্দ্র-মাসের দিনসংখ্যা 
৩৫৪'৩৬৭০৬ দিন, অর্থাৎ প্রকৃত সৌরবর্ষের মান 
অপেক্ষা ১০৮৭৫ দিন কম। এই উভয় বৎসরের 
মধ্যে সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে গুরুতর 
কারণ আছে। আদিমযুগের জাতীয় জীবনে 
ধর্মকর্ম প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। উদ্দাহর্ণ 
স্থলে ধর! গেল, কোন ঘটনা (যথা, কোন 
দেবপুজা ) শারদীয় পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হওয়া 
প্রয়োজন । কোনও বৎসরে শরতের শেষ দিনে 
এ পর্বটি পড়িল; পরবর্তী বৎসরে পর্বকাল ১০৮৭৫ 
দিন আগাইয়া আসিবে । এইক্পে ৫ বছর অতীত 
স্বইবার পর উক্ত পর্বের পূর্ণিমা তিথিটি প্রায় 


[ ২য় বর, ১ম সংখ্যা 


ছুইমাস আগাইয়া আগিয়! বর্ধা-খতুতে পড়িবে। 
এজন্য, খতুর সহিত যোগাযোগ বঙ্গায় রাখিতে 
হইলে উভয় বৎসরের মধ্যে সামপ্স্য আনা প্রয়োজন । 
মুসলমানগণ কিন্তু খতুর মহিত পর্বের কোন সংশ্রব 
রাখেন না। প্রাচীন জাতি উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি 
রাখা সমীচীন বোধ করিয়াছিল। তাহাদের ব্যবস্থা 
হইল এইরূপ যে, এ ঘটনার তারিখকে আগাইয় 
আন হইবে এবং প্রতি ৫ বৎসর পরে দুইটি মাসকে 
“মলমাস? বা অশুদ্ধ মাস গণ্য ক্রিয়া যাবতীয় ধম 
হুষ্ঠান করা এই কালের ভিতর নিষিদ্ধ হইবে। 
এইরূপে কৌশল করিয়া পাচ বছর পরে পুনরায় 
পর্বটকে শরতের শেষাশেষি ফেলিবার বন্দোবস্ত 
হইল। কোন কোন জাতি আড়াই বছর পরে 
একটি মলমাস ধরিল, অপরে সমতুল্য কোন 
বিধানের ব্যবস্থা করিল। 

বিস্ত, সুর্য ও চন্দ্র সম্পর্কিত অসঙ্গতি এত সহজে 
মিটিবার নয়। ইহা! একটি দস্তর মত কঠিন সমস্ত ! 
প্রকৃতপক্ষে, মাস ও বৎসরের ভিতর এক্য সাধন 
করিতে গিয়া প্রাচীন জাতির বুদ্ধিমত্তা চরমে 
আলোড়িত হইয়াছিল। কোন কোন জাতি 
মুসমানদিগের স্ায়, স্ুর্য-সম্পর্ক একেবারে বর্জন 
করিল; অপরাপর জাতি, মিশরীয়গণের ন্যায়, 
চন্দ্র-সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিল। হিন্দু ও 
ব্যাবিলোনীয়গণের নায় অনেক জাতি-ধাহারা 
উভয় সম্পর্ক বঙ্ঞায় রাখিতে অভিলাধী ছিল-_ 
তাহারা এরূপ এক জটিলতার মধ্যে জড়িত হইয়া 
পড়িল যে, ধমণনুষ্ঠানের পর্বগুলির তারিখ নিম্প- 
তির মধ্যস্থতাকার্ধে ত্রতী একমাত্বু পুরোহিতবর্গ ই 
ক্ষমতালাভে সমর্থ হইল। 


পঞ্জিক! সংস্কারে হিন্দুর প্রয়াস 


্ীষটীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাবী হইতে 
হিন্দুগণের পঞ্জিকাসংক্কার-কার্ষে তীব্র প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয়, কারণ সেই সময়েই হিন্দুর জ্যোতিষ- 
বিজ্ঞান এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। হিন্দু- 


জাঙয়ারী, ১৯৪৯ | 


জ্যোতিষের আদর্শ প্রামাণিকগ্রস্থ “হুর্যসিদ্ধান্ত” 
সেই সময়য়েই রচিত হয়। ইহার মতে, সৌরবর্ষের 
শুরু মহাবিষুব সংক্রান্তির ( 9:08] 7)009100% ) 
সঙ্গে সঙ্গে? অর্থাৎ সেই সময়ে (আমন: ৫০৫ খ্রীঃ অঃ) 
সর্ষের রেবতীনক্ষত্রে (8-1801517) সংযোগ হইলে 
বৎসরারস্ত হয়। সৌরবর্ষের প্রথম মাস হিন্দুমতে 
বসস্ত-খতুর .দ্বিতীয় মাস; কিন্তু ইউরোপীয় মতে 
উহা! বসন্তের প্রথম মাস। চান্দ্রপরিচয়ে এই 
মাসের নাম বৈশাখ । সৌব্পরিচয় (১ম তপসিলের 
২য় স্তত্তে বণিত ) হইল খতুবাচক, ইহার ব্যবহার 
দেখ! যায় ন1। ইহার পূর্ববর্তী চৈত্রমাসে চান্দ্রবর্ষের 
আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ সুর্য মহাবিষুব € ৬. ঘা, ) 
অতিক্রম করিবার পূর্বে এক মাসের ভিতরেই 
অমাবস্তার অব্যবহিত পরের দিনে ( মতান্তরে, 
পৃণিমার পরের দিন) চান্দ্রবর্য আরম্ভ। এই 
পদ্ধতি প্রাচীন ব্যাবিরুশ-পদ্ধতির বর্ধারস্তের সহিত 
তুলনীয়। শেষোক্ত পদ্ধতি হিসাবে চান্দ্রবর্ধ 
আরম্ভ হয় “নিসান্ন” মাসে, অমাবস্যার পরবর্তী 
প্রতিপদ, কিন্তু মহাঁবিষুবের পূর্বাপর একমাসের 
মধ্যে হইতে হইবে। ১ম তপসিলে তুলনামূলক 
বিষয়গুলি দেখান হইয়াছে । 

্রী্টীয় প্রায় ৫০* অবে' হিন্দগণ বিজ্ঞানাহ্ুগ 
পঞ্জিকা-সংস্কার আরভ করিলেন--মহাবিষুবে 
সৌরবর্ধ আরম্ভ হইল, সৌর ও চান্দ্র গণনাপদ্ধতি 
লিপিবদ্ধ হইল, ইত্যার্দি; ফিস্তু একটি মারাত্মক 
ভুলে পঞ্ধিকার স্থায়ী রূপটি পণ্ড হইয়া গেল-- 
কারণ সৌরবর্ষের মানটি ৩৬৫'২৫৮৭৫ দিনে ধরা 
হয় বলিয়াই । এই সংখ্যা প্রকৃত লসৌরবর্ষের 
মান অপেক্ষা '*১৬৫ বেশী। অতএব, ১৪০০ 
বৎসর পরে বর্শেষ দিন মহাবিষুবে সর্ষের সংক্রমণে 
না ঘটিয়া৷ উহা! ঘটিবে ২৩১ দিন পূর্বে। পুনশ্চ, 
হিন্দুমতে রেবতীনক্ষত্র সন্গিকটস্থ মহাবিষুব (ঘর. ঢ.) 
বিন্দুর অবস্থানটি ঞুব, যে বিন্দুটিকে ৫০* শ্রী: 
অব মহাবিষুব বিন্দু হিসাবে ধরা হইয়াছিল। 

এই ভূলের কারণ অদ্ুসন্ধান করিলে দেখা যায় 


জ্ঞান ও বিজন 


৩১ 


যে, যদিও অয়নান্তবিন্দুর (6৫010006181 1001388 ) 
অয়নচলনের ( 01969৪88807 ) মৃদুগতির বিষয় 
তাৎকালিক হিন্দুজ্যোতির্বিদগণের অবিদিত ছিল 
না, কিন্তু গতিসম্পর্কিত ধারণা ভ্রমাতক ছিল। 
তাহার| মনে করিতেন অয়নাস্তবিন্দুর গতি সুর্ধ- 
বিমুপী অবিচ্ছিন্ন এক দিকের গতি নয় উহা! দোলন 
যন্ত্রের ন্যায় দোহ্ল্যমান মৃহু গতি, অর্থাৎ কিছুকাল 
একদিকে যাইয়া পুনরায় বিপরীত দিকে 
পরাবত্ন করে। অতএব, তাহারা স্থির করিলেন 
যে সৌরবর্ষ ( 6:00108] 598: ) ধরিবার কোন 
আব্্ঠকতা নাই, তৎপরিবতে “ নাক্ষত্রবর্ষ * (9109- 
788] 798: ) ধরিলেই চলিবে, উহাতে অয়নাস্ত- 
বিন্দুর কোন গতি নাই ( “নিরয়ণ” )। যুরোপেও 
অয়নচলন সম্বন্ধে অনুরূপ ভ্রমাত্মক কল্পনা! (6৪০:) 
প্রচলিত ছিল, তাহাকে বলা হইত “বিক্ষেপগতি' 
( 0901086100 )। পরে, নিউটনের মাধ্যা ধর্ষণের 
উপপত্তবিগুলি যখন গ্রহের গতির সঠিক নিরূপণে 
সমর্থ হইল তখন লোকে আর উক্ত বিক্ষেপগতির 
পরিকল্পনায় আস্থা স্থাপন করিল না। ইহা স্থবিদ্দিত 
যে, অয়নচলন ব্যাপারটি গতিবিজ্ঞানের তথ্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, এবং উহার প্রধান কারণ হইল যে, 


পৃথিবীর আকার স্থগোলের পরিবতে” গোলাভাস 


(90156101081 )। 'অয়নচলনের মান গতিবিজ্ঞানে 
করিয়া বাহির করা হইয়াছে উহা গোলাভাস 
পৃথিবীর খবাক্ষ (20182 ৪:19) ও নিরক্ষীয়াক্ষ 
(77008602181 851৪ ) সম্পর্কে যে ছুইটি জাড্যের 
ভ্রামক ( 20010916801 10:18 ) আছে তাহার 
অন্তর ফলের সহিত সমানুপাতিক (0:000:610181), 
এবং এই অযননচলন একমুখী ( 9:0101:90610081 )। 

কিন্ত, এই সব তথ্য হিন্দু জোতিষীর কাছে 
। পৌছায় নাই, তাহারা এখন পর্যস্ত সেই প্রাচীন 
সূর্ধসিদ্ধাস্ত এবং অপরাপর “সিদ্ধান্ত” অনুযায়ী 


* নাক্ষত্রবর্ষের মান ৩৬৫২৫৬৩৬৩ দিন! 
কিন্ত হিন্দুমতে উহার মান ***২৪ দিনবেশী। 


৩২ দেশ ও কালতেদে পঞ্জিকা 


পঞ্জিকা! রচনার কাজ করিয়া চলিয়াছেন। হিন্দুর 
পাঁজিতে যে মহাবিষুব সংক্রান্তির তারিখ নিদিষ্ট 
হয়, তাহার ২৩ দিন পরে সুর্য এ বিন্দু অতিক্রম 
করে এবং ধরমর্শহুষ্ঠানের সময়গুলির সঙ্গে খতু- 
পর্যায়ের যে সঙ্গতি বক্ষা প্রয়োজন তাহার যোগ- 
নুত্র ছিন্ন হইয়াছে । গণনার পদ্ধতিটি দুষিত হওয়ায় 
উহার মূলে কুঠারাঘাত করাই শ্রেয়ঃ| হিন্দু পঞ্জিকা- 
ধৃত তারিখের উদ্ধত বেগ প্রতিরোধ করিয়া ২৩ দিন 
উহাকে হঠান আবশ্যক ।'*"কারণ, বিশ্বের সর্বত্র 
অনুস্থযত নির্মম মাধ্যাকর্ষণশক্তির অমোঘ নিয়ম বন্ধ 


মান্ত বালগঙ্জাধর তিলক প্রমৃখাৎ কতিপয় জানী 
ব্যক্তি হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কার কার্ষে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক এবং ধমধ্বজী কতৃ? 
পক্ষের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে সমুদয় প্রশ্নাস ফল- 
প্রস্থ হয় নাই। 

অতএব ফল দাড়াইতেছে এই যে, হিন্দুর পৃজ! 
পার্বনাদির প্রকৃত দিনক্ষণ নিধরণের জন্য সাধারণ্যে 
প্রচারিত পঞ্জিকাসমুদয় ত্রাস্ত মতবাদ ও অবলুরধ 
গণনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়! “কুসংস্কারের বিশ্বকোষ, 


রূপে পরিগাণত হইয়াছে; অথচ, আশ্চর্য এই যে, 
কুসংস্কার-পসারী পঞ্জিকাকারগণ খধিদিগের পন্থা 




















করিয়া দিয়া প্রকৃতিদেবী হিন্দু পঞ্জিকাকারকে অম্গসরণ করিতেছেন বলিয়া জনসাধারণের কাছে 
বাধিত করিবে না !.*"আমাদের দেশে ন্বর্গত মহা বাহবা লইতেও ছাড়িতেছেন না।। 
তপসিল ১ [ তুলনামূলক ] 
হিন্দু ফরাসী 
সৌর |. চান্্র _। ব্যাবিলোনীয় ম্যাসিডনীয় বিপ্লবীন্ 
মহাবিষুব (৬. 5১.) 
এপ্রিল মাধব বৈশাখ । নিসান্স, আর্টিমেসিয়স অস্কুরিতা 
মে শুক্র ্্ষট এয়ার দেইসিয়স পুষ্পিত! 
জুন স্থৃচি আধাঢ় | শিবা, পানেনস প্রান্তরিক৷ 
কর্কটক্রাস্তি ৷. 9.) 
জুলাই নভস্‌ শ্রাবন | ডূঙ্ু ল-ইয়ূদ শশ্যশালী 
আগষ্ট , নভন্তা ভান্র আবু গর্পিয়া-ইয়স নিদাঘ 
সেপ্টেগ্বর ঈশা আশ্বিন | উলুলু হায়েরবেরেটিয়স | ফলবান্‌ 
জলবিষুব (&. 2.) 
অক্টোবর উস্‌ কাতিক | তস্থতু ডিয়স দরাক্ষারসী 
. নভেম্বর সহস্‌ অগ্রহায়ণ | আব্বা স্মনা | আপেলা-ইয়ম [* কুজবাটা 
ভিসেম্বর সহস্থা পৌষ কিসিলিবু অডিনা-ইয়স - টহমস্তিক! 
মকরক্রান্তি (ভা. 9.) 
জানুয়ারী তপস্‌ মাঘ ধবিতু-- পেবিটিয়স তুযারিক! 
ফেব্রুয়ারী তপন্তা | ফান্তন [ন্থবুদ্দ,০ . | ভিস্ট্রী গ্রাবৃট 
মার্চ মধু চস জদ্দর্-রু জ্যান্িকস পবন 





ডঃ হষ্ঠতৃস্থে বর্ণিত বাংল! গ্রতিশষগুলি ফরাসী শব্দের তর্জমা মাত্র ।--অন্গ 


াছ্যারী, ১১৯৪ ] 


অষটধ্য | ' হিতে মহাবিবুবের পূর্বে ও পরে 
একগ্কাপ কৰিয়া একুনে ছইমাসফালি বসন্ত খতু। 
অন্ুরূপে, জলবিধুবের পূর্বে ও পরে একমাস করিকব! 
ছুইখাস শরত। যুবোপীয় পন্ধতিতে মহাবিষুবের 
দিস হইতে শুরু করিয়া! তিনযাসকাল বসন্ত খত । 
“হিন্দু সৌরমাসের নাষ (২য় সতত) অপ্রচলিত 
হওয়ায় চাজাসগুলির নামই চলিয়া! আসিতেছে 
এবং উহা! দ্বারা অধুনা সৌরমানও বুঝাইতেছে। 
কুশান রাজত্ব ভারতে যতদিন স্থায়ী ছিল ততদিন 
পর্যন্ত ভারতে ম্যাসিডনীয় মাসগুলি প্রচলিত ছিল। 
গোঁড়া ইভ্দীরা এখন৪ ব্যাবিলোনীয় মাস বাবহার 
করে, যদিচ তাহাদের বানান কিছু কিছু অদলবদল 
হইয়াছে । ফরাসী বিপ্রবীয় বর্ষ ১৭৯২ এঃ অব 
২২শে সেপ্টেম্বর জলবিষুবের দিনে শুরু হয়। গ্রতি- 
মাস (ষষ্ঠ স্তস্তে দর্শিত ) ৩* দিনে, ও ৩টি দশাহচক্রে 
বিভক্ত । প্রাচীন মিশরীয়গণের ভ্তায় বর্ষশেষে 
তাহাক্সা ৫টি অতিরিক্ত দিন ( ১৭ই সেপ্টেম্বর-_- 
২১শে সেপ্টেম্বর ) গণন। করিয়া এ-এ দিনে জাতীয় 
উৎসব সমাধ! করিত । উৎসবগুলি নিম্নলিখিত নামে 
উৎসর্গাকৃত হইত £-- 

(১) ধম? (২) প্রতিভা, (৩) শ্রম, (৪) অভিমত, 
(৫) পুরস্কার । ফরাসী-বিপ্রবীদের অনুকরণে 
ইছুদীগণ ও ম্যাসিভনীয় গ্রীক্গণ সরে জলবিষুবের 
দিনে ব্্যারস্ত করিত। এই নিবদ্ধের প্রস্তাবগুলি 
গ্রাহথ হইলে বৎসরের ১২টি মাস প্রথম-স্তঙ্ডের পর্যায়ে 
ধরা বিধেম়ু। 


সপ্তাহচক্র 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, বৎসর ও মাসের স্তায় 
সপ্তাহ" প্রাকৃতিক কালবিভাগ নয়, উহা! কত্বিম। 


“ রশ গু বর্ধিধীল, ৬ 


উহার সহিত প্রাকৃতিক ঘটমার কোন সম্পর্ক নাই। 
স্ুলত, ইহা চান্রমাসের এক-চতুর্থাংশ কাল। কিছু- 
দিন একটানা কাজ কত্িবার পর মানুষের স্বাভাবিক 
একটা অবসাদ আসে । সেই জন্তই যোধ কবি একটি 
দিন কিশ্রামের ধনোবৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে 


বলিম্বা সপ্তাহের হৃষ্টি হইয়াছে । আছিতে পক্ষার্য 
কালকে সপ্তাহ বলা হইত । কিন্ত চন্দ্রের ভ্রযণগতি 
অনেকটা ছন্দবহীন হওয়ায় পক্ষাধ” কালটি স্থির 
থাকিতে পারে না, এজন্ত একটি এব সংখ্যার 
প্রয়োজন হয়ত হইয়াছিল। 

বৈদিক ধুগের আর্দের 'বড়াহ” ছিল, অর্থাৎ 
ছয়দিনের কালচক্র। সাতদিনের চক্র উত্ভৃত হয় 
প্রাচীন ব্যাবিলোনীয্ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে । প্রথমে 
উহাদের 'পক্ষা্। ছিল--চান্দ্রমাপের যষ্ঠাংশ হিসাবে 
পাচদিনের কালচক্র--তৎপরে চান্দ্রমাসের এক 
চতুর্থাংশ সধ্চাহের হ্টি। এক এক গ্রহদেবতায় 
নামানুযাক্ী. সপ্তাহের দিনগুলির নামকরণ হয়। 
পুরাকালে আচরিত রীতি ছিল যে, কোন ব্যবস্থায় 
শুচিতা আনিতে হইলে উহাতে দেবতার নাম 
আরোপিত হইত । পঞ্ধিকা-রচন। কার্ধে ও জ্যোতিষ 
ংক্রান্ত নান কুসংস্কারের উৎপত্তি করিতে সপ্তাহের 
শুচিতা সম্বন্ধীয় অনেক পৌরাণিক আখ্যায়িক! উদ্ধৃত 
হইয়াছে । একারণে এই কালচক্রের উদ্ভব-রহস্য 
কিছু সবিত্তাবে আলোচনা করিতেছি £-_ 

ব্যাবিলোনীয়গণের ধারণা ছিল যে আকাশমার্গে 
শ্রাম্যমান্‌ জ্যোতিষ্ষমাত্রই গ্রহ । উহারা গ্রহগুলিকে 
পৃথিবী হইতে উহাদের আপাত দূরত্বের পরিমাণ 
হিসাবে পর্যায়ক্রমে সাজাইল এবং গ্রত্যেক গ্রহাধি- 
পতি কে-কি কার্ধভারপ্রাথ ভাহাও দেখাইল। 
যথা). 














শনি বৃহস্পতি মঙ্গল রবি শুক্র বুধ সোম 
৯ ু ও গ € ঙ ণ 
| | | | | | 
নিনিব মাছ নার্ল শামশ ইষ্টার লাবু লিন 
| | | | | 
মহাষানী রাজা যু খিচার প্রেম জান কৃহি 


৬৪ দেশ ওকালবেষে, পঞ্ধিক। 


দিন আবার ২৪ ঘণ্টায় বিভক্ত হইল। লাতটি 
দেবস্তা পর্যায়ক্রমে প্রতোকে এক ঘণ্টা করিয়া মঙগস্য- 
কুলের উপর দি রাখিল। দিনের প্রথম ঘণ্টায় যে 
দেষতার দৃি রাখিবার ভার সেই দেবতার অধিষিত 
গ্রহের নামাছুসারে বারের নামকরণ হইল। যথা, 
শনিবারে প্রথম ঘণ্টায় নিমিব, ( শনি) হইল 
ৃ্িক্ষেপী দেবতা, এজন্য বারের নাম “শনিবার' 
শনিবারে, পর-পর ঘণ্টাগুলিতে দেবতাদের কতৃ্ব- 
ক্রম নীচে দেখান গেল :-- 


ঘণ্টা ১২৩৪ ৫৬৭ |৮৯১০১১১২ 
দৃট্িক্ষেপী |১২৩৪৫৬৭|১২৩ ৪ £ 
দেবতা 





এদিন শনির প্রভুত্ব অধিকস্ত ৮ম, ১৫শ ও ২২তি 
ঘণ্টায়। ২৩তি ও ২৪তি ঘণ্টায় যথাক্রমে কুহস্পতি 
ও মঙ্গল এবং ২৪-ঘণ্টা অস্তে ২৫তি ঘণ্টায় ( অর্থাৎ 
পরবর্তী দিনের ১ম ঘণ্টায়) ৪নং দেবতা "রবি, 
দৃষ্টিক্ষেপে করিবেন, এজন্ত সেইদিন “রবিবার? । 
; এই পদ্ধতি অনুসারে তালিকা! প্রস্তুত করিলে 
দেখা বায় যে, সপ্তাহের দিনগুলির ক্রমিক নাম 
এইরূপ-্শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, 
গুক্র। 

ব্যাবিলোনীয়গণের শনিবার ছিল অমঙ্গলবার, 
উহ! মড়কের অধিরাজকে উৎনগাঁকৃত, এজন্ত এ 
দেবডার রোধভয়ে ভীত হইয়া তাহারা এদিন 
কাজকম” বন্ধ রাখিত। কোন শিশুর জন্মক্ষণ 
(লগ্ন) যে ঘণ্টার মধ্য পড়িত সে সেই ঘণ্টার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিশেষ দশায় পতিত হইত। 
কোন প্রস্তত ক্রিবার রীতির উৎপত্তি এ সময় 
হইতে হইয়াছিল জন্ুমিত হয়। 

সাতদিনের সগ্চাহ গণনায় প্রধান প্রচারক ছিল 
ইহ্দীজাতি? উহ্থারা অংশত মিশর এবং বহুলাংশে 
ধ্যাবিকশ ও আসিরিয়! দেশ হইতে সভ্যতা অর্জন 
করিয়াছিল, এবং সপ্তাহ কালচক্রটি গ্রহণ করিয়! 
'উ্ুতে নৃতন করিয়| 'উটিতার প্রলেপ মাথাই 


৬ ৭ 


[থয না 


দিয়াছিল, যথা, বাইবেলে ১ম অধ্যায়ে বধিত হুট 
রলস্কের উপাখ্যানটির সঙ করিয়া! ব্যাবলিনীয়দের 
নিকট যে দিনটি ছিল 'অগ্ডভ; ইছদীরা তাহাকে 


' বলিল বিশ্রাম দিন (98১88 ৫) কারণ 


তাহাদের মতে এ দিনটিই জগৎ স্থট্টির পম দিন, 
যে দিন হ্যটিকতা জোহাক! বিশ্রাম লইয়া ছিলেন। 
এই শ্যাব্াাথ দিনটিতে এত বেশী পরিমাণে 
পবিত্রতা অরোপিত হইয়াছে যে পৃথিবীর 
যাবতীয় ইহুদী এ দিনে কাধক্ম করে না। 


১৭২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ১৭ ৩৪ 
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দিয়াছিল বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে বহিত হাটি 
রহস্যে উপাধ্যানটির স্যটি করিয়া। ব্যাবিলো- 
নীয়দ্বের নিষ্ষট যে দিনটি ছিল 'অশুত' ইনুদীরা 
তাহাকে বলিল “বিশ্রাম দিন' (88100861 ৫৪ ), 
কারণ তাহাদের মতে এ দিনটিই জগৎন্ষ্টির ৭ম 
দিন, যেদিনে হষ্টিকত1 জেহোভা বিশ্রাম লইয়া 
ছিলেন। এই স্যাব্যাথ দিনটিতে এত বেশী পরি” 
মাণে পবিভ্রতা আরোপিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর 
যাবতীয় ইহুদী দিনে কাজকম- করেনা । 
ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, রোমকগণ এই ব্যাপার- 
টার অজুহাত লইয়া শ্ঠাব্যাথ দিনে তাহাদের 
রাজধানী জেরুজেলম আক্রমণ করে এবং বিনা- 
যুদ্ধে নগরী দখল করে। কারণ যাজক সম্প্রদায় 
দ্বারা চালিত ইহুদীকুল কখনও স্তাব্ীথ দিনে 
যুদ্বরূপ পাহপ্তীকার্য লি হইতে পারে না; 
বরং, উহার! প্রত্যাশা করিয়াছিল যে, এই 
দেব্দুষক কার্ধের জন্ত জেহোভা রোমকদের সমু 
চিত শান্তিরই বিধান করিবেন, কিন্ত তেহোভ! চুপ 
করিয়াই ছিলেন! 

এঁতিহালিক প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, 
৩২৩ গর; অব্ডের পরে 09709680809 রোমক 
সাজান্যে +ছিনের সৃতাহ্‌_প্রবতনকষৈন। .. ্টান- 


জই্ারী, ১৯৪৯ | 
গণ ইহীষের শ্টাব্যাথদিনফে পপ্রতৃষ দিন” না ধরিয়া 
পরধতী ববিবারে দিন ধার্য করে। ইহার ফলে 
কয়েকটি জল সমন্তার উদ্ভব হইয়াছে । বাই- 
বেল মতে বীশুপ্ীষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয় ইহুদী- 
দের 088৪ ০২৪: পর্বের ছুইদিন পূর্বে। 188৪- 
"০০: পর্বের দিন বীশুশিষ্যরা তাহার কবর স্থান 
দর্শন করিতে যাইয়া! দেখেন বে, তাহার দেহ অদৃশ্য 
হইম্রা গিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়া দেন যে, 
যীশু সশরীরে স্বর্গে প্রয়াণ করিম্াছেন। বাই- 
বেলের কোথাও উক্ত হয় নাই যে, তিনি কোন 
বারে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তখন পর্বস্ত 
ইহুদীদের মধো বারের প্রচলন হয় নাই। [১8৪৪- 
০5৪: পূর্ব অনুষ্ঠিত হয় বাসস্তী-পুর্ণিমায়। 
কিন্তু, সম্রাট 00719686109 এর আজ্ামুসারে 
ধীষ্টান পাদ্রীরা” যন যীশুর পুনকুখানের দিন 
ঠিক করিলেন তখন “বারের” প্রচলন সুরু হইয়া 
গিয়াছে। স্থৃতরাৎ, তাহারা স্থির করিলেন যে, 
প্রতৃ ষীশুত্রীষ্টকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গা্কত 'রবিবারে, 
(শ্রীষ্টীয় মতে 10:08 এঞ্য-তে ) কবর হইতে 
উঠাইতে হইবে এবং এই “রবিবার” হইবে বসম্ত খতুর 
পৌর্ণমাসীর নিকটতম রবিবার । অতএব, এই রবি- 
বারের ছুইদিন পূর্ববর্তী শুক্রবারে যীশু মানবজাতির 
কল্যাণার্থ ক্ুশে বিদ্ধ হইয়াঁছিলেন, এজন্য ইহাকে 
“গুডজ্রাইডে” বলা হয়। গুডফ্রাইডে হইতে পর- 
বর্তী সোমবার পযস্ত চারিদিনকে "ঈষ্টার” পর্ব 
বলে। কিন্ত ইহাতে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইল। 
ফল এই হইল যে, ২২শে মার্চ হইতে ২৫শে এপ্রিল 
পর্বস্ত দীর্ঘ ৩৫ দিনের মধ্যে ঈষ্টার পর্ব পড়িতে পারে। 
ইহাই মৃখ্য পর্ব। অন্ান্ত গৌণ পর্বের দিনগুলি 
কবে পড়িবে নীচে সংকেত দ্বারা স্চিত হইল £-_- 


মঈষ্টার (বীগুর পুনরুখান দিবস ) 
গুডফাইডে ( -২) লো-্্মন্ডে (+৭) 
পাম-সন্ডে ( -৭) রোগেশন্‌ (+৩৫) 


কোক্নাডাজেসিমা- সন্ডে (৪২) আযসেলান (+৩) 


* ৬৫ 


আযাশ.-ওয়েভনেস্তে (৪৬) হইট-সন্তে (4৪৯) 
কুইম্‌ কোষেজেসিমা-সন্ডে (-৪৯ ) টি.নিটি (+৫৬) 
ইত্যাদি বর্পাস্ কটি ( +৬*) 

উক্ত তালিকায় বন্ধনীর অন্তর্গত বিয়োগ চিহ্ন (--) 
কৃচিত করিতেছে ঈষ্টারের পূর্বে ও ধোগচিহ্হ (+-) 
ঈষ্টারের পরে। যথা, পগুভ-ফ্রাইভে (-২)% 
অর্থে যীশুর কুশে বিদ্ধ হইবার দিনটি ঈষ্টার পর্যের 
২ দিন পূর্বে, এবং “আযাসেন্সন্‌ (+৩৯)” পর্ব উক্ত 
ঈষ্টাবের ৩৯ দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। 

যেকোন বসবে ঈট্টারের তারিখটি যাহাতে 
অনায়াসে নির্নীত হইতে পারে তাহার সহজ সংকেত 
বাহির করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বিখ্যাত 
গণিতবিশার্দ গাউস (38888), কিন্ত তিনি 
বিশেষ কৃতকার্য হন নাই। 

স্থশিক্ষিত খ্রীষ্টান জাতিগুলি অন্তান্ত জাতিতের 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া দোষারোপ করে, কিন্ত তাহা- 
দের ধমর্বনুষ্ঠানের পর্ব নিধারণ কার্ষে জিদেঘতানস 
পরিতুষ্টি সাধন করিতে হয় । যথা, সুর্য ( মহাবিষুব )। 
চক্র ( পুর্ণিমা ) এবং ব্যাবিলোনীয় সপ্তগ্রহ দ্বেবতা- 
গোঠী (সপ্তাহ); কিন্ত হিন্দুরা ধমককার্ধে মাত্র 
চন্দ্র হুর্ধরূপ যুগল দেবতাকে সন্তুষ্ট করে। কাজেই, 
খীষ্টানরা যে অন্যধমীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাহা 
নিতান্তই অযৌক্তিক। তাহাদের উচিত সর্ধাগ্রে 
্বধ্মীকে স্ত,পীকৃত কুমংক্কাররাশি হইতে বিসুক্ত কর! 
এবং পৰে অন্তধর্মীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অপবাদ 
দেওয়া । 

গ্রহমাত্রেই দেবতা এবং উহার! গাণিতিক 
নিযমাছসারে মাঘের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে-.্এই 
ব্যাবিলোনীয় অন্ধবিশ্বাস হইতে সাতটি বারের 
সপ্তাহচক্র উদ্ভূত হয়। তাহাতে ফলিত জ্যোতিষে 
কুসংস্কারের এইরূপ প্রবল বন্যা আসিয়া উপস্থিত হয় 
যে, আছুমানিক খ্রী্টীয় ১ম শতাবীতে উহা প্রাচ্যের 
চীন-ভারত হইতে প্রতীচ্যের রোমকর়াঙ্জ্য পর্যস্ত 
সভ্যজগতকে একেবারে ভাল ইয়া দেয় গ্রীষ্টানদের 
বাইবেল, হিন্দুদের পৌঝ্াশিক সাহিত্য এবং ঠচনিক » 
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দার্ণলিকদের লাওৎখসে মতবাদ. (259068180 
18০১০০1) উদ্লিখিত সুত্রাবলম্থনে কুসংস্কারের ভিত্তির 
উপর যে আচার-অহঠঠানের গোলকধণাধার স্যরি 
করিল তাহা অগ্তাবধি পৃথিবীর এক বৃহৎ মালব- 
সমাজকে (উদাহরণস্থলে, খ্রীষ্টান পর্বগুলির দ্বারা ) 
'শ্বানন-নিগড়ে আবদ্ধ কবিয়া রাখিয়াছে। এমন কি 
জ্বারবীয়গণ মৃতিপূজার বিরোধী হওয়া সত্বেও 
ঞাহাকা ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব অতিক্রম 
করিতে পারে নাই। 

হিন্দুর ধমজীবনে ইহার ফলাফল দেখা যাউক | 
সপ্তাহ প্রচলিত হইবার পূর্বে অন্তান্থ প্রাচীনজাতির 
স্তায় হিন্দুগণের শুভাগুভ দিন নিধ্রণের এক 
কুলংবন্ধ নিয়ম ছিল, উহা তিথি ও নক্ষত্র, উপর 
প্রতিষ্টিত ছিল। উদ্দাহরণস্থলে, পুস্তানক্ষত্রান্তর্গত 
পূর্ণিমা অতিশয় শুভদিন; এইদিনে ব্রাঙ্ণ ও 
শ্রমশদিগকে ভোজন করাইলে যেরূপ পুণ্যলাভ 
হয় (সম্রাট অশোকের বছ শিলালিপিতে এই 
মমের উক্তি আছে) অন্ত সাধারণ দিনে তাহা 
হয় ন1। অশোকের শিলালিপি কিংবা! সমলামগ়িক 
সংস্কৃত সাহিত্যে, যথা, মহাভারত প্রভৃতিতে, 
কুজাপি সাথ্াহিক 'বারের উল্লেখ নাই। কোন 
বীরপুরুষের জগ্মবিবরণী তিথি, নক্ষত্র এবং কখন 
কখন ধাতুর উল্লেখ পাওয়! যায়। বার উল্লেখের 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট বুধগুপ্ঠের 
আমলে ইরাণীয় শিলালিপিতে, যাহার কাল ৪৮৪ 
গর; অবে। এই সনের পূর্ববর্তী কোন সময়ে 
সাপ্তাহিক বারের নিশ্চিত প্রচলন হইয়াছিল, 
সম্ভবত ২০* গ্রঃ অব্ধের কিছু পরেই; কারণ এই 
শেষোক্ত সময়ের কুশানগণের শিলালিপিতে বারের 
কোন উল্লেখ নাই। অতএব নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে যে, ৪৮৪ গ্রীষ্টান্দের পূর্বে, সম্ভবত 
২** গ্রীষ্টাকের পরে, শকথীপ হইতে সপ্াহচক্র 
. ভারতবর্ষে প্রবতি'ত হইয়াছিল। ৰ 
. , উহার প্রবররনের ফলে ভারতীয় জ্যোভিবিধগণ 
* নব নব আখ্যান সটির, এক সুবর্ণ স্থযোগ লাভ 


ধেঁপটি কালকের পন্ধিকা 
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করিয়া ভারতের গণমনকে রুসংক্কাবের, কৌগনয়র 
উপনাভ্রপাশে আবদ্ধ করিহা ফেলে। .্মরপাতীত 
কালে উৎপন্ন প্রধান প্রধান ধর্মহুষঠানের দিনক্ষণ 
চজ্জগতি-সাপেক্ষ হইয়া! ধার্য হইরা 'আঙিতেছিল, 
ক্যোতিষীগণ সে সবে হত্তক্ষেপ করিল না। সেগুলি 
মলমাসের সাহায্যে খতুর লহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া 
ধার্ই রহিল, কিন্ত বার ও তিথি সংযোগে উৎপন্ন 
কয়েকটি শুভাগুড দিনের নির্ঘণ্ট উদ্ভূত হইয়! মানুষের 
কম'জীবনকে পদে পদে নিয়গ্ত্রিত করিতে লাগিল। 
বিবাহের জন্য অমুক মাসের অমুক দিনের অমুক লগ 
শাস্ত্রীয়, অমুক ক্ষণটির অতীতে যাত্র! শুভ, অমুক 
দিন যাআ! নাত্তি, অমুক দিনের অমুক ক্ষণে গৃহ- 
প্রবেশ প্রশস্ত, ইত্যাদি। জাতক শিশুর জীবনগতি 
জন্মকালীন অমুক গ্রহ-দেবতার দশায় এবং অমুক- 
অমুক গ্রহের অপ: দৃষ্টির সাহায্য নির্ণাীত হইবে। 
জ্যোতিষী-নিরদিষ্ট শুভদিন ব্যতীত কোন নৃপতি 
সিংহাসনে আরোহণ করিবেন না, অথবা, কোন 
শক্রপক্ষকে আক্রমণ করিবেন না। রোমকদের 
জেরুজেলম অধিকার অথবা ধমর্ণধিপ রোম-সমাটের 
নিষুক্ত ভাড়াটিয়া ঘাতক কতৃক ভ্যালেনষ্টাইনের 
( 18119708691 ) হত্যা প্রভৃতির ন্যায় ভারতেও 
অনেক জাতীয় ছুরদৈব আসিয়াছিল জ্যোতিষীর 
পরামর্শগুণে, ইতিহাস তাহার সাক্ষা দিতেছে। 
বিজ্ঞানের যতই প্রচার ও উন্নতি হউক কুসংস্কার 
টিকিয়া থাকিবেই। পৃথিবীর এতিহাসিক কতিপয় 
ঘটনার সদ্ধিক্ষণে প্রভূত প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে 
সাতদিনের সপ্তাহ ও তংসম্পকিত কুসংস্কারের স্য,প 
নিমুল করিবার জন্য | ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃবর্গ 
মিশরীয়গণের স্তায় দশাহচক্র প্রচলন করেন; বল্‌ 
শেভিকরা প্রথমে পাচদিন, তারপর ছয়দিনের চর 
লইয়! পৃরীক্ষা করিবার পর অবশেষে সাতদিনের 
সপ্তাহ অবলম্বন করে। প্রাচীন ইবাবীদেক্র কোন 
সাগ্তাহিক বার ছিল না, কিন্ত মাসের দিনগুলির 
পরিচয় ছিল. €কান দেবতার নাম বা মৃূলনীতিজ্াপুক 
প্রতিশবের.. নামে, যথা, আছর মায় দ] দিব্স, 


গালারী, নিই 1. 


দিখু) দিবস প্রত্থতি। পন্ে তাহারাও সাতবার 
সঙ্জাহ গ্রহণ বনে। পনিকঙ্গিত সনাতন পঞ্জীতে 
সগ্তাহবিক্লাগ বন্ধায় আছে। ফোন কোন ইহুদী 
বাকের মতে বর্ষশেষে সং্াহবহিভূ্ত একটি 
অতিরিক্ত দিন বা ফোন জধিবর্ষে ছইটি অতিরিক্ত 
দিন ধার্য কর! মহাপাপ। 

পূর্ববরদিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, 
পৃথিবীর যাবতীয় ধমসন্প্রদ্বায়ের সন্ভতোষবিধায়ক 
কোন সার্বজনীন বিশ্বপঞ্জিকা রচনা করা কল্পনা- 
কুহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। সার্বজনীন-পঞ্জিকা- 
কারদের কতব্য হওয়া উচিত, জ্যোতিষের অন্রাস্ত 
ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত তথ্যরাজি অবলম্বনে এক- 
খানি 'অর্থ নৈতিক পঞ্রিকা, প্রস্তুত কর! । সথচাহ- 
চক্রকে অব্যাহত রাখা কত, কারণ ছয়দিন 
শ্রম-কর্ম অতীতে একদিনের অবসর মনোবৈজ্ঞানিক 
প্রয়োজনে প্রশস্ত । কিন্ত পঞ্জিকার রচনাবিন্তাস 
ধমগত কোন পটতৃমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ন! 
হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ জনৈক চৈনিক জ্ঞানপিপা- 
স্থর মতে ধম” বহু, যুক্তি একমাত্র” । 


আদর্শ পঞ্জিকার আবন্টকীয় উপাদান 


পূর্ববর্তী আলোচন! হইতে প্রতীত হয় যে, 
কোন আদশ পত্রিকা রচনায় নিম্বণিত সত গুলি 
পুরণ করিতে হইবে :-- 

(ক) জ্যোতিষিক তথ্যগুলিকে যথাযথ শুদ্ধভাবে 
পঞ্চিকায় অচ্মরণ করিতে হইবে। 

উক্ত দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, 
অধিবর্ষ সম্পকিত, গ্রেগরীয় নিয়ম ১০৭৯ খ্রীঃ অন্দে 
পারন্তে ওমর খৈয়ম্‌ প্রবতিত ব্যবস্থার তুলনায় 
নিকুষ্ট | গ্রেগনীয় বিধানে ৪০* বৎসরে ৯৭টি 
অধিবধ হয়। গড় বর্মান ৩৬৫'২৪২৫ দিন ধরিয়া। 
তজ্জনিত ৩৩০* বৎসরে ১ দিনের ব্যতিক্রম হয়। 
কিন্ত, তৎপন্বিবতে ঘি ১২৮ বছরে ৩১টি অধিবর্ষ 
ধর! ধায় তবে গড় বর্ধমান ৩৬৫২৪২১৯ দিন হয়। 
একপ ১ লক্ষ বছরে ঘোট ১ ছিনের বাড়িক্রম ঘটে। 
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তর শেযোজ ব্যবস্থা-ই গ্রেধরীর বিধান জপেক্ষ 
বরণীয়। 

(খ) ভ্যোতিষে বণিত কোন স্নির্দিষ্ট খ-বিচ্মুতে 
সূর্ধ সংক্রমণ হইবার সময়ে বর্ধার্স্ত হওয়া সমীচীন। 
যথা, মহাবিযুব ( ম.বি.), জলবিষুব (জ. বি. ), 
কর্কট-ক্রান্তি (ক, ক্রা,) অথবা মকর ক্রান্তি 
( ষ, করা.) বিশ্যুতে । 

ইহাদের মধ্যে ম.বি, হইতে শুরু করিয়া 
পারস্যের নববর্ষের প্রথমদিন (নাও রোজ! ) ধরা 
হইয়্াছিল। যত নববর্ষের দিন আছে তন্মধো ইহাই 
সর্বাপেক্ষা জ্যোতিষসম্মত | খ্রীষ্টানগণ পয়ল! 
জানুয়ারীতে নববর্ষ আরম্ভ কবে, ইহার আছে 
কোন বৈজানিক ভিত্তি নাই। এতন্বারা ষাত্রাজ্য- 
বাদী রোমকগণের কথাই ন্মরণ হয়, * যাহারা 
জাহুস-দেবতার ন্মরণার্থে পয়লা জাহ্গন্নানীতে বর্ষ- 
প্রবেশ ধরিয়াছিল। ইহা পরিত্যাজ্য; কারণ 
জান্‌স-দেবতা বহুপূর্বেই মরজগত হইতে প্রয়াণ 
করিয়াছেন ! 

বৎসরে অন্তান্ত তিনটি মুখ্যবিন্বুর মধ্যে ম. ক্র, 
হইতে কখনও কখনও বর্গণনা হইত এবং 
পৃথিবীর উত্তর-গোলাধে” অবস্থিত যাবতীয় অধিবাসী 
এ দিনটিতে জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান করিত। 
ইহার কারণ সুস্পষ্ট । মানব-সভ্যতার বাল্ভূষি 
উত্তর নাতিশীতোষ্ মগ্ডলে লোকে প্রচণ্ড শীত সহ 
করিয়া জীবন-ধারণ করিত , তাহারা লক্ষ্য করিত 
যে শীত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুর্ধোদয় একটু একটু 
কিয়! প্রতিদিন দক্ষিণ দিকের নিকটবর্তা হইতে 


থাকে। মকর-ক্রাস্তিতে ুর্ধের দক্ষিণায়ন চূড়ান্ত 
হইয়া উহা! উত্তরমুখা হইতে শুরু ৫ মকর- 
ক্রাস্তির আগমনে নিরানন্দমন্ন খতুর 
অবসান হইল ভাবিয়৷ আদিম মানুষ ৮ দিনটিতে 
নানাবিধ উৎসবের আয়োজন কৰিত । এ সম্পর্কে 
নিয়লিখিত বিবরণ প্রণিধানযোগ্য £--" 


* বোমকবর্ষ প্রথমে ১কা ছার্চ তারিখে গুরু 


হইত, পরে অর্থাৎ শ্রী; পৃঃ ১৩৫ অবে নববর্ধ ১লা 
জান্গয়ারীতে পিছাইয়া যায়৷ 


৩ দেশ ও কাসতেধে জিকা 


বৈছিকযুগে ভারতীয়গণ কুর্ধের উত্তরায় 
প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিত এবং উহার হুচনা 
লক্ষ্য করিবার পরক্ষণেই বাগবজবপি প্রভৃতি 
আর করিয়া দিত। [আজ পর্যস্ত উৎসবটি 
“পৌষ পার্বণ, নামে হিদ্দুদের মধ্যে প্রচলিত 
জাছে, কিন্তু এইপার্বণ ম, ক্রা, দিনে আর 
হয়না, কারণ প্রাচীন পঞ্িকাকারগণ বর্ষমানের 
গণনায় যে ভূল কৰিয়াছিলেন তাহা এতাবং 
অসংশোধিত অবস্থায় রুহিয়া গিয়াছে বলিয়। ]। 
তৎপরে, আহঃ ৫€** তীঃ অঞ্খে, সৌরবর্ষের প্রারস্ত 
ম, খি, হইল, কিন্তু চান্দ্রবর্ষের আবস্তকাল সম্পর্কে 
একাধিক নিয়ম প্রচলিত ছিল। 

প্রাচীন পারনিকগণ মকরক্রাস্তিতে তীহাদের 
আলোকদেবতা মিথার (সম্ভবত অংশুমান স্থর্যে 
দেবত্বারোপ করিয়া ) জন্মোৎমব দিন পালন করিত। 
চীনের পীত সম্রাট হুয়াংতাই ( 70900-, 60৪ 
58810 7 £)0009:0% ) খ্রীঃ পৃঃ ২৩০০ অবে 
তাহাদের জাতীয় পঞ্জিকার প্রচলন করেন বলিয়৷ 
প্রসিদ্ধি আছে । তিনি ইন্তাহার জারী করেন যে, 
ম, ক্রা, দিনে হ্বর্গক্র্য (অর্থাৎ সমাট স্বয়ং) 
জাতির পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 
করিষেন প্রজ্াপুত্ধের তরফ হইতে । ইহার পর 
কন্ফুসি, বৌদ্ধ, তাও প্রভৃতি ধমর্ণন্দোলন হয়া 
সত্বেও চীনের এ ম, ক্রা, দিনের অনুষ্ঠানটি 
মাঞ্চুরাজত্বকাল পর্যন্ত অক্ষ ছিল। মুরোপের 
উত্তরভূখণ্ডে আদিম টিউটন জাতি বিভিন্নপ্রকারে 
ম, ক্রা, দিনে উৎসবের ( যথা, বড়দিনের উৎসব 
“ফুল? ) অনুষ্ঠান করিত। 

বতগ্থানে খ্রীষ্টানজগতে ২৫শে ডিসেম্বরের 
পূর্বাঁজে বীশুধৃষ্টের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
জী; পুঃ ১ম শতাবীর প্রারতে ২৫শে ডিসেম্বর দিনটি 
ছিল “ম, করার তারিখ। তবে একথা খুবই 
মুড্য যে, “ম, ক্রা'র দিনটি উহ্নার জ্যোতিধিক 
ছিশেষদ্বের গুণেই 'গয়ীয়ান, উহার সহিত খবীশুত্ীষ্টের 
জনা * সম্পর্ক পরে ঘটিয়াছিল। পাঠকগণের 


[বম সী 


অনেকেই গুনিলে বিশ্বিত হইধৈন যে; “আদৌ 
এটীয়-ধমপমাজে গ্রীষ্টের জন্মোৎসব বলিয়া খিছু 
ছিল না এবং খ্রী্ীয় ৫ম শতাবীর পূর্বে ধীর 
জন্মদিন বিষয়ে ফোন সর্ববাদিসন্মত অভিমত গড়িয়া 
উঠে নাই পঞ্জিকার কোন্‌ বিশিষ্ট তাগ্দিখে উহা 
পড়িতে পারে”* । তাৎপর্যট এই থে, প্রাচীন 
্রীষ্টানগণ যীশুর জন্মকালীন সন ও তারিখ সন্বদ্ধে 
একেবারে অজ্ঞ ছিল, এবং শ্রী: পুঃ প্রথম শতাব্দীতে 
মকরক্রান্তির রাত্রে যে, ধীশুগ্রীষ্টের জন্মোৎসব পালন- 
রীতি বত'মান ছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহা পরবর্তী 
যুগে কল্পিত হইয়াছে। 

ইহার কারণ সহজেই অনুমেয় | বাইযেলের 
সমাচার" নামক খ্রীষ্টজীবনীগুলিতে যীশুর জন্মের 
সন তারিখের কোন উল্লেখ নাই এবং ইহাদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন "মার্ক লিখিত সুসমাচাবে 
প্রকাশ যে, ধীণ্ড গ্যালিলি গ্রদেশাস্তর্গত "ন্যাঙজাদেথ 
নামক গ্রামের এক দরিদ্র স্ুত্রধরের পুত্র এবং 
৩০ বৎসর বয়সে তিনি তাহার স্থুসমাচার প্রচারে 
ব্রতী হন। সম্ভবত, তিনি ১৭ মাসের অধিককাল 
প্রচার-কায চালাইতে পারেন নাই। তাহার 
উপদেশসমূহ গোড়া ইহুদীদের বিরক্তিকর হইগ! 
উঠে। যীশু ইহুদীদের 085৪-05০9: পর্বে যোগ 
দিবার উদ্দেস্তে সশিষ্ক জেরুজেলম শহরে আসিলে, 
এ অনুষ্ঠানের দুইদিন পূর্বে উহাদের প্রধান যাকের 
আজ্ঞাক্রমে তিনি ধৃত হন। প্রধান যাজক রোমক- 
শাসনকতণর হন্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার পরদিন 
তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। তাহার শিক্ষায় 
অনুপ্রাণিত জনৈক ধনী দরদী «ব্যক্তির প্রার্থনায় 
তাহাকে এক পার্বতাগুহায় সমাহিত করা হয়। 
ষীণ্তর শিশ্যবৃন্! “সপ্তাহের গ্রথম দিনে? তাহার সমার্ধি- 
স্থানে গিয়া দেখেন যে, তাহার নশ্বরদেহ অদৃষ্ঠ 
হইয়া পিয়াছে। 

[09701008591 13716801010, র 
১৪শ সংস্করণে--+0221860585* শীর্ষক নিবদ্ধ হইতে 
উত অংশের অঙ্থ্বাদ | | 


জারী, ১৯] 


1১” তাহার ফুশে বিদ্ধ হইবার “দিন ও খত” সক 


না 

(একটি নির্ভরযোগ্য অবলম্বন খিলিতেছে--উক্ত 
1086-0৩৮ পর্বটির উল্লেখ । শ্রীষ্টধর্মীগণ প্রাচীন 
“কাল অবধি ছুইটি ব্যাপাবের অনুষ্ঠান কিক 
' আনিতেছে--(১) গুড ফ্রাইডে (কুশারোহণ দিবস ) 
'এবং (২) উহার পরবর্তী রবিবারে জঈষ্টার পর্বটি 
(পুনরূখান দিবস) | উত্তয় ক্ষেত্রেই বারের 
উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু স্থুসমাচারগুলিতে বর্ণিত 
, ইুদীগণের “স্তাহ* যে অধুনা প্রচলিত “৭ দিনের 
সগচাহ” নয়। উহা প্রুবাতন চাক্দ্রসপ্তাহ, তাহা 
প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি বর্তমান আছে। 
অমাবন্তার পরবর্তী চতুদ্রশতম দিনেই উক্ত 
[088৪-056: পর্বট অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ে 
৭ দিনের সপ্তাহের প্রচলন হয় নাই, এবং 
তথাকথিত পপ্রভূর দিবস” রবিবারকে কোন গৃঢ় 
প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই,-্্রীষ্টধমে পি প্রসারের 
উপর ফলিত জ্যোতিষের প্রভাব এইটি পরে 
ঘটাইয়াছিল। 

৩২৩ শ্রী: অৰে গ্রীষ্টধর্ম রোমকপাম্রাজোর বাষ্র- 
ধমপে পরিগণিত হয়। এই সময়ে কতকগুলি 
পৌত্তলিক উৎসব নবধমকে উপেক্ষা করিয়াই 
জনপ্রিয় রহিয়া যায়। এ্রী্ীয় যাজকগণ পৌত্তলিক 
উৎসবগুলির সহিত যীশুর জীবনচরিতের সমন্বয় 
সাধন করিলেন। এই ব্যবস্থা বেশ কৌশলী, কারণ 
ইহাতে “রথ দেখা, কল! বেচা” ছই-ই বজায় 
থাকিল। 

এ কথা সকলেই জানেন যে, যখন সাম্রাজ্যবাদী 
রোম পৌত্বলিকত্]য় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে তখন 
খ্ষ্ধর্ম ও মিথধমের কোন্টি গ্রহণ করিবে সে 
বিষয়ে সন্দি্ধ দোলায় অতিবাহিত করে। মিথ, 
উপাসনার রাজসিক অনুষ্ঠান যোধুভাবাপর রোমক- 
জাতির প্রাণে একটা তীত্র আবেদন জাগাইয়া 
ছিন। - একটি বর্ণনায় অচ্যিত হয় বে, মিথ.স-বিনি 
জার.ও ভায়নি্তার দেবতা --ীহার জন্ম হয় মকক- 
জানিতে ।. বযাঁধুত তর্গ, যোঙবেশে. জম্মগ্রহণ 


শ্চিত 7 মা স* ঠ/ টি 
»/1পর 3 রিজাদ.... ্ঃ 


ফরিয়াই তিনি অজান ও কামের প্রতীক এক বণ্ডের 
পিছু অন্থধাবন করিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা 
করেন। ইহার অর্থ, অবিগ্ ও প্রধান রিপুর বিজেতা 
সর্বথা জান ও ধম”। শুধু পারশ্ত নয়, রোমকরাজোর 
সর্বত্রই এই মিথ জন্মোৎসব পর্বটি অনুষ্ঠিত হইত এবং 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হই! উঠিয়াছিল। 

৩২৩ প্র; অক্জের নিকটবর্তী সময়ে রোষে প্ীইধর্ম 


রাষ্ট্রধম রূপে গ্রাহ্‌ হয়--ইহার কারণ এই যে সম্রাট 
00286878109এর ধারণা হইয়াছিল যে, গ্রীষ্টানদের 
দেবতার প্রসাদেই তিনি বিপক্ষগণকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হন। রাধ্ত্ীয় সমর্থন পাওয়ায় গ্রীষ্টান 
যাজকগণ প্রতিদন্্ী মিথ-উপাসকগণের উপর 
অনেক স্থবিধা লাভ করেন। উহারা মিথ পৃঙ্গার 
রাজসিক আনুষ্ঠানগুলি আত্মকরণ করিয়া নিজেদের 
অবস্থার স্থবিধা করিতে লাগিলেন । যথাঃ মিথ দেবের 
জন্মোৎসব খ্রীষ্ট জন্মোৎসবের ভোজে পরিণত হইল। 
জুলিয়পঞ্লীতে ডিসেম্বর মাসের ২৪।২৫ তারিখে 
মকরক্রান্তি হইত আছুঃ খ্রীঃ পৃঃ ২য় শতাবীতে ? 
কিন্তু ৩৫৫ শ্রী; অবে, যখন আমরা 001181088এর 
প্রথম উল্লেখ দেখি, তখন উক্ত সংক্রান্তি ২১শে 
ডিসেম্বরে আগাইয়া গিয়াছে এবং তৎসত্তেও পূর্বধত 
২৫শে ডিসেম্বরটিই গ্রীষ্টের জন্মদিন হিসাবে রহিয়া 
গিয়াছে । 


অতএব আমর! দেখিলাম যে, মকরক্রান্তির 
দিনটি বৎসরের এক অতি প্রয়োজনীয় যুখ্যদিন, থে 


দিনটিকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর যাব্তীম্ব জাতির 
মুখ্য অনুষ্ঠানগুলির দ্বিন ধার্য হইয়াছে। হিন্দু; 
প্রাচীন গ্রীষ্টান ও অন্তান্ত জাতি বৎসরের অন্তান্ত 
প্রধান দিনগুলি হইতেও পর্বদিন নিধণরিত 
করিয়াছে । নিয়ে ইহার এক লংক্ষিথসার 
দেওয়! গেল ₹-. | 






































শ্রী; ১ম. শতকের জুলিয়পঞ্জী অনুসারে উধৃত। 
৩৫৫ গ্রীঃ অব্দে তারিখগুলি প্রকৃত পক্ষে ৪ দিন 
করিয়৷ পিছাইয়! যান, তৎসত্তেও পূর্বতারিখগুলি 
অপরিবত্তিত রাখা হয় । 

প্রাচীন গ্রীষ্টধম্ণাগণ এইরূপে হৃর্ষের গতির 
সহিত পাত্রি জোহান ও যীশু্রীষ্টের জীবনের 
তুলনা! করিয়াছেন। ক্রাস্তিবৃত্তের (9০110810) 
দক্ষিণাধে সুর্যের গতি যেন জোহানের প্রতীক 
এবং উহার উত্তরারধে” সূর্যের গতি খ্রীষ্টের প্রতীক । 
কল্পিত হইয়াছে যে ২৪শে সেপ্টেম্বর জলবিষুব 
সংক্রান্তিতে জোহানের আধান এবং ইহার ২৭২ 
দ্রিন পরে, ২৪শে জুন কর্কটক্রান্তিতে তাহার 
আবির্ভতাব। অন্ররূপে, গ্রীষ্টের আধান ২৪শে মার্চ 
মহাবিযুষ সংক্রান্তিতে ও আবির্ভাব ২৫শে ভিসেথর 
মকরক্রাস্তির দিনে, অর্থাৎ ২৭৫ দিন পরে। 


অবের সুচনা 


পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির গ্রান্থ একটা 
অব্য (628) বা সন স্থির করা অত্যাবন্ঠক, যোট 
পনাতনপন্থী প্রন্থুত কার্ধে ব্রতী সুধীবৃন্দ একেবারে 
*উপেক্ষা করেন এই বিশ্বাসে যে একদা জঠাবই 

















৪ দেশ ও কালে পিক [৭ ১২ সা 
বৎসরের মুখ্য | গ্রষ্টান ভারতীয় | টৈনিক' | পারশিক [| ইহ্বী. 
দিবস (বৈদিক) | 
মকর, | এষ্ের ক্স. | বার্ধিক বাগ- | সম কর্তৃক | হিথার 
২৫শে ভিসেম্বর যজ্জাদির নূচন। | পৃঃ পুরুষ অর্চনা! | জন্মফিনোৎসব চি 
মং বি, খ্রীষ্টের আধান নওরোজ 
২৫শে মার্চ 1 (বর্ষ প্রবেশ) 7 
ক. ত্রা. পাত্রী হরিশয়ন 
২৪শে জুন | আ্বোহানের জম্ম | (জ্ছুবাচী) মি ৮৯. ৪ 
জ.বি, পাত্রী জোহানের ূ নববর্ষ প্রবেশ 
২৪শে সেপ্টেম্বর; আঁধান 7 মি 7 ( আদ্রিগ্রবেশ ) 
উক্ত তালিকার ১ম. স্তপে প্রদত্ত তারিখগুলি সকল জাতিই অন্থুদরণ করিবে। আমরা 


দেখাইব যে প্রা সার্বজনীন সমাদর ত পার-ই 


নাই এবং তাহার বিশ্বপঞ্জিক! হিসাবে এমন কোন 
গুণ বা বৈশিষ্টাও থাকিতে পারে না। 

সার্বজনীন অবটি এরূপ হওয়া সঙ্গত ষে, 
উহার সহিত সহজবোধ্য কোন জ্যোতিধিক 
ব্যাপারের যোগাযোগ থাকিতে পারে এবং উহা 
দেশ ও ধর্ম নিরপেক্ষ এবং নৈর্যক্তিক হওয়া 
প্রয়োজন । এই আদর্শের মাপ কাঠিতে জগতের 
কতগুলি হাল ও পুরাতন অব সস্তোষজনক তাহা 
পরীক্ষা করা যাইতে পারে। গৌড়! ইহুদীরা 
স্ষ্টি-অব (05 ০ 0:986102) নামে এক অব 
ব্যবহার করে। ' এই অবের সুচনা হয় ৭ই অক্টোবর 
খ্রীঃ পৃঃ ৩৭৬১ অবে। ইহুদী যাজকগণের মতে 
এই তারিখেই বাইবেলে উক্ত, জেহোবা কতৃক 
জগৎ হুট হ্য়। ইহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিধার 
নাই। | 


শ্ীচীয় অব. 


' খ্রীষ্টান জাতি প্রীষ্টের বঙ্গ আঁবিঙতাব কার 
হইতে জীব ধরিয়াছে। 'ধ্টানি বাজকগণ একটি 
কঙ্সিত আখ্যারিকার সা কবেন ফেটি ভায়োনিসি* 


৮ 
/ 
৮ 


জাচুয়ারী। ১৯৪৯ ] 


য়স্‌ একিজুয়াস্‌ (101908108 [3হ18008) নাষে 
জনৈক পাড্রীর প্রচেষ্টায় আহঃ ৫০ খ্রীঃ অবে 
প্রচার লাভ করে। ইহার পূর্বে শ্রীষ্টজন্মের কাল 
কোঁন সময়ে কেহই জ্ঞাত ছিল না এবং খ্রীঃ 
৫০০ অবের পূর্বে রোমকরাজ্যে প্রচলিত যে 
বটি ছিল সেটি গণন। হইত রোমনগরীর কল্পিত 
পত্তনের অব (স্ত্রী: পৃঃ ৭৫৩) হইতে । ইহাও 
ীষ্টাবের স্তায় এক অগ্রাকৃত আবিষ্কার | 

কয়েক বত্দর পূর্বে আঙ্কারা (401:57510)-ত 
একটি 'বোমকপিপি আবিষ্কৃত হ্ইয়াছে। তাহ 
হইতে জানা যায় যে, রাজা হেরভ (9:০৫) 
ধিনি বাইবেলোক্ত শিশু যীশুর বধের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন তিনি খ্রীঃ পুঃ ৪ অবে মারা যান। 
এক্ষেত্রে যীশুর কল্পিত জন্বর্ষয অপেক্ষা অস্তত 
৬। ৮ বছর পূর্বে (৪ ব্ছর পূর্বে ত বটেই 1) যীশুর 
জন্মকাল ফেলিতে হয়। অতএব দেখা গেল যে, 
আধুনিক যুগে এমন কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ 
পাওয়! যায় না যাহাতে গ্রীষ্টের পৌরাণিক আখ্যান- 
টিকে অবলম্বন করিয়া এই যুগের অব-স্চনা 
গড়া যাইতে পারে। 

পৃথিবীর অন্যন্য অব, বথা--প্রাচীন গ্রীকৃদের 
অলিম্পীয় (01$7010190 ) অব, রোমকগণের 
রোমনগরী প্রতিষ্ঠা [মনে হয়, এই উভয় অব্দ 
ব্যাবিকুশ-রাজ নিবোনাস্সার প্রবতিত অব্দ 
হইতে উৎপন্ন ], বৌদ্ধ নির্বাণাব, হিন্দুর সম্বং ও 
শকাব, আর্যভট্ট কৃত কলিযুগাব--সমন্তই অপ্রাকৃত 
অব--যাহাদের উত্পত্তিকাল দুজেয় রহস্যাবৃত। 
অধুনা অপ্রচলিত কহকটি অব, যথা, গুপ্তাব (৩১৯ 
খ্রীঃ অবে প্রবতি তি) ও সেলুসিডীয় (99199010980) 
অন্ষ (৩১৩ পুঃ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম নিসান্ন, মাসে 
প্রবতিতি হয় সেলুকসের বিজ্যয়োৎসব উপলক্ষে ) 
এই ছুইটির প্রারস্তকাল স্থপরিন্ফুট । কিন্তু, কোন 
বিশিষ্ট জাতির এতিহাসিক জীবনের কোন বিশি 
বৃহৎ ঘটনার ম্মারক হিসাবে একটি অন্ধের পত্তন 
নার্জনীন সমাদর লাভ করিতে পানে না। এজন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞা ৪১ 


মনে হয় এরূপ স্বারকের পরিবতে” কোন বৈজ্ঞানিক 


তথা ক্যোতিষিক সময় ধরাই সমীচীন । 
ফরামী বিপ্লবের নায়কগণ যখন সমাজের এবং 
বিশেষ করিয়া গ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের, বহুযুগের 


পুীভূত কুসংস্কার দূরীকরণে প্রয়াস হইলেন, 
তখন তাহারা ফরাসী গণতন্ত্রের উপযোগী নবাব 
নির্বাচনের ভার দিলেন ফরাঁপীর বিদ্বারতন 
না29001) 4080910যর উপর। বিখ্যাত জোতিবিদ 
লাপলাস্‌ (14801809 )-এর পরামর্শ গ্রহণ করায় 
তিনি রাষ্ট্রকে ( 89091911059 ) উপদেশ দিলেন 
যে, ১২৫০ খ্রীষ্টাব্টি নবাব স্থচনার পক্ষে উপযোগী । 
এই লাপলাসীয় প্রস্তাবটি নেতৃগণের মনঃপুত ন 
হওয়া উহারা ১৭৯২ গ্রীষ্তাবের ২২শে সেপ্টেম্বর 
হইতে নবাব গণন! শুরু করিলেন, কারণ এই 
দিনই হইল উক্ত ফরাসী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার তারিখ 
এবং ইহা! অধিবর্ষ হওয়ায় এবছর জলবিষুব ২২শে 
সেপ্টেম্বরে পড়িয়ািল। 

অন্তান্ত অবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ফরাসী 
বিপ্লবীয় অবটিও অচল হইয়া গেল। অধুনা 
বতম্নানযুগে ভাবপ্রবণতা খর্ব করিয়া বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিবল বৃদ্ধির প্রয়োজন আসিয়াছে । অবান্কের 
পত্তন কিরূপ হইবে ?--এই প্রশ্নটির সমাধান 
হইবার পূর্বে জ্যোতির্বিদগণের বৈঠকে উহা 
পুঙ্থানুপুঙ্খ আলোচন! দ্বারা মীমাংসিত হওয়া 
আবশ্তক। যোসেফ স্কালিগার (১৫৪০-১৬০৯) 
উত্তাবিত জুলিয়-অব সার্বজনীন অব্দের কতকগুলি 
সত' পালন করে সতা, এবং নিরবচ্ছিন্ন কালের 
মাপক হিসাবে জ্োতির্বেতাগণ ব্যবহারও করেন । 
কিন্তু ইহার প্রধান অন্থবিধা এই সুদূর অতীতের 
গর্ভে, জানুয়ারী ১, ৪৭১৩ খ্রীঃ পূর্বান্দে [--৪৭১২ খ্রীঃ 
অব ], ইহার উদ্ভব হইরাছে। 


উপসংহার 
পঞ্জিকাসংস্কার বিষয়ে আমরা আমাদের চূড়াত্ব 
প্রস্তাব উপস্থাপিত কবিতেছি +.- র 


৪২ দেশ ও কালতেদে পঞ্জিকা 


(১) সার্বজনীন পঞ্জিকা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ধর্ষজীবন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে 
না এবং উহাতে পৃথিবীর যাবতীয় জাতির কেবল 
অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্বসাধনের বস্ত 
বতণান থাকিবে। 

(২) বিভিন্ন সম্প্রদ্ধায় তাধাদের নিজ নিজ 
ধর্মসংক্রান্ত ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ইচ্ছান্নবূপ 
সন্নিবিষ্ট কৰিয়া লইতে পারিবে এবং এই সন্নিবেশ 
যুক্তিসঙ্গত হইবে। 

(৩) জ্যোতিষে বর্ণিত কোন নিদিষ্ট 
সমঘ হইতে সার্বজনীন পঞ্জিকার অন্দ ধরিতে হইবে। 
যথা, জুলিয়স স্বেলিগার ধৃত কূচনা-কাল অথবা 
লাপলাস্‌ প্রস্তাবিত ১২৫০ খ্রীষ্টাব্ব। এই পঠঞ্রকায় 
খ্রষ্টাব্,, বৌদ্ধ নির্বাণাবৰ অথবা! অপর কোন বিখ্যাত 
ব্যক্তির নামান্ুসরণে ধৃত অব, অথবা কোন বিশিষ্ট 
জাতির জীবনে সংগঠিত স্মরণীয় ঘটনা হইতে 
প্রারন্ধ অব, সর্বতোভাবে বর্জনীয় । 

(৪) সার্বজনীন পঞ্জিকায় থাকিবে মাস ও 
সপ্তাহ বিভাগ এবং বংসরারস্ত হইবে ম, ক্রা) 
নিনে। সুতরাং, বড়দিনের” পূর্ববর্তী দিনে বর্ম- 
শেষ হইবে এবং “বড়দিন” ও নববর্ষপ্রবেশ এক- 
দিনেই পড়িরে। এই দিনটিতেই যথাবণিত পার- 
সিক, ইহুদী, হিন্দু ও চৈনিক পর্বগুলি পড়িতেছে। 
মাপের যে রোমক নাম বতমান আছে তাহার 
উচ্ছেদ করিয়া মাঁসের পরিভাষা যুক্তিসিদ্ধ হওয়া 
আবশ্তক । উদাহরণস্থলে, বসন্ত ১, ২১৩১; গ্রীক্ 
১২১৩, শর ১১২, ৩7 শীত ১, ২,৩। অথবা, 
গ্রী্ান দেশগুলিতে জাহ্য়ারী প্রভৃতি রোমক 


নামগুলি রাখা যাইতে পারে এই সতের যে, 
নববর্ষ (জানুয়ারী মাস) আরম্ভ হইবে ম, ক্রা, 
দিনটিতে । সেইরূপ অন্তান্ত দেশে সেই দেশীয় 


নাম রাখ। যাইতে পারে; “জাহুয়ারীর” পরিবতে” 


হিন্দুরা “মাঘ” ও ইহুদীরা 'ধবিতুঃ রাখিতে পারে। 


(৫) অন্তান্ত বিষয়ে পূর্বোক্ত দ্বাদশমাসী বর্ষ-/ 


পঞ্জীর' সপক্ষে প্রস্তাবিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 


[ হস বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


উপরিলিখিত অভিমতগুলি গৃহীত হইলে 
মকরক্রাস্তিতে শীত ১ মাসে (জান।--মাঘ ) ববি- 
বারে বর্ষপ্রবেশ হয়। মহাবিষুব পড়িবে লীত ৩ 
মাসের ২৮তারিখে (মাচ--ঠচত্ত্র ), মাসকাবারের 
দুইদিন পূর্বে কিন্তু বসস্তের প্রারভে। ইহার 
কারণ এই যে, ম. ক্রা, ও ম, বি, এর অন্তর্বর্তী 
কালের পরিমাণ ৮৯দিন ৩০মিনিট। এইরূপে, 
ক, ক্রা, পড়িবে গ্রী ৩ মাসের ( জুন-আষাঢ় ) ৩০শে 
ও জ, বি, পড়িবে শ ৩ মাসের ( অক্টো,-কাতিক ) 
১লা তারিখে । এসমস্ত দিনে বিভিন্ন জাতির যে 
সব ধমক্ত্য নির্দিষ্ট ছিল সেগুলিকে পুনরায় এ এ 
তারিখে ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইবে না। অন্যান্ত পর্বগুলি বিভিন্ন ধমসন্প্রদায়ের 
এঁতিহা অথব! প্রবৃত্তি অনুসারে চন্ত্রস্থর্যের গতির 
অন্বর্তীই থাকিবে। 

যে সব উৎসব বিশিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 
তাহাদের অপরিবতর্ণীয় রাখা যাইতে পারে! যথা, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্্রী্ স্বাধীনতা দিবস €( ৪ঠা 
জুলাই ), ফরাসীদেশে 38861119 দুর্গ আক্রমণ দিবস 
( ১৪ই জুলাই), বাশিয়ার জারের সৈন্যবাহিনী 
কতৃক পাদ্রী গেপন ( 8610৪: 081900.) ও 
তাহার সঙ্গীর হত,র দিবস (৫ই অক্টোবর )। 

উল্লিখিত নববিধানে মাত্র একটি দিনের গোল- 
যোগ হইবে সতা, কিন্তু পঞজিকাটি স্থবিধাজনক ও 
বিজ্ঞানসম্মত হওয়ায় এতদ্বার1 বিভিন্ন মানবজাতিকে 
সংহত করিয়া একতার বন্ধন স্থগম করিবার যথেই 
সম্ভাবনা আছে। 


এই অন্থবাদদের অনেকম্থল বিষয়টি অধি- 


কতর পরিস্ফুট করিবার উদ্দেস্তে মূল ইংরান্তী 
প্রবন্ধের অতিরিক্ত কয়েকটি শব, বাক্য, ও অনু- 
চ্ছেদের অংশ সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস, 
লেখকের বিধয়বস্তর কোনওরূপ অঙ্গহানি হইযার 
সম্ভাবনা নাই । 

এই প্রবন্ধ রচনাকার্ধে আলোচনা বারা সহায়- 
তার জন্ত আমি অধ্যাপক শ্রগ্রবোধচন্ত্র সেনগুণ 
মহাশয়ের নিকট খণী।---অন্গ 


অধ্যাপক লরেন্স ও তার গবেষণা 
প্রীবিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায় 


 আঙ্গ কারো কাছে অজ্ঞাত নেই যে আমে- 
রিকার বৈজ্ঞানিক ডাঃ লরেন্স, তা'র যুগান্তকারী 
আবিষ্ধার সাইক্লোট্রনের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। 
১৯৪০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে স্থইডেনের 
কন্ম্যল্‌ জেন্রুল্‌ 08৮] 7). ভ7০11৩: ৪6৪৫৪, স্থই- 
ডেনের রয়েল একাডেমী অফ সায়েন্সের তরফ থেকে, 
লরেন্সংকে নোবেল্‌ পুরফ্ার দিয়ে যথাযোগ্য সন্মানিত 
করেন। 

আনেস্ট, লরেন্স, জন্মান আমেরিকার যুক্ত- 
প্রদেশস্থিত দক্ষিণ ভ্যাকোটার অন্তর্গত ক্যান্টন্‌ 
সহবে, ১৯০১ সালের ৮ই অগস্ট। তা'র পিতামহ 
নরওয়ে থেকে এসে ১৮৪০ সালে উইস্কশ্িনের অন্তর্গত 
ম্যাডিসনে বসতি স্থাপন করেন । 

লরেন্দের প্রাথমিক শিক্ষা হয় 08000. ও 
71:19-এর বিগ্যালয়ে এবং গ্রাজুয়েট হবার আগে 
তিনি সেপ্ট: ওলাফ. কলেজে ও তা'র পরে দঃ 
ড্যাকোটার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষ1 গ্রহণ করেন। 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ে [09810 1918৪ 41919 তাকে 
পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্য উত্সা- 
হিত এবং অন্প্রাণিত করেন। লরেন্স তা'র 
গ্রাজুয়েশনের জন্য মিনিসোটা, শিকাগো এবং শেষে 
য়েল্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। ১৯২৫ সালে য়েল্‌ বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়েই তিনি পি, এইচ১ডি উপাধি লাভ 
করেন। এমন সময় ক্যালিফণিয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
লরেছ্সের আহ্বান এল। সেই যে তিনি ক্যালি- 
ফর্ণিয়ায় গেলেন তারপর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
বহু আহ্বানও তাকে টলাতে পারল না। 

১৯২৪ সালে মে মাসে তীর প্রথম বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা পত্র প্রকাশিত হল। সেথেকে পর পর 
_যোল!বছর ধ্যর ছাগাঙ্গটি গবেধণা পত্র প্রকাশিত 


হয়েছে। তীর প্রথম গবেষণা পের নাম [109 
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গবেষণ] পত্রের সঙ্গে তা'র পরের গবেষণার কোনও 
যোগাযোগ নেই। তবেতা'র ডউরেটের প্রবন্ধ 
ছিল আলোক-তড়িৎ বিষয়ে। 

তিনি এই বিষয়ে য্েল ও ক্)ালিফণিয়াতে 
আরও গবেষণা করেন। য়েল্ুএ যখন লরেন্স 
্যাশন্ল্‌ রিশ্তর্চ ফেলো” ছিলেন তখনই তিনি 
পারার পরমাণুর '“আইয়নিজেশ ন্‌ পোটেন্শবল্‌ 
মেপেছিলেন । পারার উদ্দাসীন বা নিউট্র্যাল 
পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রনকে ছি'ড়ে আলাদা 
করে ফেলতে হ'লে একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন । 
সেই শক্তিটাকেই বলে পারার পরমাণুর 'আয়নাই- 
জেশন্‌ পোটেন্গ্তল্ | লরেন্দের এই পরীক্ষার 
পরই পারার পরমাণুর প্রকৃতি প্রথম সঠিক ভাবে 
নিধশীবিত হ'ল। এই পরীক্ষার ফলে কোয়াণ্টাম- 
থিওরী ব|! শক্তিকণাবাদের মুল ফধব-সংখ্যা বা 
প্রযাংক্স্‌ কনষ্ট্যাপ্ট, 4*এর মান হিসাৰ করার 
একটা দিক খুলে গেল। বোধহয় কারো কাছে 
অজানা নেই যে, 'আযাটম” মানে অবিভাজ্য 
(গ্রীক-এ, আ+, না-অর্থে উপসর্গ + তেম্নো” 
আমি কাটি) কিন্ত আজকাল পরমাণুকে ভাঙা 
পদার্থবিদদের একট] প্রায় খেল! হয়ে দাড়িয়েছে। 
লরেন্স, যখন পারার পরমাণু থেকে একটি ইলেক- 
টরনকে ছি'ড়ে আল্গ! ক'রে ফেল্লেন এবং তা, 
করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা" সঠিক ভাবে 
মাপলেন, তখন, এক কথায় তিনি'পারদ পরমাণুকে 
ভাঙলেন; কিন্তু কোনও পরমাণুর বাইয়ের [দিক 


৪ অধ্যাপ, 


ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনকে সরাতে খুবই সামান্য শকি- 
লাগে-পারার ক্ষেত্রে মাত্র দশ ভোণ্ট, লাগে এবং 
পরমাণুর ভাঙন কথাটি বত'মানে কেবল নিউক্লিয়াস 
বা পরমাণু কেন্দ্রে কোনও বদল ঘটানর ক্ষেত্রেই 
বাবহৃতত হয়। পরমাণু কেন্দ্রে বদল ঘটান মাত্রেই, 
সেই পরমাণুর আগাগোড়! রাসায়নিক পরিবত'ন 
(এক নুন যোগ-বিয়োগ ছাড়া) অর্থাৎ 
তাকে অন্ত মৌলিক পদার্থে পরিবতিত করে, 
দেওয়া! | সেই ভাঙন ঘটাবার জন্য দশ নয়, লক্ষ- 
লক্ষ ভোণ্ট শক্তি দরকার এবং কৃত্রিম উপায়ে সেই 
ভীষণ শক্তি তৈরী করার একট] বাবহারিক আবি- 
ফ্ারই আজ লরেন্সকে তা'র খ্যাতি এনে দিয়েছে । 

পবমাণু ভাঙার গবেষণায় গভীর ভাবে মনো 
নিবেশ করবার আগে লরেন্সের অন্যান্য নানা বিষয়ে 
কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক 
জীবনের আরম্ভ থেকেই 'লরেন্সের কৌতূহলের 
আশ্চর্য গ্রশত্ততা দেখা গেছে । এই নানা রকম 
বৈজ্ঞানিক কাজের একটি হচ্ছে, ও. ভয. 7899108- 
এর গঙ্গে এক সেকে্ডের ১০১২ ভাগের তিনভাগ 
সময়াস্তরটুকু, ব্যবহারিক উপায়ে পাওয়ায় সাফল্য 
লাভ। তিনি ক্যালিফণ্রিয়া় আসার পর ত্া'র 
ছাত্রদের নিয়ে 9৫ 0911.এর সাহায্যে এই 
ব্যবহারিক পদ্ধতি, বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের ক্রমপরি- 
বতনশীল অবস্থাগুলি পরীক্ষা করা বিষয়ে কাজে 
লাগালেন। 

লরেগের আর একটি কাজের কথা উল্লেখ- 
ধোগ্য-_সেটি হচ্ছে ৪/, অর্থাৎ একটি ইলেক্ট নের 
চার্জ বা আধানের সঙ্গে তা". বস্তমাত্রার অচ্ছপাত 
বা'র করবার একটি নৃতন এবং খুব সঠিক উপায় 
উদ্তাবন। এই তে। গেল পরমাণবিক ভাঙন 
বিষয়ক গবেধণাক্ষেত্রের বাইরে লরেছ্সের ঠবজ্ঞানিক 
কাজ। 

এখন থেকে ১৭ বংসর আগে ফেব্রুয়ারী মাসের 
এক সম্ধায়। জখমশন্‌ পদার্থবিদ 1. ড189:09-র 
লেখা একটি প্রবন্ধে ডাঃ লরেন্সের চোখ পড়ল। তিনি 


জরেন্টী, 


ম্প্থ 


[ ২য় বর্ষ, ১ম সংখা। 


প্রবন্ধটি পড়েন নি। কিন্ত '19:০৪-র যন্ত্রটি 
দিকে তা'র দৃষ্টি আকধিত হ'ল। এই যন্ত্রের সাহায্যে 
1০:08 ২৫০০০ ভোণ্ট, শক্তিতে পোটাসিয়ম্‌ 
পরমাণুকে যে শক্তি দিতে পেরেছিলেন, তা” ৫*১০০০ 
ভোন্ট, তড়িৎ বিভব থেকে তৈরী হ'তে পারে। যে 
তত্বটা ড1০:09 তা'র যন্ত্রে খাটিয়েছিলেন সেটা 
নৃতন ছিল না-আরও দশ বছর আগে তা' 
পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু তিনিই সেটাকে প্রথম 
তা'র যঙ্ত্রে প্রয়োগ করলেন। তা'র এই প্রবন্ধটি 
লবরেছ্মের মনে পরমাণু কেন্দ্রের ভাঙন ঘটান বিষয়ে 
একটা নৃতন চিন্তা এনে দ্িল। তিনি ভেবে 
দেখলেন যে, ধর্দি কোনও কণাকে বিশেষ সময়াস্তরে 
ক্রমাগত আপেক্ষিক ভাবে কম জোরের ধাক্কা! দেওয়। 
যায়, তা"হ'লে ধাপে ধাপে সেই কণার গতি এত দূর 
বাড়ানে যায় যে, তা'র সাহায্যে পরমাণবিক ভাঙন 
সম্ভব হয়। দ196:09 তার যন্ত্রে দু'টি ফাপা স্তম্তক 
বা সিলিগার সোজান্জি জুড়ে একটি লম্বা! স্তস্তক 
তৈরী করেছিলেন। জরেন্স, সেই নব্সায় এ রকম 
স্তস্তকের একটি সারি আকলেন, কিন্তু দেখলেন, 
যে-সব কম বস্তমাত্রার পরমাণুর সাহায্যে কেন্দ্রিক 
ভাঙন ঘটানর সবচেয়ে স্থবিধা, সেই সব কণা দিয়ে 
পরমাণু কেন্দ্র ভাওতে হ'লে তী"র যন্ত্রের দৈর্ঘ অনেক 
বেড়ে যায়। তারপরেই তিনি ভাবলেন এক্ষেত্রে 
কোনও বৃতাকার পথ ব্যবহার করা যায় কিন!। 
একটা বৈদ্যুতিক কণা যদি এমন একটা চৌম্বক 
বলক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে যে, সেই বলক্ষেত্র কণাটির 
গতিপথের সঙ্গে সমকোণে আছে, তাহ'লে সেই 
কণা একটি বিশেষ বৃত্তে একটা ঞব গতিতে ঘুরবে । 
তাঃছাঁড়।, একটি অর্ধবৃত্ত ঘুরে আসতে একটি কণার 
যে সময় লাগে, তা; নির্ভর করে কণাটির আধান 
ও বস্তমাত্রার ওপর এবং চৌন্বক বলক্ষেত্রের শক্তির 
ওপর | এই সময়টা কণার গতির ওপর নির্ভর 
করে না। কণার গতি যতই বাড়ে ততই তা'র 
বৃত্তাকার পথের ব্যাসাধ” বেড়ে বেড়ে যায়। এই 
প্রয়োজনীক্ম তথ্যটি লরেদ্দ, তখনই একটি গাণিতিক 


জাহ্ছয়ারী, ১৯৩৯ 


অন্থুপাতের আকানে লিখে ফেললেন, যা'তে' কবে 
ভ্/145:০৩-র প্রবন্ধ দেখবার পর কয়েক মিনিটের 
মধ্যে তিনি বতমান সাইক্লোউ্রনের একেবারে প্রধান 
কাজের সম্বন্ধে একট| পরিষ্কার ধারণা করতে 
পারলেন। 

১৯১৯ সালে প্রথম লর্ড রগারফোর্ড কৃত্রিম উপায়ে 
নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে একটি নতুন রকম 
অক্সিজেন পরমাণু তৈরী করেন। তারপর তিনি 
নাইট্রোজেনএর মতই কতকগুলি হাক্কা মৌলিক 
পদার্থের কৃত্রিম ভাঙন ঘটাতে সক্ষম হ'ন। কিন্ত 
আরও ভারী পরমাণু ভাঙতে হ'লে আরও বেশী 
শক্তিশালী কেন্দ্রবিধ্ংসী কণা দরকার। খুব 
বেশী বিভবাস্তরের (17069706181 01106791709 ) 
মধ্যে সেই কণা ছেড়ে দিলে তবেই তা'র সাহাযো 
ভারী ভারী পরমাণু ফাটানো সম্ভব হ'ত; কিন্ত 
অত বেশী ভোন্টেজ সহ করবার মত নল ঠরী 
করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সেপথে না গিয়ে 
লরেন্স, যে পথ দেখালেন সেটা একেবারে একটা 
নৃতন পথ। বেশী ভোণ্টেজের সাহায্য না নিয়ে 
খুব শক্তিশালী কণা তৈরী করবার জন্য তিনি 
যে কেবল সাইক্লোট্রনই বানিয়েছেন তা? নয়, তিনি 
11069: 7:8801087106 ৪.009167860: নামে আর 
একটি যন্ত্রও তৈরী করেন । এই যঙ্তর ভা136:০০-র 
যস্ত্ররে মতই ভাবী ভারী কণার গতিবৃদ্ধির জন্য 
তৈরী হয়েছিল। কিন্তু হান্ট কণার পক্ষে এই 
যন্ত্র দ্া10:০০-র যন্ত্রের মতই মোটেই স্থবিধার 
নয়। তাই লরেন্স, আবার “বল্‌ লিনিয়র 
আফ্েল্যরেটর 'নামে আরও লম্বা একটি যন্ত 
তৈরী করলেন। ১৯৩৪ সাল পর্যস্তও তিনি ভাবতেন 
থে, খুব শক্তিশালী নৃ্ট্রন তৈরী করার পক্ষে তার 
এই শেষোক্ত যন্ত্র সাইক্লোটরনের চেয়েও বেশী 
ফাজের হ'বে। শেষ পর্যস্ত ধর্দিও সাইক্লোট্রনই 
ঈব যন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী কাজের বলে প্রমাণিত 
হয়ে গেল এবং এর দিকেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি 
পড়ল। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪& 


১৯৩৭ সালের জাহুয়ারীতে লরেন্স, এবং তা'র 
ক্যালিফণিয়ার প্রথম পি-এইচ.-ডি ছাত্র চ)0161807 
চার ইঞ্চি ব্যাসের প্রথম সাইক্লোন তৈরী করেন। 
সেটা তৈ'রী হয়েছিল কাচ ও লাল মোম দিয়ে। 
সেপ্টেম্বরে বাকলির 'ন্যাশন্ল্‌ আক্যাডেমি অব. 
সায়েদসেজ+-এর সভায় লরেন্স ও এডলেফসন্‌ 
প্রথম তা'দের নৃতন পদ্ধতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
পত্র পড়েন। এরপর লরেম্প, এবং ঠা, ৯, 
[1510088602 একই মাপের একটি ধাতব 
সাইক্লোন তৈরী করেন। এই ছোট্ট যন্ত্র দিয়ে 
হাইড্রোজেন-এর একটি আণবিক আইয়ন্‌ রশ্মি 
তৈরী করা হয়। এই রশ্মির যে শক্তি, তা, 
৮০১০০০ €ভোণ্ট শক্তিতে তৈরী হ'তে পারে। 
কিন্ত সেই যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিভবাস্তর 
ছিল ২০০৭ ভোণ্ট। 





এই খানে সাইক্লোউ্রনের একটা বিবরণ দেওয়! 
প্রয়োজন । (উপরের চিত্র তরষ্টব্য)। মূলতঃ সাইক্লোউটনে 
একজোড়া ফাপ। অধবৃত্তাকার ধাতব কক্ষ আছে 
(সও১)। অনেকট! যেন একট। বড়ির বাঝ্সকে 
মাঝামাঝি ছু'খণ্ড ক'রে আলাদা ক'রে ফেল! হয়েছে। 
একটি কক্ষ (]0-র মত দে'খতে ঝলে 289, ) 
প্রথমে ধনাত্সকভাবে এবং আর একটি খণাত্মকভাবে 
আহিত থাকে; কিন্তু তারপর থেকে কক্ষছয়ের 
আধানের পোল্যারিটি বার বার অত্যন্ত ভ্রত 
( উদাহরণন্বক্ধপ, সেকেণ্ডে ৩০ ৯১০৬ বার), পরি” 


৪৬ অধ্যাপক লরেঙ্গা 


বৃতিত হ'তে থাকে । এই কক্ষদ্বযকে একটি বায়ু 
নিষ্ফাশিত স্থানে রাখা হয় এবং তা'দের সঙ্গে 
সমকোণ কবে? অর্থাৎ ছবিটির উপর. পাতার সঙ্গে 
সমকোণ করে?, উপরে ও নীচে একটি চুম্বকের 
দু'টি মেরু লাগানেো৷ থাকে, ধা'তে কক্ষদ্বয়ের সঙ্গে 
সমকোণে একটি চুম্বক-বলক্ষেত্র পাওয়া যাঁয়। 
কক্ষ একেবারে প্রথমেই ধণাত্মকভাবে আহিত 
ধরে? নিয়ে যদি &-র কাছে একটি ধণাত্মক কণা 
( উদাহরণ: আযাল্ফা কণ। ) ছেড়ে দেওয়! যায় তবে 
সেই কণা হ-কক্ষের দিকে আকৃষ্ট হ'বে। কিন্ত 
চুঙ্বকবলক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে এই কণা ক্রমেই 
বেঁকতে বেকতে একটা বৃত্তাকার পথে স্র-কক্ষের 
[3-স্থান দিয়ে বেরিয়ে আসে । ঠিক বেরিয়ে 
আসার সঙ্গে সঙ্গে -কক্ষের আধান হরে যায় 
ধণাত্ক; তাই ছুই কক্ষের মধ্যে বিভবাস্তরের 
সাহাধ্যে বধিত গতিতে কণাটি ১-কক্ষে ঢোকে। 
আবার বৃত্তাকার পথে ০-স্থান দিয়ে বেরোয় । এমনি 
করে; অনবরত ক্রমব্ধ মান ব্যাসাধের বৃত্তাকার 
পথে ঘুরতে ঘুরতে € স্থানটি দিয়ে কণাটি বেরিয়ে 
গিয়ে লক্ষ্যবপ্তকে আঘাত করে, তা'র পরমাণুর 
ভাঙন ঘটায়। একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি 
আকর্ষক | দূর্ণায়মান কণাগুলি যখন তা"দের 
ঘোরার পথে এক ব্যাসাধেব অধববৃত্তাকার পথ 
থেকে আর এক ব্যাসাধের অধবৃত্তাকার পথ 
নেয় তখন বৃহত্বর অর্ধবৃত্তাকার পথ ঘুরে আসতে 
কোনও সময়ের পরিবর্তন হয় না। 

এখন, অমুক 'ব্যাসের; সাইক্লোটরনের অর্থ 
খুবই ম্পষ্ট-অর্থাৎ, চার ইঞ্চি ব্যাস বলতে একটি 
'ডী-র ব্যাসের দৈর্ঘ বোধায়। 

যা+হ'ক, নৃতন উৎসাহে লরেন্স, এরপর এগার 
ইঞ্চি ব্যাসের একটি পাইক্লোট্রন বানালেন। এই 
ধঙ্্রটির সাহায্যে ১$ মিলিয়ন ভোল্ট শক্তির হাই- 
ড্রোজেন, আইয়ন্‌ তৈরী করা হ'ল। এত শক্তিশালী 
,কণা-রশ্বি এর আগে আর কখনও কোনও বিজঞনা- 
গারে'তৈরী হয়নি । ১৯৩২ সালে গ্রীষ্মে এই কণা- 


| ২য় বর্ষ, ১ম লখখা। 


রবি লিখিয়ম্‌ পরমাণুর ভাঙন ঘটাবার জন্য ব্যবহার 
করা হয়। এই বছরেই কেমৃত্রিজের রছ্ারফোড” 
এর বিজ্ঞানাগারে 0০০1:০1%% ও 81600 ১০০১ 
০০০ ভোণ্ট শক্তির প্রোটনের পাহায্যে ৭ পরমাণ- 
বিক ওজনের লিথিয়ম্‌ পরমাণু ভেঙে ছুটি আলফ। 
কণা পান। কিন্ত এই পরীক্ষাই যখন খধার্ক- 
লির বেভিয়েশন্‌ ল্যাবরেটরীতে লরে্স, আবার 
করেন তখন তা"র অদ্ভুত শক্তিশালী যত্ন দিয়ে এ 
ভাঙ্গন সহজেই ঘটাতে পারেন। আ্যামেরিকায় 
সেই প্রথম মৌলিক পদার্থের ভাঙ্গন। কিন্তু তা'র 
পর থেকে এখন পর্যন্ত এই সাইক্লোট্রনই বৈজ্ঞা- 
নিকদের কাছে ভাঙ্গন ঘটাবার সবচেয়ে শক্তিশালী 
যশ বলে গণ্য হয়েছে । হান্ক। লিখিয়ম পরমাণু 
ভাঙবার জন্য যদিও দশ লক্ষ ভোণ্টের প্রোটন্ই 
যথেষ্ট ছিল, তবুও ভারী ভারী মৌলিক পরমাণু 
ভাঙবার জন্য যে আরও বেশী শক্তিশানী কণা 
প্রয়োজন তা লরেম্মের ভাল করেই জানা ছিল 
এবং খুব শক্তিশালী কণা তৈরী করতে হ'লে 
যে ১১ ইঞ্চি ব্যাসের যস্ত্রের চেয়ে ঢের বড় যন্ 
দরকার তা?ও তিনি জানতেন। সাইক্লোট্রনে 
কেন্দ্রবিধ্বংসী আইয়নের চলার পথকে বৃত্তাকার 
করবার জন্য যে চুম্বক দরকার তার মেরুগুলির ব্যাস 
অন্ততঃ “ডী'-র বাসের সমান হওয়া দরকার । লরেন্মা 
ফেডারেল টেলিগ্রাফ কোম্পানীন্ন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট 
অধ্যাপক 14, পলা, ঘ্রা9119:কে অনুরোধ করলেন 
একটি বড় চুম্বক তৈরী করবার অ্বম্থ। ঠিক 
সেই সময় 70]19:-এর কাছে একটি বিরাট চুম্বক 
পড়ে ছিল। চীন গবর্ণমেন্ট: বেতাবরপ্রেরকের 
জন্য একটি চুম্বক তৈরী করতে দেন? কিন্তু সেটিকে 
পাঠাবার আগেই তারা জানান যে, এ ধরণের 
চু্ধকে আর কোন দরকার নেই। ১৯৩২ সালে 
এই চুম্বক দিয়েই প্রথম ঠিক বড় সাইক্লোট্রন্‌ 
তৈরী হ'ল। এই যন্ত্রটির বাস ৩৭ ইঞ্চি। 
গজন ৭৫ টন। 

এখনকার যে সবচেয়ে বড় সাইক্লোন, সেটা 


জানুয়ারী, ১৯৪৯ ] 
]1187) লু, 00089. 70550186102 
[1810018605তে আছে । এর ওজন ২২০ টন। 


এই যন্ত্র থেকে যে কণা-রশ্মি বেরিয়ে আসে তা'র 
ব্যাস কয়েক ইঞ্চি এবং সেই রশ্মি প্রা ৫ ফিট 
বাতাসকে ভেদ করতে পারে। বহু “য়টেরিয়ম, 
বা ভারী হাইড্রোজেন্-এর পরমাণু-কেন্দ্র মিলে এই 
রশ্মি তৈরী । এই রশ্মি সাইক্লো্রন্‌ যন্ত্র থেকে বেরিয়ে 
আসছে সেকেণ্ডে ২৫,০০০ মাইল বেগে, অর্থাৎ 
আলোর যা” বেগ, তার প্রায় এগ ভাগ বেগ। 
সেকেণ্ডে সাইক্লোট্রন থেকে ৬৯৮ ১০১৪ এ" রকম কণা 
বেরিয়ে আসছে । বেরিলিয়মের উপর সাইক্লোন 
রশ্মি ফেলে এই মৌলিক পদার্থের ভাঙন ঘটান 
সম্ভব হয়েছে এবং এই ভাঙনের ফলে প্রচুর ন্য্রন্‌ 
কণা বেরিয়ে এসেছে । রেডিয়ম্‌ থেকে ঠিক সমান 
এক্তি ও ঘনত্বের নুষ্রন্রশ্মি পেতে হলে ২০০ 
পাউও্ড বেডিয়ম্‌ লাগবে, অথচ এক আউন্স 
রেডিয়মের দাম প্রায় ডলার। 
সাইক্লোউ্রনের সাহায্যে যে সংখ্যার অত্যন্ত শক্তিশালী 
কণা তৈরী হ'তে পারে, আর কোন উপায়ে এখনও 
পর্বস্ত তত সংখ্যার ও তত শক্তিশালী কণা তৈরী 
কর! যায়নি । এই ক্ষেত্রেই এই যুগান্তকারী যন্ত্রে 
এত ব্যবহারিক মূল্য । 

বত'মানে প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু- 
কেন্দ্র ভাঙা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রায় 
এক একটি নূতন পদার্থ তৈরী হয়েছে। 
সাইক্লোট্রনের একটা বড় বিশেষত্ব, পরমাণু কেন্দ্রিক 
শক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে স্ফষুরিত করা । বোধ হয় কারে 
কাছে অজানা নেই যে, জগতের প্রায় সমস্ত শক্তির 
আধার পরমাণু-কেন্দ্র এবং বতমানে জান! গেছে যে, 
এমন কি কম গতিশীল নৃ[্্রন্‌ কণা মুবেনিয়ম্‌ পরমাণু 
কেন্দ্রের দ্বিধ-বিভাজন ঘটাতে সক্ষম । এই বিভা- 
জনে ২৯১০৮ ইলেক্টন্‌ ভোপ্ট শক্তি প্ষুরিত হয়। 
এক ভোন্ট বিভবাস্তরের মধ্য দিয়ে একটি ক্রমবর্ধ- 
মান গতিশীল ইলেক্টুন যে শক্তি লাভ করে 
সেই শক্তিকে বলে ১ ইলেুন্ ভোল্ট, । 


টা 
১১০০০৩১৩০০৩ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪৭ 


এক ইলেক্টন্ভোণ্ট, ১৬০ ৯১০-১২ আর্গএর 


মমান। 

সাইক্লোউ্রনের সাহায্যে যে প্রত্যেক স্ুস্থিত 
মৌলিক পদার্কে অন্ত রকম মৌলিক পদার্থে 
বদলানো হয়েছে তা” আগেই বলা হয়েছে । কিন্ত 
সেগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই তেজক্রিয়। বতণ্মানে 
সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাঁপবিক বন্ধন- 
বিশিষ্ট অবস্থাগুলির বা আইসোটোপের মোট সংখ্য! 
প্রায় ৩৮৬। তা'র ওপর আবার কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরী কর! তেজক্ষিয় পদার্থের সংখা প্রায় ৩৩৫; 
এর মধ্যে ২২৩-টি অর্থাৎ প্রায় ২/৩ অংশই সাই- 
ক্লোট্টনে তৈরী । 

কত্রিম উপায়ে আবিষ্কৃত বহু তেজক্ষিম় পদার্থ 
আজ প্রাণতত্ব এবং চিকিৎস1 বিজ্ঞানকে অনেকখ।নি 
এগিয়ে দিয়েছে । আরও কতকগুলি তেজগ্রি় 
পদ্দার্থ কেবল পদার্থবিদ ও রসায়নবিদের কৌতুহল 
আকর্ষণ করে। যেমন, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত 
বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল যে, ৮৫ ও ৮৭ পরমাণবিক 
সংখ্যার্বিশিষ্ট 8/:৪-$00109 ও 68 0898$017) এই 
ছুটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া পর্যায়-সারনীর অর্থাৎ 
পিরিয়ডিক টেবলের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ ই 
বুঝি পাওয়া গেছে । তারপর ধারণা হয় যে, ৪৩ ও 
৬১ পরমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট 1008৪801000 ও 
1111101010)-এর অস্তিত্বের পক্ষে কোনও জোরালো 
যুক্তি ও প্রমাণ নেই । কিন্তু “রেডিয়েশন বিজ্ঞানা- 
গারের, একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক []1001]10 
9986” সাইক্লোট্রনের সাহায্যে ৪৩ সংখ্যক পদার্থের 
একটী তেজক্রিন আকার পেয়েছেন। এই 
বিজ্ঞানাগারেরই 10819 00:80, 0.০. 781011- 
6070) 9. 9926 ও 1. 7, 11801910219-র 
মিলিত চেষ্টায় সাইক্লোট্রনেরই সাহাধ্যে ৮৫ সংখ্যক 
€৮৪-10109 এর একটি তেজ্রিম আকার পাওয়া 
গেছে। ইতিমধ্যে পারির [17:5709 08:19-0 ০1106 
বিজ্ঞানাগারে 92:8-0868101) আবিদ্কুত হয়েছে। 

€100809৮  9601288% হিসাবে ব্যবহার করার 


৪৮ | অধ্যাপক লয়েলা, 


জন্যই কৃত্রিম তেজক্রিয় পদার্থের, প্রাণতত্বে ও 
চিকিৎস! বিজ্ঞানে এত বড় স্থান। তেজক্ষিয় সৌডিয়ম্‌ 
যদ্দি সাধারণ হ্ুনের মত খাওয়া যায়, তবে তা"র 
পরমাণুগুলি আশ্চধ দ্রতগতিতে দেহের নানা 
অংশে ছড়িয়ে পড়ে । তেজক্ষিয় সোঁভিয়মের টিকে 
থাকার গড় সময় ২১ ঘণ্টা। যখন এই সোডিয়ম্‌ 
তার তেজক্রিয়ার ফলে ব্দলে সম্পূর্ণ অন্য একটি 
মৌলিক পদার্থে পরিবতিতি হয় তখন গাইগের্‌- 
ম্ুলের্‌ কাউণ্টারের সাহায্যে দেহের ভেতরে তার 
গ্রত্যেক পরমাণুর অবস্থিতি নির্দেশ করা যায়, কারণ 
তা'থেকে দ্রুত গতির কণিকা বেন্িয়ে আসে । এই 
তেজক্ষিয় পরমাণুগুলি দেহের বিভিন্ন অংশে ঘোরার 
ফলে শরীরের মধ্যে রাসায়নিক ও যাস্ত্রিক প্রক্রিয়া 
সম্বন্ধে পরিক্ষার ধারণা কর] যান । অধ্যাপক 
&, ৬. 7711]-এর মতে এই “নির্দেশক পরমাণুর, 
€ 68092 86011) ) ব্যবহার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই 
প্রাধান্য পাবে। 

নৃতন কৃত্রিম তেজফ্রিয় পদার্থগুলি যে কেবল 
“নির্দেশক মৌলিক পদার্থ, হিসাবেই ব্যবহৃত হয় 
তা'ই নয়; এমন কি, ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হ'তে 
আরম্ভ করেছে। ক্রনিক লিউকেমিয়া রোগে এর 
প্রয়োগের দরুণ খুবই আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। 


| ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


সাইক্লোট্রন্‌ থেকে তৈরী নৃন্র্শ্মির সাহায্যে 
ক্যানসারের মত রোগেরও চিকিৎসার আশাগ্রদ 
সম্ভাবনা আগেই দেখা গেছে। 

রেডিয়েশ নুবিজ্ঞানাগারে ভাই 
চিকিৎসাবিদ্‌ জন্‌ লরেন্দ থাকায়, আরর্ণেন্ট, তা"র 
সহযোগীতা সম্পূর্ণভাবে পেয়েছেন। 

আজ দুরবীক্ষণ যগ্ত্রকে বাদ দিয়ে জ্যোতিথিষ্যাই 
বা কোথায় যায়, আর অণুবীক্ষণ বন্ত্রকে বাদ দিয়ে 
প্রাণথততৃই বা কোথায় যায়! পরমাঁণবিক পদার্থ- 
বিদ্যার অঙ্কুর অবস্থায় সাইক্লোট্রটনের স্থানও সেই 
রকম। তবে বিজ্ঞানজগতে এর স্থান আরও 
একটু বিশেষ ধরণের, কারণ এর সাহায্যে এমন 
কতকগুলি পদার্থ তৈরী হয়েছে যে, সেগুলির 
প্রত্যেকটিরই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানের 
নানা শাখায় অনুভূত হয়ে আসছিল। সেইজন্য 
আণেস্ট, লরে্সকে একজন বিখ্যাত ও যথার্থ 


লরেশের 


আবিষ্কারক বল৷ যায়। 

সাইক্লোট্রনের উৎকর্ষপাধন, বহু কার্ধক্ষম ও 
উৎসাহী কর্মীর মিপিত চেষ্টার ফল; কিন্তু 
লরেন্দেরই প্রতিভা ও অনুপ্রেরণা এই সকল কর্মাঁদের 
চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছে । বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
সমবায় চেষ্টার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত এই রেডিয়েশন 
বিজ্ঞানাগারে দেখ! গেছে। 


' ৮ * *% দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে 
সেখানে বিজ্ঞানের কথ! শুনাইতে হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু 
পরিবন্তিত হয়। ধাতু পরিবপ্িত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল স্থদৃঢরূপে স্থাপিত 


হয়। 


অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় 


বিজ্ঞান শিধাইতে হইবে” বঙ্গে বিজ্ঞান ( বঙ্গদর্শন; কার্তিক ১২৮৯) 


হাঁস, স্বুরগীর খাছ্য-নির্বাচন 
প্রীভবানীচরণ রায় 


আমাদের দেশে হাস ও মুরগীর চাহিদ। দিন দিন 
যেরূপ বুদ্ধি পাইতেছে, খাছ্যবস্ত সম্বন্ধে আমাদের 
বৈজ্ঞানিক অন্ুসদ্ধিংসার সেরূপ প্রসার আজও হয় 
নাই। বিজ্ঞানের আলোচন| এখনও কেবল পাঠ্য 
পুস্তকে, ধ্দনিক কাগজের রবিবাসরীয় স্তস্ভে, তাও 
২ কিম্বা & “কলমে” আর প্ডুইংৎ রুমের” স্বল্প 
পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই সুদূর পল্লী- 
গ্রামের অস্বাস্থ্াকর পরিবেশের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে পালিত হাস ও মুরগীর পাল প্রত্যহ 
যখন সহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা 
হয় ক্রেতারা তখন কেবল পালকের বাহার দেখিয়াই 
সেইগুলি ক্রয় করেন। পালকের নীচে সযত্বে 
আচ্ছাদিত অস্থি্মসার পাখীর দেহে কোন রোগ 
আছে কিনা, খান্চ হিসাবে উহার মূল্য কতখানি 
এসব বিষয় একবারও চিন্তা কৰিিয়া দেখেন না, অথচ 
এই সব রোগজীর্ণ পাখীর মধ্য দিয়! যে নানা 
গ্রকারের গীড়া প্রত্যহ সংক্রামিত হইয়৷ পড়িতেছে 
সে কথা কাহারে! অজ্ঞাত নয়। এই কথাও সকলে 
জানেন যে, কেবল সিদ্ধ করিলেই সকল রকমের 
বীজাণু ও বিষের হাত হইতে মুক্তি লাভ কর! 
যায় ন|। তাহা হইলে যক্্ারোগের বীজানু ও 
সাপের বিষ মানুষের পক্ষে এমন মারাত্মক হইয়! 
থাকিত না। 

ব্যাপক দৃষ্টিতে কৃষি পরিকল্পনায় হাস, মুরগীর 
স্বান অকিঞিৎকর নয়। আমরা! যে এ বিষয়ে 
যথেষ্ট অবহিত নহি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। গত কয়েক মাসে আমি কয়েকটি প্রবন্ধে 
এই সম্পর্কে যে আলোচন। করিয়াছিলাম এবং হাস, 
মুরগীর প্রসারহেতু যে পরিকল্পন উপস্থাপিত করিয়া- 
ছিলাম তাহা প্রণিধানযোগ্য হইলেও দেশ 

ণ 


ও দশের কাজে লাগে নাই। আশা করি দেশের 
খাছ্সমস্তা সমাধানে এই পরিকল্পনা! কার্ধকরী 
কৰিবার পথে বাধ! স্ি হইবে না। আমার এই 
পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃত সুতরাং তাহাতে কোন 
বিশেষ একটি সমস্যা লইয়। আলোচিত হয় নাই । 
কেহ কেহ হয়ত গুটিকয়েক হাসু, মুরগী লইয়া কাজ 
করিতেছেন অথবা করিতে চান, তাহাদের পক্ষে 
বিজ্ঞানসম্মত কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন। এই 
প্রবদ্ধে হাস, মুরগী পালনের জন্য কিরূপ থাছ্ঠ নির্বা- 
চন কর! যায় সেইটুকুই আলোচনা! করিব। প্রশ্ন 
উঠিতে পারে, যেখানে মানুষের খাগ্যাখাছ্য নির্বা- 
চনের অবসর বিরল সেখানে হাস ,মুরগীর খাগ্ 
বিচার অবাস্তর কিন।। স্থতরাং প্রারস্তেই উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন যে, মান্থষের খাছ প্রোটিন বস্তর 
অভাবে যে কঠিন সমস্তার উতদ্তব হইয়াছে, ডিম ঝ! 
মাংসই সেই অভাব কিয়দংশ পূরণ করিতে পারে। 
হাঁস, মুব্গীর খাছ নির্বাচনে মান্থষের সঙ্গে কোন 
বিরোধ আশঙ্কা! কর! ব্যন্তবাগীশের লক্ষণ বলিয়াই 
মনে হয়। 

হাস ও মুবগীকে আমর! সাধারণতঃ ডিম অথবা 
মাংসের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকি । নিয়মিত 
ভালো ডিম পাইতে হইলে যেরূপ খাঁছের প্রয়োজন 
মাংসের জন্য পালিত হাস ও মুরগীর থাস্ত তাহা 
হইতে বিভিন্ন । খাগ্ের মমপরিমাণ ডিম অথবা মাংস 
পাইতে হইলে তাহা খাগ্যের গুণের উপর বহুলাংশে 
নির্ভর করে। অন্ঠান্ত প্রাণীদের মত জল, ন্বেহপদার্থ 
প্রোটিন, ও লব্ণজাতীয় ভ্রব্যের সমাবেশে হাস- 
মুরগীর দেহ ও ডিম উভয়ই পরিপুষ্ট হয়। চিত্রে 
ডিম ও দেহে উক্ত পদার্থ গুলির আনুপাতিক সম্পর্ক 
দেখিলেই বুঝা যাইবে যে পরিপুষ্ট ডিম পাইতে, 


৫০ হাস, মুরগীর খান নির্বাচন 


হইলে দেহের পু্িও সমভাবে প্রয়োজন । এইজন্য 
জল, লে, শ্বেতসার, প্রোটিন, লব্ণজাতীয় দ্রব্য ও 
ভিটামিন এই কয়েকটি উপাদানের অবস্থিতি খাদ্যে 
একাস্ত বাঞ্নীয়। দেহরক্ষণ ও পোষণ কার্ষে 
ইহাদের ক্রিয়া সকল প্রাণীমাত্রেই একই প্রণালীতে 
সাধিত হয়। খাছ্য-বস্ত নরম করিতে এবং পরিপাক 
কার্যে সহায়তা করিতে যথেষ্ট পরিমাণ জল পান 
করান গ্রয়োজন। অন্যান্য খানের মধ্যে ধান্যবগীয় 
শন্যে অবস্থিত শ্বেতসারই গ্রধান। ইহাতে চধি 
বৃদ্ধি করে এবং দেঁহগঠনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় 
তাপ উৎপাদন করে। প্রোটিন ক্ষীয়মান দেহতত্তর 
ধরুক্ষণ করে এবং মাংস, পালক এবং ডিম প্রস্ততি 


[ ২য় বধ, ১ম সংখ্যা 


প্রায় ১০ সপ্তাহ পর্বস্ত প্রোটিনের এই প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। খাদ্যে প্রোটিন যত বেশী থাকিবে 
খাগ্যের পরিমাণ সেই অন্গপাতে কমানে। যায়! 
অর্থাৎ ১৩% প্রোটিন খাছ্যের ৪ সের এবং ১৭% 
প্রোটিন খাগ্যের ৩ সের সমান কার্ধকরী | বিশেষ- 
ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন অধিক সংখ্যক ডিম দরকার 
হাস-মুরগীকে রীতিমত যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন 
খাওয়ান একান্ত প্রয়োজন । প্রোটিনের পরিমাণ 
বাড়াইলে ডিমের সংখ্যাও বাড়ে বটে, কিন্তু ১৬%এর 
বেশী প্রোটিন যুক্ত খাছ্য দিতে গেলে আধিক ক্ষতির 
সম্ভাবনা আছে । ধান্যবর্গীয় খাছ্যের সঙ্গে মাখন 
তোলা দুধ, ঘোল ইত্যাদি জান্তব প্রোটিন মিশ্রিত 





ভিটামিন-বি'র অভাবে মুরগীটার এই অবস্থা । 


কার্ধে সহায়তা করে। ধান্যবর্গায় শস্তে যেসব 
প্রোটিন থাকে তাহাতে উপকঝোক্ত কার্ধ স্ুষ্ঠরূপে 
নিপ্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য প্রয়োজনীয় 
জান্তব প্রোটিন হাস, মুরগীর খাছ্যে থাক! বাঞ্চনীয় | 
প্রোটিন খাগ্যের গুণাগুণের উপর যেমন মাংস ও 
ডিম প্রস্ততি বহুলাংশে নির্ভর করে, তেমন এই সব 
খাগ্য বয়বহলও। এই জন্যই আধিক সঙ্গতি বজায় 
রাঁখিয়! খাছ নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা 
সহজেই অনুমেয় । 

দেহের আয়তন বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার মূলতঃ 
প্রোটিণের গুণ ও পরিমাণের উপরই নির্ভর করে। 


করিয়া দেওয়া উচিত; তরল অবস্থা মাছি 
ইত্যাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করা উচিত। নয়তো 
বোগাক্রমণের সম্ভাবন। থাকিতে পারে। এছাড়া 
মানুষের খান হিসাবে পরিত্যক্ত মাংসের কিম এবং 
শুকুন! মাছের গুড়া দ্বারা জান্তব “প্রোটিনের অভাব 
পুরণ করা যায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের জন্য সয়াবিন, 
তুলা, তিসি, নারিকেল চীনবাদাম ইত্যাদির “ছিবড়া” 
ব্যবহার করা ষাইতে পারে। উল্লিখিত জিনিষ- 
গুলির মধ্যে সয়াবিন ব্যতীত কোনটিই অধিক পরি- 
মাণে খাছ মিিত কর! সমীচীন নহে। 
ন্নেহজাতীয় পদার্থ দেহপুষ্ির কাজে খুব কমই 


) ১৯৪৯ ] 


ব্যবহৃত হুয়। উপযুক্ত পরিমাণ শ্বেতসার হইতেই 
দেহাভান্তরে চবি সহিমষ্ট হয়। সুতরাং পৃথক চবি 
খাগ্যে মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হয় না । 

প্রয়োজনীয় লবণের মধ্যে ক্যালনিয়ম্‌, সোডিয্নম্‌ 
ক্লোরিণ, ও ফসফরাস্‌ ইত্যাদিই প্রধান । মার্বেল, 
ঝিকের খোসা ইত্যাদি ক্যালসিয়মূ সরববাহ 
করিতে পারে। দেখিতে হইবে যে. ক্যালসিয়মের 
নঙ্গে যেন বেশী ম্যাগনেসিয়ম্‌ না থাকে । সোভিয়ম 
ও ক্লোরিণ' সাধারণ লবণেই পাওয়া যাইবে । এ 
ছাড়৷ দুধ বা ঘোলের মধ্যেও পরিমিত লবণ থাকে । 
হাড়ের গুড়া বা মাছের কাটা ইত্যাদির গুড়া 
প্রয়োজনীয় ফসফরাসের চাহিদা! মিটাইতে পাবে। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সামান্য উত্তাপে 
(৪৫4 সেন্টিগ্রেড ) শুকানো গোবর হাস, মুবগীর 
থাগ্য হিসাবে চমত্কার কার্ধয করে। ইহা মাত্র 
অল্প পরিমাণে অন্যান্তি খাগ্ঘন্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত 
করিয়া দিতে হয়| : 

ভিটামিনের প্রয়োজন প্রাণীজগতের সর্বত্র । 
সতর্কতা অবলম্বন করিলে সাধারণ খাগ্যে ভিটামিন্‌ 
ংরক্ষণ অসম্ভব নয়; কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে 
পৃথকৃভাবে ভিটামিন্‌ দেওয়! দরকার হইয়া পড়ে। 


অধিক সংখ্যক ক্ফোটনযষোগ্য ডিম পাইতে 
হইলে হাস-মুরগীকে ভিটামিন “এ যুক্ত 
খাগ্চ পরিমিত ভাবে দেওয়া দরকার। ডিমের 


কঠিন আবরণ প্রস্ততিকার্ধে ক্যালসিয়ম ও 
ফসফরাস যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তপ্রবাহে 
চালিত হয় তজ্জন্য ভিটামিন “ডি? অত্যন্ত প্রয়োজন । 
তণ্ভিন্ন ষে সব ক্ষেত্রে হাস বা মুরগী বাহির হইতে 
পারে না অর্থাৎ যখন আবদ্ধ অবস্থায় পালিত হয় 
সেখানে ন্ুর্যালোক হইতে ভিটামিন “ডি? 
আহরণ সম্ভব নয় এবং অভাব পৃরণের জন্য এ 
ভিটামিন্‌ খাদ্যে থাক! উচিত । ভিটামিন ণজি* বা 
রিবোক্্যাবিন ডিমের ক্ফোটন-যোগ্যতা নিধণরণ 
করে। উপরোক্ত তিনটি ভিটামিন বাদে অন্যান্ত- 
গুলি সাধারণ খাছ্ে উপযুক্ত. পরিমাণেই থাকে । 


জ্ঞান ও বিজন &১ 


ভিটামিনের জন্য পালং, কপিপাতা ইত্যাদি সবুজ 
শাকসজী যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো দরকার । 
মাখনতোলা দুধ, ঘোল, পরিত্যক্ত মাসের কিম! 
অথবা মাছের গুঁড়া ইত্যাদি *রিবোফ্র্যাবিনের” 
চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে 





এক সপ্তাহ উপযুক্ত খাগ্গ্রহণের পর আগের 
মুরগীটাই এই অবস্থায় পরিবতিত হইয়াছে। 


একশত সাধারণ মুরগী-শাবককে সুস্থ ও সবগ দেহে 
পালন করিবার জগ্ত যে পরিমাণ আহার্ধ প্রয়োজন 
হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল। 


বয়ল (সঞ্চাহ) | মাসিক আহাধ (সের) 
৪ ৫৮-৯৫ 
৮ ২২৫-২৫৫ 
১২ ৪১৫-৪৮৫ 
১৬ ৬৪৫-৭১৫ 
০ ৮৫৩-১০৭৫ 
২৪ ১৩৫০-১৫০৩ 





উল্লিখিত খাছব্যবস্থা সাধারণ দেহগঠন ও ডিম 
প্রস্তুতির জগ্তই প্রয়োজন । যে সফল হাস, মুব্রগীর 
দেহে পরিমিত মেদধৃদ্ধি করিয়া তাহাদের খাংস 


&২ হাঁস, জুরগীর খান নির্বাচন 


ভোজ্য হিসাবে ব্যবহৃত কর! হয় তাহাদের খাছ্চা- 
ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ শ্বতত্ত্র। মেদবৃদ্ধি করিবার যে 
প্রক্রিয়া আছে তাহাতে মাংস নরম ও স্থপাচ্য হয়। 
সাধারণ গৃহস্থও এই প্রক্রিয়া সাহায্যে সহজেই 
মেদবৃদ্ধি করিতে পারেন। তজ্জন্য প্রক্রিয়াটি 
বিস্তারিত বর্ণিত হইল । 

বাজার, এমনকি কৃষিফার্ম হইতে হাস বা 


[২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


চলিবে । এই সময় হাস বা মুরগীকে অন্ধকার ঘরে 
আবদ্ধ রাখা দরকার স্থতরাং বাতাস চলাচলের 
সথব্যবস্থা থাক একাস্ত প্রয়োজন। অন্ধকারে 
থাকার দরুণ ভিটামিন “ডি* আহার্ষে মিশ্রিত 
করিয়া দেওয়া বাঞ্চণীয়। ১৫ হইতে ২১ দিনের 
মধ্যেই মেদবৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর অতি সরল 
প্রক্রিয়ায় মাংস স্থপাচ্য ও নরম করা! হয়। হাঁস বা 





মুরগীর শরীর ও ডিমের মধ্যে কে।ন কোন পদার্থ কি পরিমাণে আছে 
তাহ! দেখান হইয়াছে। 


মুর্গীকে প্রথমেই ডি, ডি, টি দ্বারা বীজাণু মুক্ত 
করিতে হইবে । অতঃপর ম্যাগসাল্ফ, খাওয়াইয়। 
অন্ত্স্থ যাবতীয় ময়ল! বাহির করিয়৷ দিতে হইবে। 
পরিশেষে লাল আলু, ঘোল, তুট্রাচূর্ণ এবং সামান্য 
শুক্ন1 গোবর গুঁড়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া! কাদা- 
কাদ! অবস্থায় খাইতে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জল 
না দিয়া ১৫ হইতে ২১ দিন পর্ধ্য্ত এই আহার্ধ-ব্যবস্থা 


মুরগীকে এমনভাবে হত্যা কর। হয় যাহাতে মুক্ত 
রক্তগ্রবাহ সম্পূর্ভাবে নিগত হইয়া যায়। হত্যা 
করিবার অর্ধ ঘণ্ট! পূর্বে এক চামচ শির্কা (ভিনিগার) 
মুখে ঢালিয় দিম্না হাস বা মুরগীকে নিয্নাভিমুখী 
করিয়া অন্ততঃ অধ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। 
এই প্রক্রিয়ায় মাং অস্তঃপবিশোধিত হইয়া 
নরম ও স্থপাচ্য হয়। 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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পাবীরও কৌতুহল ! 


জান বিজ্ঞানের খবর জানবার জন্যে 
তোম'দের কৌতুহল জাগ্রত হোক। 





বিকিনিতে পরীক্ষামূলক আটমবোমা-বিস্ফোরণের দৃশ্য 
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(জনে াখ 


পরমাণুর শভ়ি 


আযটম-বোমার খবন্ন তোমাদের অক্লানা নেই। গত মহাযুদ্ধের সময় আযটম-বোম। 
নিক্ষেপের কলে জাপানের হিরোদসিমা ও নাগাসাকি সহর ছুটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 
বিল্ফোরণের ফলাফল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পরে আমেরিকান গভর্ণষেন্ট 
বিকিনিতে আযাটম-বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিলেন, একথাও তোমর! জান। যুদ্ধের 
সময়ে ব্যবহৃত উগ্র বিস্ফোরক পদার্থ পরিপুণণ বোমা, রকেট, টর্পেডো, মাইন প্রভৃতি 






১ গ্োটন ৬ 
0 নিউটু টিন ৮ আএ৪০জন শ্িডাক্রযসচ্গ 


১নং চিত্র। বায়ে--অক্সিজেন পরমাণুর ভিতরের দৃশ্ঠ । ভানে__নিউক্রিয়াস 
বা,কেন্ত্রীয়বস্তটাকে বড় করে দেখান হয়েছে। যোগ চিহ্নিত কালে! 
গোলকগুলে। ধনতড়িতাবিষ্ট প্রোটন কণিকা । বাকীগুলো নিউই্ন। 


অনেক রকম মারণাস্ত্রের কথ! তোমরা শুনেছ। কিন্ত আটম-বোমার শক্তি ওগুলোর 
চেয়ে ঢের বেশী। আ্যাটম-বোমার এই প্রচণ্ড শক্তি কেমন করে' পাওয়! যায়? পদাথ- 
বিজ্ঞানীর। বিবিধ পরীক্ষার ফলে আ্যাটম বা পরমাণু থেকে যে উপায়ে শক্তি বের করবার 
চেষ্টায় কৃতকার্য হয়েছেন সে সম্বন্ধে মোটামুটি ছু'একটি কথা বলছি। 

'আযাটম' কথাটাকেই বাংলায় আমর। বলি “পরমাণু । পরমাণুর ভিতরকার শক্তি 
বার করেই আটম-বোমার বিশ্ফোরণ ঘটানে! হয়। কিন্তু আটম বা পরমাণু হলো পদার্থের 
সুক্মাতিসুক্ষম অংশ । এরূপ নুক্ষতঘ অংশ থেকে এমন প্রচণ্ড শক্তির আবির্ভাব ঘটে 


$8 পরমাণুর শক্তি [ ২য় বধ, ১ম সংখ্যা 


কেমন করে? কথাটা বুঝতে হলে পরমাণুর ভিতরে কি আছে সে খবর জান! দরকার । 
এক সময়ে ধারণ! ছিল, পরমাণু পদার্থের সুদ্মমতম অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ তাকে আর 
ভাঙা বায় না। কিস্তু আধুনিক বিজ্ঞানীর অদ্ভুত রকমের বনুবিধ পরীক্ষার ফলে 
পরমাণুর ভিতরকার অনেক রহম্য জানতে পেরেছেন। একাধিক ক্ষুদ্রতর কণিকার সমবায়ে 
পরমাণু গঠিত হয়ে থাকে। পরমাণুর বাইরের দিকে থাকে ইলেকট্রন নামে এক বা! 
একাধিক খণ-তড়িৎ কণিকা । ইহাদের ভর বা বস্তুপরিমাণ অতি নগণ্য। পরমাণুর 





ইউব্রেনয়।চা ২৩৭ 
নিউক্রিযাদে 


২নং চিত্র । বীয়ে-_ইউরেনিয়াম২৩৫এর পরমাণুর ভিতরকার দৃশ্য । ডানে-- 
কেন্দ্রীয়বস্তুটীকে বড় করে দেখান হয়েছে । যোগ চিহ্নিত কালো গোলকগুলো 
ধন-তড়িতাবিষ্ট প্রোটন কণিকা । নিউট্রনগুলো সাদা । সেগুলো মধ্যস্থলে 
অবস্থান করে নিউক্লিয়ামটাকে একট] অনমান ভাগ্বেলের মত আরুতি দিয়েছে । 


ভিতরের অংশটাকে বল! হয়--নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীয়বস্তু। সৌরজগতে গ্রহগুলো৷ যেমন 
বিভ্ভিন্ন কক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, ইলেকট্রনগুলোৌও তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তর 
চারদিকে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে । পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তর মধ্যে আছে প্রোটন নামে 
এক বা একাধিক ধনতাড়িতাবিষ কণিকা আর নিউট্রন নামে তড়িতাবেশশুন্ধ কণিক!। 
পূর্বেই বলেছি ইলেকট্রন কণিকার ভর নগণ্য। কাজেই পরমাণুর ভর তার নিউক্লিয়াস বা 
কেন্দ্রীয় পদার্থের উপর নির্ভর করে। কোন একট! পরমাণুর নিউক্লিয়াসের, মধ্যে যতগুলো 
প্রোটন থাকবে, তাড়িতিক সাম্যাবস্থ। ঠিক রাখবার জন্যে তাদের চারদিকে ততগুলে। 
ইলেকট্রন সংগ্রহ করে নিতে হুবে। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় এই ইলেকট্রনগুলোর 
কক্ষ পরিবর্তনের ফলেই শক্তির আবির্ভাব ঘটে। কয়লা বা গ্যাসোলিন পোড়ালে 
যে শারক্ত পাওয়া যায় তা” হুলে। রাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি। রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার 
যতটা শক্তি পাওয়। যায়, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিশৃব্খল] ঘটাতে পারলে তার 
চেয়ে অনেক বেশী শক্তি পাওয়া যেতে পারে। | 

এছাড়া, পরমাণুর কেন্দ্রায়বন্তর স্ঘন্ধে আর একটা কথা জেনে রাখ দয়ার । কোন 
পদার্থের পরমাণুর বস্ত-পরিমাণ ব। গুরুত্ব যে একই রকমের হবে এমম কোন বথা!' 


জানুমারী, ১৯৪৯ | 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৫৫ 


নেই। কারে। গুরু ধম, করো বা একটু বেশী হতে পারে। কারণ পরমাণুর নিউ- 





৩নং চিত্র । কালো রঙের তীরের ফলার মত 
নিউট,ন-বুলেট, ইউরেনিয়।ম২৩৫ নিউক্লিয়াসের 
সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়েছে। ফলে, নিউক্লিয়াস দ্বিধা 
বিভক্ত হওয়ায় খানিকট। শক্তি বা'র করে সঙ্গে 
সঙ্গে আরও ছুট। নিউট্‌ন-বুলেট ছেড়ে দিয়েছে । 
এই নিউটন আবার অগ্ত নিউক্লিয়াসকে দ্বিখণ্ডিত 
করবে। এটাই হলো চেইন-রিক্যাকৃশনের 
নমুনা ॥। ইউরেনিয়।স২৩৫ এডাবে ভাঙবাব 
ফলে ৩৪ নম্বরের সেলিনিয়ান থেকে ৫৭ নগ্থরের 
ল্যানস্্েন।ন পর্যস্ত বিভিন্ন পদার্থ পওয়। গেছে। 


ক্রিয়া বা কেন্দ্রীয়বন্ততে যে নিউট্রন থাকে, একই 
পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণুতে তাদের সংখ্যা সমান নয়। 
আযাটম-বোমার প্রধান উপাদান ইউরেনিয়াম ঠিক .এই 
রকমেরই একট! মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম পরমাণুর 
প্রত্যেকটা নিউক্রিয়ামে ৯২টা প্রোটন থাকে। কিন্তু 
তাদের মধ্যে নিউট্টনের সংখ্যার পার্থক্য দেখ! যায়। 
কাজেই গুরুত্বেরও পার্থক্য হতে বাধ্য। ইউরেনিয়ামের 
কতকগুলে! পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে ১৪২টা নিউট্রন 
থাকে। এগুলোকে বল] হয়, ইউরেনিয়াম ২৩৪, অর্থাৎ 
৯২টা প্রোটন+১৪২ট। নিউট্রন -২৩৪। কতকগুলে। 
ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে ১৪৩টা করে' নিউট্রন 
পাওয়া যায়। এগুলৌকে বলা হয়, ইউরেনিয়াম ২৩৫, 
অর্থাৎ ৯২ট1 প্রোটন+১৪৩টা মিউট্টরন-২৩৫। আবার 
কতকগুলো ইউরেনিয়াম পরমাণুতে নিউটনের সংখ্যা ১৪৬ 
হতে দেখা যায়। এগুলোকে বলে, ইউরেনিয়াম ২৩৮, 
অর্থাৎ ৯২+১৪৬-২৩৮। সাধারণ ইউরেনিয়াম ধাতুর 
মধ্যে ২৩৮ পরমাণুর সংখ্যাই বেশী | ইউরেনিয়াম ২৩৪ 
সামান্য হু'চ'রট] পাওয়! যায় মাত্র। কিন্তু ইউরেনিয়াম 
২৩৫-ই হচ্ছে সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় । ইউরেনিয়াম 
২৩৫কে পৃথক করার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। 

এখন কথা হচ্ছে, যেকোন পদার্থের পরমাণু না 
নিয়ে আটম-বোমায় কেবল ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার 
কর! হয় কেন? পরমাণু সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে 
দেখ! গেছে-অনেক উপায়ে পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তুর 
উপর প্রতিক্রিয়া ঘটানো! যেতে পারে। তারমধ্যে 
অন্ততঃ কয়েকটা উপায়ে পরষাণু থেকে যথেষ্ট পরিমাণ 
শক্তি নির্গত হয়ে থাকে। পরমাণুর চেয়ে ছোট অথচ 
দ্নতগামী টিল ছুঁড় পরমাণুকে ভাঙতে পারলে তা' 
থেকে শক্তি বেরিয়ে আমে- একথা বিজ্ঞানীদের অনেক- 
কাল থেকেই জানা ছিল। কিন্তু টিল ছুড়ে অব্যর্থ 
লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা থাকলে তার। অনেককাল আগেই 
পরমাণুর শক্তি সাহাষ্যে এঞ্রিন ব৷ মোটর ইত্যাদি 
চালাতে পারতেন। একটা পরমাণু ভাঙবার জঙ্তে 
লক্ষ লক্ষ টিল ছুঁড়তে হয়। তার মধ্যে দৈবাৎ এক 
আধটা লেগে যায় মাত্র। কারণ, কোন পদার্থ আমাদের 
কাছে বতই নিরেট বলে মনে হোক না. কেন, তার 
অনেকটাই ফাক জায়গা ছাড়া আর কিছুই নয়। 
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অতি জোরালে! তাড়িতিক শক্তির টানে পরমাণুগুলো। খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বলে 
পদার্থকে নিরেট বলে মনে হয়। পরমাণুগুলোর মধ্যে শুগ্তস্থান থাকা সত্তেও আ্যা্টম- 
বোম! নির্মাতারা এমনই একটা উপায় উত্ভাবন করেছেন যাতে বেশীরভাগ টিল বা 
বুলেট বেশীরভাগ পরমাণুকে ঠিক জায়গায় আঘাত করে" শক্তি উৎপাদন তো করেই, 
অধিকন্ত প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে ছু'ট। করে নতুন বুলেট (নিউট্রন কণিক।) নির্গত 
হয় এবং সেগুলো আরও অন্যান্ত পরমাণুর নিউক্রিয়া বিদীর্ণ করতে পারে। 
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা এতদিন প্রত্যেকটা পরমাণু থেকে যতট। শক্তি 
আহরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এই নতুন প্রক্রিয়ায় তার বনু গুণবেশী শক্তি সংগ্রহ 
কর] যায়। ইউরেনিয়াম২৩৫ এর উপর নিউটন-বুলেট ছুঁড়েই এ ব্যাপারটা সম্ভব 
কয়েছে। অবশ্ট ইউরেনিয়াম২৩৮ এর নিউক্লিয়াস নিউটুন প্রবিষ্ট করে নতুন মৌলিক 






--_" শ্যারাছিন*ক্যাডনিয়াম ও 


৯. টিার আবরন 
ইউল্লেনিয়াম ২৩৩ অহবা 


৪নং চিত্র । অধঞ্জলপূর্ণ আবদ্ধ পাত্রের তলায় ইউরেনিয়াম২৩৫এর ভাঙন 

ঘটালে ত» থেকে উদ্ভূত প্রচণ্ড তাপে জল বাশ্পে পরিণত হয় এবং প্রদশিত 

উপায়ে বাম্পীয় এপ্িন চালাতে পারে। ক্যাড মিয়ামের সাহায্যে এই শক্তির 
উত্পাদন নিয়ন্থণ করা যেতে পারে। 


পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এর নাম প্লুটোনিয়াম, তড়িন্মাত্রা ৯৪ এবং গুরুত্ব ২৩৯। 
ইউরেনিয়াম২৩৫ এর মত প্লটোনিয়াম থেকেও সহজে শক্তি বের করে- আনা যায়। 
অপেক্ষাকৃত সহজ প্রক্রিয়ায় এই শক্তি উৎপাদন কর! যায় বলে হয়তো ইউরেনিয়াম 
২৩৫ এর চেয়ে প্রুটোনিয়ামেরই স্থবিধা বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে নিউট্রন বুলেটের 
আঘাতে ইউরেনিয়াম২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রীয়বন্ত সহজেই ভেঙে বায়। এই ভাঙনকে 
বলা হয় “ফিসন্। কিন্তু অন্যান্য পদার্থের চেয়ে ইউরেনিয়াম২৩৫ এর নিউক্লিয়াস বা! 
কেন্দ্রীয়বন্ত সহজে ভাঙে কেন? অক্সিজেন পরমাণুর কথ ধরা যাক্‌। অক্সিজেন পরমাণু 
ও ইউরেমিয়াঘ পরমাণুর নিউর্লিয়াসে প্রোটন ও নিউটনগুলো৷ কিভাবে সঙ্জিত আছে ১ 
নন্যরের ছবি দেখলেই তা পরিগ্ধার বোঝ! খাবে। অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস ব! 
কেন্দ্রীয়বস্ততে আছে ৮ট1 প্রোটন এবং ৮ট1 নিউট্টন। এই প্রোটন ও নিউট নগুলো৷ একটা 
গোলাকার পিগডর মত হয়ে রয়েছে। এই গোলাকার পিটার বাইরের দিকে ৮ট! 
ইলেকট্রন রিভিন্ন তলের বিভিন্ন কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 'ইউরেনিয়াম২৩৫ এর নিউক্লিয়াস 
ঝ| ফেন্দ্রীয়বনস্থতে আছে ৯২টা প্রোটন আর ১৪৩ট। নিউব্উন। এগুলে! একসঙ্গে ভেলা 
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বেঁধে খাকলেও শ্রফ! বলের মত গোল হয়ে থাকে না; কফতকট। যেন একটা অসবান 
ভাগ্বেলের মত | ২নথরের চিত্র দেখ। এরকম পার্থফ্যের কারণ কফি? 

দিউর্লিয়াসের মধ্যস্থিত কণাগুলোর উপর ছু'টা পরস্পর বিয়োধীশক্কি ক্রিয়া করে 
থাকে। এর একটি হুচ্ছে--তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তি। এই বিকর্ষণশক্তি প্রোটনগুলোকে 
পরস্পয়ের নিফট থেকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। একমাত্র এই শক্তি থাকলে 
মিউর্িয়াল আপনাআপনিই ছিন্নভিন্ন হুয়ে উড়ে ঘেত। কিন্ত তড়িতাবেগ থাকুক আর 
মাই থাকুক, মিউর্লিয়াসের মধ্যে কণিকাগুলো৷ ঘখন থুব কাছাকাছি অবস্থান করে তখন 
তাদের মধ্যে একট! প্রবল “নিউক্লিয়ার” আকর্ষণ শক্তির প্রভাব দেখা যায়। এই আকর্ষণ শক্তিই 
তাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তিকে কার্যকরী হুতে দেয়ম। । অপেক্ষাকৃত হাল্কা অক্সিজেন পরমাণুর 
ভিতরের কণিকাগুলোর মধ্যে এই আকর্ষণ শক্তি, ভাড়িতিক বিকর্ষণ শক্তির চেয়ে অনেক 
প্রবল। কাজেই অকিজেন পর়- 
মাগুর কেন্দ্রীয়স্তা অনেকটা 
নিটোল গোলকের মত হয়ে 
থাকে । কিন্তু ইউরেমিয়ামের 
মত ভারী পদার্থের পরমাণুর 
কেন্জীয়বন্তুতে বিবর্ণ শক্কি 
অপেক্ষাকৃত প্রবলতর । যখন 
এই শক্তি যথেষ্ট প্রবল থাকে 
তখন সামান্চ একটু অবস্থা 
বিপর্যয়ের ফলেই নিউটনের 
সাহায্যে সংযোগ রক্ষ। করে' 
প্রোটনগুলে প্রায় সমান অংশে 
ছু'দলে পৃথক হয়ে পড়ে এবং 
ূ উভয় দলে যেন একট! টানা- 
৫€নং চিত ইউরেনিয়াম ও গ্র্যাফাইট পর পর পর সাজিয়ে [০ রে ০ 
নীচের দিকের নিউই্ন-উতপাদক আধার থেকে নিউট্রন প্রয়োগে টি ঢুটা ফেটায় বিচ্ছিন্ন 
পরমাণুর বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে উত্তাপের হ্ষ্টি হয়। এই পাত্রের ছোচ বড় মে 
মধ্যে একদিক দিয়ে ঠাণ্ডা জ্বল প্রবেশ করালে অপরদিক দিয়ে দে করবার মুখে যেমন সু'স একটু 
জল গরম হয়ে বেরিয়ে আসবে । জলের সংযোগ-সূত্র থাকে, অবস্থাটা 


অনেকট। সেরফমের । এ অবস্থায় 
নিউটন যদি বুলেটের মত ওই সংযোগ স্থলে আঘাত করে তবে ফেন্দ্ীয়বস্তটা ছুই অসমান 
অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরূপতাবে পরঘাণুয় কেন্দরীয়বস্তর বিচ্ছ্গ হওয়ার 
ব্যাপারটাকে পরমাণবিক ভাষায় বলা হ্য়--“কিসন্ । ইউরেনিয়াম পরমাণুর “ফিসন্* ঘটবার 
কলে অনেক কম গুরু সম্পন্ন হৃ'টা বিভিন্ন পদার্থের মিউক্লিয়াস ব। ফেন্দরীয়বন্তর উৎপত্তি ঘটে 
৩ নম্বরের ছবিগুলে। দেখলেই ব্যাপারটা তাল করে বুধতে পারবে। “ফিনন ঘটবার লদর 
জার একটা ব্যাপারও ঘটে ধাকে। লেট! হলে! এই যে, প্রত্যেকটা মিউক্লিয়ালের ভাঙনের 
ফলে এরচিও তেজ এবং ছটা করে মিউটম বেরিয়ে আসে। এই নিউট্রন 'আবার অন্ত 
মিউরিয়াসের “ফিস বা ভাঙন ঘটায়। এঞ্জাবষে অতি অফিঞিৎকর লঙদয়ের বাবধাযন 





৫৮ পরদাগুর শক্তি [২% রকা১ম বাধ্য 


পয পর অগদিত নিউরিয়াম ভাঙনের কলে প্রচণ্ড শক্তিয় উদ্ভব ঘটে। পরমাণবিক সাবা 
একে বলে_-“চেইন-রিয়্যাকৃশন্‌' । ইউফেনিক়াম২৩৫-এর নিউরিয়াদের মধ্যে . অঞইী], 
মিউট্রম আঘাত করলে ঠিক এ ব্যাপারই ঘটে থাকে । 

কিন্তু মিউরিয়াসেয় ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড শক্তি আসে কোথ! থেকে 

একট! ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙন ঘটলে কেন্দ্রীয়বস্ত অর্থাৎ মিউর্িাসঠ ছোটষড় 
' ছুট টুকরাতে বিভক্ঞ হয়ে পড়ে। একট! পরমাণুর কেন্দ্রীন্ববন্থ ভেঙে ১৩৮ গার সম্পন্ন 
একটা বেরিয়াম ও ৮৬ গুরুত্ব সম্পন্ন একট! ক্রিপটন্‌ নিউক্লিয়াস উৎপন্ন ছলে । এ-. 
চুটার গুরুত্ব একত্রে হবে ২২৪। কিন্তু ভাগুবার পুর্বে ইউরেনিয়াঘ নিউর্লিয়াসটায় গুরুত্ব 
ছিল ২৩৫। পাওয়। গেল ২২৪ ও ছুটা নিউট্রন-২২৬। কিম্ত বাকী ৯ বস্তপিষাণ 
কোথায় গেল? এই ৯ বস্তপরিমাণই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তোমর। এই ফথাটুকু 
মনে রাখতে পার যে, আইনফ্টাইনের শুত্রামুসারে কোন বস্তুর সমানামুপাতিক শক্তিতে 
রূপান্তরের পরিমাপ হলে 17%7511107 অর্থাৎ ঢ- শক্তি, 1) - বন্ত্রপরিষাণ, ০-আলোর গতি। 

সরাসরি পরধাণুশক্তি প্রয়োগ করে ব্যবহথারিকক্ষেত্রে আপাতত রকেট জাতীয় 
আকাশ যান পরিচালনের ব্যবস্থা সম্তব তে পারে। প্রচণ্ড চাপের গ্যাসের ধাক্কায় রকেট 
পরিচালিত হয়। পরমাণুশক্তি সাহায্যে সাধারণ এঞ্জিনের চেয়ে রকেটকেই সহজে 
কার্ধকরী করা সম্তভব। তবে সরানরি না হলেও কতকটা পরোক্ষভাবেই পরমাণু-শক্তিকে 
কাজে লাগবার চেষ্টা চলেছে। কোন আবদ্ধ পাত্রে জলের নীচে ইউরেলিয়াম২৩৫ 
অথবা প্লুটোনিয়ামের 'ফিসন ঘটালে জল গরম হুয়ে বাস্পে পরিণত হুবে। এই বাম্পের 
সাহায্যে যেকোন রকমের এপ্জিন চালাতে পার! যায় । ৪ নম্বরের চিত্র দেখ। ৫ নম্বরের 
চিত্রে প্রদপিত ব্যবস্থায় একট! প্রকো্ঠে গ্র্যাফাইট ও ইউরেনিয়াম পর পর সাঞ্ধিয়ে তাতে 
রেডিয়াম-বেরিলিয়াম আধার থেকে উৎপন্ন নিউট্রন প্রয়োগ করলে যথেষ্ট উত্তাপের সৃতি 
হ্য়। এই প্রকোষ্ঠের এক দিক দিয়ে ঠাণ্ড। জল পরিচালিত করলে তা উত্তপ্ত বা বাম্পে 
পর্ণিত হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আমে । এই গরম জল বা বাস্প প্রয়োজনঘত 
ব্যবহার কর! যেতে পারে । গ. চ, ভ, 


| করে দেখ 
'ব্যালেন্সিংএর বিচিত্র ছৌশল 


(৯) 


বাকের হর্দিকে ভারী বোধ! ঝুলিয়ে ঘোট বইতে তোমর। অনেঝেই দেখে থাকবে । 
কৌন কিছুর উপর একট। লাঠি খাড়া করে ধরে ঝুলানো বোঝা সদেত বাকটাকে তার 
উপদ্ধ ঠিকভাবে বনিয়ে দিলে সেট! দাড়ি পাঙ্জার মত ঝুলে থাকবে। কিন্ত লাঠিটাকে 
খর়্ে না রাখলে লেট! যে কোন একদিকে ফাৎ হয়ে পড়ে যাবে। লহুজ বুদ্ধিতেই 
'এট্টা ভোষরা বুঝতে পার। কিন্তু 0৬ ইঞ্চি লম্বা একটুকরা কাঠকে কোন উঠ জায়গায় 
শয়ানতাবে রেখে, ভান্বী বোবা সমেৎ বাকটাকে তাতে কৌশলে বলিক্নে ছিলে সেটা 
প্েখার থেকেই ঝুলতে থাকবে, বলগ্রয়োগ না করে তাকে ফেলতেই পারখে না। 
কেন রে এটা, করা হায় বেট! বুষিগ্নে বলছি। তোমাদের ঘগ্যে ঘায়া এ ব্যাপারটা 
ক পরিচিত নও ভারা গনায়াসেই করে দেখতে পার । 


১ জারী; ১০৯1 ] জন: বিজ্ঞান . $2 


প্রথষে নথয় ১ছবি খানাকে ভাল দেখে নাও। ছোট কাঠখানার সঙ্গে আটকানো 
একটা ভার-বাক শুর্ঠে ঝুলে আছে। প্রথমে এক ইঞ্চি চওড়া, আধ ইঞ্চি বা! তারও 
কিছু কম পুরু এবং প্রায় ৬ ইঞ্চি 
লন্বা একটুকর কাঠ সংগ্রহ করে তায় 
একদিকে টেরছাছাবে একটা খ্ুজ 
কেটে মাও। ছবিতে যেন দেখানে 
আছে খাঞট। যেন সেয়কমেরই হয়। 
এবার হুহাত কি আড়াই হাত লম্ঘ! 
একটা বাঁশের বাথারি যোগাড় কর। 
বাথারিটা প্রায় এক ইঞ্চি কি আরও 
কিছু বেশী চওড়া এবং স্পরিঙের মত 
নমনীয় হওয়া দরকার । দড়িবাধ। 
কোন ভারী জিনিষ এবার 
বাখারিটার ত্ুপ্রান্তে বেধে দাও। 
দড়ির 'প্যাচটাকে ছবির মত করে / 
বাখারিয সামনের দিক দিয়ে 
ঘুরিয়ে আনতে হবে। বাথারি- 
টাকে ঠিক মাঝাদাঝি জায়গায় 
ছোট্ট কাঠখানার খাজের মধ্যে 
বসিয়ে দাও। এবার কাঠখানাকে 
ধরে উচুতে তুললেই বুঝতে পারবে, 


বাকের ভারকেন্দ্রট। গিয়ে পড়েছে 
শয়াম তাবে স্থাপিত কাঠখামার ১নং ছবি। ভার ঝুলানো! একট! বাককে একটুকর! কাঠের 
অপর প্রান্তে। ভার-বাক সমেত খাজের মধ্যে বসিয়ে সে কাঠখানাকে শয়ানভাবে টেবিলের 


কাঠখানার বিপরীত প্রান্ত টেবিলের এক কোণে বলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাব-বাকট। শৃন্তে ঝুলছে। 


ধারে, আঙ্গুলের ডগায় কি টাঙ্গানে দড়ি__-যেখানেই রাখ, বাঁকট। সেখানেই ঝুলে থাকবে; 
হলিয়ে দিলেও সে পড়ে যাবে ন1। 
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, ২ মন্থরেন্ ছবি খানার মত হাক্ধা কাঠ ব! টিনের এখটা ঘোড়। সংগ্রহ কর। 
ইন্পাের একটা পুরু তার যোগাড় করে তার এক "প্রান্তে বেশ ভারী একটা পীসার 
ধল শক্ত করে এটে দাও । ঘোড়াটার ওজনের অনুপাতে সীসার বলটাক্ষে বড় কিবা 
ছোট করবে। তারট! ছবির মত বীকানে। হওয়া! চাই। এবার সীষার বল সমেত 
ভারটাকফে ঘোড়ার বুকে বেশ শ্জ করে বসিয়ে দাও। 

ঘলটারক ঘোড়ার বুকে আটকে দিলেই বৃঝতে পারবে, শরীরের তারকেজা গিয়ে 
পড়েছে ভার পিছনের পাকের উপন্ক। এ অবস্থায়__ঘোড়াটাকে পিছনের গায়ে উপর 
রে কোন জংকীর্ জায়গার বলিয়ে হও লা কৈ, সে শুক অবস্থান করছে। 8 


৬ ব্যালেসিং-এগ বিচিজ কৌশল. বব, য়াঞযা . 
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২নং ছবি। কাঠের ঘোড়াটার বুকের কাছে একপ্রাস্তে ভারী বল 
আঁট প্প্রিঙের মত একটা তার বসানো আছে। টেবিলের এক 
কোণে পিছনের পায়ের উপর সে শূন্যে অবস্থান করছে । 
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হানা একট! লম্বা মলের তলার দিকট৷ 
যদি পার। ব। সীস। ভর্তি করে ভারী করে দেওয়। 
বায়-_-তবে অবস্থাটা কি দীড়ায়? নলটা সর্বদাই 
খাড়া হয়ে থাকবে। চেপে ধরে কাত করতে পার 
বটে, কিন্তু ছেড়ে দেওয়ামাপ্রই সে আবার খাড়া 
হয়ে দাড়াবে। এরূপ ব্যবস্থা! অন্য উপায়েও কর! যায়। 
৩ নম্বরের ছবি দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পাক্সবে। 

ঢুই ইঞ্চি লম্বা একটুকর! কর্ক বা! হাফ! কাঠের 
উপরের দিকে মাথ! এবং নীচের দিকে পায়ের মত 
তৈরী করে লাও। স্গ্রিত্র মত দুটা বাকানে। 
ইস্পাতের তার, কর্ক বা কা$টার গায়ে হাতের মত 
করে বেশ এটে বগিয়ে দাও। তান পটার প্রান্ত 
ভাগে পুতুলটার ওজনের অনুপাতে ছটা সীসার খল 
বসিয়ে দিতে হবে। দেখবে, বন হছুটাঁ 'বসীমোর 
সঙ্গে সঙ্গেই পুুলটা খাড়া হয়ে থাকিখে।' এঅবনথায় 
যেখানে রাখবে পুডুলর্টা সেখানেই” খাড়াভাবে 
অবস্থান করবে: প্যাকাটি, কটা কাঠি এখ দাঁটির 
ছোলা. বিয়েন্ এট! ধায় পায়, ধর. ক, ১. 





সস্থাডুদারী। ১৮) + 2 ৮০০৭৪ রি. ১ 
-মাহকি খাড়া দেয়াল, বেয়ে উপরে উঠতে পারে ?. 


আর. পোকামাকড় সংগ্রহ করবার জঙ্গে কলকাতার দক্ষিণে ফলতায় 
গিয়ে একদিন গঙ্গায় ধারে বীধের উপর দিয়ে টলছিলাঘ। হঠাৎ নজরে 
পড়লো জলের ধারে ঢালু জমির কাদামাটির উপর টিকটিফ্ির মত 
কতকগুলে! প্রমী ঘোয়াফের। করছে। অনেকেই তার। ব্যাঙের মত লাফিয়ে 
লাফিয়ে ছুটাসুুটি করছিল । মাঝে মাঝে ছুচারটার ঝগড়াঝাটি, মারামানিও 
দেখতে পেলাম । এদের চলাফেরার অদ্ভুত .-.রকম-দকম যেখে খুবই 
কৌতুহল হলো! । দূর থেকে ভাল্‌ করে দ্নেখবার উপায় ছিল: না বলে 
ওয়। ফোন জাতের প্রাণী সেটা বুঝতে পা্গিদি। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই দেখলাষ-_ 
ওই ধরণের আরও অনেকগুলে। প্রাণী জলে. সবার কেটে বেড়াচ্ছে। কৌতুহল দমন 


করতে না পেয়ে নীচে মেমে গিয়ে কাদার উপর থেকে কয়েকটাকে ধরে আমবার মতলব 
করলাম.। কিন্তু কাদায় নেঘে নাকাল হওয়।ই সার হলো! । ওর এমনই চটপট: এবং 
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৮ 1 


- উভচর মাছ । কানকেনি কাছের পাখনা দেখতে পায়ের মত। 
ক্ষিপ্রগতিতে জীফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে পারে যে, সহজে ধর! অসম্ভব। অবশেষে লোক 
জনের সহায়তায় তাদের অনেকগুলোকে ধরে, জ্যান্ত অবস্থায় দূরে চালান দেবার ঘত 
পৃ মধ্যে বন্দী করে কলকাতায় মিয়ে এলাম। 
কলকাতার এনে মাহগুলোকে পরীক্ষাগায়ের বড় কীচের চৌবাচ্চাঁ় ছেড়ে, দিলাম। 
খ্যান্ডের মত জলের উপর মুখ বার করে দিবি আরাদে সাতার কেটে বেড়াতে 
রা মধ্যে স্বাাবিকাবেই প্রৃতিতে আছে দেখে শিপ্চিত ছলাম। পরেরদিন 













1 $ ১, 


ডঃ রর 









এল নি এ রতি রি ক ডে 587 ০ ও ৬ এ , 
নু চা 255১ 2 4২ রঃ ্” ১৫১ নি 
দিনত পনির উর চটি সনে রি ৮৪ উপ রম 


৬২ মাহ কি খাড়। দেয়াল (য় উঠতে পারে ? ৮ [ ২হ খধ,১ব সখা! 


রাতারাতি এতগুলে। মাহ উধাও হয়ে গেল ফেমন কলে? খুবই বিল্ময়ের খা! অনুসন্ধান 
করে জানলাষ--চাকর, বেয়ায়! রৌজফার দতই দরজ| বন্ধ কয়ে গেছে এবং প্ালে- দরজা 
খুলেছে । কেউ কিছু দেখে মাই বা কোন হুদিসও দিতে পারলে না। আন্োপাস্ত ধের 
' জীবনযাত্রাগ্রণালী পর্যবেক্ষণ করবে! ভেবেছিলাম তা আর হয়ে উঠলো মা। কাজেই 
ক্ষু্নমনে বসে বসে এদের রহছৃহ্যময় অন্তধণীনের কথা চিন্তা করছিলাম। অধন্যাৎ নয় 
পড়লে ছাতের কাছে স্কাই-লাইটটার হিকে। ঘরে বাতান চলাচলের জন্যে স্কাই-পাইটের 
সাগিটা হ্লোনোভাবে খোল ছিল। 
দেখি--সেই ক্ষাই-লাইটের খার্সিটার 
উপরে ছুট! মাছ ভ্যাবভ্যাবে চোখ মেলে 
কৌতুছ্জপূর্ণ দৃথ্টিতে যেন আমার দিকে 
চেয়ে আছে। 
বিল্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। মা 
ুট। অত উঁচুতে উঠলে! কেমন করে? 
মাছের পক্ষে অতথানি উচু খাড়! দেয়াল 
বেয়ে ওঠাতে!। সম্ভব নয়! কাছে 
এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের ব্যবহারে 
ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র বুধ! গেল ন]। 
বরং জারো যেন কৌতুহলী হয়ে 
উঠলো।। কারণ পর্যায়ক্রমে একট। চোখ 
বন্ধকরে আর একটাকে শিগ্ের মত 
উচু করে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। 
মাছের এমন অদ্ভুত কাণ্ড এবং এমন 
অদ্ভুত চাউনি আর কখনও প্রত্যক্ষ 
করিনি। কাজেই অনেধক্ষণ পর্যস্ত 
অবাক হয়ে ছাড়িয়ে রইলাম। যাছ 





উত্তচর মাছগুলো জল থেকে কাচের গা বেয়ে; হটারও কিন্তু সেখান থেকে মড়বার 
উপরে উঠছে। কাচের ভিতর দিয়ে পেয়ালা কোন লক্ষণই, দেখা গেল না। এব 
মত বুকের; শোধকবস্ত্ পরিফ্ষার দেখ! যাচ্ছে। মধ্যেই আমার কাছ থেকে খাদিক্ট। 


দূরে বাঁদিকের জানালার কীচের সাপসির উপর টিকটিকিয় মত একট! কিছু যেন নড়তে 
।দেখলাম। কাছে যেতেই দেখি--অবাক কাঁওড। খাঁড়া, মনগ কীচের গা রেরে তব 
মাছ উপরের দিকে ওঠবার চে! করছে। খামিকট! উঠে দম দেবার. জড়ে, 

'ফিুকেপের জন্ত কাচেন্ গায়ে আটকে বলেছিল । খ্যাপাটা। তত জে, ঘওগৃরিছাগ 


জাঙয়াতী, ১৯৪৯ | ৷ জান ও বিজ ' ৬৩ 


হয়ে ঞগল। €ৌবান্চার ছসথণ কীচের গ। বেয়ে যে: দাছশুলে। উপরে উঠতে পানে _একধ। 
মোটেই ভাবতে পারিনি । কাজেই চৌবাচ্চাটাকে খোলাই রেখে দিয়েছিলাঘ। সুযোগ বুঝে 





উভচর মাছগুলে। ডাঙার উপর হেটে চলেছে। 


সবগুলে। মাছই চৌবাচ্চাটার গা বেয়ে বাইরে পালিয়ে গেছে। খুজে খুঁজে তারপর আলমারি 
ও টেবিলের নীচে আরও কয়েকট। মাছের সন্ধান পাওয়া গেল। 

পরীক্ষাগারের পাশেই ডোবার মত ছোট একটা জলাশয় আছে। সেই জলের মধ্যে 
বড় একট। শুকনে। ভাল পুতে রাখা হয়েছিল বিশেষ একটা প্রয়োজনে । একটা কাজের 
জন্কে বিকেলের দিকে সেখানে গিয়ে দেখি-+এক অবাক কাণ্ড! জল থেকে অনেক উঁচুতে 
ডালটার উপর ওখানে সেখানে অনেকগুলে! পলাতক মাছ দিব্যি মিশ্চিস্ত মনে চলাফ্র। 
করছে। আমায় দেখেই কয়েকট। মাছ ড্যাবযভেবে চোখ ষেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল । 


₹৮ টি সুর ৬. এ ঞ 





-. উভচর মাছ কাদার মধ্যে চুপ করে বসে আছে; 


কেউ কেউ একটা চোখ মিঢু করে আর একটাকে উট করে আমার দিকে চেয়ে দেখছিল। 
ওমর চানিতে যে.সলয় কি ধে বিশ্রয়, কি যে একটা কৌতুকের ভাষ ফুটে উঠেছিল সেট! 


৬৪ মাছ কি খাড়া দেয়ালে উঠতে পায়ে? [২য়ব্র্ধ, ১ম সংখ্য। 


ম! দেখলে বলে বুষীনো! যায় না! বোধ হয়, চৌবাচ্ছা! থেকে পালিয়ে এসে নতুন পরিবেশে 
এবং মুক্তি আনন্দেই ওর! ওর়াপ করছিল। ধরতে যাওয়া মাত্রই লবগুলে! লাফিয়ে জলে 
পড়লো! । ছাকনি-জালে সেগুলোকে পুনরায় বন্দী করে আনলাষ। 

ওগুলে! এক জাতের উভচর মাছ। গাঁয়ে ছোট ছোট নীলয়ঙের ছিটেফোট! দাগ 
আছে। দূর থেকে দেখতে কতকটা টিকটিকির, মত মনে হয়। মুখের দ্বিকট! অনেকট! 
ব্যাঙের মত। ডাঙীয় চলবার সময় মাথাটাকে ব্যাণ্ডের মত উচু করে রাখে। পাতার. 
কাটবার সময়ে চৌখ দুটো অন্ততঃ জলের উপরে থাকে। কানকোর পাশের পাখন! ছুট! 
ঠিক যেন হাতের মত। বুকের কাছে 
পেয়ালার মত ছোট একটা গোলাকার 
পাখনা আছে। এই পাখাটার 
সাহায্যেই এর যে কোন স্থানে শক্ত- 
ভাবে এটে থাকতে পারে। এদের 
চোখ দুট1 যেন বৌটার মাথায় বসানো। 
একটা কি দুটা চোখকেই ইচ্ছামত 
ভিতরে সংকুচিত ব1 বাইরে প্রসারিত 
করতে পারে। 


ছোট্ট পেয়ালার মত বুকের 
পাখনাটাকে এরা শোষণযন্ত্রের মত 
এ. ব্যবহার করে। এই শোধণবন্তরটাকে 
মাছগুলো গাছে চড়ে ভালের উপর ইচ্ছামত সংকুচিত বা! প্রসারিত করে 
রিবন এর! কীচ ব। যে কোন মণ পদার্থের 
গা বেয়ে খাড়ীভীবে উঠতে পারে এবং খাড়া-ই হোক কি ঢালুই হোক, যেকোন স্থানে 
অনায়াসে শক্ততীবে আটকে থাকতে পারে। ডাগর উপর চলবার সময় কানকোর পাশের 
পাখনা ঢুটাকে 'পায়ের মত দেখায়; পীঁধন! ছুটাকে পায়ের মত ব্যবহার করেই এর! 
ছেটে বেড়ায় অথবা! লাফিয়ে চলে। কিন্তু লতার কাটার সময় পাখনা :ছুটা পাখার মত 
ছড়িয়ে থাকে। তাতে জল কেটে ক্রতবেগে অগ্রদর় হতে পারে। শিকারের সন্ধানে 
ফাদীমাটির উপরেই এরা বেশী সময় ঘোরাফের] করে থাকে। তবে পারতপক্ষে শুকন। 
ভাঁঙীয় যেতে চীয় না। এই মাছগুলো! খুবই ঝগড়াটে বলে মনে হয়। কারণ পরম্পরের 
মধ্যে বগড়ীবাটি, মারামারি প্রায়ই লেগে থাকে । 











জ্ঞান স্বাধীন ভারতের 


বউ শ্পিজল জস্প 
গড়ে ভোলঘার জন্য 
ঢাই 
আধুনিক ও উন্নতধরনের 
গবেষণাগার 





এ বিষয়ে আপনাদের 
সর্ববিধ প্রয়োন্ধন 
মিটাইতে 
১... 
সকল সমস্যার সমাধানে 
সহায়তা করিতে 
আমর! 
সর্বদাই সচেষ্ট আছি 


্ 
পুণযন্্তির তর্পণ করি আসামে সাত 
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১। 


খ। 


৩। 


€। 


'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রতি ইংরাজী 
মাসের শেষ সপ্তাঙ্ছে প্রকাশিত 
হবে। 

বাধিক মূল্য দভাক ৯৬, যাম্মাধিক 
সভাক ৪8॥০, প্রতি সংখ্যার মুল্য 
॥* আনা। ভি-পিতে পত্রিক! 
পাঠান হয় না। 

পরিষদের সাধারণ সদন্য পদের 
বাখিক টাদা ১০২ টাকা ষাম্মাধিক 
চাদা ৫২ টাকা। সাস্যগণ “জ্ঞান 
ও বিজ্ঞান” পত্রিকা বিনামুল্যে 
পেয়ে থাকেন । 

টাকাকড়ি এবং পরিষদ ও পত্রিকা! 
সম্পর্কীয় চিঠিপত্র, _ বিজ্ঞাপন 
ইত্যাদি--কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ, ৯২, আপার সারকুলার 
রোড, কলিকাতা-৯_-এই ঠিকামায় 
প্রেরিতব্য। 

ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধামের 


প্রয়োজম হলে পরিষদের অকিস-_ 


বস্থবিজ্ঞান মন্দির, ৯৩, আপার 
সারকুলার রোড, কলিকাতা-_ এই 
ঠিকানায় ১২ট1 থেকে ৬টার মধ্যে 
অফিস-তত্বাবধায়কের সহিত 
সাক্ষা কর! যায়। 

রচনা! এক পৃষ্ঠায় লিখে উপরোজ্ত 
ঠিকানায় সম্পাকফের মামে 
পাঠাতে হবে রচনা ১২০৪ শক 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হুওয়। বাঞ্ছনীয় । 
অমমোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ 
ফেরত দেওয়। হুয় মা। 


ব্য মোটর কোম্পানী 


স্ঞধাস্া স্পাহ্াক 





আনন্দের সহিত ঘোষণা! করিতেছি যে, আমর! ধানবাদে (বাজার রোডে) একটি 
নৃতন শাখ। খুলিয়াছি। 

আমাদের সহদয় পৃষ্ঠপোষক, গ্রাুক ও অনুগ্রাহকবর্গের আত্তরিক সহযোগিতা ও 
সাহায্য কামন! করি। : 


হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ লামরিক টেলিফোন-__“ওয়ে্ট ১৯৮, 
পি৬ মিশন রে। এক্সটেনসন্‌ শাখা বোদ্বাই, দ্বিশ্নী, পাটনা, কটক 


কলিকাত। ও গৌহাটী 








জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন 


১। জান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পকিত এমন বিষয়বস্তই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্চনীয় 
জনসাধারণ যাতে সহজেই আরুষ্ট হয়। 

২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয় । 

৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন।  অন্থায প্রবন্ধ প্রকাশে অযথা 
বিলম্ব হতে পারে। 

৪। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪1৫ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। 

৫। বিশ্ববিষ্ভালয় গ্রবত্তিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয় । 

৬। উপযুক্ত পরিভা'ষার অভাবে বিদেশী শবগুলোকে বাংল! অক্ষরে লেখাই বাঞ্ছনীয়। 

৭| বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচন। ফেরৎ পাঠানো হবে না। টিকেট দেওয়া থাকলে অমনোনীত 
রচন! ফেরৎ পাঠানো! হবে। 

৮| প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজানের অফিস ৯৩, আপার সারকুলার রোডে পাঠাতে হবে। 

৯। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরা ঠিকানা থাকা দরকার । 

১০। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষা করে? অংশ বিশেধের ৪৮৮৪ পরিবর্ধন ব৷ পরিবর্জনে সম্পাদকের 

অধিকার থাকযে। 





বিশ্১ই' 


পরিষদের কথা 


“ব্গীয় বিজ্ঞান পরিষঘ' ছিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। 
প্রারস্তিক বহুবিধ অন্ধিধার মধ্যেও এই লামান্ঠ 
কালের মধ্যেই পৰিযৃষ্ের উদ্দে্তী ও কম প্রচেষ্টা 
বথেষ্ট লাফল্য লাত করেছে। বিজ্ঞান লোকায়ত্ব- 
কনের উদ্দেন্টে পরিবদ্ধ বিডিক্ন গরিকল্পন। অম্যায়ী 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হুচ্ছে। উপযুক্ত পরিমাণ 
অর্থের অভাবে আশানুরূপ ব্যাপ$ভাবে কার্যারন্ত 
কর! সম্ভব হয়নি; তথাপি জনলাধারপকে ধৈনস্দিদ 
জীবনের সাধারণ বৈজ্ঞানিক লত্যগুলি শিক্ষা দিবার 
উদ্দেশ্তে লোক-বিজ্ঞান-গ্রন্থধাল গ্রকাশের ব্যবস্থা, 
জনপ্রিয় ব়্ৃতা ধান, বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। 
রচন! প্রভৃতি নানারূপ কাছ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক- 
গণের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে চলছে। বাংলায় 
একমাত্র বৈজ্ঞানিক মাপিকপত্রিক। “জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
ক্রষেই সাধা্গণের উৎসাহ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করছে) 
ইফার «ছেলেধের পাতা”র যে কল বৈজ্ঞানিক 
তথ্যগুলি সহজ ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে তাতে 
বিজ্ঞান বিষয়ে জাতিগঠনে প্রভূত লাহাধ্য করবে, 
লন্দেঘ নাই। বস্ততঃ প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন 
অংশ থেকে কিশোর .বিশোন্ীদের ধিজ্ঞান বিষয়ক 
পরীক্ষা ও প্রশ্গারি-পূর্ণ যে লব পজাঘি আসছে, 
তাতে জ্বাতীয় বিজ্ঞান-চেতন! বিষয়ে ধথেষ্ট আশ! 
করা যায়। 

জাতিয় বিজ্রান-চেতনা ও দৃিগর্দী গঠনের 
অন্ভ আরও ব্যাপকভাবে কাজ বকর প্রয়োজন । 
এজন্ড ফিল ও ছায়াচিত্র সহযোগে দেশের কে 


দিকে বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বড়তার বাবস্থা 
করায় চেষ্টা চলে । কিশোব' কিশোরীদের হাতে 
কলমে শিক্ষ'র অন্ত লাধারণ যন্ত্র ও পরীক্ষাদির 
নক্া, স্কেচ প্রভৃতির একটি স্থাক্সী প্রন্র্শনী এবং 
বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও পঞ্জিফাপূর্ণ একটি পাঠাগার 
স্থাপন কয়া! একাস্ত আবন্তক। আশাককি বত্ব'্াম 


. বর্ধে পরিষদের এই জনহিতকর প্রচেষ্টা লখিশেষ 


লাফল্যমণ্তিত হযে। 
 * সহযোগিতার আহ্বান 

একথা লকলেই স্বীকার করবেন যে, দেশের জুধি 
সমাজের তথা সমগ্র জনসাধারণের অকুণ্ঠ লহযোগিতা 
ও সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট প্রচেষ্টা কখনও 
সফলতা লাভ করতে পাবে না। এন আমর! 
পরিষদের প্রত্যেক লদন্তটকে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
করছি তারা যেন এবিষয়ে অম্যক অবহিত হন। 
আশ! করি প্রত্যেক সদস্ত অন্যুন তিনজন নূতন 
সব্বশ্য লংগ্রহ করবেন; এজন্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
বতগান সংখ্যায় এক খানা লঘন্ত পত্র লংযোজিত 
আছে? প্রয়োজন অন্থষারে লিখিলেই আরও লদশ্যপত্র 
পাঠান হবে। লঘস্তগণকে বতণান ১৯৪৯ সালের 
বাধিক চীদ্া ১০২ টাকা বখালভ্তব সত্বর পরিষদ 
কার্ধালয়ে পাঠাতে অনুরোধ কর! যাচ্ছে, এতে কাজের 
বথেই ছধিধা হবে। ইতি-- 


নিষেধক 
কম পচিব-স্বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
৯২, আপার লারকুলার রোড, কলিকাতা 
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শনিগাহিত। আঙ্গা | যুবতী 





প্রান 


বিজ্ঞান 





শপ শশী পীস্পি পেশী সা পিস 


তীয় ব্য 


পাশিসাশসিপাপ্পপাপপপাীশাশি শীত এ পপ এ পা পপ পা সত 








ফেব্রুয়ারী- ১৯৪৯ 





(ছিভীয় সংখা! 












আসামের নাগাগোহী 


(আঙ্গামী নাগ) 
প্রীনলিনীকুমার ভদ্র 


অনেকেরই হয়তো! একথা জ।না নেই যে, বিংখ- 
শতাব্দীতে মানব-সভ্যতার এই চবঘোন্নতির 
দিনেও আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশ আসামে এমন 
এক আদিম জাতি বাস করবে যাদের কোনো কোনে! 
শাখার স্্রী-পুকষ উভয়েই উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় 
নিঃসক্কোচে চলাফেরা করে , যারা সাপ, ব্যাও, কাক, 
চিল, কুকুর, বিডাল, হাতী ইত্যার্দি যাবতীয় 
প্রাণীৰ মাংস অবপীলাক্রমে উদবন্থ করে থাকে । 
আসামের এই সর্বভৃক আদিম জাতটিব নাম 
নাগাজাতি। শাগার। প্রধাণতঃ নাগাপাহাড়ে 
বাস করে। এর! আঙ্গামী, আও, সেমা, কাচা, 
রেঙ্গমা, লোট|, কনিয়াক, সাংটাম প্রভৃতি বহু 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত ] মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল" 
সমূহও টাংখুল, মারাম, কলিয়া, খইস্াও, কাবুই, 
কুইরেং। চিক, মারিং ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের 
নাগাদের ছারা অধ্যুষিত । আসামের সমস্ত আদিম 
জাতির মধ্যে নাগায়াই পবচেয়ে ছুধর্ধ ও হিং 
প্রক্কতির। আগেকার দিনে মাহছষের মাথা কেটে 
আনীঞে এর! খুব একটা বাহাছ্বরি বলে মনে করত। 


তখনকার দিনে কোন কোনো নাগা সম্প্রদাগের 
মধে) অন্তঃপক্ষে একটি নবমুণ্ডেন মাপিক না 
হয়] পর্যন্ত বিবাহেচ্ছু যুববের পঙ্গে পাত্রীস' গ্রহ 
কবাই ছিল অসম্ভব। 

এই সমস্ত শাগাগোঠির মধ আঙ্গামী আর 
আওরাই হচ্ছে প্রধান। বতণ্মান প্রবন্ধে আমব। 
আঙ্গামী নাগাদের সম্বন্ধে বিশেষভ।বে আলোচন। 
করব এব" প্রসঙ্গক্রমে আ9 নাগাদের সম্থন্ধে দু' 
চাঁণটে কথা বলবখ। ধান! বিতিন্ন নাগাগোষ্ঠ 
সম্বন্ধে বিখধ বিবরণ জানতে চান তারা আসাম 
গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে প্রকাশিত হাটন, মিল্স্‌, 
ইড সন্‌ প্রভৃতির জাতিতত্ব বিষয়ক পুস্তকনমূহ পড়লে 
উপকৃত হবেন। 

চৌদ্দ পনের বছর আগে মণিপুবে যাবার পথে 
কোহিমাষ প্রথম আমি আঙ্গামী নাগাদের সংস্পর্শে 
আমি। তাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচন! 
আরভ্ত করবার আগে সেই ভ্রম্ণ-পথের এবং প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার আংশিক বর্ণনা দেওয়া বোধহয় অগ্রাস- 


দিক হবে না। 5 


১৬ 


সেদিন ছিল শরৎকালের এক বৌন্রকরোজ্দল 
প্রভাত। আসাম বেঙ্গল রেলপথের মণিপুর রোড 
ট্েসনে নেমে ইন্ফলগামী মোটরে এসে উঠলাম। 
নীচু গার্ডের গেট ছাড়িয়ে আমাদের মোটরখান! 
বনানীম্ডিত নাগ! পাহাড়ে প্রবেশ করে হিলিমিলি 
রাস্তা বেয়ে চলতে লাগল। ছু'ধারে দুরপ্রসারী 
মহাবন, স্থানে স্থানে বনস্পতিসমুহের শীর্যদেশ 
থেকে পুষ্পথচিত লতাগুচ্ছ ঝলঝলে ঝালরের মত 
দোলায়মান। শ্যামল বনভূমি অতিক্রম করে 
মোটরখানা দুর্গম বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে ক্রমশঃ উধে” 
আরোহণ করতে লাগল। রাস্তার বী-দিকে 
স্থগভীর খাদের ওপারে স্বিন্যন্ত অনন্ত পর্বত- 
মালার বর্ণবৈচিত্রা অপূর্ব। নিকটের পাহাড়শ্রেণী 
ঘন সবুজ, তার পরের সারি পাশুটে রঙের, আর 
সকলের শেষ সারিতে সংস্থিত আকাশম্পর্শা শৈল 
রাত্বি নীলাভ। পাহাদ্দের গায়ে স্তরে স্তরে 
সাজানে! সবুজ আর হল্দে রঙের শন্তক্ষেত্রগুলোর 
মাঝখানে সক নোয়ানো! বাশের ডগায় নাগারা 
সাদা-কালো বগ্তথগুলমূহ টাঙিয়ে রেখেছে। 

বেল। বারোটায় নাগাপাহাড়ের রাক্ষধানী 
কোহিমায় এসে মোটর থামলে দেখি, রান্তার ধারে 
একট। ঘরে একপাল নাগা মেয়ে-পুরুষ এক 
একট। মুরগীর খাঁচা হাতে করে দাড়িয়ে আছে। 
কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগ! নামে পরিচিত। 

পুরুষগুলে! প্রত্যেকেই লম্বায় অন্তত ছ' ফুট। 
এদের মাংসপেশীবল হুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের 
সৌঠ্ঠব ছু-দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা! করে। প্রায় 
সবাইকে বল! যেতে পারে বৃড়োরস্ক আর বৃযন্বন্ধ। 
আসামের আর কোন পাহাড়ী জাতির মধ্যে এমন 
স্থগঠিত অবয়ববিশিষ্ট লোক তে৷ আমার নজরে 
পড়েনি। আঙ্গামী মেয়েরাও বেশ ফরসা-- 
দীর্ঘরঙ্গী। পুরুষদের গলায় শাখের টুকবে! দিয়ে 
তৈরী মালা। সর্দারদের কঠাভরণের মাঝখানে 
আত্ত এক একটি শব্ধ ঝুলানো; বাহুতে হাতীর 
দাতে গ্রস্তত রাছুবদ্ধের মত আরুতিবিশি্ এক 


আসামের নাগাগোঠী 


বটে, কিন্ত আজও এদের রণপিপাস। 


[২য় ব্্ধ, ২য় সংখ্যা 


প্রকার গয়না । কাবুই প্রভৃতি কোন কোন 
সম্প্রদায়ের নগ্রকাযর় নাগাদের মত এদের লজ্জ। 
নিবারণের ব্যবস্থাটি কিন্ত একেবারে আদিম নয়-_ 
গায়ে তাদের হাতাহীন কালে! জাম1, এদের কাছ। 
ন! দিয়ে পরা কালো রঙের কটিবাসে গাথা সারি 
সারি কড়িগুলো বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনতে ন! 
পারলে আঙ্গামীর। পরিখধেযতে কড়ি গীথবান 
অধিকারী হত না। পরনের বন্ত্রখগ্ডে গাথা 
কড়ির সারির সংখ্যা থেকে কে কি পরিমাণ নরহতা। 
করেছে, তা বোঝা যেত। 

নাগা পাহাড়ের বাসিন্দা বিডিম্ন সম্প্রদায়ের 
নাগদের মধ্যে আঙ্গামীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত অঞ্চল এদের দ্বারা অধ্যুষিত। 
আঙ্গামীদের দৈহিক কষ্টসহিষুণতা অপরিসীম । 
দুর্গম পার্বত্য পথে প্রকাণ্ড বোঝ। নিয়ে দৈনিক 
ত্রিশ চলিশ মাইল পদত্রজে অতিক্রম কর! তাদের 
পক্ষে অত্যন্ত মহজপাধ্য ব্যাপার । এর] সমর্পিপাস্থ 
বীরের জাত। ব্রিটিশ শাস্নাধীনে আসার পুর্বে 
প্রতিবেশী ভিন্নগোষ্ঠীর নাগাদের গ্রামে হান! 
দিয়ে প্রায়ই এরা নরমুণ্ড শিকার করত। ইদানীং 
এর। অকারণ নরহ্ত্যা পরিত্যাগ করেছে 
তেমনি 
বলবতীই রয়ে গেছে। এদের প্রধান হাতিয়ার 
হচ্ছে পশুলোমে শোভিত কাক্কার্ধধচিত সুদীর্ঘ 
তীক্ষধার বর্শা । ওস্তাদ যোদ্ধাদের বর্শাগুলি আগা- 
গোড়৷ মানুষের মাথার লম্বা চুল দ্বারা ভূষিত 
থাকে। যুদ্ধে আততায়ীর অস্ত্রাঘাতের হাত থেকে 
আত্মরক্ষা! করবার জন্ত্ে এরা “গণ্ডার, হাতী অথঝ 
মোষের চামড়ার তৈরী, পাচ থেকে সাত 
ফিট উচু, ঢাল ব্যবহার করে। ওস্তাদ যোদ্ধাদের 
ঢালে মনুষ্যমৃতি খোদিত থাকে । 

আসামের অন্তান্ত অনেক আদিম জাতির 
তুলনায় আঙ্গামী নাগার! ঢের বেশী বুদ্ধিমাঁন। 
নৃততন ভাবধার! ও আদর্শকে এরা অনায়াসেই 
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আত্মসাৎ করে নেয়। নাগাপাহাড়ে বেড়াতে 
গেলে আঙ্গামীদ্বের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতে হয়। 
এবা শ্বভাবতঃ খুব মিতব্যয়ী, কিন্ত অতিথির জন্তে 
দরাজ হাতে খরচ করতে কুস্তিত হয় না। আঙ্গা- 
মীদের চরিত্রের আর একটি লক্ষাণীয় বৈশিষ্ট, এদের 
সদধাহান্তময় ভাব আর কৌতুকপ্রিয়তা। নিতান্ত 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এদের প্রাণ খুলে 
ফুতি-আমোদ করতে দেখা যায়। সামান্য কোন 
কৌতুককর ব্যাপার ঘটলেও এদের অজজন্র হান্যো- 
চ্ছাসের আর বিরাম থাকে না। এদের এই 
বাহিক প্রসন্নতার অন্তরালে নিহিত আছে কিন্ত 
স্থগভীর বিষাদের ভাব। মৃত্যুচিস্তা অহক্ষণ 
তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তৎ সপঞ্তাত ভীতি 
তাদের জীবনকে বিষময় করে তোলে। তাঁদের 
অধিকাংশ লোক-সঙ্গীতে এই বিষাদের ভাব 
সথপরিস্ুট। 

আগেকার দিনে নাগাদের মধ্যে যে যত বেশী 
নরমুণ্ডের ম।লিক হত, সে-ই তত বড় বীর বলে 
গণ্য হত। মনে প্রশ্ন জাগে যে, নাগাদের এই 
নরমুগ্ডসংগ্রহের মূলে ছিল কোনা মনোবৃতি। 
একথার উত্তর হচ্ছে এই £-স্এদের সমাজে নরহত্য। 
ছিল চরম বীরত্বের পরিচায়ক । কোন নিদর্শনচিহ্ন 
দেখাতে না পারলে লোকে তার বীরত্ব সম্বপ্ধে 
সন্দিহান হবে, এই মনোভাব থেকেই তখনকার 
দিনে নাগাযোদ্ধা নিহত শক্রর মৃতদ্দেহ বাড়ীতে 
নিয়ে আসবার চেষ্টা করত। গোটা দেহটা! আন! 
সম্ভবপর ন| হলে হাত, পা, আর মাখাটি কেটে 
নিয়ে চলে আনত |, শেষে তারা দেখলে যে, 
দুর্গম পার্বত্য পথে এ সকল কতিত অঙ্গ-প্রত/ঙের 
লটবহর নিয়ে আপা মহা হাঙ্গ। মা-শুধু মাথাটি নিয়ে 
এলেই তে। লেঠ! চুকে যায়। তারপর এদের 
সমাজে নরমুণ্ডসংগ্রহের রেওয়াজ হল। নাগান্ধের 
কাছে প্রাণীমাত্রেই শিকার-ম্বরূপ। তার মধ্যে 
আগেকার দিনে, মান্গবই সবচেয়ে বড় শিকার বলে 
গণ্য হত। তাদের কাছে মাচষের মাথা আর 


উঠান ও বিজ্ঞান 
। মোষের মাথায় কোনো তারতম্য ছিল না। 


৬৭. 


পুরুষদের হ্বদয়ে পৈশাচিক নরহত্যার প্রেরণ! সঞ্চার 
করত মেয়েরা । গলায় ভন্ুকের দাতের হার আর 
পরণের বস্ত্রধণ্ডে গাথা কড়ির সাবি ছিল নরসুওচ্ছেদ- 
কের নিদর্শনচিহ্ছ। গ্রামীণ উৎসবাদি উপলক্ষ্যে 
যখন স্ত্রী-পুরুষ একত্র সমবেত হত তখন নরমুণচ্ছেদ- 
নের নিদর্শন-চিহ্বর্জিত পুরুষদের মেয়েদের 
বিদ্রপহান্তে বিব্রত হতে হত। আঙ্কের দিনে 
আঙ্গামীদের মধ্যে নরমুগ্চ্ছেদন-প্রথ লোপ 
পেয়েছে_নরমুণ্ডচ্ছেদকের গঙ্গায় বরমাল্য দেবার 
জন্তে নাগা-কুমারীদের যে উত্কট আগ্রহ ছিল তাও 
আজ আর বিদ্যমান নেই। 

এদের সমাজে আনুষ্ঠানিক এবং অনুষ্ঠানবজিত 
উভয়বিধ বিবাহই প্রচলিত আছে। আহুষ্ঠানিক 
বিবাহেরই সামাজিক মর্ধাদা সমধিক। এতে খুব 
ঘটাও হয়ে থাকে। 

কোন যুবক যদি বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে 
সে অথবা তার পিত৷ এক বুড়ীকে ঘটকালিতে 
নিযুক্ত করে কনের বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। 
প্রথমে একটা মুরগী মেরে, মৃত্যুকালে সেটির পদয় 
কোন্‌ অবস্থাম থাকে তা দেখে ভাবী বিবাহের শুভা- 
শুভ নিপাত হয়। যদি এই প্রক্রিয়ায় শুভফল সুচিত 
হয় তাহলেই শুধু ঘটকী প্রস্তাবে অগ্রসর হয়। 
কনের বাপের বাড়ীতে গিয়ে সে তার পিতামাতা 
সংগে কন্তা-পণ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে। 
সাধারণতঃ কন্ঠা-পণ একটি বর্শা, ছুটে শুকপ আর 
যোলটি মোরগের মধ্যেই সীমাবন্ধ। বিয়ের কথা- 
বাত? স্থির হলে পর বর বর্শা ইত্যাদি ক্রয় করে 
নিজের বাড়ীতে সধত্বে রেখে দেয়, ওদিকে বনে 
আসন্ন বিবাহ-উৎসবের জন্যে মগ্যপ্রস্থতিতে ঝাপৃত 
হয়। বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হবার পর নি্দি্ট 
দিনে কনের পরিবারের যুবকের! বর্শা, শুকর, মুরগী 
ইতাদি সহ বরের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয় এবং শৃকর 
আর মুরগীগুলোকে সেখানে মেরে ,ভোজ লাগায় । 
সন্ধযার সময় এক ঝুড়ি ছোট ছোট করে কাটা 


৬৮ আসামের লাগাগোষ্ট 


মাছের টুকরো, শুকরের একটা পা, আর পাছ ছয়টা 
লাউয়ের খোল ভরতি মগ্ঠ মহ একদল শোভাযাত্রী 
কনের বাড়ী থেকে বরের বাড়ীর অভিমুখে রওনা 
হয়। এই শোভাযাত্রার পুরৌভাগে থাকে সথসজ্জিতা 
কনে, তারপর একটি ছেলে আর কনের তিনটি 
সহচনী, তারপর মংস্-মাংস-মগ্যাঁদি বহনকারী ছুই 
ব্যক্তি, মকলের শেষ সারিতে থাকে কনের পিতৃ- 
গে/ঠীর একদল যুবক। সংগীত-ধ্বনিতে বিজন 
পার্বত্য পথ মুখরিত করে তার! শোভাযাত্রার অহ্- 
গদন করতে খাকে। এই শোভাযাত্রা বরের 
বাড়ীতে পৌছবার পর প্রথমে বর কন্তাপক্ষীয়দের 
সারা আনীত মাংসাদি আহার করে এবং মগ্ঠ পান 
করে। ওদিকে পান-ভোজনে কনেও কম যায় শা, 
প্রথমে মে নিজের সংগে-করে-আনা মাংস আর অন্ন 
আহার করে, তারপর ছোট একটি লাউয়ের খোলের 
মুখ খুলে কিয়ৎ-পরিমাণ ধান্েশ্বরীর সদ্ধ্যবহার করে। 
অতপের উভয়পক্ষের লোকদের মধ্যে পান-ভোঙজনের 
ধূম পড়ে যায়। ভোজজন-পর্ সমাধা হলে পৰ বর 
মে।রাঙে অর্থা২ অবিবাহিত যুবকদের যৌথ 
শম্নাগারে গিয়ে ম।চানের উপর আপন গ্রহণ করে। 
আবে ছু'একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পর কেবল 
মাত্র একটি ছেপে আর কনেহ তিনটি সহচরী ছাড়া 
কন্য।পক্ষের আর সবাই নি্দেদের গায়ে ফিরে যায়। 
ছেলেটি আর মেয়ে তিনটি সেই রাত্রিটি বরের 
বাড়ীতেই কাটিয়ে দেয়ে-বর কিন্তু, মোরাডেই 
বিবাহ-রজনী যাপন করে। পরদিন প্রভাতে 
কনের শাশুড়ী কনেকে একটি পাতার ঠোঙা ভরতি 
'মগ্ভ প্রধান করে) নববধূ সেই মগ্যপানপূর্বক 
শ্বশরামাতার ম্ধাদা রক্ষা করে। প্রাতঃহুর্ের 
বিষল আলোকে চারিদিক যখন উদ্ত।সিত হয়ে 
গুঠে কনে তখন একটি মাটির কঙ্গদী কাকাঁলে 
নিয়ে জঙগকে চলে। কলমীতে জল ভরে নিয়ে 
ঘরে এপে সে রন্ধনকাধে রত হয়। 

পরদিন বরঝ্নে শন্ক্ষেত্রে গিয়ে একসংগে 
“ গ্ষেএ্কমে রত হয়, কমাবসানে ক্ষেতেই তানা 


ধ ২য় বধ, ২য় সংখা! 


এক পাতে থেতে বসে । পরবর্তী তিনদিন তাদের 
নিজেদের গীয্বের সীমানা ছাড়িয়ে কোথাও যাওয়া, 
বারণ। এই তিনদিনের মধ্যে বিবাহের বাদবাকী 
অনুষ্ঠান সমাণ্ত হদ্ধ। 

নাগাপাহাড়ে ছুটি মহকুমা--কোহিমা আর 
মককচঙ। মককচঙ্গ মহকুমায় আও নাগাদের বাস। 
এদের রীতিনীতি আঙ্গামীদের থেকে বহুলাংশে 
পৃথক। আঙ্গামীদের সমাজে নরনারীর ব্যভিচারের 
প্রশ্রয় দেওয়া! হয় না, কিন্ত আওদের নিকট নারীর 
সতীত্বের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। সমর্থ যুবতী 
আও মেয়েরা রাত্রিবেলায় আলাদা একটি ঘরে 
তিন চার জনে একত্রে শয়ন করে-__যুবকেরা মোরা 
থেকে সেখানে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। 
প্রত্যেক মেয়েরই গণ্ডা গণ্ড প্রণমী থাকে। 
এইরূপে যৌবনোদগমের সঙ সঙ্গেই ব্যভিচারের 
স্রোতে গা ভাপিয়ে দেবার ফল দাড়া এই যে, 
বিবাহিত জীবনেও বারবনিতাদের সঙ্গে এদের বড় 
একটা প্রভেদ থাকে না। লোট। নাগারা আরো এক 
কাঠি সরেশ। কোনো লোটা পুরুষ যখন বাটা 
থেকে অন্যত্র যায় তখন সে তার ভাইদের, তাৰ 
অনুপস্থিতি কালে নিজ-পত্বীর পতিত্ব করবার 
অনুমতি দিয়ে ভ্রাতৃপ্রেমের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করে। নাগাদের সমাজে প্রচলিত এ সমস্ত প্রথা 
অবশ্ঠই বর্বরোচিত এবং নিন্দপীয়, কিন্তু তাবলে 
একখ] ভূলে চলবে না৷ যে, এট! তাদের সমাজ- 
জীবনের অন্ধকারাচ্ছম দিক মাত্র। এদের এমন 
অনেক সামাজিক স্প্রথা আছে য।| আমাদের 
অনুকরণযোগ্য। ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের 
ইতিহাসে একটি নাগামেয়ের. নাম অনস্তকাল 
স্ব্ণাক্ষরে জাজগামান থাকবে । ১৯৩৭ সালে 
মহাত্মা গান্ধী যখন দেশবানীকে আইন অমান্ত 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত হবার জন্যে ডাক দিলেন তখন 
সেই উদ্দাত্ত আহ্বান উত্তরপূর্ব ভারতের হুদুরতম 
গ্রার্তস্থিত নাগাঁপাহাড়ে একটি নাগা-তর্ণীর কানে 
পৌছে তাকে দেশে মুজি-নংগ্রাগে বথাপর্বনব 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯] 
শি 


করে তুলল। নাঁম তাঁর গুইদালো--আদিম রে 
তার হিংসার বীজ, সংগ্রামে শক্রক্ষয়ের উগ্র 
উন্মাদনা । তাই মহাত্মাজীর অহিংসার আদর্শ 
হয়তো সে বোঝে নি, তবে এটুকু সে মরে মমে" 
উপলব্ধি করেছিল যে, ইংরেজ-শাসকদের এদেশ 
থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে তার মাতৃ- 
'ভূমির কল)াণ নেই--তাই নাগা-অহ্চরদের নিয়ে 
সে প্রবল পরা ক্রান্ত ব্রিটিখ গব্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সস্থ 
বিঞোহের আয়োজনে মেতে উঠেছিল। সেই 
প্রধূমিত বহ্কি পূর্ণতেজে প্রজলিত হয়ে উঠবার 
আগেই কৌশলী ইংবেজ তা নির্বাপিত করতে 
সক্ষম হয়-_রাণী গুইদালোর আবৃষ্টে' জোটে দেশের 
মুক্তি-সাধনার চরম পুরষ্কার চৌদ্দ বংসর লশ্রম 
কাঁরাধাস। ত্রিটিখ সরকারের বিগ্ধে যড়যন্তরে 
তাকে সাহাধ্য করার অপরধে গুইদালোর অনুর 
হাইদেও আর যছুনাংকে প্রকাশ ভাবে ফাসি কার্টে 
ঝুলানো হয়। 

বাণী গুইদ্‌।লোর গ্রয়াস তখন সাধল্যম্ডিত হতে 
পারেনি বটে, কিশ্ত সধদখ বধের [কধ্'দধিক কাপ 
পরে আজ তীর উদ্দেস্টা সিদ্ধ হয়েছে-ইংরেক্গ 
শাসক-সাশ্রদায় ভারতব্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৬৯ 
এমন কি ভ্রীবন পর্বস্ত বিপর্জন দিতে অহুগ্রাণিত: 


হয়েছে। দেশের ভাগ্যবিধাতা এখন ইংরেজ নয়-_ 
দেশ--শাপনের ভার ম্যন্ত হয়েছে আজ দেশবামীর 
হাতে। ম্বাধীন ভারতে নাগাদের প্রতি আমাদের 
কর্তব্য কি হবে সে বিষয়ে পঙ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 
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যে জাতির মধ] রাণী গইপদালোর মত দেখ- 
প্রেমিকা বীরাঙ্গনার আবির্ভাব হয়েছে আজকের 
স্বাধীন ভারতে মহাঁজাতি গঠনের দিনে সেই 
নাগাদের প্রতি আমাদের মহান কতব্য ও গরু. 
দায়িত্ মন্বদ্ধে আমরা যেন সম্পূর্ণ সঙ্গাগ ও সচেতন 
থাকি।* 


স্পা এ শত ০০ চে সি - পি 


€* অল ইণ্ডিয়া খেডিয়োর কলিকাতা কেন্দ্রের 
কতৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত। 

প্রবন্ধের সঙ্গে বাবহৃত ছবিগুলি হাটনের বই 
থেকে গৃহীত। 


সৌরতেজের উৎস 
ভরীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র 


সরযই আমাদের জীবনের সম্পদ। আমর! 
প্রতিপলেই শস্যের তেজের উপর প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে থাকি। সৌর 


তাপের দ্বারা সাগর পৃষ্ঠের জল বাম্প।কারে কোনও 
উচ্চতর স্তরে সঞ্চিত হলে তাকে নিম্ন।ভিমুখী করে 
আমরা জল-শক্তি আহরণ করি। পৃথিবীর উত্ভিদ্‌- 
গুপির সবুঞ্জ পাতার উপর সৃুর্যরশ্মি বাধুর কার্বন 
ডাইঅকৃসাইডের বতর্মানে পতিত হয়ে তাঁকে 
বিয়োঞ্জিত করে । তখন উদ্ভিদগুলি কার্বন আহরণ 
করে নেয়--আমর1 বায়ুর ভিতর দিয়ে বাঁচবার 
উপাদান অগ্রঙ্জান পাই। স্ুর্যালোক ছাড়া, তাই, 
অরণ্যরাজির অস্তিত্ব সগ্তব হতো না। এমনকি 
কয়ল! বা তৈলের খনিও স্ট্টি হতো না। মোটের 
উপর সূর্য না থাকলে আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রাণ- 
হীন জড়পিণ্ডের মত অবস্থান করত। তাহলে 
প্রাণচঞ্চন জীব ও উত্ভিদ জগতের লীলা বৈচিত্র্যের 
কোনও সম্ভাবনাই আমরা দেখতে পেতাম ন। 
এখন আমাদের এই পৃথিবীকে ষে সুর্ধরূপে রমে 
সপ্ীবিত করে রেখেছে-_-তার তেজের উৎস 
কোথায় এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। আর এই 
তেজের পরিমাণই বা কত? সাধারণতঃ পদার্থ 
বিষ্ায় “আর্গ” কে আমরা তেজের একক ধরে 
থাটকি। এক গ্র্যাম ভরের কোনও বন্ত, এক সেকেওু 
কালের মধ্যে এক সেন্টিমিটার স্থান চালিত হলে 
ষে গতীয়খন্তি ব কাইনেটিক এনা্জির উদ্ভব হয় 
তাঁরই দ্বিগুণ পরিমাপকে আমরা “আগ? আখা। 
£দিয়ে থাকি। আগের পরিমাণ এত অল্প যে, 


হয়। এক গ্র্যাম ভাল কয়লা! পুড়লে গ্রায় ৩০ 
হাজার কোটি আর্গ তেজ পেয়ে খাকি। এই রকম 
প্রায় ১৩৫০০০০ আর্গ সৌরতেঙ্জ প্রতি সেকেগ্ডে 
আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রতিবর্গ সেন্টিমিটার 
স্থানের ওপর লঙ্গভাবে পতিত হয়। কিন্তু সৌর 
দেহ থেকে যে বিরাট তেজের বিকিরণ হচ্ছে 
তার সামান্ত অংশই পৃথিবীর উপর এসে পড়ে 
আর অর্দিকাংশই অনীম নক্ষত্র জগতের মধ্যবর্তী 
মহাশুন্যে বিকিরিত হয়ে যায়। এই তেজের 
মোট পরিমাণ হবে সেকেণ্ডে প্রায় ৩৮ ৮ ১০৩৩ 
আর্গ। এই তেজকে স্থ্ষের পৃষ্টের পরিমাণ 
৬'১১৮১০২২ বর্গ সেন্টিমিটার দিয়ে বিভক্ত করলে 
আমরা দেখতে পাই, সুযের পুষটের প্রতিবর্গ 
সেট্টিমিটার স্থান সেকেণ্ডে ৬২১৯১০১* আর 
তেজ বিকিরণ কচ্ছে। পার্থিব জগতে আমরা 
এই পবিমাণ তেজের অস্তিত্ব শুধু কল্পনাই করতে 
পারি, বাস্তব পরীক্ষাগারে পাওয়া সম্ভব নয়। 
তেজ বেশী হলে তাঁপমাত্রাও অধিকতর হয়। 
বিজ্ঞানীরা স্্মপৃষ্ঠের তাপমাত্রা! নিধণরণ করেছেন 
প্রায় ৬০০০ সেট্টিগ্রেড। পু্ঠদেশের এই পরিমাণ 
তাপমাত্রা বঙ্জায় রাখতে হলে সর্ষের কেন্দ্রীয় 
তাপমাত্রা হবে প্রায় ২ কোটি ডিগ্রী লেটিগ্রেড। 
এই রকম বিরাট তাপমাত্রায় *স্থযের সমগ্র দেহ 
অতুযুত্প্ত বায়ব অবস্থায় রয়েছে। আর এই বায়ব- 
দেহের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঢাপ হবে প্রায় ১০০০ 
কোটি বাযুমগ্ুগ বা আটমোক্ফিয়ারের সমান। 
এইরূপ চাপের ফলে বায়ব অবস্থান হলেও 
সৌরকেন্ত্রের ঘনত্ব পার্থিব বায়বের, এমনকি তরল 


“একট! মশক উড়ে চললে কয়েক আর্গ তেজের 
প্রয়োজন হয়। এক পেয়ালা চা গরম করতে 
কয়েক হাজার ফোটা আর্গকে কাজে লাগাতে 


ও কঠিন পদার্থের চাইতেও অনেক বেশী। কেন্তর 
' থেকে সৌরপৃষ্ঠের দিকে তই অঞএরনর হই--ততই 


ফেব্রুয়াবী, ১০৪৯) 


চাপ কমতে থাকে--ঘনত্বও যায় কমে। বিজ্ঞানী! 
হিসাব করে দেখেছেন, সৌবরদেহের গড় ঘনত্ব জলের 
চাইতে ১:৪১ গুণ বেশী। 

জ্যোতিষিজ্ঞানীরা বলেন আমাদের বিশাল 
নক্ষত্র জগতে প্রায় ২ হাজার কোটি বৎসর পুর্বে 
নক্ত্রগুলির জন্ম আর্ত হয়েছিল। তাই আমর যদি 
কুর্ধের বয়স অন্ততঃ ২ হাজার কোটি বৎসর ধরি তবে 
হিসাবে দেখ! য|য় আমাদের সূর্য আজ পর্ণস্ত প্রায় 
২:৪১৫১০৫* আর্গ তেজ বিকিরণ করেছে অর্থাৎ 
সৌরদেহের প্রতি গ্র্যাম ভর থেকে ১'২১৮১০১৭ 
আর্গ তেঞ্জ নির্গত হয়েছে । কি বিরাট তেজ এই 
সর্ষের ! কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে প্রধান অন্ু- 
সন্ধানের বিষয় হচ্ছে, এই বিশাল তেজের উৎস 
কোথায়। 

আদিম মানুষের মনেও এই প্রশ্ন উঠেছিল 
একদিন। সে তার জলন্ত উন্ননের অন্রূপ ভেবেছিল 
হুর্কে। সৌরদেহের কোন পদার্থের অবিরাম 
দহন দ্বারা সৌরতেজের উদ্ভব হচ্ছে এই ধারণ! 
মান্থষের মনে অনেকদিন বদ্ধমূল ছিল। কিন্ত 
সাধারণ দহনক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে আমর! 
সৌরতেজের ব্যাখ্যা কবতে পারি না। এক গ্র্যাম 
কয়ল! পুড়ে আমর! ৩'১০১১ আর্গ তেজ পাই-- 
কিন্তু সৌরদেহের এক গ্র্যাম ভর থেকে আমরা এর 
চেয়ে প্রায় ৫০০০০ গুণ বেশী তেজ পেয়ে থাকি। 
সৌরদেহ কয়লার মত দাহা পদার্থ দিয়ে গড়া 
হয়ে থাকলে বহু হাঁজার লক্ষ বংসর পূর্বে স্থ্য 
গুড়ে ভন্মে পরিণত হত। অন্ত কোনরূপ রাসায়নিক 
ক্রিয়। দ্বারাও এই তেজের উদ্ভব সম্ভব নয়। 
ডাপের দ্বারা কাঠ পুড়ে কার্বন ও অকিজেনে 
পরিণত হয় একথা আমরা জনি । কিস্ত সৌর 
দেহের তাপ এত বেশী যে, সেখানে কোনও 
রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব নয়। ব্র্ণালী বিঙ্লেষণে 
কুর্ষে কার্বন ও অকিঞজেন পাওয়া! গেছে বটে? কিন্ত 
অত্যধিক তাপের জন্ত সেখানে তার! কোন রাসা- 
নিক ক্রিয়া! ঘটাতে পারে না। অত্যথিক তাপে যেমন 


, জান ও বিজ্ঞান 


খ১ 


জলীয় বাম্প হাইড্রোজেন ও অক্ষিজেনে বিয়োজিত 
হয়, তেমন হৃর্ধদেহের বিরাট তাপের ফলে সেখানে 
মৌলিক পদার্থগুলি বাসবাকারে সাধাক্»ণ মিশ্রিত 
পদার্থরূপে অবস্থান কচ্ছে। /এ থেকে কোনও দহন 
বা! রাসায়নিক ক্রিয়া যে (সীরতেজের উৎম নঘ, 
একথ! স্পষ্ট প্রমাণিত হল। 

তারপর উনবিংশ শতাব্দীর জামণীন পদার্থবিদ 
হেল্মূহোত্জ সৌরতেজ নম্বদ্ধে একটা নতুন মতবাদ 
খাড়া করলেন। তার মতে একদা শর্ধ তার 
বর্তমান রূপ থেকে বহুগুণ বৃহত্বর ব্যাস ও আয়তন 
নিয়ে একটা বিরাট শীতল বায়ৰব পিত্ডের মত 
অবস্থান করছিল। তখন সেই দেহপিগ্ের বিভিন্ন 
অংশে পরস্পর যে বিরাট মহাকর্ষ শক্তি বর্তমান 
ছিল তার সংগে এ দেহের অন্তনিহিত পাতল৷ 
ও অল্পতর চাপের বায়ব পদার্থ ভারসামা বক্ষা 
কবতে পারেনি । তাই হূর্য তার নিজের ওজনের 
ক্রিযায ভিতবকার বায়ব পদার্থকে ঘনীভূত করে 
নিঙ্গের ওজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার 
জন্য আযতন সংকুচিত করতে আরম্ভ করল। 
চাপ বাঁড়িমে বায়ব পদার্কে ঘনীভূত করলে 
তাপও বেড়ে যায়। হুর্ধের ক্ষেত্রেও হল তাই। 
সর্ষের বাইরের স্তরের ওজনের সংগে ভারসাম্য 
রাখবার জন্য দেহের ভিতরে যতট। চাপের 
প্রয়োজন তাই স্ষ্টি করতে হূর্ষের এই সংকোচন 
চলতে খাকল। এই রকম সংকোচনের ফলে এক- 
দিন বাইরের ও ভিতরের অবস্থার সাম্য আসতে 
পারত; কিন্তু স্থ্পৃষ্ঠ থেকে বহুলাংশে তের চতুঃ- 
স্পার্থে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সেই ক্ষতিটুকু পৃরণ 
করবার জন্য সৌবরদেহের আরও সংকোচনের 
প্রয়োজন হয়। হেল্মহোৎজের মতে মৌরদেহের 
এখনও সংকোচন হচ্ছে। এবং এই সংকোচনের 
ফলে যে মহাকর্ষ তেজ উন্মুক্ত হচ্ছে তাকেই আমরা 
সৌবরতেজরূপে পাচ্ছি । মহাঁকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী 
বতণ্মান স্থধ্োর তীব্রতায় প্রতি শতাব্ধীতে সৌর- 
ব্যাসাধের শতকর। **০৭৩ ভাগ অথবা ২কিলো- 


২ মৌরতেজের উৎস 


মিট।র মংকোচন প্রয়োজন । অবপ্ত সৌর আম্ন- 
তনের এই পবিবত্ণ মানুষের ইতিহাসের সমগ্ন 
কালের মধ্যেও ধরাপড় সম্ভব নয়। কিন্ত আর 
একদিক দিয়ে দেখতে গেলে অধুনা এই মতবাদ 
খাটে না। আদিম নুর্যের আয়তন যদি অসীমও 
ধর! যায়, তবে বতমান আকারে আজ পর্যন্ত তার 
ংকোচনেত্র ফলে ২০১১০১৭ আর্গ তেজের উদ্ভব 
হওয়া সম্ভব? কিন্তু আমাদের হিসাবে আজ পর্যন্ত 
প্রায় যে ২০৪১১০৫* আর্গ সৌরতেজের বিকিরণ 
তার সঙ্গে এই অংক মিলে না। এতে প্রায় হাঙ্জার 
গুণ তেজ কমতি পড়ে। তাহলেও আমরা হেল্ম্‌- 
হোংজের মতবাদকে মেনে নিতে পাবি। স্ুষ্রে 
আদিম অবস্থায় হয়ত এই মতবাদ কাজে লাগতে 
পারে কিন্ত ুর্ষের বতমান অবস্থ। পর্যবেগণ করে 
আমরা নিশ্চিত বলতে পারি মে, মহাকর্ণ শক্তিও 
সৌরতেজের উৎস নয়। 
বিংশ শতাব্দীর উন্নততর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
সংগে সংগে আমর| সৌরতেজ সম্থদ্ধে নূতন আলো! 
৫পয়েছি। তেজক্ষিয় পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থের পরমাণুর ভিতর 
প্রচুর তেজ নিবন্ধ রয়েছে । ইউরেনিগ্থাম, রেডিয়াম 
প্রত্ৃতি সাধারণ তেঙজক্ছিম়ু পদার্থের কেন্দ্রীণ থেকে 
আমরা এই রকম তেক্জ স্বতঃই পেয়ে থাকি। 
পরমাণুর কেন্দ্রে নিবদ্ধ এই তেজই যে সৌরতেজের 
উৎস এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানীরা! এক বাক্যে 
মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সৌরদেহে সাধারণ তেজ্জ- 
ক্ষি্ পদার্থ খুব বেশী নেই, তাই সেখানে সাধারণ 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ভাঙাগড়া চলেছে। 
তারই ঘলে বিশাল তেজের উদ্ভব হচ্ছে। আমাদের 
পাধিব জগতের রাসায়নিক ক্রিগ্নার মত, সেখানে 
মৌলিক পদার্থের পরম্পর রূপাস্তরও স্বাভাবিকভাবে 
সংঘটিত হচ্ছে । এ রকম ব্বপাস্তর কি করে সম্ভব 
হচ্ছে তার উত্তর পেতে হলে সৌরদেছের পরিবেশের 
কথ|. ভাবতে হবে। সেখানে অত্যধিক তাপ মাত্রার 
'ক্লুলে এরপ রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে। কয়েক শত 


[২ বর্ধ। ২ সংখ্যা . 
ডিগ্রী তাপ মাত্রায় কমলা যেমন দগ্ধ হয়ে মৌলিক 
পদার্থে বিয়োঙ্জিত হয় তেমনি বহুলক্ষ ডিগ্রী তাপ 
মাত্রাপন পরমাণুকেন্ত্রীন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেক্ট্রন 
প্রভৃতি মূল বস্তকণায় বিশ্লি্ট হয়ে কেন্দ্রীনের 
তেজ-ভাগার উন্মুক্ত করে দেয়। পরমাণুকেন্দ্রীনের 
উপর তাপের এই বিশিষ্ট ক্রিয়াকে তাপ-কেন্ত্রীন 
ক্রিয়ানামে অভিহিত করা হয়। ১৯২৯ থু; 
আযাটুকিন্সন ও হাউটারম্যান্‌ নামক বিজ্ঞানীঘয় 
এই ক্রিয়ার আবিষ্কার করেন। সাধারণতঃ আমরা 
কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাধুকেন্ত্রীন চর্ণ 
করবার জন্ত কেন প্রোজেক্টাইল, যথা--নিউট্রন 
বা অন্য কোন অতিভেদক বস্তকণা এ পদার্থ মধ্যে 
্রক্ষিপ্ত করি; তেমনি সৌরদেহের অন্তরা অত্যুচ্চ 
তাপমাত্রার জন্য সেখানে তাপোতৃুত গতির 
কাইনেটিক এনাজ্রি এতবেশী হয় যে, অনিয়মিত 
ভ্রাম্যমান বস্তকণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যাঁয়, 
ফলে কেন্দ্রীনগুলি ভেঙে পড়ে। আমাদের 
পরীক্ষাগারে মৌপিক পদার্থের রূপান্তরের জন্য 
১৮ আগ গতীয়শক্তির দরকার হয়। ২০ 
মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রার মৌরদেহে যে তাপসম্ভূত 
গতীয়শক্তি পাওয়া যায় তাও এর কাছাকাছি, 
প্রায় ৫১৯১০-৯ আগরঁ। বিজ্ঞানী গ)ামোর 
ভাষায় বলতে গেলে সাধারণ পরমাণু চরণ করণ 
হচ্ছে বিরাট একদল মনুষের ওপর সারিবদ্ধ 
একদল টৈনিকের সৃডীন আক্রমণ আর ভাপ» 
কেন্দ্রীন ক্রিয়৷ হচ্ছে কলহপ্রিয় উত্তেঞ্জিত এক 
জনতার প্রত্যেক অংশে এককালীন হাতাহাতি 
যুদ্ধ। এইরকম উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের অণু 
ঝ| পরমাধুরূপ বতমান থাকেনা । এথেকে অনেক 
কম তাপমাত্রায়ও পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বিছ্ছিক্ 
হয়ে পড়ে । তখন সেখানে থাকে ইলেকট্রন-খোলস- 
মুক্ত অনিগ্নমিত ভ্রামামান কতকগুলি কেন্জ্রীনের 
মিশ্রণ আর তাদের মাঝখানে বন্ধনহীন ইলেকট্রন 
গুলি দিখিদিক জ্ঞানশুন্ হয়ে ঘুরতে থাঁকে। 
ইলেকট্রনরূপ রক্ষাকবচ থাকেন! বলে কেশ্ত্রীনগুলির 


(ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 
পরম্পর লংঘর্ষ হয় ভগনংকরভাবে। সাধারণ 
পরমাণু চুরণীকরণে প্রোজেকটাইলগুলি কতকাংশে 
পরমাণুর বহিঃস্তরের ইলেকট্রনগুলিতে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়। কিন্ত তাপকেন্ত্রীন ক্রিয়ায় কেন্দ্রীন চুনটীকরণ 
ক্রমশঃ বেশী কার্যকরী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ-__-আমরা 
লিখিয়াম ও হাইড্রোজেনের একটি মিশ্রণকে যদি 
প্রয়োজনমত তাপমাত্রায় উত্তপ্ধ করি, যার ফলে 
তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া! আরম্ভ হবে, তাহলে সমস্ত 
কেন্দ্রীনগুলি হিলিয়ামে রূপান্তরিত ন। হওয়া 
পর্যস্ত এই ক্রিয়া থামবে না। এই ক্রিম আরম্ত 
হলেই যে পরমাণবিক তেজের উদ্ভব হবে, সেই 
তেজই এই ক্রিয্না অবিচ্ছিন্নভাবে চলবার উপযুক্ত 


তাপ যোগাবে। তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া আবুস্ত 
করবার মত তাপমাত্রাটাই আমাদের যোগান 
দিতে হবে। 


আমাদের পরীক্ষাগারে কয়েক হাজার ডিগ্রী 
তাপমাত্রায় ষে তাপকেন্ত্রীন ক্রিয়া সম্ভব হতে পারে 
তাতে কতকগুলি হান্কা কেন্দ্রীন থেকে অল্প পর- 
মানবিক তেন্ন পাওয়া খাবে, যা কোনও কাজে 
লাগে না। সৌরতেজের মত বিশাল তেজের হষ্টি 
করতে হলে যে তাপমাঙ্া গ্রয়োজন, তা স্গি কর! 
আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এরূপ 
তাপমাত্র! সহ করতে পারে, এব্ধপ কোন উপাদানও 
আমাদের হাতে নেই, যার দ্বার এই তাপকেন্ত্রীন 
ক্রিয়ার চুলী তৈরী হ'তে পারে। কারণ এই 
তাপমাত্রায় কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুই 
স্বরূপে থাকতে পারেনা । কিন্তু সৌরদেহে এরূপ 
ক্রিয়ার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ রয়েছে। বায়ব 
দেওয়াল দ্বারা আবৃত সর্ধ স্বভাবতই উচ্চতাপ 
সহনশীল চূল্লীর কাজ করে। তার বাইরের শুরগুলি 
পারস্পরিক মহাকর্ষ আকর্ষণের বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়তে পারে না। তাই সৌরকেন্দ্রে তাপকেন্ত্ীন 
ক্রিয়া সহজেই চলতে পারে। সৌন্দেহে এই 


ক্রিয়া আন্ম্ড করবার মত তাপমাআা স্থট্টি হল. 


কি করে, এই প্রশ্ধ উপস্থিত হলে আমাদিগকে 
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পূর্বকথিত হেল্মহোংজের মতবাদে ফিরে যেতে 
হবে। হূর্য অপেক্ষাকৃত শীতল এক বায়বপিও 
নিয়ে আরম্ঘ করেছিল তার জীবন। মহাকর্ষনিত 
'কোচনের ফলে তার কেন্ত্রীয় উত্তাপ বেড়ে চলল। 
ভাপকেন্ত্রীন ক্রিয়া আরম্ভ করবার মত ত্বাপমান্্! 
যখনই স্গ্টি হল তখনই উদ্ভব হল পর্মাঁণবিক 
তেজের। সৌরদেহের সংকোচন তখনই গেল 
থেমে। এই নঝোদ্ভুত তেজই' তাপকেন্ত্রীন ক্রিয়।কে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে চালু রেখে সূর্যকে বর্তমান অবস্থায় 
নিয়ে এসেছে। বুর্দেহের বাইরের শ্ুনগুলিও 
সৌরকেন্দ্রের তাপ বজায় রাখতে যথেষ্ট সাহায্য 
করে। যর্দি কোনও কারণে সৌরকেন্ত্রে তাপ" 
কেন্জরীন ক্রিগার হার কমে যায়, তখনই ঘৌরদেহের 
ংকোঁচন আবার আরম্ভ হবে। ফলে তাপমাত্র। 
কিছুট। বেড়ে গিয়ে তাপকেন্ত্রীন ক্রিগ্নার 
হারকে সেই নির্দিষ্ট মানে বাড়িয়ে তুলবে। 
আবার যদি কখনও সৌরকেন্দ্রের এই ক্রিয়ার 
হার প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায় তবে সৌর- 
দেহ প্রসারিত হয়ে কেন্দ্রের তাপ কমিয়ে দেবে 
এইসব দিক বিবেচনা কবলে স্থর্বকে তাপ কেন্ত্রীন- 
ক্রিয়ার যোগ্যতম যন্্ধ আখ] দেওয়া! যেতে পারে। 
এখন সৌরকেন্দ্রে কোন পদার্থের দ্বারা কি 
প্রক্রিয়ায় এই তাপকেন্ত্রীন ক্রিয়া চলে, বিজ্ঞানী 
বেটে ও ওয়াইজন্যাকার প্রদত্ত নিমলিখিত সমীকরণ 
দ্বারা প্রকাশ করা যায় £-- 
6018+171৯দ4+গামারশ্মি 
ঘ1+৯,০4+৪ (পিন) 
৫0++771৯8%+ গামারশিি 
72:41+17:৯3075+ গামারশ্শি 
১০৯৯:%+৪ ( পজিউন ) 
723:6+171-004-1-27864 
এই প্রতিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথমেই 
দেখতে পাই যে, এই গ্রতিক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে 
আবিত হয়। সৌরদেহের সাখাধৃণ কার্বন তাগীয় 


৭৪ সৌর্তেজের উৎস: 


হাইড্রোজেন কেন্ত্রীন প্রোটন রূপ প্রোজেক্টাইল 
দ্বার! চুর্ণিত হয়ে নাইট্রোজেনের অস্থায়ী সমস্থানিক 
বা আইসোটোপ "বর %-এ রূপান্তরিত হয় ও সংগে 
ংগে কিছুটা গামারশ্ি তেজরপে বিকিরণ 
করে| অস্থাধী 2: আবার আপনা আপনি 
কার্বন সমস্থানিক 0: ও ও পঙ্জি্রন নামক ক্ষুদ্রতম 
ধন বিছ্যত কণায় পরিণত হয়। 015 এব কেন্দ্রীন 
আবার প্রোটন দ্বারা আহত হলে আমর! সাধারণ 
নাইট্রোজেন ম% ও কিছুটা গামারশ্মি পাই। 
1% এর ওপর আবার তাপীয় প্রোটনের ক্রিয়ার 
ফলে অস্থাক্ী অক্সিজেন সমস্থানিক 0% ও 
গামারশ্শির উদ্ভব হয়। 0৮ সঙ্গে সঙ্গেই 
নাইউ্রোজেনের সমস্থানিক 6 ও পজিইনে 
বিয়োজিত হয়ে পড়ে। মম এন্স ওপর আবার 
একটি তাপীয় প্রো্টনের ক্রিয়ার ফংল আমরা 
হিলিয়াম ও সেই পূর্বেকার 0% ফিরে পাই। 
কার্বন বা নাইট্রোজেন যে কোন মৌলিক পদার্থ 
থেকে আরম্ভ করে আমরা একই পরিণামে পর্যায়- 
ক্রমে ফিরে আমি। ফলে দেখতে পাচ্ছি যে, তেজ 
উদ্ভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্বন ও 
নাইট্রোজেন অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসছে । কিন্ত 
যে চারটি প্রোটনকে নিয়োগ কর! হয়েছিল তাদের 
আর অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাচ্ছি না। তারা স্থায়ী 
ভাবে হিলিয়াম আর পপ্ট্িনে রূপান্তরিত হয়ে 


যাচ্ছে। এখানে দেখ! যাচ্ছে যে, নাইট্রোজেন ঝা 
কার্বন শুধু অহ্ুঘটক বা কযাটালিষ্টের কাজ করছে 
মাত্রকেবল প্রোটন বা হাইড্রোজেন 
কেন্দ্রীনই নিজের বিনিময়ে সৌরতেজের স্যটি 
করছে। সৌরদেহে প্রচুর হাইড্রোজেন থাকলে 
কার্ধন বা নাইট্রোজেনের অন্থপাতের ওপরই এই 
গ্রতিক্রিয়াগুলির হার নির্ভর করবে। সুর্ষে শত 
কর! একভাগ নাইট্রোজেন বা কার্বন আছে। সৌর 
কেন্দ্রের ২ কোটি ডিগ্রী সে্টিগ্রেড, তাপমাত্রায় এই 
পরিমাণ কার্বন বা নাইট্রোজেন বতণ্মানে উদ্লিখিত 
গ্রতিক্রিয়াগুলি দ্বারা আজ পর্বস্ত যে পরিমাণ 
ডেজের উত্তব হওয়া সম্ভব তার সঙ্গে বাস্তবে ষে 


সৌহুতেব আমরা। পেয়েছি তা পরস্পর মিলে বায়! 


[২৭ বধ) ২৪ সংখ্যা. 


তাই বৈজ্ঞানিক বেটের এই সমাধানটি নর্বসম্মতি 
ক্রমে স্বীকৃত হয়েছে । আরও দেখ! গেছে যে, 
সৌরকেন্দ্রে কার্বন বা নাইট্রোজেন থেকে এই প্রতি- 
করিনা একবার আর হয়ে শেষ হতে প্রায় $০ লক্ষ 
বছর লাগে। এই সময্বের মধ্যে হূর্ধদেহে কিছুটা 
হাইড্রোজেন নিঃশেধিত হয় মাত্র। কিন্তু অবিরাম 
যদি সুর্যস্থিত হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যেতে থাকে 
তবে একদিন তার সম্পূর্ণ নিঃশেধিত হওয়া তো 
অসম্ভব নয়! বিজ্ঞানীরা স্থর্যের সেই ছুর্দিনের কথা 
ভেবেছেন। সাধারণ মাছ্ষের অবশ্ঠ চিন্তার 
কোনও কাঁরণ নেই, কেন না এই হাইড্রোজেন 
ফুরিয়ে সুর্যের তথা পৃথ্বীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে 
কোটি কোটি বছর লেগে যাবে। 

বিজ্ঞানীরা বলেন, হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে 
সুর্যের তেজোময় দেহ শীতল জড়পিণ্ডে পরিণত 
হবে। তবে হাইড্রোজেন কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সর্ষের তেজও ক্রমশঃ কমে যাবে। বিজ্ঞানী 
গ্যামে। দেখিয়েছেন যে, তা নয়; বরং বিপরীত 
অবস্থার হি হবে। হাইড্রোজেন যতই কমতে 
থাকবে, হুর্ষের তেজ ততই বেড়ে চলবে। কারণ 
হাইড্রোজেন ক্রমশঃ হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলে 
হিলিয়াম সৌরকেন্দ্রের ঘনত্ব ও তাপমাত্রার দরুণ 
হাইড্রোজেন থেকে বেশী অন্তচ্ছ বলে সৌরকেন্দ্র থেকে 
সৌরপৃষ্ঠে তেজ বেরিয়ে আঙ্তে হিলিয়াম্‌ অধিকতর 
বাধা দেবে। ফলে সৌরকেন্দ্রে তেজ অধিকতর ঘনী- 
ভূত হয়ে সেখামে তাপমাত্রা বাড়িয়ে তুলবে । হিলি- 
য়ামের পরিমাণ যতই বাড়বে সৌরকেন্ত্রের তেজ ও 
তাপমাত্র। ততই বেড়ে চলবে। হৃর্ষের ব্যাসাধও 
কিছুট] বেড়ে গিয়ে আবার কমতে আরম্ভ করবে। 
তখন আমাদের পৃথিবীর জীবজগতের মধ্যে আসবে 
বিপর্যয়। সৌরতেজের সেই বিরাট তাপমাআ! সঙ 
করবার মত ক্ষমতা থাকবে ন! প্রাণীদের । ধীরে 
ধীরে জীবজগৎ লুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবী লৌর- 
জগতের একপাশে পড়ে থাকবে জড়পিগ্ডের মত । 
আর ুধর্য? হাইড্রোজেন যতদিন ন। ফুরোঘ় স্যর 
উষ্ণতা ও উজ্জ্বলত! বেড়েই চলবে। কিন্তু হাইড্রোজেন 
সম্পূর্ণ নিঃশেধিত হয়ে গেলে সুর্য ফিরে পাবে তার 
সেই আদিম শীতল দেহ পিওু। মহাকর্ধজনিত তেজের 
ফলে হয়ত আরও কিছুদিন হুর্ধ দীণ্তিমান থাকতে 


পারে। কিন্ত তার পর? তারপর তার জীবনে 


ঘনিয়ে অসবে অখণ্ড অন্ধকার। সর্ষের যৌবনোচ্ছল 


জীবন ও দীতির ঘটবে স্থৃচিয় পরিসযাধি। 


মেডেল ও তার মতবাদ 
জীমুরারিপ্রসাদ গুহ 


গত শতাব্দীতে জীববিষ্যায় যুগান্তর এনেছিলেন 
এক মহাপুরুষ--নাম তার গ্রেগর যোহান মেগ্ডেল। 

অন্্রিগ্ার অন্তর্গত 'হাইন্তমেনডফ-এর একটি 
কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনাতে 
বিশ্ববিষ্তালয়ের একটি উপাধি গ্রহণ করবার পর 
অগন্টীয় পায়ে ধোগদান করে ভিয়েনার নিকটবর্তী 
ব্রেপর মঠে তিনি চলে যান। এখানে শেষ 
পযন্ত তিনি মঠাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। তাঁর 
গবেষণার কাজও তিনি চাঁলান এখানেই, যাঁর উপর 
ভিত্তি করে; স্থ্টি হয় তাঁর মতবাদের । তার জগং 
সীমাবদ্ধ ছিল উঠ্‌ প্রাচীর ঘেরা সামান্ত জায়গাটুকুর 
ভিতর। পুরোনো সহর/টির অর্ধিবামীদের সঙ্গেও 
তার সম্বন্ধ ছিল পুরোপুরি ধম” এবং এ জ্বাতীয় 
বিষয়ের । 

ইউরোপে সে সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে একট! 
যেন উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। ফ্রান্সে 'পান্থর: 
তার যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, স্কটল্যাণ্ডে লিষ্টার: 
মানবিক কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করছেন, আ 
ইংলণ্ডে ডারউইন? চেষ্টা করছেন তার ক্রম 
বিবত'নের ব্জজপাত করবার । 

এ সমস্তই যদিও মেগেলের খুব কাছেই হচ্ছিল 
তবুও তিনি এর কোন খবরই পান নাই। কারণ, 
প্রথমতঃ ক্রণ সহকষের সঙ্গে এই বিরাট বিশ্বে 
বিশেষ কোনই যোগাধষোগ তখপকার কালে ছিণ 
না এবং তার মঠের কাজের জন্ত ব্রণ সহর থেকেও 
তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন । বিজ্ঞানী বন্ধু যা 
ডারউইন, পাস্তর এবং লিষ্টারের নিকট খুব 
মূল্যবান ছিল তা মেগডেলের মোটেই ছিল ন!। 
জানবার প্রবল আকাক্ষা ধার্দের আছে তারা এরব | 
ছরবৃস্থায় খুব কমই পড়ে থাকেন 


গ্রেগর ছিলেন কৃষকের সন্তান। অথাৎ এমন 
একটি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঘারা 
জীবনপাত করত কোন কিছু ফনাবার চেষ্টা করেই। 
জীবনের প্রথম প্রভাতে তাই মেগডেলকে কাঠের 
লাঙ্গল দিয়ে চাষ-আবাদ করে নিজ হাতেই মাঠে 
বীজ বপন করতে হয়েছে। ক্ষেতে বীজ বপন 
করে তিনি দেখেছেন যে, বীঙ্জ অঙ্কুরিত হয়ে কষ্ট 
করে ছোট চারার এবং এরাই বড় হয়ে শাখায় 
ফুল ফোঁটায় এবং তাথেকেই সৃষ্টি হয় ফলের। 
ক্ষেতের মল পাকলেই তাকে তুলতে হয় ঘরে। 
এই সব দেখে মেগ্ডেলের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জেগেছিল 
--তাইত গম থেকে গমেরই স্টি কেন হয়, এবং 
কেনই ব| মটর শুঁটি থেকে মটর শুঁটির স্থঙি হয়? 

ডারউইন তাঁর একটি মতবাদ প্রমাণ করবার 
উপকরণ স-গ্রহের জন্য পাচ বংসর ধরে গোটা 
পৃথিবীটাই হাতড়ে বেডিয়েছিলেন। মেডেল এমব 
কিছুই কবতে পারেন নি, কিন্ত এই জাতীয় খুটিনাটি 
অস্থবিধা তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখতে 
পাবেনি এবং যে সব স্থুযোগস্থবিধা তিনি পেয়ে 
ছিলেন তারই যথাযোগ্য বাবার তিনি করেছিলেন 
তাঁর হাতকয়েক জমির তিনি এমন স্থব্যবহ! 
করেন যে, ডারউইনের প্রাকৃতিক মনোনয়ন? বাদ 
ধ্বংস করতে অনেক দুর তিনি এগিয়ে ধান 
তাহলে বোঝাই যাচ্ছে ডারউইন কিরকম. অবাঁক 
না হতেন যদি তিনি জানতেন যে, বক্রগ'র ম 
ক্ষুদ্র সহবের অজানা এক ধমবাজক তার এ 
বিরাট গবেষণার ভিত্তি সঠিয়ে ফেলার জন্য কা 
বস্ড। 

সার জানবার আকাঙ্খি। ছিল াম্য এবং তা 
এ গণ্তীর ভিতর থেকে কোনে কিছু জানতে হত 


৭৬. নেখডেল ও ভার মতবাদ 


পরীক্ষা করে প্রশ্নের মীনাংসা করা ছাড়া তার আর 
কোন উপাম্মই ছিল না। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার কায়দাকাহুনও তাঁর তেমন রঞ্ধ ছিল না, 
যে অন্য গোড়! থেকে তাকে কাজ শহ্বরু করতে 
হয়েছিল | 

তার প্রশ্ন ছিল £--যদি ছুটি উপজাতিকে পরম্পর 
প্রঙ্জনন করানো যায় তবে তাদের ফলাফল কি হবে। 
পরীক্ষার গাঁছগুলি থেকে পোকা মাকড়কে তফাৎ 
রাখবার জন্য তাকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হত এবং 
নানান উপসর্গের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যে বিশেষ 
প্রকৃতিটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন শুধু-_সেই 
দিকেই দৃষ্টি রাখতেন। সাধারণ মটর-স্ঁটির লম্বা 
এবং বেঁটে উপজাতিকে নিয়ে প্রজনন করালেন 
একটি প্ররকতির ফলাফল নির্বাচনের জন্তই । তৃতীয় 
পুরুষের ফলাফল দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। 
তিনি নৃতন করে পরীক্ষা করলেন লাল অথবা সাদা 
ফুল, হলুদ অথবা সবুঙ্জ বীজ, এবং সমান ও অপমান 
বীজ নিয়ে। 

প্রতিবারেই ফলাফল হতে লাগল একই। 
শেবকালে এমন হোলো যে, তিনি নিভু গাণিতিক 
নিম্নমে গণনা করে বলতে পারতেন তৃতীয় পুরুষের 
ফলাফল। কিন্তু মেগ্ডেল ছিলেন খুব সাবধানী এবং 
আট বংসর ধরে তিনি পরীক্ষার কাঙ্জ চালিয়ে 
যেতে লাগলেন তার গাছগুলির উপর, কোনবার 
এদিক দিয়ে কোনবাঁর বা! ওদিক দিয়ে। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করে যেতে লাগলেন তাৰ 
পরীক্ষার ফলাফল, যতদিন না বুঝতে পারলেন যে, 
একটি প্প্রাকৃতিক বিধানের সংস্পর্শে তিনি 
এসেছেন। 

এবার তিনি ভার পরীক্ষ/ এবং তাঁরই আশ্চধ 
ফলাফলের একটি ছোটখাট সত্য বিবরণ রচনা! 
করলেন। লায়েল ও ডারুইন, হাঝ্সলি ও স্পেনসার 
প্রভৃতির সবগুলি খণ্ড একত্রিত করলে যেমন হবে 
তার চাইতেও অনেক বেশী পরিমাণে ধর্মবিশ্বাস 
তমার এই প্রধন্ধটি অলক্ষিতে প্রকাশিত হোলো 


[ ২য় বধ, ২য় সংখা. 
১৮৬৫ থৃষ্টান্ধে ক্রুণ'র প্রাকৃতিক ইতিহাস সভা 
কার্ধ-বিবরণীতে । 

যাই হোক, এই প্রবন্ধটি যখন বের হোলো তখন 
তেমন কোন ঘটনাই ঘটল না। ব্রণ সহরটি ছিল 
চলতি পথের বাইরে, এবং এব প্রারুতিক ইতিহাস 
সভার সভ্যরা ছিলেন অজানা লোক-_যারা শেষ 
পর্যন্তও অজানাই রয়ে গেলেন। এরা 
ছিলেন সহরতলীর পেশাদার এবং ব্যবসায়ী লোক 
এবং সঙ্ববদ্ধ হয়েছিলেন বিজ্ঞানের সাধারণ সব 
প্রশ্নের মীমাংসার জন্য। মেগেলের প্রবন্ধ 
পড়বার উপযুক্ত কেউই তাদের ভিতর ছিলেন না, 
ধিনি পড়ে বুঝতে পারতেন যে, তার হাতের 
প্রবন্ধটি অতি উচ্চশ্রেণীন এবং যুগান্তর 
আনয়নকাগী। 

এই প্রবন্ধের কোন কথাই ক্রণ সহরের বাইরে 
যেতে পাব্লন। এবং মেণ্ডেল আশার স্বপ্নে বাগানে 
তার কাক্স করে ধেতে লাগলেন, বাইরের বিজ্ঞান 
জগতের কারুর কাছে থেকে কোন রকম সাড়া 
পাবার আশায় বুক বেঁধে । কিন্তু তারপর ১৭ 
বংসর ধরে এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কারুর কাছে 
থেকেই ডাক তিনি পেলেন না এবং মেও্ তার 
মঠের অধ্যক্ষ হবার পর দেহত্যাগ করলেন ১৮৮২ 
ুষ্টাবে। | 

কেউ জানেন] এই প্রবন্ধ প্রকাখিত হবার পর 
কোন কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং কি পরীক্ষাই 
বা তিনি করেছেন। তিনি তার একটা কাজের 
কথা পিপিবদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু তার জীবদখায় 
কেউই তার কোন খোঁজ করল না আর কোন 
প্রচেষ্টাই তিনি পুনর্বার করগেন না। ভাগ্যক্রমে 
তার বাণীর হ্েয়াপিটা রয়ে গেল য| কোনক্রমে 
পৃথিবীর বুক পেকে নিশ্চিঠ হবে না। ক্রণ'র 
প্রাকৃতিক ইতিহাস সভা এই প্রবন্ধটিকে একটি 
স্থায়ী আকার অন্ততঃ পক্ষে দিয়েছিল। 

বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন ক্রমবিধত ন 
বাদকে আলোক দান করবার জন্ত এবং এই 


ফেব্রয়ারী, ১৯৪৯] 
ভাবেই ত্বার! ধুলিধৃ্সখিত এই পত্জিকা হাতে 
পেলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, এরই মধ্যে 
আছে শক্তিশালী স্থির আলো ধা! আলোকময় 
করেছে জীবনের নহন্তময় বনানী । সবাই যখন 
বুঝলেন যে, একটি মহাপুরুষের বিরাট কাজের 
স্পর্শে তারা এসেছেন অমনি পৃথিবীর সকল 
দিকে সকল প্রান্তে মেগডেলের আবিষারের জয় 
ঘোষণ। তারা করলেন। নিরাঁলায় ক্রণ'র সমাধি- 
ক্ষেত্রে ঘুমিয়ে থেকে ৩৫ বংনসর পর মেগ্ডেল 
এইভাবে যশের উচ্চশিখরে স্থান পেলেন । 
বিজ্ঞানের সমস্ত ইতিহাসে এমন ঘটন। আর 
ঘটেনি। তার উপর বিশেষ করে আরও একটা 
বিষয় মেগডেলের স্থান অনন্থসাধারণ করে দিয়েছে। 
সেটা হচ্ছে এই--গ্রবন্ধটি যদিও ৩৫ বৎসরের পুরানে। 
তবুও ১৯০০ খৃষ্টাব্ধে যখন তাকে পাওয়া যাঁয় 
বিজ্ঞান-জগং তাকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে 
এগিয়ে যেতে পারছিলো না। মেগ্ডেল যতটা 
এগিয়েছিলেন শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের ততটা এগিয়ে 
যাবার সকল প্রচেষ্টাই এতকাল ব্যর্থ হয়েছে। 
এবার পৃথিবীর সকল প্রান্তে বহুছ'ত্র মেগ্ডেলের 
বিধান পরীক্ষা করে দেখল, মেগডেল তত্বের সত্য 
নিরূপণের জন্য এবং প্রতিবারেই তানা দেখতে 
পেল মেগ্ডেল সব বিষয়ে সঠিক তত্বই লিপিবদ্ধ 
করেছেন। অশীতি ব্য পরে আজও মেগ্ডেলবাদ 
দাড়িয়ে আছে দৃঢ় ভিত্তির উপর, জীববিদ্যায় 
নান।ন জাতীয় গবেষণার ফলম্বরূপ | 
মেডেল তার ছোট্র বাগানটিতে খাবার মটর- 
শুটি এবং মিষ্টি মটরশু'টির চাষ করতে অনেক 
সময় অতিবাহিত করতেন এবং প্রায় ১০,০০০ 
গাছের সকল বিষয়ের সঠিক খবর লিপিবদ্ধ করে 
রাখতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, যেখানে 
জঙ্জদাতা গাছের ভিতরে অমিল খুব বেশী যেমন 
লঙ্কা এবং বেঁটে গাছ সেখানে তাদের পরস্পর 
প্রঙ্জননের ফলে হই প্রথম পুরুষের বাহাতঃ কোন 
অমিল থাকেনা এবং সমস্ত গাছগুলিই লঙ্বা হয়ে 
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থাকে। পিতা কিংবা মাতার স্বকীয় বিশেষত্ব 
সম্ভানে সঞ্চারের পরম্পরাপেক্ষা এই গ্রকার শক্তির 
আধিক্যের তিনি নাম দিয়েছিলেন প্রবল 
অথবা 'প্রকাশ্ত-গ্রকৃতি-নিদে শক এবং অপরটির 
নাম 'অপ্রকাশ্ঠ | বেঁটে এবং লঙ্কা গাছের প্রর্থন- 
নের ফলে কৃষ্ট গ্রথম সংকর পুরুষের সবগুলি 
গাছই লম্বা হল। এইগুলিকে ম্বনিষেক করার 
ফলে যে বীজ পাওয়া গেগ তাদের দ্বারা স্থষ্ট 
গাছগুলির মধ্যে যতগুলি বেঁটে গাছ পাওয়৷ গেল 
তার ঠিক তিন গ্রণ পাওয়া গেল লম্বা গাছ। 
তিনি ধরে নেন যে--বীজগুপির মধ্যে এমন একট 
স্থদ্ব পদার্থ ছিল যা দীর্ঘত্ব এবং খর্বত্বের প্রক্কৃতি 
নিদেশি করে এবং এই ভাবেই তিনি তার ফলা: 
ফলের ব্যাখ্যা করেন। জন্মদাতা অমিশ্র বেটে 
গাছটির রেণু এবং ভিম্বাণুর মধ্যে বেটে হবার সুস্ 
পদার্থই বতমান। কিন্তু অমিশ্র লম্বা গাছগুলিতে 
শুধুমাত্র লহ্থা গুণটিই থাকে । আমরা যখন বেঁটে 
এবং লম্বা পরস্পর প্রজনন করাই লম্বার ডি্বা- 
গুকে বেটের রেণু দিয়ে নিষিস্ত করে অথবা! 
বিপরীত ভাবে, তখন তাদের সম্ভানসম্ততি 
সমত্তই লম্বা হয়ে থাকে, যদিও তাদের কোষ 
বেটে এবং লম্বা উভয় গুণই বহন করে। 
অথচ, যখন পরাগকোষ এবং ডিম্বাণু পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রক্রিয়া এদের একটি গুণ 
পরিত্যাগ করে, যার জন্তে অধেক বেএু বহন 
করে লঙ্গা গুণটি এবং অপরাধ” বেঁটে গুণটি বহন 
করে। ডিঙ্বাণুর বেলায়ও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটে 
থাকে । ডিঘ্ব-নিষেকের ফলে হুক্ম পদার্থগুলির 
যোগাযোগ যেভাবে হয় তাহ্চ্ছে £স 

বেঁটে, বেটে £ বেটে, ল্ঘ1| £ লক্বা, বেটে £ লম্বা, 
লম্ব। £ অর্থাৎ, বেঁটে এবং লগ্ষার মোগাযোগের ফলে 
যখন স্যষ্টি হয় লম্বা সংকরের, তখন মোট সংখ্যার 
এক চতুর্থাংশ হবে “বেটে” এবং বাকী তিন 
চতুর্থাংশ হবে 'লঙ্বা?। 

দ্বভাবত; প্রজনন পদ্ধতি মাজ্েেই মোটেও 
সহজ ছিলনা কোন সময়েই, যেহেতু প্রকাশ পেতে 
পারে নানান প্রকৃতি যাদের তাড়ানর দরকার হয় 
প্রক্জননের সাহায্য নিয়েই । এবং যেখানে 
পূর্ববতী প্রঞ্ননকারীর! বাধ্য হত অনিশ্চিতের 


উপর নির্ভর করে কাজ করতে। সেদিক দিকে 
'মেগডেলীয় তত্ব তাদের তবু একট। পখনির্দেশ 
করেছে এবং মেগ্ডডেলবাদ যে পৃর্িবীর বৈজ্ঞানিক 


৭৮ মেগেল ও তার মতবা 


গবেষণার একটি সর্বপ্রধান আবিষ্কার সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। প্রাকৃতিক বিশেষত্বের এক 
জোড়া করে নিয়ে যেমন 'দীর্ঘত্ব' ও “খর্বত', লালফুল 
ও সাদাফুল, হলুদ বীরঙ্জ ও সবুজ বীজ, সমান এবং 
অলমান শুঁটি, মেগ্ডেল রচনা করেন কার 'প্রথম 
বিধান) অথবা, জম্পতীর অর্থাৎ 
অমিশ্রতার বিধান যাতে তিনি বলেন যে, থে কোন 
জম্পতী' অর্থাৎ প্রঞ্জনক কোষ, পুরুষ অথব! স্ত্রী, 








শপ 


৯০] 


গ্যামিটোর 


পণ ৮ 


[ ২য় বধ, ২য় সংখা! 


ধির্স্বঃ দিবুজ' অণবা। হলুদ? বীজের সঙ্গে মিলিত 
হতে পারতো । আধুনিক গবেষকরা এই *ছ্বিতীয় 
বিধান”এর অনেক ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছেন 
এবং কতকঞ্জলি বিশেষত্বের দলবদ্ধ ভাবে সার 
প্রমাণ করেছেন। এ সমন্ত “সংযুক্ত”, বিশেষত্ব 
ক্চিৎ বিচ্ছেগ্চ। মেগডেলের এই বিধানের আরও 
অনেকগুলি গোলোযোগ আছে ঘ। আঙ্গকাল নিত্য 
নৃতন গবেষণার ফলে আমর! জানতে পারছি। 





প্রথম চিত্র £ মিষ্টি মটরশু টির পুষ্পবর্ণ সংরোধনকাঁরী এক জোড়া বিশেষত্তের (জব এবং ল) 

উত্তরাধিকার এবং তাহার প্রকাশ চিত্রে দেখান হইয়াছে । লাল এবং সাদ। ফুলওয়ালা 

গাছের প্রজননের ফলে স্থষ্ট প্রথম সংকর পুরুষের সবগুলি গাছেরই ফুল লাল। লালবণ 

এখানে সম্পুর্ণ প্রবল প্রকৃতি-নির্দেখক' ভাবে প্রকাশিত। লাল সংকর শ্বনিষেক করার ফলে 
পরবর্তী পুরুষের তিনচতুর্থাংশ হবে লাল এবং এক-চতুর্থাংশ হবে সাদ] । 


যেকোন একজোড়া বৈকল্পিক বিশেষত্তের কেবল মাত্র 
একটি প্রকাশককে বহন করতে পারে। 

এরপর যেখেল পরীক্ষা করলেন উত্তরাধিকার- 
সুত্রে তুই জোড়। বিশেষত্ব পাবার বিষয়ে । যেমন 
তিনি পরাগ-নিধিক্ত করলেন একটি “লম্বা, হলুদ 
বীজওয়ালা গাছকে একটি বেঁটে সবুঙ্গ বীজওয়ালা, 
দ্বার]। 
“দ্বিতীয় বিধান বা “অবাধ শ্র্বীবিভাগ্গের বিধান? | 
এই বিধান অনুযায়ী বিশেষত্বগুণি অবাধে শ্রেণী- 
বিভক্ত হয়ে থাঁকে, এবং সেই জন্যই 'দীর্ঘন্ বা 


এরই ফলে তিনি আবিষ্কার করলেন তার' 


মেওডলীয় উত্তরাধিকার-সুত্রের জ্ঞানের কিন্ত 
অর্থনৈতিক মূল্য খুব বেশী, উদ্ভিদ এবং প্রার 
প্রজননের ব্যাপারে। প্রাণীজগতে কোন বিশেষ 
রোগ থেকে মুক্ত থাকা, পাধীদের বেনী. ডিম 
পাঁড়বার ক্ষমত।, ভাল “দুগ্ধবতী গাভী স্থষ্টি করা, 
ধান, পাট, আলু গম ইত্যাদির উপ্নয়ন ও সোগ 
থেকে রক্ষা পাবার ক্ষমতা, তুষারাঞ্ল অথবা! 
ব্ধাল্লাবিত দেশগুলির ফসল আগে পাকবার ক্ষমূতা 
ইত্যাদি সবই মেগডেলের বিধান অঙ্থমারে, নির্বাচিত 
প্রজননের ফলস্বরূপ | ্‌ ৰ 


রসায়নের গোড়ার কথ 
প্ীঅজিতকুমার ওগু 


মানব সভ্যতার খাতা খতিয়ে দেখলে খোজ 
পাওয়। যায়, জান ও বিজ্ঞানের সুরু হয়েছিলো 
এদেশেই । জিজ্ঞাসার চিহ্ন বুকে এটে জন্ম 
নিয়েছিলো সে। জ্ঞানবৃক্ষের ফলে প্রথম কামড় 
দিয়েই মানুষ তার সত্বাকে প্রশ্ন করেছিলে! 'কে 
তুমি, কে তোমার সৃষ্টিকর্তা, কি হেতু তোমার 
উদ্ভব | সে প্রশ্নের জবাব কতদুর মিলেছে কেবল 
ইতিহাসই তার নজীর দিতে পারে। আমাদের 
পূর্বপুরুষের কল্পনা! করেছেন পরমেশ্বরকে অণো- 
র্ণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্‌ সর্বতোএব সর্বরূপে। 
তাকে তারা ভেবেছেন সুক্ফাতিনুক্ষ্, সর্ববৃহৎ অপেক্ষা 
বৃহত্তর সর্বব্যাপী মহাশক্তির আঁধার রূপে । তখন 
কোথায় ছিলো পাশ্চাত্য জগৎ আর তার স্বার্থান্বেষী 
বর্বর সভ্যতা । বহুদিনের ব্যবধানে সেই সুঞ্রাচীন 
মহান্‌ চিন্তাধারা থেকে ভারত আজ কিচ্ছিন্ন। 
তারই প্রাচীন মতবাদ আজ নবরূপে তার সামনে 
এসে তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তাই আমর! 
ভুলেছি যে, ভারতের প্রাচীন খধি কণাদ বলেছিলেন 
সমগ্র বিশ্বই অবিনশ্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার দ্বারা গঠিত। 
বহু শতাবী পরে সেই মতবাদকেই বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে স্থাপিত করলেন ডাল্টন পরমাথুবাদের 
'হ্ষ্টিকর্তারূপে। 

আঙ্ত বৈজ্ঞানিকের! বলছেন যে, সমগ্র বিশ্ব- 
ব্রদ্মাগই ইথরের দ্বারা ব্যাপৃত, যার অস্তিত্বের 
সম্পূর্ণ তথ্য আজও অজ্জাত। বিস্ত সবগ্রকার 
শক্তি এই ইথাঝেরই তরজমাত্র। সুদুর অতীতে 
কোন শুভক্ষণে স্থির ইথর তরঙগসন্ছুল হয়ে হি 
করেছিলে! বিছ্যুৎশক্তির কণাসমূহের, যাদের ঘাত- 
সংঘাতে. বিক্ষৃ্ধ সতরজসমূহ নানা অংশে কেজীভূত 
হযে কটি করেছিলো বিশ্বরক্ধাণ্ডের | আজ ভারত- 


বাসী অবাক হয়ে শুনছে পাশ্চাত্যের এই নতুন 
তত্ব। সেডূলেছে তারই উপনিষদে প্রথম হি 
বর্ণনা 
“জণমি ওস্কারে শব্বতরঙ্গ 
কোটি বজ্রনাদে ছুটে, 
অযুত বিহ্াৎ ক্ষুরণে সহসা 
তিমিরে আলোক ফুটে ।” 
পর্মাণুবাদের প্রথম সুত্র হিসাবে পদার্থ দিবিধ-. 
মৌলিক ও যৌগিক। যে পদার্থের হুম্মাতিস্ক্প 
অংশ সর্ববম তাকে বলে মৌলিক। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যেতে পারে যে, একখপ্ড গন্ধককে যদি ক্রমাগত 
টর্ণন্চিণ করা হয়, তখন এরূপ এক অবস্থা কল্পন। 
করা যেতে পারে যখন তাকে আর ভাঙা ঘাবে 
ন1। কিন্তু অবস্থাতেও সেই সর্বক্ষুদ্র অংশ ও বৃহৎ 
খগ্ডটির মধ্যে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কোন গ্রতেদ 
থাকবে না। এইবপ পদার্থকে মৌলিক পদার্থ ও 
এই হ্থম্মতম অংশকে পরমাণু বা আটম বল! 
হয়। এইসকল পরমাণু সমূহের সাহায্যেই বাঁসামজনিক 


প্রত্তিয়াি সম্ভব হয়। 
এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থ হতে যৌগিক 


পদার্থের উৎপত্তি। খণ় এইরূপ একটি যৌগিক 
পদার্থ যাকে ক্রমান্থয়ে ভেঙ্গে গেলে এরূপ একটি 
অবস্থায় পৌছানো! ধাবে যখন সর্বক্ষুদ্র মুক্ত কণাটির 
গুণাগুণ বৃহৎ খগুটির মতই থাকবে। কিন্ত এরপরও 
যর্দি একে ভাঙ্গা যায় তাহলে এ থেকে হট্টি হবে 
ত্রিবিধ মৌলিক পদার্থের--ক্যালসিয়াম, কার্বন ও 
অক্িজেন। এরূপ পদার্থকে যৌগিক পদার্থ ও এই 
সর্বক্ষুদ্র মুক্ত কণাটিকে অণু বা মলিকিউল বলে। 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুসমূহ পর্বদ। মুক্ত অবস্থায় 
থাকে না। সাধারণতঃ একই মৌলিক পদার্থের 


৮৪ রসায়নের গোড়ার কথা 


ছুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র যুক্তভাবে অবস্থান 
করে। মৌলিক পদার্থের এই সর্বত্র মুক্ত অংখকেও 
অণু বা মলিকিউণ নামে অভিহিত কর। হয়। 
এইরূপে মৌলিক অক্সিজেন গ্য।সের অণু দ্বি এবং 
যৌগিক জলের অণু ক্রিপরমাণুক | যেমন অক্সিজেন 
ও জলের অথুকে যথাক্রমে এরূপে লেখা যায়। 
০0--0 এবং %--0--5. 

যেখানে 0 এবং নু অর্থে যথাক্রমে অকিজেন ও 
হাইড্রোজেন পরমাণুকে বোঝানো! যায়। 

পরমাণুর কেন্ত্রস্থলে অবস্থান কবে নিগি 
ংখ্যক ধনাত্মক বিদ্যুতকণা, এদের ধনকণ। বা 
প্রোটন নামে অভিহিত কবা হয়। এতদ্যতীত 
কতকগুদল বিছ্যুতখক্তিরহিত কণাও ধনকণা গুলির 
সঙ্দে একত্র হয়ে নিউক্লিয়াস বা পরমাণুকে।ষের 
স্ষ্টি করে। এদের ধলে ক্লীবকণ! বা! নিউট্রন। 
এই পরমাণুকোষের চারপাশে অবস্থান করে আরও 
»কতকগুলি খণাত্ক বিদ্যুতকণা। এদের 
সমট্টিগত সংখ্যা ধনকণা সমষ্টির সমান। অন্যথায় 
সমগ্র পরমাণু(টি বা পদার্থটি একটি বিশেষ বিদ্যত- 
শক্তিবিশিষ্ট হোতো। এই খণাত্সক বিদ্যুতকণা- 
গুলিকে খণকণ!] বা ইলেকট্রন বলা হ্য়। এই খণ- 
কণাসমূহ বিপরীত বিছ্যুতাকর্ষের ফলে পরমাণু 
কোধটির চারপাশে ডিম্বাকার পথে পরিভ্রমণ করে। 
সুর্য যেমন তার ম্াধ্যাকর্ষণের প্রভাবে তার পিজন্ব 
গ্রহগুলিকে রক্ষা! করে, পরমাণুকোষও ঠিক সেরূপে 
বিদ্যুতাকধের সাহায্যে তার খণকণাগুণিকে 
আগলে রাখে। 

খণকণাগুলির গুরুত্ব গ্রায় ৯৮ ১০-৭৮ গ্র্যামবা 
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একক এবং ব্যাস ১৯১৫.১০-১৩ সেষ্টিমিটাব 
(৪৬ সেন্টিমিটার ১ হাত )। 

ধনকণ। ও র্লীবকণা খণবণাপেক্ষা আকারে 
ও গুরুত্বে অনেক বড়। ওজনাড়ির একপ্রাস্তে 
একটি ধনকণা || ক্লীবকণা! রাখলে অপর পাল্লায় 


[ ২সব্ষ, আহ লংখ্যা 


১৮৪০টি খণকপা চাপাতে হবে। এথেকেই বোঝ! 
যায় খণকণার ওজন কত নগণ্য এবং পর্মাখুকোধের 
ওজনই পরমাণুর ওক্ধন। পরমাণুকোষ ভীষণভাবে 
ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। তার চতুষ্পার্শে খণকণাগুলি 
সমট্টিগতভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন 
করে। পরম।থুকোষের আয়তন বাইরের কক্ষটির 
তুলনায় অতি নগণ্য । পরমাগুটির আয়তন বাইরের 
এই কক্ষের আয়তনের সমান। কোষ ও কক্ষের 
মধ্যে আছে বিরাট ফাকা । একটি সাধারণ মানুষের 
শবীরের সমস্ত পরমাণুকোষ যি কক্ষ বাদ দিলে 
একত্র ঘনসন্নিবিষ্ট কৰা যা তাহলে তাব আমতণ 
হবে একটি ধুলিবিন্দুব সমান, কিন্তু তার ওজন হবে 
একমণেরও ওপর কিন্তু তার কর্সমূহের আয়তনেব 
সমগ্টি সমগ্র মানুষটির আয়তনের সমান। মানুষ 
তার বহির্জগতেব তুলনায় কত নগণ্য ! 

প্রত্যেকটি সেল বা! কক্ষের খণকণা গ্রহণশক্তি 
বিভিন্ন এবং নির্দিষ্ট । পবমাণুকোধ হতে যত 
দুরে যাওয়। যায় কক্গগুণির আমতন ও তাদের 
খণকণার সংখ্যা ততই বেড়ে চলে। দুরের 
খণকণাগুলির অন্তনিহিত তেজ ও ক্ষমতা বেশী 
থাকে। কক্ষগুলিকে যথাক্রমে 0, 19, 21, ১ 0, 
1, ৫, নাম দেওয়া হয়। 1. 14, 1, বত, নামক 
বক্ষগুলির খণকণ। গ্রহণশক্তি যথাক্রমে ২) ৮) ১৮) 
৩২। সং্বচ্চ বা বহির্কক্ষের ক্ষমূত। সর্বাধিক। 

হাইড়োছেন সর্বাপেক্ষা লঘু পদার্থ। এর 
পরমাণুকোষ এক ধনকণ! বিশিষ্ট, স্থৃতরাং এর 
কক্ষেও একটিই খণকণা বিরাজ করে। তাই 
হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা সবল পদার্থও বটে। 
কোনে পরমাণু একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা 


অপেক্ষা হতগুণ ভাবী তাকে সেই পদার্থের 
পবমাণবিক গুরুত্ব বলে। প্রত্যেক মৌলিক্‌ 


পদার্থেরই পরমাণুকোধস্থিত ধনকণার সংখ্যা একে- 
বারে নির্দি্ঘ। এই ধনকণার সংখ্য!ই পদার্থটির চরম 
বৈশিষ্ট্য । এই সংখ্য।র উপরেই নির্ভর করে পদার্থটির 
প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাগ্ুণ। এই বিশিই 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


যংখ্যাকে বলে পদার্থটির পরষাণবিক সংখ্যা । একটি 


সংখ্যা কমালে ব! ধাড়ালে স্থটি হয় গরচুর প্রভেদ। 
তাই তামার পরমাণবিক সংখ্যা ২৯ এবং দ্তার 
পর্মাণবিক সংখ্যা ৩০ । 

যদি কোন কঠিন মৌলিক পদার্থের উপর 
রঃনরশ্মি বা একরে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে 
পদার্ট হতে একপ্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। 
এই রশ্মি প্রিজমের ত্বারা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি 
সরু ও মোটা লাইন পাওয়া যায়। এই লাইনগুলি 
হতে রশ্মিটির তরঙ্গদৈর্ঘ জানা যায়। এই তরঙ্গ- 
দৈর্ধের সহিত মৌলিক পদার্থটির পরমাণবিক 
ংখ্যার একটি চমৎকার সম্পর্ক আছে। সম্বন্ধটি 
এই স্থত্রটির বার! প্রকাশ কর! যায়। 

'স্বষ্প& (1) 

যেখানে ্-্বিচ্ছুরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ, [খ- 
মৌলিক পদার্থটির পরমাণবিক সংখ্যা এবং & 
একটি নিদিষ্ ধ্রুবক বা কন্ষ্্যণ্ট। 

মৌলিক পদার্থটি যদি তরল কিংব| বায়বীয় 
হয় তাহলে তার যে কোন কঠিন যৌগের দ্বারাও 
এই পরীক্ষা করা য|য়। এরূপে সলির রঞ্চন- 
রশ্লিরবিঙ্গেষণ বা এক্স রে স্পেক্ট। দ্বারা যেকোনে৷ 
মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক সংখ্যা নিধারিত 
হয়। এ হতেই জানা যায় যে, পৃথিবীতে হাই- 
ড্রোজেন হতে আরভ্ত করে ইউরেনিয়াম পর্যস্ত 
৯২ টির বেশী মৌলিকপদার্থ থাকতে পাবে না এবং 
এর মধ্যে ১ থেকে ৯২ পর্বস্ত পরমাণবিক সংখ্যা- 
বিশিষ্ট ৯২ টি মৌপিকপদার্থ থাকা সম্ভব। মস্লি 
তার প্রারন্ধ কাজ শেষ,করে যেতে পারেননি, অতি 
অল্পবয়সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু তার 
ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। এরই ফলে 
আজ অনেক অজান! পদার্থের সন্ধান মিলেছে। 
জাঞ্গ ৮৫ ও ৮৭ পরমাণবিক সংখ্যাবিশিই পদার্থহয় 
ব্যতীত সকল পদার্থ ই বিজ্ঞানীমহলে ত্থপ্রতিষ্ঠিত। 
বাকী ছুটিরও অনেক খোজ মিলেছে এবং অদূর 
ভবিস্ততে ভাদের ও পৃথক বব! যাবে। প্লাচীন- 


. জআালও বিজ্ঞ: . ৯১ 


বিজ্ঞানের জস্মদাতা ছিসাবে যদি আফিমেডিসকে 
বিজ্ঞানীদের শীর্ষে স্থান দেওয়! যা তাহলে নব্য- 
বিজ্ঞানের জন্মদাগ। হিসাবে মসলির অব্দানও কিছু 
কম নয়! 

মধ্যযুগের আযলকেমিইদের ম্বপ্রও আঙ্গ 'অনে- 
কাংশে সফল হয়েছে । তারা চেয়েছিলো সৰ 
জিনিধফকে পরশপাথর বুলিয়ে সোনায় পরিণত 
করতে । সে পরশমণির সন্ধানও আজ বিজান 
পেয়েছে । তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় তারা অনেক 
নৃতন পদার্থের সন্ধান দিতে পেরেছিলো। খোঁজ 
করতে গিয়ে তারা মানুষের মৃত্রের মধ্যে সন্ধান 
পায় শ্বত; উজ্জল ফসফরাসের, যা থেকে অন্ধকারে 
সবুজবর্ণের আলো! বেরোয়। তাকেই তাঝ! স্বাঁয় 
কিছু বলে ভেবেছিলে!। আজ অবশ্ত আমরা জানি 
যে, তার ও জোনাকীপোকাঁর আলোয় কোন তফাৎ 
নেই। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তারা তাদের লক্ষ্যস্থলে 
পৌছোতে পারেননি । আধুনিক বিজ্ঞানে আজ 
তাও সম্ভব হয়েছে । এক জাপানী বৈজ্ঞানিক আঙ্গ 
পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 
আমর] জানি স্বর্ণের পর্মাণবিক সংখ্যা ৭৯ এবং 
পাঁরদের ৮০1 স্বৃতরাং পারদের পরমাণুকো যন্থ 
ধনকণাসংখ্যা ১ মাত্রায় কমিয়ে দিতে পারলেই তা 
স্বর্ণে রূপান্তরিত হতে পারে। বাস্তবিকই ভ্রুতগ।মী 
শক্তিশ।লী কণার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে পরমাণুকোষ 
ধংস বরে নৃতন পরমাণু সৃষ্টি করা আজ সম্ভব 
হয়েছে । একে বলে ট্র্যান্সমিউটেশন অফ এলিমে- 
স্‌, বা পরমাথন্তর-ক্রিয়া। পরমাণু বিধ্বংসী 
সাইক্লোন নামক যস্ত্রের বারা এই রূপান্তর ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। 

আগেই বলেছি পরমাণুর ধনকণার সংখ্য। 
ধণকণার সংখ্যার সমান। তাই খণকণার নংখ্য। 
পরমাণবিক সংখ্যারই সমান এবং তার সঙ্গেই বেড়ে 
চলে। পরমাণুগুলির কক্ষনমূহ যতদূর সম্ভব ভততি 
থাকে । বাড়তিগুলি খুডর! অবস্থায় থাকে। ঘূবা 
প্রথম বক্ষটি ছুটির বেণী খণকণ! বাঁধতে পাবে না। 


হই রসাগলের গোড়ার কথা 


তাই হিলিয়ামের (পরমাণবিক সংখ্যা » ২) 
কক্ষটি পূর্ণ ই থাকে । [।ঝ| দ্বিতীয় বক্ষটিতে ৮টি 
খণকণা ধরে। তাই হিলিয়ামের উর পদার্থগুপির 
দ্বিতীয় বা বাইরের কক্ষের খণকণ। সংখ্যা! ১, ২ কৰে 
৮ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। ৮টি হলে কক্ষটি সম্প্‌- 
ক্ততা লাভ বরে। বিরল-বাযুগ্ুলির বহির্ক্ষগুলি 
সব সময় ৮ টি খণকণার দ্বারা সম্পূর্ণ থাকে । অন্য 
সব মৌলিক পদার্থেরই বহির্ক্ষ ৮ এর কম খণকণার 
দ্বারা অসম্পৃক্ত থাকে । খণকণাগুলি বিভিন্ন কিন্ত 
নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হয়ে পরমাণুকোষের চারপাশে 
পরিভ্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের মেরু- 
দণ্ডের উপরও যুগপৎ আবর্তন করে। সুতরাং 
প্রত্যেক পরমাণুই বিরাট সৌরমগুলের গতীক 
স্বরূপ। 

মৌলিক পদার্থসমূহের ধনকণাঁসংখ্যা একেবারে 
নির্দি্ই হলেও র্লীবকণ।সংখ্া। নিদিষ্ট নয়। ফলে 
একই মৌলিক পদার্থের ছুটি পরমাণুতে ব্লীবকণা- 
হধ্া। সমান না হতেও পারে । তাই একই 
পদার্থের পরমাণুছয়ের পরমাণবিক গুরুত্ব তফাৎ 
হতে পাঁরে। কারণ ব্লীবকণ। বেড়ে ব কমে গেলে 
পরমাণুটির ওজনও বেড়ে বা কমে যায়। কিন্ু 
এট| বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পরমাণু 
ছুটির ধনকণাসংখ্যা একেবারে সমান এবং তারা! 
একই পরম।ণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট | স্থতরাং তারা 
একই মৌলিক পদা্ হতে উদ্ভূত। 


একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন পরমাণণবক . 


গুরুত্ব বিশিষ্ট পরমাণুগুপিকে পরস্পরের সমপদ ব। 
আইসোটোপ বলে, কারণ এর] পর্ধাবর্তক সারণী বা 
পিরিযডিক টেবলের সমস্থানে অবস্থিত । মৌলিক 
পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব নানাবিধ বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষার দ্বারা নিধণরিত হতে পারে। কিন্ত 
সব পরীক্ষান্ন দ্বারাই তাদের পরমাণবিক গুরুত্ব 
একই পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সনয় এই সকল 
পরমাণবিক গুরুত্ব দশমিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। 
মেমন ক্লো।রিনের পরমাণবিক গুরুত্ব-০৩৫" ৪৫৭) 


[২ বর্ধ, ২য় সংখা 
তামার ৬৩৫৭; দত্যার»” ৬৫*৩৮। অথচ এরবম 
ইওয়া উচিত নয়। কারণ পরষাণবিক গুরুত্ব পর্মাণু- 
কৌধস্থ ধনকণ] ও ক্লীবকণা সমষ্টির ওজনের সমান 
এবং পরমাণুব মধ্যে ভগ্ন ধনকণা বা ব্লীবকণা থাকাও 
সম্ভব নয়। এটাও বিশেষভাবে জানা আছে যে, 
প্রতিটি ধনকণা বা ব্লীবকণা সমান ওজন বিশিষ্ট 
এবং প্রত্যেকেই একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর 
ওজনের সমান। তাহলে এই ভগ্নাংশ সংখা 
এলে! কোথা থেকে? এর উত্তর দিতে গিয়ে 
বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন ধে, গ্র।য় সকল 
মৌলিক পদার্থেরই বিভিন্ন ওজনের কয়েকটি সমস্থ 
থাকে। এক একটি মৌলিক পদার্থে এর! 
সাধারণতঃ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিত থাকে। 
মৌলিক পদার্থের পরমাণন্িক" গুরুত্ব নিধর্শর্ণ 
করবার সময় আমরা এইসকল নানাবিধ অন্থপাতে 
মিশিত নান। ওজনবিশি্ট সমস্থগুলির ওজনের 
গড় নির্ণয় করি। গব্ষণার দ্বার! জান! গেছে যে, 
ক্লোরিন গ]াস ৩৫ ও ৩.. পরমাণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট 
ছুটি ক্লোরিন সমস্থের মিশ্রণে গঠিত। এর ফলে 
আমর! ক্লোরিন গ্যাসের মোটামুটি পরমাণবিক 
গুরুত্ব পাই ৩৫২। 

সমস্থগুলির প্র।কৃতিক গুণসমূহের মধ্যে সামান্য 
গ্রভেদ থাকলেও তাদের রাসায়নিক গুণদমূহ 
একেবারে সর্বসম। পরমাণবিক-শোম। প্রস্তুতিতে 
হাইড্রোজেন ও ইউপেনিয়মের ২ ও ২৩৫ পরষাণবিক 
গুরুত্ববিশিষ্ট ডয়টেরিয়ম ও ইউ ২৩৫ নামক সমঘয় 
বি.শষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 

নিদিষ্ট সংখ্যক ধন, খণ . ব্লীবকণ। মিলে যখন 
পরমাণুর সৃষ্টি করে তখন কিছু পদার্থ কেন্দ্রীক 
শক্তিতে রূপাঞ্তরিত হয়। স্থতরাং সমস্থগুলির 
পরমাণবিক সংখ্যাও একেবারে পূর্ণংখ্যা হতে পারে 
না যদিও এই তচাংটি অতি নগণ্য । লুধ অংশ 
ও পূর্ণসংখ্যাটির অন্থপাতকে বন্ধনাংশ বা প্যাকিং 
ফ্রাক্মন বলে। 0. 

মৌলিক পদার্থগুলিকে ,পরমাণথবিক 'সংখা। 


ধেজযারী, ১৯০৯ ] 


অনুসারে সাজাবার সমগ্ন কতকগ্চলি অদ্ভূত সঙ্গতি, 
চোখে পড়ে । এর ফঙে পিরিয়ভিক ল বা ক্রঘাবর্তন 
নীতিটি উদ্ভূত হয়েছে । পদার্থধুলিত্ন ভৌতিক ও 
রাসায়নিক গুণসমূহ ক্রমাবর্তন হিসাবে তাদের 
প্রমাণবিক সংখ্য।র উপর নির্ভর করে। পদ্ার্থ- 
গুলিকে পরমাণৰিক সংখ্যা পরম্পরাদ্ধ সাজালে 
ওদের ভৌতিক গুণ ও রাসায়নিক ব্যবহারসমূহ 
প্রতি সংখ্যা অন্তর এক বিশেষ নিয়মান্ুসারে পরি- 
বতিত হয়, কিন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যার পর গুণ ও ব্যবহার 
সমুহের পুনরাবৃত্তি হয়। হাইড়োছেনকে বাদ দিয়ে 
বিরল বায়ু হিলিয়াম ( পরমাণবিক সংখ্যা ২) 
থেকে পদার্থসমূহ পরমাণবিক সংখ্য1 অনুসারে একটি 
সারিতে সজ্জিত কর! হয় যতক্ষণ পধন্ত হিলিয়ামের 
হ্যায় প্রারুতিক ও রাপায়নিক গ্রণী গুণপ্রাপ্ত আরেকটি 
বিরল বামু না এসে পৌছায়। এই বিরল বায়ু 
নিয়ন থেকে আবার আরেকটি মারি আরম্ত হয়। 
এইরূপে সমস্ত মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজালে ষে 
ছকটি তৈরী হয় তাকে বলে পর্যাবর্তক সারণী। 
নীচে প্রথম ছুটি সারি দেখানো হোলো । 














.” পাদ ও বিজ্ঞাঙ.. 





৮৩ 


করতে থাকে (পূর্বেই বলা হয়েছে পদার্থের পরমাণ- 
বিকসংখযা »" কক্ষস্থ খণকণাসংখ্যা )। এই প্রথম 
সারির অরশিই পণার্থগুলির সন্বপ্ধেও এক নিয়মই 
থাটে এবং শেষপর্যন্ত ৭ম সঙ্ঘস্থ ফ্লওবিনের দ্বিতীয় বা 
বহিকরক্ষে ৭ টি খণকণ! পরিভ্রমণ করে। 


দ্বিতীয় সারিতে নিয়নে দ্বিতীয় বা বহির্িক্ষটি 
৮ টিখণকণার দ্বারা সম্পৃক্ততা লাভ করে। এই 
সারির পরবতী! পদার্থগুলিও একই নিয়ম অনুনবণ 
করে। সহজেই দেখা যাচ্ছে ঘে, পদার্ধগুলির 
বহিকক্ষের খণকণার সুংখা| পদার্থটির সঙ্ঘসংখ্যায় 
সমান। এ নিয়ম প্রাক সবত্রই প্রতিপালিত হয়, 
তবে পদের সারিগুলিতে কিছু গোপমাল দেখা যায় 
অবশ্ঠ ভার আর একটা নাধাধরা নিগ্নয অনুসংণ 
করে। এই কল পদার্থে ২য় বা][॥ কক্ষ বিরল- 
বায়ু আর্গনে ৮ টি খণকণার দ্বারা পূর্ণ হবার পর 
পরমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছু বাওয় 
কক্ষ প্রথম ১টি ও পরে দুইটি খণকণ! নেয়; কিন্ত 
আর খণকণা নিতে পারে না, ফলে খণকণাগুলি 
বাইতের তৃতীয় কক্ষে না গিয়ে দ্বিতীয় কক্ষে গিয়ে 
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১৭ 


টি 


আগেই বলেছি হিলিয়ামের একমাত্র ঢু কক্ষ 
ছুটি খণকণ।র দ্বার! পূর্ণ। পিথিয়ামের প্রথম ছুটি 
খণক,ার ছার! [7 কক্ষ পুর্ণ থাকে অবশি্ তৃতীয় 
খণকণাটি খুচর! অবস্থায় দ্বিতীয় বা 1 কক্ষে বিচরণ 


১৩ 


ভীড় করতে থাকে এবং ৮ এব পর ৯, ১০) ১১ 
করতে করতে দ্বিতীয় কক্ষে ১৮টি খণকণ! জমা 
হয়। এতে দ্বিতীয় কক্ষটি একেবারে ভরাট হয়ে 
ঘায়। এর পর আবার তৃতীয় ঝক্ষে নিয়ম কষে 


৮৪ রসায়নেয় শৌড়ার কথা 


৩৪১৫ করে পর পর ৮টি খণকণ! জমে বিরল 
বাছু ক্রিপ্টনের সৃষ্টি বরে। এখান থেকে চতুর্থ 
সারি আরম্ভ হয়। চতুর্থ বা তব কক্ষে ২টি ধণকণ! 
জমবার পর আবার পূর্বের মত ভিতবের 84 সারি 
ভন্তি হতে আর্ত করে। এই সকল অদ্ভুত ব্যবহার 
সম্পন্ন পদ্দার্থ গুলিকে বহুরূপী পদার্থ বা ট্রযানজিসন্যাল 
এলিমেন্ট বল! হয়। এই পদার্থ গুলি মাঝে মাঝে 
ভিতরের কক্ষের খণকণাগুলিকে বাইরের কক্ষে 
স্থানাস্তরিত করে, তখন এদের গুণও অনেকাংশে 
বদলায়। আমাদের সাধারণ ব্যবহারের অধিকাংশ 
ধাতিই এই দলে পড়ে যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তাস্র, 
লৌহ, দন্ত ইত্যাদি। এদের একট! বৈশিষ্ট্য এই 
যে, এই সকগ ধাতুর যৌগিকগুলি বঙ্গিন হয় য। 
অপর পদার্থসমূহের মধ্য বিশেষ দেখা যাঁয় না। 
শুন্ত সঙ্যঘস্থ বিরল বাযুগুলির বহির্কক্ষ সদাই ৮টি খণ- 
কণার. দ্বারা পূর্ণ ( হিলিগনাম দুটিতেই সম্প্ক্তত। 
লাভ করে) থাকে। অন্য সঙ্ঘস্থ পদার্থগুলির 
বহির্কক্ষ সর্বদাই অসম্পূর্ণ, তার! চায় তাদ্দের বহিরকক্ষ 
পূর্ণ করতে ও বিরল বাধুগুলির মত সম্পূর্ণতা লাভ 
করতে । তাদের এই ব্যগ্রতার ফলেই সম্ভব হয়েছে 
রাসায়নিক সংযোগ । সোডিয়াম (ঝ। ন্তাটিয়াম) 
এর তৃতীয় বা বহির্কক্ষে মাত্র একটি খণকণা একলা 
ঘুরে বেড়ায়, সে চায় অন্ত কোন দলে ভীড়তে। 
অপরপক্ষে ক্লোবিনের তৃতীয় বা বহির্কক্ষে ৭টি খণকণ! 
ভীড় করে আছে, আর মাত্র একটি সঙ্গী পেলেই 
তার! খুসী হয় এবং আর কিছুই চায় না। স্থতরাং 
দয়াপরবশ সোডিগাম তার নিঃসঙ্গ খণকণাটিকে 
অনুগ্রহ করে মুক্তি দেয় এবং ব্যাকুল ক্লোরিন 
পরমাণুও তাকে আগ্রহে লুফে নেয় এবং তার 
বাইরের ঘরটি ভরাট করে ফেলে। সোডিম্নামেরও 
এতে নিজন্ব স্বার্থ আছে, কারণ ঘর্দিও তার তৃতীয় 


| ২য় বর্ষ ২য় সংখা 


বক্ষ লোপ পেয়েছে তবুও তার ধিতীয় কক্ষ ৮টি 
খণকণার ঘ্বার! পূর্ণই আছে। ফলে উভয়ের 
সস্তোষ ও সংযোগে স্ষ্টি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড 
বাখাবার লবণ। সোডিয়াম ধাতু ক্লোরিন বাধুঃ 
সংস্পর্শে এলেই দগ্ধ হয় এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
ফলে স্ষ্টি হয় লবণের । 

এইরূপে যে সকল পদার্থের বহির্কক্ষে চারের 
কমসংখ্যক খ্জণকণ। থাকে, তাদের পরমাণুগুলি 
এই বাড়তি খণকণ! ত্যাগ করবার জন্ম 
ব্যস্ত থাকে, খণকণ। ত্যাগ করলে তার! ধনাত্বক 
বিছ্যুতশক্তিসম্পর্ন হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে যাদের 
বহির্কক্ষে চারের বেশী খণকণ!] থাকে তার! চায় 
অন্য পরমাণু হতে খণকণা আহরণ করে খণাত্মক 
বিছ্যুতশক্তিসম্পন্ন হয়ে পড়তে । তাই ৪র্থ সঙ্ঘের 
পূর্ববর্তী পদার্থগুলি ধনবৈদ্যুতিক এবং পবব্তা 
পদ্বার্থগুলি খণবৈদ্যতিক। 

একটি পরমাণু যতগুলি খণকণা গ্রহণ বা ত্যাগ 
করে' সম্পুক্ততা বা স্যাচুরেশন লাভ করে, সেই 
বিশেষ সংখ্যাকে পদীর্থটির আকর্ষ বা ভ্যালেশ্সি 
ব্লে। এরূপে সোডিয়াম ও ক্লোরিন উভয়েরই 
আকর্ষ ১। চতুর্থ সজ্ঘবের পূর্বের পরমাণুখলির 
আকধ তার বহিরিক্ষের খণকণার সংখ্যা বা সঙ্ঘ 
সংখ্যার সমান। চতুর্থ সঙ্ঘের পরবর্তী পরমাণু 


গুলির আকধ তার ঘাটতি ধণকণ! সংখ্যার সমান, 
এদের আকর্ধ-৮৮ সজ্ঘসংখ্যা । 0 সঙ্ঘন্থ বিরল বাধু 
গুলি সম্পৃক্ত স্থৃতরাং তাদের কোন আবর্ধ নেই 
এবং তার! স্বগাবতঃ কোন রাসায়নিক যৌগ 
গঠন করে না, কারণ কিছু দিতে বা নিতে তাবা 
অক্ষম। দেওয়া ও নেওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে 
রসায়নের ভিত্তি। 


দাত ক্ষয় হয় কেন! 
ঞ্রশচীজ্্কুমার দত্ত 


এ ঈলাতের ব্যথান্ কষ্ট পায়নি--এমন লোক 
বিরল। দাত যদি ভাল বরে পরিষ্কার করা ন! 
হমু তাহলে দাতের ফাকে ফাকে অভুক্ত খাছ 
কণিকা আটকে থাকে, সেগুলি পচে নানা দস্ত- 
রোগের স্ষ্টি হয়| অনেক সময় দেখা বায় 
যে, দাত ক্ষয় হয়ে গেছেবা শক্ত দাতের অভ্যন্তরে 
ফাটল বা গতের স্যগ্টি হয়েছে--এই ক্ষয় ক্রমশঃ 
বাড়তে বাড়তে দাতের গোঁড়া পর্যস্ত পৌছে যায়, 
ফলে দাত নড়ে ওঠে ও অকালে পড়ে যায়। 
কেন দাত ক্ষয় হয়?-_এ গ্রশ্্ের উত্তর সহজ 
নয়; বস্ততঃ পক্ষে দীর্ঘকাল পর্ধস্ত াত ক্ষয় হবার 
কারণ রহস্তাচ্ছাদিত ছিল। - 

শত শত বৎলর ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে 
যে, একরকম পোঁকার আক্রমণেই দাতের ভিতর 
গত ব! ফাটলের স্থত্ি হয়ে থাকে । চীনের 
গ্রামাঞ্চলে আজও এমন অনেক হাতুড়ে দস্ত 
চিকিৎসক দেখা যায়--যারা পথে পথে ঘুরে লোকের 
দাত থেকে পোকা বের করার কেরামতি দেখিয়ে 
থাকে । উইলো গাছের গোড়।তে একরকম ছোট 
ছোট শুকনো পোক। দেখা ধায়, হাতুড়েরা এ 
পোক1 সংগ্রহ করে রাখে। বাম হাতের তালুতে 
কয়েকটি পোকা লুকিয়ে রেখে একজোড়া কাঠির 
সাহায্যে রোগীর দাত পরীক্ষ! করার সময় কৌশলে 
সেই পোঁক ক্ষয়েযাওয়া দাতের গতে” ঢুকিয়ে 
দেয়--ঠিক যাদুকরের হাত সাফাই আর কি! 
দাতের লালা বা শ্ালিভার সংস্পর্শে এসে পৌকা- 
গুলো ফুলে আকারে বড় হয়ে যায়, তখন সেই 
ডাক্তার কাঠির সাহায্যে পোকাগুলো বের করে 
এনে অপেক্ষমান কৌতুহলী দর্শকের চোখের 
নন্থুথে ভুলে ধরে নিজের বাহাছুবী জাহির করে 


প্রমাণ করে দেয় যে, দাত ক্ষয় হয়ে খাওয়ার কারণ 
হলো এই পোকাগুলোর উপৃস্থিতি। 

স্বাস্থাবান লোকেরও দাত ক্ষয় হতে দেখা 
যায়; বয়ঞ্কলোকের চেয়ে শিশুদের এই রোগ বেশী 
হয়ে থাকে । দাত ক্ষয় হবার কারণ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে বু বিজ্ঞানী তাদের নিজস্ব মতবাদ 
বাথীওরী প্রচাৰ ঝরেছেন। চিনি নাকি দাতের 
পক্ষে ক্ষতিকর। যে সমস্ত দাতে মিষ্ট দ্রব্যের 
মিষ্টতা অনুভূত হয়- অর্থাৎ মি অন্ভূতি বহন 
করে, সে দাতগুলোর ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী 
থাকে। শিশুদের মধ্যে কারও কারও এই ধরণের 
মমিষ্ট-দাত” থাকে, আবার অনেকেরই থাকেনা, 
খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। অনেকে বলেন যে, 
পরিফার দাত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না--কিস্তু এমনও 
দেখ গেছে যে, যারা নিয়মিত দাঁত পরিফফার 
করেন তাদের দাতেও এই ধরণের গহ্বর দেখা 
দিয়েছে। 


ঠা 


ৰা 





১নং চিত্র £ দস্তের আভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী। 
১। এনামেল ২। ডেন্টিন ৩। ম্জাকোটর 
৪। লিমেপ্টাম্‌ ৫1 শিরোদেশ 
৬। গলদেশ ৭1 মুলদেশ 


৮৬ ধা ক্ষয় হয় কেন? 


মানবদেহের অন্যান্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ থেকে সম্পূপ 
ভিন্ন উপায়ে দাত তৈরী হয়েছে। সমস্ত দেহের 
উপরিভাগ এপিথিপিয়্যাল টিহু নামক একপ্রকার 
পেশী অর্থাৎ চমের আন্তরণে আচ্ছাদিত। এর 
ভিতর দিয়ে জীবাণু সহজে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করতে পারে না। কিন্ত দাত এই ধরণের কোন 
পেশী বা চর্মদ্বারা আবৃত নয়। দাতের যে অংশ 
পরিদৃশ্ঠটমান_তাকে বলা হয় ক্রাউন বা শিরোদেশ 
এবং যে নিয়াংশ চোগালের হাড়ের ভিতর প্রোথিত 
রয়েছে, তার নাম রুট. বা মুলদেশ; শিরোদেশ 
ও মৃপদেশের মধ্যবতাঁ অংশের নাম গলদেশ ঝ| 
নেক | ঈ(তের উধণংশ অর্থাৎ শিরোদেশ, এনামেল 
নামক একগুকার কঠিন ও মস্ণ আচ্ছাদনে 
আবৃত। অন্ববীক্ষণ যন্্বের মাহায্যে দেখলে মনে 
হয় যেন কতকগুলো ছোট ছোট শক্ত সাদা 
ত্রিশিরা কাচ দাতের উপরিভ।গে সংবদ্ধ রয়েছে। 
গলদেশের ও মূলদেশের এই আবরণীকে বল হয় 
সিমেপ্টাম। এই বহিবাবরণের ভিতরেই রয়েছে 
ডেটিন নামক অপেক্ষাকৃত নরম ও পুরু একট! 
স্তর। এই স্তর অভ্যন্তরস্থ শাল বা মজ্জা ভি 
একট। গহ্বরকে ঘিরে আছে (১নং চিত্র )। 

খু্রীম ষোড়শ শতাবীতে একজন জামান 
বিজ্ঞানী এই তব প্রচার করেন যে, দাতের 
এনামেল, অন্তর বা আযাগিডে দ্রবীভূত হয় বলেই 
দাত নষ্ট হয়ে ধায়। কিন্তু কিছুকাল পরেই ওয়াট, 
নামক একজন ইংরেজ দেখিয়ে দেন যে, আক্রান্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে কারও দস্তগহবর বাদামী, কারও 
সাদা বংএর | নাইটি,ক, হাইড্রোক্পোরিক এবং 
সালফ্যুরিক গ্রভৃতি বিভিন্ন অল্পের রাসায়নিক 
ক্রিযনার ফলেই নাকি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রং এর 
উৎপত্তি । কিন্তু আমরা কি এই সমন্ত আযলিড 
পান করে থাকি? অবশ্ কিছুদিন আগে একটা 
খবর যেরিয়েছিল ধে, লেবুর রস দাতের পক্ষে 
ক্ষর্তিকর, কারণ এতে সাইটি.ক আযাগিড রয়েছে। 
আবার গনেকে বলেন যে তের ভিতর প্রদাহের 


[২য় বরং ২ সংখ] 
জন্তই এই ক্ষয় রোগের উৎপত্তি | কিন্তু দেখা 
গেছে যে, শক্ত দাতের কাঠামোর ভিতর কোন 
মাংলসপেশী বা রক্তনালী নেই, কাজেই প্রদাহ 
হওয়া সম্ভব নয় । দাতের প্রধান উপাদান ক্যাল- 
সিয়াম ফস্ফেট ও ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড । একমাত্র 
আাপিডেই এই সব পদার্থ ক্ষয়গ্রাপ্ত হতে পারে। 
বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর আবিষ্কার 
করেন যে, এক প্রকার অকিক্ষুদ্র জীবাণু ছুধকে 
দধিতে পরিণত কনে-স্যাকটিক আমিভ তৈরী 
হয় বলেই দধি টক। অভুক্ত শ্বেতসার ও 
শর্করাজাতীয় খাগ্য দাতের গায়ে পচনের ফলে 
জীবাণুর ক্রিয়া আযাসিভে পরিণত হতে পারে। 
কাজেই আমর! যদি শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাগ্ঠ 
আহার না করি তাহলে মুখগহবরে বিদ্যমান 
জীবাণুগুলো, ধার! অগ্ন তৈরী করে, তারাও এই 
জাতীয় খাগ্ঠাভাবে উপবাসে থাকবে, আর 
আমাদেরও দাত শয়' হবেনা । কিন্তু জ'বাণুদের 
উপবান করাতে গেলে যে আমাদেরও উপবাসে 
থাকতে হবে। কারণ, আমাদের বিশেষকরে 
ভারতীয়দের প্রধান খাগ্চই যে শ্বেতসার জাতীয়। 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দাতের ক্ষয়, খাছ্ছে 
শ্বেতসারের কম বেশীর ওপর মোটেই নির্ভর 
করেনা। 

বহু দন্তগবেষক বহু গবেষণার পর খর 
করেছেন যে, মুখে একজাতীয় জীবাণুর সংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে দাত গয়ের সম্বন্ধ রয়েছে এবং এই 
জীবাণুগুলিই দাতকে ধ্বংস করে থাকে । কিন্ত 
তাদের এই গবেষণায় মৌপিকত্ব কিছুই নেই-.. 
জীবাণুই যে ঝোগ সৃষ্টি করে, তাতে সবাই জানে। 
তারা “ফল কে কারণ ভেবে ভূল করেছেন। 
দাতের ক্ষয় জীবাণুর আক্রমণের ক্লে হয়, কিন্ত 
কিরূপে হয়--শক্ত দাতের ভিতর কিরূপেই ৷ 
তাঁরা প্রবেশলাভ করে ?--এ গ্রপ্ধের কোন স্তর 
তাঁর! দিতে পারেননি । | 

প্রথম মহাধুক্ধে : দীর্ঘকাল. পরিখা যা কর 
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আত্মগোপন করে থাকার সমর 'সৈনিকদের মুখে এনামেগ ভেদ করে জীবাণুর পক্ষে ভিতরে প্রবেশ 


একপ্রকার প্রদাহ বা ক্ষত হ্মেছিল “চিকিৎসকের! 





করাতো সহজ নয়। রাসায়নিক প্রক্রিায় বা 
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৪ চিত্র £ এনামেলের ক্ষয় 


১। জীবাণু স্তর 
২। ক্ষয়কার্স্ের প্রপার 
৩। এনাম্রে 


ওয় চিত্র £ জীবাণুর ক্ষয় কাধ 


এর নাম দিয়েছিলেন--ট্রেঞ্চ মাউথ। তাদের 
মুখের ভিতর এক প্রকার জীবাণুর আধিক্য দেখা 
গিয়েছিল। সেই জীবাণু, ছূর্বগ দেহ অর্থাং 
স্বাভাবিক-রোগ-প্রতিরোধ শক্তিহীন কয়েকটি পশুর 
দেহে স্ুচী-প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, তাদের 
মুখেও এ রোগ দেখা দিয়েছে। নিউইয়র্কের 
কয়েকজন দন্ত-চিকিংসক লক্ষ্য করেছেন যে কয়েকটি 
স্কুলের ছেলেরও পরীক্ষার সময় এই রোগ হয়েছে-- 
বেশী রাত জেগে পড়া, ঘুমকে তাড়াবার জন্যে 
অধিক ম।ত্রায় চা, কফি ও সিগারেট পানের ফল। 
অত্যধিক পরিশ্রমের ,ফলে শবীর ছুর্বল হয়ে পড়েছে 
স্পমুখের পেশীগুলির স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ 
শক্তি কমে গেছে-_বাঙ্গেই জীবাথুগুলি এই 
হুধোগ নষ্ট করেনি । জীবাণু সর্বজই বিস্যযান-- 
আমাদের দেছে এর! প্রবেশও করে, কিন্তু দেহের 
জীধনীশক্তি এদের বংশ-বিজ্তারে বাধ! দেয় বলেই 
সহজে রোঁগ হতে পারে ন!। 

গাতের .যেলায়ও কি এটা সম্ভব? শক্ত 


বাইরের কোন আঘাতে এই এনাংমল ভেঙ্গে 
গেলে-একমাত্র সেই ফাটল পথেই জীবাণুর 
অভিযান সফল হয়। ১৮৭৮ গ্রী্টাব্বে বোডেকার 
নামে একজন আমেরিকান দস্তচিকিৎসক আবিষ্কার 
করেন যে, এনামেলের ভিতর দিয়ে এক প্রকার 
জৈবরজ্ছু লম্বালস্িভাবে ফ্াতের উপরিভাগ হতে 
ডেন্টিন পর্যন্ত চলে গেছে। তিনি ভাবলেন যে, 
হয়তো! এনামেল ও ডেন্টিনকে কার্ধক্ষম রাখার 
জন্যে এই রজ্ঞু পথে তাদের খাদ্চ সরবরাহ 
কর! হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে এইই 
আবিফার সেই সময় কোন প্রভাব বিস্তার না 
করায় এট! চাপ পড়ে যায়। সম্প্রতি বার্ণহার্ড 
গটলিয়েব প্রমুখ আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গব্ষণার 
ফলে এখন নি:সন্দেহে জানা গেছে যে, দাতের এই 
জৈবনালী পথেই জীবাণুর অভিযান স্থুরু হয়_. 
দুর্ভেত্ত দন্তদুর্গের এটাই একমাত্র প্রবেশ পথ--ধে পথ 
বহু খ্যাতনাম বিজ্ঞানীর হুক্দৃষ্ির সন্দুখে এতদিন 
ধরা পড়েনি, কিন্তু তাদের চেয়েও ' ধুবন্ধর জীবাণুর 


৮৮ 


চোখকে ফাকি দিতে পারেনি । এই টবরজ্ছু- 
গুলির কতকগুলো মোটা । এই মোটাগুলোকে বলা 
হয়েছে ল্যামেলি-_-দীতের উপরিভাগ থেকে বরাবর 


1 
/ ৫৫ ৫জবরজ্ঞহ 
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ধম চিত্র : দাতের উপরিভাগ হতে এনামেল ও 
ডেটিন ভেদ করে লম্বমান জৈব রজ্জব । 


ডেটিন্‌ পর্বস্ত লন্থুভাবে প্রসারিত। আযাসিডের 
ক্রিয়ার ফলেই যদ্দি ঠাতের ভিতর গহ্বরের স্ষ্টি 
হত, তাহলে দীতের উপরিভাগই ক্ষয়প্রাপ্ত হত 
সবচেয়ে বেশী-্তপ্ত হূর্বালোকে বরফ যেমন গলে 
যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই আসিড সংস্পর্শে 
এনামেল ক্ষপ্পপ্রাপ্ত হত। কিন্ত দেখ! গেছে যে, 
ডেট্টিনের ভিতরেই ফাটল স্থাষ্টি হয় সবচেয়ে বেশী- 
ওপরের এনামেল খোসার মতো থাকে অটুট। 
জীবাণু এই ট্গবরজ্ৰবু পথে প্রবেশ করে শক্ত 
এনামেলের কোন ক্ষতি করতে না পেরে- তাকে 
একরকম এড়িয়ে গিস্বেই ভিতরের অপেক্ষাকৃত নরম 
ডেটিনের ওপরেই প্রথম আঘাত হানে। একট! 
আশ্চর্য ব্যাপার দেখা! গেছে ষে, ক্ষয়প্রাপ্ত এনামেলের 
চেয়ে অক্ষত এনামেল আসিডে বেশী দ্রবণীয় হয়ে 
থাকে। ক্ষয়গ্রা্ধ এনামেল জীবাণুর দ্বার! উচ্ছিষ্ট 
হয়েছে । জীবাণুব দেহ প্রধানত: প্রোটিনজাতীয় 
পদার্থে গঠিত। এই প্রোটিন অয্সের ক্রিয়াকে প্রতিহত 
করে। ্ষক়প্রাপ্ধ এনামেলে জীবাণুদেহের প্রোটিন 
থাকে বলেই এরা অগ্নের ্ষয়কারী শক্তিকে প্রতিরোধ 
করতে বেশী সমর্থ। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার 
এই যে, আযসিডে আক্রান্ত এনীমেল নাকি জীবাণুর 
অভিযান পথে বাধা কৃষ্টি করে (তাহলে লেবুর রস 
খারীয়া ্তিকর হবে কি?')। জীবাদুর ক্ষয়কারী 


ছাড় কয়হয় ওল? 


[ ২য় বর্ষ, ২য় সংখা! 


কার্ধেও নাকি আযালিভ তৈরী হয়।. এই জ্যাসিভ 
এনামেলের কিছু ক্যালনিয়মকে ভ্রবীভৃত করার ফলে 
ক্যালপিয়ম লবণের দ্রাবণ প্রস্তুত হয়-্-সেই জ্রাবণ 
চুইয়ে চুইয়ে দাতের উপরিভাগে এসে পড়ে। 
সেখানে কম আযালিড থাকার জন্তে ব! অবস্থাভেধে 
কিছুটা ক্যালপিয়ম লবণ আবার রূপান্তরিত হয়ে 
একটা অদ্রবণীয় শক্ত পদার্থে পরিণত হয়ে যায়--এই 
শক্ত আন্তরণকে বলা হয় 17509 081916164 
9610, কাজেই এরূপে জীবাণুর আক্রমণ পথে 
আবার দৃঢ় প্রাচীরের সঙ হয়। 

জীবাণু যখন সর্বদাই বিদ্যমান রয়েছে_এবং 
পথও যদি খোলা থাকে, তাহলে গ্রতে)কের দাতই 
এই ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হবার কথা, কিন্ত তা 
হয় না। সম্ভবতঃ মুখনিঃস্থত লাল! সেই জৈব- 
রজ্জুর বহিদ্বীরে অগ্রব্ণীয় ক্যালসিয়ম লবণের শক্ত 
জমাট দেয়াল তৈরী করে আক্রমণ-মুখ বন্ধ করে 
দেয়। এই স্বাভাবিক উপায়ে যাদের দাতের এই 
পথ রুদ্ধ না হয়, তাদেরই হয়তো এই রোগ সহজে 
আক্রমণ করে। কিন্ত কৃত্রিম উপায়ে এই পথ 
বন্ধ করার উপায় কি? জিঙ্ক ক্লোরাইড ৪ ও 
পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের ২০% জলে ভ্রাবণ 
একত্র মিশ্রিত করলে অ.বনীম্ শ্বেতবর্ণের শক্ত 
একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হুয়। পূর্বোক্ত 
ছুই পদার্থের দ্রাথণ জৈবরজ্ছুর বহিত্ারে ঢেলে দিলে, 
ডেট্টিন্‌ পর্যন্ত সমস্ত রজ্জুর ভিতর সেই কঠিন দুর্ভেছ 
পদার্থ জমাট বেধে যায়। ঠা জলে যদি দাত 
শির শির করে ওঠে -তাহলে বুঝতে হবে জীবাণুর 
আক্রমণ পথ খোল আছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই 
পথ বন্ধ করার পর তে আর ঠাণ্ডা উপলব্ধি 
হবে না। শৈশবে ছেলেদের ছুধ-দাত পড়ে যাবার 
পর নৃতন স্থায়ী দাত ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃত্রিষ 
প্রণাণীতে যদি সেই জীবাণু গ্রবেশ-পথ রুদ্ধ করে 
দেওয়া যাঁর, তাহলে *শতকর!1 »* ভাগ ক্ষেত্রে এই 
ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়৷ যেতে পারে 

অনেকে বলেন যে, ক্লোরিন গ্যাসেয় জঙলে-জাবণ 


' পেজারী, ১৯৯১] 
সুখে 'মিয়ে ফুগকুচো করলে নাকি ধাতের রোগ- 
প্রত্তিরোধ-শক্তি যাড়ে । বিষাক্ত ফ্লোরিন গ্যাসে 
জীবাণু মরে যেতে পাবে এবং দাতের ক্যালসিয়মের 
সঙ্গে ফ্লোরিনের ক্রিয়ার ফলে অদ্রবণীয় শক্ত 
ফ্যালপিয়ম-ফ্লোরাইড তৈরী হয়ে সেই রঙ্ছু পথে 
হয়তে। জমে যায়, কাজেই পথ বন্ধ হতে পারে। 
কিন্ত এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিশ্চিত নয়। 

দাত ক্ষদের কারণ সম্বন্ধে গটপিয়েবের এই অভিনব 
মতবাদে দস্ত চিকিৎসায় এক যুগাস্তকাগী পরি 
বতনেক্স সুচনা দেখা দিয়েছে । এই ক্ষয়রোগ 
অত্যন্ত সুদূর প্রসারী- দাতের ভেন্টিন ভেদ করে 


জান;ও ম্চান, ৮৯ 
অত্যন্ত কত গতিতে অভ্যন্তরের মন্জাপূর্ণ ফোটবে 


প্রবেশ করে-সেখানে আমতভ্তর জাধিক্যের অন্ত 
ভয়ানক বাথ স্থট্টি হয়, তারপর ক্রমে চোয়!জের 
রক্তথলিতে প্রবেশ করে দেছের অন্ধ অংশকেও 
আক্রমণ করে থাকে । কাজেই পূর্বাহ্নেই সতর্ক 
হওয়া! প্রয়োজন । দাতের স্বাস্থ্য রক্ষার কাধ শুধু 
প্রতাহ দস্ত-মার্জনাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। 
“পরিফার দাত ক্ষয় হয় নাএকথা আজকাল আর 
সত্যি নয়। দৈনন্দিন খাছ তালিকাম খাছের সমতা 
ও পুষ্টিকারিতা বজায় রেখে খাগ্ঠ নিবাচন দাতের 
স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষেও একান্ত অপরিহীর্য। 





হ্যাচার্ল্‌ গ্যাস 


ভীগারকারঞ্জন গগ্ 


ম্তাচার্ল্‌ গ্যাসের নামই তার উৎপত্তির 
পরিচয় দেয়। এর মুল ব্যবহার হলো জ্বালানী 
হিসাবে । এর তাপমূল্য প্রতি কিউবিক মিটারে 
৯৪০০ ক্যালরী। জালানী হিসাবে গ্যাসীর় পদার্থের 
প্রষ্ধোগ খুব বেশী দিনের কথা নয়। কিন্তু পরি- 
চ্ছন্নত|, মিতব্যদ্দিতা, তাপ নিয়ম্বন প্রভৃতি গোট।” 
কতক ন্থবিধার জন্তে এদের মূল্য বাজারে বেশ 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ ছাড়া এদের সাহাফ্ে 
শন্কিকে বেশ দক্ষতার নখে কমে রুপান্তরিত 
কর! যায়। 7 
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নিক্ষিয় বলা হত। কতদিন এই ধারণা চলতো 
তা বল! যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা গোল- 
যোগের স্থত্রপাত হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমর! 
দেখেছি গোলযোগ বা এাকৃলিডেণ্টের সংগে কত 
নতুন আবিফাবের সুত্র জড়ানো আছে। 
নিউটনীয় আপেল ফলের কথা কে ন|জানে? 
বেকাবেলের কটোগ্রাফিক প্লেট আর ইউরেনিয়াম 
সপ্টের গল্পও বোধহয় অনেকের জান! আছে। এখন 
আমার্দের আলোচ্য গোলযোণের কথ! বলি। 
আমেরিকার একটা তেলের কারখানায় গ্যাস 
লাটন খারাপ হয়ে যায়। ফলে গ্যাসের অপ 


৯" দেচার্ল গ্যাস 


হয় প্রভূত । কষ্মেকজন বাসারনিক এব প্রতিকারেনস 
চেষ্টা ফরতে লাগলেন। তারা বুঝতে পারলেন 
পাইপের ভিতর ঝতাগ ঢোকাতেই হয়েছে এই 
গোলযোগের সুত্রপাত। 

এখানে বলে রাখ! ভাল ষে ন্তাচার্ল্‌ গ্যাসের 
প্রধান উপাদান হল ছুটে! । একট] হচ্ছে মিথেন 
(0 8৮) আর একটা ইথেন (08 ন,)। পৃবোক্তি 
রাসাপনিকগণ এইবার ন্তাচার্ল্‌ গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা 
আরম্ভ করলেন। তারা একটা ইম্পাত-নিমিত 
পাত্রে গ্যাচার্দ্‌ গ্যাস পুবুলেন। তারপর তার স'গে 
উচ্চ চাপের বাতাস মিশ্রিত করলেন । পরীক্ষার 
" শেষে পাত্রের ভিতর দিককার গায়ে ফোটা! 
ফোটা উড আলকোহল (05 6 0ল ), ফরম্যাল 
ডিহাইড (ল078.0) আর ফমিক আিভ (9.০0- 
00 ) লেগে রয়েছে দেখা গেল। অর্থাৎ বাধুর 
ংমিশ্রণে আর উচ্চ চাপে ন্যাচার্ল্‌ গ্যাুসর উপর 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটেছে । ফলে উত্তব হয়েছে 
এই যৌগিক পদার্থগুলি। 

এই পরীক্ষাই ন্যাচার্ল্‌ গ/ামের জীবনে নতুন 
আলোকপাত করল। ইংগিত করল সম্মুখে তার 
বিপুল সম্ভাবনার কথা। 

পূর্বেই বলেছি ন্তাচারুল্‌ গ্যাসের উপাদানের 
ভিতর মিথেন আর ইথেনই হল প্রধান। এ ছাড়া 
এর ভিতরে আছে প্রোপেন (05 ন্লঞ), বুুটেন 
(0 5.০), পেনটেন (078), হেক্সেন 
(0 81/), হেপটেন (07 ৫) আর 
হিলিয়াম। আজ্জকাঁঠ প্রায় সব জায়গাতেই স্তাঁচার্ল্‌ 
গ্যাসের ভিতর থেকে মূল্যবান উপাদানগুলি 
পূর্ধেই বের করে নেওয়া হয়। পরে অবশিষ্ 
গযাস জাপানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার 
কার্বাইভ ৩৬ কার্বন কেমিক্যালস কপৌরেখন, 
সাঁউখ চালপ্টোনে তাদের কারখানায় আগেই 
ইথেন বের করে নেয়। 
”. কোথাও কোথাও মিথেনের সংগে অক্সিজেন 
(টপয়ক চাপ আর তাপে) মিশিয়ে তরী কয়া 


[২ বধ ২& সংখ্যা: 


ঠ: 


হয়। প্রয়োজনীয়তা দিক থেকে, ফ্বুধ্ীদ 
ভিহাইভের মূল্য অনীষ। আধুনিক ঘুগে গাটিক 
শিল্পের গ্রভৃত উন্নতি ঘটেছে। এই প্রার্টিকেরই 
একটি শ্রেণীর নাধ ব্যাকেলাইট। ক্ষারঞ্জাতীম্ব 
একরকম ঘনকরনীয় পদার্থের সহযোগে ফেলল আর 


ফরম্যালডিহাইড ঘনীভূত হয়ে ব্যাকেলাইটে 
পরিণত হয়। 
ইথেন আর প্রোপেন থেকে ইথাইল 


আলকোহল আর আযাসেটিক আালিভ তৈরী 
হয়। আবার আ্যাসেটিক আযস্ড থেকে -বেয়ন 
নামে একরকম কৃতিম রেশম উৎপন্ন হচ্ছে। 
আজকাল ন্যাচাবুল্‌ গ্যাসের অণু থেকে বিচিত্র 
উপায়ে হাইড্রোজেন আর কার্বন নিফাশণ করে 
নেওয়া হন্ধ। 

আজকাল বাঁজারে যে উদ্ভিজ্জ ঘ্বত গ্রচুর 
পরিমাণে বিক্রী হচ্ছে তা এই ন্যাচাৰ্ল্‌ গ্যাস 
থেকে নিফাখিত হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে ঠতরী 
করা হয়। তুলাবীজ থেকে প্রাপ্ত এবং অন্থান্ 
নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জ থেকে উদ্ভুত তেলকে এই 
হাইড্রোজেন পর্মাণু দিয়ে হাইড্রোজেনেট বরা 
হয়। এই হাইড্রোজেনেটেড, তেলকেই বলা হয় 
উদ্ভিজ্জ ঘ্বত। . 

আবার এই হাইড্রোজেনকে বাতাসের 
শাইট্রোজেনের সংগে মিশিয়ে তৈরী করা হয় 
আমোনিয়া। আমোনিয় থেকে অনেক রকমের 
মূল্যবান কৃধি-সার (যেমন আযমেনিয়াম সালফেট 
প্রভৃতি ) পাওয়া যায়, তাছাড়া আমোনিয়ার সংগে 
অক্সিজেস মেশালে উত্তব হয় নাইটিক আসিডের; 
এই হল নিফাশিত নাইট্রে'জেন আর হাইড্রোজেনের 
ব্যাপার । নিফ্ষাশিত অবস্থায় যে কার্বন পাওয়া যায় 
তা থেকে উত্তম ছাপার কালি আর মোর্টধের 


টাঁয়ার হয়। 
ইথেন আর মিথেন থেকে পাওয়া ধায় 
স্আ্যাপিটিলিন। আর অআ্যাসিটিলিন ' খেক 


নাইলন নাম একরকমেন কমি রেশম তৈরী 


চর দু র্‌ ৯ 9 
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 হন্ছে। ইতেন। পেন অথবা ঝুটেন থেকে 


প্রাপ্ত ইখাইলিন দিয়ে ফ্যা-সংরগ্ষণের কাজ হয. 


ক্লোরিন মিশ্রিত ন্যাচার্ল্‌ গ্যাস থেকে পাওয়া যা 
ফ্লোরোফরম (0 78015)। ভাক্তাবীশান্ে 
ক্লোরোফরমের দানের কথ! সবাই জানে, তাছাড়া 
এই মিশ্রণ থেকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (001/) 
নামে এক রকমের ভ্রাবকও তৈরী হয়। ইথার 
(04 নল, 0. 08 ঃ) আর নবইক্োোপ্রোপেন 
(05 লগ) নামে আঞ্চ ছু'রকমের ঠেতন্তহারক 
রসায়নিক পদার্থও এই ্যাচীরুল্‌” গ্যাস থেকে 
পাওয়া যায়। আক্জকাল ডাক্তারীশান্ছে বিশুদ্ধ 
ক্লোরোফরম ব্যবহার কর] হয় না, এব সঙ্গে ইথার 
প্রভৃতি অন্যান্ত চৈতন্যহারক পদাথ মিশিয়ে দেওয়া 
হয়। 

এরপরে আপা বাঁক সভ্যজগতের প্রিমগ্রসঙ্গ 
মোটরগাড়ী সম্বন্ধে ন্যচার্ল্‌ গ্যাসের প্রয়োগে । 
বিজানীরা বলেন পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার নাকি 
পভ্যঙ্জগতে এত বেশী বেড়ে গেছে ধে, ভবিষ্যতে 
পৃথিবী একদিন পেট্রোল-শূন্য হয়ে পড়বে, তখন 
পেট্রোল-শৃন্য পৃথিবীকে চালাবে এই ম্যাচার্ল্‌ 
গ্যান। সহজেই ঘনীভূত হয় এইরকম এক বাম্পীয় 
পদার্থের সংগে ন্যাচার্ল্‌ গ্যাস মেশালে তাকে 
বলে ওয়েট গ্যাস। নিয়তাপ আর গ্রচুর চাপ 
দিয়ে এই ওয়েট গ্যাস থেকে পাওয়া যাঁয় কয়েক 
রকমের গ্যাসোলিন। কয়লা থেকে যে গ্যাসোলিন 
পাওয়া যায়--এই গ্যাসোলিন তার অধ'মূলা। দেখ 
গেছে গ্যাচার্ল্‌ গ্যাস থেকে উৎপন্ন গ্যাসোলিনের 
দাম পড়ে মাত্র ৫ পেন্ন থেকে ৬পেন্স। ন্যাচার্ল্‌ 
গ্যাসোলিন থেকে 'নানাধরণের হাই অকটেইণ 
গ্যাসোলিন পাওয়া যায়| বিমান-পোতের ক্রম- 
বধ'মান উন্নতি প্রচেষ্টার মুই হচ্ছে এই নানা* 
ধরণের হাই অকটেন গ্যাসৌলিন। আমেরিকান 
তরলীকৃত ন্তাচার্ল্‌ গ্যাস ২৫০০০ বিভিন্ন শেণীর 
এঞ্জিন চালাচ্ছে। 

৯৮২ সা থেকে প্রায় ১৪৪ সাল পধন্ত 


দিস টিজান & 


ভাজাবৃল্‌ গ্যাস তার জীবনের নতুন বাতা! খয়ে 
বেধ ভ্রুতগৃতিতেই ধাবিত হচ্ছিল বল] যায়! 
তার প্রত্যেক পদক্ষেপে নতুন নতুন শক্তিত স্ফুরণ 
দেখা গেছে। কিন্ত গত দ্বিতীয় মহাধুদ্ষের মধ্যে 
তাঁর জীবনে যেন আবিষ্কারের হুড়াছড়ি পড়ে 
গেল- বিশেষ করে বিক্ষোরক তৈরীর ব্যাপাবে। 
যুদ্ধে ট্রাইনাইট্রোটোলুয়ল ( গু", বৈ. 1) একটি 
বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ । এর প্রস্তুতির জন্তে দরকার 
হয় টলুইন (0৮ নত, 0নুঃ) নামে একরকম 
রাসায়নিক জরব্য। গত প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা 
কোক থেকে টলুইন উৎপাদন করেছিল ২৫০ লঙ্গ্‌ 
গ্যালন। কিন্ত এবারে দরকার লাগলো অনেক 
বেশী টলুইনের। কয়লার চূন্পীগুলো৷ তা সরবরাহ 
করতে পারলো না। অল্লমূল্যে ধাতে টলুইন 
তৈরী করা! ধাঁয় রাসায়নিকেরা তার ভার নিলেম। 
আর তারা ভা” সম্তবও কন্পেছিলেন। 

এযুদ্ধে আমেরিকার আর একটা বড় অভাৰ 
ছিল রবারের। রাসায়নিকেরা দেখলেন ন্যাচার্ল্‌ 
গ্যাস থেকে পাওয়া বায় বুুটেন। বুুটেন 
থেকে হাইড্রোজেন পরমাণু নিষ্কাশন করে নিলে 
পাওয়া যায় বুুটাডিয়েন (085: 08. 07. : 
0ল।), আর একরকম উপায়ে এই বুটাডিয়েন 
তৈরী করা যাঁয়। ম্যাঁচানুল গ্যাস থেকে প্রাপ্ত 
ইথাইল আলকোহলের সংগে বাতাল মিশিগে 
গরম কপার-গাজের সংস্পর্শে আনলে আ্যালডিছাইভ 
মিশ্রিত আলকোহল পাওয়া যায়। আবার এই 
শেযোক্ত মিশ্রণকে গরম আযালুমিনার উপর দিয়ে 
প্রবাহিত করলে পাওয়া যায় ঝু[টাডিয়েন। 
ক্ষারজ।তীয় পদার্থের সহযোগে বুটাডিয়েন 
থেকে সিস্থেটিক ববার পাওয়া! ঘায়। 

এছাড়া ব্লেড, বিছানার শ্রিং প্রভৃতি ধাতুনিম্তি 
শ্রব্যগুলির প্রস্তরতির সময়ে ন্যাচাবুল্‌ গ্যাসের 
প্রষ্ধোজন হয়। কোন ধাতুকে উত্তপ্ত করবার 
সময় বাতাসের মধ্যে ধে অব্িজেন আছে তা 
&ঁ ধাতুর ওপন্ধ একরকম কাল ঘরের ৃষ্ঠি করে। 


৪ উঢার্ল্‌ গ্যাপ 


হঙ্ষি চাঁচারুল্‌ গ্যাম দিয়ে বাতাকে অক্সিজেন 
শুন্ত করে নেওয়া! হয় তাহলে এ রকমের কোনও 
কাল স্তর পড়বার সগাবন। থাকে না। 

এক পরের অধ্যায় হলো ন্যাচাব্ল্‌ গাসের 
বিপুল সম্ভাবনার দিক। কত রকমের বিভিন্ন 
আর বিচিত্র পদার্থ যে এ থেকে গ্রস্ত হতে 
পারে তা” গল্পের মতো! এক এক সমম্ম অবিশ্বীস্ত 
মনে হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন তার! নাকি সবে- 
মাত্র ন্তাচার্ূল্‌ গ্যাসের যাছুপুবীর চৌকাট্‌ পার 
হয়েছেন। তাদের সামনে এখন পড়ে রয়েছে 
বিশাল আর রহস্যময় প্রাসাদের সবটাই। ডাঃ 
এগ্লোফ একবার বলেছিলেন, ভবিষ্যতে ন্যাচারুল্‌ 
গ্যাস থেকেই প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক লিস্থেটিক দ্রব্য 


তৈরী হবে। 


সিনেমা, রেস্তোরা প্রভৃতিকে একার কনডিসন্ড, 


ঝরবার কাজে নাচার্ল্‌ গ্যাসকে লাগাবার চেষ্ট। 
টলছে। তরলীকৃত ন্যাচার্ল্‌ গস বাচ্পে পরিণত 
হরার সময় তার চারপাশ থেকে উত্তাপ টেনে 
নেয়। ফলে চারপাশে প্রচণ্ড শৈত্যের হাটি হয়। 


এই ঠাণ্ডা নিয়েই বাতাদকে তরল করা যায়। 


[বা 
ইন্পাতের পান্ধে এ তরল বাতাস জনে একটা 
বন্ত্রের সাহায্যে ধীষে ধীরে বাতাসে পরিণত ধরলে 
এ সন্ত স্থানগুলোকে এয়ার কপ্তিমন্ড, করা 


যাবে। 

এই ন্যাচার্ল্‌ গ্যাসের অবিশ্বাশ্থ প্রাচ্য 
রয়েছে আমেরিকাতে | পেট্রোলিয়াম যেমন কূপ 
খনন করে মাটির তলা থেকে তোলা হয়, স্তাচার্ল্‌ 
গ্যাসও সেই রকমে পাওয়া যায়। আমেরিকাতে 
হাচার্ল গ্যাসকে কেন্্র করে আতব্বকান এত 
কারথানা গজিয়েছে তা” ভাবলে আশ্ধ লাগে। 
তার বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণই হলো তিন 
দ্রিলিয়ন। আগে ন্যাচার্ল্‌ গ্যাসের হতো প্রচুর 
অপচয়। একে শুধু জালানী হিসাবেই ব্যবহার কর! 
হতো, কিংবা গ্ভাচার্ল্‌ গ্যাসোলিন পৃথক করে 
নিয় অবশিষ্ট গ্যাস নষ্ট করা হতো। বিজ্ঞানীদের 
হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়েছে এই অপযাপ্ত প্রাকৃতিক 
শক্তির অপচয়। বিজ্ঞানে আর শিল্পে ঘটেছে 
বিরাট বিপ্রব। আঙ্গ বিপুল ব্যবহারিক শক্তি 
নিয়ে ম্াচার্ল্‌ গ্যাস সভ্যমান্ষ তথ! সভ্যসমাজের 
অপরিহার্ধ পথপ্রদর্শক হয়েছে। 


পেনিসিলিন 


শ্ীচিস্তরগন রায় 


আজকাল 'পেনিসিলিন' নামক খধধটি প্রায় 
সব চিকিৎসকই ব্যবহার করেন এবং সাধারণ 
লোকের মধ্যে অনেকেই এর নাম জানেন। 
নান! দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ কূপে পেনিসিলিন 
ব্যবহৃত হচ্ছে। পেনিনিলিনের কাহিনীতে তিনটি 
ঘটন। সব চেয়ে উল্লেখষোগ্য। গ্রথম ১৯২৯ সালে 
আলেবজাতার ফ্লেমিং কতৃক এর আবিষ্কার, ছিতীয় 
হঙগ ১৯৩২ সালে রাইস্‌টি.ক কতৃক এর রাসায়নিক 
গুণাগুণ বর্ন! এবং “তৃতীয় হল ফ্লোরি কৃ 
পেনিসিলিনকে ওধবন্ধপে ব্যবহারের যোগ্যত। 
ঘোধণা। অনেকের মতে ১৯৪৫ সালে নোবেল 
পুরস্কার বিজম্ী অক্সফোর্ডের স্তর উইলিয়ম ভান্‌ 
স্কুল অব প্যাথলজ্জির ডাঃ ই, চেন্‌ পেশিপিলিনের 
রাসামণিক গুণ এবং গঠন গ্রণালী সমন্ধে লস্তবতঃ 
গ্রথম গবেধক। 

১৯২৯ সালে লগ্নে সেন্টমেরী হাসপাতালের 
ডাঃ আলেকজাগডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবি" 
ফ্ারের কথা ঘোষণা! করেন যদিও তিনি সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন ১৯২৮ সালে। এই সময়ে তিনি 
কৃত্রিম মাধ্যম সাহায্যে ্্যাফাইলোকক্কাই বীঞ্জানর 
জন্ম ও পরিণতি সম্দ্ধষে গবেষণা করছিলেন। 
এই সময় একদিন তিনি লক্ষ্য করেন ষে, টেবিলের 
উপর রক্ষিত কয়েকটি অন্শীলন পাত্র বা কালচার 
প্লেটের মধ্যে একটির একস্থানে ্্যাফাইলোকক্কাই 
ধীজাধুগুলি মে গিয়েছে । তাঁর গবেষণার ছত্রাক 
পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীর বলে' এই অদ্ভুত বীজাণু 
ধ্ংসী পদার্থের নাম দেন "পেনিসিলিন । ১৯৪, 
সাগে এচ্‌। ভরু। ফ্লোরির তত্বাবধানে একঘল বৈজ্ঞানিক 
কর্মী ছতাক থেকে কতকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় 
পেনিসিলিন বিমুক্ত করতে লক্ষম হছন। ১৭৪১ 


সালে আমেরিকায় মিঃ ভসন্‌ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ 
বিশুদ্ধ পেনিধিলিন বিযুক্তকরণের সম্মান অজন 
করেন এবং এ বংসরই ডিসেম্বর মাসে আমেরিকান 
গবেষকমণ্ডশীর মধ্যে মিঃ হিল্য্যান ও মিং হেবেল 
পেনিসিলিনের বীজাণুরধ্বংসী গুণাগুণের বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশ করেন । ১৯৪২ সাল থেকে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে পেনিনিলিন 
তৈরী করার চেষ্ট। আরস্ত হয়। তবে ১৯৪৮ লালের 
১লা জুলাই-এর আগে পেনিসিলিন তৈরীর তথ্য 
সাধারণ্যে প্রচার করা হয়নি, কারণ যুদ্ধকালে তা 
গোপন রাখ! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। 
পেনিমিলিনের বীজাণুধবংশী শক্তি সম্বন্ধে 
গবেষণ| করে জান| গিয়েছে যে, গ্র্যাম পঞ্জিটিভ, 
মাইক্রো-অর্গানিজম্ম-এর উপর গেনিসিলিনের 
প্রভাব খুব বেশী। গবেষণাগারে বাজাণুগুলিকে 
একরকম প্রাথমিক রং ধরিয়ে পরে আইওডিন 
মাখিয়ে তাদের রঙের প্রতিক্রিয়া অহ্থ্যায়ী শ্রেণী- 
বিভাগ করা হয়। এইভাবে বং করার পরে, যে 
সব বীজাণুর রং এলকোহলের সংস্পর্শে এনেও 
নষ্ট হয় না-সেইসব বীজাণুকে বল! হয় গগ্র্যাম 
পজিটিভ+ এবং যাদের রং নষ্ট হয়ে যায় তাদের 
বলা হয় 'গ্র্যাম নেগেটিভ, | এই রকম গগ্র্যাম 
নেগেটিভ» বীজাণুতে পেনিমিলিন নিক্ষিয়। অবন্ঠ 
ব্যতিক্রম আছে। যেমন গগ্র্যাম নেগেটিভ, 
বীজাণুজাত নিসেরিয়া গণোরিয়ার বীজাণু 
পেনিলিলিন নষ্ট করতে পারে। বহু গব্ষেণ 
চালিয়ে কোন কোন রোগ বীজাণুতে পেনিলিলিন 
সক্রিয় এবং নিঙ্রিম্ম অথবা স্বল্ক্রিম তার একটি 
তালিক! প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণভাষে ঝল্‌তে 
গেলে ধম্‌পিগড এবং স্বস্ততোতের  বৌগে--ধেমন 


8৪ 


বাকৃটেরিষিয়া, ট্রেপটোককান বীজাধুসভৃত 
এগ্ডোকারডাইটিস্‌ এবং সাপুবেটিফ, পেরিকার- 
ডাইটিস রোগে পেনসিলিন বিশেষ উপকারী । 
অবশ্য গ্রাম নেগেটিভ বীক্জাণুক্াত ব্যাকটেরিমিয়া 
রোগে পেনিসিলিন কোনও কাজ দেয় না। 
কেন্দ্রীয় ন্নামুচক্রের রোগে-্্যেমন ম্যানিন- 
জাইটিস্‌ এবং মস্তিষ্কের আঘাত বা ফোড়ায় ইহা 
একটি মহোৌধধ। শ্বাসপ্রশ্বাম ব্যবস্থাধস্ত্রে নালী ঘ্বা 
প্রভৃতি রোগে পেনিদিলিন খুব ভাল কাঞ্জ দেয়। 
হাড়ের রোগ যেমন অইওমায়লাইটিস রোগে 
পেনিসিলিন সব্রিয়। চম রোগ--যেমন এক্‌জিমা, 
সেলুলাইটিস্‌ এমনকি পোড়া ঘা, কার্বাঙ্কল গ্রভৃতি 
পেনিপিলিন প্রয়েগে সেরে যায়। মুত্রযস্থ ও 
মুত্রাশয়ের পীড়াতেও সুফল দেয়। গণোষিয়া 
ইত্যাদি ব্যাধি পেনিনিলিন প্রয়োগে আরোগ্য হয়, 
কিন্ত সিফিলিস বোগে পেনিসিলিন হৃল্পক্রিয়। 
এই লব রোগে ব্যবহারের জন্য পেনিলসিলিন ক্যাপ- 
স্থল এবং নড়ি ধাঞজারে কিনতে পাওয়া ষায়। 
ডাক্তারবাবুদের মতে এই ক্যাপস্থাল বা বড়ি 
ফ্যাননছ্রত্ত কিন্ত কমদুরম্ত নয়। 

এছাড়া মাাপেবিয়াতে পেনিসিলিন কোনও 
কাজে আসে না। টাইফয়েড রোগে পেনিসিলিন 
'অচল' এ ধাবরণ। ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে--কারণ 
পরিমাণে বেশী ব্যবহার করে অথবা সঙ্গে সালফানো।- 
মইভ পায়ের ওধধ ব্যবহার করে কিছুটা ফল 
পাওয়া যাচ্ছে। চক্ষুখোগ--ধেমন অপথ্যালমাইটিস্‌ 
বোগে পেণিমিলিন উপকারী । জল অথবা আদল 
বসন্তে পেনিসিলিন নিহ্িয়। তবে পেনিপিলিন 
প্রম্নোগ করলে দ্বিতীয় সংক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয় বায়। 

যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত ও সহজ উপায়ে আমরা 
পাধারণতঃ যে লব রোগের নাম শুনে থাকি অথবা 
ধে সব রোগের নাম উচ্চারণ করতে দাতে জিবে 
সংঘর্ষ পেগে রক্তপাত না হয়, মাত্র সেগুলি রউপর 
পেনিসিলিনের ক্রিয়৷ ও লাফ্লা সম্বদ্ধে আলোচনা 


পেিলিলিন 


[২ বধ, থম সং] 
করলাম। পেনিসিলিন ব্যবহারের সাধল্য স্ব 
সময়েই রোগবীজাণুর প্রকৃতির উপর নির্ভর বয়ে। 
কিন্তু 'পেনিদিলিনের কাহিনীর এইটুকুই সব নয়। 
পেনিসিলিন ব্যবহারের চেয়ে তার উৎপাদন আরও 
বড় সমস্তা। শুধু তাই নয়, তাকে এমনভাবে 
তৈরী করে বাজারে ছাড়তে হবে যাতে হাতুড়েরা 
প্রয়োগ করতে গিয়ে পাণ্টা হাতুড়ির ঘা না.খান। 


একে বল হয় “ফুল প্রুফিৎ' করা । 
পেনিনিলিন তৈনীর সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াকৌশল খুব 


মোজা । 'পেনিসিলিয়।ম নোটাটাম? নামে একপ্রকার 
ছত্রাক বা ছাত| বা ভেপনো নানা জাতীয় 
রাসায়নিক লবণ মিশ্রিত জলে জন্মানো হয়। 
এই ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন এ লবণ মিশ্রিত 
জলে সধশবিত বা নিঃসৃত হয়। পরে এ জলটুকু 
ছত্রাক থেকে ছে'কে নিয়ে তা থেকে পেনিসিলিন 
নিষফষাখন করা হয়। এখন থেকে এই প্রবন্ধে এই 
জলকে আমরা মাধ্যম বলে উল্লেখ করব। নিষ্ষাশন- 
প্রথা বছ প্রকার । পেনিসিলিন একটি অল্নজাতীয় 
ওঁধধ এবং খুব সোঁজাস্থজি জল বা মাধ্যম থেকে 
অন্য রাঁসায়নিকেব সঙ্গে মিশে যায়। যেমন ধরুন, 
ক্লোরোফম” ইথার, এমিল এ্যাল্কোহল্‌, আসিটেট 
প্রভৃতির সঙ্গে পেনিসিলিন যদি অন্রজাতীয় হয় 
তবে খুব শীঘ্র মিশে যায়। সেই জন্ত অনুশীলন 
মাধ্যম অমন করে এমিল আ।সিটেটের সঙ্গে নেড়ে 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। এতে পেনিদিপিন মাঁধাম 
ছেড়ে আমিটেটের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর এমিল 
আ্যসিটেট্‌, মাধ্যয থেকে আল।দা করে সামান্য 
ক্ষার মিশিত জলে মেশানো! হয়| এই প্রক্রিয়ায় 
পেনিসিলিন আযগপিটেট ত্যাগ করে জলের সঙ্গে 
মিশে যায়। আবার আযসিটেট থেকে জলটুকু 
আলাদা করে ক্লোরোফমের সঙ্গে মিশালে, 
পেনিসিলিন জল ছেড়ে ফ্লোবোফম” আশ্রয় কনে। 
এখন এ পেনিসিলিন মিশ্রিত ক্লোরোফম” জল 
পেকে আলাধা করে চণ মিশ্রিত জলে গুলে 
গেনিসিলিদের চুণ জাতীয় ল্বণে পরিণত .ক্/র 


ফেরী, ১৯৪০] ৃঁ 


বাঁধহারোপযোরী করে দেওয়া হা। এই উপায়ে 
ফ্লোর এবং ভাব সহকর্মীরা প্রথম পেনিসিলিন 
তৈরী করেন। 

পেনিসিলিন নিষ্ষাশন কাগজে কলমে খুবই 
নোঙ্জ!, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তা অনেক সতর্কতা এবং 
অধ্যবসায় সাপেক্গ। কিন্ত এর চেয়েও সত্্কতা 
এবং অব্)বসায় প্রয়োজন পেনিঙিলিন ছত্রাক উৎপন্ন 
করার কার্ধে। “পেনিসিঙ্গিয়াম” এক প্রকার জীবিত 
গাছ অর্থাং ছত্রাক হলেও সাধারণ গাছের মত এব 
বৃদ্ধি ও ক্ষত্ব আছে এবং খুব বন্ধ নিয়ে চাষ করতে 
হয়। তবে মাধারণ চাষ-আবাবে আমরা যেমন 
বিশেষভাষে গাছের যত্ব করি এক্ষেত্রে তা একেবারেই 
করা হয় না। ছত্রাকের যত্ব না নিয়ে ছত্রাক নিঃন্ত 
বসের যত্ব করা হয়। দেখা গেছে, ষে মাধ্যমে 
ছত্রাক চাষ কর! হয়েছে তার গুতি এম, এল-এ 
অর্থাৎ এক গ্র্যাম সোডিয়াম পেনিসিলিনের যাটলক্ষ- 
ভাগের একভাগ পরিমিত মাধ্যমে মাত্র ১ ইউনিট 
পেনিদিলিন পাওয়! যায়। অথচ প্রয়োজনের তুলনায় 
এটুকু কত সামান্য! সাধারণতঃ একটি রোগীর 
কয়েকদিন ধরে তিন চার ঘণ্টা! অন্তর প্রতিবারে 
ম্যনকল্পে ১৫০০৭ ইউনিট প্রয়োজন হয়। সেইজন্য 
পরবর্তী গবেষণার বিষয়বস্তু হল-_কি উপায়ে একই 
পরিমাণ ছত্বাক থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ 
পেনিনিলিন তৈরী করা যায়। দেখ! গিয়েছে যে, 
২৪* ডিগ্রী উত্তাপে সাত থেকে দশদিন পর্যস্ত 
ছত্রাক পালন করলে এ ছত্র/ক থেকে সবচেয়ে বেশী 
পরিমাণ পেনিসিলিন পাওয়া যায়। ছত্রাক বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নিঃসৃত পেনিনিলিনের পরিমাণও বাড়ে। 
এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অবস্থা বা সময় 
আসে হখন সব চেয়ে বেশী পেনিসিলিন পাওয়া যাঁয়। 
তারপর গাছ আরও বাড়লে পেনিসিলিন ধীরে ধীরে 
নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্ খুব বন্ব ও সতর্কতার সঙ্গে 
ছত্রাকের পেনিসিলিন উৎপাদনের চর অবস্থার 
প্রতি লক্ষা বাখা হয়। গাছ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেদী 
পর়িদাণ পক্িংধন গ্রহণ কষে এবং বেশী পরিমাণ 


জাখনও বিজন ৯ 


কারণ ভাই-অক্যাইভ ছাড়ে এবং গঢ়া ধাসের স্বণে 
পঢনজিয়ার অর্টি খেমল খ্বতঃই একটা উত্ভাপ অক্মায 
এক্ষেত্রেও মেইরূপ কিছুটা উত্তাপ বিকীর্গ হয । 
সেইবরন্ত ২৪ঞডিগ্রী তাপ রক্ষা করার জগ্ত'উত্তাপ 
নিয়স্বণের প্রয়োজন হয়। - 

এর পরের সমস্তা হল--সাধারণ চাষের মত 
অধিক ফসলের অন্ত জমি ও সার কেমন হওয় 
উচিত। পেনিসিলিন গব্ণার প্রথমাবস্থার সকল 
বিজ্ঞানী ও তীদেযর সহকর্মীর! কৃত্রিম মাধাম ব্যবহার 
করেছিলেন। সোডিজাম, পটাসিহাষ, ম্যাগনেসি- 





ফ্লেমিডের অনুশীলনী পাত্র, যাতে তিনি প্রথম 
পেনিসিলিযাম নেটাটাম দেখতে পান। 


ঘাম ও লৌহের ফদ্ফেট, সালফেট, ক্লোরাইড ও 
নাইট্রেটের সঙ্গে শতকরা 9 ভাগ গকোজ বা 
শর্কর| জলে মিশিয়ে এই কৃত্রিম মাধ্যম তৈরী কর! 
হত। এই রকম মাধ্যমকে বলা হয় “জাপেক্ক- 
ডক্স মাধাম।” এই মাধ্যম নিজে নানা গবেষণা! চলে 
ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় । শেষে আমেরিকানরা 
একটি সুন্দর মাধ্যৰ আবিষ্কার করে ফেগলেন। সেটি 
কিম নয়, একটি অগ্ভবস্বর উপোৎপাদন 


৯৬ 


বা বাই-গ্রাোডাউ। শ্বেতসার তৈরী কয়ার জগ্ 
ভুট্টা, মক্কা, জনার, জোয়ার ইত্যাদি শন্ত জলে 
ভি্জানো! হয়। এই সময় একটি পচনপ্রক্রিয়া বা 
ফারমেনটেশন হয়। প্রথমে এই শস্য ভিজানে। 
জল ফেলে দেওয়া হত, কিন্তু দেখা গেল যে, হুপ্ধঙ্জাত 
শর্কর! বা ল)াকটোঙ্জ মিশিয়ে এই জল পেনিসিপিয় ম 
নোটাটাষ চাষ করার জন্য আদর্শ মাধ্যম বা জমির 


কাজ দেয়। এই বাই প্রোডাক্ট ব্যবহার করে প্রতি 





ট্যাফাইলোকক্কাস অচ্ছপীলনী-পাত্রে পেনিসিলিয়াম 
ছত্রাক উৎপাদিত হয়ে ছ। তাথেকে নিঃস্থত 
পেনিসিলিন ষ্ট্যাফাইলোককান বীঙ্জাণু- 
গুলে।র বৃদ্ধি ব্যাহত করে দিয়েছে । 


"এম এল” পরিমাণ মাধামে ২০০ ইউনিট পেনিসি- 
লিন পাওয়া যায়। এরপর যখন পেনিসিলিনের 
ঝাসায়নিক গঠন ও গুণাঞ্চণ প্রকাশিত হল তখন 
যে সমস্ত রসায়ন যোগে ছত্রাকের মধ্যে পেপিসিলিন 
জন্গার় সেইগুলি সন্াসরি প্রয়োগ করার চেষ্টা 
দলে । তবে এ সব রাসায়নিক বস্তগুলি আজও 
সাধারণের অজ্ঞাত-ব্যবলার খাতিবে। 
পেনিসিলিনের আরও একটি দিক আছে। 
বেমস সাধারণ আলুর নানা জাত আছে তেমনি 


. 


- গেনিসিজিম - 


[ত্য বর্ষ, ধা বং 


পেনিসিলিনকেও শক্তির অগুপাতে নান! জাতিতে 
ভাগ করা হয়েছে। গবেষণাগারে ছত্রাকষে বদ” 
রশ্মি অথবা বেগীপারের আলে! ঝা আলী 
ভায়োলেট ঝশ্সি খাইয়ে বা অন্ত রসায়নের, 
যেমন মাষ্টার গ্যাসের সংস্পর্শে এনে 
ছত্রাকগুলির জীবকোধষ বা ক্রোযোসোম্স্‌ কে 
গ্রভাবিত করে তার বংশানুক্রমিক ধারা বদলে 
নবজাত ছত্রাকের গুণাঞ্থ ও দ্রুত উৎপাদন 
সম্বঙ্খে নানা গবেষণা চালানো হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা 
আশা করেন যে, এইভাবে বংশধারা ব্দল করতে 
করতে এমন একরকম ছত্রাকের জম্ম দিতে সক্ষম 
হবেন যা থেকে আশাতীত পরিমাণ পেগিসিলিন 
উৎপাদন সম্ভব হবে। 

সাধারণ চাষ-আব।দে আগাছ। জন্মালে ফসলের 
ক্ষতি হয়। পেনিসিলিন চাষেও নানাঙ্সাতীয় 
আগাছ! জন্মায় এবং পেনিসিলিন নষ্ট করে দেয়। 
এদ্দের বল! হয় “পেনিগিলিনেঙ্গ ৮ | পেনিসিলিয়াম 
সাধারণতঃ দুধের বোতলে চাষ বরা হত। 
আগাছার উৎপাত থেকে বাচবার জন্ত বোতলগুলি 
শোধন করে শোধিত তুলোর দ্বারা মুখগুলি বন্ধ 
করে দেওয়া হম । পরে পেনিসিলিন ছত্রাকের বীজ 
ছড়বার জন্য বোতলের মুখগুণি খুলে অন্পশোধিত 
জলে ভাসিয়ে বোতলের ভিতর ছড়িয়ে দিষে মুখণ্ডলি 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

যেসব পছন্দনই ছত্রাক থেকে বীজ সংগৃহীত হয 
সেগুলি খুব যন্ত্র নিষে রক্ষা কনা হয় যাতে বাইরেৰ 
কোনও বীঞ্জাণু ব। বাজে ছত্রাকের সংস্পর্শে এসে 
আসল ছত্র'কগুলি জাতিত্র বা শক্তিহীন না হয়ে 
পড়ে । বারংবার বীজ আহরণের ফলেও ছজআকের 
গুণাণ্ডণ বা বংশধার! যাতে বদল হয়ে না যায় তার 
উপরও বিশেষ দৃষ্টি বাখা হয়। হয়ত অনেকেই জানেন 
যে, গবেষণাগারে একই রোগ-জীবাধু থেকে ঝাঁর বার 
বীজাণু প্রজ নন করলে দেখা যায় যে, ঝালক্রসে 
বীজাণুর বংশাহুক্রমিক ধার! বদলে ধায় ও খতিতীনূ 
হয়ে পড়ে এবং গ্তিকরার কমতাও কমে সায়) 


ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭ ] 


পেনিসিলিন বীজের ক্ষেত্রেও এ রকম ঘটে বলে 
'বীদ্বাগারটি বিশেষ সতর্কতা সঙ্গে পরিচালিত 
হ্য়। 

নৈমণণিক সমস্ত £-- সাধারণতঃ ছস্াকের উৎ- 
পাদন পরিমাণ বেশী করার জন্ত মাধ্যমের উপন্গি- 
তলের আযম়তনও সেই অনুপাতে বেশী হওয়া 
প্রয়োজন । প্রথম প্রথম দুধের বোতলগুলি ১০* 
ডিগ্রি শয়ান অবস্থায় রাখ। হত। এই হেলিয়ে রাখার 
কারণ হন যাতে বোতলগুলির ছিপি ভিজে নাযায়। 
এইভাবে রেখে দেখা গেছে মাধ্যমের গভীর্তার 
তারতম্য ঘটে এবং এর জন্য চাঁষর মমতা! রক্ষা 
কর! যায় না ও অনেক ছত্রাকও নষ্ট হয়। শেষে 
প্র্যাকসো ল্যাবরেটরী সস্প্যানের মত হাতল- 
ওয়াল! একরকম কাচের পাত্র তৈরী করলেন-- 
তার হাতলটা করলেন ফ্াপা, যার মধ্য দিয়ে বীঙ্গ 
ভিতরে ছড়ানো ধাবে। এতে অন্থুবিধা হলো 
শোধন করার--তার গঠন বৈচিত্র্যের জন্য | দ্বিতীয় 
প্রচেষ্টা হল, পবপর একটির উপর একটি চ্যাপট৷ 
পাত্র সার্জিয়ে। এতে একটি পাত্র উপচে আর 
একটি পাত্র ভি হত; কিন্তু অস্থবিধা হল জমির 
সঙ্গে সমান্তরাল করে ঠিকমত বসানোর। তৃতীয় 
প্রচেষ্টায় ভিনিগার তৈরীর উপায়টি কাজে লাগানে। 
হয়। এই প্রথায় ছত্রাক-বীজ মিশ্রিত উদাসী 
বস্তদ্বার! পরিপূর্ণ একটি স্তস্তের মধ্য দিয়ে শোধিত 
মাধ্যম ধীরে ধীরে চুইয়ে লওয! হয়। কিছুক্ষণ 
পরে দেখ। যায়, নির্গত জলীয় মাধ্যমে পেনিমিলিন 
আছে। এই ভাবে নিরবচ্ছিন্ন জলীয় মাধ্যমের 
নির্গমন ঘটে, যতদিন পর্বস্ত স্তস্তটি, হয় ছত্রাক 
বানুলো না হয় পেনিদিলিনেজ জন্মে পেনিসিলিন 
নষ্ট হয়ে না যায়। এই প্রথাও পরে পরিত্যক্ত 
হয়। 

গোড়াথেকেই জলের উপরিভাগে ছত্রাক চাষ 
না করে জলের ভিতরে কি ভাবে চাষ করা যায় 
তার চেষ্টা চলতে থাকে। প্রথম প্রথম যে সব 
পরীক্ষা হয় তার ফল অতি নৈরাস্মজনক | শেষে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান টু ৯৭ 


মাকিন কর্মীরা এতে সাফল্য লাভ করেন। আঙ্কাল 
জলের নীচে ছত্রাকের চাষ বৃটেন ও আমেরিকায় 
সর্বত্র অনুৎত হচ্ছে। এইক্বপ এক একটি জলাধারে 
৫০৯০ থেকে ১০০০ গ্যালন মাধ্যম ধরে এবং 
এক একটি জলাধার থেকে ৫ লক্ষ হুধের বোতলে 
উৎপন্ন পেনিসিলিনের সমপরিমাণ পেনিসিলিন 
পাওয়া যায়। এই বিরাট জলাধারে বাতাস 
চলাচলের যন্ত্রপাতি এবং বাইরের বীষ্জাণু থেকে 
রক্ষা করার জন্য রক্ষা! কব্চগুলি বিভিন্ন দেশে 
আবিষ্কিত হয়েছে। আর একটি গবেষণা চলে, 
কাচপাত্রের স্থলে কোনও ধাতৃপাত্র ব্যবহান্ন করা 
যায় কি না। ধাতুর সংস্পর্শে এলে পেনিপিলিন 
নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু গবেষণা চালিয়ে দেখা গেল 
“ট্টেন্লেস্‌ হীন” ব্যবহারে কোনও ক্ষতি হয় না। 
আগে জলের উপর ছত্রাক জন্মানে। হত, কিন্তু জলের 
নীচে ছত্রাক জন্মানোর জন্য মাধ্যমের গুণাগুণ 
কিছুটা বদল করাপ প্রয়োজন হল। এ ছাড়া 
আমন্ষর্গিক আরও অনেক কিছুর পরিবতন সাধন 
অন্ভূত হল। উদাহরণ ম্বরূপ বলা যেতে পারে 
যে, পেনিসিলিন গবেষণার শৈশবাবস্থায় মাধ্যমকে 
কাঠকয়লার ছারা শোধন করা হত। তারপর 
ধখন ভূট্রা, জনার ইত্যাদি ভিজানো জল মাধ্যম 
হিসাবে ব্যবহার স্থরু হুল তখন এই পুরাতন 
শোধন পদ্ধতি ছেড়ে, গবেষণ। করে নৃতন পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হল। 

আজকাল জলীয় মাধ্যম থেকে ছত্রাক ছে'কে 
নিয়ে, মাধ্যম অল্প করে, এমিল আসিটেটের সঙ্গে 
মিশ্রিত করে, ঘৃণীযন্ত্রে ঘুরিয়ে দুটিকে খুব দ্রুত 
আলাদা করে ফেলা হয়। এই ঘুণীযস্ত্র কারখানান্ন 
তেল থেকে জল আগাদা করার জঙ্ ব্যবহৃত হয়। 
পেনিগিলিন তৈপীর পরবর্তী প্রঞ্চিয়াগুলি পূর্বেই 
বলেছি। পেনিপিপিন তৈরী করার সব চেয়ে 
গোপনীয় তথ্য হল, প্রতিবারে অন্ত ও ক্ষার 
মিশ্রণের অন্রপাত , কারণ এই অন্থপাতের উপরই 
তার বিশ্তুদ্ধত। নির্ভর করে। পেনিগিলিন সাধারণতঃ 


৯৮ |] পেগিসিলিন 


ষ্ঠ 


শুকুনে! অবস্থাতেই ভাল থাকে । তাই পেনিসিলিন 
তৈরীর সর্বশেষ প্রক্রিয়। হল শুফকরণ'। পেনি- 
সিলিনকে শুদ্ধ করবার আগে “মিজ, ফিল্টার” 
নামক একপ্রকার ছণীকলীর সাহায্যে ছে'কে 
নেওয়া হয়। এতে যদি কোন বাইরের বীঞ্জাণু 
পেনিমিলিন আশ্রয় করে বা অজ্ঞাতসারে মিশে যায়, 
ভা ন্ট করে দেয়। এরপর হল 'শুতকরণ/। এই 
প্রক্রিয়ায় সাধারণতঃ শতকরা ১০ ভাগ পেনিসিলিন 
আছে, এমন জলীয় অংশ এক একটি 'ভায়াল, বা 
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পেনিসিলিগ্াম নোটাটাম ছত্রাকের চেহারা 
বড় করে দেখানো হয়েছে । 


আমপুুলের মধ্যে ভরে কার্বন ডাই.অঝ্সাইভ দিয়ে 
শৃন্ভ অঙ্কের নিয়ে ৩** ভিগ্রি উত্তাপে জমিয়ে 
ফেলে খুব বেশী ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে জলটুকু 
নিফাশন করে লওয়া হয়। এই প্রথাকে বলা হয় 
ফ্রিজ ড্রায়িং। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রক্তাধান বা 
প্লযাভব্যাঙ্কে' রাখার জন্য আমাদের দেহের তরল 
রক্ত এই ভাবে শুকিয়ে রক্তকণিকার পরিণত করে 
লংরক্ষণ করা হয়। এরপর পেনিসিলিন লেবেল 
আটে বাজারে বিক্রয় বরা হয়। | 

পেনিসিলিন" কিসে ভাল থাকে অথবা কিসে 


[২ বর, ২ সংখ্যা 
নষ্ট হয়ে যায় তা নিয়ে অনেক গবেষণা বৰা 
হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা গেছে, ধাতু, অমন বস্ত 
এবং উত্তাপ বিশেষ ক্ষতিকর। ডাক্তারখানায় 
পেনিসিলিন কিনতে গেলে দেখবেন শৈত্যাধার বা 
রেফ্রিজারেটার থেকে বার করে আপনাকে দেওয়! 
হল। এই ঠাগায় রাখার কারণ হল উত্তাপ থেকে 
বাচানো। অবশ আজকাল উত্তাপসহ পেনিসিলিন 
বাজারে পাওয়া যাঁয়। পেনিপিলিনকে বাঙ্গারে 
বিক্রয়ের উপযুক্ত করতে শতকরা গ্রায় ৪, ভাগ 
নষ্ট হয়ে যায়। 


এর পরের প্রশ্ন হল--বিশুদ্ধতার। সাধারণতঃ 
সাধারণ রোগে শতকরা ৩« থেকে ৮* ভাগ বিশুদ্ধ 
পেনিসিলিন ব্যবহৃত হয়। মশ্পর্ণ বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের 
দানাবাধা পেনিসিলিনও পাওয়! যায় এবং তা 
বিশেষক্ষেত্রে, যেষন মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারে ব্যবস্বত 
হয়। 

পেনিসিলিনের বিষক্রিয়া নাই বললেই চলে; 
তবে সাধারণতঃ যা একটু দেখা যায় 
তা কোনও বাইরের দুষিত পদার্থ বা বীজাণু 
থেকে ঘটে। এই জন্য পেনিসিলিনের কয়েকটি 
শুকুনো নমুনাও পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে পেনিসি- 
লিনেজ, দিয়ে পেনিসিলিন নষ্ট করে ব্রথ বা 
বলাডঅগারে মিডিয়ামে রাখা ছয়। যদি অঙ্বীক্ষণ- 
যন্ত্রের শক্তির বাইরে বহুস্থক্্ম কোনও বাজাণু থাকে 
তা এই সংস্পর্শে এসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ হয়ে অন্থবীক্ষণ-যত্ত্রে 
ধরা পড়ে। এ ছাড়া খরগোস ও ইছরের দেহে 
প্রয়োগ করে উত্তাপবৃদ্ধি ও যন্ত্রণা হয় কিনা তা দেখা 
হয়। কিন্তু এই নব দূষিত পদার্থগুলি যে কি, তা 
আজও জান] যায় নাই। 


পেনিসিলিনের বাৎসরিক উৎপাদন হারে ক্রম- 
বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলে পেনিসিলিন কিবূপ 
ব্যাপকভাবে তৈরী এবং ব্যবহৃত হচ্ছে ও বুঝা 
বয়ি। নিয়ে লক্ষের অঙ্কে একটি উৎপাদন হারের 
হিসাব দেওয়া হল। ৬ 


(বক্রায।রী, ১৯৪৭] 


, সাল আমেরিকা ইংলগ্ 
১৯৪৩ ১৭০০০ ইউনিট ৩৯০০ ইউনিট 
১৯৪৪ ১৩৮০০০০ 9) ৩২০০০ ) 
১৯৪৫ ৫৭০০০০০ ১ ২৬০০৪০০ ১ 
১৯৪৬  ৮০০০০৪৪ » ২৬০০০৩৩ % 
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মাটির মধ্যে একরকম বীজাণু পাওয়া যায় ধাদের 
উত্তিদ অথবা প্রাণী কিছুই বলা যায় না। বিজ্ঞানীর! 
বলেন “আয কিনোমাইসিস্* | এরা মাটির 
শক্তিবর্ক। এদের মধ্যে একশ্রেণীর 
বীজাণু একপ্রকার রস নিঃসরণ করে, যার 
সংস্পর্শে অনেক বোগ-বীর্জাণু ধ্বংস হয়ে 
যায়। এই “আঁকৃটিনোমাই সিল” বীজাণু 
থেকে অনেক রকম জীবাগুধবংসী ওুঁধধ 
তৈরী হয়েছে । নানা জাতীয় ছত্রাক 
থেকেও এ রকম ওষধ তৈরী হয়েছে। 
সাধারণভাবে এদের বলা হয় “আি- 
বায়োটিক্‌স্” | পেনিসিলিন এই আন্টিবা- 
য়োটিকৃস্‌ পর্যায়ের উধধ | এ পর্যন্ত প্রায় 
১০০টি আঁটিবায়োটিক্স্‌ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
দু'চারটির নাম দিচ্ছি যথ1 :--ব্যাসি- 
ট্রেসিন্‌, ক্লোরোমাইসেটিন্, এরোস্পরিণ, 
ফিউমিগ্যাসিন্‌ এবং অরিওমাইসিন্‌ বা 
অর্বাণ। অর্বাণ কথাটির ল্যাটিন অর্থ 
হল সোনা । অরিওমাইফিন উধধটির 
অবিকল সোনালী রং, তাই তার নাম 
দেওয়া হয়েছে--সোনা। এ ছাড়া আর 
একটি উধধ হল-ট্রেপটোমাইসিন'। এই ওুধধটি 
বক্ষ! রোগে উপকারী, তবে ফুসফুসের ফক্ষায় এর 
বিশ্ষে কোনও গুণের কথা শুনা যাঁয় নাই । যেখানে 
পেনিসিলিন কোনও কাজ দেয় না সেখানে ই্রেপ টো- 
মাইপিন বিশেষ কার্ধকরী । আবার যেখানে ট্রেপ টো- 
যাইলিন নিক্কিযঘ সেখানে পেনিসিলিন সক্রিয় । 
.. *পেনিসিলিন--জি নামে এক রকম খধধ 
বাজারে পাওয়া যায়। চীনাবাদামের তেল ও 


জান ও বিজ্ঞান ০ ৃ ৯৯ 


মৌমাছির মোমে এই গুধধ রক্ষিত হয়। পেনিসি- 
পিন প্রয়োগ করার পর রোগীর প্রশ্রাবের সঙ্গে তা 
বেরিয়ে যায় এবং সেইজন্য প্রয়োগের পর ছু" তিন 
ঘণ্টার বেশী রোগীর দেহে থাকে না। এই 
অন্থুবিধা দূরীকরণের জন্য পেনিসিলিন-জি'র একটি 
নূতন সংস্করণ তৈরী হয়েছে। তার নাম দেওয়া 
হয়েছে--পেনিসিলিন-এফ । পেনিসিলিন-জি এব 
সঙ্গে “প্রোকেন্‌ ও এযালুমিনিয়ম মনো্টিয়ারেট” 





পূর্বে হাজার হাজার বোতলের মধ্যে গরম ঘরে যেভাবে 
পেনিসিলিয়াম ছত্রীক উৎপাদন করা! হতো! তাঁর দৃশ্ঠ। 


যেঁগ করে দেওয়া হয়। এর জন্য এই পেনিসিলিন 
রোগীর দেহে দু'তিন ঘণ্টার জায়গায় প্রায় 
১০০ঘণ্ট] থাকে। 

সম্প্রতি একরকম বায়বীয় পেনিসিলিন তৈরী 
হয়েছে-পেনিসিলিনের সঙ্গে হিলিয়াম গ্যাস 
মিশিয়ে। এই বায়বীয় পেনিসিলিন সাধারণতঃ 
শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নানা রকম 
দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎলা! চলছে। বিজ্ঞানীরা 


আশা করেন যে, ট্রেপটোমাইপিনও এই রকম 
গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে-_ফুম্ফুসের যক্ষা চিরকালের 
মত নিরাময় কর! সম্ভব হবে। 

সালফ্যানোমাইভ পর্যায়ের উধধগুলি, ধেমন 
সিবাজল, সালফাডিগ়াজাইন, সালফাগুয়ানিভাইন্‌, 
সালফামেরাজ।ইন ইত্যার্দি ফিল্মতারকাদের মত 
সর্বজন পরিচিত। এগুলি প্রয়োজনের উপযুক্ত 
মাআয় প্রয়োগ না করলে-_ একটু কম হলে__ 
রোগীর রোগ না সেবনে অনেক সময় বেড়ে 
যায়। তার কারণ হল, ওুঁধধের মাত্রা কম 
হলে রোগ বীজাণু না মরে--ওষধ প্রতিরোধ 
করার শক্তি অর্জন করে। শুধু তাই নয়-_-সঙ্গে 
সঙ্গে আমুও তাঁদের বাড়ে । সেই জন্য এ জাতীয় 
বধ ভাক্তারবাঁবুদের বিনাপরামর্শে ব্যবহার করা 
ঠিক নয়। পেনিসিলিনও অন্ধরূপ দোযযুক্ত। 
ট্রেপটোমাইসিন অধিকদিন ধরে ব্যবহার করলে 
তারও এ দোষ 'দেখা বায়। এখানে উল্লেখযোগ্য 
ধে, ট্রেপটোমাইসিন ১৯৪৪ সালে আমেরিকার 
ডাজার সেল্স্ম্যান ও ওয়াক্সয্যান আবিষ্কার 
করেন। যে ছত্রাক থেকে এটি আবিষ্কৃত হয় তার 
নাম হল--গ্রেপটোমাইসেন, গ্রিসেয়াস। 

ধতদূর জানা যায় আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধী 
ধখন বোথাইয়ে পীড়িত হন তখন বাঙ্গালোর 
ইঙ্ডিয়ান ইনই্রিটিউট অব সায়েন্স গবেষণাগার থেকে 
পেশিসিলিন তৈরী করে বিমানে বোশ্বাই পাঠানে। 
হয়। খুব সম্ভবতঃ মেটা ১৯৪২ সাল। এইটিই 
আমাদের দেশে প্রথম পেনিসিলিন প্রয়োগের 
'উদ্দাহরণ বলা যেতে পারে। 

গত »রা জানুয়ারী "৪৯ সালের খবরে প্রকাশ যে, 
কাশী হিন্দু বিশ্বব্ষ্ঠালয়ের অধ্যাপক এন, কে, বন্ধ, 
নিখিল ভারত ভেষজ-নশ্মেলনের »ম বাধিক 
অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেছেন-্” 
'ভাঁরতবর্ধকে ভেষজশিল্পের ব্যবস্থার প্রতি সতর্ক 
হতে হবে। পেনিসিলিন ও ট্্রেপ টোমাইসিনের 
মত খধধ তৈরীর আঁ বাবস্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় । 


পেনিপিলিন 


২ বধ, রসংখ্য। 
এরূপ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতে কোনও 
অত্যাব্যটক ওঁধধের অভাব হবে না।, 
বস্থর এই সতর্কবাণী সময়োচিত সন্দেহ নাই। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পেনিসিলিন কারখানা 
স্থবপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দশকোটি টাকা ব্যয় 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং আমেরিকায় এর 
যন্ত্রপাতির “অর্ডার দেওয়! হয়েছে । খুব সম্ভবতঃ 
বোহ্বাইয়ে হপ.কিন্স ইন্ট্রিটিউটে এই কারখানা 
প্রতিষ্ঠিত হবে। 

এই প্রসঙ্গে আর জি. কর. হাসপাতালের 
(পৃরতন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ) 
উদ্ভিদবিগ্ঠার অধ্যাপক ডাঃ সহায়বাম বস্থুর নাঁম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ছত্রাক নিঃস্ত 


রস থেকে “পলিপোরিণ” নামে একটি ওঁধধ আবিষ্কার 
করেছেন। টাইফয়েড, কলেরা!) ট্র্যাফাইলোকক্কাই 
ও ট্রেপটোকস্কাই বীজাগুসভূত নানা রোগে 
প্রয়োগ করে এর কার্ধকাবিতা প্রতিপন্ন হয়েছে। 
আমাদের দেশে এ জাতীয় গব্ষণোর কোনও 
সুষ্ঠ, বন্দোবস্ত নাই অথবা সাফল্য লাভ করলে 
আধিক সাহাষ্য দেবার মত লোক আমাদের 
বিত্বশালীদের মধ্যে একাস্ত অভাব। সম্প্রতি তিনি 
ইংলগ্ডে গিয়ে পেনিসিলিন আবিফত ডাঃ ফ্লেমিং 
এবং আমেরিকায় ট্রেপটোমাইপিন আবিষ্ষত 
ডাঃ ওয়াক্সম্যানের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচন। 
করেছেন। এ ছাড়া লণ্ডনে কিউগার্ডেনে তিনি 
আরও গবেষণ্! করেছেন । 

আজকাল পেনিসিলিন ও গ্রেপ টোমাইদিন 
পচনপ্রক্রিয়ার দ্বারা ছত্রাক থেকে উৎপন্ন করা হয়। 
এই পচনপ্রক্রিয়ায় যে নব বীজাণু তৈরী হয় সেগুলি 
“বাঙ্গালোর ইয়ান ইন্ষিটিউট অব সায়েক্দ? 
গবেষণাগারে মংগ্রহ করে রাখার বন্দোবস্ত আছে। 
যে কোন গবেষক প্রয়োজন হলে সেখান থেকে 
নমুনা পেতে পারেন। 

আজকাল বাঞ্জারে পেনিসিলিনের বড়ি, 
ক্যাপন্াল, মলম ইত্যাদি নানা সংস্করণ ফিনতে 
পাওয়া যায়। তবে সব চেয়ে মজার খবর হল 
পেনিমিলিন নস্থিও নাকি বেরিয়েছেস্পআমেরিকার 
বাজারে। হয়ত শীগ্রই ভারতের বাজারেও এই 
বিলাস-সামগ্রী কিনতে পাওয়া যাবে। এই নন 
নিলে সর্দিকাশি নাকি সেয়ে খায়। 1 ৮ 


বাঠুমগুল ও জলবায়ু 
প্রন্বীকেশ য়ায় 


 স্্ধ পৃথিবীর সকল তাঁপের আধার; আবার 
পৃথিবীর উপরিভাগে নানা কারণে এই হ্ুর্য-তাপের 
অসাম্যতাই বাহু প্রবাহের কারণ। জল বা অন্থান্থ 
তরল পদার্থ সেমন উচ্চ স্থান হইতে নিয়দিকে প্রবা" 
হিত হয়, উচ্চ চাপযুক্ত বামুও সেইরূপ নিয়চাপঘুক্ত 
বায়ুর দিকে ধাবিত হয় চাপ সাম্যতা রক্ষার গন্য । 
বায়মগ্ুলে এই চাপবৈষম্য স্থধ-তাঁপের ক্রিয্াতে 
সংঘটিত হয়। ফলতঃ বায়ুর গতি নির্ভর করে তাঁপ 
তথা চাপের তারত্তম্যের উপর; কারণ প্রাকৃতিক 
নিনমে তরল বা বাম্পীয় পদার্থ সর্ঘদাই চাপের সমতা 
রক্ষা করিতে সচেষ্ট। 
স্বাভাবিক নিয়মে বায়ু স্থধোতাপে উষ্ণ হইয় 


এ 
৯. 
ডা 


যায় যে, সমচাপে একই আয়তনের শীতল বাতান 
উষ্ণ বামু অপেক্ষা ভারী এবং লঙ্কোচনে বাছুর তাঁপ 
বর্ছিত ও প্রসারণে তাপ হাস প্রাপ্ত হয়। এখানে 
আঁরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, জলীয়-বাম্পযুক্ত 
বাযু শুদ্ধ বাদু অপেক্ষা লঘু। ফলে ইহার চাঁপও কম। 
বাুমণ্ডলের উষ্ণতা বধিত হইলে, নিকটে পরশ 
জলাশয় থাকিলে বাঘুতে জলীয় বাম্পের পরিমাণও 
বধিত হয়। 

উপরোক্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া! দেখ! যায় 
যে, বামুর উষ্ণতা ও তাহার মধ্যে জলীয় বাঁশ্পের 
তারতম্যে বামুচাপের হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং ত্তাহার 
সাধনের প্রচেষ্টাই বায়ুগ্রবাহের মূল কারণ। এখানে 


৯ গাঁ 
এপ এসপি ক রাখ এ হ 
৬ স্পট 2০৩৭৫ ০২১ ৪ 


০ 
সনের ৩৬ ৩৩৩ লিমা আদ ও বগল 
ক-লঘু ও উষ্ণ বাুর উৎগতি-+( নিয়চাপ )7 খ ও গ--উচ্চচাঁপযুক্ত ঘন ও শীতল বায়ুর নিয়গতি ; 
প--উত্তর-পূর্ব আয়ন বাফু। ফ-_ দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু; ঘ--দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রত্যায়ন বাঁযু। 
উ_ উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু) চ ও ছ--মের অভিমুখী লঘু বাম; জ ও ঝ-_শীতল মেরু বাযু। 


প্রসারিত হইলে উহার আয়তন বর্ধিত হয় এবং 


আপেক্সিক গুরুত্ব কমিয়। যায়। তখন এই লঘু বায়ু 


উতধে শীতল স্তরে উঠে এবং পূর্বব্তীস্থানে নিঘ়চাপের 
টি হয় ;_-যেমন হয় 'নিরক্ষীয় অঞ্চলে । সেই সময় 
চারিদিকের শীতল ও উচ্চচাপযুক্ত বায়ু, সেইদ্দিকে 
প্রবাহিত হইয়া আসে। বিপগীত ক্রমে, শৈত্যের 
গ্ীতাবে বাধু সঙ্কুচিত হইয়া কম স্থান অধিকার করে 
'এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বধিত হয়। এই 
ভারী বাযু অর্থাৎ উচ্চচাপযুক্ত বাঁমু তখন নিষ্নচাঁপ 
অণলেক দিষে ধাবিত হয়। এক্ষণে দিদ্ধান্ত করা 


লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বদ্দিও হূর্ঘ-রশ্মি বায়ুষ গুল ভেদ 
করিয়া পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত হয় তথাপি বায়ুর তাপ 
বধিত কবিবার ইহার তেমন শক্তি নাই। পবতের 

সান্থদেশে বরফ না ও মিলে9 ইহার উচ্চতর প্রদেশে ৃ 
বরফ দেখা যায়। কূর্য-রশ্মি ভৃ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে 
এবং ভাহীর সংস্পর্শে আসিয়া তাপের পরিচলন 
শোতের দ্বারা বায়ু উত্তপ্ত হয়। আবার ভূ-পৃষ্ঠ শীতল 
ইইলে টিক এইকপে বাযুমণ্ডলও শীতল হয়। ইহ 
বাতীত ভৃ-পৃষ্ঠের উপাদানের তারতম্য অঙ্ধসারে 
ভাপেরও হাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এমন কি, জল ও 


১৩২ 


স্থল ভাগের উপরও তাঁ.পর বৈষমা দেখা যায়, কার্ণ 
স্থল যতণীত্ব উত্তপ্ত বা শীতল হয় জল তাহা হয় না। 
পূর্বোন্নিখিত তাপবলয়ের ন্যায় পৃথিরী-পৃষ্ঠকে সাতটি 
স্কনির্দি্ট চাপবলয়ে বিভক্ত করা! যায় 

(১) নিরক্ষীয় নিয়চাপ ও শাস্ত বলয_ নিরক্ষ 
প্রদেশে বাুতে নিয়চাপের সৃষ্টি হয় ছুইটি কারণে; 
গ্রথমতঃ হুর্য এই অঞ্চলে প্রায় লম্বভাবে কিরণ 
দেওয়ায় দিন-রাজ্রির দৈর্ঘ্যের বিশেষ তারতম্য না 
থাকায় প্রখর হুর্যকিরণে বায়ু উ্ণ হইলে উহা লঘু 
হয় এবং উহার ঘনত্ব কমিয়! যায়; দ্বিতীয়তঃ নিরক্ষ 
প্রদেশে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ বেশী, সেজন্ত 
স্থর্যোতাপে জল বেশী বাষ্পীভবন হয় এবং বাতামের 
সহিত মিশিম্বা বাতাসকে আরও লঘু করে। এই 
লঘু জলীয় বাম্প পরিগভিত বাঁমু ক্রমীগত উধ্বে 
উঠে বলিয়া! এই অঞ্চলের আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন 
থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চল 
নিরক্ষীয় প্রদে শর উত্তরে ৫* ও. দক্ষিণে ৫" পর্যস্ত 
বিস্তৃত; অবশ্য স্থানবিশেষে এই সীমার পরিবর্তন 
হয়। মোটামুটি ইহীর বিস্তার প্রায় ২০০ মাইল। 
পালের জাহাজের যুগে «ই অঞ্চলের সমুদ্রে জাহাজ 
চালান ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। 
এখানে বামু শ্বভাবতঃ উধ্বগামী এবং সমান্তরাল 
ভাবে কোন বারুপ্রবাহ না থাকায় এই বাযুপ্রবাহ 
শূন্য স্থানকে নিরঙ্গীয় শাস্ত-বলয় বলে। 

(২-৩) কর্কটায় ও মকরীয় উচ্চচাপ ও শান্ত 
বলয়-নিরক্গীয় প্রদেশের উষ্ণ ও লঘু বায়ু উধ্বে 
উঠিয়া উভদ্ব মেরুর দিকে প্রবাহিত হয় এবং 
প্রসারিত ও শীতল হইয়া ২৫' হইতে ৩৫ অক্ষাংশের 
মধ্যে উভয় ক্রাস্তিবৃত্ত অঞ্চলে নামিযা আসে। 
আবার মেক্রপ্রদেশ হইতেও এইরূপ ভারী বায়ু 
উত্বপথে আসিমা! এই অঞ্চলে নিয়ে নামিয়া পড়ে। 
এই ছৃই বায়ুপ্রবাহ ক্রান্তীয় অঞ্চলে মিলিত হওয়ায় 
এখানে বায়ুচাপের বুদ্ধি হয় এবং বাযু কেবল 
অধোমুখী হয় বলিয়া এখানকার বায়মষণ্ডল ত্বভাব্তঃ 
শান্ত। উত্তর ও দক্ষিণ গেোলাধের এই ছুই 


বাধুমণ্ডল ও জলীবাধ, 


[২ বর্ষ, ২ সংখ্যা 


অঞ্চলকে যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকবীয় শাস্তবলঃ 
বলে। আটলাটিক মহাসাগরের উপর কর্কটায় শান্ত 
বলয়ের. অপর এক নাম অশ্ব-অক্ষাংশ। কারণ 
প্রাক বাশ্পীয়পোতের যুগে পালের জাহাজ গুলিকে 
অনেক সময় বায়ুপ্রবাহের অভাবে এখানে অপেক্ষা 
করিতে হইত। পানীয় জলের অভাব নিবারণের 
জন্য অনেক সময় জাহাঞ্জে বোঝাই অশ্বগুলিকে 
নাবিকগণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত। নিরক্ষীয় শান্ত 
বলয় অঞ্চলের ন্যায় এই ছুই অঞ্চলের বাযুতে জলীয় 
বা্প থাকে না, সেইজন্ত এই ছুই অঞ্চলের বামুতে 
বৃষ্টিপাত খুব কমই হয়। ফলে এই দুইটি শান্তবলয়ে 
সাহারা, কালাহারী, আটাকাম|, বাজপুতনা, আরব 
প্রভৃতি পৃথিবীর বিশাল মরুভূমিগুলি অবস্থিত । 
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শর 


বাফুচাপ ব্লয় এবং বায়ুর উচ্চ স্তরের শ্োত। 


(৪-৫) স্থমেরু ও কুমেরু-বৃত্ত অঞ্চলের নিম্নচাপ 
বলয়-_পৃথিবীর আবতর্ন গতির ফলে এই অঞ্চলের 
বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিগ্ত হয়, সেজন্ত 
৭** উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষা£শের নিঁকটবর্তী-স্থানে 
নিয়চাপের স্টি হয়। 

(৬-৭) উত্তর ও দক্ষিণ মেরঅঞ্চলীয় উচ্চচাপ 
ব্লয়--অতিরিক্ত শৈত্যের প্রভাবে এবং বর্ব-রশ্মি 
প্রথরতার অভাবে এখানকার জলীয় বাপশূণ 
বাষুতে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। 

এই সকল উচ্চ ও, নি্নচাপু্ত বায-বধরগুনিই 


ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 


প্রকৃতপক্ষে বাধুগ্রবাহ দিযনত্ণ করে) কিন্তু পৃথিবীর 
আবভ'ন গতির জন্ত হুর্ষের আপাত উত্তর ও দক্ষিণ 
গতির ফলে উক্ত চাপ বরয়গুলিও উত্তর ও দক্ষিণে 
সরিয়া যায়। কারণ তাপের তারতম্য বাযুপ্রবাহ 
কৃষ্টি করে, এবং সেই তাপের উৎস সূর্য । স্্ষের 
সঙ্গে সঙ্গে তাপ বলয়গুলির এইকপ স্থান পরিবর্তনের 
জন্য বায়ু বলয় লিও উত্তর গোলাধের গ্রীদ্মকালে 
প্রায় ১১* উত্তরে ও শীতকালে প্রায় ১১* দক্ষিণে 
সরিয়া যায় । এইজন্ব কোন কোন স্থানে শীতকালেও 
পশ্চিম! বায়ুর জন্য বৃষ্টি হয়। এইজন্য বৃষ্টিকে সর্ষের 
অনুগামী বলা যায়। 


জান ও বিজ্ঞান, . 


১৬৩ 


বাফুপ্রধাহের বিষয় আলোচনা! করিবার পূর্বে 


ইহা অবশ্তই জান] আবশ্যক যে, বায়ু যে-দিক হইডে 


প্রবাহিত হয় সেই দিকের নামানুসারে বায়ুর নাম- 
করণ হয়। যেমন উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত 
বামুর নাম উত্তর-পূর্ব বাযু। 

সাধারণতঃ বামুপ্রবাহ নিরক্ষরেখ! হইতে উত্তর ও 
দক্ষিণ মেক এবং এ উভয় মেরু হইতে নিরক্ষবেখার 
দি.ক প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আহক গতি না 
থাকিলে অর্থাৎ পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে 
আবর্তন না করিলে বায়ু প্রবাহ সোজা উত্তর-দক্ষিণ 
এবং দক্ষিন-উত্তবে প্রবাহিত হইত; কিন্তু পৃথিবীর 


২১০৮ মার্চও 


২১শে টব 
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২২১২ ১১ 


২৩ বে" সেপ্টে 2২০ টিসেটুর 





২২] 


সূর্ধের আপাত-গতি, তাপ বলয় ও বায়ু বলয়ের পরস্পর সম্বন্ধ | 
তীর চিহ্ৃগুলি বায়ুর গতিপথ নির্ণয় করিতেছে । 


নিয়স্তরের বায়ু প্রবাহের সুজ্রগুলি যদিও আমর! 
কিছুজ্ঞাত হইয়াছি; উচ্চন্তবের বামু সম্বন্ধে বু 
পর্যবেক্ষণ করিগ্নাও ইহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
অতি সীমাবদ্ধ । ব্যোম্পথে বিচরণের স্থবিধার জন্ব 
উচ্চস্তরের বাধুর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন কর। আমাদের 
বিশেষ আবশ্বক ; কারণ এরোপ্রেনের যন্ত্-কৌশলের 
যত উপ্নতিই হোক, তাহার ব্যবহার নির্ভর করে 
বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের উপর ; অবশ সকল 
দেশের বিজ্ঞানীরাই নানাপ্রকার বেলুনের সাহাব্যে 
এই তথ্য উদঘাটনে বত্ববান । 


এই আহ্ছিক গতির ফলে বায়ু প্রবাহের দিক সোজা 
না হইয়া উত্তর গোলাধে ইহা ডানদিকে এবং দক্ষিণ 
গোলাধে” বাম দিকে বীকিয়া যায়। উচ্চ হুইতে 
নিয়চাপের দিকে প্রবাহিত হইবার সময় বাঘ 
সাধারণতঃ এই স্ুত্রানহসারে প্রবাহিত হইলে 
পার্বত্য উপত্যকা ব! নগরীর রাস্তায় এই সুত্রের 
কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। উচ্চ হইতে নিয়- 
চাপের দিকে প্রবাহিত হইবার সময় বাষু যে 
কতখানি বাকিয়া যাইবে তাহার কোন নিদিষ্ট 
ধৃত নাই? তবে সাধারণতঃ ইহা ৪৫' র অধিক 


১৬৪. 


কোণ করে না; কিন্তু অনেক সময় সমগ্রেধ রেখার 
সমান্তরাল হইয়াও প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। 
বাযুপ্রধাহের এই বঙ্কিমতার স্যত্রটি ফেরেল * 
আবিফার করায় তাহার নাথান্থসারে ইহার নাম 
হইয়াছে ফেরেল সুত্র 





শল্য ভাপ নিামাপ 
উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাধুপ্রধাহের দিকৃ। 


ফেরেলের এই হ্যত্রের সত্য নিধারণ করেন 
প্রতিফলনকারী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিফারক গণিতজ্ঞ 
জন্‌ হ্যাড.লী (১৬৮২-১৭৪৪)। কিন্তু হ্যাডলীর 
সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য নয় বলিয়৷ পরবর্তা গণিতজ্ঞগণ 
সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হন। হ্যাডলীর সিদ্ধান্ত 
অনুসারে বায়ুর গতিপথ যত বঙ্বিত্ম হওয়! উচিত 
প্রকৃতপক্ষে তাহার আরো অধিক। পৃথিনীর যে 
আহ্িকগতির জন্য বায়ুর এই বঙ্কিমগতি তাহার 
ক্রিয়ার আরো! তথ্যের গ্রাহারা সন্ধান করেন, 
এবং দেখান যে কেন্দ্রাপপারী শক্তিই " 


* মাকিন দেশবাসী উইলিয়াম ফেরেল 
(১৮১৭-৯১) একজন বিখ্যাত আবহতত্ববিদ্‌। 
জোয়ারের বিষয় ভবিষ্বদ্ধাণী করিবার উপযুক্ত একটি 
ন্্ আবিষ্কার করেন। 

ণ কেন্দ্রাপসারী শক্কি--কোন একটি ভারী 
পদার্থকে সুতার একগ্রান্তে বাধিয়া অপর প্রান্ত 
ধরিয়! ঘুরাইলে, পদার্থটি সর্ষদ| স্থত। হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া চলিয়া! যাইবার চেষ্টা করে। বিচ্ছিন্ন হইবার 
জন্য এই ধ প্রয়ান। তাহাতে যে পত্দিমাপ শি 


বাযুমগ্ুলনও জ্ারারূ 


[ ২য় বর্ষ, ২য় সংখা 


অণেকাংশে বামুপ্রঝাহের দিক পরিবর্তন জন্য 
দায়ী। 2 
পৃথিবী আপন অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম হইতে 
পূর্বদিকে ঘুরিতেছে। বদি কোন ব্যক্তি উত্তর 
মেরুতে দধাড়াইয়। থাকে তাহা হইলে নীচের চিত্রে 
“উ* স্থানে তাহার, বহিবৃত্বের দ্বারা নিরক্ষরেখার 
এবং ৬০* উত্তর অক্ষাংশের অবস্থান অস্তবৃত্তের দ্বার 
কল্পনা করা যায়। নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত যে 
কোন স্থির পদার্থ “ক” প্রকৃতপক্ষে উক্ত অঙ্গের 
চারিদিকে ঘণ্টায় প্রায় ১*৭০ মাইল বেগে 
ঘুরিতেছে। এক্ষণে ইহাকে মদি ৬০* অক্ষাংশে 
অবস্থিত “খ*-এর দিকে চালিত করা যায়, তাহা 
হইলে “ক” অক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ইহার 
গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০* মাইলেরও অধিক হইবে। 
কিন্ত খর গতিবেগ পূর্বদিকে ঘণ্টায় মাত্র প্রায় 
৫০০ মাইল; ফলে “ক” ঠিক “খ*-এ না পৌছিয়া 
ডানদিকে বীকিয়া এ রেখার উপরেই “খ” হইতে 
অগ্রবর্তী কোন স্থানে পৌছায়। অপরপক্ষে কোন 
পদার্থকে যদি এঁরূপে ণখ* হইতে “ক” এর দিকে 
চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা ঠিক “ক"-এ না 
পৌছিয়া ডানদিকে বাকিয়। নিরক্ষরেখার উপরিস্থিত 
"ক”এর পশ্চাতে কোন স্থানে আলিয়া! পৌছিবে। 
৬০* অক্ষাংশে অবস্থিত কোন স্থির পদার্থকে যদি 
পূর্বদিকে চালিত করা.যাপন তাহ! হইলে ইহা সোজা 
পূর্বদিকে না যাইয়া! ডানদিকে বাকিয়। দক্ষিণ- 


পূর্বদিকে যাইবে। কারণ পদার্থটি যখন স্থিরভাবে 


ছিল সে-সময় ইহার গতিবেগ অক্ষের চারিদিকে 
প্রায় ৫** মাইল; কিন্তু এক্ষণে ইহার গতিবেগ 
বধিত হওয়ার ইহার কেন্দ্রাপসাঁরী শক্তিও বহিত 


কার্ধকরী হইয়াছে, ্বাহাই কেন্দ্রাপসারী শক্তি। 
ইহাঁও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সুতায় বীধ! পদার্থ- 
টিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি সুতার দৈর্ঘ্য কমান 
যান্গ তবে পদ্দার্থটির গতিবেগ বধিত হয়; আবার 
বিপরীতক্রমে শ্তার ধৈর্য বধিত করিলে, পদার্থাটর 


গতিবেগ কমিয়৷ যায়| 


ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯ ] 


হইয়াছে । ফলে পদার্থটর গতিপথের পরিবত'ন, 
সাধিত হইল। আবার স্থির পদার্থটিকে যদি পশ্চিম 
দিকে চালিত করা যায়, তাহা হইলে ইহার 


ত্র্র্ট 


ফেরেলের স্তরের প্রমাণ 


কেন্দ্রাপসারী এক্তির হাস হওয়ার ফলে পদার্থটি 
পশ্চিমাভিমুখে না গিয়া উত্তর-পশ্চিমে যাইবে 
অর্থাৎ এক্ষেত্রেও পার্টি ডানদিকে বাকিয়া নৃতন 
পথে যাইবে । এইভাবে দক্ষিণ গোলাধে” অবস্থিত 
কোঁন পদার্কে ঘি চালিত করা যায় তাহ 
হইলে তাহার গতিপথ বামদিকে বীকিয়৷ যাইবে। 
প্রমাণটি ৬০* অক্ষাংশ ধরিয়া কবিলেও ইহ। সকল 
অক্ষাংশের পক্ষে সমভাবে সত্য । ইহাই ফেবেল 
সত্রের মূল তত্ব। 

হালী, হাডলী, ব্রাণ্ড স, বাইস, ব্যাল্ট, ফেরেল 
গ্রমুখ পণ্ডিতগণ বামুপ্রবাহেপ যে সকল কার্ধকারণ 
নির্ণয় করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়। বায়ু 
প্রবাহকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়--(ক) নিয়ত 
বামু (খ) সাময়িক বায়ু (গ) আকস্মিক বায়ু (ঘ) 
স্থানীয় বাযু। সুনির্দিষ্ট নিয়মে বায়ুগ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত 
হইলেও জল ও স্থলের অবস্থান অন্থগারে দেশভেদে 
ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়; বোধহয় একথ। বলাও 
অনঙ্গত হইবে না! যে, প্রত্যেক মহাদেশেরই বাদ 
প্রবাহের নিজন্ব ধারা আছে। নিয়ত বায়ু নিম্ন- 
বপিত তিন ভাগে বিভক্ত-- 

আয়ন বায়ু--নিরক্ষীয অঞ্চলের উত্তপ্ত ও 
জলীয় বাণ্পপুর্ণ লঘু বাধু উত্বেণ উঠ্বিয়। যাওয়ায় 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৯১৬৫ 


এ অঞ্চলে নিযনচাপের স্থষ্টি হয়, সেজন্য বর্কটীয় 
ও মূকরীয় উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে ৰাযু সর্বদা নির- 
ক্ষীয় নিয়চাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়, 
ফেরেল সুত্র অন্নসারে উত্তর গোলাধে ইহ! উত্তর- 
পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় থলিয়া উত্তর পূর্ব 
আয়ন বাছু নামে এবং দক্ষিণ গোলাধে” দক্ষিণ পূর্ব 
দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব আনন 
বাষু নামে খ্যাত। প্রাক বাম্পীয়পোত যুগে পালের 
জাহাজ এই বাঁঘুগ্রবাহের উপর নির্তর করিম! 
পশ্চিম ভারতীয় ছ্বীপপুণ্ডে বাণিজ্য করিত, সেজন্ত 
বাণিজ্যের ইংরাজী প্রতিশব্ধ [:৪৫-এর অপত্রংশ 
[0980 অর্থাৎ পথ হইতে আয়ন বায়ু বা 
বাণিজ্য বাষু নামকরণ হইয়াছে, কারণ এই বায়ু 
প্রধাহ সমস্ত বংমরব্যাপী নিয়মিতভাবে নিঙ্দিই পথে 
প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলাধে” স্থলভাগ বেশী, সেজন্ত 
আয়ন বায়ুর গতিপথের কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষিত 
হইলেও, দক্ষিণ গোলাধে”জলগাগের আধিক্য থাকায় 
এই বাধুপ্রবাহ প্রায়ই প্রতিহত হয় না। সুর্ধের 
আপাত গতির জন্য বাঁযুচাপ ব্লয়গুলির সীমানার 
পরিবর্তন হওয়ায়, আয়ন বায়ুর গতিপথের সীমা 
রেখার৪ পরিবত'ন লক্ষিত হয়। উত্তর-পূর্ব আয়ন 
বায়ু ঘণ্টায় ১০ মাইল গতিতে কর্কট ক্রান্তি হইতে 
৫০ উত্তর অক্ষাংশ পর্বস্ত প্রবাহিত হইয়! বত 
নিরক্ষরেখার ণিকটবতা হয় ততই ইহার গতিবেগ 
কমিতে থাঁকে। দপ্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু ঘণ্টায় 
১৪ মাইল বেগে মকর ক্রান্তি হইতে নিরঙ্গরেধার 
দিকে অগ্রসরহঘ্ন। সাধারণতঃ: এই বাযুতে জলীয় 
বাষ্প থাকে নাঃকিন্তু জলভাগের উপর দিয়া 
প্রবাহিত হইবার সময় ইহা জলীয় বাণ্প গ্রহণ 
করে বলিয়। তখন ইহাতে বুষ্টি হয়। 

প্রত্যায়ন বায়ু-কর্কট ও মকর ক্রান্তির 
নিকটস্থ প্রদেশের উচ্চচাপ বলয় হইতে বায়ু নিষ্- 
চাপ যুক্ত স্থমেরু ও কুমেরু প্রদেশের অন্ভিমুখে ফেরেল 
সুত্র অনুসারে যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিষে 
ঞবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্লিমে ৩,* হইতে ৬$৭ 
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ঝা ংশের মধ্যে প্রবাহিত হয়। শেষ গতিতে 
ইহা পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে 
পশ্চিমা বামুও বলে। আগমন বাযু যেদিকে প্রবা- 
হিত হয়, এই বাুপ্রবাহ উভম্ন গোলাধেই তাছায় 
বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে উত্তর 
গোলাধে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বাযু এবং 


বাযুজণ্ডল ও জলবায়ু 


[২য় বর্ষ, বয় সংখ্যা 


শীতকালে ঝড়ের আধিকা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নিম্ন" 
তাপ প্রস্ততি কারণে বাম্পীয়পোতও ইহার সম্মুখীন 
হইতে চায় না। প্রশাস্ত-মহাসাগরীয় পশ্চিমা বায়ুর 
গতিবেগ এতবেশী যে, ইহা! আমেরিকার পশ্চিমে 
পার্বত্য বাধা অতিক্রম করিয়া মহাদেশের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে। ইউরোপের পশ্চিমে কোন পর্বত ন! 





বায়প্রবাহ 


দক্ষিণ গোলাধে উত্তর-পশ্চিম গ্রত্য।য়ন বায়ু 
বলে। এই বাযুপ্রবাহ উফ হইতে শীতল 
প্রদেশের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া এই বাযুতে 
বৃষ্টি হয়। স্থলভাগের আধিক্য হেতু উত্তর গোলাধে” 
ইহ আমন বাধুর ভ্থান্ম নিয়ত নয়) ইহার 
গতিবেগ ও দিক প্রায়ই পবিবতিত হয়। দক্ষিণ 
গে।লারধে তেমন স্থলভাগ লা থাকা প্রত্যায়ন বায়ু 
এখানে অনেকট! নিয়ত; তবে প্রশান্ত ও ভারত 
মহাসাগরের ৪০ হইতে ৫** দক্ষিণ অক্ষাংশের 
মধ্যে এই বামুনিয়ত বেগে প্রবাহিত হয় বলিম্া 
এই অঞ্চলের এই বাযুপ্রবাহের নাবিকগণ প্রদত্ত 
নাম পগর্জনশীল চল্লিশা” । 

উত্তর গোলাধে'র অশ্ব অক্ষাংশ মবর্া প্রদেশে 
আকাশ ম্বভাবতঃ নিমল এবং বাণু খুব ধীরে 
প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে এই প্রদেশে ঝড় 
হইলেও শীতকালে অধিকাংশ স্থ'নে বুষ্টপাত হইয়। 
ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর ফলভোগী হয়। দক্ষিণ- 
গোলার্ধে “গর্জনশীল চল্লিশ।” প্রবাহিত প্রদেশে 


ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল--সাধারপতঃ ৩০: 
এ ৪৫, অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত । 
শীতকালে পশ্চিমা বাদুর প্রভাবে এই. অঞ্চলে 





থাকায় প্রত্যায়ন বায়ু মহাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়৷ বুষ্টিপাতের সহায়তা করে; অবশ্ঠ যতই 
পূর্বদিকে অগ্রমর হওয়া যায় ৃষ্টিপাতও তত কম হয়। 
পশ্চিম] বাুতে সাধারণতঃ সমস্ত বর্ষব্যাপী বৃষ্টিপাত 
হইলেও শরৎ ও শীতকালে বৃষ্টিপাত অধিক এবং 
বসন্তে খুবই কম হয়। 

মেরু বায়ু-_মের ও কুমেরু অঞ্চলের জলীয় 
বাপ্প শুণ্য অতি শীতল উচ্চচাপযুক্ত বায়ু নাঁতি- 
শীতোষ মণ্ডলের নিম্নচাপ বলয়ের অভিমুখে যথাক্রমে 
উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে সারা-বৎসর 
নিয়মিতভাবে অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে । 
প্রবাহপথে কোন পর্বতার্দিতে বাধা না পাইলে এই 
বাযুপ্রবাহ বহুদূর পর্ধস্ত চলিয়া আসে। এই উভয় 
বায়প্রবাহকে মেরু বায়ু বলে । 

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সুর্যের আপাত 
গতির জন্য বায়ু বলয়গুলির কখনও উত্তরে, কখনও 
দক্ষিণে সরিঘা যাওয়ার ফলে এই সকল নিয়ত বায 


প্রবাহপথের সীমারেখারও পৰিবত'ন সাধিত হয়। 


বৃষ্টিপাত হয়। এখানে জাঙ্গুর, কমলালেবু প্রভৃতি 
সুমিষ্ট ও রসাল ফল অদ্মায়। এই জলবাহু সকল 
প্রকারে মহুযাবাসের অনুকূল । 


বিজ্ঞান ও আমর! 
্দিলীপকুষার দাস 


গবেষণাগাবের বাইরে থেকে আজ বিজ্ঞানের 
ডাক এসেছে, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনায় বিজ্ঞান 
আজ নিযুক্ত । তার কমক্ষেত্র সুদূর প্রনারিত, কম- 
চঞ্চল বিজ্ঞানকে ও তার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি 
করবার শুভক্ষণ আজ সমগ্র মানবসমাঁজের নিকট 
উপস্থিত। এই শুভক্ষণে আমাদের মধ্যে যে সাড়া 
জেগে ওঠা উচিত ছিল সে সাড়া! কিন্ত জাগেনি, 
কেন? সেকথা ভাল করে ভেবে দেখবার দিন 
আজ এসেছে। 

একথ| নিশ্চয়ই সকলে স্বীকার করবেন যে, 
আমরা আজ পর্বস্ত বিজ্ঞানবিমুখ রয়েছি আমরা 
মকলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নই বলেই। 
দেশের নিরক্ষর এক বৃহৎ অংশের কথ! ছেড়ে 
দিয়েও আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, আমাদের অতি 
কত্র যে শিক্ষিত সমাজ রয়েছে সেই সমাজভুক্ত 
শিক্ষিতেরাও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। 
ভারা বিজ্ঞানকে রেখেছেন তাদের দৈনন্দিন 
জীবনে বাইরে। বিজ্ঞানের স্থান, তাদের মতে, 
এমন এক এলাকায় যে, সেখানে সবাইকার প্রবেশা- 
ধিকার নেই। তার! বিজ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 
দেখেই নিরম্ত হয়েছেন, প্রয়োজন বোধ করেননি 
বিজ্ঞানের যাথার্থটুকু উপলব্ধি করতে । এর কারণ 
অবশ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থার গন্ুদ, যার মূলে আবার রয়েছে 
অথনৈতিক কারণ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষিতই 
করে, জ্ঞানের আলো জালাতে পারে না। সকল 
প্রকার শিক্ষাকেই পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রেখে আমরা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছি ও 
তারই পরিণাম আজকের বিজ্ঞান বিমুখত]। 

পাশ্চাতা, বিজ্ঞান সন্ধে আমাদের চাইতে 
জনেক বেশী সচেতন । ওদেশে যে বিজ্ঞানের প্রসার 


খুব অনুকুল অবস্থার মধ্যে হয়েছে ত] নয়, তাহলে 
ওর আমাদেক্প চাইতে বেশী সচেতন হলে! কি 
করে? 

মানবসমাজে এমন একদিন ছিল যখন কোন 
ব্যক্তি কোন কাজের যোগ্য কিংবা অযোগ্য সেট। 
স্থির করা হতো সেই ব্যক্তি সামাঞ্জিক ব্যবস্থা- 
মুযায়ী কোন শ্রেণীর অস্তগত তা থেকে । অর্থাৎ 
(উদাহরণ হিসেবে বলা হচ্ছে) কোনও রজকের 
দর্শনশান্্রজ্ঞ হবার ষোগ্যতা আছে কিনা সে 
সম্ক্ধে তখনকার সমাজে বথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সামা- 
জিক কারণোডূত প্রতিপত্তিশীল 'একশ্রেগীর লোক 
ক্ষমতাহীন অপর একশ্রেণীর লোককে সকপপ্রকার 
স্ুবিধ। থেকে বঞ্চিত করে অনেক কাঁজেরই অযোগ্য 
করে তুলেছিলেন । উল্ত ক্ষমতাহীনেরা যে সমস্ত 
স্থবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার মধ্যে শিক্ষা 
প্রধান। আমাদের দেশের উদাহরণ দিয়েই বলা 
ঘেতে পারে ধে, সামার্জিক ব্যবস্থা্যা্ী নিম শ্রেণী- 
ভুক্ত কোনও ব্যক্তিকে ঘ্দি শিক্ষিত হতে দেখা 
যায় তাহলে উচ্চশ্রেণীভুক্তেরা বলে থাকেন, 'দেখ, 
ছোটলোকের কাণ্ড দেখ, অর্থাৎ এ তথাকথিত নিম্ন- 
অণীর লোকেরা ধেন যেকোনও প্রকার শিক্ষার 
অযোগ])। মান্ষের এই ভূল অবশ্য আঙ্জ ভেঙ্গেছে। 
মানুষ গড়ে ওঠে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের 
মধ্যে। সাধারণতঃ তার দৈহিক গঠনভংগী অভভি- 
যোঞ্জিত হয় সামাজিক পরিবেশের সংগে, আর 
মানসিক দৃর্টিভংগী অঠিযোজিত হয় সামাজিক 
পরিবেশের সংগে। এই ছুই পরিবেশের মাঝে 
যদি কোনও মানুষ স্ুস্থভাবে গড়ে ওঠে, তাহলে 
সব কাজই সে করতে পারে; কিন্তু সব কাজে সবাই 
সমাজে পটু হতে পারে না। এই বিষয়ে গবেষণ! 


১০৮ বিজ্ঞান ও আমরা (২৪ বর্ষ, ২; সংখা 


করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, সকল প্রাণীর গঠন- 
ংগীর মূলে যে 9929 রয়েছে । মাচুষের কোনও 
কোনও কাজে পটুতালাভের প্রকারভেদের মূলেও 
3976এর তারতম্য রয়েছে, 9926এর বিভিন্নতা- 
হেতু সবাই একই কাজে সমান পটু হতে পারে 
না। 
আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রেণীবৈষম্য 
কোন ব্যক্তি কোন কাজের যোগ্য অথব! অযোগ্য 
সেটা নির্ণয় করতে পারে না । অথচ একদিন শ্রেণী- 
বৈষম্যের অন্যায় ব্যবস্থাই এক শ্রেণীর লোকের বুদ্ধি- 
বৃত্তি বিকাশের পথে বাধা স্থাপন করে এসেছে ও 
উক্ত শ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞতা! হেতু এ ব্যবস্থাকেই 
তাদের অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নিয়েছে । পাশ্চাত্যে 
এই অন্যায় ব্যবস্থা বেশীদিন চলতে পারে নি । সেখানে 
সব অন্যায় দূরীভূত না হলেও কিছুটা হয়েছে ও সেই 
জন্য ওদের দেশের এক বৃহ অংশ শিক্ষা লাভ করতে 
পেরেছে । শিক্ষালাভের ফলম্বরূপ বিজ্ঞান সন্বদ্ধে ওবা 
আজ বেশ এচেতন। বিজ্ঞান সঞ্ষদ্ধে ওদের চেতন! 
লাভের আর৪ একট! কারণ আছে। পাশ্চাত্য সমাজে 
আদর্শবাদী ধম ও নীতিশান্্র ক্ষুগ্র হয় শিল্প ও 
বাবসায়ের সমৃদ্ধির সংগে সংগে । আবার শিল্প ও 
ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির সংগে সংগে বিজ্ঞানেরও বিকাশ 
হয় প্রয়োজনের তাগিদে। বিজ্ঞান বিকাশের সংগে 
পাশ্চাতো গড়ে ওঠে একটা বৈজ্ঞানিক পরিবেশ, 
সেইজন্তই বোধ হয় আজ ওরা বিজ্ঞানমুখী হতে 
পেরেছে । পাশ্চাত্া সমাজের পগিবতন লাভের 
ধুগে আমরা বিশেষ পরিচিত হতে পাণিনি তখন 
যুদ্ধ বিগ্রহের দরুণ এ।সনতান্িক যে অব্যবস্থা চলছিল 
তারজহ্য । তারপর আমাদের কাধে এসে চাপলে 
বিদেশী শাসনভাবের বোঝা | বিদেশী শাসনকতণদের 
ছিল চৌকিদারী মনোবৃত্তি, তারা প্রয়োজন বোধ 
কৰেনি শাসিতের শিক্ষা কিংবা শিল্প বিস্তারের | 
বং তারা জিইয়ে রাখলেন এমন এক শ্রেণীর 
লোককে যাদের পরজীবী আখ্যা দেওয়া যেতে 
পারে। এই পরজীবীদ্দের আহার জোগাতেই 


দেশের লোক হয়ে গেছে নিঃস্ব--অব্যবস্থাকেই 
সজীব রেখে রয়ে গেল অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবেই আজ 
মানব-সমাঞ্জ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন উঠেছে। 
মানব-সমাজের একাংশ হয়ে আমরাই বা এ সম্বন্ধে 
নীরব থাকব কেন? শিক্ষাব্যবস্থার গলদের দরুণ 
আমরা বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পা্িনি ও 
সেজন্য বিজ্ঞী নমুখীও হতে পারিনি । এই প্রসজে 
একটা কথা মনে পড়ে গেল, জনৈক ধনী অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীকে গণিতশাস্ত্বে উচ্চশিক্ষার গ্রয়োজনীয়ত। 
সম্ন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে মন্তব্য করতে শুনেছিলাম । 
তিনি বলেছিলেন, “হিলাব তো একই হায়» অতএব 
বি. এ এম. এ, ক্লাসে গণিতশাস্্ শিক্ষা করে এমন 
কিআর লাভ হবে! বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রসাঙের 
ব্যাপারে আমরা যদি ঠিক 'এই মনোভাবই পোষণ 
করি, তাহলে মন্ত বড় ভুল করব। প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা॥ গলদ ও তার কুফল যখন আমরা জানতে 
পেরেছি তখন নিশ্চয়ই ভুলপথে চলে আমরা 
আমাদের অজ্ঞতাকে চিরস্থায়ী করে রাখব না। 
আমাদের দেশের জনসাধারণ আগে শিক্ষিত হবে 
তারপর তারা বিজ্ঞানমুখী হবে এই আশায় থাকলে 
আমরা 'অন্যান্ত দেশ থেকে অনেক পেছনে পড়ে 
থাকব। বিজ্ঞান গ্রচাঞের দ্বারা বিজ'নের প্রয়ো- 
জনীমত সন্বদ্ধে যদি আমরা আমাদের নিরক্ষর জন- 
সাধারণকে সঙ্জাগ করে তুলতে পারি তাহলেও 


দেশ বহুল পরিমাণে বিজ্ঞীনমুখী হয়ে উঠবে। 
জনসাধারণের উন্নতিসাধনে আজ বিজ্ঞানকে নিয়োগ 
কর| হচ্ছে--একথা স্মরণ রেখেই আমার্দের শিক্ষিত 
সমাজকে দেখের জনমাধারণকে বিজ্ঞানের প্রয়ো- 
জনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ করে তোলবার ভার গ্রহণ 
করতে হবে। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত শকৃতি-সমূহ যে 

ংসকার্ষে ব্যবহৃত হয়েছে তার জন্য দায়ী, বিজ্ঞান 
নয়, মানুষের অশুভবুদ্ধি--একথাটুকুও স্মরণ রেখে 
তাদের বিজ্ঞান প্রচারের কাঙ্গে নামতে হবে। 
বিজ্ঞান প্রচারের দ্বারা সুস্থ মানব-সমাজ গঠনে 
যেটুকু সহায়তা কর! হবে, তাতে বিজানের 
যথার্থ কপই. প্রকাশ পাবে। 


পদার্থের গঠনরহন্য ও পারমাণবিক শক্তি 


ীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 


১৯১৩ থুষ্টাবধে বোর১ পরমীণুর আভ্যন্তরিক 
গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়াছিলেন তাহাতে তৎ" 
কালীন অনেক সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। যখন 
কোন ইলেকট্রন কোন বিশেষ কক্ষে ঘোরে তাহার 
একটি বিশেষ শক্তি আছে, কারণ উহা! একটি তড়িং- 
ক্ষেত্রে ঘুরিতেছে । ওই কক্ষোপযোগী শক্তি নিত্য, 
উহ্।র হ্রাসবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই; অতএব উহা! 
হইতে কোন শক্তি'উৎপার্দিত বা অপসারিত হইবে 
না। বক্ষ, কেন্্রক হইতে যত দূরবর্তী হইবে, তত্ত 
উহার শক্তিও বাড়িয়া যাইবে এবং কোন ইলেক্ট্রন 
যি দূরবর্তী কক্ষ হইতে নিকটবর্তী কক্ষে লাফাইয়া 
পড়ে, তাহার খানিকটা শক্তি ক্ষয় হওয়া সম্ভব এবং 
এই খোয়ান শক্তি পরমাণু হইতে শক্তি বিকিরণ 
করিবে । এই ভাবেই উত্তেজিত গ্যাস হইতে আমরা 
আলোক পাই। অতএব বোর ভাবিলেন যে, 
হাইড্রোজেন পরমাণু ১ নগ্ধর চিত্রান্থ্যায়ী গঠিত। 


১ন্‌ং চিত্র 


কেন্ত্রক 'ক'র চতুর্দিকে কয়েকটি বৃত্তাকার কক্ষ 


আছে এবং ইলেকট্রনটি যে কোন কক্ষ অবলম্বন 





(১জান ও বিজ্ঞান ১ম বর্ষ, পৃঃ ৫৯ 


করিয়া ঘোরে। বোর আরও ভাবিলেন যে, প্রত্যেক্ষ 
কক্ষের উপযোগী শক্তি যখন নিত্য, উহার একটি 
নিধারিত মূল্য আছে এবং অপর কক্ষ-শক্তি হইতে 
বিভিন্ন। ১ম কক্ষে ইবেক্ন যখন ঘূর্ণায়মান, 
উহার শক্তি ধর! যাক শ১, ২য় কক্ষে শং ইত্যাদি। 
২য় কক্ষ হইতে ১ম কক্ষে যদি ইলেক্ট্রন লাফাইয়া 
পড়ে, শ২--শ১ শক্তি নিশ্চয় মুক্ত হয়! যাইবে এবং 
এই শক্তি তরঙ্গাকারে বহিঞ্জগতে বিকিরিত হইবে। 
এই তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা ( শং-শ১ ) এর সহিত 
সমানুপাতিক । ইতিমধো আর একটি বিষয়ের 
উদ্ভাবন হয়। ১৯০ খুষ্টাবে প্র্যাঙ্ক বলিলেন যে, 
পরমাণু থেকে শক্তি বিকিরিত হয়--সবিরামভাবে 
ধাপে ধাপে ও এই ধাপের মূল্য 1 ব৷ %%এর 
কোন গুণিতক। % হচ্ছে বিকিরকেন্স স্বাভাবিক 
কম্পন সংখ্যা ৪% কে ব্লা হয় প্ল্যাঙ্ক কন্ষ্্যাণ্ট 
বা প্ল্যাঙ্কের ফবক। অতএব বোরের মুক্ত শক্তি 
শ২--.শ১-৮7/| এ বিষয়ে আইনষ্টাইন কি বলেছেন 
একটু বলিব। ব্যোমতরঙ্গ, বিশেষতঃ খুব বেশী 
কম্পনসংখ্যার আলোক তরঙ্গ অতি বেগনি রশ্শি 
বা রঞ্চনবশ্মি অনেক কঠিন পদার্থের উপর পড়িয়। 
ইলেকট্রন নিষ্কাশিত করে। ইহাকে ফটো-ইলেকটি ক 
ব্যাপার বলে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন বলিলেন 
যে, এই ব্যাপার নিয্নলিখিতভাঁবে ঘটে £--. 

২1 ০২ (92091) বা শক্তি ) +1)-৮7% 

ঘর্দি 1) পদার্থ হইতে ইলেক্ট্রনকে বহিষ্কৃত 
করিবার উপযোগী শক্তি বাকাধ হয়, ২ ?%, 62 
হচ্ছে সেই শক্তি যাহা লইয়৷ ইলেক্ট্রন পদার্থকে 
ছাড়িয়। যাইতেছে, আর ইলেক্ট্রন যখন কক্ষান্তর 
হয় ? হইল ইলেক্ট্রনকে বক্ষান্তর করিবার শক্তি। 
এখন বোর ও আইনষ্টাইন ইলেক্‌্রনিক ও বিকিরিত 


১১০ 


শক্তি সম্বদ্ধে বিশিষ্ট ধারণা আমাদের দিলেন। 
এক কথায় বলা যায় যে, এই নৃতন মতানুসারে 
শক্তি যখন ব্যোমে বিকিরিত হইয়া বেড়ায়, তখন 
আমরা পাই যে, শক্তিপুঞ্ত (7%) একের পর একে 
ধাপে ধাপে চলিতেছে আলোকের বেগে। এই 
শক্তিপুগ্নকে ফোন বা লাইট কোয়াণ্টা বলে। এই 
ময় এক বিতর্ক উঠিল দুইটি মত লইয়া- প্র্যাঙ্কের 
মতে শুধু নিফাশিত শ+ক্তর প্রবাহ সবিরাম শক্তি- 
পুঞ্জ প্রবাহ এবং আপতিত অবিরাম ব্যোমতরঙ্গকে 
পরমাণুর আভ্যন্তরিক বিশিষ্ট বিধিব্যবস্থা অবিরাম 
শক্তিপুগ্ত প্রবাহে পরিণত করে। টম্সন্আইন্‌- 
ইাইনের মতে পরমাণু ব্যোমতরঙ্গশক্তি শোঘণ 
করে সবিরাম ভাবে এবং নিষাশিত শক্তিও 
সবিরাম ; ব্যোমতরঙ্গ যদি আপিয়। পড়ে 7 শক্তি 
লইয়া কোন মুক্ত ইলেকট্রনের উপর, উহার কিছু 
ভাগ উহাকে দিয়া বাকী শক্তি (7%) লইয়া! একটু 
বাকিয়! প্রবাহিত হইবে। অতএব %০, % অপেক্ষা 
কম অর্থাৎ আপতনশীল তরঙ্গের কম্পন সংখা 
অপেক্ষা নিষ্ষাশিত তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা কম, যথা 
সবুজ আলোক পরমাধুতে পড়িয়া লাল হইয়া 
বাহির হইতে পারে; অতি বেগুনি রশ্মি বেগুনি 


হইয়! নিফাশিত হইতে পারে। 
গযাস উত্তেজিত হইলে আলোক দেয় একথা 


অনেকে জানেন। সেই আলোক কলম বা প্রিজম্‌ 
দিনা বিশ্লেধিত হইলে অনেকগুলি উজ্দভ্বল রেখায় 
পরিণত হয়। প্রত্যেক রেখাটি একটি নির্দিষ্ট 


কম্পনসংখ্যার তরঙ্গের প্রতিরপ। প্রত্যেকটির 
কারণ একটি নির্দিষ্ট কক্ষ হইতে অপর একটি 
নির্দিষ্ট কক্ষে ইলেকট্রনের লম্ষন। সাধারণভাবে 
থাকিলে হাইড্রোজেনের উত্তরূপ কোন রেখা দেখা 
যায় না, কেবল ইলেকট্রন বিচ্যুত হইলে বা কোন 
রকমে উত্তেজিত হইলে অর্থাৎ ইলেকট্রন কক্ষ 
ব্দলাইলেই উহ। প্রকাশিত হয়। অতএব উহার 
প্রত্যেক রেখার উপযোগী কম্পনসংখ্যার সহিত 


পদার্থের গঠনরহন্ত ও পারমাণবিক শক্তি 


[২য় বর্ষ, ২য় সংখা 

যিলাইয়া বোর কক্ষের সংখ্যা স্থির করিলেন এবং 
অঙ্ক কধিয়া ইন্াও স্থির ফরিলেন যে, বক্ষগুলির 
ব্যসাধ ১১২২, ৩৩, ৪৪ .."'র সমানুপাতিক । পদার্থ 
উদ্ভুত আলোক বা ব্যোমতরঙ্গ কলম দ্বারা বিশ্লেবিত 
হইলে যে বর্ণ বিন্যাম বা রেখা বিগ্ান পাওয়া যার, 
তাহার সহিত উক্ত পরমাণুর ইলেক্ট্রন ঘুরিবার 
কক্ষগুলির সন্বদ্ধ কত নিকট তাহার একটা ধারণা 
করা গেল। হাইড্রোজেন ও একটি ইলেকৃট্রন-বঞ্জিত 
হিলিয়াম--উভয় পরমাণুরই ঘঘৃর্ণীয়মান ইলেক্ট্রন 
একটি করিয়] ও বক্ষগুলি উপরোক্তভাবে সাজান । 
অতএব উভয়ের রেখ! বিশ্।ন ঠিক একমতই হওয়া 
উচিত; কিন্তু সামান্য একটু পার্থকা লক্ষি হইলত। 
এ পার্থক্যের কারণ কি? এ ছুটির ভিতর একমাত্র 
পার্থক্য হইতেছে যে, হিলিয়াম কেন্দ্রক হাই- 
ড্রোজেন কেন্দ্রকের চতুগডণ ভারী । এখন ভাবা 
হইল যে, প্রত্যেকের কেন্দ্রক ও ইলেক্ট্রন উভয়ই 
ঘূর্ণায়মান সাধারণ ভার কেন্দ্রের চতুর্দিকে ও ছিলিয়াম্‌ 
কেন্দ্রক হাইড্রোজেন কেন্দ্রক অপেক্ষা চতুগুণ ভারী, 
অতএব অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট বৃত্তাকারে ঘুরিবে 
এবং ইলেক্ট্রন ঘুরিবার কক্ষগুলিও ব্দলাইয়া 
যাইবে। ইহা অঙ্ক কবিছ! প্রমাণ হয়। কোয্নাণ্টাম 
মতবাদ-প্রয়োগ কণিয়া সমারফেন্ড দেখালেন যে, 
হাইড্রোজেনের ২য় কক্ষ ২টি হওয়া উচিত--২১ ও 
২২--একটি উপবৃত্তকার ও অপরটি বুতাকার, ওয় 
কক্ষ ৩টি--৩১, ৩২) ৩৩) ৪টি--৪১ ৪২৯৪৩ ৪৪ 
ইত্য।দি। তিনি আরও - বলিলেন যে, পরাক্ষ 
(00851028515); উপাক্ষ ( 88100753015). 
পূর্ণ সংখ্যা £ লর্মী সংখ্যা, অর্থাৎ ২২, ৩৩, ৪৪ গুলির 
পরাক্ষ ও উপাক্ষ সমান। স্থৃতরাং ওগুলি বৃত্তাকার. 
২১ এর পরাক্ষ; উপাক্ষ -২:১) অতএব কক্ষ 


ফেক্রছ্বারী, ১৯৪৯], জান ও বিজ্ঞান ১১১ 


উপবৃত্তাকার। -এইভাষে যোর ও সমারফেন্ড রেখার. মধ্যে কোথাও কোথাও যে দ্িত্ব লক্ষিত হয় 
হাইড্রোজেন পরমাণুর চিঅ অকিলেন ধথা-. : তাহার কারণ আবিষ্কত হইল। তড়িৎশক্তিক্ষেঅজ 





২নং চিত্র 


উপবত্ত-কক্ষগত ইলেক্ট্রনের গতিবেগ কম যে, বৃত্তকক্ষগত ইলেক্ট্রন ও উপবৃত্তগত ইলেক্ট্রনের 
বেশী হইবে তাহার সংস্থিতি অনুযায়ী । অতএব শক্তি কিছু পৃথক এবং এইভাবে বর্ণ-বিস্তাসের রেখার 
নবম্তান্থসারে তাহার জড়মানও পেই হিসাবে মধ্যে কোথাও কোথাঁও যে দিত্ব লক্ষিত হয় 
কম বেশী হইবে এবং অঙ্ক দ্বারা দেখান হইয়াছে তাহার কারণ আবিষ্কত হইল। তড়িতশক্তি 





ওনং চিন্ন 


১১২ 


ব। চৌন্বকশক্তিক্ষেত্র রেখা বিদ্যাসের বিশৃঙ্ঘলত। 
সম্ঘদ্ধে অনেক সমস্যারও সমাঁধান হইল। বোর 
মতবাদ এইভাবে বন্থ সমস্যার সমাধান করিতে লাগিল 
এবং উহা পরীক্ষা করিতে করিতে নয় দশ ধৎসর 
কাটিয়া গেল। এই সব পরীক্ষার ফল বিশেষ করিয়া 
১৯২৩ সালে বোর মৌলিক পাদর্থের পর্যবৃত্ত ছকটি 
(জান বিজ্ঞান ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫৬) নৃতন 
করিয়া গড়িলেন। ৩য় চিত্রে উহ! দেওয়া হইল। 
এই নৃতন ছক অহ্থসারে ১ম পর্যায়ে পড়িল 
হাইড্রোজেন .ও হিলিয়াম। ২য় পর্যায়ে 10) 139, 33, 
0, টব, 0, ফা ও 9; তৃতীয়ে সা, 6, &1...4) 
৪র্থে ছে 09, 39...73) 8৮ ৫মে 20, 9৮ ১স্ু 
৬ষ্টে 0৪, 738...ট1 ও ৭মে বাকীগুলি। এই ছকে 
একরকম গুণযুক্ত পরমাঁণুদের সরল রেখার দ্বারা 
যুক্ত করা হইয়াছে, যথা-76, 1৪, 4 80) 506, 
ও শব) একরকমগুণযুক্ত এবং 2৪, 12, 20, 08, 
৮৭ সংখ)ক অনাবিদ্কৃত পরমাণু, 08, 46 ও 4৮ 
এক রকম গুণযুক্ত ইত্যাদি। তারপর তিনি 
প্রত্যেকের বৃত্তকক্ষ ও উপবৃস্ত কক্ষের সংখ্য। 
নিরূপণও কবিয়াছিলেন। 

এখন একটা কথা ঠিক করিয়া বলা যায় যে, 
বিভিন্ন পরমাণু ইলেকট্রন ও প্রোটনের বিভিন্ন 
অন্ুপাতে সমাবেশ মাত্র ; অনুপাত ব্দলাইয়! গেলে 
পরমাণুও ব্দলাইয়! যাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার 


গুণাবলীও বদলাইর| যাইবে । অতএব ইলেকট্রন ও 
প্রোটনের অন্থপাত ও বিন্তান বদলাইতে পারিলে 
এক বস্ত অপর বস্ততে পরিণত হইতে পারিবে। 
পদার্থের এই রূপান্তর পরীক্ষাগারে করা হইয়াছে 
এবং প্রকৃতিতে আপনা আপনিও হইতে দেখা 
গিয়াছে। 

পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিবার ক্ষমতা] 
সকল রশ্রির সমান নয়। সাধারণ অলোকরশ্ি 
অপেক্ষা রঞ্চন-রশ্মির এই ক্ষমতা বেশী, গামা 
রশ্মির ক্ষমতা আরও বেশী। এই সময় আর 
এক প্রকার রশ্মি আবিষ্কত হইল তাহার এই 
ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশী, তাহাকে ব্যোমরশ্রি 
বলা হয়। পরমাণু ভেদ করিয়া পর্যবেক্ষণ 


পদার্থের গঠন রহশ্ট ও পারমাণবিক শক্তি 


[২ বর্ধ, য় সংখা 

করিবার স্থধঘোগ খুব খাঁড়িয়া গেল ইহার দ্বারা। 
বিজ্ঞানীরা গাম! ও ব্]োমরশ্মি খুব বাবহার করিতে 
লাগিলেন এজন্য | এইভাবে পরীক্ষা করিতে করিতে 
পরমাণুর ভিতর হইতে ইলেকট্রনের মত পরা-আধান- 
যুক্ত এক ক্রিনিস নিষফাশিত হইতে দেঁখিলেন: 
আযাগারসন্* ; সে আঙ্গ ১৬ বৎসরের কথা । ইহার 
নাম দেওয়! হইল পরা-ইলেট্রন ব! পজিউ্রন। ইলেক্ট্রন 
কথাটা ব্যবহার হইত দুই অর্থে--পদার্ঘ-কণাটির 
ভর ও আধানের একক যাহা ওই কণাতে পাওয়া 
যায়। যখন প্রথম অর্থটি মাথায় থাকে ইলেক্টনের 
নাম দেওয়া হইল নিগেষ্রন, নৃতন শব্ধ পজিইউ্নের 
সহিত মিলাইয়!। পারমাণবিক বিশ্লেষণ ভাল কবিয়। 
করিবার জন্য বহু প্রথা অবলম্বন করিলেন বন 
বিজ্ঞানী, যথা্৮0, 0, 11900168817 3 8, 7), 
13810966,২ 0888910৩), 118791509,8 209,৫ 
0০9০%:016 ও 'আ৪16০,৬ 05:19-০110$৭ 
ইত্যাদি । এই সব পরীক্ষা খন চলিতেছিল, 
বিকিরণগুলি ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে 
0180 দ710]+ দেখিলেন যে, পরমাধুতে একঅংশ 
আছে যাহ! প্রায় প্রোটনের মত ভারী, কিন্তু তাহার 
কোন আধান নাই। ইহার নাম দেওয়া হইল 
নিউট্রন। এই আবিষ্কারের ফলে বোরের মতবাদ 
সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। 
বৌরের মতট1 বজ'য় রাখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, 


১90161799 11 (1999) 838 

২710৪. 1895, 2511 (1928), 8501 

৩:121)58, 29. 257 (1980) 9881 

৪ 721)58. 76. 11৬ (1989), 8$। 

৫ ০0008] ০0: 6109 0100180 708616069 
001 ( এছ] 1989), । 

৬7:00, 7805. 93০০, 
(1999), 829 | 

৭ 0000006, 19606. 0507৬ (1984) 9৪ 
18, 278. ৭ 1960:9, ০), 1989, 04515 
84 8121 70:00, 70551 910, 9.১ 0:2%%1 
(8985), 699 & 01011 (1998 )1 
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ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] 
078%108 বজিলেন যে, নিউট্রন আর কিছুই নয়, 
ফেধণ খনিষ্ট ভাবে আবদ্ধ একটি প্রোটন ও একটি 
ইলেক্ট্রন । আমর] জানি যে, কেন্দ্রকে পারমাণবিক 
ওজনের সঙ্গে সমসংখ্যক প্রোটন আছে; আর এই 
সংখ্য। হইতে পরমাণু-সংধ)। বাদ দিলে কেন্দ্রকের 
ইলেক্ট্রনের সংখ্যা পাওয়া! যাইবে। কেন্দ্রকের ভিতরে 
যতগুলি ইলেক্ট্রন আছে, সেগুলি ততগুলি প্রোটনের 
সঙ্গে মিলিয়া ততগুলি নিউট্রন করিবে এবং বাকী 
প্রোটনগুলির সংখ্যাই পরমাণু সংখ্যা বা কেন্দ্রক 
আধান। তাহা হইলে নিউট্রনের ওঙ্গন হাইড্রোজে- 
নের পারমাণবিক ওজনের সমান হওয়া উচিত, 
কারণ হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকে একটি প্রোটন ও 
তার বাহিরে একটি ইলেক্ট্রন ঘূর্ণায়মান । 01100- 
1০ পরীক্ষা! করিম। নিউট্রনের ওজন বাহির 
করিলেন ১০০৬৭ অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুব 
ওজন ১০০৭৭ হইতে '*০১ কম। তিনি বলিলেন 
প্রোটন ও ইলেক্ট্রন বদ্ধ হইতে গিয়া কিছু শক্তি 
ক্ষয় হইয়াছে এবং তদনুরূপ ওজনও কষিয়। গিয়াছে। 
অতএব সেই ভাবে দ্রুত হিপিয়াম দিয় 13৪ পরমা 
ণুকে ভেদ করিলে কার্বন ও নিউট্রন পাওয়া যাইতে 
পারে, যথা 
পঃ ও? ৯ পু ৩১,১০৪ পঃ ৩১০১২ ৯ 
39 +ল৪. -১০ 157 
পঃ স:-৮৪ পঃ সঃ২ পঃ সং-৬ 
[পঃ সঃ.পরমাণু সংখ্য। ; পঃ ওঃ -"পরমাণু ওজন] 
এই ভাবে 3 (বোরোন) থেকে মি (নাইট্রোজেন) 
ও £ ( নিউট্রন) পাওয়া ধাইতে পারে, যথ|-- 
পং ৩৫. ১১ পপ: ৩.৪ পু ৩:-৮১৫ 9 
73 + লও ১ মা ++. 
পঃ সং € ৃ পঃ সঃ. ২ পঃ সঃস্” ৭ 
কিন্তু &1509:801) ও 01:8%100এর এই 
. ছুটি আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের একটু গোলমালে ফেলিয়া 
দিল--তাহা হইলে পরমাণুর মৌলিক উপাদান কি? 
পরা ইলেক্ট্রন অপর] ইলেকট্রন ও প্রোটন, না পর 
ইলেক্ট্রন, অপরা ইলেক্ট্রন ও নিউট্রন । . 218- 


জাম ও বিজ্ঞান 


১১৩ 


৮61] অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিতে হা কিছু ঘটে বা 
আছে, সকলেরই মূল তড়িৎ্চম্বক ঘটিত। হাই- 
সেনবার্গও 8৭৪ 11901080808 এর সাহায্যে 
[28669:কে উড়াইয়া দিলেন; কিন্ত এখন এই 
নিউট্রনকে লইয়া কি কর! যাইবে? বেশ প্রোটন 
ও ইলেক্ট্রন আপিয়া জুটিয়াছিল, সব 209668: 
বৈছুতিক ব্যাপারে পরিণত হইতে যাইতেছিল, 
ওগুলিও তড়িৎ-চুগ্কীয় তরঙ্গ বলিয়া পরিগণিত 
হইতে যাইতেছিল ? বিজ্ঞানীরাও জগতের আদিকারণ 
বা মুলতত্ব বাহির করিবার আশা করিভেছিলেন। 
জগতের আদ্িকারণ বাহির করিবার জন্ত সকল 
দেশের নকল যুগের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত-- 
সকল পদ্দার্থ ও শক্তির একটি মূলকারণ আবিষ্কত 
হইলে বিজ্ঞজগত ধন্য হইয়া যাইবে । 981৮ 08109 
008108 ব্লিয়াছিলেন ৭1 ৪ 806 9 001807866 
[0105019 01 2% 016%6100 জা9 
6101710 01 01768 01008701000 80165%8100 
61)0 06191” বহপূর্বে উপনিষদের খবিরাও স্থির 
করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছায় স্থষ্টি হয়, যথ| 
“স ঈপত লোকান্‌ মগ স্থজা ইতি" এতরেয়ো- 
পনিষং। “মো২কাময়ত বহুন্যাম্‌ গ্রজায়েয়েতি*_. 
তৈত্তিরীয়োপনিষং। প্তদৈক্ষত বহুস্যাম্‌ প্রজা 
য়েয়েতি”_ ছান্দ্যোগ্যোপনিষৎ | ঠবদিক সন্ধ) বন্দ- 
নাতেও দেখি “ও খতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোহধা- 
জারত” অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা (তপস:) জন্মাইল 
(অধ্যজায়ত) কম্পন ও তরঙ্গ (খতং) ও সত্য । 
এই ইচ্ছাকেই “আদিবম্পন* ব| বিক্ষেপ বলা 
হইয়াছিল। তাহাদের মতে স্থষ্টি একট নৃতন 
কিছু নয়, কেবলমাত্র “চিদাকাশে ম্পন্দনাত্মক সংকল্প ।* 
আধুনিক বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন ও প্রোটনকে পাইয়া 
“আদিকারণ"এর গন্ধ পাইতে আরস্ত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত নিউট্রনের আবিষ্ধান্পে চিস্তিত হইলেন, যে, 
প্রোটনটা মূল.ন! নিউট্রনট। মূল) ১ম পক্ষে নিউট্রন 
দাড়ায় প্রোটন + ইলেক্ট্রন অর্থাং সঙ্কুচিত হাই- 


71187 
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ড্রোজেন পরমাণু; ২য় পক্ষে প্রোটন হয় নিউইন+- 
পজিউ্রন। এই সমন্তার সমাধান কৰিবার জন্য 
0780 ₹্দ1০% প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নিউউনারির ওজন 
বাহির করিতে লাগিলেন। প্রখমট!। প্রোটনের 
মূলত্বের দিকেই প্রমাণগুলি জমা হইতে লাগিল। 
বোথে ও বেকার,১ রসেটি,২ কুরী-জোলিয়ট ৩ 
প্রমাণ করিলেন যে, যখন আলফারশ্মি বেরিলিয়াম 
(139) বা বোরোন (73) এর ডিতর বেগে 
চালান হয় তখন পূর্বোলিখিত সম্বন্ধ অনুসারে 
নিউট্রন নিষাশিত হয় এবং এই সঙ্গে গামা 
রশ্মিও পাওয়া যায়। গামা বাহির হওয়া মানে কিছু 
শক্তিক্ষয়-_-এই শক্তির অনুরূপ পদার্থ কোথা হইতে 
পাওয়া! গেল? এই সব বিষয় ও প্রচুর নিউরন 
উৎপাদন সম্বন্ধে গবেষধণ| করিতে লাগিলেন বহু 
বিজ্ঞানী, ধরা 0:৮7) 11807168008) 901109138) 
18009710704) 0109071010৬ 0181" 
10619860৭ | বহু লেখ! বা গ্রাফ টান! হইল, বন 
রূপান্তর প্রতীক লেখা হইল তাহাদের পরীক্ষার ফল 
হইতে; উদাহরণ স্বরূপ একটি নীচে দিলাম :--. 
১3০৯+১7২ - ২7১১৯+,১+7 
পরীক্ষাগারের বাহিরেও বিজ্ঞানীরা চুপ করিয়া 
ছিলেন না। তাহধারাও এই সব লইয়! অঙ্ক কাষতে 
লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
01019901091099£ ও [158886 ৮। এই সকল 
বিবেচনা করিয়া ও নিজেরা আরও পরীক্ষা 
করিয়া 01807108 ও 90101809:৯ অবশেষে 


১2০16, £,7000581 1551) 1932, 421 

২7916. 1, 10175918 1251) 1999, 168 

৩০৪৮০ 0178. 66 19 138010100) এৈ, 
1999, ?1 

৪ 775৪. 2০৭, সুর, 1993. 614, 783 

৫ 7:0০, ০২, 9০০, 0501, 1958, 7221 

৬ 28606 02) 206. 18 1984. 28? 

৭105৪ 136, 191. 1987, 991. 1 

৮ 70005, 1১০. 21015 19385 68. 

৯ 78০৮, 9০০, 0:09. 0147, 1905, 479 
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[২ বর্ষ, ২য় সং) 


স্থির করিলেন যে, নিউট্রনের ওজন প্রেটন: অপেক্ষা 
বেশী এবং উহাদের পার্থক্যও . ইলেকৃট্রনের 
ওজনের অপেক্ষ। বেশী। ১৯৩৮ স।গে 39০0৪১*ও 
নিউট্রনের এই ওজন সমর্থন করেল।, তাহা 
হইলে শুধু প্রোটন ও নিগেউ্রন মিলিয়া নিউট্রন 
তৈরী হয় না,আর নিউট্রন ও পজিউ্রন দিয়ে 
প্রোটন হইতেই পারে না। নিউট্রন আবিস্কৃত 
হওয়ায় আর একটি সমস্য! উপস্থিত হইল? পূর্বে 
বোর পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনগ্ুলিকে এক সঙ্গে 
সংযুক্ত করিয়া ঝাখিবার ভার লইয়াছিল ইলেক্ট্রন । 
এখন কেন্দ্রকে আর ইলেকট্রনের কোন স্থান নাই, 
কেবল প্রোটন ও নিউট্রন। (অতএব বল হইল যে, 
নিউট্রন ও প্রোটনের,.মধ্যে এমন একটা আকধণী 
শক্তি আছে যাহ! প্রোটন গুলিকে পৃথক হইতে দেয় 
না, অর্থাৎ নিউট্রনকে একট! খুব যোজন শব্তিযুক্ত 
মূল বা আদি পদার্থ বলিয়৷ গণ্য করা হইল। ইহার 
সবটা বৈদ্যুতিক কারণ হইতে উৎপন্ন নাও হইতে 
পারে। এক্ষণে পরমাণুকেন্দ্রক সম্বন্ধে বোরের মত 
আর চলিল না। কেন্দ্রকে নিউট্রন, প্রোটন, পরজি- 
ট্রন, নিগেউউন সবই থাকা! সম্ভব, আবার শুধু নিউইউন 
ও প্রোটনও থাকিতে পারে। এই সকল আবি- 
বারের পর আর বলা চলে না যে, কেন্ত্রকে আছে 
( পারমাণবিক ওজন-_পারমাণবিক সংখ্যা) সংখ্যার 
ইলেকুট্রন,বরং বল! উচিত যে, এই-সংখ্যাটি নিউটনের 
সংখ্যা--প্রোটনের সংখ্যা । কেন্দ্রক হইতে কখন কখন 
বিটারশ্বি অর্থাৎ নিগেউ্ন ও কখন কখন পঞ্জিউন 
নিষ্ষাশিত হইতে দেখা গিয়াছে; সে সম্পর্কে বলা 
হইল যে, একটি নিগেট্টন যখন বাহির হয়, একটি 
নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়। আবার যখন পজি- 
টন বাহির হয় একটি প্রোটন নিউট্রনে পরিণত 
হয়। কেন্দ্রীয় ভর বা যোজন শক্তি যেটুকু ব্দলাইল 
তাহা হইতে গামা বা অন্য বিকিরণের শক্তি 
যোগাইয়া গেল। আমাদের জানা ছিল ছুইটি 
তত্ব, 621801019০1 90718977801000 0110888 ও 
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ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 1 
[577001019 ০4 00083786102. ০1 90628 
অর্থাৎ জগতের সমগ্র জড়মান নিত্য, তাহাঁর 
কম বেশী হইবার উপায় নাই এবং সেই ভাবে 
জগতের সমগ্র শক্তিও নিত্য | এবং 
ও 909:৫যকে একেবারে বিভিন্ন ভাবা হইত। 
এখন স্পই দেখা যাইতেছে যে, 22888 হইতে 
90916 হইতে পারে ও 97010 হইতে 13895 
হইতে পারে এবং যে কোনরূপ শক্তি বিকিবক 
শক্তি (28019069068) হইয়। যাইতে পারে। 
ইতিপূর্বেই, ডেভিসন, জারমার,১ টম্সন্২ প্রভৃতি 
বিজ্ঞানীর। কেলাসের ভিতর দিয়া ইলেক্ট্রন প্রবাহ 
চালাইয়া ব্যবত'ন (01180810920) পাইয়াছিলেন । 
ব্যাবতন তরঙজের মধ্যেই সম্ভব। ছুই পদার্থের 
মধ্যে সস্তব হম না; দুইটি তরঙ্গ মিলিত হইয় 
পরম্পরুকে বিনষ্ট করিতে পারে; কিন্তু দুইটি পদার্থ 
মিলিত হইয়! নিদেদের নষ্ট কবিতে পারে না, 
ইহা আমাদের বহুদিনের সঞ্চিত জ্ঞান ছিল। 
এই ভাবে ইলেক্ট্রনের তর্-দৈর্ঘ্য ও কম্পনসংধ্য। 
নিকপিত হইয়! গেল। সেই সময়ই প্রমাণ হইয়া 
ছিল যে, পদার্থকণ! তবঙ্গব২ আচপণ কবিতে 
পারে ও তরঙ্গও পদার্থবং আচরণ করিতে পারে। 
এই করিয়া 8৩ 01801788109 নামে এক 
শান গড়িয়া উঠিপ এবং উহা প্র্যাঙ্কের কৌয়।- 
ন্টাম্‌ বাদকে সাবালক করিয়া তুলিল। এখশ 
আমাদের বুঝিতে হইতেছে যে, 10660 ও 
একই দিনিসের বিভিন্ন ভর্পীমাত্র। 
অতএব 12117011019 ০01 00050৮50101) 0111) 8,98 
এব ধারণা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ২য় 
তত্বটর ভিতরেই 10588 এব ধারণা বহিয়া 
গেল। কেবগ আইনষ্টাইন্‌ 11088 ও 81561694 মধ্যে 
একটি সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিলেন, যথা) » 20০২ 
যেখানে ৮)" 9200105 বা শক্তি, 20. 1)1888 বা 
জড়মান ও ০.*আলোক তরঙ্গের বেগ। তড়িৎ 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১১৫ 


আধানের জাড্য বা ইনাগলিযা অতএব ভরও 
আছে, পদার্থ চলিলে তাহার ভর বাড়িয়া বাইবে। 
সূর্ধদেব আমাদের শক্তিদান করিতে করিতে ক্ষীণ 
হইয়া যাইতেছেন। 

পজিট্রন আবিষ্কীর করিবার জন্য ১৯৩৩ থুৃষ্টাবে 
নৌবেল প্রাইজ পাইবার পরই &797807 আর 
একটি জিনিস আবিষ্কার করিলেন; ব্যোমরশ্মির 
সঙ্গে ইলেকট্রনের মত একটি সম্পূর্ণ নৃতন জিনিস 
তিনি লক্ষ্য করিলেন১_-ইহার পরমাণু ভেদ করিবার 
ক্ষমতা খুব বেশী। এই আবিষ্কারের পর হইতে 
ইহার ওজন বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল! 
দেখা গেল যে, উহা ইলেক্ট্রন অপেক্ষা ২০০।২৫০ গুণ 
ভারী ও প্রোটন অপেক্ষা খুবই হালকা ; এজন্য 
41010978010 উহার নাম দিলেন 109806:9]0, যাহার 
ব্যুংপত্তিগত অর্থ মধ্যবতা কণা। এই নাম লইয়! 
অনেক ব্তিগু! হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯৩৭ থৃষ্ঠান্ে 
জগতের বড় বড় বিজ্ঞানীদের এক বৈঠকে উহার 
অনেক দাম প্রপ্তাবিত হইল, যথ1--2)98062010 
1))68010) 7068060122, 108,:56010) 01000) 09855 
ভোট পাইল সর্বাপেক্ষ। বেশী, প্রথম 
দুইটি । আমেরিকা, জাপান ও ইংলত 10880602 
পাম ব্যবহার হয়, অন্যান্য দেশে 10898062010, 
1108010) 10099096070 ও 1190৮) 91906:000, এই 
চাখিটি নামই চলিতেছে । এই আবিষ্কীরে বিজ্ঞানী- 
দের মস্টি্ষ একটু গুল|ইয়া গিয়াছিল, মৃণ বা “আদি 
কারণ” সম্বনে। ইহাঁও দেখ। গেল বে, মেসোউন 
হইতে ইলেশ্ইনও পাওয়া ধস । এ বিষয়ে ]20191২ 
ও পরে [581)185 এর মৌলিক গবেষণার পণ 
প্রবন্ধ পাঠকদের মন আক করিবে। 

যাঁহ। যাহা বলা হইল, তাহ। হইতে বুঝ! যাঁয় 
ষে, সন পরমাণুর ওজন হাইড্রোন্েন পরমাণুর 


9169061010 । 
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ওজনের গুণিতক হওয়া উচিত। 496070১, 
10820208697, 11856690015) 73810:89,$ 
৮০119:৫« প্রভৃতি এক অভিনব উপায়ে সব 
পরমাণুর ওজন প্রত্যয়জনক ভাবে বাহির করিলেন। 
দবখ! গেল কোন পরমাণুর ওজনই হাইড্রোজেনের 
ঠিক গুণিতক নয় । 48607 বলিলেন যে, এক সঙ্গে 
গাদিয়। যাওয়াতে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির 
স্থিতিক শক্তি অর্থাৎ পোটেনশ্তাল এনাঞ্জি কমিয়া 
গিগ্ধাছে, কাজেই ভরও (00888) কম দেখা যায়। 
পদার্থের যে রূপান্তরের কথ! পূর্বে বঙিয়াছি 
তাহাতেও তাহা হইলে শক্তিক্ষযম় সম্ভব, কারণ 
রূপান্তর মানে হাইড্রোজেন কম বেশী হইয়া যাওয়া 
এবং নেই প্রক্রিয়াতে ভরও ব্দলাইয়া যাইবে; এই 
শক্তি বাহিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য। ইউব্ে- 
নিগ্নাম্‌ বা থোরিয়াম্‌ এর মত অনটল পদার্থের অটল 
পদার্থে পরিণত হওয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক এবং এই 
প্রক্রিয়াতেও শক্তি বিকিরণ হয় কিন্তু কোন অটল 
পদার্থের রূপান্তর জোর করিয়া করিলে হাইড্রোজেন 
গাদিয়! গিয়। যে শক্তি উৎপন্ন কৰিবে তাহ| ইউরে- 
নিয়াম বিকিরণের শক্তি অপেক্গা অনেক বেশী। 
অর্থাৎ সংঙ্লেষণ যে শক্তি দিবে, তাহার তুলনায় 
বিশ্লেষণকারণ শক্তি খুব কম। বেধানে দেখ! যায় 
পরমাণুর প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন এর ওক্জন 
যোগ দিলে পরম।ণুর ওজন অপেক্ষা বেশী হয় 
সেখানে বলিতে হইবে যে, পরমাণু তৈরী হইবার 
সময় কিছু 12)858 কমিয়া গিয়াছে , অতএব তাহার 
উপযুক্ত শক্তি যুক্ত হইয়। যাইবে । উহাই কেন্দ্রকে 
যোঙ্ন শক্তির সমান। ইহ।ও প্রমাণ হইয়াছে ষে, 
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হিলিয়ামের যোজন শক্তি খুব বেশী, অতএব উহা বেশ 
অটল বা স্থির; ইহাই আল্রফা কণা এবং ইহাই 
বহু পদার্থ হইতে আলফা! রশ্রিবূপে বিকিরিত হয়। 
জগতে ষত হিলিয়াম পাওয়া যায় তত আর 
কোন পদার্থ পাওয়া ষায় না। জগতে পদার্থ সব 
বোধ হয় অপেক্ষারুৃত স্থায়ী অবস্থাতেই পরিণত 
হইতে চায়। 73০%19, মাপ করিয়া বলিয়াছেন 
ষে, ব্যোমে হাইড্রোজেন সর্বাপেক্ষা বেশী, তাহার 
দশ ভাগের এক ভাগ হিলিয়াম ও অন্যান্য সব খুব 
কম। এখন আমাদের সমস্যা হইল স্ুর্ধাদি তারকারা 
যে শক্তি বিকিরণ কবে সে সবের কারণ কি পদার্থের 
রূপান্তর 9 98708 ও )001106020১ বহুদ্দিন 
পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, উহার কারণ 1008669ঃ 
এর 9709165তে পরিণতি ; আইনৃষ্টাইনের মতানুসারে 
(00.৮0000২ )1 11111105810 ও 091009102 প্রমাণ 
করিয়াছিলেন যে, ব্যোমরশ্মি স্যাদি তারকা হইতে 
আসে না, পৃথিবী হইতেও উৎপন্ন হয় না; এই 
কারণে ও অন্য কারণে ইহাও প্রমাণ হইল যে, উহ 
ব্যেমে হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ামাদি পরমাণু 
প্রস্তত হইবার সময় উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত 
পদার্থ শক্তিতে পরিণত হয় না, পদার্থ রূপান্তরিত 
হইবার কালে তাহার খানিকট। শক্তিতে পরিণত 
হয়। 
এখন দেখা যায় যে, তেজ্ছিয় পদার্থের স্বাভ।- 
বিক ভাঙ্গন হইতে যে শক্তি পাওয়া যায় তাহা এত 
কম যে, তাপ বা বৈছুতিক শক্তির সহিত প্রতি. 
যোগিতা করিতে একেবারেই সক্ষম নয়) তবুও 
এই শক্তি কার্ধে লাগাইবার চেষ্ট| আজ ৪০৪২ 
বৎসর পূর্বে হইয়াছিল এবং 'রেডিয়াম ঘড়ি প্রস্তত 
হইয়াছিল। বিজ্ঞানীর] অঙ্ক কবিয়া! দেখাইয়াছিলেন 
যে, এক বাটা জল সমুদ্র হইতে লইয়! তাহার সমস্ত 
হাইড্রোজজনকে হিলিয়ামে পরিণত করিতে 
পারিলে যে শক্তি মুক্ত হুইবে তাহাতে খুব বড় 
১. মহ০25 হত (1904), 101, 8075 
2015 (191), 449 


বি 


ফেব্রুয়ারী। ২৯৬৯]. 


একটা জাহাজকে ইংল্যাণ্ড হইতে আমেরিকাতে 
পাঠান যাইতে পারে। বিস্ত এই কার্ষের জন্য 
যতটা চাপ ও তাপ প্রয়োজন তাহ! বিশ্বনিয়ন্তা 
দিয়াছেন শুধু তারকাদের, আমাদের হাতে তাহার 
অতি আত অল্লাংশও নাই । কাজেই ইউবেনিয়ম্‌ 
পরমাণুর ভাঙ্গনের মাত্র। বাড়াইবার চেষ্টা আর্ভ 
হইল প্রায় দশ বংসর পূর্বে নিউট্রনের সাহায্যে । 
নিউট্টনের কোন আধান নাই অতএব উঠার 
ধারা কোন পরমাণুব ভিতর অথাৎ পরমাণুর পর! 
অপর| আধানযুক্ত কণার মধ্য দিয়া চালাইলে 
নিধিবাদে চলিয়া যাইবে। বৈছ্যতিক আকর্ষণ বা 
বিকর্ধণের বালাই থাকিবে না, অথচ পরমাণুর 
ভাঙ্গন খুব বাড়িয়া যাইবে এবং এই ভাঙ্গন হেতু 
রূপান্তর ঘটিবেও খুব এবং অনেক শক্তি মুক্ত হইয়া 
যাইবে । এযাবৎ পরমাণু ভাঙ্গার চেষ্টা! যত বিজ্ঞানীরা 
করিয়াছেন বাঁদারফোর্ড তাহাদের অগ্রণী এবং 
তিশিই প্রথম দেখান যে, অ-তেজদ্িঘম পদার্থ 
হইতেও বিকি€ণ করা! যায় অবশ্য সাময়িক ভাবে, 
তেজক্ষিঘ্র পদাথে মত ধারাবাহিক ভাবে নয়; 
তিনিই প্রথম নাইট্রোজেন পরমাণুকে দিনা 
বিভক্ত করেন। এখন তাহার তিরোবধনের পর 
উক্তরূপে নিউট্রন ধার! চালাইয়া ইউরেনিয়াম 
ও থোবিয়াম পরমাণুর ভাঙ্গন পরীক্ষা সম্পর্কে 
প্রথমেই মনে পড়ে জামণানীর 0৮0 71)0১ ও 17. 
98581090২এর নাম। জামাণী ত্যাগী 701. 
1199 0196091২ ও 0. 7, 100২ ১৪৩৯ 
খৃষ্টাকবে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে দ্বিব| বিভক্ত 
করিলেন নিউট্রন চাঁগাইয়া এবং অন্তনিহিত সমস্ত 
শক্তি বাহিরে আনিতে সক্ষম হইলেন। ইহাঁকে 
“171801800 ঘ'1581010” বল। হইল। এই বিশ্ফোগণ্র 
ফলে ইউরেনিয়াম হইতে পাওয়া গেল দুইটি অটল 
পরমাণু, বেরিযাম্‌ (পরমাণু সংখ্যা ৫৬) ও ব্রীপটন্‌ 


জপ পোপ: আল পপ পস্প পল শী পপ শী পে 





পপ, লাশ শশী পেশ 


১ 80 7185918 0৮418, ( 900 6, 
1959 ) 
২ 2২96816 (701) 11, 18, 1989 ) 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১১৭ 


(পঃ সঃ ৬৬)) এ ছুইটির পঃ সং যৌগ করিলে হয় 
৯২ অর্থাৎ ইউরেনিমামের পঃ সং। মন্দ গতি 
নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম বিস্ফোরণ করিতে 
গেলে ২৩৫ পরমাণু ওজনের ইউরেনিয়াম আইসো- 
টোপঙ ব্যবহার স্থবিধা্দনক। কিন্ত সর্বাপেক্ষা 
ভারী বেরিয়াম আইসোটোপ ও ক্রীপ টন আইো- 
টোপের পরমাণু ওজন ১৩৮ ও ৮৬, উভয়ে মিলিয়া 
হয় ২২৪, ইহা ২৩৫এর অনেক কম। অতএব 
বেরিয়াম্‌ ও ক্রীপটন্‌ ছাড়া কিছু নিউট্রনও 
বহিষ্বত্ত হইয়াছে । এই বহিষ্কত নিউট্রন পার্খবর্তী 
ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেদ করিয়া বিভক্ত করিবে ও 
আরও নিউট্রন মুক্ত হইবে- এই ভাবে নিউট্রনের 
সংখ্যা আপন! আপনি বাড়িয়া যাইবে ও £183102 
এর কার্ধ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলিবে । এই ব্যাপারটিকে 
“(10910 :99০6800” ব্লে। বোর ১৯৩৪ খুষ্টাবে 
অর্থাৎ গত মহামুদ্ধের ঠিক পূর্বে উক্ত আবিষ্কারটির 
কথা ফামি প্রভৃতি আমেধিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের 
বলেন। আমেরিকার বহু পরীক্ষাগাবে এই ভাবে 
শক্তি বৃদ্ধি বা ৃষ্টির চেষ্টা হইতে লাগিল" । এক 
ব্সরের ভিতর প্রায় ২০০ প্রব্ধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পত্রক|ম গ্রকাশিত হইল । 

মুক্ত নিউট্রনের সংখ্য। যত বাঁড়িবে ততই উহা 


ইউরেনিয়াম ২০৫ পরমাণুকে বিভক্ত কবিয়া মুক্ত শক্তি 


বাড়াইয়া দিবে। প্রমাণ হইল যে, অতি কম সময়েই 
এই শক্তি অসন্তব রকমের শব্তিযুক্ত একটা বিস্ফোরণ 
স্থট্টি করিতে পারে। অবশ্ঠ মনে রাখিতে হইবে 
যে, ২৩৫ ৭: ওজনের ইউরেনিয়াম পৃথক কর! 


৩ আানার প্রথম প্রবন্ধে বপিয়াছি বে, পরমাণুর 
গুণাবলী নিভগ করে পঃ সঃর উপর, পঃ ও” র 
উপর নয়; পঃ সঃ অথাৎ কেন্দ্রকের আধান 
বজায় রাখিয়। ব্নাপান্তর করিতে পারিলে, ভিন্ন ভিন্ন 
পঃ ওজনের-অথঢ একপকম-গুণযুক্ত পরমাণুর হি 
সম্ভব-_ এইরূপ পরমাণুদের প্রথম বা আসল পরমাণুর 
আইসোটোপ বলে। 

৪ 1১118 1:95. 1791). 18, 1939 ; & 09201). 
89৪9 26700088 080) 90, 1999 : 


১১৮ 


বিশেষ বাযযসাপেক্ষ। এই হইল এক্রকমের 
"ইউরেনিয়াম এটম্বোম |” এস্থলে 01. ২৩৮ কে 
ঢ0:.২৩ৎ করা হইল । আবার পরমাণু-ওজন 
বাড়াইয়া আর একরকম “এটম-বোম'এব স্থষ্ট 
করা! যায়। ২৩৮ পঃ ওঃ 'র ইউরেনিয়াম পরমাণু দ্রুত 
নিউউনের দ্বারা বিচলিত হইলে উহার কিছু গ্রাস 
করিয়া ২৩৯ ওজনের পরমাণুতে পরিণত হইতে 
পারে। ইহা হইতে বিটারশ্শি নির্গত হয় এবং 
পরমাণু সংখা ঈ্াডায় ৯৩$ ইহার নাম দেওয়া 
হইল নেপচুনিয়াম। ইহা হইতেও বিটারশি নির্গত 
হয়, নির্গত হইলে পঃ সঃ াভায় ৯৪, পঃ ওঃ ২৩৯ | 
এই বন্তটায় নাম দেওয়া হইল প্লুটোনিয়াম। ইহা 
যদিও শ্তদ্ধ অবস্থার পৃথক করা বড় শ্রমসাধ্য ও 
ব্য়সাধ্য তথাপি ফিসনের উপযোগী অর্থাৎ ইউ- 
রেনিয়াম ২৩৫ এর মত নিউট্টনের ঘারা বিচলিজ্ঞও 
বিভক্ত হইয়া ইহা প্প্রুটোনিয়াম বোম” প্রস্তত 
করিতে পাঁরে। ইহাই দ্বিতীম্নবূপ বোম। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, এই জাতীয় শক্তি স্ষ্টির জন্য 
প্রচুর নিউব্রন প্রয়োজন। ১৯৩২ খুষ্টাব্যে লরেন্স 
সাইক্রো রন, নামক এক যন্ত্র প্রস্তত করেন, তাহা 
হইতে অতিমাত্রায় শক্তিধার1 নির্গত হয়। ইহার 
সাহায্যে জ্রত-প্রোটন করিম] উহা বেরিলিয়াম 
এর ভিতর চালাইলে প্রচুর নিউট্রন পাওয়া যায়। 
বিটাট্রন নামক যন্বদ্বার| বিপুল শক্তিযুক্ত ইপেক্ট্রন 
প্রবাহ প্রস্তুত কব! যায় এবং উহ] ফিসন্‌ প্রপ্তত কাযে 
লাগান হইতেছে! সম্প্রতি ব্রিটেনে সিন্ক্রোর্রন 
নামে এক যন্ত্রের সাহায্যে অতিমাত্রায় ফিসন্‌ প্রস্তত 
হইতেছে; ইহাতে পরমাণুগুলি ছুই ভাগে না হইয়া 
ৰহু ভাগে বিভক্ত হইতেছে । গত ২৭শে ডিসেম্বরের 
খবর যে, ব্রিটেন ও মাৰিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যোমরশ্শি 
উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া আঙিল। 
আনে?ষ্ট পোলার্ড বলেন যে, ইহার দ্বার| পরমাণুব 
ঈঠনরহস্ত আরও স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়া উঠিবে 
এবং অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। 


পদার্থের গঠন রহণ্য গু পায়হীণাধিক শক্তি 


[ ২ম, ২ সংখ 

তাই ফিলন্‌ প্রস্তুতের বাপারে ছুইটি" বিষ ল্য 
করা গের ষে, শ্বাভাবিক তেজক্ষিয়াতে থে পরি 
শক্তি মুক্ত হয় তাহার বহুগুণ বেশী মুক্ত হয় ফিসন্‌ 
প্রস্তুত প্রণানীতে !এবং এই প্রণানীটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 
কার্ধটকে বাড়াইয়৷ যায়। 

এই পারমাণবিক শক্তি মানবদেহে অদ্ভুতরূপ 
প্রভীব বিস্তার করে। দেখা গিয়াছে যাহারা ইহা 
লইয়া! গবেষণাকার্ধে লিপ্ত ছিলেন তাহাদের ভিতর 
কাহারও কাহারও পুরুধত্বহানি হইয়াছে। এই 
বোমাবিধ্ন্ত হিরোশিমা! ও নাগাসাকিতে যে সব 
লোক বাচিয়া আছে, তাহার! নাকি অদ্ভুতভাবে 
পৰিবন্তিত হইয়া গিয়াছে । এ শক্তির প্রভাবে মানব 
জাতির আরতি ও প্রকৃতি ব্দলাইয়া যাইতে পারে, 
আবার ইহাও অন্গমিত হইতেছে যে, ওই শক্তি শ্রম- 
শিল্প ও কৃষিশিল্পের প্রভূত উন্নতিও করিতে পারে। 
উহার দ্বারা চিকিৎলাপ্রণালীও খুব উন্নত হইতে 
পারে। যদিও হিরোশিম। ও নাগাসাকির কথা মনে 
হইলে উক্তরূপ শক্তিসংগ্রহ বড ভয়াবহ বলিয়া! খনে 
হয় তথাপি এই শক্তি মানবসভ্যতার এক নৃতন 
যুগের অবতারণা করিতে যাইতেছে । হিসাব 
করিয়া বিজ্ঞানীরা দেখাইয়াছেন যে, কয়ল। ও তৈল, 
যাহ এুগের প্রণাঁন শক্কি-উৎস তাহ। শীপ্রই নাকি 


ফুরাইয়া াইরে এবং সেজন্য সবাই বড় চিন্তিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এখন দেখ। যায় যে, ১ গ্র্যাম ইউরে- 
নিয়াম বিস্ফোরণ যে শক্তি দিবে তাহা বহু মণ কয়লা 
পোড়াইয়াও পাওয়। যাইবে না। অতএব হিরো- 
শিমার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না করিয়। এই প্রত্ৃত 
শক্তি দ্বারা বিজ্ঞানীর! | মানবসভ্যতার মোড় 
ঘুরাইয়৷ জগৎকে তাক্‌ লাগাইয়! দিতে পারেন এবং 
ইচ্ছা করিলে এই তথ্য দ্বারা জগতের আদিকারণ 
আবিষ্কার করিয়া পূর্ণ ব্ররজ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন। | 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





সে... টেলর 





পনীরও কৌতহল 


আন বিজ্ঞানের খণর জানবার আনো 
তোমাদের কৌতুহল জাগত হেক। 
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কার দেখ . 
বাচের গায়ে বসা আকবার গহন ব্যবস্থা : 


কাচ জিনিষটা! এমমই শক্ত যে, হীরার কলধ ব! নুরূপ কোন' কারী পদার্থ ছাড় 
তাতে আঁচড় কাটাই যায় মা অথচ 
ফলফুল, লতাপাত৷ প্রভৃতি বিচিত্র 
রকমের নক্সাঁআঁকা কীচি তোমরা 
হামেশাই দেখে থাক। দেখলে মনে 
হয়, কাগজের উপর বম অথব! তুলি 
দিয়ে যেমন সহঞ্জে আকা যায়, কীচের 
গায়েও যেন তেমমি সহঞ্জেই ওগুলো 
আঁক হয়েছে। ইচ্ছে করলে তোমরাও 
অতি সহজে কীচের উপ্ৃুয় ওইরকমের 
নক্দ! ঝ। যাকিছু আবর্তে পান্ু। 
একখান! প্লেটগ্লাস বা জাগির গায়ে 
তোমার নামট। স্থায়ীভাবে লিখতে 
চাও--কফেমন করে তা করা যায়? 
প্রথমে কিছু হাইড্োফলোরিক অআ্যাসিড 
যোগাড় করতে হবে। কীচের যে 
জাঁয়গাটাতে লিখবে, খানিকট। মোম 
বা প্যারাফিন গলিয়ে পাতলা করে 
সেখানটায় লাগিয়ে দ্দাও। মোটা 
ঠা হয়ে জমে গেলে সরুমুখ একটা 
লোহার শল। দিয়ে বেশ চেপে €েপে 





১নং ্ 





১২০ কাচের গায়ে নকৃসা আকবার সহজ ব্যবস্থা) [২য় বধ, ২য় সংখ্যা 


তোমার নামট। পিখে ফেল।. এবার ওই বেখাটার উপর £এক কৌটা হাইফোরোরিক 
আাস্িড ঢেলে দাও। বিশেষ নয় রাখবে যেম আযাদিড গড়িয়ে মৌদধের বাইরে কীঁচের 
গায়ে কোথাও না লাগে। খাগি কীচের উপর যেখানেই আযসিড লাগবে সেখানটাই খারাপ 
হয়ে যাবে। পাঁচ, সাত মিমিট পরে সবসমেত মোমটাকে সাবধানে তুলে ফেলে কাচথানাকে 
বেশ করে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই দেখবে, কাচের গায়ে তোমার লেখাট। বেশ গভীরগাবে 
হব ফুটে উঠেছে। . 
কিন্তু কাচের গায়ে ফুলকঙ, লতাপাত। বা অন্ত কিছু নক্না! অথবা ছবি তুলতে হলে 
এভাবে সুবিধা হবে না। তার জন্তে খুব সহ্জ একটা উপায় বলে দিচ্ছি। চেষ্টা করে 
দেখো, অনায়াসেই করতে পারবে। 
ধর, ৪১৪” ইবি একখান! কীচের গায়ে নক্ম। তুলতে হবে। এজন্যে দশ কি বারো! 
ইঞ্চিং লক্ঘা, ৪১৫8 ইপ্থি, চওড়। চুরুংটর বাক্সের মত হাঁক্কা একট। কাঠের বাক যোগাড় কর৷ 
দরকার | লম্বা বাকটার নীচের দিকটা! থাকবে 
থোল। অর্থাৎ নীচের দিকে কাঠ থাকবে না। আর 
সব দিকের পাতল1 কাঠ$গুলে। থাকবে আলগভাবে 
বদলানো । পাতল। কাঠগুলোকে বাকের মত 
সাজিয়ে রবারের ফিতা দিয়ে আটকে দিলেই 
চঙগবে। যদি দশ ইঞ্চি কি বারো ইঞ্চি লম্বা 
কাচের গায়ে নক্ম। তুলতে চাও তবে বাঝসটা ১মং 
ছবির মতও করতে পার। ১নং ছবির মত বাঝে 
ক ডাল! থানার পরিবতে কাচ বসাতে পার। 
ইচ্ছামত খ অথব! গ ভালার স্থানেও কাচ বসানো 
যেতে পারে। তারপর রবারের গোল ফিত। দিয়ে 
উপরে, নীচে অথব। পাশাপাশি বেধে দিলেই 
চারদিক বন্ধ একট! বাক্স হয়ে যাবে। মোটরের 
অব্যবহ্থার্য টিউব থেকে কিতান় মত চওড়া করে 
কয়েকটা ফাণি কেটে নিলেই বাধবার কাজ চলবে। 
আর চাই খানিকট। এমারি পাউডার এবং সর্ধের 
তর দানার মত বা তার চেয়ে কিছু বড় কতকগুলো 
৪নং “ সীসার গুলি বা ছর্রা। এমানি পাউডার থুব 
সন্ত! দরে ফটোগ্রাকীর সরঞ্জাম বা পালিসেনর 
দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে।' তবে এমারি 


পাউভীর ন। পেলে কীচের মিহি গুঁড়ো বা ভাল বালি হলেও কাজ চলতে পারে। লোহার 
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হাতার খানিকট! সীস] গলিয়ে তরল থাকতে থাকতে একট! সরু তারের ছাকনির উপর 
ঢেলে দিবে। ছাঁকনীর নীচে থাকবে এর্ক গাধলা জল। সর্ষের দীমার মত ছোট ছোট 
সীসার ছর্র! গামলার তলায় পড়বে। 

কাচের গায়ে যেরকমের নক্স। তুলতে চাও পোষ্টকার্ডের মত পুরু কাগজে ধারালে 
ছুরি দিয়ে দেরকদের নক্সা কেটে নাও । ছুরি দিয়ে কেটে তুলে ফেললে নক্সার জায়গা" 
গুলে! হবে ফাক1। এবার কাচখানাকে পরিফার করে তার গায়ে নক্সার কাগন্খারন৷ বেশ 
করে আঠ। দিয়ে জুড়ে দাও। কাগজের কোন একটু অংশ যেন আঙগ! হয়ে বা উঠে না 
থাকে। ৪নং চিত্র দেখ। প্রায় পোয়াখানেকের মত সীসার ছর্রা ও এমারি পাউড়ার একত্রে 
মিশিয়ে খোল! মুখে বাকসটার মধ্যে ঢেলে দাও । নক্সা-আকা কাগজের দিকটা ভিতরের 
দিকে রেখে কাচখানাকে বাক্সের খোগ। মুখে বসাও। এবার রবারের ফিতা পরিয়ে দিলেই 
কীচখান। বাক্সের গায়ে শক্তভাবে এটে থাকবে। বাকঝসটাকে ২নং চিত্রের মত করে 
উপরে নীচে কিছুক্ষণ বেশ করে ঝাকুনি দিতে থাক। কিছুক্ষণ এরূপ করবার পর দেখবে 
কাগজের নক্সার ফাঁকে ফাঁকে কীচের বিভিন্ন জায়গাগুলো বেশ ঘোলাটে দেখ! যাচ্ছে। 
আরও কিছুক্ষণ ঝণাকৃনির পর ঝাপস। জায়গাগুলো আরও সাদা এবং অশ্বচ্ছ হয়ে উঠবে। 
তখন কাচখানাকে খুলে বেশ করে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই দেখবে, কেমন সুন্দর নক্স! 
ফুটে উঠেছে। 

কাচের প্লাস, বৌতল বা অন্য কোন গোলাকার জিনিসের গায়ে নক্না তুলতে হুলে 
বাক্সটার খোলাদিকটাকে কেটে অধ'গোলাকার করে নিতে হুবে, “যন গোলাকার ্রিনিসটার 
খানিকট। অংশ বেশ এ'টে বসে যায়--একটুও ফাঁক না থাকে। তারপর রবারের কিতা 
দিয়ে সেটাকে বাকের সঙ্গে এটে দাও । ৩নং ছবিটাকে দেখলেই বুঝতে পারবে । কেবল 
কীচ নয়, এ অবস্থায় যে কোন ধাতুর পাত, ঘটি, বাটা, গ্লাসের উপরেও নক্সা আকা 
ধেতে পারে। গ. চ. ভ. 


(ঢাখের ভুল 


অনেকের ধারণা, আমর চোখের সামনে য। দেখি তা সবই ঠিক) অর্থাৎ কোন কিছুর 
আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি চোখের সামনে বার বার ভাল করে দেখবার পর শ্বভাবতঃ-ই মনে 
হবে-_প্রত্যক্ষ যা কিছু দেখ। যাচ্ছে তাতে কোন ভূঙ্ল নেই। কিন্তু আমাদের চোখ অঙ্কুত 
রকমের ভূল করে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে য। ঠিক নয়, বার বার দেখা সত্তেও, অনেক ক্ষেত্র 
তা-ই ঠিক বলে প্রতীয়মান হুয়। এখানে কয়েকটা! নমুন। দিচ্ছি | এথেকেই তোমর| বুঝতে 


পারবে--আমাদের চোখ কতট। ভুল করে। 
৮ 


১২২ চোখের ভুল নি [বধ ব্য সংখ্যা: 


১নং চিত্র দেখ। কম্পাসের সাহায্য একখানা কাগজকে গোল করে কেটে নাও। 
গোলাকার কাগজখানার ধার থেকে কিছুটা চওড়। করে বৃত্থের চাপের মত খানিকটা অংশ. 
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১নং চিত্র 

ফেটে বার কর। ধনুকের মত বীকানো। এই কাগজের টুকরাটাকে সমান ছু'খণ্ডে ভাগ করে 
নাও। টেবিলের উপর ছবির মত করে কাগজের টুকরা দুটাকে বসাও। এবার ষাকে 
গিজ্ঞাসা কর-_-কাগজের টুকর! ছুটার মধ্যে কোনটা বড় ?--সে-ই বলবে-_-২নং টুকরাটাই 
বড়। আচ্ছা, এবার ২নং টুকরাটাকে উপরে বসিয়ে দাও । দেখবে, তাতে আবার ১নং টুকর। 
টাকে বড় দ্বেখাচ্ছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে ছুটাই সমান, একটার উপর অপরটা ফেলে 
দেখলেই বোঝা যাবে। মাঝের ফাক কণমণে ছুট! টুকরাঁকে যদি গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে বসাও 
তবে এই ছোট-বড়র পার্থক্য আরও পরিক্ষারভাবে দেখা যাবে। 


৬ 
তা 
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২নং চিত্রে-একট! সরল রেখার উপর লম্বভাবে আর একট সরল রেখ! টানা হয়েছে। 
কেবল শয়ান-রেখাট। মোটা, আর লম্বরেখাট| সর । এর ফলে মনে হচ্ছে লন্ব-রেখাটা বড় 
আর শয়ান-রেখাটা ছোট। কিন্তু আসপ ব্যাপার তাদ্য়। ওট। আমাদের চোখের ভুল । 
মেপে দেখ, ছুট! রেখাই দৈধ্যে সমান । 

৩মং চিত্রে পাশাপাশি ছুট! সরল রেখ! টান! হয়েছে। বা-দিকের রেখাটার উপর ও 
নীচের ছু'প্রীন্তে সোজাভাবে তীর-চিহ্ছের মত ছোট লাইন টানা। ডান দিকের রেখাটার 
উপর ও নীচের হুপ্রান্তে উপ্টাভাবে তীর-চিহ্ন আকা! হয়েছে। এর কলে ডান দিকের 
রেখাটাকে বাঁদিকের রেখাটার চেয়ে বড় দেখাচ্ছে। আগলে কিন্ত ব্যাপারটা তা লয়। 
'দেপে দেখ, ছুট! রেখাই সদান। 


ফেব্রুয়ারী ১৪৯ ] জান ও বিজ্ঞান ১২৩ 


কোন কোন ক্ষেত্রে চোখের ভুলে এঞ্জিমিয়ারিং ড্ইং-এর অংশবিশেষে এরকমের 
অসঙ্গতি দেখতে পাওয়। যায়। ৪নং চিগ্র দেখলেই ব্যাপারটা যো! যাবে । এই চিত্রের 





৪নং চিত্র 


শয়ানভ।বে অবস্থিত লম্বা, মোট লাইন দুট। প্রকৃত প্রস্তাবে সমান্তরাল। চোখের ভুলে 
মনে হয়, লাইন ছুট! মোটেই সমান্তরাল নয়। 


৫ন* ও ৬ন* চিত্র 


২ 


উপরের ৫নং চিত্রে সমান্তরাল লাইন দুটার দুদিকে ছোট ছোট কতকগুলে! টের্ছ। লাইন 
টান। হয়েছে। নীচের ৬নং চিত্রে সমান্তরাল লাইন দুটার গায়ে বিপরীত দিকে টের্ছ। লাইন 
দেওয়ার ফলে উভয়-ক্ষেব্রেই লাইনগুলোকে সমান্তরাল মনে হচ্ছে না। ৫ নম্বরের লাইন 
দুটা ভিতরের দিকে এ-ং ৬ নম্বরের লাইন দুটা বাইরের দিকে বেঁকে আছে বলে মনেহ্য়। 
অথচ পাঁশ থেকে লম্বালন্ি ভ'বে দেখলে অথবা আধবোজ। চোখে দেখলে লাইনগুলোকে 
দমান্তরালই দেখা যাবে। 





, ইইইইইইইইইইইইই ইইউ 
গ্গগিিগিগিিনিনিিিিিিিিগিটি 





৭নং চিত্ত 


৭ নং চিত্রের মোটা, লম্ব। লাইনগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে সমান্তরাল। কিন্তু লম্বা লাইন- 
গুলোর গায়ে--পরস্পর বিপরীতমুখী -কতকগুলে। টের্ছ। লাইন থাকায় ওগুলেকে মোটেই 
লমান্তয়াল মনে হুয় ন।। 


১২৪ পর্য-কলক্ 1 ২য় বধ, ২য় সংখা , 


৮ নং চিত্রে মোট কাঁলে। অংশটার ভিতর দিয়ে টের্ছাভাবে উপর থেকে নীচের দিকে 
একটা লাইন টানা হয়েছে। বাঁদিকে টের্ছ। লাইনটার সমান্তরালে আর একটা লাইম 





৮নং চিত্র 


রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন উপরের টের্ছা লাইনটা নীচের বাঁদিকের লাইনটার সমশৃত্রে 
রয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। গ. চ. ভ. 


(জনে পাখ 


[ কিছুকাল যাবৎ সূর্যের গায়ে আবার কালে! কালে! দাগ দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্র 
এসম্বন্ধে খবরও বেরিয়েছে । সূর্য-কলক্কের ব্যাপারটা কি-__এদন্বন্ধে “জ্ঞান ও বিজ্ঞানে র 
পাতায় কিছু আলোচন। করবার জন্যে আমাদের পাঁঠক, পাঠিকার্দের কেউ কেউ বিশেষ অনুরোধ 
জানিয়েছেন। তাদের কৌতুহল পরিতৃপ্ডির জন্টে সূর্য-কলঙ্ক সম্পর্কে এস্থলে মোটামুটিভাবে 
কিঞিৎ আলোচনা করবে! | ] 


সুর্-কলঙ্ক 


লগ্ডন, ২৬শে জানুয়ারি-_রয়টারের খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি সূর্য গোলকের গায়ে যে 
ছটি বৃহত কলঙ্ক দেখা যাচ্ছে তার প্রভাবে পৃথিবীর শরট-ওয়েত বেতারবার্তা এবং তারবার্তা 
আদানপ্রদানে ভয়ানক বিদ্ধ ঘটছে। বেতার ও তারবার্তার ইতিহাসে এধরণের বিপর্যয় খুব 
কমই ঘটেছে। ছতিন দিন পর্যন্ত এঅবন্থ! থাকবে। সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বার্তাপ্রেরক. 
কোম্পানীগ্ুলো৷ প্রাণপণ চেষ্টায় কাছ ঢালু রাখবার চেষ্টা ফরছেন। হুপুর-বেলায় আজ 
এখানকার রেডিওগুলে। অচল হয়ে যায়। এমন কি, তারবার্ত। প্রেরণে পর্যন্ত বিশ্স হুচ্ছে। 
ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে এগারোটায় আটলান্টিক মহাসাগরের পারবর্তী স্থানে তার 
প্রেরণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। 


ফেব্রুয়ারী, ১০৪৯ 1 জান ও বিজ্ঞান ১২৫ 


বার্পে ট থেকে রয়টারের সংবাদে জানা যায় থে, তীদের রেডিওতে সমস্ত দূরবার্তাগুলো 
গ্রহণ করবার সদয় হিস হিস্‌ শব্ধ হুচ্ছিল। পূর্ব-ইয়োরোপ, যুক্ত, অষ্ট্রেলিয়া এবং 
অদ্মিতনক থেকে শট-ওয়েভ বেতারবার্ত৷ একেবারেই শৌন! যায়নি । 





সুর্য গোলকের গায়ে ছোট ছোট কালো দ।গ দেখ যাচ্ছে । ওগুলোই নূর্ব-কলঙ্ক। 


খালি চোখে সুর্যটাকে দেখায়-উজ্ৰল একটা পরিক্ষার থালার মত। কিছুকাল ধরেই 
এই উদ্্ল থালাটার গায়ে কতকগুলে! কালে। কালে! দাগ দেখ! যাচ্ছে । এই কালো! দাগ- 
গুলোই সূর্য-কলঙ্ক। আমাদের ল্যাবরেটরী থেকে টেলিক্ষোপের সাহাযো প্রত্যাহই এই 
দাগগুলে! পরিক্ষার দেখতে পাচ্ছি। লেখবার সময় পর্যন্ত সূর্যের দুপাশে এবং মধ্যস্থলে 
ছোট বড় কতকগুলে। দাগ পরিক্ষার দেখা যাচ্ছে । মনে হয়__আরও কিছুকাল এই দাগগুলে। 
দেখতে পাওয়া যাবে। 

সূর্যের বাইরের দিকের উত্তাপের মাত্রা প্রায় ১২০*০ ডিগ্রি ফারেনহাইট; কিন্তু 
অভ্যপ্তরভাগের উত্তাপের মাত্রা প্রায় ৮০,০০০, ডিগ্রি। এই ধারণাতীত উত্তাপ থেকেই 
আমাদের পরিচিত তাপ ও আলোর উৎপত্তি হচ্ছে। তাছাড়া তাড়িতিক-চুম্ঘক শক্তিরও নানা- 
রকম বিশৃঙ্খলার নৃষ্তি হয়ে থাকে। বেতার তরজসমূহ পৃথিবীর বাযুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত 
করে। যহাশুন্ে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যার ফলে বায়ুমণ্ডলের তাড়িতিক অবস্থা 
বিশেষভাবে প্রভাবাঙ্িত হয়ে পড়ে। মহাশুন্তে আমাদের কাছাকাছি সূর্ধই এমন একট! 
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১২৫ সুর্ব-কলক্ক [ ২য় পর্য, ২য সংখা? 


বিরাট পদার্থ, পািব ষাবতীয় ব্যাপারে যার প্রভাব নুষ্পষ্ট। বীর! রেডিও ব্/বহায় করেন 
ভার] হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন-_ দিনে চেয়ে রাত্রিতেই বেদী সন্তোষজনক কাজ পাওয়া? 
যায়। দিন ও রাত ভেদে রেডিও তরঙ্গের এই পার্থক্যের কারণ হুচ্ছে-_কুর্যম্ডল। 
তাছাড়া সর্ষের গায়ে কালো! দাগগুলে দেখা দিলে রেডিও-তরঙ্গে যখন তখন ভয়ানক বিশৃর্ঘনা 
চলতে থাকে। কেমন করে সৌর-কলকঙ্কের উংপত্তি ঘটে এবং তাদের আবির্ভাবে কেনইব। 
বৈহ্যুতিক বিশৃখলার শৃঠি হয়-_সেকথাই বলণছ। 

লৌরকলক্কের উৎপত্তি সম্থন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে কিছু বল। না গেলেও বিশেষজ্ঞদের 
মতে পৃথিবীর ভথা বহু ঘূর্ীবাত্যার মত সৌরমগুলেও স্থানে স্থানে ভীষণ রকমের ঘূর্ীবাত্যার 
অন্তিব রয়েছে। সূর্যের এই ঘূর্ণীবাত্যার কাছে পৃথিবীর প্রচণ্তম ঘুর্ণীবাত্যাও অতি নগণ্য। 
পৃথিবীর মত সূর্বও পশ্চিম থেকে পুবদিকে নিঞ্জের মেরুদণ্ডের উপর ঘথুরছে। কিন্ত 
প্ববেক্দণের ফলে দেখা গেছে, এই ঘোরবার জময়টা সূর্পৃষ্ঠে সর্বত্র সমান নয়। সূর্যের 
বিযুবরেখার নিকটবত স্থানগুলো প্রা সাড়ে চবিবশ দিনে একবার ঘুরে আসে। কিন্ত 
দেখ। যায়, ৩৫ ডিগ্রি ল্যাটিটুডের মধ্যে অবস্থিত কালে দাগগুলোর একবার ঘুরে আসতে 
লাগে প্রায় সাড়ে ছাবিবশ দিন এবং ৬* ডিগ্রি ল্যাটিচুডের নিকটবর্তী স্থানের একবার ঘুরতে 
প্রায় একত্রিশ দিন লেগে যায়। এই তারতম্যের ফলে সূর্যম্লের স্থানে স্থানে ঘূর্নীবাত্যার 
উৎপত্তি ঘটা বিচিত্র নয়। এই ধূর্ণাই হয়তে! আমাদের কাছে সৌরকলঙ্কের মত প্রতিভাত 
হয়ে থাকে! ১৯০৮ সালে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরীর ডাঃ হেল তীর নতুন উত্তাবিত 
ম্পেক্োহেলিওগ্রাফ নামক যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, সূর্যের গায়ের কালে দাগগুলে 
চৌম্বক-ঝটিকা বা৷ চৌন্বক-ঘূর্ণী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রায় দেড় শতাবদীরও অধিককাঁল 
ধরে সূর্য-কলস্কের আবি9ীব ও তিরোভাব লম্বন্ধে যেসব নিভূল বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে, 
তাথেকে দেখা যায়_-প্রায় প্রতি এগারে। বছরে নিয়মিত ভাবেই ষেন এদের সংখ)ার হ্রাস- 
বৃদ্ধি ঘটে থাকে। তাছাড়া এই দেঁড়শো। বছরের বিবরণ থেকে আরও জানা যায়-_সূর্য- 
কলহ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পুথিবীর চৌম্বক শক্তিরও নানারকম বিশঙ্খল। ঘটেছিল । 





. ফেব্রুয়ারী, ১০৪৯ ] জ্ঞাস ও বিজ্ঞান ১২৭ 


চোঁশ্বক-ঝটিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ঘেরপ্রদেশে অরোরা নামে এক অপূর্ব 
আলোর খেল! সুরু হয়ে যায়। এই অয্লোরার ব্যাপার উভয় মেরু প্রদেশেই ঘটতে পায়ে। 
উত্তর ঘেরু প্রদেশে এই আলোর খেলাকে বল! হয়--অরোধা! বোরিয়ালিস বা উত্তরের আলে; 
আর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের অরোরাকে বলে--অরোরা অষ্ট্রেপিম। আকাশের গায়ে বিভিন্ন 
উচ্চতায় জাল, নীল, সবুজ, হল্দে, সাদ! প্রভৃতি বিচিত্র উল্জ্বণ বর্ণে রঞ্জিত যেন একটা 
আলোর ঝালর ঢেউ খেপে ঝুগতে থাকে । কখনও একটা, কখনও বা বিভিন্ন রঙেয় 
. একাধিক পর্দা যেন প্রকাণ্ড আলোর পতাকার মত আকাশের গায়ে ভেসে ভেসে 
অবশেষে মিলিয়ে যায় । কখনও খুব উঁচুতে, কখনও ব। খুব নীচুতে বিচিত্র বর্ণের কৌচকানে। 
পর্দার মত হাওয়ায় উড়ে বেড়ীয়। ৫০৬৯ মাইল, এমন কি তারও উপরে সময় সময় 
অরোরার আলোন্ন খেল! চলতে থাকে । অরোরার আলো! প্রধরতায় টাদদের আলোর চেয়ে 
বেশী নয় বটে, কিন্তু বর্ণগৌরবে অতুলনীয় । সূর্য থেকে নির্গত বিছ্যৎকণিকার প্রভাবে 
উত্তেজিত হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অতি উচ্চ অনিবিড় স্তরে উৎপন্ন তড়িৎশক্তি থেকেই 
অরোরার উৎপত্তি খটে। সূর্ধ-কলক্কের ঘৃরণী সম্ভবতঃ চৌন্বকক্ষেত্রের মত কার্প করে এবং তার 
প্রভাবে সূর্য থেকে নির্গত তড়িৎ-কণিকাগুলো! নংহতভাবে একদিকে প্রচগ্বেগে পরিচালিত 
হয়ে থাকে। দূর্য-কলগ্ধ যদি পৃথিবী থেকে হম্বতম দূরত্বে অবস্থান করে তাহলে পৃথিবীর বায়ু 
মণ্ডলের সঙ্গে সূর্য থেকে উংক্ষিণ্ত বিদ্ুৎকণাগুলোর বেশী সংঘর্ষ ঘটবার সন্ভত'বন!। এরূপ 
সংঘর্ষের ফলে বায়ুমণগুলের উচ্চস্তরে “আইওনিজেখন' ঘটে ; অর্থাৎ ব যুস্তরের অণুগচলে! ধন 
এবং খণ তড়িতাবিষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । ফলে ধন তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলে! উৎর্বদিকে 
পরিচাপিত হুয় এবং কতকাংশ পৃথিবীর বিষুব রেখার উপ্ব ভাগে গিয়ে ব্জ ও বিদ্যুৎ স্ফুরণে 
নিঃশেষিত হয়ে যায়। অপরাংশ মেরুপ্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়ে অরোরার সৃষ্টি করে। 
এই তাঁড়িতিক প্রক্রিয়ার কলে পৃথিবীতে ও উন্দীপ্ত-তড়িতের উন্মেষ ঘটে। তড়িতের সঙ্গে 
চুম্বকের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ । কাজেই এই উদ্দীপু-তড়িৎআ্রোত চুন্ঘক-শল:কার স্থানচ্যুতি 
ঘটিয়ে দেয়। এ থেকেই চৌম্বক-ঝটিকার ব্যাপারটা টের পাওয়া ঘায়। 

সুর্যের গায়ে ক'লে। দাগ দেখা দিলে রেডিও তরঙ্গের গতায়াত ব্যাহত হুয় কেন? 
এর সঠিক কারণ নির্দেশ কর। মুস্কিল । কারণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। 
তবে কারে কারে! মতে বল! যায়-_ পৃথিবীর বায়ুষণ্ডলের প্রায় ৫০৬০ মাইল উধের্ব কেনেলী- 
হিভিসাইড, স্তর এবং তদৃধের্বে অনুরূপ অন্যান্ত সবরের অস্তিত্ব রয়েছে। সূর্য থেকে নির্গত 
বিদ্যুৎ কণাগুলে! বাযুমগ্ডুলে অনবরত সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে। এই সংঘর্ষের ফলে উচ্চস্তরের 
বায়ুমণ্ডল বিশেষ ভাবে “আইওনাইড» হুয়ে পড়ে । প্রেরকযন্ত্র থেকে নির্গত রেডিও 
তরঙ্গ এই স্তরে গ্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এ তাঁবেই রেডিও-তরঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠে 
পরিভ্রমণ করে থাঁকে। সৌরকলম্বের আবনির্ভাবে “আইওনিজেসন্, অর্থ,ৎ তড়িতাবেশ 
বিশ্লষেণ প্রক্রিয়া আরও প্রবলভাবে চলতে থাকে। এর ফল 'আইওনাইঞজড” স্তর আরও 
অনেক নীচেয় দিকে অক্রিয় হয়ে ওঠে, ফলে রেডিও তরঙ্গ গ্রহণে অনেক বিশৃঙ্খলার হৃষ্টি 
ছুয়। গ. চ. ভ, 


বিবিধ সংবাদ 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠ। দিবসের 
জন্ুষ্ঠান_ 

গত ২ব। ফেব্রুয়ারি, রামমোহন লাইভ্রেরী হলে 
শ্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্তের সভাপতিত্বে বলীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের প্রথম বাঁধিক প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান 
হয়েছে) পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ভাঃ 
বিধানচন্দ্র রায় প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি 
জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের শিক্ষা 
বিস্তারে পরিষদের কাজের গুরুত্বের উপর জোর 
দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর বিবেচনাধীন সরকারী তহৰিল 
থেকে পাচ হাজার টাকা ববাদের প্রতিশ্রুতি 
দেন এবং বলেন যে, প্রয়োজন হলে প্রচার বিশেষজ্ঞ 
কর্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আরও টাক! বরাদ্দ 
করবেন। 

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ, 
ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি 
বক্তৃতা কবেন। পরিষদ সম্পাদক ডাঃ স্থবোধনাথ 
বাগচী বাধিক কার্যবিবরণী পেশ করেন। 
সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
সভীপতির বক্তৃতা 

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার অপরাহ্নে 
রামমোহন লাইভ্রেরী হলে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী 
ংঘের এক সভায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি 
অধ্যাপক শ্রীদত্যেন্্রনাধ বন্থু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
উদ্দেশ্ট বর্ণনা করে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। 
বন্তৃতাগ্রপঙ্গে তিনি বলেন যে, আমাদের দেশে 
এতদিন পর্যন্ত বিদেশী ভাষার মারফৎ বিজ্ঞান 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । শিক্ষকেরা বিদেশী ভাষায় 
ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েছেন । ছাত্রেরাও বিদেশীভাষায় 
প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে । কিন্ত 
এভাবে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন 
বাঁর বার শিক্ষকদের মনে উদ্দিত হয়েছে । এতদিন 
পর্যন্ত সে প্রঃশ্নর কোন মীমাংসা করার স্থযোগ 
হয়নি। কারণ তখন চাকুবিই ছিল শিক্ষার প্রধান 
উদ্দেশ । দেশে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রনারের কথা 
তখন ওঠেনি । কিন্ত আজ,সে প্রশ্নের মিমাংসার 
দিন এসেছে । বাঙালী বু ঘা খেয়ে শিখেছে যে, 
মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া একাত্ম 
দরকার এবং উহাই বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের 
শ্রেষ্ঠ পথ। 

অতীতের সম্পদ নিয়ে অহেতুক গর্ব না করে 


প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃট্টিভংগী গ্রহণ করবার জন্ে 
যুক্তি দেখিয়ে অধ্যাপক বস্থ বলেন যে, আজ 
জাতিকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে 
হবে। এজন্যে এমন পস্থা অবলম্বন করতে হবে 
যাতে অল্লায়াসে জনসাধারণের নিকট শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলো গৌছে দেওয়া যায়। এবিষয়ে জ্বন- 
সাধারণের মনে উৎসাহের সহি করতে হলে 
মাতৃভাষার মাধামে শিক্ষাদান ছাড়া তা সম্ভব 
হবেন!। 


ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসর 
অধিবেশন - 

প্রথ]াত বিজ্ঞানী ডাঃ স্যার কে. এস. কষ্জানের 
পৌরহিত্যে গত জানুয়ারি মাসে এলাহাবাঁদে 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৬তম বাধিক: 
অধিবেশন হয়ে গিয়েছে । দেশের বিভিন্ন স্থান 
এবং বিদেশ থেকে পাঁচশো-এরও বেশী বিজ্ঞানী 
এই অধিবেশনে ধোগদান করেছিলেন । নিয়োকজ 
বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সভাপতিত্ব 
করেন। যথা--পদার্থবিগ্ভায় অধ্যাপক আর, এস, 
কৃষগান, গণিতবিজ্ঞানে এস, চাঁওল। বসায়নবিজ্ঞানে 
ডাঃ পি, বি, গা্ুলী, নৃতত্ববিজ্ঞানে অধ্যাপক নিম'ল 
বন্থ, প্রাণিতত্ববিজ্ঞানে ডাঃ এম, এল, রুনওয়াল, 
উত্ভিদবিছ্যায় এস, এস, রন্ধোয়।, দেহতত্ববিজ্ঞানে ডাঃ 
বি, বি, সরকার, মনস্তত্ব বিজ্ঞানে অধ্যক্ষ টি, কে, 
এন, মেনন, চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসাবিজ্ঞানে ডাঃ 
এম, বি, সোপারকর ভূতত্ব ও ভূবিজ্ঞানে ভাঃ সি, 
মহাদেবন, কৃষিবিজ্ঞানে ডাঃ আর এস, বাস্থদেব, 
ইউ, এস নায়ার, এঞ্ষিনিয়ারিংএ অধ্যক্ষ সংখ্যাতত্ব- 
বিজ্ঞানে ভাঃ এস, আর, সেনগুপ্ত । 

৩৬ বছর পূর্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির 
বঙ্গীয় শাখার নির্জনকক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান 
ংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
সেই প্রথম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অতি 
আশাবাদীরাও বোধহয় ভাবতে পারেননি যে, 
কালে এট। এমন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হবে। ১৯১৪ সালে কলকাতায় স্যার অগুতোধের 
সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন হয়। মূল অধিবেশনে রসায়ন, পদার্থ- 
বিচ্যা, প্রাণীতত্ব, উদ্ভিদবিগ্তা, ও জাতিতত্ব এই 
পাঁচটি শাখার ভাগ কর| হয়েছিল। বতমানে মূল 
অধিবেশনকে তেরটি শাখায় বিভক্ত কর! হয়েছে । 


৩৬তম 


হ্বঙ্গীল্স ন্রিভভান গন্বিম্ম 


--১৯৪৮ সালের কার্যবিবরণী-- 


১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে রামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 
উপস্থিতিতে “বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর 
্রতিষঠা-_ শ্ীপ্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের উদ্বোধন করেন। এবং শ্রীরাজশেধর 
বন্থু মহাশয় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তারপর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 
প্রথম সাধারণ অধিবেশনে কার্ধকরী সমিতি ও মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্র নাথ 
বন্থ মহাশয় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কমধ্যক্ষ-মণ্ডলী সহ মোট 
09 ২৩ জন নির্বাচিত সদশ্ত লইয়া কার্ধকরী সমিতি গঠিত হয়। কাজের সুবিধার জন্ত 
' ক্রমে কার্ধকরী সমিতি সম্প্রসারিত করিয়। স্দশ্ত সংখ্যা ২৮ জন কর! হয়। 

কার্যকরী সমিতির সদশ্তদের নামের পূর্ণ তালিকা নিয়ে দেওয়া হল £-- 


১। শ্রীসত্যেন্্রনাথ বস্তু (সভাপতি) ১৫। শ্রীদিজেন্্রলল ভাদুড়ী 

২। প্রীন্মহ্বৎচন্ত্র মিত্র (সহঃ সভাপতি ) ১৬। শ্রীস্বকুমার বস্থ 

৩। শ্রীসত্যচরণ লাহ। (এ) ১৭ শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ 

৪। শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (এ) ১৮। শ্রীদ্বিজেন্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 

৫। শ্রীন্ববোধনাথ বাগচী (কমচিব) ১৯। শ্রীপরিমল গোস্বামী 

৬। শ্রীস্বকুমার বন্দোপাধ্যায় (সহঃ কমপ্রচিব) ২০। শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য 

৭| শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (এ) ২১। শ্রীসত্যৰত সেন 

৮। শ্্ীজগন্পাথ গুপ্ত ( কৌষাধ্যক্ষ )* ২২। শ্রীস্থনীলরৃষ্জ রায়চৌধুরী 

৯। শ্রীচাকুচন্ত্র ভট্টাচার্য ২৩ শ্রীবীরেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 

১০। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী ২৪ শ্রীশস্করসেবক বড়াল 

১১। শ্রীরুক্সিনীকিশোর দত্তরায় ২৫ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 

১২। শ্রীনগেক্জনাথ ধাপ ২৬ শ্রীপ্রফুরচন্দ্র মিত্র, (সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান) 
১৩। শ্রীজীবনময় বায় ২৭ শ্রীগ্রভাতন্তর শ্যাম 

১৪। আআবিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় ২৮ শ্রীছুঃখহরণ চক্রবর্তী (মন্্রণা নচিব) 


* শ্রীজগন্নাথ গধ মহাশয় কার্ষব্যপদেশে কলিকাতি। ত্যাগ করায় পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। 
কার্ধকরী মমিতি ৩০শে সেপ্টেপ্বর তারিখের অধিবেশনে তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ, 
বন্দোপাধ্যায় মহাশগকে সর্বসম্মতিক্রমে কোধাধ্যক্ষের পদ্দে নির্বাচিত করেন এবং শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত মহাশয়কে 
পরিষদের কাধে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্রাপন করেন। 


(২ ) 


এই বৎসর কারধকরী সমিতির মোট ১০টি অধিবেশন হয় এবং পরিষদের উদ্দেপ্ সাধনের 
পক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রন্তাবাদি গৃহীত হয়। 
বিজ্ঞানের ১৬টি শাখার মোট ১৫১ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লইয়! মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হয়। 
১৮ই মার্চ তারিখে মন্ত্র পরিষদের প্রথম অধিবেশনে প্রীদেবেন্্রমোহন বস্থ ও প্রীহ্ুখহরণ চক্রব্তী 
জা যথাক্রমে মন্ত্রণা পরিষদের সভা-নায়ক ও মন্ত্রণা-সচিব পদে নির্বাচিত হন।* প্রত্যেক 
রে শাখার একজন সভাপতি ও একজন আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়। এই বৎসর 
মন্ত্রণা পরিষদের দুইটি অধিবেশন হয়। মন্ত্রণা পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে পরিভাষা 
মংকলন, লোকপ্রিয় বক্তৃতা দান প্রভৃতি বিভিন্ন কাপদ্ধতি স্থির কর! হয়। 
আলোচা বছরে পরিষদের বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে, এবং 
ক্রমে এর কম পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে । এ পর্যন্ত পরিষদের মোট সদন্য সংখ্যা হয়েছে ৭৬৯ জন; তন্মধে) 
সাধারণ সদস্য ৭৪৫ জন ও আজীবন সাস্থ্য ২৪ জন। এ বছরে পরিষদের সাধারণ 
সদ্য শ্রীজ্যোতি প্রস্ন ঘোষ মহাখযকে আমরা হারিয়েছি তার মৃত্যুতে আমর! তার 
শোকসন্তপ্ত পরিবারব্্গকে আন্তরিক সনব্দন। জ্ঞাপন করছি । প্রথম সাধারণ সভায় পরিষদ আচার্য 
প্রযোগেন চন্দ্র রায়, বিগ্ভানিধি ও ডাক্তার শ্রীন্থন্দরী মোহন দাস এই দুইজন গ্রবীনতম বিজ্ঞানসেবী 
সাহিত্যিককে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরূপে নির্বাচন করেছেন। 
পরিযদের কার্ধ নির্বাহের জন্য বন্থু-বিজ্ঞান মন্দিরের কতৃপক্ষ মন্দিরের একখান! 
ঘর পরিষদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য পরিযির্দ বিশেষ উপকৃত 
হয়েছেন এবং সহযোগিতার জন্য কতৃপঙ্গকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। 
পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত “নিয়মাবলী উপসমিতি' পরিষদের নিক্মাবলী 
রূচনা! করে খসড়া পেশ করেছেন। ইহা কার্যকরী সমিতি করৃক গৃহীত হওয়ার পর সকল সবস্তের 
নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেব্ণ কর! হয়েছে । এই নিয়মাবলী আগামী বাধিক 
সাধারণ অধিবেশনে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হবে। 
পরিষদের প্রতিষ্ঠাকীল থেকেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিক! প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত 
হচ্ছে। অনিবার্ধ নানারপ ক্রটি বিচ্যুতি সত্বেও পত্রিকা দিন দিনই লোকপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং আশ। 
করি বাংল। ভাষায় বিজ্ঞান্চর্চায় লোকে ধীরে ধীরে অভ,স্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রমে প্রবন্ধাদিও অধিকতর সহজবোধ্য ও সাধারণের উপযোগী হয়ে উঠবে। 
এই এক বছরে পত্রিকাম্ম প্রকাশিত প্রবান্ধর মোট সংখ্যা ১৩২; তন্মধ্যে বিভিন্ন 
বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্য। পৃথকভাবে পরিশিষ্টে দেওয়া হল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ছোটদের বিভাগে 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও তথ্যের কথ। সহজভাবে আলোচিত হচ্ছে । এর ফলে ছাজ্মহলে 
পত্রিকার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । 
পত্রিকা পরিচালনার স্থব্যবস্থার জন্য একটি পত্রিক! সমিতি গঠিত হয়েছিল। এই পত্রিকা 
সমিতির সাস্তগণের নামের তালিকা নিয়ে দেওয়! গেল :-- 


সদন্ত সংখ্যা 


বনু বিজ্ঞান মন্দিরের 
কতৃপিক্ষ-_ 


নিয়মাবলী-- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
পত্রিক-- 


* প্রথম সাধারণ অধিবেশনের বিবরণী ও মন্ত্রণাপরিষদের প্রথম” অধিবেখনের বিবরণী মার্চ মাসের 
জান ও বিজ্ঞানে ছাপা হয়েছে। 


( ৬) 


১ আগ্রফুল্চন্তর মিত্র (সম্পাদক ) ৮।- শ্রীসত্যেঞ্জনাথ সেন 
২। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (সহযোগী সম্পাদক) ৯| শ্রসত্যব্রত সেন 

৩। শ্রীসজনীকান্ত দাস ১০ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
৪। শ্রীকজগন্নাথ গুপ্ত ১১] শ্রীজীবনময় রায় 

৫। শ্রীন্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২। শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় 
৬। শ্রীপবিমল গোস্বামী ১৩। শ্রীচারুচন্ত্ ভট্টাচার্য 

৭। শ্রীসত্যেজনাথ বনু ১৪। শ্রীস্থবোধনাথ বাগচী 


১৫। শ্রীঘিজেন্জলাল ভাদুড়ী 
এই পত্রিকাসমিতির অধিবেশন বছরের গ্রথম দিকে প্রতি সোমবার হ'ত। কিন্ত কয়েকমাস 
পরে অধিকাংশ সদন্যের অন্তুপস্থিতির দরুণ এই সন্িতির কাজে অস্থৃবিধা ঘটতে থাকে । বছরের 
শেষ দিকে পত্রিকা সমিতির অধিবেশন কদাটিং হয়। পত্রিকার উন্নতি সাধনের 
জন্য এই সমিতির কার্ধকরীভাবে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। পত্রিকা সমিতির অধিবেশম 
মাসে অস্ততঃ একবার হওয়] বাঞ্চনীয়; এবং তাঁতে পত্রিক1 সম্পকায় স্মস্ত বিষয় সমবেতভাবে আলোচিত 
ও নিধর্ধরিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়| 
পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় বাবদ অর্থাগম হয় সত্য, কিন্তু এখনও পত্রিকা স্বাবলম্বী হয়ে 
উঠেনি। পক্জিকার আম্ম আলোচ্য বছরে হয়েছে মোট ১২২৯৮৪০ আনা, অথচ পত্রিকাখাতে মোট 
রানার বায় হয়েছে ১৮১৪৪৪।১৫ আনা । তারপর, পত্রিকা সু্ারুরূপে চালাতে হলে, 
ভবিষ্যৎ উপ্নতি_. আমাদের আদর্শানুযায়ী একে গড়ে তুলতে হলে আরও ব্যয় কর! প্রয়োজন । 
পত্রিক। প্রকাশে সহযোগী সম্পাদককে মাহাধ্য করা ও প্রুফ দেখার জন্ত একজন 
লোক নিযুক্ত করা এয়োজন--উদ্দেশ্ব ও অভিপ্রায় অনুযায়ী ভাল প্রবন্ধাদি লেখার জঙ্য লেখফগণকে 
পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়ো্রন। পত্রিকার কাগঞ্জ ও ব্লক ইত্যাদির উন্নতি সাধন করা 
কতব্য। এর প্রত্যেকটি বিষয়ই যথেষ্ট বায়সাপেক্ষ। বতর্মান বর্ষে পত্রিকা সমিতির এসব বিধয়ে 
স্থচারু বিধিবাবস্থাঁ করা উচিত বলে মনে হয়। 
কাধকরী সমিতির ২৯শে এপ্রিল' ৪৮ তারিখের অধিবেশনে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমাল] প্রকাশের 
জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ সমিতি” গঠিত হয়; এবং এই সমিতির সভাপতি শ্রীচাকুচন্ত্র ভট্রাচার্ধ 
নির্নয় মহাশয়ের উপর পুণ্তিকা প্রকাশের ভার অর্পণ করা হয়। এই সকল পুস্তিকা 
সামতি-. সম্পাদনার ভার দেওয়া হয় শ্রীচারচন্ত্র ভ্টাচাষ, শ্রীরাজশেখর বন্ধ ও শ্রীশিশির 
কুমার মিত্র মহাশয়ের উপর। সাধারণের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়বস্ত অবলঘ্বনে 
পুস্তিকা রচনার ভার বিশিষ্ট বিজ্ঞানিগণের উপর দেওয়া হয়েছে । দ্দেয় শ্রীচারুচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
সাহাধ্যে পরিষদের €থম বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবসে লোক-বিজ্ঞান গ্রশ্থমাল1 প্রকাশের কাজ আরম্ভ কর! 
সম্ভব হয়েছে । এদিন এই গ্রন্থমালার প্রথম সংখ্যা, 'তড়িতের অত্যখান' প্রকাশিত 
হয়েছে৷ ছিতীয় সংখ্যা, আমাদের খাছ রচনা করেছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীনীলরত্তন ধর মহাশয়; ইহাও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। আমরা 
আশা করছি, এই গ্রন্থমাল প্রকাশের কাজ আমরা নিম্মিত করে যেতে পারব। এই লকল 
পুস্তিকা জনসাধারণের নিকট সহজে ঘাতে পৌছাতে পানে তার অস্ত এর দাম করা হয়েছে 


পত্রিক1 সমিতি-_ 


লৌক-বিজ্ঞান 
গ্রন্থমালা-- 


(৪) 

মাঞ্জ আট আনা। পরিষদের বিজ্ঞান প্রচারের উদ্গেশ্ট এতে বথেই সফল হযে বলে আমরা আশা 
করছি। ১ 

মন্ত্রণা পরিষদের বিভিন্ন শাখার মনোনীত প্রতিনিধিগণের উপর পরিভাষা সংকলনের কাজের ভার 
দেওয়া হয়েছে । পরিভাষার কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি পরিভাষা মগুগী গঠিত হয়; বিশেষজ্ঞ হিসাবে 
5 এই মগ্ডলীতে অধ্যাপক শ্রীছুর্গামোহন ভট্রাচাধ, শ্রীচারু চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীন্থনীতি 

কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রীসজনীকাস্ত দাস--মহাশয়গণকে বিশিষ্ট সদশ্যরূণে গ্রহণ করা 

হয়েছে । পরিভাষা নংকলনে মাত্র কয়েকটি শাখার কাজ কিছুট| অগ্রসর হয়েছে; এবং একাজ 'মোটেই 
সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে না। আমি এদিকে বিভিন্ন শাখার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 

আলোচ্য বছরের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের প্রস্তাবক্রমে পরিষদ বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখার পারিভাষিক এব সংকলনের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। সরকারের 
সাহাধ্য ও আনুকুল্য পেলে এক বৎসরের মধ্যে আই-এ ও আই-এস-সি শ্রেণীর পাঠোপযোগী সম্পূর্ণ 
পরিভাষা! সংকলন করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। 

জনসাধারণের বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশে জনপ্রিয় বক্তৃতা্দির ব্যবস্থা করার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে 
মন্ত্রণাসচিব শ্রীছুঃ£খহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের উপর নিয়মিতরূপে এই প্রকার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এখনও 
সম্ভব হয়নি। আলোচা বছরের ৩*শে সেপ্টেম্বর তারিখে অধ্যাপক শ্রীনীলরতন ধর মহাশয়ের একটি 
লোঁকপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক মহাশয় বিজ্ঞান কলেজে “ভূমির 
উন্নয়ন” সম্বন্ধে এই বক্তৃতা দেন-_নানারূপ পরীক্ষার সাহায্যে জনসাধারণের সহঙজ- 
বোধ্য বাংলা ভাষায় এই বক্তৃতাটি বিশেষ উপভোগ্য ও শিক্ষাগ্রদ হয়েছিল। 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় পরিষদের উদ্যোগে সিটি কলেজ গৃহে একটি বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রগণকে শবীরে 
বুক্ত চলাচল বিষয়ে স্বন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন। আমর] আশা করছি, বর্তমান বছরে আপনাদের 
সাহায্যে এরূপ বক্তৃতার ধারাবাহিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 

জনশিক্ষার জন্য লোকপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের সাহায্যে হলে বিশেষ কার্ধকরী 
হয়। এজন্য পরিষদের নিজন্ব চলচ্চিত্র, এপিভায়াস্কোপ, লাউডম্পীকার প্রভৃতি যন্ত্র থাকা প্রয়োজন। 
এজন্য পরিষদের সভাপতি অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রচার করেছেন মাত্র ২৯,০০*২ টাকা 
গ্রহের জন্য । এর ফলে এযাবৎ মাত্র ৫৪৯৭২ টাকা আমরা পেয়েছি; যে সকল ভদ্রমহোদয় এই 
দান করেছেন তাহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হল? পর্ষিদের পক্ষ থেকে আমি এই সকল ভদ্রমহোদয়কে 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের কাছেও আমি সবিশেষ আবেদন জানাচ্ছি আপনার! 
যেন পরিষদ্দের এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেন। আমি আশ! করছি আপনাদের 
সাহায্যে এই টাকা শীপ্রই আমাদের হাতে এসে পৌছুবে। 

উল্লিখিত এ সামান্য পরিমাণ অর্থ নিয়েই আমরা একাক্ষে অগ্রসর হয়েছি। একটি ১৬ মিঃ 
সবাক চলচ্ছিত্র-প্রদর্শক বন্ব আমরা কিনেছি এবং তার আমন্ষর্গিক বিভিন্ন যন্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থ! 
করা হচ্ছে। কার্ধকরী সমিতির প্রস্তাব অন্ুধায়ী এই প্রচার কার্ধের ভার দেওয়া 
হয় শ্রীদঃখহরণ চক্রবর্তী ও গ্রনগেজ্জনাথ দাস মহাশয়ের উপর। এই যন্ত্রসাহায্যে 
বক্তৃতা দানের প্রারভ্তিক ব্যবস্থাধি করা হয়েছে । আশা করছি, বর্তমান বছরে 
এরূপ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র বন্কৃতার কাজ নিয়মিতভাবে স্থরু কর! খাঁবে। এই উদ্দেস্ট সফল করে 


লোকপ্রিয় 
বক্তৃতা -. 


চলচ্চিত্র হধেোগে 
বক্জ তা-_ 


(৫ ) 


তুলতে হুলৈ বিভিন্ন স্থানে যগ্থাদিসহ যাতায়াতের জন্য গাড়ী কেন! প্রয়োজম- এদেশের উপধোগী 
শিক্ষনীয় বিধয়বস্তগুলির ছবি ভোলা আবশ্যক--এই কাজের ব্যবস্থা বন্দোবজ্বের জন্য কর্মী নিযুক্ত 
করাও দরকার। এদিক দিয়ে আপনাদের কল রকম সাহাধ্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ পেলে 
বিশেষ উপরূত হব। 


বিজ্ঞান গ্রচারের জন্য একটি স্থায়ী বিজ্ঞান-প্রদর্শনী স্থাপন করা প্রয়োজন; তাঁতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিষয়ের ছবি, নকৃসা, স্কেচ, বিজ্ঞানিগণের চিত্র, গবেষণার ইতিহাস প্রভৃতি ও পুস্তকাদি রক্ষিত হবে। 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পত্রিকার ছোটদের বিভাগে সে সব পরীক্ষার্দির বিষয় গ্রকাশিত 
বিজ্ঞান প্রদর্শণী হয়, তা হাতে-কলমে দেখে বুঝবার জন্য বহু ছাত্রছাত্রী প্রায়ই এসে থাকে; কিন্ত 
তাদের দেখাবার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি বলে ফিরিয়ে দিতে হয়। এদিকে 

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর কিছু প্রাথমিক ব্যবস্থা করা গ্রয়োজন বলে মনে করি। 


স্বগায় ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সায়াম্দ এসোশিয়েশনের 'অন্ততম প্রধান 
উদ্দে্ট ছিল বিজ্ঞানের প্রচার। ব্তমানে এই এসোশিয়েশন মৌলিক গবেদণাপ্ধ রত এবং কাজের 
স্থবিধার জন্য এসোশিয়েশন শীঘ্রই অন্যত্র উঠে যাবে । আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
সরকারী সাহায্ের নিকট সায়ান্স এসৌশিয়েশনের বাড়ীটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান প্রচারের 
অন্ত আবেদন_-. অন্তান্ত কাজের জন্য পরিষদকে দান করতে অস্ুরোধ করেছি । আশা করি এ 
বিষয়ে আপনাদের সাহাধ্য ও সহযোগিতা পাব এবং আমরা সকলে সমবেতিভাবে সরকারের নিকট 
এই দাবী জানাব। নিখিল ভারত প্রদর্শনীর আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ হইতে কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্যও 
আমরা সরকারের নিকট আবেদন করেছি । পরিষদের কাঁজ অধিকতর ব্যাপক ও কার্ধকরীভাবে চালাবার 
জন্য আমরা সরকারের নিকট শার্ষধিক ৫০১০০০২ টাঁকা অর্থ সাহায্যের আবেদনও করেছি । পরিষদ 
যে জাতীয় কতব্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছে তা সম্যক সফল করে তুলতে হলে সরকারের সাহাধ্া 
করা নিতান্তই প্রয়োজন ও অবশ্ঠকরণীয় বলেই মনে করি। এ কথা আমাদের সবর্দাই মনে রাখা 
দরকার যে, শিক্ষার ভিত্তি দৃঢরূপে গড়ে তুলতে না পারলে দেশের কল উন্নয়ন পরিকল্পনাই ব্যর্থ 
হয়ে বাবে। * 


* এই প্রসঙ্গে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, পরিষদের প্রণম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা 

দিবসে পশ্চিম ব্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় পরিষদের উদ্যেম্ট ও কম প্রচেষ্টার উপযোগিতা স্বীকার 

করেন এবং পরিষদের সাফল্য কামনা করেন। সরকারের বিপুল অর্থাভাব থাক 

প্রধান মন্ত্রীর দান সত্বেও প্রধানমন্ত্রী মহাশয় তার ব্যক্তিগত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে সরকারের 

সহাগভূতির নিদর্শন স্বরূপ ৫,০০*২ টাঁকা পরিধদ্কে দান করার প্রতিশ্রুতি 

দিয়েছেন এবং আরও ৫১০০২ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন বূলেছেন। আমরা এজন্য তাকে 

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি, ভবিষ্যতেও পরিষদ তার সাহাধ্য ও সহঘোগিতা লাভ 
করবে। 


( ৬) 


পরিষদ্ধের গত বছরের আয় ধ্যয় সংক্রাপ্ত হিসাব পরীক্ষার রিপোর্ট ও উদ্ত্পত্র মুক্রিতাকারে 
আপনাদের নিকট উপস্থিত করেছি। বতমান বর্ষের জন্ভ আম্ুমানিক বাজেটও এই সঙ্গে পেশ 
করছি এবং আশা করছি, পরিষদের উদ্দেশ্য সফল করে তোলবার জন্তু আপনাদের 
সক্রি্ম সহযোগিতা নিয়মিতভাবে পাব। পরিশেষে আমি আপনাদের নিকট 
একাস্তিক অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা সকলে পরিষদের এই বহুমুখী বিপুল 
কমপ প্রচেষ্টা আশানুকপ নফল করার জন্য প্রত্যেকে নাধ্যান্থ্যায়ী কমণভার গ্রহণ করুন, যাতে এই 
শিশু প্রতিষ্ঠান অচিবে শক্তিশালী হয়ে ব্যাপকভাবে জাতীয় কত পালন করতে পারে। ইতি-- 


ধ্রীস্লত্বোঞ্র লাঞ্থ স্বা্গজগী 
কর্ম সচিব-- 


_-_পরিশিষ__-- 


'জ্তীন ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ১৯৪৮ সালের সংখ্যাগুলিতে বিগ্ানের বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রবন্ধসংখ্যা এইরূপ-_ | 

পদার্থ বিদ্যা ৩০, গণিত ৩, উদ্ভিদ বি্যয। ৫, নৃতত্ব ৮, ভূতত্ব ৮, মনে।বিছ্াা। ২, রুঁষি বিজ্ঞান ১৭, 
শারীরবৃত্ত ২, প্রাণীবিজ্ঞান ৬, বাশিবিজ্ঞান ২, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান ৫, চিকিৎসাবিজ্ঞান ৭, 
বিজ্ঞানমাহিত্য ২০, বিজ্ঞানিগণের জীবণী ৪। - 


পরিষদের বিজ্ঞান গ্রচার তহবিলে দাম করেছেন-_. . 

প্রীঅক্ষয়কুমার সুর ১০০৯২, শ্রীকরমাদ খাপার ১০০২, শ্রীঅধূগ্যচরণ সর ১৯, শ্রীবি, বি, 
মজুমদার ২২, শ্রীদিলীপকুমার দস ৫২, শ্রীশক্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২, শ্রীশেফালিকা বস্থু ১০৯ 
শ্রীবৈগ্ঠনাথ বাগচী ৫৯, শ্রীছবিল দাদ ১০০০২, শ্রীক্ালীপদ সেন ৫০০৯) শ্রীমহেশলাল 
শীল ২০২, শ্রীঅমৃতলাল জেচঞ্চলী ২০০. বাস্তাকোল। কলিয়ারী ১০০২ শ্রীচারুচন্র 
চাঁটাজা ১০০২, শ্ীদেবেন্্রনাথ ভড় ২২, শ্রীগ্রশাস্তকুমার ঘোষাল ১, বেঙ্গল 
কেমিক্যাল এণ্ড ফামণসিউটিক্যাপ ওয়ার্কল ৫০০২, শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ ১০০০২, শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ বস্থ ৫০. 


টাকা। 


বিজ্ঞান প্রচারের 
দান_ 











বিজ্ঞানের 


শলাঞ্রম্না্স 


যে মহাণুরুষের দান ছরাতীয় ছীবনে 


অয় ও অধর 


এই যুগসহ্কিক্ষণে আমরা সেই 
আছার্দেৰের 





পুণ্যস্মাতির, তর্পণ করি 


স্বাধীন ভারতের 





স্পিজ্স তলস্স্ 


গড়ে তোলবার জন্য 
ঢাই 
আবুনিক ও উন্নতধন্পনের 
গঘেষণাগাল 


ও 
ল্যাবরেটন্বী 
নং 


* এ বিষয়ে আপনাদের 
সর্ববিধ প্রয়োজন 
মিটাইতে 
ও 
সকল সমস্যার সমাধানে 
সহায়তা করিতে 
আমরা 
সর্বদাই সচেই আছি 


্ং 


আঁশনাক্ল্প সহান্লুভ্ুন্ভি 
আমাকেল্প সম্পদ 


বেঙ্গল কেমিক্যাল বেঙ্গল কেমিক্মূল 


৪, *ক্ুন্নিকতো 2 তোঘ্বাই! " 


নদ 








যা মোটর কোম্পানী 


“জবানম্বাঁদ স্পা? 


আনদ্দের সহিত ঘোষণ। করিতেছি যে, আমর! ধানবাদে (বাজার বোতে ) একটি 
নৃতন শাখ। খুলিয়াছি। ৃ 

আমাদের সম্দয় পুষ্ঠপোষক, গ্রাহক ও মনুগ্রাহকবর্গের আন্তরিক সহযোগিতা ও 
সাহ।য্য কামন! করি। 


হাওড়া মোটর কোম্পানী লি ামগনিক টেলিফোন_-“ওয়েই্ট ১৯৮, 
পি৬, মিশন রে। এক্সটেনসন্‌ শাখা ; বোম্বাই, দ্বিল্লী, পাটন।, কটক 


কলিকাতা ও গৌহাটী 





জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন 


১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পকিত এমন বিষয়বস্তই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্চনীয় 
জনসাধারণ যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়। 

২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা! করাই বাঞ্চনীয়। 

৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হন্তাক্ষরে লেখা প্রয়োর্ন | অন্যথায় প্রবন্ধ প্রকাশে অধথ! 
বিলম্ব হতে পারে। ৃ 

৪ | বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪1৫ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞুনীয় নয়। 

৫। বিশ্ববিগ্ভালয় প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। ৃ্‌ 

৬। উপযুক্ত পরিভাঁষার অভাবে বিদেশী শব গুলোকে বাংল! অক্ষরে লেখাই বাঞ্নীয়। 

৭ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত বচন! ফেরৎ পাঠানো হবে না! টিকেট জ্েওয়! থাকলে অমনোনীত 
রচনা ফেরৎ পাঠানো! হবে। 

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ৯৩, আপার সারকুলার রোডে পাঠাতে হবে। 

৯। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূরা ঠিকানা থাকা দরকার । 

১.। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্‌ ক্ষ! করে” অংশ বিশেষের পরিবত ন, পরিব্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের 

অধিকার থাকবে। 








ৰে১৮ 


সদস্য তালিকার পরিশিষ্ট 


এ বছর পরিষদের ১৯০৮ সালের সশ্তগর্ণের যে ভালিকা প্রকাশিত হয়েছে ভাতে নিয়লিখিত 
সদশ্যগণের নাম ভুলক্রমে মুদ্রিত হয়নি, এ জন্যে আমরা বিশেষ ছুঃখিত। এই নামগুলি লিয়ে 


মুদ্রিত হল-- 


সা ৬৯৬ 
জীজ্যোতিময় চট্পাধ্যায় 
৪৮, নন্দরাম সেন গ্রীট 
হাটখোলা । কলিকাতা * 


সা] ৭০০ 
শ্রীববিন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জাগরণী সংঘ 
২২, টেগোর কাসল গ্রাট 
কলিকাত] ৬ 


আ। ১৭ 
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আ ১৮ 
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আ ২০ 
শীমতীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ন 
৩৩, মিশন রো । কেন্ট হাউস 
কলিকাতা 


অ]| ২১ 
শ্রীকানাইলাল সাহ। 
১২৮৪৪, কর্ণওয়ালিশ ট্টাট, কলিকাত। ৪ 


আ ২২ 
শ্রীনগেন্্রন্্র নাগ" 
১৮২৮, ডোভার লেন 
বালিগঞ্জ। কলিকাতা 


সা ৭২ 
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশওধু 
পি ৫২ বি, কে, পাল এভিনিউ 
শোভাবাজার । কলিকাত। 


বি--১৯ 


শ্ 


অ। ১৯ 
শ্রীবীরকুমার মুখোপাধায় 
বাকুলিয়া হাউস 
খিিরপুর। কলিকাতা 


স। ৬৭৯৭ 
শ্রীদিলীপকুমার দাস 
0/০, শনলিনীকাস্ত দাস 
পোঃ বানার হাট 
জলপাইগুড়ি 


সা ৬৯৮ 
শ্রীজ্জানরগ্তন সেন 
বেঙ্গল পেপার মিলন্‌ 
_ বাণীগঞ্জঃ ই, আই, আর 
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শআগোষ্টবিহারী নন্দী 
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কলকাতা ৪ 
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আজীবন সদস্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী মহাশয়ের 


সদন্য নম্বর সা-৪ স্থলে আ ৪ হইবে। 


জনসাধারণের, প্রতি আবেদন 


সবিনয় নিবেদন, 

সমাজের বিজ্ঞান-চেতনা গঠন লক্ষ্যে রাখিয়া! সমাজের কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞ'নের 
প্রচার ও প্রসারের জন্ড বাংসরাধিক, "হইল “বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ” স্থাপিত হইয়াছে । পরিষদের 
প্রথম ও প্রধান উদ্দেন্ত জনগণের বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা। 'এতছুদ্দেশ্টে লোক- 
বিজ্ঞান গ্রন্থমাল! প্রণয়ন করা, লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালন' করা, লোকরঞনী ছায়া ও 
আলোক-চিত্র সহকারে বক্ততার বাবস্থা করা, স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনা করা গ্রভৃঘতি ববিধ অতীব 
প্রয়োজনীয় জাতীয় কতর্য সমাধান করার পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে । অত্যন্ত আনন্দের 
কথা যে, বাংলার বৈজ্ঞানিক স্থধিমগুলীর সাহচর্য ও সাহায্যে পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিপুষ্ট 
হইয়াছে । কিন্তু এযাবৎকাল অর্থাভাবে আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান” নামক মালিক পঞ্জিকা প্রকাশ 
করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই উপযুক্করূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই । 

লোকশিক্ষায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারে ফিল্ম ও ল্যান্টান” ছবি সহকারে বক্তৃতার কার্ধ- 
কারিতা1 সর্বজনবিদিত। দেশের এই যুগসদ্ধিক্ষণে অন্ভরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব বিশেমভাবেই 
অনুভূত হইতেছে। পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অব্ল্থন করিয়া এই জাতীয় কতব্য পত্বর পালন 
করিতে মমধিক আগ্রহান্বিত হইয়াছে । তজ্জন্য প্রয়োজন মাইক্রোফোন, লাউড-স্পীকারু, এপিডায়াঞ্কোপ 
ও সবাক-চলচ্চিত্র-প্রদর্শক যন্তর। ষে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পাওয়া যায়, আপাততঃ তাহাই হইবে 
আমাদের বিষয় বস্ত। কিন্তু ভবিধ্যতে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তগুলির সবাক 
চিত্র তোল৷ সম্ভব হয় তাহারই বিশেষ চেষ্টা কণা প্রয়োজন । স্থতরাং প্রারস্তেই আমাদের আবশ্ঠক 
অন্ততপক্ষে ২০১০০* টাকা । দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় ও আশুদম্পাদ্চ কতা পালন করিবার 
দাত্সিত্ব সমগ্র দেশবাপীর। তাই আমাদের বিনীত অন্ভরোধ, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই 
ষেন যথাসাধ্য চাদ পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমগ্ডিত করিতে স*হাধা করেন। যেসকল 
সহদয় ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এ যাখৎ চাদ ও দান পাইয়াছি, তাহাপিগকে আমরা আন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমরা আশা কৰি দেশবাপীর অকুঠ সহযোগিতায় আর এক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ 


অর্থ আমাদের নিকট পৌছিবে। 
স্বাঃ_ শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ বস্থ 


নাম ও ঠিকানাসহ চাদ! নিম ঠিকানায় ধন্তবাদের সহিত গৃহীত হইবে 


অধ্যাপক ভ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্দু, সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
৯২, আপার সারকুলার রোড । কলিকাতা 


দান & 
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দ্বিতীয় বর্ষ 
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তৃতীয় মংখ্যা 








হিমালয়ের ইতিকথা 
ভ্রীজজিতকুমার সাহ৷ 


হিমালয় পর্বতমালা আজ ভারতের উত্তরদিক 
বরাবর সগৌরবে মাথা তুলে দাড়িয়ে রয়েছে। 
এই মহ্মময় পর্বতমালা তার বিরাটত্বে, তার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষে, তার মহনীয়তায়-_সব বিষয়েই 
পৃথিবীর আজকালকার যে কোন পর্বতমালাকে 
হার মানায়। 

কিন্তু হিমালয় পর্বত গঠনের ইতিহাস--বার 
মালমসল। সব ছড়ান রয়েছে হিমীলয়েরই বুকের 
পাথরের মধ্যে--তাথেকে আমর! জানতে পারি 
যে, হিমালয় অতি অল্পদিন হলে। তার এই বতমান 
বিরাটত্ব পেয়েছে। পৃথিবীর বয়দ ২০০--৩০০ 
কোটি বছর; আর হিমালয় প্রথম মাথা তুলে 
দাড়াতে আরম্ভ করে মাত্র ৫৬ কোটি বছর আগে। 
আজ যেখানে হিমালয়, মাত্র ৬।৭ কোটি বছর 
আগেও তার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বিরাজ 
করত এক স্থবিশাল সাগন। যে এভারেষ্ট শৃঙ্গ 
আজ সাগর জল-তলের উপর ৫২ মাইল উচু, 
তাও একধিন ছিল সাগরের তলায়। বেশীদিন 
আগে নয় স্মান্র ৬৭ কোটি বছর আগেও সেখানে 
সাগরের তলায় সঞ্চিত হচ্ছিল কাদা, বালি, চুণ। 
আর সেই সমুদ্-তলে বসবাস করত লে যুগের কত 


বিচিত্র সামুদ্রিক জীব যাদের অস্তিত্বের একমাত্র 
সাক্ষী নেযুগে সঞ্চিত পলল-শিলার মধ্যে রক্ষিত 
জীবাশ্ম। 


হিমালয় গঠনকারী উপাদানের উতপত্ভি। 

যে সমন্ত প্রন্তরশ্রেণী দিয়ে হিমালয় গঠিত, 
তাদের উপাদান, গঠনবিন্যাস, জীবাশ্ম ইত্যাদি 
পরীক্ষ। করে ভূ-তাত্বিকের! হিমালয়ের ইতিহাসের 
একটা মোটামুটি বিবরণ দিতে সমর্থ হয়েছেন। 
বারবার পর্বতগঠনকারী ভূ-আলোড়নের ফলে এই 
অঞ্চলের গ্রস্তরশ্রেণী এত বিপর্যস্ত হনে গিয়েছে যে, 
এখানকার আদিম ইতিহাস সম্ঘপ্ধে অতি সামান্তই 
জানতে পার! যায়। তবে ক্যান্বিয়ান যুগেরও ( ৫* 
কোটি বছর আগে ) আগে এঅঞ্চলের স্থানে স্থানে 
সমুদ্রজলে পলল-শিল সঞ্চয় এবং আমেয় উদ্ভেদ 
ঘটেছিল তার নিদর্শন পাওয়! যায়। তারপর 


. ক্যান্থিয়ান যুগ থেকে কার্বনিফেরাস যুগ পর্যস্ত 


ব্তগ্মান মধ্য-হিমালয়ের উত্তরে (যেমন কাশ্মীরে 
স্পীটি অঞ্চলে) সমুদ্র জলতলে কাদা, বালি চুণ 
ইত্যাদির অবক্ষেপ ঘটে । আর সেই সময়ে সাগর 
ঝলের মধো বাস করত অধুন! নিশ্চিত কত জীব 


১৩৩ 


--যেমন, টিলোবাইট, ব্র্যাকিওপড়ও ল্যামেলিব্রা স্ব, 
কোর্যাল ইত্যাদি । 

কার্যনিফেরাস যুগের শেষভাগে (২৪।২৫ কোটি 
বছর আগে) সারা পৃথিবীষয় এক প্রচণ্ড ভূ- 
আলোড়ন হয়; এর ফলে স্যষ্টি হলে! চীনদেশ থেকে 
স্পেন পর্যস্ত বিস্তৃত এক স্থবিশাল স্বাগর। এই 
সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল গণ্োয়ানা নামে 
অভিহিত এক বিরাট মহাদেশ। এখনকার দক্ষিণ 
আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিদা 
ও আ্যাণ্টার্কটিকা যে সে যুগে পরম্পর যুক্ত ছিল তার 
যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং এই বিরাট যুক্ত মহা- 
দেশই পূর্বোক্ত গণ্ডোয়ান| মহাদেশ। কালক্রমে 
দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও ত্বযাণ্টা- 
কৃটিকা দক্ষিণ আফ্রিক! থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । 
কিভাবে এই সমস্ত মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে 
তাদের বতমান অবস্থায় এসেছে সে সম্বন্ধে মোটা- 
মুটি ছুটি বিভিন্ন মতবাদ আছে-_ 

(১) এ সমস্ত মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল 
স্থলিত হয়ে গিয়ে সমুদ্রজলে ডুবে যাওয়ার ফলে 
মহাদেশগুলে! তাদের বত'মান রূপ পেয়েছে । 

(২) মহাদেশীয় সঞ্চরণবাদ অর্থাৎ থিওরী 
অফ কষ্টিনেপ্টাল ড্রিফট্‌ অনুসারে মহাদেশসমূহ 
ভূত্বকের নীচেকার এক স্তরের উপর ভাসমান 
অবস্থায় রয়েছে । যুরামিক যুগের পর প্রায় 
১২১৩ কোটি বছর আগে ) গণ্তোয়ান। মহাদেশের 
বিভিন্ন অংশ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
ক্রমশঃ ভেসে বেরিয়ে যেতে আরম্ড করে এবং 
অবশেষে তার! তাদের বতমান অবস্থানে এসে 
পৌচেছে। 

যাহোক, এই স্থবিশাল সাগরের তলায় কার্ব- 
নিফেরাস যুগের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে 
ইয়োসিন যুগ (৬1৭ কোটি বছর আগে) পর্যস্ত 
প্রায় অবিরতভাবে কাদা, বালি ও চুণ সঞ্চিত হয়ে 
সমুদ্রের তলায় কয়েক মাইল পুরু শ্তরশ্রেণীর স্যষ্ট 
হুর়। এই সব স্বর এখন আমরা দদখি আল্লস্‌, 


হিমালয়ের ইতিহাস 


[২য় বর্ধ, ৩য় সংখ্যা 


কার্পেখিয়ান,ককেসাস, এশিয়া মাইনর, ইরাণ, বেলুচি- 
স্তান ও হিমালয় অঞ্চলে । ভারতের উত্তরে টেখিস 
সাগর মোটামুটি এখনকার মধ্য-হিমালয়ের তুষার- 
ধবল শৃক্গশ্রেণী পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল। হিমালয়ের পূর্বে 
ও পশ্চিমে, ব্রদ্ষদেশের উত্তরভাগে ও বেলুচিস্তানের 
অনেকাংশে এই সাগর ছড়িয়ে পড়েছিল। এই 
সাগরেরই এক শাখা পশ্চিম পাণগ্াবের সন্টবেঞ 
অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল । 


টেথিস সাগরে যখন অবিরত পলি সঞ্চিত 
হচ্ছিল সে সময়ে সঙ্গে সঙ্গে সাগরতল অবনমিত 
হতে থাকে । ফলে, এ অঞ্চলে অনেকখানি পুকু স্তরের 
সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল। এইরকম পলি-সঞ্চয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে ক্রমাগত অধঃগামী অনতিপরিসনন সমুদ্রতলকে 
জিওসিঙ্কলাইন বল হয়। পলি-সঞ্চয়ের সময়ে 
হিমালয় অঞ্চলের সমুদ্র-তলের গভীরতা সব সময়ে 
একরকম ছিল না, তবে অধিকাংশ অবক্ষেপই 
ঘটেছিল নাতিগভীর জলে। এই প্রায় অবিরত 
পলি অবক্ষেপের মধ্যে মাঝে মাঝে ছু'তিনবার কিছু 
বিরামের চিহ্ন দেখা যায়। সে সময়ে সাগরতল 
সাময়িকভাবে জলতলের চেয়ে উ“চু হুয়ে গিয়েছিল । 
যুরাসিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে (১৩ কোটি বছর 
আগে) হিমালয়ের অনেক জায়গাতেই স্তরক্রমের 
মধ্যে একট! অল্পবিস্তর ফাক দেখা যায় | ক্রেটাসাস 
যুগের শেষভাগে (৭৮ কোটি বছর আগে) হিমা- 
লয় অঞ্চলে কিছু আগ্নেয়োচ্ছাসের নিদর্শন আছে । 
উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, কুমায়ুন হিমালয়, বেলুচিস্তান 
ও ব্রদ্দদেশের স্থানে স্থানে গ্র্যালাইট, গ্যাব্রো, 
পেরিডোটাইট ইত্যাদি শিলার উদ্ভব হয়। তাছাড়া 
কিছু আগ্নেছ লাভা এবং ভস্মও সমসামঙ্িক স্তরের 


ফাকে ফাকে সঞ্চিত দেখা যায় । এই সমস্ত আগ্নেছো- 


চ্ছাস উপঘ্বীপময় ভারতের হায় সমসাময়িক ডেকা'ন 
ট্যাপ আগ্নেয়োচ্ক্বাসেরই এক অভিব্যক্তি । ইয়োসিন 
যুগে হিমালয় অঞ্চলে টেখিন সাগর ক্রমশঃ অগভীর 
হতে আরম্ভ করে। প্রথমে তিববত অঞ্চল থেকে লাগর 
অপসারিত হয়। পরে টেখিসের চিহুম্বরূপ কতকগুলি 


মার্চ, ১৯৪৯ ] 


ছাড়া ছাড়া হুদ বাদে সমস্ত হিমালম অঞ্চলই স্থলে 
পরিণত হলো। 


হিমালয়ের উত্থান 


হিমালয় গঠনকারী প্রথম ভূ-আলোড়ন আরম্ত 
হলো উচ্চ-ইয়োসিন যুগে (প্রায় ৫ কোটি বছর 
আগে)। এই আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্ভূমিক 
চাপের ফলে শিলাশ্রেণীর স্থানচ্যুতি ও সংঘষ্টর হতে 
লাগল। এই ভূআলোড়নের ফলে মধ্য-হিমালয় 
অঞ্চল মাথা তুলে দ্লাড়াল। পরবর্তাঁ অলিগোসিন 
যুগেও এই পর্বতগঠনকারী আলোড়ন চলেছিল। 
তারপর কিছুদিনের জন্ত ভূ-আলোড়নের একটা 
বিরাম হলে] । 

কিন্ত আবার মধ্য-মায়োপিন যুগে (প্রায় ২২ 
কোটি বছর আগে) এক প্রচণ্ড ভূ-আলোড়ন সং- 
ঘটিত হলো। এর ফলে মধ্য-হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত 
বহিহ্মীলয় অঞ্চল উন্নীত হলো এবং মধ্য হিমালয়স্থিত 
প্রন্তরশ্রেণী আরও বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এরপর 
হিমালয়ের বত মান পাদপ্রদেশে এক নীচু অঞ্চলের 
কৃষ্টি হয় এবং হিমালয় অঞ্চল ও দক্ষিণের উচু অঞ্চল 
থেকে বাহিত কাদা, বালি ইত্যাদি সেই নীচু 
অঞ্চলে সঞ্চিত হতে থাকে (শিওয়ালিক-সিস্টেম )। 
এই নীচু অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করত এক শ্বাপদ- 
স্কুল গহন অরণ্য । কত বিচিত্র জীবজন্তই না বাস 
করত সেই অরণ্যে! সেই সমস্ত জীব্জন্তদের 
মধ্যে অনেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । উদাহরণ স্বরূপ 
বল। যায়, সে যুগে ৩০ রকমের হস্তীজাতীয় 
গ্াণী-প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। আধুনিক 
যুগে আমরা ভারতে মাত্র একক্জাতীয় হাতী 
( এলিফাস্‌ ইঙ্ডকাঁদ্‌) দেখতে পাই । 

তারপর প্লায়োসিন যুগের শেষভাগে ( ১০-৩০ 
লক্ষ বছর আগে) দেখা দিল হিমালয় গঠনকারী 
তৃতীয় স্-আলোড়ন। এই আলোড়নের ফলে 
হিমালয়ের পাদগ্রদেশের পর্বতরাজি যাথা তুলে 
দাড়াল। মধ্য-প্লাইস্টোসিন্‌ যুগ পর্যস্ত ( অর্থাৎ 


উ্ান ও বিজ্ঞান 
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প্রায় ৫ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত). চলেছিল এই 
আলোড়ন। কিন্তু তারপরও অল্প বিস্তর আলোড়ন 
আজ পযস্ত চলছে । 

কাশ্মীরের শ্রীনগর উপতাকা থেকে জন্মুকে 
আড়াল করে দিয়ে দীড়িয়ে আছে গীর পাঞ্জাল 
পর্বতমাল]। এই পর্বত যে মাথা তুলে দাড়ায় প্লাইস্টো- 
সিন যুগের শেষভাগে তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। এ সময়ে এ অঞ্চল তৃ-আলোড়নের ফলে 
৫০০০-৬০০০” ফিট উচু হয়ে যায়। পঞ্জাবের 
আম্বালা ও হোসিয়ারপুর জেলায় হিমালয়ের পান্- 
দেশে অবস্থিত কতকগুলো! চ্যুতিরেখা বরাবর প্লায়ো- 
সিন্‌ যুগের প্রস্তরশ্রেণী সিন্ধু-গঞ্গা-বাহিত পলিষাটির 
উপর ঠেলে উঠে এসেছে । এই পলিমাটি প্রাইস্টো- 
সিন যুগেরও পরে সঞ্চিত। স্থতরাং এই সমস্ত 
চ্যুতিরেখা বয়সে অতি নবীন--এদের সষ্টি হয়েছে 
গত ২৫,০০০ বছরের মধ্যেই। 

অনেকেরই মতি, হিমালয়ের উধ্বেণক্লতির 
অধিকাংশই ঘটেছে পৃথিবীতে মান্গষের আবির্ভাবের 
পর অর্থাৎ গত ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে। এমন কি, 
প্রাচীন প্রন্তর-যুগের মানুষ হয়তো! বেশ সহজেই 
ভারতব্য ও চীনদেশের মধ্যে যাতায়াত করতে 
পারত; কারণ তখনকার হিমালয় ছিল এখনকার 
চেয়ে অনেক নীচু । 


হিমালয়ের উৎপত্তির কারণ 


এই তো! গেল হিমালয় পর্বতমালা! গঠনের 
ইতিহাসের একটা মোটামুটি খসড়া । কিন্তু কেন 
তার এই অত্যরথথান? কোন্‌ পক্তির বলে যুগ যুগ 
ধরে সঞ্চিত প্রন্তরেণী ভাজবিশিষ্ট, চ্যত ও সংঘট্ট 
হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বুকে গড়ে তুলল এই বিরাট 
সৌধ? 

হিমালয় ও অন্যাগ্য বিরাট বিরাট পর্বতমাল। 
গঠনের কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতের মিল 
নেই। এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ গদ্বদ্ধে বিশদ 
আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে মোটাঙ্ুটি- 
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ভাবে এটুকু বলা য।য়-হিমালয়। আল্পলস ইত্যাদি 
পর্বতমালার উতান সম্ভব হয়েছে শক্তিশালী 
অন্কভৃমিক চাপের ফলেই। পৃথিবীর অভ্যন্তর 
ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হচ্ছে 
কিন্তু ভূত্বক ততটা সম্কচিত হচ্ছে না; কারণ 
তৃত্বক শুর্ধকিরণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে কিছু 
তাপ লাভ করছে। পৃথিবীর এই আভ্যন্তরীণ 
সঙ্কোচনের ফলে তূত্বকে একরকম অন্ুভূমিক চাপ 
স্ষ্ট হচ্ছে। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে যে, 
এই কারণে যে পরিমাণ তাপ স্থট্ি হতে পারে 
তা পর্বতগঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। 

অনেকে মনে করেন, ভূত্বকের নীচেকার 
পদার্থের মধ্যে একরকম পরিবাহন-শ্রোতের ফলে 
পর্বতমালাসমূহ গঠিত হয়েছে। তূপৃষ্টের তলায় 
পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে উত্তাপ ক্রমশঃ বেড়ে 
গিয়েছে। ভূত্বকের নীচেকার পদার্থ যদিও 
গলিত নয়, তথাপি চাপের প্রভাবে সে অঞ্চলের 
পদার্থ কিঞ্চিৎ গতিশীল হতে পারে। ভূত্বকের 
নীচে এই অঞ্চলের মধ্যে তাপের অসমতা থাকার 
ফলে একরকম অতি মন্থর পরিবাহন-শ্রোতের 
সাহায্যে এ অঞ্চলে তাপের সমত৷ প্রতিষ্ঠিত হবার 
চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তেজক্তিয় পদার্থ থেকে 
ক্রমাগত তাপ নির্গত হওয়ার ফলে তাপের সমতা 
কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। ভূত্বকের 
নীচেকার এই অঞ্চলের কয়েক জায়গায় অপেক্ষাকুত 
বেশী গরম ও হান্কা পদার্থ নীচ থেকে উপরে উঠে 
ভূত্বকের তলায় গিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে। 
ভূত্বকের ঠিক নীচেকার এই অন্তৃমিক শ্রোত 
বিপরীতমুখী অন্রূপ শ্োতের সঙ্গে ধাকা খেয়ে নিষ- 
মুখী শোতে পরিণত হয়। এই নিম়মুখী আোতের 


হিমালয়ের ইতিহাষ 


[২য় বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


ফলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারী পদার্থ উপর 
থেকে নীচের দিকে যায়। যে সমস্ত জায়গার 
পরস্পর বিপরীতদিক থেকে আগত ছুই অনুভূমিক 
স্রোত সম্মিপিত হয়ে নিম্নমুখী আোতে পরিণত 
হয় সেখানে ভূত্বকের গায়েও বেশ কিছুট] চাপ 
পড়ে এবং জিওসিঙ্কলাইনের স্টি হয়। তারপর 
ক্রমশঃ পরিবাহন-শ্োত অপেক্ষাকৃত ভ্রতগতি- 
সম্পন্ন হতে থাকে; ভৃত্বকের গায়ে চাপও ক্রমশঃ 
বেশী হতে থাকে এবং জিওনিঙ্কলাইনে সঞ্চিত 
প্রস্তরখেণী চাপের ফলে সঙ্কৃচিত হয়ে গিয়ে 
পর্বতমালা হৃ্টি করে। এই সময়ে অপেক্ষাকৃত 
দ্রুত পরিবাহন-ক্োতের ফলে তৃত্বকের নীচেকার 
অঞ্চল কতকটা তাপসমতা পায়; স্থভবাং 
পরিবাহন-শ্োতও পর্বতমালা গঠনের পর ক্রমশঃ 
মন্থর হয়ে আসে। 

হিমালয় গঠনের সময় এ অঞ্চলের প্রস্তরশ্রেণী 
উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত ঠেলে উঠে 
এসেছে, অনেকেরই এই মত। উত্তরপিক থেকে 
আগত চাপের ফলে হিমালয় গঠনকারী নরম 
পলল-শিলাসযূহ উপত্বীপময় ভারতের দৃঢ়, স্থায়ী 
শিলাশ্রেণীর গায়ে লেগে বাধা পেল ; ফলে 
এ সমস্ত শিলা ভগ্ন, চ্যুত ও সংঘ হয়ে গিয়ে 
হিমালয় পর্বত তৈরী করেছে। কেউ কেউ 
আবার মনে করেন যে, মহাদেশীয় সঞ্চরণবাদ 


অনুসারে যুবাসিক যুগের পরে যখন ভারতীয় 
মহাদেশ দক্ষিণ আফ্রিক! থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
ক্রমশঃ বতমান অবস্থানে সরে আসছিল, 
সেই সময়ে উত্তর তীরে সঞ্চিত নরম পলল-শিলা 
তার গায়ে ধাক্কা লেগে সন্কুচিত হয় এবং ভারতীয় 
মহাদেশের উপর ঠেলে উঠে আসতে চেষ্টা করে; 
তার ফলেই নাকি হিমালয়ের উৎ্পতি হয়েছে ।, 


ঠাকুরদা'র আমলের রসায়ন 
প্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


যে কালের কথা বলতে চাইছি সেকালের 
ব্যায়ানেরা বলেন, “ওরে তোরা তো যন্ত্রপাতি- 
ওয়াল! জেবরেটবী পাচ্ছি, আমাদের কালে বিজ্ঞান 
কি রকম পড়ানো হতো! জানিস? অধ্যাপক পেন্সিল 
থাড়। করে দেখিয়ে বলতে স্থরু করতেন--"সাপোজ, 
দিস্‌ ইজ এ থার্মোমিটার |” থার্দোমিটার চোখে 
দেখতাম না, অথচ বিগ্‌পে বি, এ পাশ করে বেরিয়ে 
এলাম !”* যখন যন্ত্রপাতি দেখিয়ে ছেলেদের ক্লাশ 
নেওয়া চলেনি তখনও কিন্তু সামান্য সামান্য রাসা- 
নিক গবেষণা বাঙলাঁদেশে স্থরু হয়েছিল। প্রথম 
স্থরু হয়েছিল কলিকাতার মেডিকেল কলেজে । 
বিদেশাগত ভাক্তারেরা জানতে পেরেছিলেন- চরক, 
স্থশ্রত ছুটি প্রাচীনতম ভেষজ-সংগ্রহ, আরও 
জানতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ 
বনৌষধিতে পূর্ণ । তাই গবেষণা স্থুরু হয় বনৌষধি 
নিয়ে এবং তাথেকে রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশন 
করার জগ্যে। মেডিকেল কলেজে রসায়নের 
অধ্যাপক হয়ে আসেন ডভকটর ওসসাগ্রেসি। 
তিনি অনেক বনৌধধি থেকে রাসায়নিক পদার্থ 
আবি্ষার করেন এবং পরে ১৮৪০ সালে “বেঙ্গল 


ফমণকো পিয়া” বলে একটি গ্রন্থ গ্রণয়ন করেন। 
ক্রমে বৈজ্ঞানিকদের মন ধায় খনিজ পদার্থের 


দিকে। আর একট] বড় কারণ হলো লেখাপড়া 
জানা দস্থ্যরা সোনাদানা লুষ্ঠন করাটাকে স্থুল, 
কষ্টিবিহীন কাজ মনে কবে থাঁকেন। তারা অবশ্ঠ 
সোনার খনি লুঠন করতে চাইলেন, কিন্ত এমনভাবে 
চাইলেন, যাতে প্রকাণ্ঠ দিবালোকে করলেও কেউ 
কোন সন্দেহ করবে না। বিদেশীদের সে সংস্কৃতি 
সার্থক হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্বীর গোড়ার 
দিকে জিওলজিকেল সার্ভে বসেছিল। উদ্দেস্ত, এ 


দেশের কোথায় কি খনিজ পদার্থ আছে তাথেকে 
বৃটিশ বণিক কতখানি পরিমাণ লাভ করতে পারবে, 
তার পরিমাপ করা । আজ ভারতবর্ষ সন্বদ্ধে বৃটিশের 
লোভ আকর্ষণ ঘুচতে বাধ্য হয়েছে, নজর গেছে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় । সেখানে আজ কোমর বেঁধে 
জিওলজিকেল ও বোটানিকেল সাভে” চলেছে। 
ধাক সে কথা। ১৮৩৩ সালে জেমস প্রিন্সেপ 
খনিজ জলের রাসাগ্নিক বিশ্লেষণ করলেন। এ 
সব গবেষণা সুরু হবার অনেক আগে বাওলায় 
এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য 
ছিল ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! । আজকের দ্রিনেও একথা বলতে 
হবে যে, এ সমিতির উদ্দেশ্য সৎ-ই ছিল, অর্থাৎ 
লোকচক্ষুর আড়ালে কেবলমাত্র বস্তাচ্ছাদিত লুষ্টন 
করাই অগিপ্রায় ছিল না। এই সমিতির মুখপত্র 
কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনাও হতো। 
পিয়ারসন গ্বীকনিন নামক উপক্ষার কেমন কনে 
দেশজ নাকৃসভোমিকা থেকে তৈরী করা যায় তার 
আলোচনা! তখনকার দিনে করেছিলেন। আজও 
এদেশ থেকেই কাচামাল হিসাবে নাক্সভোমিকা 
বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রীাকনিনে রূপায়িত হয়ে আবার 
এদেশে তা বিক্রয় হয় চড়া দামে। অবশ্য দেশী 
কয়েকটি কোম্পানী আজকাল স্বল্প পরিমাণে স্্বীকনিন 
প্রস্তুত করে থাকেন। ত্রিছুতে প্রাপ্ত সোডা সম্থদ্ধে 
ইফেনসন লেখেন। আর ১৮৪৩ সালে ও'সাগ্রেসি 
সেঁকোবিষের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। ১৮৫২ সালে 
পিডিংটন রূপা বা সোণ। ও পারদের মিশ্রণ থেকে 
পারদ পৃথক করার প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা! করলেন । 
কোমগরে ডি ওয়ালিভ কোম্পানীর নাম অনেকে 
শুনে থাকৰেন। সেই ডি ওয়ালিভ বমাঁর খনিজ 


১৩৪ 
তেলের মোম সম্থদ্ধে অনেক গবেষণা করেন ১৮৬০ 
সালে। ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজে কিছু বাঙ্গালী 
ছাত্র ও শিক্ষক ঢুকে পড়েছিলেন। তারাও বিদেশী 
অধ্যাপকের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে গব্ষেণায় 
প্রবৃত্ত হলেন। ১৮৬৭ সালে ডাক্তার কানাইলাল 
দে বাঙলাদেশের বু বনৌষধি নিয়ে গব্ষেণা করেন 
এবং ভারতীয় আফিম থেকে পরফাইরকঝ্সিন 
নামে উপক্ষার আবিষ্ষীর করেন। বামচন্দ্র দত্ত ও 
শেষের দিকে চুনীলাল বন্থ অধ্যাপক ওয়ার্ডেনকে 
ব্নৌষধির গবেষণায় যথেষ্ট সাহাঁধ্য করেন। বলা- 
বাহুল্য ডাইমক যে উত্তরকালে ফাম্ণকোগ্রাফিয়া 
ইপ্তিকা বলে তিনখণ্ড ভারতীয় ভেষজের রাঁসা- 
নিক ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তাতে বাঙালী 
কর্মীরা গ্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন । 

এমনিভাবে উনবিংশ শতাবীতে অল্পন্বল্প 
ভেষজের গবেষণা চলছিল, যাকে আধুনিক কালের 
মতে নির্জলা রাসায়নিক গবেষণ! বলতে পারি নে। 
১৮৭৩ সালে আলেকজাগ্ডার পেডলার রসায়নের 
অধ্যাপক হয়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে 
আসেন। তিনি বললেন, বিজ্ঞান শিক্ষা হাতেকলমে 
কর! দরকার, কেবল বই পড়লে চলবে না। তাই 
এম, এ, ক্লাশে সর্বপ্রথম একআধটু প্র্যাকটিকেল 
ক্লাশ জুড়ে দেওয়া হলো৷। এই হলো বলতে গেলে 
সর্বগ্রথষ নব উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাবস্ত। 
রাসায়নিক গোষ্ঠীতে চন্ত্রতৃষণ ভাছুড়ীর নাম অত্যস্ত 
স্থপরিচিত | বিশ্ববিগ্ভালয়ের'সেকালের সব রসায়ন- 
শাস্ত্র পরীক্ষকের তালিকা] খুলে দেখুন, চত্দ্রতৃধণ 
বাবুর নাম সর্বাগ্রে চোখে পড়বে । পেডজার সাহেব 
ভীর গবেষণার বিষয় বিলাঁতে লিখে পাঠাতেন। 
লণ্ডনের রয়েল সোসাইটিতে, কেমিক্যাল সোসাই- 
টিতে তার এদেশে-করা বনু গবেষণা প্রকাশিত 
হয়েছে। এই সব কাজে দুটি বাঙালী নহকারীর 
নাম উল্লেখধোগ্য,_-আমাদের চন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী আর 


পুলিনবিহারী সুর । 


তখনকার দিনে মহেম্দ্রলাল সরকার ছিলেন 


ঠাকুরদা'র জামলের রসায়ন 


২য় বর্ষ, ওয় সংখা 


সেরা ভাক্কার। তার খেয়াল হলো বিলাতের 
রয়েল ইনষ্টিটিউট বা৷ বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর দি 
এড ডান্সমেণ্ট অফ সায়েন্গ এর মত আমাদের দেশেও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কেন্ত্র করা দরকার। তার 
এ খেয়াল চরিতার্থ করতে টাকা দেবে কে? 
অবশ্যই রাঞ্জদপ্তর নয়। তিনি নিজেই গ্রচুর 
অর্থব্যয়ে ১৮৭৬ সালে ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর 
দি কাল্টিভেখন্‌ অফ সায়েন্স স্থাপিত করেন। অবশ্য 
তার সমসময়ে এই গবেষণা-কেন্দ্রে ততটা গবেষণ। 
স্বর হয়নি। পদার্থবিজ্ঞানে ও রসায়ন শাস্ত্রে 
এখানে গবেষণ। স্থুরু হয়েছে ছাব্বিশ বৎসর পরে। 
পরবর্তীকালে অধ্যাপক বামন এখান থেকে গবেষণা 
করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। | 

ধাহোক, এমনি ভাবে এখানে খানিক, 
ওখানে খানিক করেই গবেষণার কেন্দ্র ও গবেষণার 
প্রবৃত্তি এদেশে গড়ে উঠছিল; কিন্তু তেমন শৃঙ্খ- 
লাগ়িত হয়ে ওঠবার স্থযোগ পায়নি। আধুনিক 
কালের রসায়ন শিক্ষার ও গবেষণার দিশ! দেবার 
কাল ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ১৮৯৪ সালে। 
আচাধ প্র্রসুল্নচন্ত্র গেলেন এডিনবরায় অধ্যাপক 
ক্রামত্রাউনের কাছ থেকে রসায়নের গবেষণা শিখতে । 
১৮৮৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষকতা 
স্বর করলেন। প্রফুল্পচন্দ্রেরও অনেক পূর্বে ১৮৭৫ 
সালে অঘোরনাথ চট্োপাধ্যায় এডিনবরায় রসাম্মন 
শিক্ষা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য তার কাছ থেকে 
আমরা কোন রানায়নিক শিক্ষার দান পাইনি। 
তিনি ফিরে এসে অন্য কাজে ব্রতী হন। যর্দিও 
ইতিহাস স্থলে তিনিই হলেন বসায়নশাস্ত্রে প্রথম 
ভি, এস্‌সি, উপাধিধানী বাঙ্গীলী এবং ভারতীম্বও 
বটেন। ১৮৯৪ সাল থেকে বপতে গেলে আচার্য 
্রফুল্পচন্ত্র সথযোগ পেলেন সত্যকার গবেধণ! কেন্দ্র 
গড়ে তুলতে । ১৮৯৬ সালে তার অমর গবেষণা! 
মারকিউরাস নাই্রাইট প্রস্ততি, এশিয়াটিক সোসাই- 
টির মুখপত্রে প্রকাশিত হয়। 

এর পরে যেযুগ এল, তাতে যেন মর গাঙে 


মার্চ, ১৯৪৯ ] 


বান ডাকল। আচার্ধ গ্রফুল্লচন্ত্র বহু পরিশ্রমে 
আবিফার করেন--ভারতীয় রসায়নীর ইতিবৃত্ত; 
পৃথিবীর রসায়নের ইতিহাসে যা! বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে। নে রসায়নের কথা হলো স্মরণাতীত 
যুগের কথা, ধার সাল-তারিখ নিয়ে অ'জ৪ এঁতি- 
হামিকদের বাকৃবিতগ্ার অস্ত নেই। এই প্রাকৃতিক 
সম্তারে সমুদ্ধশালিনী ভারতে বিদেশীদের লৌভ ও 
লুনের অবধি নেই। সেযুগেও কত রাষ্ট্র পরিবতন 
কালক্রমে ঘটে গেছে । কত সংস্কৃতির ইতিহাস, 
কত প্রাচীন সংস্কৃতির পদাঙ্ক লুপ্ত হয়ে গেছে। 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা এদেশ থেকে দেশাস্তরে চলে 
গেছে। তারপর মধ্যকালে স্থুদীর্ঘ অন্ধকার 
য্গ। যখন বিজ্ঞান আলোচনার কোন চিহ্নই 
আমর! খুজে পাই না। এখন এল আবার 
গবেষণার যুগ, যা গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস 
এবং তার মূলে, পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় 
আছেন প্রদুল্্চন্ত্র । তার শিক্ষা প্রতিভা ও উৎসাহ 
নিয়ে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিগ্যালয়ের শিক্ষা, সংস্কৃতির 
জন্য কার্জন কমিখন বসে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বি, এ, ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়ে অনার”প কোপ” খোলা 
হয়। এবং বিশ্ববিচ্যালয়সমূহে গবেষণা করার 
উৎসাহ দেবার কথা হয়। এর আগে যা গব্ষেণা 
হয়েছিল তা? গ্রায়ই এ জিওলজিকেল ও বোটানি- 
কাল সাভে'তেই আবদ্ধ ছিল। ১৯১* সালে 
সাইমন্সেন মাদ্রাজ কলেজে রসায়নের অধ্যাপক 
হয়ে আসেন । তিনি পরে দেরাদুন ও ব্যাঙ্গালোরে 
থেকে ভারতীয় গাছপালায় পাওয়! তাপিন তেল 
জাতীয় ও কপূর জ্বাতীয় পদার্থের অমর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৩৫ 


গবেষণা করে গেছেন। এখান থেকে গব্ষণ। 
করেই তিনি লগুনের ধয়েল সোসাইটির ফেলে! 
নির্বাচিত হন। তীর প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে 
ইত্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস স্থাপিত হয়। ১৮৪৪ 
সাল থেকে বিশ বছরের ভিতর ভারতবর্ষে একটি 
রসায়নশাস্্েরে গবেযকমণ্ডপী গড়ে উঠেছে এবং 
তার সঙ্গে গড়ে উঠেছে ইত্ডিয়ান কেমিক্যাল 
সোসাইটি, যার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হল গত বছর, 
এবং এ বছরের প্রথমে তার রুজত-জয়স্তী উৎসব 
হলো প্রয়াগে। 

১৯২৪ সালে ইত্িয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি 
কলিকাতায় স্থাপিত হয়। কয়েকমাস পরে সমিতির 
মুখপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৩১শে 
জানুয়ারী, ১৯২৫ সালে বিলাতের “নেচার' পত্রিকা 
এর সমালোচন৷ প্রসঙ্গে বলেন, “তেরটি রসায়ন 
বিষয়ক মৌলিক গবেষণা প্রসঙ্গ ইহাতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র একটি ইংরাজ 
বৈজ্ঞানিকের রচনা । অন্যগুলিতে ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশের গবেষকদের নাম” যুক্ত দেখা 
যাইতেছে । তেরটির মধ্যে চারিটি মৌলিক প্রবন্ধ 
কেবলমাত্র কগিকাতার কলেজ অফ সায়ান্স হইতে 
আসিয়াছে । এবং ইহাই সঙ্গত, কেন না এই 
প্রতিষ্ঠানটি বহুবৎমর ধরিয়া ভারতে রাসায়নিক 
গবেষণার মেরুদণ্ড হইয়াছে 1” ১৯১৬ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং প্রফুল্রচন্্র হন তার সুযোগ্য কর্ণধার। 
ভার শিষ্য ও প্রশিধ্য এই কেন্দ্রের গবেষণার সম্মান 
আজও বক্ষ! করে আসছেন। 


শর্কর। বিজ্ঞান 
(ইজআনাথ) 


ফুলে মধু আছে, ফলে মিষ্ট রস আছে-_সেই 
আদিম ঘুগ থেকেই মান্য একথা জানে! ইহাতে 
কিছুমাত্র বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নাই-_ইহা প্রাণী- 
মাঞ্জেরইে সহজাত ম্বাদবোধের প্রত্যক্ষ ফল। 
কিন্ত আদিম মানব জানিত না, পদার্থের এই 
মিষটত্ব নিষ্কাশিত করা যায় কি উপায়ে। বহুকাল 
মানুষ শ্বভাবস্থষ্ট বিবিধ ফলফুলের মিষ্টন্বাদ গ্রহণ 
করিয়াই পরিতৃপ্ধ ছিল। এষুগের নিত্যব্যবহার্ম 
বিবিধ প্রকারের চিনি গ্রস্ততের প্রাথমিক চেষ্ট! 
মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আস্ত হইয়াছে। 
ধীবে ধীরে শর্করা শিল্পের বিভিন্ন প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়া ইহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আজ বিশেষ 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । আধুনিক যুগে জীবনের 
নানাপ্রকার স্থখসভোগ ও তৃথ্থিবিধান চিনির উপর 
নির্ভর কবে। 

মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন বহুবিধ। 
নব নব জানের বিকাশ ও নব নব আবিষ্কারের ফলে 
মান্ছষের নিত্য নৃতন প্রয়োজন সিহ্ছ হইতেছে। 
পার্ধিব হ্খসভ্ভোগ ও তৃত্তিই ধদি জীবনের উদ্দেশ 
হয়, তাহ! হইলে মানুষ উন্নতির পথে বহুদুর অগ্রসর 
হইয়াছে, একথ| অবশ্য শ্বীকার্ধ। মানুষ প্রকৃতির 
প্রেঠ জীব-জ্ঞানে, বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিয়া 
মানুষ তাহার বহুবিধ প্রয়োজনের সমাধান 
করিয়াছে। কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান মূলতঃ সৃষ্ট 
পদার্থ লইঘ়া-ইছার বিশ্লেষণ, অবস্থাস্তর ও গুণ 
বিচারের মধ্যেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। পদার্থ সগ্রির 
মূলরহ্ত প্রকৃতপক্ষে রহন্তই রহিয়া গিয়াছে। 
প্রকৃতির অতি তুচ্ছতম পদার্থেরও স্থিরহস্তের 
মূল তথ্য মানবজ্ঞানের অতীত। ফুল ফোটে-.. 
ফোটা ফুলের সকল বিবরণ বিজ্ঞান জানে। কিন্ত 


কি করিয়া ফোটে, কি করিয়া ফুলে মৌরভ বিকাশ 
হয়, কোথ। হইতে কেমনে প্র্ষুটিত পুম্পের অভান্তরে 
মধু সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়-বিজ্ঞান এই সব 
বিষয়ের আনুষঙ্গিক যুক্তি ও তথ্যাদি' প্রকাশ 
করিয়াছে। কিন্তু এই সকল বৈচিত্রের মুল স্থ্টি- 
রহন্ত বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব বা অস্প্-বলে, ইহ 
স্বাভাবিক--ইহা প্রকৃতির নিয়ম । 

যাহা হউক, স্বভাব মিষ্টরসের নিষ্কাশন, 
উৎকর্ষ সাধন ও ব্যবহারিক বূপদান বিজ্ঞানের 
সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে এবং তাহার ফলে জগতের 
স্থখশ্থাচ্ছন্দ্য বুদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান যুগে 
অধিকাংশ খান্ত ও পানীম্ই চিনি ব্যতীত প্ররস্তত 
হইতে পারে না। জআীবজগতের পক্ষে চিনির 
আবশ্ঠকতাও উপেক্ষণীয় নহে। খাস্ভবিজ্ঞানীব৷ 
পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন ষে, প্রাণীমান্রেরই 
দৈহিক গঠন ও ক্রমবুদ্ধির পক্ষে চিনি একটি 
অত্যাবশ্যকীয় উপাদান । ইহ! জীবের প্রাণশক্তির 
উৎস--জীবদেছের গ্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষার জন্য 
চিনির একান্ত গ্রয়োজন। উদ্ভিদ জগতেও সর্বত্র 
ইহা নৃানাধিক পরিমাণে বর্তমান আছে। 
উদ্ভিজ্জ খাগ্যের মধ্য দিয়া ক্বাভাবিক উপায়েই চিনি 
জীবদেহে সঞ্চারিত হইতেছে এবং প্রত)ক্ষে বা 
পরোক্ষে জীবদেহে ইহার প্রয়োজন লিদ্ধ হইতেছে। 
মোট কথা, সকল প্রকার বর্ধনশীল পদার্থে ই 
জীবনীশক্তি ও ক্রমবৃদ্ধির আবশ্কীয় উপাদানরূপে 
চিনি বঙত/মান রহিয়াছে। 

খাস্ত হিসাবে নানাভাবে চিনি ব্যবহৃত হুয়। 
চা, কক প্রভৃতি আধুনিক ঘুগের ধৈনদ্দিন পানীয় 
চিনি ব্যতীত প্রস্তত হয় না। বিভিন্ন মিষ্টান্ন গ্রত্তত 
করিতে চিনি চাই। লজ্জেন্স, উঁফি, চকোলেট, বিশ্ুট 


মার্চ, ১৯৪৯ ] 


প্রতৃতি খাস্ত সামগ্রী চিনি ব্যতীত প্রস্তত কর! 
সম্ভব হয় না। মস্ত প্রস্ততের উপকরণ হিসাবে 
চিনির ব্যবহার আছে। মোটকথা, আধুনিক বহু- 
বিধ শিল্পবাণিজ্য শর্কর। শিল্পের উপর নির্ভরশীল । 
শর্কর! বাণিজ্য বত্মান যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যের 
অন্তত্তম। বিভিন্ন দেশে অসংখ্য চিনির কলকার- 
খানা স্থাপিত হইয়াছে-_অসংখ্য বানিজাপোত চিনি 
আমদানী, রপ্তানির বাজে নিয়োজিত আছে । চিনির 
ব্যবসায়ে দেশবিদেশের অদংখ্য বণিক প্রতৃত 
অর্থোপার্জৰ করিতেছে । কিন্ত ভারতে শর্করা 
শিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই--অন্যাপি এদেশ 
নিজ প্রয়োজনের উপযুক্ত পরিমাণ চিনিও গ্রস্তত 
করিতে পারে না। চিনির জন্য আমরা বহুলাংশে 
নির্ভর করি বিদেশের আমদানীর উপর। শর্কর!1- 
শিল্পের উন্নতি অবশ্য পূর্বাপেক্ষা যথে্ট হইয়াছে 
এবং নূতন অনেক কলকারখানাও স্থাপিত হইতেছে; 
কিন্ত প্রয়োজনানুরূণ যথেষ্ট পরিমাণে চিনি এদেশে 
প্রস্তুত হইতে আরও অনেক দিন লাগিবে। যে 
নকল অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিভিন্ন 
শিল্প-বাণিজ্যে আমরা এতকাল উন্নতিলাভ করিতে 
পারি নাই, তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। 
পরাধীনতার অভিশাপ দূর হইয়াছে। 

যাহ! হউক, আধুনিক যুগের এমন প্রয়োজনীয় 
খাদ্যবস্তর বিষয় সকলেরই কিছু কিছু জান। দরকার। 
চিনির মিষ্টত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ, প্রকারভেদ 
ও সাধারণ তথ্যাদি সন্বদ্ধে এই প্রবন্ধে সামান্ত কিছু 
আলোচনা কর! যাইতেছে । 


| চিনির প্রকারভেদ 
মূল উপাদানের তারতম্যান্ছদারে নানা প্রকার 
চিনি প্রস্তত হইয়া থাকে। অবশ্ত বিভিন্ন রকম 
চিনির মধ্যে রাসায়নিক গঠন ও উপার্ধানের বিভিরতা! 
তেমন কিছু দাই।. কিন্ত মি রসাত্মক যে মৃলবস্ত 
হইতে যেরকম চিনি গ্রস্তত হয় তাহার নিজন্থ 
একটা স্বাদ, গন্ধ ও মিষ্ত্বের তীব্রভার 


জান ও বিজ্ঞান 
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বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, ঘোটামুটি 
চিনিকে প্রধানতঃ ছুই প্রকারে ভাগ কর! যাস, 
উদ্ভিজ্জ ও জাস্তব। উদ্ভিজ্জ চিনি নান! প্রকার-- 
ইস্থ, খেজুর, ত্রাক্ষা গ্রভৃতির রস ও মধু হইতে 
এই কল উত্ভিজ্জ চিনি প্রস্তত হুইয়। খাকে। 
জান্তব চিনি প্রাণিগণের দুগ্ধ হইতে গ্রস্থত হয়॥ 
হুথেব মধ্যে যে চিনির অংশ বত'মান থাকে 
তাহাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথক করিয়া এইরূপ 
চিনি পাওয়া যায়। ইহাকে দৃগ্ধঞাত চিনি বা 
ন্থগার অব মিক' বলা হয়। 


চিনির বৈশিষ্ট্য 


মিষ্টত্বই চিনির প্রধান বৈশিষ্ট্য । কিন্তু কেবল 
মাত্র মিষ্টস্বাদঘুকত হইলেই কোন বস্ত চিনিত্ব প্রাপ্ত 
হয় না। এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে 
যাহ! মিষ্টত্বের বিচারে চিনির তুল্য, কিন্তু মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনে ও সহজ প্রয়োজন বা ব্যবহারে 
উহার কিছুমাত্র সার্থকতা নাই । বরং উহ! বিশেষ 
অনিষ্টকর। বিজ্ঞানীমাত্রেই জানেন “ম্থগার অব 
লেভ' নামক রাসায়নিক পদার্থের স্বাদ বেশ মিষ্ট, 
কিন্ত উহার মিষ্টত্বে মুগ্ধ হইয়া উহাকে চিনির 
পধায়তৃক্ত করিতে গেলে মৃত্যু জনিবার্ধ ; কারণ 
উহ! একটি তীব্র বিষ। আমাদের একান্ত পরিচিত 
নিদেঁষ ধাতু, যৌপ্যও রাসায়নিক সংযোগে বিষাক্ত 
পদার্থের স্থত্রি করে, কিন্তু পদার্থট জতিশয় স্থমিইউ। 
ইহার নাম “পিলভার হাইপোলারফাইট'। আবার 
ভূগর্ভস্থ কোন কোন মৃত্তিকা॥ যাহাকে আমরা খনিজ 
মৃত্তিকা ঝ গ্লিনা নামে অভিহিত করি, তাহাও 
বিভিন্ন রাসানিক প্রতিক্রিমায় বিশেষ মিষস্বাদযুক্ত 
হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট, কিন্ত স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট- 
কর। এরূপ আরও অনেক পদার্থ মিষ্টত্ব থাক! 
সত্বেও চিনি নহে; কারণ ইহাতে চিনির নিগোষ 
ও স্থান্থ্যসপ্মত ব্যবহারিক গুণ নাই। এই সকল 
মিষ্ট পদার্থকে ধাতব বা খনিজ চিনি নাম দেওয়া 
ধাইতে পারে। চিনি বলিতে সাধারণত; বিশ 
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উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সংগৃহীত মিষ্টরসাত্মক বস্তকেই 
বুঝায় । 

বতণান যুগে 'স্যাকারিন' নামক যে অতি তীব্র 
মিষ্ট পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, রসায়ন বিজ্ঞানের উহা 
একটি পরম বিস্ম্ন। কে কবে কল্পন! করিয়াছিল 
ষে, ম্থকঠিন নীরস কয়লার মধ্যে এমন গাঢ় মিষ্টত্ব 
লুকায়িত ছিপ! খনি হইতে উত্তোলিত কঁচা 
কয়ল! হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই 
স্যাকারিন নিফাশিত হয়| ইহা আমান নিত্য- 
ব্যবহার্য চিনি অপেক্ষা ২৫০ গুণ বেশী মিষ্ট। 
স্যাকারিন মান্গষের শরীরের তেমন অপকার কিছু 
করে ন! সত্য, কিন্তু উহাকে চিনির পরিবর্তে ব্যবহার 
করাও চলে না; কারণ ইহা যেমন স্বাদের বৈশিষ্ট্য 
হেতু রসনাক্থধকর নহে, তেমন আবার ইহার মিষ্ট- 
ত্বের তীব্রতা এত অধিক ষে, সামান্য কিছু বেশী 
হইলেই তিক্ত স্বাদ হইয়া যায়। বিশেষ সাবধানতার 
সহিত পরিমাণ রক্ষা! করিয়া ব্যবহার করিলে মিষ্ট- 
স্বাদ পাওয়া যায়। আজকাল ব্যবসায়ীর! লেমনেড, 
সিরাপ গ্রড়ৃতি প্রস্তুত করিতে স্যাকারিন ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। 

স্যাকারিনকে প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ভিজ্জ চিনি মনে 
করা ঘাইতে পারে। প্রাচীন কালের বুক্ষাদি, বন- 
ভঙ্গল মাটির তলায় চাপা পড়িয়া ভৃগর্ভের চাপ ও 
তাপের ফলে কয়লায় পরিবর্তিত হইয়াছে, একথ! 
সকলেই জানেন । এ সকল উত্ভিদের মধ্যে যে মিষ্ট 
রপ বা চিনি ছিল, তাহাই এখন কয়লার মধ্য হইতে 
পরিবর্তিত আকারে স্যাকারিনরূপে আমরা পাইয়া 
থাকি। 


কৃক্রিম চিনি 


রাসায়নিক উপায়ে ইদানীং কৃত্রিম চিনি গ্রস্ত 
কর! দভব হুইগ্নাছে 1 ইহা বিজ্ঞানের এক পরমাশ্র্য 
ব্যাপার। এই আবিষ্কারের ফলে প্রকৃতির সটি- 
রহ্ৃন্ের কিঞিৎ আভান পাওয়া যায়। সাধারণতঃ 
ঘাছ্ষ প্রকৃতির দান গ্রন্থ করিয়াই জীবনধারণ 


শর্কর! বিজ্ঞান 


[২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


করে। প্ররুতিদেবী আপন খেয়ালে বিভিন্ন রূপ-রস- 
ত্বাদ-গন্ধ যুক্ত বিভিন্ন পদার্থ থষ্টি করিয়াছেন। মানুষ 
দ্বিধাহীন চিত্তে প্রয়োজন অনথদারে এ সকল স্বভাব- 
হট পদার্থ চিরদিন গ্রহণ করিয়। আসিতেছে-_ 
পদার্থের মৌলিক পরিবত্ন এতকাল সম্ভব হয় 
নাই। কিন্তু বত্মান যুগে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জয় 
করিতে চপিয়াছে--প্রকুতির স্থিকে বিজ্ঞান-বুদ্ধির 
দ্বারা মানুষ নবরূপ দান করিতেছে। “কৃত্রিম চিনি? 
প্রস্তুত প্রণালীও এই ঠবজ্ঞানিক উদ্যমের অন্ততম 
ফল। 

শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের গুণ, মৌলিক উপাদান, 
স্বাদ কিছুই শর্করা! জাতীয় নহে। ময়দা, আট।, 
চাউল প্রভৃতি শ্বেতনার জাতীয় পদার্থ। আমর! 
জানি যে, এগুলি জলে দ্রবণীয় নহে--জল দিলে 
ইহাদের একট! সাদা ঘে।লাটে সংমিএণ মাত্র হইয়া 
থাকে । কিন্তু চিনি বা শর্কর! জাতীয় সকল পদার্থ ই 
জলে গলিয়৷ যায়। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, শ্বেত- 
সারকে অতি সহজেই শর্করায় পরিণত করা যায়৷ 
এতদৃভয়ের মধ্যে অতি সামাগ্চমাত্র মৌলিক পার্থক্য 
বিদ্বমান। শ্বেতস।রে জল দিয়! কিঞিৎ গঞ্ধকা 
সহযোগে উত্তপ্ত করিলে উহা চিনিতে পরিণত হ্য়। 
প্রক্রিয়াটি মোটামুটি এইরূপ £--সকলেই জানেন, 
কোন'খেতসার জাতীয় পদার্থ শীতল জলে মিশ্রিত 
করিয়া ক্রমে উত্তাপ বুদ্ধি করিলে উহা! জলের সহিত 
মিশিফা জেলী বা মণ্ডবৎ পদার্থের সৃষ্টি হয়। তারপর 
উত্তাপ বৃদ্ধি করিলেও সাধারণতঃ উহার আর 
কোন পরিবত'নই লক্ষিত হয় না। কিন্তু অতি 
সামান্য পরিমাণ (সাধারণতঃ প্রতি ১** ভাগ 
শ্বেতসারে ১ ভাগ ) গন্ধকান্ (সালফারিক এপিভ ) 
যিশাইয়া উত্তাপ দিলে সমস্ত শ্বেতসার চিনিতে 
রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই চিনির মণ্ডকে 
উপযুক্ত গ্রক্রিয়ার সাহাযো বিশুফ করিয়া সাধারণ 
চিনির ভ্ায় বাবহাঁরযোগ্যও করা যাইতে পারে। 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এইরূপ কুজিম চিনি 
মিষ্টত্বে। সাধারণ গুণাবলীতে। এমন কি রাসায়নিক 
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বিশ্লেষণেও সাধারণ চিনি হইতে ফোন অংশে 
বিভিন্ন নহে। 

বিশেষ পদার্থের এই মৌপসিক রূপাস্তর প্রক্কৃতির 
কত্িরহত্যের কিছু আভান দিতেছে। প্রকৃতিদেবী 
বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া এক অজ্ঞাত 
নৈপুপ্যের বলে বিভিন্ন পদার্থ স্থাট করিয়াছেন। 
শ্বেত্সার স্থির পরে উহার উপাদানগুলির সহিত 
আবার একটু গন্ধকাম্ন গ্রহণ করিয়া প্ররুতিদেবী 
ধেন স্থকৌশলে একটি পৃথক পদার্থ স্থতটি করিয়াছেন। 
বন্ততঃপক্ষে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ 
সকলই উদ্ভিজ্জ বস্তু; বিভিন্ন উদ্ভিদের মৃত্তিকা 
হইতে রসগ্রহণের প্রণালী ও ক্ষমতা একরপ নহে। 
এই বিভিন্নতার জন্য উদ্ভিদদেহে ম্বত্তিকার বিভিন্ন 
উপাদান সংগৃহীত ও পরিশুদ্ধ হইয়া! বিভিন্ন বন্তর 
কটি হইয়া থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্নরূপ 
খাস্থ-উপাদান গ্রহণের প্রণালী ও ক্ষমতাই 
নানারূপ উত্তিদজাত পদার্থের স্থষ্টির মৃন্সীভূত 
কারণ । 

যাহা হউক, বতণ্মান যুগে এইরূপ রুত্রিম 
উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিয়া বহু দেশ চিনির 
প্রয়োজন মিটাইয়াছে। আলু একটি শ্বেতসার 
জাতীয় পদার্থ। কোন কোন দেশে এই আলু হইতে 
কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। সিদ্ধ আলু শীতল জলে মণ্ড করিয়া 
সাল্ফারিক এসিও (১১০০) মিশাইহা উত্তাপ 
দিলে একপ্রকার বিশেষ ম্ড প্রস্তত হইয়া! থাকে। 
এই মণ্ডই চিনি। এই চিনির মণ্ড মধুর তরলাঁংশের 
মত সহজে দানাযুক্ত (কেলাসিত ) হয় না--এই 
বিষয়ে ত্বভাবজাত তরল মধু-চিনি ও এই কৃঙ্িম 
আলু-চিনির মধ্য বিশেষ সাদৃষ্ঠ পরিদৃষ্ট হয়। অন্তান্ত 
বিষয়ে এই কিম আলু-চিনি অবিকগ সাধারণ 
চিনির ওপসম্পন্ন। ইউয়োপের কোন কোন দেশে 
এইরূপ আলু-চিনি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হয়। কিন্ত 
ইহা লাধারণ চিনির স্থান অধিক।র করিতে পারে 
নাই এবং সেভাবে ব্যবহৃতও হয় না। ইহাকে 
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চিনির গা কিম সরবৎ বল যাইতে পারে। মনত 
প্রস্তুত করিবার জন্ত এই কৃত্রিম চিনির মণ্ড প্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পচন ক্রিয়ার সাহায্যে 
ইহা! হইতে মছ্য গ্রস্থত হয়। 

মন্ প্রস্তুত কর! ছাড়াও এই কৃত্রিম আলু-চিনির 
মণ্ড ফরাসী দেশে নানাবিধ মিষ্টসামগ্রী প্রস্তত্ত কর- 
বার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার মূল্য সাধারণ 
চিনি অপেক্ষা অনেক কম, সৃতরাং মিষ্টান্ন বিক্রেতা- 
গণ ইহা ব্যবহার করিয়া প্রচুর লাভবান হয়। এই 
মণ্ড হইতে মদ্য প্রস্বতের প্রণালীও সহজ এবং অল্প 
ব্যয়সাপেক্ষ। স্থতরাং এই মগ্য অসম্ভব সম্ভা দরে 
বিক্রীত হয়। এই কারণেই ফরাসী দেশে মস্ত এত 
সস্তা এবং এত অধিক প্রচলিত | বৃটিশ 
সাশ্রাজ্যের কোন দেশে এইরূপ আলু বা অন্তকোন 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ হইতে কৃত্রিম চিনি গ্রস্তত 
করা আইনবিরুদ্ধ। 


বত'মানে এই কৃত্রিম চিনি গ্রস্তত-প্রথালী করণে 
ক্রমে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে খে, কাগজ, ছিবপ্ত, 
কাঠেরগুঁড়া প্রভৃতিকেও উপরোক্ত রাসায়নিক 
উপায়ে চিনিতে পরিণত করা হইতেছে । এই সকল 
পদার্থ প্রকৃত ও বিশুদ্ধ শ্বেতসার জাতীয় নহে) 
এইজন্য গন্ধকান্ মিশ্রিত করিয়া ইহার্দিগকে কিছু 
বেশী সময় উত্তাপ দিতে হয়। মনে হয়) এরপ ক্ষেত্রে 
রাপায়নিক কার্য ছুইটি শুরে সম্পন্ন হইয়া থাকে: 
প্রথমে কাগজ ইত্যাদি রূপান্তরিত হইয়া! শুদ্ধ শ্বেত- 
সার জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং পরে & 
শ্বেতসার কৃত্রিম চিনিতে পরিবতিত হইয়া যায়। 
যাহা হউক, এনূপ উপায়েও কোন কোন দেশে চিনি 
প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু উহা সাধারণ ব্যবহারের 
উপযোগী চিনিরূপে গণা নহে। 


হ্রাক্ষা-চিনি 


বিশুদ্ধ ভ্রাক্ষাফল ভাঙ্গিলে কখন কখন তক্গধো 
সাদ! সাদ! দানা দৃষ্ হর, ইহাই ত্বভাবজাত দ্রাঞ্গা- 
চিনি (হ্ুগার অব গ্রেপস্)। প্রাঙ্গা হইতে 
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সাধারণতঃ চিনি প্রস্তুত হয় না, কারণ উহা নিফাশন 
কর! বিশেষ কষ্টসাধ্য ও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং 
সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে ইহার মূল্য পড়ে অত্যধিক । 
স্রাক্ষ।-চিনি বা গ্রেপ-স্থগার সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ চিনি 
এবং ইহার স্বাদ ও গুণ যথেষ্ট বেশী। দ্রাক্ষাফল 
সাধারণতঃ ফলরূপেই ব্যবহৃত হয়। শু দ্রাক্ষাফল 
বদিন স্থায়ী হয় এবং পুট্িকর খাগ্যরূপে ইহা গ্রচুর 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া খাকে। আঙ্গুর, কিসমিস, 
মনাকা প্রভৃতি জ্রাক্ষ' ফলের বিভিন্ন বূপ। 

স্রাক্ষাফল বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহাযো পচাইলে 
প্রথমতঃ এক প্রকার মু মন্ঠ গ্রস্তত হয়। কিন্তু পচন 
ক্রি! দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে একপ্রকার অল্নরস 
যুক্ত মগ্য গ্রস্তত হুইয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় 
ভিনিগার। প্রাশ্চাত্য দেশের রন্ধন কাধে ভিনিগার 
প্রচুর পরিষাণে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা 
বিশেষ প্রণালীমতে গ্রস্ত এক প্রকার মস্ত ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে প্রাীনকাল 
হইতেই আমুর্বেদমতে দ্রাক্ষারিষ্ট গ্রস্তত করিয়া 
বলকারক উষধরূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। 
ইহা মস্তগুণসম্পর একটি তেজস্কর ওষধ। 


মধু-চিনি 


মৌমাছির! ফুল হইতে বিন্ুু বিন্দু মধু আহরণ 
করিয়! আশ্চর্য উপায়ে মৌচাকে সঞ্চয় করিয়৷ রাখে। 
মৌমাছি প্রথমে ফুলের অভ্যন্তরস্থ মধুস্থলী হইতে 
মধু সংগ্রহ করিয়া মুখমধ্যে রক্ষা করে এবং মৌচাকে 
ফিরিয়া সথকৌশলে এ সংগৃহীত মধু মৌঁচাকে সঞ্চয 
করে। মৌদাক হইতে আমরা যে মধূ পাই তাহা 
ফুলের স্বভাবন্থষ্ট মধু হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহাতে 
মনে হয়, মৌমাছিরা ফুলের মধু যখন সংগ্রহ করে, 
তখন উহাদের মুখনিঃস্থত লালা মিশ্রিত হইয়া 
গ্বভাবজাত মধুর কিছু বিকৃতি ঘটে। আবার 
বিভিন্ন স্থানের মধুর বিভিয় ম্বাদ, গন্ধ ও বণের 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-_বিভিন্ন ফুলের মধুর বিডির 
বর্ণ ওগন্ধ হইবে ইহা অব বিচিত্র নহে। কোন্‌ 
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কোন স্থানের মৌচাকের মধু পান করিয়া বন ও 
শিরঃগীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। 
বল! বাহুল্য, ইহা মধুর নিজম্ব কোন দোষ নহে। 
থে বৃক্ষের পুষ্প হইতে এ মধু সংগৃহীত হইয়াছে 
উহা! তাহারই কোন বিষাক্ত রস বা অপর কোন 
রূপ বিষক্রিয়ার ফল। 

যাহা হউক, মৌচাক হইতে সংগৃহীত মধু উদ্মুক 
পাত্রে কিছু দিন রাখিয়া ছিলে উহ! ক্রমে ঘনীতৃত 
ইইতে থাকে । এই পরিবত'নের মুখ্য কারণ, মধুর 
মধ্যস্থ চিনির ভাগ স্র্ালোক ও বায়ুর সংস্পর্শে 
স্বাভাবিক উপায়ে পৃথক হইতে থাকে । কিছু দিন 
পরে & ঘনীভৃত মধু বন্ত্রথণ্ডের মধ্যে রাখিয়া ছাকিলে 
উহার তরল অংশ বাহির হইয়া যায় এবং বস্ত্রধণ্ডের 
মধ্ো কঠিন দাঁনাযুক্ত চিনি পাওয়! ধায়। এই ভাবে 
সংগৃহীত মধু-চিনি বিশুদ্ধ নহে; ইহাতে পুষ্পরেণু 
ও নানারূপ বডীণ উত্তিজ্ঞজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে । 
দ্রবণ-প্রণালীর সাহায্যে এ সকল পদার্থ পৃথক 
করিয়া ফেলিলে বিশুদ্ধ বর্ণহীন মধু-চিনি পাওয়া 
যায়। দ্রাক্ষা-চিনি ও মধু-চিনির মধ্যে বিশেষ কোন 
রাসায়নিক পার্থক্য লক্ষিত হয় না। 

ঘনীভূত মধুর কঠিন অংশ চিনিরূপে পৃথক 
করিয়া লইলে থে অধতরল পদার্থ নির্গত 
হয় রাসায়নিক বিঙ্গেয়ণে তাহাও চিনি বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই অংশের একমাআ বিশেষত্ব 
এই যে, ইহা সহজে দানায় পরিণত হয় না 
নতুবা এতছুভয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ 
নাই। উভয়েই জল ও পচনবীজ বা 'ইষ্ট' সংযোগে 
সমভাবে পচনক্রি্ার বসাঁনিক পরিবতনে 
মস্কে পরিণত হয়। মধুর মধ্যে চিনির সকল গুণই 
বত'মান--মানব দেছের রক্ষোপযোগী তাগপস্থষি, 
মিষ্টত্ব প্রতৃতি সকল বিষয়েই মধু চিনির তুল্য। 
অবশ্থ মধুর কিছু অতিরিক্ত ওঁবধ-গুণও আছে। 
এইজন্ত আমঘুর্বেদে বিডি ওউধধের সহকারী 
অন্গপানরূপে মধু ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, 
মোটামুটি হিসাবে 'মধুকে পুপমধ্যে সঞ্জাত হ্বডাব- 


মার্চ, ১৯৪৯] 
জাত বিশুদ্ধ ও স্বাদ তরঙ্স চিনিই বগা যাইতে 
পারে। ্‌ 


সাধারণ চিনি 


সাধারণতঃ চিনি বলিতে ইক্ষৃ-চিনিই বুঝায়। 
আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত বাজারে যত 
প্রকারের চিনি বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশই 
ইক্ষারস হইতে গ্রস্তত হইয়া, থাকে। আখ-কলের 
পেষণযস্ত্রের সাহায্যে নিষ্পেশিত করিয়া প্রথমে 
উহ্থার মিষ্টরস সমাক বাহির করিয়া লওয়া হয়। 
পরেএ রস উপযুক্তরূপ গাঢ় করিয়া নানাপ্রকার 
যন্ত্রের সাহাযো বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বর্ণহীন ও 
দানাদার ( কেলানিত) কর! হইয়া থাকে । চিনির 
দানা পৃথক করিয়া লইলে যে অধত্তরল পদার্থ 
পড়িয়া থাকে-__তাহাই রাব-গুড় বলিয়া পরিচিত। 
বিশেষ প্রক্রিয়ায় পচাইয়া এই রাব-গুড় হইতে 
এলকোহল বা মগ প্রস্তত হইয়া থাকে। এই 
রাব-গুড় কোন কোন উত্ভিদের পক্ষে উৎকৃষ্ট সারের 
কাজও করে। 

থেজুররস হইতেও চিনি প্রস্তত হইয়া থাকে। 
ইহার উৎপাদন প্রণালী আমাদের দেশে বহুকাল হই- 
তেই প্রচলিত আছে । খেজুরগাছের অগ্রভাগ কাটিয়া 


জ্ঞান ও বিজান 


১৪১ 
এরূপ সুমি রগ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
খেজুররস অগ্রির উত্তাপে উপযুক্তরূপে গাঢ় করিয়া 


-থেন্কুরগুড় গ্রস্তত হয়; ক্রমে উহা বিশেষ অবস্থাতে 


দানাধুক্ত হইতে থাকে । ইহার তরলাংশ পৃথক করিয়া 
ফেলিলে দানাদার থেভুরী-চিনি পাওয়া যায়। এই- 
রূপ সাধারণ উপায়ে প্রস্তুত চিনি কিঞিৎ লালচে 
বর্ুক্ত হইয়া! থাকে । হ্বাদে ও গদ্ধে ইন্ভাকে ইচ্-চিনি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। তাল গাছের 
রস হইতেও একপ্রকার গুড় প্রস্তত হয়। এই 
তালগ্ুড়ও থেজুরগুড়ের ন্যায় একই উপায়ে গাঢ় 
করিয়া তৈয়ারী কর] হয়। বঙগদেশ, মাদ্রাজ 
গুভৃতি প্রদেশে গ্রচুর পরিমাণে তালের গুড় গ্রস্তত 
করিয়া বহু লোক জীবিকার্জন করিয়া 
তালগুড় সহঞ্জে দানাযুক্ত হয় না) সুতরাং ইহার 


থাকে। 


চিনি গ্রদ্থত করা স্থকঠিন। কিন্ত কোন বিশেষ 
উপায়ে তালের গুড় হইতে তালমিশ্রি তৈয়ারী 
কর! হইয়া থাকে। তালমিশ্রি শ্বাসকাশের পক্ষে 
বিশেষ উপকারী বলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত 
সাধারণ মিশ্রি ইঙ্ক-চিনিকে 
গলাইগ়া স্থকৌখলে বড় বড় দানাযুক্ত কঠিন 


জমাট অবস্থায় পরিণত করিয়া গ্রস্তত করা হইয়া 
থাকে। 


হয়। বাজারের 


“ছই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে, তোতাপাখীর মত মুখস্থ 
করিয়া পরীক্ষা-গৃছে সেগুলি কোনমতে লিখিয়া পরীক্ষ| পাশ করিবার উদ্দেশ্টে মান্র। এক 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে প্রতি বংদর ৬ হাজার ছেলে আই. এস-সি., ২ হাজার ছাত্র 
বি. এস-সি, ও ৪** ছেলে এম, এস-সি. পরীক্ষা দেয--ইহাদের মধ্যে শতকর! কেন, 
হাজারকর] একজনও পরবরতাঁ কালে বিজ্ঞান আলোচনা করে কিনা সন্দেহ । বাঙালীর 
চিতবৃত্ির এই নিদারুণ দৈন্ভই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুণিয়াছে।” জাচা্য প্রফুযপচ্র। 


নৃতত্বের পরিচয় 
শ্রীকাস্তি পাকড়াশী 


সাধাণেভাবে নৃতত্বের সঠিক পরিচয় ব্যাপক- 
ভাবে শিক্ষার্থীসমাজে আজে হয়নি । একটা ভাস। 
ভাল! ধারণামাত্রই রয়েছে। এই ধারণার ফলে 
সাধারণ শিক্ষার্থারা নৃতত্বের উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন 
করার প্রয়োজন মোটেই বোঝেন না। এই 
অস্পষ্ট ধারণার জন্তেই আবার নৃতত্বের অচ্গধানে 
মনোযোগী পড়ুগ্া পাওয়া মুষ্কিল। নৃতত্বের 
প্রতি ম্বাভাবিক ঝেোোক আমাদের মধ্যে খুব 
কম, কারণ নৃতত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিক্ষা- 
জগতে অল্প প্রচার ও শিক্ষাবিদদের দায়িত্বহীন 
অবহ্লা, নৃতত্বের বৈজ্ঞানিক অন্ুধ্যান বঙমানে 
আমাদের দেশে এক ক্ষুদ্র গোীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
হয়ে রয়েছে। প্রচুরভাবে শিক্ষার্থীরা হৃতত্বের 
গবেষণায় আগ্রহশীল হয়ে ওঠেনি এখনও, কারণ 
বৃতত্ব সম্বন্ধে তাদের জান অসম্পূর্ণ । 

এই অসম্পূর্ণ জানের প্রতিক্রিয়ায় এই বিশ্বাসই 
এখন বেশ চালু যে, নৃতত্ব কতকগুলি কৌতুহলী 
ঘটনাবলীরই এক সঙ্কলন মাত্র, যেখানে বিভিষ় 
বিদেশীয় (93%0819) মানবগোষ্ঠীর গঠনাকৃতি, 
তাদের রীতিনীতি, ভাববিশ্বাস ইত্যাদি লিপিবদ্ধ 
কর! হয়। সভ্য জীবনের পথে এই সমস্ত বিদেশীয় 
মানবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক উপস্থিতি যে একধরণের 
আনন্দজনক উপলক্ষ সে চিস্তাও বেশ জোরালো; 
কিন্ত আনল ঘটনা হচ্ছে যে, আমাদের দেশে 
নৃতত্বের প্রকৃত পরিচয় আজো অস্পঃ। নৃতত্বের 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী দৃষ্টিভংগীর যথাযথ চর্চা ব্যাপক- 
ভাবে সুরু হওয়ার প্রয়োজন এখনও বিষ্মান। 
আস্তরিকভাবে নৃতত্বের অনুধ্যান ও গব্ষণ! 
বত'মানে অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে, দেশের প্রতিদিনের 
বিভিন্ন গুরুতর লামাজিক সমস্তার লমাধানে। 


নৃতত্বের প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান দৃষ্টিতংগী যখন 
মাহুষের অতীত ও বিশেষকরে বতণ্মান জীবনের 
অনুধ্যনে উৎকর্ষ লাভ করছে তখন বত'মান 
অবস্থায় নৃত্তত্বের সম্পূর্ণ ও প্ররুতত পরিচয় পাওয়৷ 
অত্যা বশ ক। 

নৃতত্ব যে কতকগুলি ঘটণারই সংকলন মাত্র, 
এই ধারণা সাধারণভাবে চালু থাকলেও এই 
সংকলনের উপাদানগুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যান কিন্তু 
সে চলতি ধারণাতে নেই। স্থতরাং নৃতত্বের 
বিভিন্ন সংস্থিতির পুরোপুরি জ্ঞান পেতে হলে 
এই বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান সবার আগে 
পাওয়। প্রয়োজন। এই প্রারস্তিক জ্ঞানার্জনের 
স্থরু থেকেই এই সত্যতা বুঝতে হবে যে, সামাজিক 
ক্রমিক গতিবিধির সুত্র নিধারণে নৃতত্বের বিজ্ঞান- 
সম্মত গবেষণা ও অধ্যয়ন এক অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ 
পন্থা । সামার্জিক পরিবর্তন ও অন্বতনের 
প্রতিক্রিয়ায় মানুষ কিভাবে ও কোন পথে সমাজের 
ননাস্তরে প্রভাবানিত হচ্ছে সে গবেষণার 
মূসভিত্িই গড়ে উঠেছে নৃতত্বের বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতংগীর ওপর । সমাঞ্জের অসমান স্তরবিন্তাসের 
সবচেয়ে নীচের মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনের 
ধারাবাহিকতায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি নৃতত্থের 
অনুসন্ধানী দৃষ্টিতেই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় উপাদান 
হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। এই অঙ্সন্ধানে 
€লভা' ও “অসভ্য জীবনযাত্রার অন্তস-্পর্কটা বুঝে 
নেওয়ার গভীর প্রচেষ্টা রয়েছে । সমাজের 
বিবতনে এই সম্পর্ক কিভাবে পরিবতিত হয় সে 
গবেষণাও নুতত্বের বৈজ্ঞানিক আঙ্কধ্যানে 
প্রয়োজনীয় স্থান নিয়েছে। 

বৃতত্বের গবেধণায় যেছেতু মাস্থষের শান্দীরিক 
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গঠনারৃতির বিবত'ন ও বৃদ্ধি এবং 'প্রকৃতির সংগে 
মানুষের লড়াই ও কুতকার্য হওয়ার ধারাবাহিক 
ইতিছাস অন্ুধ্যান করা হয় সে কারণে নৃতত্ব 
বিজ্ঞানশাত্মাদির মধ্যে যে এক দায়িত্বপূর্ণ স্থান 
দাবী করতে পারে তা বলাই বাঞ্ল্য। বৈজ্ঞ/নিক 
দৃষ্টিভংগীর বলিষ্ঠ প্রয়োগে নৃতত্বের মান ক্রমেই 
সাধারণ শিক্ষার্থীমহলে এক আলোড়ন তুলছে ক্রমে 
ক্রমে । বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উপশাখার গবেষণ! 
ও অন্ুধ্যান বহুদিন থেকেই পৃথক পৃথক পথে 
উৎকর্ষ লাভ বরে আসছে বটে, কিন্ত 
এ কথা মনে বাখা উচিত যে, নৃতত্বের বিশেষ 
গবেষণা ও অনুধ!ান অন্তান্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের ব্যাপক- 
চর্চার মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়েছিল বছুদিন। বিখ্যাত 
বিবত'নবাদের প্রসারের পরেই নৃত্তত্বের বিশেষস্থান 
জীববিজ্ঞানে নির্দিষ্ট হয়েছিল। বতমানে অস্থান্ত 
বৈজ্ঞানিক অনুধাণনের সংগে নৃতত্বের গ্ররুত পার্থক্য 
নুতত্বের বিশেষ অধায়নের ব্যাপকতায় সহজেই 
পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ আলাদা এক বিজ্ঞান- 
শাস্ত্র হিসাবে তাই নৃতত্বের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বেড়েই 
গিয়েছে। 

ৃতত্বের বিশেষ অন্ধ্যানের ক্রমোঙ্নতিতে সমস্ত 
পুরোনো ধারণা বদলে গেল গুরুতরভাবে। এই 
অহ্ধ্যানে শারীরিক নৃতত্বের বিজ্ঞানীরা গ্রাথমেই 
সম্মুখীন হলেন সে সব শবচ্ছেদবিদ্যাবিশারদদের যার! 
শতাব্দী ধরে শরীরের বিভিন্ন স্কুল ও সুক্ম গঠনাকৃতি 
নিয়ে গবেষণা করে আসছেন গভীরভাবে । অন্ত- 
দিকে আবার শারীর "৪ মনোবিজ্ঞানীর] যথাক্রমে 
শারীরিক কার্ধক্ষমতা ও,মন নিয়ে অনুসন্ধান করে 
আসছেন বছুদিন। স্থতরাং এক্ষেত্রে নৃতত্থের 
বিশেষ গবেধণা1 কতথানি গ্রভাব বিস্তার করে ত৷ 
বোঝা দরকার | অন্তান্ত বিজ্ঞানীদের সংগে নৃ- 
তত্ববিদদের সম্পর্ক কতথানি প্রত্যক্ষভাবে সত্য সে 
বিচারের প্রয়োজন৪ এক্ষেত্রে আছে। শবচ্ছেদ- 
বিদ্যার, শারীর ও মনোবিজানের বিজ্ঞানীদের 
শতাবীবাহী অন্ুধ্যান ও গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অব- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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দানের পরেও নৃতত্বের বৈজ্ঞানিক অন্ধ্যান সাধারণ 
জানার্জনে কতখানি প্রকৃত পাহাধ্য দিতে পারে সে 
বিচারের ওপরেই সবসময় নির্ভর করছে নৃতত্বের 
আপন সততার গুরুত্ব ও কার্ধকারিতা। 

এই বিচাবেই বোঝ। যায় যে, হৃতত্বের অন্ধ্যান 
ও গবেষণ| এবং শবচ্ছেদবিদ্যার, শারীর ও মনো- 
বিজ্ঞানের অনুধ্যান ও গবেষণার মধ্যে প্রচুর মৌপিক 
পার্থক্য রয়েছে যার জন্তে নৃতত্ববিদদের এক পৃথক 
স্থান পণ্ডিতসমাজে সমাদর লাভ করেছে। প্রধানতঃ 
মানুষের শরীর ও মনের সমস্ত বিশেষ লক্ষণযুক্ত 
গঠনাকৃতি ও কার্ধক্রম নিয়েই শবচ্ছেদবিদ্যাবিদদের 
এবং শারীর ও মনোবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের গবেষণ। 
ও অধ্যয়ন। এই অধ্যয়নে নগণ্য পার্থক্গুলি হয়, 
একেবারেই" অগ্রাহ কর! হয় নতুবা সেগুপি কোন 
বিশেষ অর্থহীন বিশেষত্ব হিসাবে প্রণিধান করা হয় 
সময় সময়। এখানে কোন পরিষ্কার দৃষ্টিভংগী এই 
পার্থক্যগুলি নিখুঁতভাবে বিচার করার কাজে পাওয়া 
যায় না। মরফোলঙ্রিক্যাল, গঠনতাত্বিক শারীর- 
ও মনোবিজ্ঞানগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগত শরীর 
ও মনের উপস্থিতি ও কারধক্ষমতার ওপরে সমস্ত 
বিশেষ মনোষোগই উপরোক্ত গবেষণার বিশেষ 
অংগ। এখন এই পার্থক্যগুলি কোন বিশেষ 
বিজ্ঞানীমহলে গুরুত্বহীন ও অকার্ধকরী হতে পারে। 
কিন্তু এই পার্থক্যগুলিই আবার বনুসময় বহু সমস্যার 
সমাধানে একান্ত প্রয়োজনীয় । এই প্রয়োজনীয়তার 
মান নৃতত্বের গবেষণায় বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধি লাভ 
করেছে। 


ৃতত্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ব/ক্তিবিশেষকে 
সবসময় জাতীয় অথবা সামাজিক গোঠীর এক সাধা- 
রণ সভ্য হিসাবেই বিচার কর হয়। নৃতত্বের 
গবেষণায় সমবায় বা গোষ্ীক্দীবনের গুরুত্ব ব্যাক্তি- 
বিশেষের গ্রাধাঞ্ছে সবনমদ্র যে গভীর এ্রভাব বিস্তার 
করে সে বিষয়বস্ত্বর বিচারই করতে হয় বাপকভাবে। 
সমষ্টিগত জীবনের সমবেত কার্যকলাপই নৃতত্বের 
বৈজ্ঞানিক অন্ুধ্যানের প্রয়োজনীয় উপাদান। 
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সমবায় জীবনের গুরুত্ব বোঝবার ও বোঝাবার 
দায়িত্বই নৃতত্বের চরম দায়িত্ব। এখন বনু ব্যক্তির 
মধ্যে পার্থক্যগুলির পরিসর ও সীমানিধারণ কর! 
ও ব্যক্তিবিশেষের নিি্ই সমবায়-জীবনের সমস্ত 
বিশেষ গুণ নিরুপণ করার কাজই নৃতত্বের অন্যতম 
এক প্রধান দায়িত্ব। নৃতত্বের বিভিপ্ন সংস্থিতিতে 
শবীরব্যবচ্ছেদ্বিদ্তা বিষয়ক বিশেষ গুণগুলি, শারীর- 
বিজ্ঞানগত কাধাচধ্যান ও মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি 
বিজ্ঞানসম্মত পথে অহ্ষ্ঠান ও বিশ্লেষণ করে দেখা 
হয়। 

স্থতরাং এই অবস্থায় নৃতত্বের বিজ্ঞানমম্মত গ্রসার 
সহজেই ত্বরান্বিত করতে হবে সামাজিক 
কল্যাণের জন্তে। নৃত্ত্ব আবার একক বিজ্ঞানশাস্ত 
হিসাবে মাহষের সর্বঙলীন উদ্লতি সাধন করতে 
পারে না, কারণ ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক গঠনাককতির 
শানীর ও মনোবিজ্ঞানের উপবুক্ত জ্ঞানের প্রাচূর্যেই 
নৃতত্বের মুল উপাদানগুলি আরো! উৎকর্ষ লাভ 
করেছে। ব্যক্তিবিশেষের শরীর ও মনের টজ্ঞানিক 
গবেষণায় পাওয়া জানের ওপর ভিত্তি করে 
গ্ৃতত্ববিদরা এক জীবনের সীম! ছাড়িয়ে সমবায় 
জীবনের ব্যাপকতায় তাদের গব্ষণ! ও অধ্যয়নের 
পথ ঠিক করে নিয়েছেন। সমবার-জীবনের উয়্ত- 
তর বিকাশের পথে ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব কোন্‌ 
পথে কতখানি পরিবতর্ন আনতে পারে বা এনেছে 
সে বিশেষ অনুধ্যানের দাছিত্বও নৃতত্বের নিখুত 
গবেষণার ফলে পাওয়া সম্ভব। 

কিন্তু একথা নব সময় মনে বাখতে হবে ষে, 
সমবায়-জীবনের সকল কার্ধকলাপই হচ্ছে নৃতত্ববের 
বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানের প্রাথমিক ভিত্তি। ব্যক্তি 
বিশেষের উপস্থিতি এখানে গৌণ। সমবায় 
জীবনের পরিসর সমাজের কোন স্তরে কতখানি 
ব্যাপক সে বিশেষ গবেষণার দাছ্দিত্বও নৃত্ত্ববিদ্‌- 
দ্বের। সুতরাং সমাজ শৃঙ্খলার মুল ধারাটি বুঝতে 
হলে বৃতত্বের বিজ্ঞানসম্মত দৃরটিভংগী একাস্ত- 
ডাবে অস্ুসরণ করতেই হবে। সমাজ বিবত নেক 


নৃতত্বের পরিচয় 


[ ২য় বর্ষ, ওয় সংখ্য। 


ক্ষ্টোপলন্ধি তাই আজ নৃতত্বের পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক 
অবদানের কল্যাণেই পাওয়! নস্ভব। ব্যকিবিশেষের 
উপস্থিতি সমবায়-জীবনে এক সাধারণ সভ্য হিসাবেই 
গণ্য কর! হয় হৃতত্বের অন্ধ্যানে । সমবায়-জীবনের 
সকল সভ্যের মিলিত কার্যকলাপের নিশ্চিত কারণ 
ও ধার! দুইয়ের বিচার বিঙ্লেষশই নৃতত্ববিদদের 
প্রধান কতধ্য। সামাঞ্জিক সমবায় জীবন গঠনের 
সংগে ব্যক্িবিশেষের ডিগ্রিবিউশন বা! বণ্টনের 
অস্তসম্পর্ক উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করাও নৃতত্বের 
দায়িত। 

ব্যক্তিবিশেষের অনুধ্যানে শারীরবিজ্ঞানবিদর! 
তাদের বিশেষ দৃষ্টিভংগী নিয়ে সে ব্যক্তির শারীরিক 
বিশ্ধ্ধলাগুলি গবেষণা করে দেখেন। পক্ষান্তরে 
এঁ সমত্ত বিশৃঙ্খলার মূলকারণ অনুসন্ধান নৃতত্ববিদ- 
দের গবেষণা । অত্যধিক পরিশ্রমে মানুষের হদ- 
পিগ্ডের ম্বাভাবিক কার্ধকলাপে যে ব্যতিক্রম 
আসবেই সে জ্ঞান শারীরবিজ্ঞানবিদদের বিজ্ঞান- 
সম্মত দিদ্ধান্তে যথাযথভাবে আমরা পাই সন্দেহ 
নাই। কিন্ত মে সামাঞ্জিক অবস্থার চাপে সমবায় 
জীবনের প্রত্যেক সভ্যের এই রকমের 
কঠিন পরিশ্রম করতেই হয় সে বাব অবস্থার 
প্রত্যক্ষতা বিচার করাই হলো নৃতত্ববিদগের 
অন্ততম প্রধান গবেধণা। আবার ব্যজিবিশেষের 
বুদ্ধিবৃতি অথবা মনোবৃত্তিগত আচরণ মনস্তত্ব- 
বিদদের অনুধ্যানে পরিষ্কার বোঝা যায় নিশ্চয়; 
কিন্ত যে জাতীয় অথবা সামাজিক অবস্থার বাধ্য. 
তায় সমবায় জীবনের আচরণ সমটিগতভাৰে 
গড়ে উঠছে সে অবস্থার বিচার বিশ্লেষণই নৃতত্বেষ 
প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং বোঝ! যাচ্ছে যে, জীব- 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মূল উপাদানগুলির 
বিজ্ঞানসম্মত অন্ধ্যান নৃতত্বেরই বিশেষ দৃরিভংগী 
নিয়ে আরম্ভ করতে হয়। সমাজ ও সামাজিক 
জীবনধারা উপযুক্ত গবেষণাই হখন নৃতত্বের 
মূলভিত্তি সে অবস্থায় লমাজ সম্পরকী্র সমত্ত বিঞ্জান 
শান্তর প্রারড়িক ভ্ানার্জনে বৃতত্বের মৌলিক 


মার্চ, ১৯৪৯] 


উপাদানগুলির মনোষে।গী অন্ুধ্যান একাত্তভাবেই 
অপরিহার্ধ। 

জাতীয় অথবা সাষাজিক সমবাদ্-জীবনে যে 
কোন ব্)ক্তি নাধারণ এক সভ্য হিসাবেই গড়ে ওঠে 
এবং সমবায়-জীবনের বিবতনে আচরণও করে 
এই সভ্য হওয়ার দায়িত্বে। ব/ক্তিবিশেষের শারীরিক 
গঠন পূর্বপুরুষের ধারাবাছিকতায় ও জীবনধারণের 
বিশেষ অবস্থার অন্কূলেই গড়ে ওঠে। এখানে 
একথা! মনে রাখ! প্রয়োজন যে, সামাজিক অবস্থার 
ওপরেই শরীরের বিভিন্ন কার্যকলাপ গভীরভাবে 
নির্ভর করে সব সময়। এই কারণেই ষে জনগোষঠী 
একমাত্র মাংসাহারের ওপর আপন অভিরুচি মাফিক 
অথব! প্রয়োজনের চাপে জীবনধারণ করে তাদের 
শানদীরিক কার্ধকলাপ, সব্জি আহারের ওপর সম্পূর্ণ 
ভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর শারীরিক কার্কলাপ 
থেকে বিভিন্ন হবেই অথব| বিপরীত দিকে একই 
অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন জাতীম্বগোষ্ঠীর লালন-পালন 
সম্ভব করে তুললে তাদের শারীরিক আচরণে 
সাদৃশ্ত সব সময়েই আমর! পাব। 

নৃতত্বের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী কৰে 
অন্থভব করতে হয় যখন শবচ্ছেদবিষ্ঠায়। শারীর 
ও মনোবিজ্ঞানের মৃলধারাটি অনুসরণ কর! যায়। 
এই অন্সম্ধানের ফলেই বোঝা যায় যে, ব্যক্কি- 
বিশেষের ওপরই নির্ভর করে এ সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের 
বিষষ'ভূত ঘটনাগুলির গবেষণা ও অধ্যয়ন সম্পূর্ণ 
করতে হয়। এ অধ্যয়ন সম্পূর্ণভাবে নৃতাত্বিক 
দরিবজিত, কারণ ব্যক্তিবিশেষকে এককভাবে 
পৃথক করা এবং সামাঞ্জিক ও জাতীয় প্রভাব 
অপ্রকৃতভাবে বর্জন করে গঠন ও কার্কলাপের 
বাতিক্রমজনিত সমস্কাগুলি সাধারণ হুত্রাকারে 
প্রকাশ করা ছইই আহ্মাণিকভাবে সম্ভব। মূলতঃ 
সামাজিক বিষদ্বীতৃক্তগুলির অন্গধ্যানে, যেমন 
অর্থ নৈতিক জীবনে, সমবায়-জীবলের সামাজিক 
সংগঠনে, ধর্মসম্পকাঁ ধাবণ ও বৃত্তিতে এই 
উপরোক্ত প্রচেষ্টা একেবারেই অচল। ব্ক্ধি- 
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বিশেষের অন্থধ্যানে সে ব্যক্তির সমবায়-জীবনের 
অন্থান্ত সভোর বিচার সম্পূর্ণ হয় না আর হতেও 
পারে না। উপরস্ত সমবায় জীবনের বিভিন্ন 
সংস্থিতির এক বিজ্ঞানসম্মত অন্ুধ্যান সাধারণভাবে 
সে সমবায়-জীবনের সকল সভ্যের বিবিধ কাধ- 
কলাপের ওপর কিছু আলোকপাত করেই। 
ব্যক্তিবিশেষের অনুধ্যানে সমবায়-জীবনের প্রকৃত 
অবস্থাও পরিক্ষার করে বোঝ! যায় না। এই 
কারণেই নৃতত্ববিদগণ সমবাম-জীবনের অনুধ্যানে 
অধিকতর আগ্রহশীল। 
মনস্তত্ববিদগণ হুনিপুণ শিল্পস্থ্ির প্রেরণা হিসাবে 
মানসিক কাধপ্রক্রিয়ার অন্ুলন্ধান করেন। যদিও 
এই কার্ধপ্রক্রিম! সবজায়গাতেই মৌলিকভাবে 
একই ধরণের, কিন্ত এই হৃষ্টির কাজে এই অর্থই 
পরিষ্কার হয়ে ওঠে ষে, শিল্পীই একমাত্র হৃষ্টিকারক 
হিসাবে প্রাধান্ত পেতে পারেন না, কারণ যে 
কোন সময়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব 
গভীরভাবে শিল্পীর মনে শিল্পহ্ির প্রেরণায় গুণগত 
পরিবত্ন আনতে পারে এবং এই পরিবধতনের 
প্রতিক্রিয়ায় আদে)। কোন স্থনিপুণ শিল্পন্থ্ির 
প্রেরণ হয়ত আসতে নাও পারে। পারিপাশ্বিক 
অবস্থার চাপে মনের প্রতিক্রিয়া কোন পথে ও 
কোন অবস্থায় সথঙিকারককে ম্বভাবতঃই আলোড়িত 
করে সে বাস্তব অবস্থার অন্থধ্যান নুতত্বের কতব্য। 
এঁতিহুগত সংস্কৃতির প্রভাবও এঅবস্থায় গুরুত্পূর্ণ 
ংশ নিয়ন্ত্রিত করে, মনে রাখা দরকার । এই 
স্কৃতির বিভিন্ন সংস্থিতির ম্পষ্টোপলন্ধি ছাড়া 
মান্গষের সাংস্কৃতিক প্রগতির বূপ কোনমতেই 
বোঝ! যায় না বলে নৃতত্ববিদগণ সংস্কৃতির সাধারণ 
ও বিশেষ জ্ঞান সাধারণ শিক্ষার্থী মহলে গ্রসারিত 
করতে তৎ্পর। যেহেতু পারিপাশ্থিক বাস্তব অবস্থা, 
এঁতিহগত প্রভাব, অর্থনৈতিক গঠন ও স্বাভাবিক 
বুদ্ধিচিস্তার সমবেত প্রয়োগে সমবায়-জীবনের 
বিকাশ ও প্রসার সত্য হয়ে ওঠে, সে কারণে সমাঞ্জ 
ও মানুষের ঘষে কোন অঙ্জধ্যানে এই সমস্ত উপরোক্ক 
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প্রাথমিক বিষয়ের পরিক্ষার জান থাক] অত্যাবশ্যক | 
প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নুতত্বের 
গবেষণায় ও অনুধ্যানে পরিফার হয়ে উঠেছে সাধারণ 
শিক্ষার্থাদের জন্যে । 

এখন যে সমস্ত অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক 
কার্ধগ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ও বিচার করতে চেষ্টা! করেন 
তাদের সামাঞ্জিক গোঠীর অধ্যয়ন নিখুঁতভাবে 
করতেই হবে, কারণ ব্াক্তিবিশেষের উপস্থিতি এখানে 
গৌণ । সামাঞ্জিক গঠনের যে কোন অধ্যয়নে 
ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি প্রধান নয় বরং সামাজিক 
সমবায়-জীবনের বিবিধ কার্যকলাপই দে অধ্যয়নের মূল 
উপাদান । সামাজিক গঠন রীত্যানুষায়ী অন্ুধ্যান 
করা সম্তব। সে সংগঠনের বিভিন্ন অংশের নিকট 
ংযোগ সম্বন্ধে মৌলিক ধারণাগুলিও নিখু'তভাবে 
বিশ্লেষণ করে দেখ! সস্তব, নৃতত্বের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি- 
ভংগী নিয়ে । একক ও সমবায়-জীবনে এই সংগঠনের 
গ্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন প্রভাবের অন্ুধ্যান নৃতত্ববিদদের 
অন্ততম প্রধান অংগ। সামাঞ্জিক সংগঠনের 
বিভিন্ন সংস্থিতিতে মাচ্গুষ কোন পথে ও কিন্বকম 
কার্ধকলাপে আপন সতাটি বাচিম্ে রাখার চেষ্টা 
করছে প্রকৃতির সংগে স্বাভাবিক সংগ্রামে, সে 
তথ্য নৃতত্বেরই সষ্প্রয়োগে প্রণিধান করা নহজ। 
সমাজ-প্রগতির যে নিজন্ব এক শক্তি রয়েছে সে 
সতাতার অনুসন্ধান নৃতত্ববিদের বৈজ্ঞানিক বিচার 
বিশ্লেষণে পরিষ্কারভাবে কর! যায়। ব্যক্তিগত 
উন্নতির প্রচেষ্টা ও সমগ্টিগত প্রগতির প্রয়োজনীয়তা 
সমাজের অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে । কিন্ত 
সমষ্িংজীবন থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ কতখানি 
বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে সে বিচার৪ এখানে আবশ্তক। 
সমাজের সমগ্র গঠনটা ব্যক্তিবিশেষের অনুধ্যানে 
যোঝবার চেষ্টা নৃতত্ববিদের ধর্ম নয় বরং সমগ্র 
সমাজের প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনে কি ধরণের 
পরিবতর্ন ও পরিবধ্ন আনে সে বান্তব অধ্যয়নই 
হচ্ছে নৃতত্বের মুল ব্রত। 

ভাষাতত্ববিদরা ভাষা গঠন ও প্রণালী নিষ়্ে 


নৃতত্তবের পরিচয় 


[২য়বর্ধ। ওয় সংখ্যা 


অধ্যয়ন করেন। ভাষায় প্রকাশ করার আদর্শ, 
শারীরিক প্ররক্রিয়াজনিত স্বর ও শব্দের পরি- 
বত'নগুলি, তাষ! মারফত মানসিক অবস্থার 
উপস্থিতি ও অর্থ পরিবতর্নের স্বাভাবিক বাস্তব 
কারণ ইত্যাদি সমস্তই ভাষাতত্ববিদের অন্থধ্যানে 
প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ । ন্বর বা শব্দের অন্ডিব্যক্তিতে 
ও নিয়ন্ত্রণে শরীরের কোন কোন অংশের প্রত্যক্ষ 
সংযোগ ষে অত্যাবশ্বক সে সত্যতা ভাবাতত্ববিদদের 
বৈজ্ঞানিক অনুধ্যানে আমরা পাই। ভাষার 
প্রসারে সামাজিক সংস্থিতিট। কিন্তু নৃতত্ববিদবা 
অধ্যয়ন করেন। দৈনন্দিন জীবনে কথাবাতণ ও 
মনের ভাব প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবেই 
ভাষার গ্রয়োর্জন নৃতত্ববিদদের আকৃষ্ট করেছে এই 
ভাষাগত বিবিধ তথ্যের অনুসন্ধানে । ভাষা ও 
সংস্কৃতির পরস্পরের অন্তসম্পর্কটি নৃতত্ববিদর! 
বুঝতে ও বোঝাতে চেষ্টা করেন গভীরভাবে । 
ংস্কৃতির প্রসার সংরক্ষণে ভাষার অনিবার্ধ 
প্রয়োজনীয়তা নৃত্তত্ববিদদের সচেষ্ট করে তুলেছে 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিগত সম্পর্কট1 বিজ্ঞান- 
সম্মত দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার কাজে। 
ভাষার মিল অনুযায়ী বিভিন্ন গোঠীর শ্রেণীবিভাগ 
সম্ভব হয়েছে নৃতত্বের নিখুত অন্ুধ্যান ও 
গবেষণায় । ভাষার প্রসার ও পরিসর অনুসন্ধানে 
ভিন্ন ভিন্ন গোরঠীজীবনের মধ্যে একট] সত্যকারের 
মিল খুজে পাওয়া সম্ভব এই গবেষণায় । সংস্কৃতির 
প্রনার এই পথেই উপলব্ধি কর! সহজ । নৃতত্ববিদদের 
অনুধ্যানে ভাষা ও সস্কৃতির নিকট সম্পর্কটাই 
অন্যতম প্রধান বিষয়। - 
ব্ক্তিবিশেষের সংগে অপর সভ্যের সম্পর্ক 
বাস্তব অবস্থায় বিচার করতে উদ্যোগী হলে পর ষে 
সমাজে সে বাদ করে সে সমাজেরই গতিবিধির 
প্রতি জোরালে! নজর রাখতেই হবে। যে কোন 
অবস্থাতে ব্যক্তিবিশেষকে আমরা এক বিচ্ছিন্ন 
₹শ বা ইউনিট হিসাবে বিগার করতে পারিনা । 
ব্ক্িবিশেষের বিচার তর সামাজিক যোজনার 


মার্চ) ১৯৪৯] 


মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হুবে। সমাজ-জীবনের গতি 
চূড়াস্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে এমন কোন প্রারুত স্থত্র 
বাস্তব অবস্থায় পাওয়া সম্ভব কিনা তাও এই সংগে 
সাধারণ সমাজ-সন্বন্ধীয় স্বীকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি 
করেই অন্ুধ্যান করতে হবে। একক জীবনের 
গঠন ও অভিব্যক্তির সংগে সমাঞ্জ-সন্বন্ধীয় বিবিধ 
তথ্যের ষে নিকট সংষোগ রয়েছে সে বিচারও 
এখানে অত্যাবশ্তাক। সমাজ-জীবনের সমগ্টিগত 
প্রভাব এককজীবনের পূর্ণ বিকাশের পথে যে 
আবশ্ঠকীয় গঠনমূগগক সাহাধ্য করে সে প্রভাবের 
গুণগত গবেষণ! নৃতত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীর 
সাহায্যেই সম্ভব । 

এই প্রকারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বাস্তবে 
দৃ্ই ঘটনাবলীর অন্তপসম্পর্কই প্রধান। সমাজের 
প্রত্যক্ষ গ্রভাবেই ব্ক্তিবিশেষের জীবন গড়ে ওঠে। 
এই কারণেই কোন শিশুগোষ্ঠীর উন্নতিতে তাদের 
জাতীয় জন্ম, পিতামাতার অর্থনৈতিক জীবন ও 
স্বচ্ছলতা সমস্তই গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে 
হবে। এই প্রত্যক্ষ কারণগুলির পরস্পর কারধ- 
প্রণালীর জ্ঞানই আমাদের শারীরিক উন্নতি 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সহজ করে তোলে। সমগ্টিগত 
জীবনের উপযুক্ত অবস্থা নিশ্চয় করে ইঙ্গিত করার 
ক্ষমতাও এই জ্ঞানোপলন্ধিতে পাওয়! সম্ভব । 

একথা অবশ্তই স্বীকার করতে হুবে যে, সমস্ত 
অপরিহার্য সামাজিক তথ্যাদি সমাজের বিভিন্ন 
সমস্তার সমাধানে একাস্তভাবেই গ্রয়োজনীয়। 


আন ও বিজ্ঞান 


১6৭ 


সমাজ ও সামাজিক জীবনে বাস্তব অবস্থার অনিবাধ 
প্রভাব কিভাবে পরিবত'নগুলি অলজ্বনীষ্ব করে 
তোলে সে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ এই তথ্যা্দিরই 
উপযুক্ত চর্চায় উৎকর্ষ লাভ করে। সমাজ-শৃঙ্ঘলার 
বিভিন্ন অবস্থাতে মানবগোষ্ঠীর বিবিধ কাধকলাপের 
এক বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নই নৃতত্বের চরম লক্ষ্য। 
সমাজের নীচুস্তরের আদিম মানবগোষ্ীর বিশেষ 
জীবনধারার বৈজ্ঞানিক অন্ধ্যান নৃতত্ধের বৈশিষ্ট্য 
বাচিয়ে রেখেছে জীববিজ্ঞানের পরিসরে । জীব- 
বিজ্ঞানের অন্যান্ত শাখার প্রয়োজনীয় গবেষণার 
ফলাফলের উপযুক্ত সাহাধ্য নিয়ে নৃত্ৰ আপন 
গবেষণার পথ দৃঢ় করে তুলছে সাধারণভাবে । আজ 
আমাদের দেশে নৃতত্বের ব্যাপক অধ্যয়ন চালু 
করতেই হবে, নইলে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ 
নানাভাবে বিশৃঙ্ঘলতার স্বাভাবিক কারণগুলি প্রকট 
করে তুলবেই দিনে দিনে “সভ্য'-মাঁছষের নিকট- 
সম্পর্কের জটিলতায় । দেশের সমগ্র জন-গোষ্ঠীর 
মধ্যে আদিম মানবগোষ্ঠী বেশ একটু গুরুত্বপূর্ণ স্থান 


নিয়ে বসে আছে। “সভ)”"মানষের সংগে আদিম- 
মানুষের সংযোগ প্রতিদিনই স্বাভাবিক হয়ে আসছে 
এবং সে সংগে সামাজিক সম্তাও বেড়ে যাচ্ছে ভীষণ 
ভাবে। এই সমশ্যা সমাধানে নৃতত্বের সুষ্ঠ 
প্রয়োগ অপরিহার্ধ বলেই সাধারণ শিক্ষার্থী মহলে নৃ- 
বিজ্ঞানের উপযুক্ত অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করতেই 
হবে আজ। 


বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা 
ীপ্রবাসজীবন চৌধুরী 


বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণতঃ কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণ! 
অনেকেই পোষণ করেন । বিজ্ঞান-দর্শন বলিয়া যে 
একটি নৃতন দর্শন-শাখা গঠিত হয়েছে, নে ভ্রান্ত 
ধারণগুলি দূর করা তাহার কাঁজ। এক্ষণে আমরা 
কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা লইয়া কিঞ্িং আলোচন! 
করিব। 

১। একটি ভুল ধারণা এই ষে, বিজ্ঞান জড়- 
পদ্দার্থকে কয়েকটি মৌলিক কণার সমষ্টি মনে করে। 
অনেক বিজ্ঞানবিদ্‌ ধাহারা বিজ্ঞান-দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা 
করেন না অথচ বিজ্ঞানকে সাধারণের জন্য সরল 
করিতে চাহেন এমনিভাবে কথা বলেন যে, সকলের 
এই মনে হয় যে, একটি যে কোন বস্তর যথার্থতা 
কতকগুলি কণাসমষ্টি মাত্র। অথচ এই সকল কণা 
( যেমন ইলেক্ট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি ) বস্তর গুণা- 
বলী বজিত ও বিমূর্ত) ইহাদের দ্বারা কোন বস্তর 
মৃত গ্রণাবলী সম্পূর্ণ ব্যাধ্যাত হইতে পারে ন|। 
যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকাদের মধ্যে 
জলীয় গুণ নাই; ইহাদের সংমিশ্রণে জলের জলীয় 
ভাব কিরূপে জন্মে? স্থৃতরাং একদল দার্শনিক 
বূলেন যে, ইন্জিয়গ্রাহ গুণাবলী সম্বলিত বস্ত সকলই 
সত্য, বিজ্ঞান বণিত বিমুবস্ত সকল সত্য নয়। 
বিজ্ঞান প্ররুতিকে বুথ| দ্বিখণ্ডিত করে যখন সে 
সগুণ বস্তু সকগের কারণ হিসাবে নিগপ কণাদের 
উপস্থাপিত করে। কিন্তু আমর! বলিব যে, বিজ্ঞানের 
বিরুদ্ধে এই নালিশ একট ভ্রান্ত ধারণার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কারণ বিজ্ঞান কখনও বলে না যে, 
অণু-পরমাণু দ্বার। জড় জগতের সমস্ত গুণ বৈচিত্র 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে। বিজ্ঞান শুধু ইহাই বলে 
ধে, এই জগতের অনেকগুলিই গুণ বিশ্লেষণ করা 
ধায় এবং ইহাদের মূলে কয়েকটি মৌলিক বস্তকণা 


পাওয়া যায় যাহাদের বিভিন্ন সমাবেশে 
বিভিন্ন জাগতিক বস্ত্র উদ্ভব হয়। কি করিয়া 
এমন হয় এবং ইহার অন্ান্ত কি কি কারণ 
থাকিতে পারে তাহা বিজ্ঞান জানে না এবং এ 
বিষয়ে কিছু বলে না। কারণ ইহা দর্শনের বিষয়ী- 
তুক্ত। দর্শন বলে যে, কোন বস্তুর উপাদান কারণ-ই 
তাহার সমগ্র কারণ নয়, উপাদানগুলির সংমিশ্রণের 
ফলে কয়েকটি নৃতন গুণের উদ্ভব হয়, যেগুলির 
সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান জগৎ বৈচিত্র্যকে 
অধু-পরমাণুর সহিত একীকরণ করে না, ইহা শুধু 
দেখায় যে, বন্তর কয়েকটি গুণ ও প্রকৃতি অণু-পর- 
মাণুর সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয় 
গ্রাহথ গুণাবলীকে অগ্রাহ্য করিতে বা গৌণ মনে 
করিতে পারে না, কারণ তাহাদের উপরই ইহা 
প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং কণাগুলিকে মুখ্য বা অধিকতর 
সত্য মনে করিতে পারে না, তাহাদের স্থান ইন্িয়- 
গ্রাহ্য বস্তর (যেমন কাঠ, লোহা, মাটি) উপরে 
নয়। বিজ্ঞান-দর্শন বিজ্ঞানের সঠিক ব্যাথা! করে 
এবং ইহা বিজ্ঞানের বক্তব্যকে বিশদভাবে সাধা- 
রণের সন্দুথে রাখে । স্থতরাং ইহা বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
এই ভূল ধারণাটি, (যাহা আমরা এক্ষণে আলোচনা 
করিলাম ) দূর করিতে চেষ্ট করে। 

২। আর একটি তুলধ্ধারণা এই যে, বিজ্ঞান 
যাহা সরল বা প্রাথমিক তাহাকেই সত্যতম মনে 
করে। যেমন পদার্থ, গতি ও সংখ্যা, ইহারা 
জগতের মূলে,-এমন কথা অনেকে বিজ্ঞানসম্মত 
মনে করেন। কিন্তু তাহা নহে। বিজ্ঞান ইহা 
সমর্থন করে না এবং ইহা সত্যও নয়। কারণ 
পদার্থ, গতি বা সংখ্যা ইহাদের মধ্যে কোনটিই 
বথার্থরপে সরল বা প্রাথমিক নহে। ইহাদের 
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সরলতা আপাত এবং তাহার কারণ শুধু এই যে, 
আমর! এগুলিকে বিশ্লেষণ না করিয়। এমনিই সন্ত 
থাকি। প্রকৃতপক্ষে ইহারা জটিল। পদার্থ 
বলিতে ইন্দ্িয়গ্রাহ গুণাবলীর নানা সংমিশ্রণ 
বোঝায়, গতিকে বিশ্লেষণ করিলে স্থান ও কাল এ 
উপনীত হইতে হয় এবং সংখ্যাও কোন একটি 
প্রাথমিক সংজ্ঞা নয়। স্তরাং ইহা তূঙ্ল যে, 
জগৎ পদাথ মাত্র, বা গতির ক্রীড়া বা সংখ্য 
হইতে উদ্ভৃতত। কণাগুলি প্রাথমিক বন্ত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহারাই সব নয়, কারণ তাহাদের 
নানারূপ সম্বন্ধ ও সমাবেশ কেন হয় তাহাও 
বিবেচা। উপদান কারণই সব নয়; দার্শনিক 
মতে রূপকারণ নিমিত্ত কারণ ও শেষ কারণ 
বা ভোক্তা কারণও আছে। শেষের ছুই প্রকার 
কারণকে বিজ্ঞানে গৌণ মনে কবিলেও 
দ্বিতীয়টি, (রূপকারণ) অবশ স্বীকধ। রূপ 
অর্থে কণাগুলির নিয়মাবলী বোঝায়, তাহার! 
কি নিয়মে বিন্তস্ত এবং কি নিয়ম চলে। পদার্থ 
ও তাহাদের রূপ লইয়াই জগৎ এবং সেইজন্য 
ইহার্দের মধ্য কোন একটিকে প্রধান মনে করা 
ভূল। ইহারা প্রত্যেকেই পরম সত্যের একটি 
দিক বা অংশ, এবং সেইঙ্জন্য আংশিক সতা। পরম 
সত্য এই পরিদৃশ্ঠমান মুত জগৎ, অন্য সমস্তই 
ইহাকে বিশ্লেষণের ফল। 

৩। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞানে কোন প্রশ্নের 
একেবারে সঠিক উত্তর পাওয়া যায়, ইহাতে ভূল 
বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। হৃতরাং তাহারা 
বিজ্ঞানের কোন তথ্য,বা নিয়মকে অতভ্রাস্ত মনে 
করেন। কিন্ত বিজ্ঞান তাহ! মনে করে না। কারণ 
এই যেবিজ্ঞান ইহা পরীক্ষামূলক । কোন একটি 
বিষয় সন্ধে টবজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে 
তাহাকে বার বার লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহার 
মাপজোক করিতে হইবে। প্রতিবারের মাপ 
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একেবারে এক হয় না, কারণ কোন বস্ই একেবারে 
অপরিবত নীয় হয় না এবং পরীক্ষকের মাঁপিবার 
অল্লবিশ্তর ভুলচুকও হয়। তুতরাং অনেকগুলি 
মাপ ফলের মধ্যক লইতে হয় এবং ইহাকেই যথার্থ 
মাপ বলা হয়। অথচ এই সংখ্যাটি হয়তো কোনবারই 
পাওয়া যায় নাই। যেমন কোন একটি বস্তর ভার 
জানিতে হইলে অনেকগুলি পরীক্ষা করিতে হয়। 
তাহাদের ফল হয়তো হয় ৪'২১৩, ৪২৭২, ৪*১৯০, 
৪২৩১) এবং তাহাদের মধ্যক ৪'২০৯। এই গড়- 
পড়তা৷ মাপ ফলের উপর নির্ভর করিয়াই বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম বা স্ুত্রগুলি তৈরী হয়। সুতরাং তাহার। 
যে একেবারে ঠিক তাহা বলা চলে না। এ ছাড়া 
আরও একটি কথা আছে। বিজ্ঞানের সুত্্গুলি 
যেমন পরীক্ষামূলক তেমনি আবার তাহা আমাদের 
কতগুলি পূর্বপ্রতিজ্ঞ!-নির্ভর ৷ যেমন গতি-বিজ্ঞানের 
সমস্ত নিয়মাবলীই আমাদের স্থান-কালের ধারণার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত । সেইগুলি পরিবতিত হইলেই 
নিয়মগুলিও পরিবতিত হইবে। এবং আমাদের 
ন্যায়ের ও গণিতের নিয়মগ্ডলিও বিজ্ঞানের নিয়ম- 
গুলির আধার ভূমি । স্ৃতরাং দেখা যায় যে বিজ্ঞান 
একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গম্য গুণাবলীর উপর গ্রতিষ্িত 
অপরদিকে মানব মস্তিষ্কের কয়েকটি ভিত্তিমূলক 
প্রাথমিক ধারণার উপরও নির্ভরশীল । সুতরাং 
ইহার এঞরবত্ব ও সার্থকত। সন্দেহাতীত নহে। সেই 
জন্য বিজ্ঞানকে অন্ধভাবে মানিয়া না লইয়া তাহাকে 
বিচার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। বিজ্ঞান- 


দর্শন বিজ্ঞানের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও সীমা নিদেশ 
করিতে যত্ববান। যেমন সাহিত্যের সমালোচনার 
প্রয়োঞ্জন হয় তেমনি বিজ্ঞানেরও সমালোচনা 
আবশ্তক। বিজ্ঞান-দর্শন এই সমালোচনাই করে 
এবং ইহাতে বিজ্ঞানের ও দর্শনের উভয়েরই 
উপকার হয়। 


তেজজ্তিয়া 
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উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যবহারিক পদার্থ- 
বিজ্ঞানের যে কয়টি আশ্চর্যজনক আবিষ্কার দেখা 
গেছে, তার ভিতর প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার 
করেছে পদার্থের “তেজক্রিয়া । এই তেজক্কিয়! খুব 
অল্প কয়েকটি পদার্থের ভিতরই দেখা যায়। ১৮৯৬ 
সালে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেন্রী ব্যাকারেল 
দেখতে পেলেন যে, ইউরেনিয়াম সংযুক্ত বিভিন্ন 
পদার্থ এক অত্তুত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অর্থাৎ 
কাছাকাছি স্থাপিত কোন ফটোগ্রাফীর প্লেটকে 
আপনাথেকেই এব! সক্রিয় করে তোলে । কোন 
তড়িত্যুক্ত পদার্থ বদি ইউরেনিয়াম ধাতুর কাছে 
রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, পদার্থটি তড়িৎ 
বিহীন হয়ে গেছে। এথেকে স্বতঃই এটা মনে 
হবে যে, ইউরেনিয়াম থেকে নিশ্চয়ই এমন 
কিছু নির্গত হচ্ছে যাদ্বারা ভড়িৎযুক্ত পদার্থটি 
নিশ্তড়িৎ হয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনার গঙ্গেই 
পদার্থের নতুন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তেজস্রিয়া 
আবিষ্কৃত হলো। পরে দেখ! গেল যে, শুধু 
ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়াম নামে আর একটি 
দুপ্রাপ্য ধাতুরও এই বৈশিষ্ট্য আছে। হেন্রী 
ব্যাকারেলের এই আবিষ্কারের প্রায় দু'বছর পরে 
ফরাসী বৈজ্ঞানিক কুরী-দম্পতি দেখতে পেলেন 
যে, পিচরেগ্ড নামক এক প্রকার পদার্থে এই 
বৈশিষ্ট্য অত্যধিক পরিমাণে বি্কমান। খাঁদযুক্ত 
পিচব্েগুকে রাপায়্নিক প্ররক্রিয়া দ্বারা বহুভাগে 
বিভক্ত ফরে তারা দেখলেন যে, এই বৈশিষ্ট্য খুব 
অল্প পরিমাণ স্থানে আবদ্ধ এবং এই অল্প পরিমাণ 
পক্রিয় অংশকে পুনরায় রাসায়নিক ৰিভাগ দ্বারা 
তার! অতি সামান্ত অংশ পেলেন যার তেজক্কিয়া 
অত্যন্ত অধিক। এই সামান্ত সব্রিয় অংশের 


নাম দেওয়া হলো 'রেডিয়াম'। কুরী-দম্পতি 
অবিশ্বাসা রকমের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম 
করে কয়েক টন পিচরেগড থেকে মান্র কয়েক গ্রেণ 
রেডিমাম বার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই 
রেডিয়ামের বর্তমান মূল্য অত্যন্ত অধিক। পরবর্তী 
কয়েক বৎসরে তেজক্রিয়া সম্বন্ধে অনুশীলন করে 
বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়! গেছে এবং এই সমস্ত 
তথ্যাদি বিচার“বিবেচনা করে ১৯৩ সালে রাদার- 
ফোর্ড ও সডি তেজস্কিয় পদার্থের “স্বতশ্কুত” ক্ষয়” 
নামক প্রতিপাচ্যের অবতারণা করেন। এই 
প্রতিপাদ্য অনুসারে তেজক্কিয় পদার্থের পরমাণুর 
কেন্দ্রিকগুলি আপন থেকেই ক্ষয় প্রাঞ্ধ হচ্ছে । তেজ- 
ক্কিয় পদার্থের পরমাণুগুলি এতই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর 
যে, কালক্ষেপের সঙ্গে এর কেন্দ্রিকগুলি অবধি ভেঙ্গে 
পড়ে এবং যেটা! একসময়ে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিক বলে 
দেখ! গেছে, কিছু সময় পরে নানারকম পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়ে সেট! ভেঙ্গে সীসার পরমাণুর কেন্রিকে 
পরিণত হচ্ছে। 

তেজস্কিয় পদার্থের এই রূপাস্তর মু্ূতে” ঘটে 
না; নির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্তরে এর রুপান্তর হয়। 
এই রূপাস্তর হবার সময় এই পদার্থ থেকে তিনরকম 
রশ্মির উদ্ভব ঘটে, যাদের নাম দেওয়! হয়েছে 
আল্ফা, বিটা ও গামা-রশ্বি। 

গোড়াতে কোন বাচবিচার না করেই 
এদের প্রত্যেককে রশ্মি বল! হয়েছিল কারণ স্ুর্ব- 
রশ্মির মত এরা প্রত্যেকেই খানিকটা! পুরু হাওয়া, 
ধাতব পদার্থ বা অন্ত কোন পদার্থ ভেদ করে 
বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু পরে পদ্ীক্ষা- 
বারা এদের পরিচয় পাওয়! গিয়েছে। এটা 
সকলেরই জান! ছিল যে, ভড়িৎসম্পন্ন ধাবমান 
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কোন কণার গতিবেগ চুগ্বক শক্তির হ্বারা ভিমমুখী 
কর! যায়। বিছ্যুৎসম্পর্ধ কণাটির ধনাত্মক কিংব! 
খণাত্বক বিদ্যুতের উপর নির্ভর করবে, কোনদিকে 
কণাটির গতিপথ ঘুরবে। চৌন্বকক্ষেত্রের 
অবস্থান এবং কোনদিক থেকে কণাগুলি আসছে 
জানতে পারলেই ধনাত্মক কিংবা! খপাত্মবক কণা- 
গুলি কোনদিকে ঘুরবে তা সহজেই বল! যায়। 
তেজকস্কিয় পদার্থ থেকে নির্গত বিভিন্ন রশ্মি চৌম্বক- 
ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে এপ পরীক্ষা করে 
দেখ! গেছে যে, আল্ফা-রশ্মি ধনাত্মক বিছ্যুতৎবাহী 
ক্ষুদ্র কণ। দ্বারা গঠিত এবং বীটা-রশ্শি খাণাত্মক 
বিছ্যৎবাহী ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। কিন্তু যতটা 
সম্ভব শক্তিশালী চুণ্কশক্তি প্রয়োগ করেও 
গাম।-রশ্সির গতিপথের কোন পরিবত'ন করা গেল 
না। গামা-রশ্মি চুষ্বকশক্জিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্হ করে 
যে পথে আসছিল সোজা সেই পথেই বেরিয়ে 
গেল। এই ব্যাপার থেকে বিজ্ঞানীর! সিত্বাস্ত 
করলেন যে, গামা-রশ্মি কোনরূপ কণা দ্বারা গঠিত 
নয় অথবা কণাদ্বারা গঠিত হলেও তা কোনরূপ 
বিচ্যৎ্বাহী নয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিশ্তড়িৎ। পরে দেখা 
গেছে, প্রথম সিদ্ধান্তটাই ঠিক অর্থাৎ গামা-রশ্রি 
কোনরূপ কণ! থারা. গঠিত নয় । 

আল্ফ1-কপা £--যেহেতু আল্ফা-রশ্মি ধনাত্মক 
কণ। দ্বার! গঠিত সেহেতু তাদের সাধারণতঃ আল্ফা- 
কণা বলে অভিহিত কর! হয়। ১৯০৯ সালে 
রাদারফোর্ড ও রয়েডস্‌ এই আল্ফা-কণাকে 
ক্রমাগত খুব পাতলা একটি কাচের পর্দার (১ 
মিলিমিটারের ১০০ ভাগের একভাগ পুরু) ভিতর 
দিয়ে পাঠিয়ে একটি কুঠুবীর ভিতর ঢোকাতে 
লাগলেন। যেখানে থেকে কণাগুজির বেরিয়ে 
যাবার উপায় ছিল না_অনেকটা ইছুরধর! 
কলের মত। এই প্রক্রিয়া বেশ খানিকটা সময় 
চালাবার পর দেখা গেল, কুহুন্ীতে আল্ফা-কণা 
জমায়েত হবার পরিবতে” জমায়েত হয়েছে হিলিয়াম 
গ্যাস) যেটা হাইড্রোজেনের পরেই সবচেয়ে সরল 
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গ্যান। এই পরীক্ষা দ্বারা বোঝ! গেল যে, 
ধনাত্মক বিছ্বাৎবাহী আল্ফা-কণ! হিলিয়াম পরমাণুর 
কেন্দ্রিক ছাড়া আর কিছুই নয়। আলফা-কণ! 
ধনাত্মক বিছ্যুৎবাহী বলে কু$ুবীর দেওয়াল থেকে 
খনাত্মক বিছ্যুত্বাহী ইলেকট্রনকে নিজেদের দিকে 
আকর্ষণ করেছে এবং ছুয়ে মিলে সম্পূর্ণ হিলিয়াম 
পরমাণুতে পরিণত হয়েছে। 

আল্ফা-কণা অপরিমিত গতি নিয়ে ছোটে। 
কি ধরণের তেজক্কিয় পদার্থ থেকে এরা 
বিকিরিত হচ্ছে তার উপর এদের গতি নির্ভর 
করে। খোরিয়াম সি-ড্যাস্‌ ( পা0010) 0) 
থেকে নির্গত সবচেয়ে ভ্রুতগতি আল্ফা-কণার গতি 
সেকেণ্ডে ১২:৮** মাইল এবং সবচাইতে কম 
গতিসম্পঞ্ন আল্ফা-কণা যা ইউরেনিয়াম ১ থেকে 
বিকিরিত হচ্ছে তার গতি সেকেণ্ডে ৮৮০০ মাইল । 
এই গতির পরিমাণ সাধারণ হাওয়ার আপবিক 
গতির প্রায় ৩*১*০* গুণ। এই অপরিষিত গতি 
নিয়ে যে কণা বিচরণ করে তারা যে তাদের 
পথের সমস্ত অণুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্ফা-কণার বিরাট 
ভেদ্শক্তির মূল কারণ এইটাই। 

বীটা-কণ। ৫-চুম্বকশক্তির হবার! বীটা-রশ্মির 
গত্তিকে প্রভাবান্বিত করার পরিমাণ পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, বীটা-রশ্মি খণাত্বক 
ইলেকট্রন ছ্বারা গঠিত--ঠিক যে ইলেকট্রন 
পরমাণুর কেন্দ্রিককে পরিভ্রমণ করে ঘুরে বেড়ায়, 
তার মত। যেহেতু আল্ফা-কণার ধনাত্মক বিদ্যুৎ- 
পরিমাণের সমান, সেহেতু, একটি পরমাণু থেকে 
যখন একটি আল্ফা কৃণা বেরিয়ে যায়, তখন 
পরমাণুটির ধনাত্মক বিদ্যুৎ পরিমাণ কম হয়ে পড়ে। 
অর্থাৎ পরমাণুটি তখন খণতড়িৎসম্পন্ন হয়ে পড়ে। 
কাজেই, পরমাণুতে, খণাত্মক ও ধনাত্মক ভড়িৎ- 
পরিমাণ সমান রাখতে হলে একটি আল্ফকণা 
বিচ্ছুরণের সঙ্গে ছুটি ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ অবশ্ঠ- 
স্তাবী।. বীটা-কণ! আল্ফা-কণার চাইতেও ভ্রুত- 
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গতিসম্পন্ন এবং অনেক বীটা-কণার গতি আলোকের 
গতির (১৮৬,*০* মাইল প্রতি সেকেও্ডে ) খুবই 
কাছাকাছি 

পদার্থের গঠনতত্ব সন্বদ্ধে গবেষণা করে যে ফল 
পাওয়া! গিয়েছে তাথেকে জান! যায় ষে, প্রত্যেক 
পরমাণুকেন্্রিক প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত। 
প্রোটন ধনতড়িৎসম্পন্ন ; কিস্ত নিউট্রন নিশুড়িৎ 
এবং উভয়ের ভর প্রায় সমান। তাহলে পরমাণু 
কেন্দ্রকে ইলেকট্রনের কোন স্থান নেই। কিন্তু 
তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে তিন রকম রশ্মি 
নির্গত হয় তাঁরা সরাসরি কেন্দিক থেকেই আসে 
এবং আগেই বল! হয়েছে যে, বীটা-কণা ইলেকব্রন 
ছাঁড়া আর কিছুই নয়। কাজেই প্রশ্ন হতে পারে 
যে, এই ইলেকট্রন আসছে কোথা থেকে । ' সব- 
চেয়ে সহজ সমাধান হচ্ছে-:একটি নিউট্রনকে একটি 
প্রোটন ও একটি ইলেকট্রনের সংযোগ দারা 
গঠিত ধরে নেওয়া । তেজক্ত্রিয় পদার্থের বিচ্ছুরণের 
সময় একটি নিউট্রন ভেঙ্গে এই ছুটি পদার্থ বেরিয়ে 
আসে; ইলেকট্রনটি ছুটে বেরিয়ে যায়; কিন্ত 
প্রোটনটি স্থির থাকে। আল্ফ! এবং বীটা-কণ! 
বখন কোন গ্যাসের ভিতর দিয়ে ছুটে যায় এবং 
গ্যাসের অণুগুলির সঙ্গে ধাক্কা খায় তখন তাদের 
গতিপথ কিরূপ হয় তা খুব স্থন্দররূপে পরীক্ষা করা 
যা এক অভিনব উপায়ে, যাহা অধ্যাপক উইলসন 
আবিষ্কার করেছিলেন । অধ্যাপক উইলসনের এই 
আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 
ঘটনা । অধ্যাপক উইলসন্‌ একটি কুঠুরীকে জলীয় 
বাম্পহারা পূর্ণ করে তার ভিতর আল্ফা অথবা 
বীটা-কণাকে ঢুকিয়ে দিলেন। কণাগুলি বাষ্প 
ভেদ করে ছুটে যাওয়াতে তার পিছন পিছন বে 
রেখ! তৈরী হলো তিনি তার ছবি ফটোগ্রাফের 
সাহায্যে তুলে নিলেন। আলফা! অথবা বীটা-কণাকে 
আমর! দেখতে পাই না, কিন্তু তারা যে পথরেখা 
তৈরী করে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়-ঠিক 
বেমন বহু উচুতে অবস্থিত উড়োজাহাজকে আমরা 
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দেখতে পাই না, কিস্ত উড়োজাহাজ যে পশ্চাৎরেখা 
স্থত্রি করে তা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। আল্ফা 
অথবা বীটা-কণা উইলসন কুঠুরীতে যে পথরেখ! 
ফেলে তা পর্যালোচনা করে এ কণা সম্বন্ধে অনেক 
কিছু জানা গেছে। উইলসন নিমিত এই কুঠুরীর 
নাম মেঘ-প্রকোষ্ঠ এবং এই আবিষ্কারের ফলে 
তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন । 

গামারশ্মি আগেই বলা হয়েছে যে, গামা- 
রশ্মি কোনরূপ কণা দ্ব।রা গঠিত নয়। পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, বৈদ্যুতিক বা চৌন্বকক্ষেত্র 
এর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে ন|; কারণ 
তারা এক্সরে বা বঞ্ন-রশ্মির মত অতি ক্ষুদ্র 
তড়িৎ-চৌঘক তরঙ্গ । রঞ্জন-রশ্লির সঙ্গে গামা- 
রশ্মির তফাৎ শুধু এই যে, গামা-রশ্মি পরমাণুংকেন্দ্রিক 
থেকে নির্গত হয়, কিন্তু রজন-রশ্মি তা হয় না। এই 
অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গসম্পন্ন গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
মাপা সম্ভব হয়েছে । | 

১৯১৪ সালে বাদারফোর্ড এবং আনডেড 
ব্রযাগ স্পেক্টে মিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রেভিয়াম- 
বি থেকে উগ্দত গামা-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘা মেপেছেন। 
পরে এই যস্ত্রের সাহায্যে অন্তান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ 
থেকে নির্গত গাম।-রশ্মির তরঙগ-দৈর্ঘ্য মাপা হয়েছে। 
এবং সর্বাপেক্ষ। ক্ষুদ্র তরঙ্গ যা রেডিয়াম্সি থেকে 
বহির্গত হয় তার দৈর্ঘ্য ”*১৬ খ্যখাষ্্ম ইউনিট । এই 
তরঙ্গ-দৈর্যের রঞ্জন-রশ্মি তৈরী করতে হলে রঞ্চন- 
রশ্মির নলটির বিভব-প্রভেদ ৭৭৯,১০০ ভোণ্ট রাখতে 


হবে। 
গামা-রশ্মির বস্তভেদ করবার ক্ষমতা অস্বাভাবিক। 


তিরিশ সেন্টিমিটার পুরু লোহার পাতকে অনায়াসে 
ভেদ করে গামা-রশ্মি অগ্রসর হতে পারে। 

তেজস্কিয় পদার্থের বিচ্ছুরণকে বন্দুক ছোঁড়ার 
সে তুলনা করা যেতে পারে ; আল্ফা-কণা হচ্ছে 
ছুটন্ত গুলি; বীটা-কণ! বন্দুকের ধোঁয়। এবং গামা- 
রশ্মি হচ্ছে আলোর ঝল্কানি। বিচ্ছুরণের পরে যে 
সীসার পরমাণু পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে গুলিহীন 


মার্চ, ১৯৪৯ ] 


বন্দুক এবং বিচ্ছুরণের পূর্বেকার তেজস্কিয় পরমাণু 
হচ্ছে টোটাভরা বন্দুক । এই তেজক্কিয় বন্দুকের 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর! আপন। থেকেই অবিরত 
ছুটে যায়। বন্দুকের ঘোড়ার মত তেজক্রিয় বন্দুকের 
ঘোড়া আবিফারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে-- 
অন্ততঃ কোনরূপ প্রয়োজনীয় ফল এপর্বস্ত পাও 
যায় নি। 

তেজক্ষিয় পদার্থের কেন্দ্রিকগুলির আপনা 
থেকে ভাঙ্গন দেখে, কৃত্রিম উপায়ে খুব জোরালো 
কোন কণ! দ্বার! কেব্জরিক ভাঙা ধায় কিনা, এরকম 
একটা প্রশ্ধ মনে জাগ! খুব অস্বাভাবিক নয়। 
কারণ আপন! থেকে ভাঙ্গে এরকম তেজক্রিয় 
পদার্থের সংখ্যা খুব কম। কাজেই কৃত্রিম ভাঙ্গন 
আবিষ্কার করে এক পদার্থ থেকে অন্ত পদার্থে সহজে 
রূপাস্তরিত করতে পারলে মধাযুগের আলকেমিষ্টদের 
স্বপ্ন সার্থক করা যেতে পারে । দেখা গেছে ষে, 
কেন্দ্রিকের উপাদানগুলিকে একসঙ্গে বেধে রাখবার 
জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন--যাকে বন্ধন-শক্তি 
বলা'যেতে' পারে-্তার পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন 
ইলেক্ট ন-ভোণ্ট। কাজেই এই ধরণের শক্তিবিশিষ্ট 
কোন কণ! দ্বারা কেন্দিককে আঘাত করলে হয়ত 
কেন্দ্রিকের ভাঙন ঘটতে পারে আশা করা বায়। 
কিছুদিন আগে পর্যস্ত এই ধরণের শক্তিবিশিষ্ট কণা 
বলতে মাত্র তেজক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত 
আল্ফা-কণাই ছিল। সম্প্রতি ক্রুতগতিসম্পন্ন অন্যান্য 
কগার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এদের সাহায্যে 
পদার্থের কৃত্রিম তেজক্কিয অতি সহজ ব্যাপারে 
দাড়িয়েছে । 


জান ও বিজ্ঞান 


১৫৩ 


১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম রেডিগ়াষ সি 
থেকে নির্গত আল্ফা-কণ! দ্বারা নাইট্রোজেনেনু 
কৃত্রিম ভাঙন দেখান। যখন তিনি আল্ফা-কণাকে 
নাইট্রোজেনের দিকে ছুড়ে দিলেন, নইট্রোজেন- 
কোন্দ্রক তখন আল্ফ।-কণাটিকে বেমালুম আত্মসাৎ 
করে বসল। ফলে কেন্ত্রবস্তর ভিতর কণাদের 
মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে সাম্ঞস্য ছিল তা সম্পূর্ণ 
নষ্ট হয়ে গেল এবং এই সামগ্রপ্য ফিরিয়ে 
আনতে নাইট্রোজেন-কেন্দ্রিক একটি প্রোটন বার 
করে দেম। ফলে দেখা গেল যে, নাইট্রোজেন- 
কেন্দ্রিক অক্িজেন-কেন্দ্রিকে পরিণত হয়েছে। 
এভাবে বনু পরমাণুকে আল্ফাঁ-কণার সাহায্যে বিধ্বস্ত 
করে তা থেকে কৃত্রিম উপায়ে নতুন নতুন পরমাণু 
তৈরী কর! সম্ভব হয়েছে। গত দশ বছরের ভিতর 
কৃত্রিম তেজন্তিয়ার প্রণালীর অনেক উন্নতি সাধিত 
হয়েছে এবং তেজক্রিয় পার্থ থেকে নির্গত 
আল্ফা-কণার পরিবতে” অতি দ্রতগতি সম্পন্ন 
ধনাত্মক আয়ন্‌ দ্বারা কৃত্রিম তেজক্তিয়া৷ পরিচালনা 
কর] হচ্ছে। এবিষয়ে ধার গবেষণামূলক কাজ 
করেছেন, তাঁদের ভিতর কক্ক্রফ,ট ও ওয়ালটনেম 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৩২ সালে ককৃক্রফ ট ও 
ওয়ালটন ৫০০,০** ইলেকট্রন্ভোণ্ট শক্তি সমন্বিত 
প্রোটন দ্বার! লিথখিয়াম*কেন্দ্রিক বিধ্বস্ত করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন । 

লর্ড রাদারফোর্ড ও তীর সহকর্মীরা কত্রিম 
উপায়ে কেন্দ্রিক ভেঙে এক অপূর্ব শক্তির সন্ধান 
পেয়েছিলেন, যে শৃক্তি পরবর্তীযুগে আণবিক বোমায় 
পরিণত হয়ে সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করেছে। 


স্ীতিশীল জগৎ 


শ্ীকেশব ভট্টাচার্য 


হয়তো এটা প্রকৃতির খেয়ালই হবে যে, 
১৯১৭ থৃষ্টাব্বের মডেম্থর মাসে ঠিক যখন যুরোপের 
পূর্বপ্রাস্তে বতগান শতাব্দীর সব চাইতে বৈপ্লবিক 
ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা চলছিল, ঠিক 
তখনই যুরোপের অপর প্রান্তে ডি, মিটার নামে 
একজন গণিতবিদের একটি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে 
সার! পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে অনুরূপ এক বিপ্লবের 
সাড়া পড়ে গেল। ব্য1পাবট। খুলেই বলা যাঁক। 

এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীর সবাই বিশ্ব।স 
করত সুর্য ও নক্ষত্রে ভরা! এই বিশ্বঙ্গংট। পৃথিবীর 
চারদিকে ঘুরছে । এই ক্ষুদ্র পথিবীর চারদিকে 
সমস্ত বিশ্বজগংট1 ঘুরছে, এ দম্ত এত সহজে মানুষের 
মনে স্থান পেল কি করে কে জানে! এই টলেমীয় 
মতবাদের দাস্তিকতাকে পরবর্তী যুগের বিজ্ঞান 
উড়িয়ে দিয়েছে । তার জায়গায় এসেছে স্ুর্ধকেন্দ্রিক 
জগতের কল্পনা । এই মতবাদ বলে যে, সুর্ব-ই স্থির 
আছে এবং তার চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে 
গ্রহগুলি পরিক্রম করছে। কিন্তু আধুনিক 
জ্যোতিবিদ বা মনে করেন যে, এই বিশ্বজগতে 
কোন নক্ষত্রই একেবারে স্থির নেই। নক্ষত্রগুলি 
এই বিরাট শৃন্ের মধ্যে কেউ বা একলা, কেউ বা 
দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ড গতিতে । এখানে 
প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অন্ধভাবে ছোটার ফলে 
পরস্পর সংঘর্ষও ঘটতে পারে তো । কিন্তু তার 
উত্তর হল এই যে,_-এই জগতে শৃন্ অর্থাৎ 'স্পেস্‌,' 
বস্ত অর্থাৎ "ম্যাটার অপেক্ষা এত অতিমাত্রায় বেশী 
এবং তার ফলে একটি নক্ষত্র আরেকটি থেকে এতই 
দুরে যে, বত প্রচণ্ড গতিতেই তারা ছুটোছুটি করুক 
না কেন, এদের পরস্পর সংঘর্ষের সম্ভাবনা 
এক লাখের ভিতর একবারের বেশী নয়। খুবই 


কদাচিৎ এই ধরণের এতিহাসিক ঘটন1 ঘটতে 
পারে। যেমন একবার ঘটেছিল একটি নীহারিকা 
থেকে ছুটে খসে গিয়ে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি থেকে 
পৃগিবী ও অগ্ঠান্ত গ্রহগুলি উৎপত্তির সময়। কিন্তু 
এই যে নক্ষত্রমণ্ডলীর ইতস্ততঃ চলাফের। এছাড়াও 
অন্য এক ধরণের অদ্ভুত গতিশীলতা এদের আছে-- 
যাকি না এখানে আমাদের প্রধান আলোচনার 
বিষয় এবং এই শেষোক্ত গতির তুলনায় পূর্বোক্ত 
গতি নেহাংই নগণ্য । 

কোন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রে যখন আমর! 
আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাই তখন প্রথম যে 
ভাবটা মনে আসে সেট] হচ্ছে ভয়ের ও অপরিসীম 
বিশ্বয়ের। পৃথিবী তো দূরের কথা, সারা সৌর- 
জগত্টাই এই সমস্ত বিশ্বজগতের মাপ কাঠিতে-_ 
পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের বেলাভূমির বালুকারাঁশির 
তুলনায় একটি বালুকণার ঘা প্রাধান্ত, তার একটুও 
বেশী নয়। মোটামুটিভাবে তবু একটা পরিমাপ 
করার চেষ্টা করা হয়েছে । যথা, দশহাজার কোটি 
নক্ষত্রের €১০০১০০০১০০০১০০১ ) সম্মিলনে একটি 
ছায়াপথমগ্ুলীর হৃষ্টি হয়। আবার এই রকম 
দশহাজার কোটি ছায়াপথমগুলী এক হয়ে একটি 
বিশ্বক্তগৎ হ্ষ্টি করে। এই সংখ্যাগুলি বিশ্ব- 
জগতের বিরাটত্ব সম্বন্ধে «ধারণা করতে খানিকটা 
সাহাষ্য করবে। আমরা যে বিশ্বজগতে আছি এর 
বাইরেও অন্য কোন এমনি বিশ্বক্জগৎ আছে কি নেই 
সে সম্বন্ধে জ্যোতিধিদবা কোন উত্তর দিতে অক্ষম। 
আপাততঃ আমাদের নিজেদের বিশ্বজগতের 
দিকেই দৃষ্টি ফেরান যাক। যে ছায়াপথমণ্লীর 
মধ্যে আমাদের সৌরজগৎ একটি নগণ্য সভ্য, তিনি 
মাঝারি সাইজের। অন্ান্ ছায়াপথমণ্ডলীর তৃলনায়। 


মার্চ, ১৯৪৯] 


এই বিরাট বিশ্বজগতের খুব অল্প ভগ্নাংশই মাহুষের 
টেলিস্কোপের কাছে ধর! দিয়েছে । এর অধিকাংশ 
রাজত্বই পড়ে রয়েছে তার সব দেখাশোনার বাইরে। 
আজ পর্যস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ 
দিয়ে সবচেয়ে দূরবর্তী যে নীহারিকা দেখা গিয়েছে 
(সেন্ট জেমিনি) তার দুরত্ব মাত্র ১৫০০ লক্ষ 
আলোকবর্ষ । একটি আলোকবর্ষ হচ্ছে সেই দূরত্ব যা 
পেরিয়ে আসতে আলোর একবছর লাগে। মনে 
রাখবেন, মাত্র এক সেকেণ্ডে আলোর গতি ১ লক্ষ 
৮৬ হাজার মাইল। 

এখানে আমরা শুন্ত এবং তার জ্যামিতিক ধম" 
সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করব। ইউক্লিডের 
অন্ব্তীরা মনে করতেন যে, এই যে শূন্য, এর 
সীমাও নেই, শেষও নেই, কোনো পরিমাপ এর করা 
যায় না এবং এটা লম্বা! একটান। বয়ে চলেছে । এই 
রকম “স্পেসকে ফ্ল্যাট স্পেস' বলে। কিন্ত এইলব 
জ্যামিতিবিদদের মতবাদের গলদ ধরে দিয়েছেন 
বর্তমান শতাব্দীর গণিতজ্ঞরা, ষথা--আইনষ্টাইন 
এবং ডি, পিটার। তারা দেখিয়ে দিয়েছেন ষে, 
আপাতদৃষ্টিতে অন্তরকম মনে হলেও আমাদের এই 
শূন্য মোটেই ফ্যাট নয়, এটা দোমড়ান বা 
বাকানো। এই, ধারণাটাই এমন বৈপ্লবিক যে, 
প্রথমে বিজ্ঞানীবাওত এটাকে মেনে নিতে 
রাজী হন নি। শৃহ্য--যা ধরা ছোয়া যাঁয় না, 
যা নেহাৎই শূন্য--কিছু-না, তাকেও ঘে আবার 
বন্তর মতো দোমড়ান কেউ কল্পনাও করতে 
পাবে--তা ভাবা যায় না। অথচ আজ আর 
এর বিরুদ্ধে কোনো বিজ্ঞানীর মুখেই প্রতিবাদ 
শোনা যায় না। নিঃসংশয়ে সমস্ত বিশ্বের গণিত- 
জরা আজ এটা গ্রহণ করেছেন। আজ যে 
প্রশ্নের সম্পূর্ণভাবে এখনও মীমাংসা হয় নি, সেটা 
ইচ্ছে এই যে, এই দোমড়ান “স্পেস এর দুটো 
খোল! মুখ আবার ঘুরে গিয়ে একসঙজে মিশেছে, না) 
মেশে নি অর্থা২ৎ এই “স্পেল'ট1 “প্যাকাবোলা? ঝ 
ছাইপারঘোলার, মত খোলা মুখওয়ালা, না? বৃত্ত, বা 
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ইলিপস” এর মত আটকানো । আইনষ্টাইন 
এটাকে আটকানো মনে করেন এবং তার 
360978] 609০£য ০0179186116 তে তিনি সেই 
ভাবেই অগ্রসর হয়েছেন। ভি, সিটারও এ মতে 
বিশ্বাপী। অথচ এই শুহ্য এবং অ-শৃন্ত এর মধ্যে 
কোনো নিদিষ্ট সীমারেখা নেই । যেমন আমাদের 
পৃথিবী সীমাবদ্ধ অথচ পৃথিবীর মাচ্গষের পক্ষে এর 
সীমারেখা বের করা অসম্ভব। ঘুরে ফিরে মে আবার 
যেখান থেকে রওয়ান। হয়েছিলো সেখানেই এসে, 
পৌছুবে। শূন্যের মধ্যেও যদি তেমনি কেউ লক্ষ 
লক্ষ ব্সরব্যাপী এক অভিপানে যাত্রা করে, তাহলে 
কখনও সে এর শেষ প্রান্ত বা সীমারেখা খুজে 
পাবে না, সেও ঘুরে সেই পুরোনো জায়গায়ই ফিরে 
আসবে, বর্দিও তার মনে হবে--সে একবারও 
দিক পরিবর্তন করেনি এবং বরাবর সোজা হ, 
চলেছে । আলো যে সোজা সরলরেখায় চলে নাঃ, 
এই দৌমড়ান “স্পেসের গ| বেয়ে বেয়ে বেকে চলে, 
সুর্যের গত “পূ্ণগ্রহণের” সময় জ্যোতিবিদরা তা. 
পরীক্ষা করে দেখেছেন । আইনষ্টাইনের বাকানো 
এবং আটকানো “স্পেসএর সপক্ষে এটা! একটা! 
বড় যুক্তি । 

বিশ্বজগতের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিন্ত 
আইনষ্টাইন ও ডি,সিটার বিভিন্ন মত পোধণ 
করেন। আইনষ্টাইন বলেন যে, এই বৃত্তাকার 
স্পেশ--যা কিনা বাঁকানো আটকানো হতে 
বাধ্য--এর কোনো গতি নেই; এ স্থির ও 
অনড়; এবং এর মধ্যে বস্তুর অস্তিত্ব ( অর্থাৎ 
গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) রয়েছে। কিন্ত ভি, সিটার, 
বেন যে, এই বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ স্মিত হচ্ছে এবং 
এর মধ্যে কোনো বস্ত নেই, তার মানে এই শুন্তের 
মধ্যে বস্তর ঘনত্ব এতই কম থে, প্রায় নেই বললেই 
চলে। স্থতরাং আইনষ্টাইনের মতৰাদ হচ্ছে 
৭1070159089 7181) 10086692700 1600 
210610031; আর ডি, সিটার বলেছেন, 
41072153285 16) 00080020১ 0066 161000$ 
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2398888, £. এই ছুই বিপরীত মতের মিল হবে 
কী করে? এবং এর কোনটাই বা সত্যি? 
গণিতজ্ঞর! দেখিয়েছেন যে, আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ 
কখনই সম্পূর্ণ স্থিতিশীল হতে পারে নাঃ এটা 
একট! অপ্রতিষ্ঠ সাম্যে রয়েছে। হয় এটা আস্তে 
আস্তে কুচকে শেষে একটা বিন্দুতে পরিণত হবে, 
নয়ত ক্রমশ: স্কীত হতে হতে শেষে এমন অবস্থা 
হবে যে, তারপর আৰ এরপক্ষে স্ফীত হওয়া সম্ভব 
নয়। এখন, বিশ্বজগৎ যতই স্ফীত হবে ততই 
তার ঠিতরকার শুহ্োর পরিমাণ বাড়তে থাকবে, 
কিন্ত এর মধ্যেকার নক্ষত্রের সংখ্যা! একই থাকায় 
সমগ্র বস্তর পরিমাণ বাড়তে বা কমতে পাকে 
না। কাজেই 'ম্পেস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতে 
খস্তর ঘনত্ব গ্রুমশঃ কমতে থাকবে । কমতে কমতে 
শেষে একদিন তার ঘনত্ব প্রায় শূন্যে পরিণত হবে। 
স্থতরাং আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ কোটি কোটি 
বসরব্যাপী এক পরিবতনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ: 
স্ফীত হতে হতে অবশেষে একদিন ডি, সিটারের 
বিশ্বজগতে আমাদের পৌছে দেবে। স্ৃতরাং দেখা 
ঘাচ্ছে আইনষ্টাইন বা ডি, সিটার--এদের 
ছুজনের পরিকল্পনাই সমান ঠিক বা সমান তৃল। 
বত'ানে আমাদের বিশ্বজগৎ এই পরিবর্তনের 
মালার এক মধ্যবর্তী অবস্থায় আছে। আইনষ্টাইনের 
বিশ্বগং আজ অনেক পুরোনো! দিনের বিস্বৃত 
ইতিহাস, আবার ডি, পিটারের বিশ্বজগতও বহুদূরের 
কুয়াশায় ঘেরা ভবিষ্যতের স্বপ্ন । অনেক ঝড় আমরা 
পেরিয়ে এসেছি, আরও অনেক দুর্যোগ এখনও 
বাকি। এই বিশ্বজগৎ প্রতি মুহূর্তেই পরিবত্তিত 
হচ্ছে, স্কীততর হচ্ছে দ্রুততর গতিতে । যে সকল 
গণিতজ্ঞ তাদের অসাধারণ গাণিতিক বিশ্লেষণের 
হারা এই দিদ্ধান্তে এসে পৌছেছেন তাদের 
মধো 11670081626) 2702 তব, 990. এবং ৩1 
এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | কিন্ত আগেই 
বলেছি ঘে, আইনষ্টাইনের বিশ্বজগৎ সন্কুচিতও হতে 


পারে বা স্বীতও হতে পারে। সেষে ক্রমশঃ 


স্টীতিনীল জগৎ 


[২য় বর্ষ ওয় সংখা। 


সূচিত না হয়ে স্ফীত হচ্ছে তারই বা প্রমাণ কি? 
বতমান পণ্তিতেরা এবিষয়ে একমত--বিশ্বজগৎ 
নিশ্চিতই স্ফীত হচ্ছে । কেন একমত পরে বলছি। 
এখন আমাদের দেখতে হবে বিশ্বজগতের এই 
ক্রমন্্ীতির ফলে নক্ষত্রমগ্ডলীর এবং ছায়াপথ গুলির 
আপেক্ষিক দূরত্বের কী পরিবর্তন হচ্ছে। ধরা যাক 
একটি সাবানের বুধুদের কথাই। ক্রমশঃ বাতাস 
পুরে পুরে যেন একে ফুলিয়ে তোলা হচ্ছে। এখন 
এই বুষ্ধদের গায়ে দি অসংখ্য বিন্দুথাকে এবং 
এই বৃদ্ধুদটি ফুলতেই থাকে তাহলে একটি বিন্দু থেকে 
আরেকটি বিন্দুর আপেক্ষিক দূংত্ব আস্তে আস্তে 
বাড়তেই থাকবে না কি? এখানে বিশ্বজগৎকে যদি 
ওই স্্রীতিশীল বুদ্ধদের সঙ্গে এবং তার গায়ের 
বিন্ুগুলির সঙ্গে নক্ষত্রদ্দের তুলনা! করা যায়, তাহলে 
এ উপমার দ্বারাই বোঝা! যাবে যে, বিশ্বজগণ স্ফীত 
হতে থাকলে ছায়াপথমণ্ডলীর মধ্যেকার এবং নক্ষত্র- 
মণ্ডলীর পরস্পরের মধ্যেকার দুরত্ব ক্রমশঃ বাড়তেই 
থাকবে এবং মনে হবে ধেন তারা কোনে! এক 
অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় একে অপরের কাছ থেকে 
প্রবল বেগে ছুটে পালাচ্ছে। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই 
এখানে বলবেন,_-উপমাট। কিন্তু নেহাতই বাজে 
হলো। সাবানের বুদ্ধ দের গায়ের ওপরে ষে বিন্বু- 
গুলি বসান রয়েছে সেট! ছেমাত্রিক, তার দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থ আছে শুধু। আর বিশ্ব্গতে এই বিন্দুগুলির 
সঙ্গে যাদের উপমা দেওয়া হয়েছে, সেই নক্ষত্রগুলি 
ছড়ান রয়েছে সার! “স্পেসে, অর্থাৎ ত্রিমাত্রিকে--যার 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিন মাজাই রয়েছে। 
তুলনাটা কি ঠিক হল? এর উত্তর দিতে হলে 
আমাকে আর এক ধরণের “স্পেসে'র সাহায্য নিতে 
হবে-_ধেটাকে পর্ডিতেরা বলেন চতুমণাত্রিক 'স্পেম' 
এবং এটা সাধারণ স্থান ও কাল দিয়ে তৈরী হয়েছে 
বলে একে '৪98০০-61206-001061700012) ও বলে। 
এই “স্পেসের তিনটি মাত্রা হচ্ছে সাধারণ দৈর্ধ্য, 
প্রস্থ ও উচ্চতা এবং চতুর্থ মাত্রাটি হচ্ছে কাল ব! 
লময়। লাবানের বুন্বধের উপমায় ফিরে গেলে 


মার্চ, ১৯৪৪ ] গান ও বিজ্ঞান ১৫৭ 


আমরা দেখতে পাব-বুদ্বদটি ত্রিমাত্রিক কিন্তু বুদধদের 
গা'টা দ্বিমাত্রিক এবং এদের উভয়ের মধ্যে যে সন্বদ্ধ 
আমার পৃর্বোক্ত অতাত্ভুত চতুমণত্রিক 'স্পেসে'র সঙ্গে 
ত্রিমাত্রিক 'স্পেসে'র সন্বদ্ধও ঠিক সেই রকমই । অর্থাৎ 
 অরিমাত্রিক বুহ্‌দটি তার স্কীতির দ্বারা এ দ্বিষাত্রিক 
তল এবং তার উপরের বিন্দুগুলিকে যেভাবে 
প্রভাবাস্থিত করে, এই নৃতন চতুম্ত্রিক বিশ্ব- 
জগংও তার স্ফীতির দ্বার এ ত্রিমাত্রিক 'স্পে” 
এবং তার অভ্যন্তরে অবস্থিত নক্ষত্রমগ্ুলী ও 
ছায়াপথগুলিকে সেইভাবেই প্রভাবান্বিত করছে। 
উপমাট। আগে যতটা খারাপ লাগছিল, এখন 
আর হয়ত ততট1 লাগছে না, তবুও এর ফলে 
চতুমীত্রিক শৃন্য সম্পর্কে আমাদের বাস্তব ধারণর 
খুব বেশী পরিষ্ষার হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে 
আমার মনে হয়না । এ সম্বন্ধে গণিতের ক্ষেত্রে 
অনেক কিছুই কর! হয়েছে এবং হচ্ছে; কিন্ত 
যেখানেই বাস্তব ধারণার প্রশ্ন ওঠে সেখানেই 
জ্যোতিবিদরা খুব বেশী কিছু বলতে পারেন না। 
প্রফেদর এডিংটন, ঘিনি পূর্বোক্ত উপমাট। 
প্রথম ব্যবহার করেন, তিনিও বোঝাব|র 
ব্যাপারে এ উপমাটির চেয়ে বেশীদূুর এগোতে 
পারেননি । 

অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এখনে পাঠকেরা 
প্রশ্ন করতে পাবেন যে, এ সমস্ত ব্যাপারটাই যে 
একটা বড় রকমের গাঁপিতিক ধাপ্লাবাজি নয় তার 
প্রমাণ কি? বিজ্ঞানে কোন মতবাদই শেষ অবধি 
টিকে থাকতে পারে না বদি না পরীক্ষার জগৎ 
থেকে তার কোনে! সমর্থন মেলে। “স্পেস 
যে বক্র এবং আটকানে। সেটা প্রমাণিত হয়েছে 
১৯১৯ সালে স্ুর্যগ্রহণের সময়-একথা আমরা 
আগে বলেছি । বিশ্বজগতের স্ফীতিশীলতাও 
যে গুটিকমেক লোকের বিকৃত মস্তিষ্কের উদ্ভট 
পরিকল্পনা নয়, তারও প্রমাণ বেশ কিছুদিন হলো! 
পাওয়া গিয়েছে । আমরা এখানে একটিমাত্র 
পরীক্ষার উল্লেখ করব। ধরুন আপনি ষ্টেশনে 


দাড়িয়ে আছেন, আপনার পাশ দিয়ে হুইস্ল্‌ দিতে 
দিতে একটি এধিন €েরিয়ে গেল। এঞ্জিনের 
হুইসেলের শব্ধ যখন আপনার কানে এসে পৌছুলে৷ 
তখন তার তীক্ষতা এনেক কমে গেছে অর্থাৎ 
শবের কম্পলাংক কমে গেছে। পদার্থবিষ্তায় 
একে ভগপ্লার এফেক্ট বলে। ভপ্লার এফেক্ট আলোর 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । বদি কোনো! ছায়াপথ বা 
নক্ষত্র আমাদের €সীরমগ্ডল থেকে দূরে সরে যেতে 
থাকে তাহলে সেই ছায়াপথের বা নক্ষত্রের 
আলোর কম্পনাংকও কমে যাবে। আমর! 
যতগুলি আলে। শুধু চোখে দেখতে পাই 
তার ভিতর লাল আলোর কম্পনাংকই সবচেয়ে 
কম। কাজেই বিশ্বজগৎ যদি স্ফীত হতে থাকে 
অর্থাৎ ছায়াপথ এবং নীহারিকাগুলি যদি পৃথিবী 
থেকে দুরে পালিয়ে যেতে থাকে তাহলে এ সব 
নক্ষত্রের আলো থেকে বে বর্ণালী পাওয়া বাবে 
তারও ডপ্লার এফেক্ট অন্্যামী লালের দিকে সরে 
যাওয়া উচিত। সত্যি সত্যিই কতকগুলি ঘৃর্যমান 
নীহারিকা'র বর্ণালী পরীক্ষার ফলে এ ভবিষ্যৎবাণীর 
ধাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আমেরিকার 
মাউণ্ট উইলসন অবজারভেটরীর প্রসিদ্ধ পরীক্ষাবিৎ 
1), 7010019 এবং 10৮ নল 800898070 এর কাজ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এরা আরও দেখিয়েছেন 
ষে, নীহারিকাগুলির গতিবেগ যত বেশী হয়, বর্ণালীর 
লালের দিকে সবে যাওয়ার প্রবণতাও ততই বাড়তে 
থাকে। 107, 21০৮ কিন্তু এই ব্যাখ্যায় 
আপত্তি জানিয়েছেন । আলোর কণিকা মতৰা? 
বা কোয়াণ্টাম থিওরী অঙ্যায়ী বোঝা বায় যে, 
যদি কোন বশ্মির কম্পনাংক কমে, তাহলে রশ্মির 
সঙ্গে জড়িত শক্তির পরিমাণও কমে যেতে 
বাধ্য। এই শক্তির হাস নানাকারণেই ঘটতে 
পারে। আলো লালের দিকে সরে যাচ্ছে দেখেই 
বলা চলে না যে, এর দ্বারা বিশ্বজগতের গতিশীলতা 
স্চিত হচ্ছে। একদিকে নীহারিকা, ছায়াপথ-- 
অন্তদিকে আমাদের লৌরমণ্ডলীস্এদের ভিতরে 


১৪৮ 


যে বিরাট শূন্য সেধানে খণ্ড খণ্ড স্বর টুকরো! ছড়িয়ে 
রয়েছে। কোন নীহারিকার আলো যখন এই শুন্তের 
ভিতর দিযে সৌরমণ্ডুলর দিকে আমতে থাকে তখন 
এ সব বস্তধণ্ড আলে।-কে আবর্ধণ করে। এদের হাত 
এড়িয়ে আনার চেষ্টায় আলো! তার শক্তির কিছুট। 
হারায়, ফলে আলো লালভাবাপন্ন হয়ে ওঠে । এক- 
সময়ে 70, 2 10/র এই মতবাদ কিছুটা দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু আঙ্গকাল বিজ্ঞ/নীমহলে 
এর ততটা গ্রসিদ্ধি নেই। প্রফেসর এভিংটনের মতে 
এই মতবাদ অক্ুযায়ী বর্ণলীর লালের দিকে ক্রমা- 
পসরণের সবট] ব্যাখ্যা কর! যায় না। কিছুট। 
লাল হয়ত ওজন্যে হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওটাই প্রধান 
কারণ হতে পারে না। বিশ্বজগৎ যে স্কীতই হচ্ছে, 
সন্থুচিত হওয়া যে তার পক্ষে সম্ভব নয়--সেটাও 
এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা 
যাচ্ছে। কেন না, বিশ্বজগৎ যদি সম্কৃচিত হত, 
তাহলে নক্ষত্রগুলির আপেক্ষিক দুরত্ব কমতেই 
থাকত, বাড়ত না এবং ষে কোন পৃথিবীবানীর 
মনে হত যে, সমগ্র খিশ্বব্রষ্াণ্ডের গ্রহ নক্ষত্রগুলি 
দ্রুতগতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে 
(পৃথিবী থেকে ছুটে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে না)। 
এ ক্ষেত্রে এই সব নক্ষত্রের আলোর কম্পনাংক 
ক্রমশঃই বেড়ে উঠত (ঠিক যেমনি কোন এগ্রিন 
যখন হইস্ন দিতে দিতে আপনার দিকে এগিয়ে 
আলতে থাকে তখন তার তীক্ষতা অর্থাৎ শবের 
কম্পনাংক বাড়তে থাকে )। কাজেই এ অবস্থায় 
বর্ণালী লালের দিকে সরে না গিয়ে বেগনির দিকে 
সরে যেত। কিন্তু পরীক্ষার ফলাকল থেকে আমরা 
জেনেছি যে, তা হয় না। বিশ্বজগতের সঙ্কুচিত 
হওয়ার সন্ভতাবনাকে তাই বাতিল করে দেওয়। 
ছাড়া আমাদের আয় কোন উপায় নেই। 

প্রফেসর এভিংটন বলেন, বিশ্বঞগখ্ সম্পর্কে এই 


নবতম ধারণা আমাদের সময়ের প্রত্যয়কে গুরুতর 
নাড়া দিয়ে গেছে। তার মতে, সময় জিনিসটার 


.জব্তিত্বই জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বজগতের গতি ও 
বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ কনে. 


প্রেককাতির সঙ্গে। 


চ্কাতিমীল জগৎ 


[ ২য় বধ, ওয় সংখ] 


সময় সম্বন্ধে কোনো ধারণা গড়ে তোলা অনস্ভব। 
বিভিন্নতা ও আপেক্ষিক গতি থেকেই সময়ের 
প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। সুর্য ওঠে, অন্ত যায়, আবার 
ওঠে-এরই মধ্যেকার সময়কে আমরা আমাদের 
হিসেবের স্থবিধার জন্ত মোটামুটি ২৪টা ঘণ্টায় 
ভাগ করে নিয়েছি, তাঁকে আবার ডাগ করেছি 
মিনিটে, সেকেণ্ডে। কিন্তু বিশ্বব্রন্মাত্ডের সমস্ত নক্ষত্র, 
ছায়াপথ, গ্রহ, উপগ্রহ ষদি অনড়, অচল হয়ে দাড়িয়ে 
থাকত এবং বিশ্বত্র্দাণ্ডের এক অংশ যদি আরেক 
অংশের সঙ্গে হবু একই রকমের হত তাহলে 
সময়কে আমরা চিন্তুম কি করে? এডিংটনের 
মতে, সৃষ্টির স্থুুতে ছিল শুধু প্রোটন আর 
ইলেকট্রন, আর সারা বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড জুড়ে বিরাজ করত 
একট! নিরবচ্ছিন্ন নিরবয়বতা, সেখানে সময়েরও 
কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই হল আইনষ্টাইনের 
বিশ্বগতের রূপ। তারপর একদিন যেমন করেই 
হোক্‌্-্বিশ্বগৎ চলতে স্থ্রু করেছে, সৃষ্টি হয়েছে 
বিরানবব,ইটি মৌলিক পদার্থের, কৃষ্টি হয়েছে 
নীহারিকীর, নক্ষত্রমগুলীর-_সাহারার মত বিরাট 
শূন্যের মাঝখানে এক একটি মক্ুগ্যানের। সেই 
সঙ্গে সুরু হয়েছে এদের পারস্পরিক আবর্তন 
এবং সময়ের অভিযান। তারপর বহু পরিবর্তনের 
পর আবার একদিন যখন আমর ডি, সিটারের 
বিশ্বগতে উপস্থিত হব, সেদিনও সময়ের আর 
কোনো অস্তিত্ব খুজে পাওয়। যাবে না, কারণ 
সেদিনও সমস্ত আপেক্ষিক গতি থেমে যাবে। 
সময় সম্পর্কে এই ধারণা প্রায় বাইশ শতাবী আগে 
চ1৯6০র :8610010110,এ বল! কথাগুলির অনেক 
কাছে আমাদের নিয়ে আসে; “71006 80৫ 
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সময় সম্পর্কে প্লেটোর ধাক্ণার মতো! এডিংটনের 
এ ধারণা আজও পর্ধস্ত দার্শনিকতার স্তরেই থেকে. 
গেছে এবং এ দার্শনিক ধারণা গ্রহণ কর, বা না 
করা রুচির উপর নির্ভর করে, কিন্ত বিশ্বজগতের 
গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে কথাগুলি এতক্ষণ 
মোটামুটিভাবে বলা ইলো, সেগুলির অধিকাংশই যে 
বৈজ্ঞানিকতার 'ভিত্তি লাভ করেছে এবং এদের 
তাৎপর্যও যে স্থদুরপ্রসারী লে বিষয়ে সঙ্গেহের 


কোন অবকাশ নেই। 


শৈশবের সমস্ত 
শ্রীগৌরবরণ কপাট 


“খোকা শুধায় মাকে ডেকে, 
এলেম আমি কোথা থেকে, 
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে? 
মা শুনে কয় হেসে কেদে, 
খোকারে তার বুকে বেধে, 
ইচ্ছে হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে ।” 
ইহ1! অপেক্ষা ভাল উত্তর মা আর বোধ করি 
খুঁজিয়া পান না। আধুনিক মনঃসমীক্ষণ ঠিক এই 
সত্যই প্রমাণ করিয়াছে | নারীর মনে সন্তান লাভের 
ইচ্ছা চিরন্তণী । তবে কখনও সে ইচ্ছা মনের 
গহনে বা আসংজ্ঞান মনে অব্দমিত থাকে, আবার 
কখনও বা সংজ্ঞান মনে জাগিয়া উঠে। শিশু যেন 
মায়ের এই ইচ্ছারই প্রতীক । যে শিশু মায়ের এতই 
কামনার ধন এবং যে শিশু জাতির ভবিষ্যত তাহার 
সম্যক বিকাশ লাভের দিকে নজর দেওয়ার যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে তাহ1 আমরা সকলেই উপলব্ধি 
করি। শিশু প্রধানত: দুইটি শক্তির সমন্বয়ে বিকাশ 
লাভ করে; একটি বংশগতি এবং অপরটি পরিবেশ । 
কতকগুলি সহঙ্গত বৃত্তি লইয়া শিশু জন্ম গ্রহণ করে। 
বিকাশ লাভের উপযোগী পরিবেশ না পাওয়। পর্যস্ত 
বংশগত গুণাবলী স্থপ্ধ অবস্থায় থাকে । বিভিন্ন বয়সে 
বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়। কোন গুণ 
শিশুর মধ্যে আছে কি নাই এবং কোন গুণ কি 
পরিমাণ বিকাশ লাভের ক্ষমতা রাখে তাহা বংশাঙ্- 
ক্রমিতার দ্বারা নিপাত হয়। পরিবেশ অন্তমিহিত 
গুণাবলীকে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে। 
হ্থতরাং পরিবেশ প্রতিকূল হইলে শিশুর সহজাত 
গুণাবলী যথাবথ বিকশিত হয় না। আমরা জানি 
যে, ছ্বভাবের নিয়ম বয্োবৃদ্ধির সে সঙ্গে শিশুর 
শরীর ও মনের কলেবর বাড়িয়া বায়। মুনোবিদ্গণ 


বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বধনের 
মান নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বাভাবিক 
বধনের হার প্রত্যেক শিশুর বেলায় খাটে না। 
নিয়ম যেখানে আছে, ব্যতিক্রম ত সেইখানেই। 
যেখানে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে 
শিশুর পরিণতি লাভের পথে নানা বিক্রি ঘটে এবং 
শিশু জীবনে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়। এই 
সমন্যাগুলির যথাযথ সমাধান না হইলে শিশুর 
ভবিষ্যত কম'্জীবনের পথ রুদ্ধ হইয়া আসে। 
আধুশিক শিশু-মনোবিষ্া এই ব্যাপারে অনেক নূতন 
তথ্যের সন্ধান দিয়াছে এবং প্রতীকারেরও কিছু 
কিছু উপায় নিধ্ণরণ করিগ্রাছে। শৈশবের এই 
এই বিভিন্ন সমস্তাগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু 
আলোচন! করাই আমার এ প্রবর্ধের উদ্দেশ । 
অনগ্রসরতা--স্কুলের একই ক্লাশে যতগুলি 
ছেলেমেয়ে পড়ে, লেখাপড়ায় তাহারা যে সমান 
হইতে পারে না, একথা আমর| সকলেই জানি। 
কিন্ত কখনও কখনও তাহাদের পার্থক্যটা ভয়ানক 
বেশী প্রকট হইতে দেখা যায়। শিক্ষকতা কার্ধে 
যাহার বত আছেন তাহারা এ ব্যাপার প্রায়শঃ 
লক্ষ্য করিয়া থাকেন। লেখাপড়ায় কেহ কেহ 
বা খুব ভাল, কেহ কেহ বা মাঝারী রকমের; 
আবার কোন কোনটি এমন থাকে যে, একেবারেই 
কিছু নয় অর্থাৎ যে ক্লাশে পড়ে তাহার অন্গপযুক্ত । 
আমবা তাহাদিগকে অনগ্রসর বলিব। এখন প্রশ্ন, 
এই অনগ্রসরতার হেতু কি এবং ইহার প্রতীকারের 
কোন উপায় আছে কি ন71? এই অনগ্রসরতার হেতু 
নির্ণয় করিতে গিয়া ফরাসীদেশের বিখ্যাত মনোবিৎ 
বিনেট সাহেব কতকগুলি অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। 
এই সমস্ত অভীক্ষার সাহায্যে তিনি জড়বুদ্ধি 


১৬৩ 


শিশুদিগকে বুদ্ধিমানদের দল হইতে পৃথক করিবার 
চেষ্টা করেন। বিনেট সাহেবের এই অভীক্ষাগুলি 
নানাভাবে রূপান্তরিত হয় । ব্ত'মানে বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে বুদ্ধি মাপিবার মানদণ্ড হিসাবে এই 
অভীক্ষাগ্লি ব্যবহৃত হইতেছে । এই মানদণ্ডে 
শিশুর বুদ্ধিকে অঙ্কের সাহাধ্যে প্রকাশ কর! যান্। 
ষেসমস্ত শিশু মাঝারি রকমের তাহাদের সংখ্যাই 
সবচেয়ে বেশী । সাধারণ বুদ্ধির অঙ্কে ১০০ ধরা 
হয়। বুদ্ধির অঙ্ক ৮* হইতে নীচের দিকে হইলে 
মনোবিগ্ঠার ভাষায় জড়বুদ্ধিতা বলা হয়। এই 
জড়বুদ্ধিতাকে আমরা আবার তিন স্তরে ভাগ 
করিঘ্া থাকি । (৮*--৫০) এই ধরণের বুদ্ধির অন্ক 
যাহাদের, তাহাদিগকে আমরা মোরন পধায়তৃক্ত 
করি। স্থলে আমর! যে রকমের শিক্ষ! দিয়া থাকি, 
সে শিক্ষা ইহাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রস্থ হয় ন।। 
সাধারণ হাইস্কুলের বড়জোর সপ্তম কিংবা অষ্টম 
শ্রেণীর উপযুক্ত বিদ্যা আয়ত্ব করিবার ক্ষমতা 
ইহাদের আছে; ইহার বেশী আর তাহারা অগ্রসর 
হইতে পারে না। মোরনের আরও নিমশ্রেণীর 
শিশুদিগকে ইম্বেলাইল বল হয়। ইহাদের 
বুদ্ধির অঙ্ক ৫০--২৫ এর মধ্যে। লেখাপড়ায় 
ইহার! বড়জোর তৃতীয় বা! চতুর্থ শ্রেণীর বিগ্ভা অতি- 
কষ্টে আযনতে আনিতে পারে । জড়বুদ্ধিতার সর্ব 
নিয়শ্রেণীকে আমরা জড়ধী এই আখ্যা দিয়! থাকি। 
ইহাদের বুদ্ধির অঙ্ক ২৫এব বেশী নয়। ইহাদের 
সাধারণ জ্ঞানের একেবারেই অভাব। আগুনে 
হাত দিলে যে হাত পুড়িয়া যায় এবং রাস্তার মাঝখানে 
দাড়াইলে গাড়ী চাপ। পড়িবার সম্ভাবনা আছে, 
ইহাও বোঝে না। সত্যিকথা বলিতে কি অপরের 
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত পৃথিবীতে বাস করা ইহাদের 


পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। 
অনগ্রসরতার গ্রতীকার করিবার আগে প্রথমেই 


জান! দরকার আমল গলদ কোথায়? কারণ যে 
কেবল মানসিক তাহা! নহে! শরীরে থাইরয়েড 
নামক যেগ্রন্থি আছে তাহা যদি বথাবথ সক্রিয় না 


শৈশবের সমন্া 


[ ২য় ব্য, এ সংখ্যা 


হয় তাহা হইলে একদিকে শরীরও যেমন পুষ্ট হয় 
না অন্যদিকে মানসিক বধনের খুবই অভাব দেখা 
যায়। এরূপ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা থাই- 
বুয়েড নির্ধান ব্যবস্থা করিলে আশ্চর্য রকমের সুফল 
দেখা বায়। মানসিক শক্তির যথেষ্ট উন্নতি হয়, 
অনগ্রসরতাও কাটিয়া যায়। কিন্তু যেখানে 
শারীরবৃত্ত সম্বদ্ধীয় ত্রুটি ধরা পড়ে না অথচ মানসিক 
বিকাশের অভাব, তাহার কারণ কি? কারণ নির্ণয় 
ব্যাপারে মানসিক পরীক্ষার সাহায্য লইতে হইবে। 
বুদ্ধি অভীক্ষার দ্বার যদ্দি জানা যায় যে, শিশুর 
বদ্ধন্ক ৮* হইতে অনেক কম, তবে তাহাকে 
সাধারণ লেখাপড়ায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে 
দেওয়া! অবাঞ্চনীয়। পরীক্ষায় পাশ করাবার জন্য 
এরূপ শিশুকে যদি জোরজবরদন্তি কর! হয় তবে 
সফলের চেয়ে কুফলের আশঙ্কাই বেশী | বছরের 
পর বহর পরীক্ষায়' অরুতকার্ধয হওয়ার দরুণ 
তাহাদের মনে হীনতাভাব আসে। এই হীনতা 
ভাবের বথাধথ সমাধান না হইলে উদ্বাযুর আকার 
ধারণ করে। অনেক লময় নানারকম বদভ্যাস 
দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের 
পূর্বাহ্ন সাবধান হওয়] প্রয়োজন । মনে রাখিতে 
হইবে যে, চেষ্টা করিয়া আমরা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিকে 
বাড়াইতে পারিন1। যতটুকু তাহার মধ্যে নিহিত 
আছে কেবলমাত্র ততখানি অনুকূল পরিবেশের 
সাহায্যে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভের সহায়তা করিতে 
পারি। এই সমন্ত শিশুর পক্ষে সাধারণ শিক্ষা যে 
ন্থবিধাজনক হয় না তাহা আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 
স্থতরাং এদিকে অযথ| উদ্যম নষ্ট না! করিয়া হাতের 
কাজে লাগানই যুক্তিসঙ্গত। অপেক্ষাকৃত কম 
বুদ্ধিসম্পন্ন অনেক শিশুকে শিল্প শিক্ষায় বিশেষ 
উতৎকর্ষতা লাভ করিতে দেখা যায়। এই জাতীয় 
শিশুদের কারে! কারো মধ আবার কোন একটি 
বিষয়ে বিশেষ পারদশিতা দেখা যায়। মানসিক 
পরীক্ষার সবার! শিশুর এই বিশেষ দক্ষতার আভাষ 
পাওয়৷ যায়। যাহাতে তাহার এই বিশেষ সামর্থাকে 
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কাজে লাগাইতে পারে সে দিকে সুযোগ দিলে 
তাহার যথার্থ উপকার করা হইবে। 

অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে যে জড়বুদ্ধিতার 
কথ! আলোচনা! করিয়াছি তাহ! সম্পূর্ণরূপে বংশাহ- 
ত্রমিক। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশও 
অনগ্রসরতান্ন কারণ হইয়া দীড়ায়। পারিবারিক 
অশ্বচ্ছলতা ও অশান্তির জন্য শিশুর! সম্পূর্ণরূপে 
লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না। এখানে পরিবেশ 
পরিবতিত হইলে অনগ্রসরতা কাঁটিয়! যায়। 

এবারে আর এক ধরণের সমস্যার কথা বলি, 
যেখানে বুদ্ধির অন্থপাতে লেখাপড়ায় 'অগ্রসরতা 
দেখা যায় না। অনেক অভিভাবককে এরূপ বলিতে 
্জনিয়াছি যে, তাহার ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান কিন্ত 
লেখাপড়ায় আদে মন দেয় না। কিন্তু মন যে 
কেন দেয় না তাহা তিনি খোজ রাখেন ন1। 
আমাদের মতে সে লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না, 
তাই দেয় না এবং ন! দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। 
লেখকের সহিত ঠিক এই ধরণের একটি ছেলের 
বিশেষ পরিচয় ছিল। ছেলেটির বয়স ১৪ বছর । বুদ্ধির 
অঙ্ক অসাধারণ, যাহার জন্য তাহাকে প্রতিভাবান 
বলা যাপ্ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার লেখাপড়া 
আদৌ সন্তোষক্গনক নয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ 
তাহার বন্ধুদের অপেক্ষা আদৌ উচ্চস্তরের নয়। 
তাহার পিতা অনুযোগ করেন, লেখাপড়ার প্রতি 
শিশুর অবহেলা এবং অমনোযোগিতা। অভিঙ্গাবক 
এবং শিক্ষকের শাসন এক্ষেত্রে কোন পরিবত'ন 
ঘটাইতে পাবে নাই। এ ছেলেটির সম্পর্কে 
অনুসন্ধানে যাহা জান্ট গিয়াছে তাহা সত্যই 
অনুধাবনযোগ্য । ছেলেটির মস্ত বড় অস্থবিধ! এই 
যে, পাঠ্যবস্বতে সে কিছুতেই মনংসংযোগ করিতে 
পারে না। যখনই সে চেষ্টা করে কোন একটি 
বিষয়ে মন দিতে, তখন আজেবাজে নান! চিন্তা 
আসিয়া তাহার সংজ্ঞান মনকে অভিভূত করে। 
ভাহার অনুক্নাগ বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। সে 
বুঝিতে পারে তাহার অবস্থা, কিন্তু চে! কর] সত্বেও 
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সে দমন করিতে পারে না। পরীক্ষার ঘবেও 
ঠিক এই ব্যাপার চলে। পরীক্ষায় প্রঙ্গের উত্তর 
লিখিবার সময় তাহার মন অন্যদিকে চলিয়া যায় । 
জান। সত্বেও সে লিখিতে পারে না। ঠিক এই 
কারণেই তাহার পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। 
ছাত্রজীবনে ইহা! একটি মন্ত বড় সমস্যা নয় কি? 
এ ব্ষিয়ে মনঃসমীক্ষণ অনেকখানি আলোর সন্ধান 
দিয়াছে । আমাদের সংজ্ঞান মন অহরহ নিজ্ণান 
মনের ছারা প্রভাবান্বিত হয়। নিজ্ঞান মন সংজান 
মনের প্রতিটি চিন্তা এবং প্রতিটি ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। সংজ্ঞান মনের ষে বাসন। চব্রিতার্থ হয় 
না তাহা নিজ্ঞন মনে অবদমিত হইয়! 
থাকে। এই অবদমিত বাসনাগুলি অন্ত 
নানা ছদ্মবেশে সংজ্ঞান মনে প্রবেশাধিকারের 
চেষ্ট)/ করে। সংজ্ঞান মন ও নিজ্ঞান মনের মধ্যে 
অহরহ এইভাবে ছন্ব চলিতেছে । যে শিশুটির 
কথা আলোচনা করিলাম--ষে চেষ্টা করিয়াও 
লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না তাহার কারণও 
এই মানসিক দ্বন্ঘ। লেখাপড়ায় কেন যে সে 
মন দেয় না তাহার আসল কারণ সংজ্ঞান মনে 
নাই। তাই সে জানে না, কেন সেমন দিতে 
পারে না। এরকম ব্যাপারে আমর! মনঃসমীক্ষকের 
সাহাষ্য গ্রহণ করিতে কলি। 

অস্বাভাবিক ভয় । আর এক জনের কথা 
বলি। এখানেও একটি “ছলে, বয়স দশ বছর। 
মানসিক পরীক্ষার দ্বার] জান| বায়, তাহাব বুদ্ধির 
অঙ্ক ১২০ অর্থাৎ সাধারণ শিগুর অপেক্ষা অনেক 
বেশী'। কিন্তু অস্বাভাবিক রকমের ভয়। স্কুলে 
গিয়া সে ভয়ানক উদ্দিপ্ন হয়। পড়া জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহার বড় ভয় হয় এবং অনেক সময় 
কাদিয়া ফেলে। তাহার সন্দেহ হয়, বুঝি বা 
তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি কম। এই অস্বাভাবিক ভয়ের 
কারণে সমস্ত শক্তি নিয়েগ করিয়। সে পড়াশুনা 
করিতে পারে না। অন্গসন্ধানে জান! বায় যে, 
এই ছেলেটি অস্বাভাবিক ভয়ের হেতু তাহার 
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বাড়ীর পরিবেশ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরি- 
বেশের প্রভাবে শিশুদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। 
যে শিশুটির কথা বলিতেছি তাহার পিতার নানা 
রকম উৎ্কঠা আছে। গাড়ী করিয়াও তিনি 
বেশীদূর যাইতে সাহস করিতেন না, পাছে রান্ডায় 
কোন ছর্ঘটনা। হয়। তিনি ছেলেটিকে বিশেষ 
কৰিয়1 বপিয়া দিতেন যেন সে খুব সাবধানে রাস্তা 
পার হুয় এবং সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরিয়া আসে। 
এই শিশুটির পিতাকে প্রশ্ন করিয়া! জানা গেল যে, 
তিনি তাহার ভয়ের কথা শিশুর সহিত কখনও 
আলোচন! করেন না। কিন্তু তাহ! না হইলে 
কি হয়, বাঁড়ীর সাধারণ আবহাওয়'তে যে ত্রাসের 
ইঞ্গিত ছিল শিশু পরোক্ষভাবে তাহার অঙন্থৃকরণ 
করিয়াছে । মনোবিশারদ, শিক্ষক এবং শিশুটির 
পিতা এই তিন জনের সমবেত চেষ্টায় এই শিশুটির 
ভয়ের মাত্রা অনেকখানি কমিয়া যায়। তাহার 
আচরণের অনেক পরিবত'ন দেখা যায় এবং লেখা- 
পড়ার৪ বিলক্ষণ উন্নতি হয়। শিশুদের মধ্যে 
অল্প বয়সে এই যে অস্বাভাবিক ভয়, এ এক মস্ত বড় 
সমস্যা । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতি- 
কুল পরিবেশে শিগ্ুদের মধ্যে নানা বিষয়ে ভয়ের 
উদ্ভব হয়। যে ছেলের মধ্যে খুব বেশী ভয় আছে 


তাহার ব্যক্তিত্ব সবল হইতে পারে না। সে অত্যন্ত 
লাজুক প্রকৃতির হয় এবং প্রত্যেক কাজে অস্বাভাবিক 
রকমের সাবধানতা অবলম্বন করে। অপরের সঙ্গে 
সহজে সে ভাব করিতে পারে না এবং অন্যের 
কথানুসারে চালিত হয়। স্কুলে এই সব ছেলেকে 
লইয়া বিশেষ মুক্কিলে পড়িতে হয়, কারণ সামান্য 
ব্যাপারে ইহারা ভয়ীনক রকমের ক্ষুব্ধ হয়। যৌন- 
ঘন্দ হছুইতে অনেক সময় শিশুদের মনে অস্বাভাবিক 
ভয়জাগে। যৌন বিষয়ে সঠিক ধারণা না! পাইলে 
শিশুদের মনে বন্দ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ মাতা- 
পিত্বা এই বিষয়ে কোন কিছুই বলিতে চান না-- 
জিজ্ঞাস! করিলে নয় । এজন্য এ বিষয়ে জানিবার 
আগ্রহ ক্রমাগত বাড়িয়! যায়। ফলে নান! জায়গায় 
তাছারা অনেক রকমের বিরুত জ্ঞান লাভ করে। 
এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, যৌন সস্কীয় বিকৃত 
জ্ঞান নানাবিধ উদ্ধাযুর মূল । 


শৈশবের সগন্য! 


[ ২য় বর্ষ, ৩ম সংখা। 


স্বভাব বৈকল্য--ছেলেদের মধ্যে শ্বভাব 
বৈঝল্ায আমরা প্রীয়শংঃ লক্ষ্য করিয়। থাকি। 
অনেক ছেলে খাবার ব্যাপারে ভয়ানক গোলমাল 
করে। এখাব না ওখাব না, এই ভাবে বাড়ীর 
সকলকে উত্যক্ত করে--নিত্যনৃতন বায়না ধরে, 
স্কুলে যাইবার সময় হইলে পেট বেদনা কিং 
মাথাব্যথার অনুযোগ করে, স্কুলের নাম করিয় 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়৷ বেড়াঁয়। অনেকে আবার 
ভয়ানক কলহপ্রিয় হয় এবং সকলের উপরে নিজেকে 
জাহির করিতে চায়। আঙ্গুল চোষা, দাত দিয় নখ 
কাটা, মিথ্যা কথা বল! এমনকি ছোটখাট জিনিস 
চুরি করার মত বদ্‌ অভ্যাসও কারো কারো মধ্যে দেখা! 
যায়। এই সমস্ত বদ অভ্যাসই মানসিক বিকলতার 
পূর্বলক্ষণ, স্থতরাং পূর্বাহ্থে অহধাবনযোগ্য। 
কতকগুলি পারিপাশ্বিক অবস্থা এই জন্য দায়ী ফেমন 
আর্থিক অসচ্ছলতা, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলত, 
অভিভাবকের অজ্ঞতা এবং ওদাসীন্ত, পারবারে 
দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধি পারিবারিক কলহ ও অশাস্তি, 
মাতা-পিতার অত্যধিক কঠোর শাসন, জন্মগত 
শারীরিক অঙ্গবিকলতা, অসৎসংসগ প্রভৃতি । 
মানসিক পরীক্ষার সাহাষ্যে স্বভাব বিকলতার যথার্থ 
হেতু খুঁজিয়া পাওয়! যায় । 

আজকাঁল অনেক স্কুলে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । অতি অল্প বয়স হইতে 
শিশুদের মন পরীক্ষা করা আমরা বাঞ্চনীয় মনে 
করি, কারণ মানসিক বিকাশের কোন ক্রটি ধর] 
পড়িলে তাহা সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা । 
সাধারণতঃ আমর! মনে করি শরীর স্থস্থ থাকিলে 
মনও স্থন্থ থাকে; কিন্তু মবক্ষেত্রেই কি এ ধারণ! 
যুক্তিযুক্ত? এমন হইতে দেখিয়াছি যে, শারীরিক 
অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী কিন্ত মানসিক ক্ষগ্ন এবং 
সাধারণ লোকের সহিত সমাজে বাস করিবার 
একেবারে অনুপযুক্ত । পরিণত জীবনে অনেকের 
মধ্যে যে নানারকমের মানসিক বিকলত! দেখা 
যায়। এই শৈশবাবস্থাতেই তাহার হুচন1 হইয়া 
থাকে । শিশুজীবনে যে সকল অস্বাভাবিক সমস্যার 
উদ্তব হয়, তাহার বথাষথ সমাধান করা ব্যবহারিক 
মনোবিষ্ভার অন্যতম লক্ষা। 


কৃত্রিম চবি 


ভ্রীবাণেখর দাস। 


ভেজিটেবল ঘি ব্যবহার আর্কাল আধুনিক 
সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে । আসল 
যখন দুপ্রাপ্য তখন চাহিদ] পড়ে নকলেরই । তাই 
দেখ। যায় ভেজিটেবল ঘিয়ের এত চাহিদা যে, মাঝে 
মাঝে তার খোজ করতে হয় চোরাবাজারে। স্থস্বাহু 
পাকপ্রস্তরতিতে তেজিটেবল ঘি প্রায় আসল ঘিয়েরই 
সমতুল্য । ভেজিটেবল ঘি বেশ পুীকর খাস্ঠ। 
ভেজিটেবল ঘিয়ের দামও আসল ঘিয়ের প্রায় একচতু- 
াংশ। এবনিধ নানা কারণে সাধারণ মধ্যবিত্ত 
পরিবারে ভেজিটেবল ঘি প্রায় সপ্পূর্ণতাবে আসল 
ঘিয়ের স্থান অধিকার করেছে। এর চলনেই 
অল্পবিত্েরা স্থযোগ পেয়েছে ঘিয়ের স্ষ্বাদ 
গ্রহণের | 

তৈল ও চবির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 
লাধারণতঃ চবি গলে ২০* সে্টিগ্রেডের উপরে। 
সাধারণ উত্তাপে তৈল তরল অবস্থাতেই থাকে। 
অনেক তৈলের অধু অসম্পূক্ত থাকে অর্থাৎ তাদের 
আরে| হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রহণের ক্ষমতা! থাকে । 
আধুনিক যুগে এই মকল অণুর ভিতরে হাইড্রোজেন 
প্রবেশ করানোও সম্ভব হয়েছে নিকেল অন্তুঘটক 
বা ক্যাটালিষ্টের উপস্থিতিতে | শুধু নিকেল ধাতুর 
উপস্থিতিতেই প্রক্রিয়ার বেগ অনেক বেড়ে যায় এবং 
তৈল খুব তাড়াতাড়ি হাইড্রোজেন গ্রহণ করতে 
থাকে এবং ক্রমে ঘন হতে হতে কঠিন লাদা উত্ভিজ্জঞ 
চবি জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। 

তৈল ঘনীকরণে সাধারণতঃ তিনটি কাঁচামালের 
প্রয়োজন । (১) নিকেল ক্যাটালিষ্ট, (২) তৈল, 
(৩) হাইড্রোজেন গযাস। প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি 
তরল ও তৃতীয়টি বায়বীয়। ঘনীকরণকাঁলে একটি 
অপরটির সঙ্গে ভালভাবে সংস্পর্শে আদা 


প্রয়োজন । স্থতরাং তাগের সম্যক মিশ্রণ আবশ্বাক, 
যাসহজসাধ্য নয়। 

তৈল ঘনীঝরণের কাচামাল :-_হাইড্রোজেন 
গ্যাম- তৈল ঘনীকরণে বিশুদ্ধা হাইড্রোজেনের 
(৯৯৭ % ) প্রয়োজন হয়। এই হাইডোজেন নানা 
উপায়ে গ্রস্ত কর! যায়। জলকে বিছ্যুৎ-বিশ্লেষণ 
করে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়] ধায় । এর সঙ্গে 
বিশুদ্ধ অক্সিজেনও পাওয়। যায়, যা খুব বেশী দামে 
বিক্রয় হয়। এর ফলেই ব্যয়সাধ্য পদ্ধতিটির 
গ্রয়েগ সম্ভব হয়েছে । 

লবণজলকে বিদ্যুতের দ্বারা বিশ্লেষণ করলে 
একাদিক্রমে কষ্টিকসোডা, হাইড্রোজেন গ্যাস ও 
ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুত হয়। এদের প্রত্যেকটিই খুব 
মূল্যবান। জল-বিছ্যুংশক্তি সহজলভ্য হলে এই 
ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক । 


যেখানে বিছ্বাৎশক্তি সহজলভ্য নয় কিন্বা অত্যন্ত 
ব্যয়সাধ্য সেখানে জলীয়বাপকে জলস্ত কোক বা 
কাঠকয়লার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে প্রচুর হাই" 
ড্রোজেন মিশ্রিত গ্যাসের স্থটি হ্য়। যা হতে সহজেই 
হাইড্রোজেন পৃথক করা যায়। 

তৈল--বসবিধ তৈল এই প্রণালীতে ঘনীভূত 
করা হয়। যেমন নারিকেল, তুলাবীজ, রেড়ীবীজ। 
চীনাবাদাীম নিঃসৃত উদ্ভিজ ও নানাবিধ জান্তব 
তৈল। প্রথমতঃ ক্ষার সহধোগে এই সকল তৈল 
হতে অন্ন ও যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় কলুষিত পদার্থ 
দূর করা হয়। তারপর তৈলটিকে কাঠকন্বলা বা 
ফুলার' মৃত্তিকা দ্বার! বিরঞ্জিত করা হয় ৭** হইতে 
৮০৯ সেটিগ্রেডের মধ্যে । 

ক্যাটালিষ্--নিকেল ক/টালিস্ট ছুই উপায়ে 
্রস্তত করা হয়। (১) শুষ্ক প্রণালী--এই গ্রগালীতে 


১৬৪ 


নিকেল ক্যাটালিস্টের ধারণার্থ কয়েক প্রকার খনিজ- 
মৃত্তিকা (যথা 'ফুলার? মৃত্তিকা) ধারক হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়। একটি নিকেল সালফেট গ্রাবণে 


শতকর! ২* ভাগ 'ফুলার' মৃত্তিকা দিয়ে আলোড়িত 


করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সোডিয়াম কার্বনেট সহযোগে 
নিকেল কার্বনেট অধপঃক্ষিপ্ত করা হয়। একে এখন 
ধুইয়ে পরিক্রত করে ছাকা এবং শুফ করা হয় । এর- 
পর এই নিকেল কার্বনেটকে যতদুর সম্ভব নিপ্নতাপে 
(৩১** হতে ৪০** সে) হাইড্রোজেন গ্যাল 
সহযোগে বিজারিত ব1 রিডিউস্ড. করে নিকেল 
ক্যাটাপি্টে পঙ্গিণত করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাকে 
তৈলের ভিতরে রেখে দেওয়া হয় যাতে তার 
কার্ধকরী ক্ষমতা কমে না যায়। 

(২) আর প্রণালী-_-এই প্রণালীর চলন আঙ্জ 
পর্বত । প্রথমে কিছু নিকেল থগ্ডকে পরিষষার করে 
ফরমিক এসিডের সঙ্গে রাপসয়নিক প্রক্রিয়া করাতে 
হয় এবং তাতে নিকেল ফরমেট নামক পদার্থ প্রস্তুত 
হয়। এখন একে শুক করে গরম করতে হয়। তার 
পর ইহাকে তৈলের সহিত মিশ্রিত করে ২৪:* সে. 
পর্ধস্ত গরম কর! প্রয়োজন। এই তাপ প্রয়োগে, 
মিশ্রণটি প্রথমে কৃষ্ণ তারপর হরিৎ বর্ণ ধারণ 
করে এবং অবশেষে তা উচ্ছল ঘনকষ্কব্ণ ধারণ 
করলে প্রক্রিয়া শেষ হয়। কখনো কখনো 
প্রক্রিয়াকালে কিছু হাইড্রোজেন গ্যাম তৈলের মধ্যে 
প্রবাহিত করানো হয়। 

তারপর এই ক্যাটালিস্টকে পরিক্রত করে 
কিছু পরিষ্কার তৈলের সহিত ভালভাবে মিশিয়ে 
ক্যাটালিস্ট প্রস্তিত হয় । 

তৈলখনীকরণকালে হাজার ভাগ তৈলের 
ওজনের মাঝ ২।৩ ভাগ ক]াটলিস্ট প্রয়োজন হয়। 
প্রক্রিয়ার শেষে প্রায় সমুদয় ক্যাটালিস্টই পরিক্রুত 
কষে বার করে নেওয়া হয় এবং তাকে ক্রমাগত 
প্রায় ৫।৬ বার ব্যবহার করা ধায়। 

হনীকরণ প্রপালী--এ্রথমে মিজপ-বঞ্ত্রে বিজা- 
স্বিত ক্যাটালিস্ট বা জাগের বাবের বাবহত 


কৃত্রিম চবি 


[ ২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


ক্যাটালিস্ট ছাকা হয়ে গেলেই নিয়ে আসা হয় এবং 
কিয়ৎ পরিমাণে তৈলের সহিত আলোড়নের ছারা 
সম্যকভাবে মিশ্রিত করা হয়। 

নির্দি্ পরিমাণের ক্যাটালিস্ট মিশ্রণ গরম করে 
প্রক্রিমা-যস্ত্রে নিয়ে আসা হয় এবং ঘনীকরণীয় 
তৈলের সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই বন্ধ প্রক্রিয়া 
পাত্রটির মধ্যে একটি নল কুগুলাকারে সমস্ত পাত্রটি 
বেষ্টন করে আছে। এই নলটির মধ্য দিয়ে অত্যধিক 
উত্তপ্ত বাপ্প প্রবাহিত কর] হয় এবং পাত্রমধ্স্থ তৈল 
১৪০*-১৮০৯ সে, পর্বস্ত উত্তপ্ত কর! হয়। 

এরপর পাত্রমধ্যস্থ চাপ কিছু কমিয়ে ভিতরের 
বাঘু নি্কাশিত করে নেওয়া হয়। এখন প্রক্রিয়া- 
পাত্রের নিয়স্থ একটি অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট শায়িত 
নলের মধ্য দিয়ে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩* সের চাপে 
হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত "করানো হয়। 
ফলে তা অসংখ্য সুস্মধারাম্ন সমস্ত তৈলের মধ্য 
দিয়ে ওপরে ওঠে এবং উত্তমরূপে গ্যাস ও তলের 
সংস্পর্শ সাধিত হয়। এছাড়াও সম্যক মিশ্রণের 
নিমিত্ব একটি যাস্ত্রিক মস্থনদণ্ড দ্বারা সমস্ত জিনিসকে 
দ্রুত আলোড়িত করা হয়। 

অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত হাইড্রোজেন গ্যাস হঙ্তের 
উপরিভাগ হতে নিফ্কাশিত করে পুনরায় তলাকার 
জলের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়। 

অনেক সময় উদ্ধৃত তাপকে কমাবার জন্যে 
পাত্রের নিয়দেশ হতে কিয়ৎ পরিমাণে বার কনে 
নিয়ে তাপবিনিময় যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে 
ঠাণ্ডা করা. হয়। এই শীতল তৈলপাআটির 
উপরিভাগ হতে সুষ্ধ কণাক্ষারে নিক্ষিপ্ত কর! হয় 
এবং তা উধ্ব গামী হাইড্রোজেন গ্যাসেরও সংস্পর্শে 
আসার হযোগ পায়। 

প্রায়ই যান্ত্রিক আলোড়নের প্রয়োজন হয় না। 
এক্ষেত্রে আর্র উপায়ে প্রস্তুত কোলোয়েভাল বা 
হুক্মকণাবিশিষ্ট নিকেল ক্যাটালিষ্ট ব্যবহ্ত হয় এবং 
কেবলমাত্র হাইড্রোজেন। বুদুদের ঘবারাই মিআণ 
ভাবে আলোড়িত হমু। 


মার্চ, ১৯৪৯4 

আজকাল একটি নিরবচ্ছিন্ন তৈলঘনীকল্পণ 
প্রথার প্রচলন হচ্ছে। কয়েকটি নিকেল তার 
নিমিত পিঞ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিকেল খণ্ডে বোঝাই করা 
হয়। এরকম কয়েকটি পিঞ্জর ওপর ওপর করে প্রক্রিয়া 
পাত্রটিতে সজ্জিত কর!-হয় । উপরিভাগ হতে নাষে 
তপ্ত তৈলধা রা, আর নিয্নভাগ হতে ওঠে হাইড্রোজেন 
গ্যাস। পথিমধ্যে উভয়ের সংযোগে স্থ্টি হয় ঘনীভূত 
তৈলের। উদ্ত্ত গ্যাস ও তৈল উভগ্নেরই ব্যবস্থা 
আছে পুনপ্রবাহের। এক্ষেত্রে পান্রটি ১৮০*সে, 
পর্যস্ত গরম রাখা হয় এবং হাইড্রোজেনের চাপ 
প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৩০--৪০ পাউওড। 

তৈল সম্পূর্ণরূপে ঘনীকৃত হইলে তাহার গলন- 
বিন্দু দাড়ায় প্রায় ৬**সে। এইরূপ তৈল 
পাকের পক্ষে উপযোগী *নয়, তাই সাধারণতঃ 
তৈলের আংশিক ঘনীকরণ কর! হয়। পাকোপ- 
যোগী তৈলের দেহের উত্তাপে গলে ফাওয়া 
প্রয়োজন | সেইজন্তে মাঝে মাঝে কিয়ৎ পরিমাণে 
ঘনীতৃত তৈল বের করে তার গলনবিন্দ 
বা প্রসারণ নির্দেশ দ্বারা ঘনীভবন- কতদৃর 
ঘটল তা অনুমান করা যায়। সাধারণতঃ 
গলনবিন্দু ৩৪* থেকে ৩৫* সে'র মধ্যে পৌঁছলে 
হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। 


এক একটি প্ররক্রিয়াংস্্ বা অটোক্লাভের 
গ্রহণক্ষমত। ১৩০-+১৪০ মণ। এখন অটোক্লাভশুদ্গ 
তৈলকে কিছুটা ঠাণ্ডা করা হয়। এরপর 


তলাকার নল দিয়ে তৈল পরিশ্রধণ হন্ত্র বা 
ফিপ্টার প্রেসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে 
ইহয়। ফলে অন্তব্ধি ময়লা সমেত সমস্ত নিকেল 
ক্যাটালিষ্ট ছাকন-যস্ত্ররে মূখে আটকে যায় 
এবং উন্নত বর্ণের পরিষ্কার পরিষ্ষত তৈল বহির্গত 
হয়। এ অবস্থায় তৈলের উত্তাপ ৫€** হতে ৭০* 
সেটটিগ্রেডের মধ্যে থাক] উচিত। 

এরপর পাকনিমিত্ত প্রয়োজনীয় তৈলের হূরগন্ধ 
মাশ করতে হয়। 

ঘনীভূত তৈলকে ২**-২২৫* পে, পর্বস্ত উত্তপ্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৬৫ 


করে অত্যধিক উত্তপ্ত জলীয়বাম্প প্রবাহিত কতে 
হয়। পাত্রটির উপরিভাগে চাঁপ কমিয়ে দেওয়া 
হয়। উভয় প্রথাতেই হৃূর্গন্ধময় জৈব পদার্থগুলি 
এই তাপে ও গ্যাসপ্রবাহে বাম্পীভূত হয়ে বেরিয়ে 
যাস । 

এরপর তৈলের সঙ্গে বঞ্জক পদার্থ, স্থগন্ধি রব 
ও প্রয়োজনীয় খাগ্ঠপ্রাণ বা ভিটামিন মিশিয়ে টিপে 
ঢালা হয়। এখন এই টিনগুলিকে ২৪ ঘণ্টা হিমকক্ষে 
রাখা হয়, এতে ঘনীভূত তৈলের দানার গঠন 
উন্নত ধরণের হয়। এই তৈল এখন ভেজিটেবল ঘি 
নামে বাজারে বিক্রয় হয় । 

সমস্ত তৈলকে একসঙ্গে আংশিক ঘনীভূত না 
করে আর এক প্রথায় তৈল ঘনীভূত কর! যায়। 
কিয়ৎপরিমাণের তৈল সম্পূর্ণরূপে ঘনীভূত করা হয়, 
তাবনপর একে গলিয়ে সাধারণ তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত 
করে ৫০*--৫৫* সেটিগ্রেডে একটি ঘূ্যমান চক্রা- 
কৃতি পাত্রের ওপর ধীরগতিতে ঢাল! হয় । এই 
পাত্রের ভিতরে--৫* হতে+১০* ফারেনহাইট 
তাঁপের শীতল লবণজল প্রবাহিত করা হয়। মিশ্রিত 
, তৈল এই শীতল গাত্রের সংস্পর্শে আসামাঞ্জই জমে 
কঠিন অস্বচ্ছ আবরণের হৃষ্টি করে। পাত্রটির গান্র 

ংলগ্ন এই আবরণ ছুরি দিয়ে তুলে ফেলা হয় এবং 

তা তলাকার মন্থনপাত্রটির মধ্যে পড়ে । এই পাজ্জটির 
মধ্যে একটি ক্রুত ঘূর্যমান মস্থনদণ্ড ক্রমাগত 
আঘাতে কঠিন আবরণটিকে ভেঙ্গে ছোট ছোট 
অশ্বচ্ছ দানার স্থষ্টি করেএবং তা ব্যবহারোৌপযোগী 
হয়। 

এপূপে নানাবিধ উপাদেয় স্থস্বাহু ও হ্থপা্য 
অথচ সস্তা কৃত্রিম অদনীয় চর্বি প্রস্তুত করে বাজানে 
বিভিন্ন নামে বিক্রয় করা হয়। 

ব্যবহার £- আজকাল সভ্যজগতের সর্বপগ্র পাক- 
প্রস্ততিতে দামী মাখন বা ঘিয়ের পনিবর্তে ঘনীভূত 
তৈল প্রচুর পরিমাণে ব।বহৃত হয়ে থাকে । এর 
ব্যবহার শুধু থে অল্প ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সীযাবদ্ধ তা নয়, সাধারণ তৈল বা প্রাণিজ চবি 


১৬৬ 


অপেক্ষা! পুষ্টিকর বলে ধনীসম্প্রদায়ও ঘনীভূত তৈল 
ব্যবহার করে থাকেন। 

্থায়িত্বগুণে সাধারণ তৈল অপেক্ষা ঘনীভূত 
তৈল অনেক উৎকৃষ্ট । সযত্বে রাখলে ঘনীভ্ভৃত তৈল 
বংসরাধিক থাকে । তাছাড়া সাধারণ তরল তৈল 
অপেক্ষা কঠিন ঘনীভূত তৈল নিয়ে কাজ করা বা 
দুরদেশে পাঠানো অনেক সুবিধাজনক । 

দেহের পু্টিবধণনে স্মেহময় পদার্থ আবশ্ কীয় পুষ্টি- 
কর খাগ্যাদির একটি অপরিহার্য অঙ্গ । আজকাল- 
কার দিনে খাটি ঘি ছুলভি, ছুমূল্য ও বিলাসিতার 
বন্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্বেরা এর ত্রিসীমাঁ- 
নার মধ্যেও পৌছতে পারে না। এই জন্তে অধি- 
কাংশ দ্বতেই স্বাস্থাহানিকর ভেজালে মিশ্রিত 
থাকে । একথা স্বীকার করতেই হবে ধে, ঘনীভূত 
তৈল উপকারিতায় খাটি খিয়ের সমকক্ষ নয়, তবে 
ভেজালমিশ্রিত ঘ্বৃতের তুলনায় ইহা! বহুগুণে উপ- 
কারী। €৪জিটেবল ঘি সাধারণতঃ পাকগ্রস্তুতিতে 
ব্যবহৃত সরিষ! ব| নারিকেল তৈল অপেক্ষা সম্তা 
এবং এর উপকারিতা ও বেশী। 

তাই আমাদের ভেজিটেবল ঘিগ্রের উত্পাদন 
বাড়াতে হবে। শুধু লাভের দিক থেকে নয় মান- 


কতিম চি 


[২য় বর্ধ, অ সংখা 
বিকতার দিক দিয়ে বিবেচন! করলে, যে জাতি 
যথেষ্ট চর্বিজাতীয় খাগ্য পায়না তাকে সন্তা ও পুষ্টিকর 
ন্নেহময় পদার্থ সরবরাহ করাও মহত্বের পরিচায়ক । 
নিপীড়িত অনাহারকি্ দরিদ্র ভারতবামীর 
রুক্ষদেহ ও মনকে ন্িপ্তকরে তুলতে হৰে। 

সাধারণ উদ্ভিজ ও প্রাণিজ তৈলকে ঘনীকরণ 
করলে উতর সাবান প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা যায়। 
এই প্রথায় সন্তা ও নিকুষ্ট ধরণের তৈলের দুরগন্ধও 
দূর হয়। ঘনীভূত বেড়ীর তৈল আজকাল লুক্রি 
কেটর প্রস্তুতির কাজেও লাগে । চম"শিল্পে আবশ্তক 
চবির স্থলে ঘনীভূত্ত তৈলের ব্যবহার হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। 

যর্দি বিছ্বাত-বিশ্লেষণ দারা হাইড্রোজেন গ্রস্ত 
হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে খাটি অক্সিজেন পাওয়া 
ধাবে। কেবল অক্সিজেন বিক্রয় হতে যন্ত্রচালনের 
অধিকাংশ ব্যয় পুরণ হতে পারে। 

সম্ভবতঃ কলকাতাতেই ঘনীভূত তৈল সবচেয়ে 
বেশী বিক্রয় হয়। কলকাতার আশেপাশে কয়েকটি 
কল স্থাপন করলে তা! লাভজনকভাবে চলতে পারে 
এবং বাঙ্গালী অর্থসরবরাঁহকারীগণ তাদের অর্থ 
নিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেতে পারেন। 


"শুধু কতক গুলি কেঙাব মুখস্থ করলেই বিচ্ভা হয় না । & * * মানুধ হওয়া 
চাই। জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাতৃক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্ত বই পড়। 
যারা আপন চেষ্টার বলে মান্ুধ হয় তারাই মাম্রষ। পুরুষকার আমার হাতে মুঠোর 
মধ্যে। আমার মনের দৃঢ়তা, আমার একনিষ্ঠা, আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও 
শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার লফলতা বা 
নিক্ষলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে--আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবনযাত্রাকে 


মফল করিতে হইলে নিজেই পথ দেখিয়। লইতে হইবে।? 


আচাধ প্রফুষ্চন্ত্ 


মিকির জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


ভ্রীরাজমোছন নাথ 


শ্রেণীবিভাগ--আসাম প্রদেশের শিবসাগর 
জেলার গোলাঘাট মহকুম! ও নগাও জেলার মধ্যবর্তী 
মিকির পাহাড়ে মিকির জাতির বাস। ইহাদের 
অনেকে বর্তমানে উভয় জেলার সমতলভূমিতেও 
বাস করে। সমতলবাঁপীরা “থলুয়?” মিকির বলিয়া 
পরিচিত। এই ছুই জেলা ব্যতীত দরং জেলা, 
উত্তর কাছার এবং থাসিয়া জেন্তা পাহাড়েও অল্ল 
সংখ্যক মিকিরের বাস আছে। ইহাদের মোট 
সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ । বর্তমানে গোলাঘাট মহকুমা, 
নগাও জেলা এবং উত্তর কাছাড়ের কিয়দংশ লইয়া 
একটি পৃথক মিকির পাহাড় জেলা গঠিত হইয়াছে। 

মিকিররা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা--ইংতি, 
তেরাং, তেরণ, তিমুংঃ এবং ইংহি বা হান্চে বা 
রংপি। প্রত্যেকটি শ্রেণীতে আবার কয়েকটি কুল 
বাগোত্র আছে। যধা-- 

(১) ইংতি--পাচ কুল--কাথার, তারো, 
কিলিং, ইংলেইং, হেনচেক্‌। 

তিমুং শ্রেণীর একব্যক্তি ইংতি শ্রেণীর একটি 
মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরজামাই হইয়া! থাকে । 
তাহারই সম্ভানসম্ততিরা ইংতি-কিলিং কুলের ত্য 
করিয়াছে । আদিতে কিলিং, তিমুং শ্রেণীরই একটি 
কুল ছিল। নগাও জেলার পশ্চিম অঞ্চলে এই 
কুলের নামাস্থমারে কিলিং নদীর নামকরণ 
হইয়াছে । হেনচেক্‌ সকলের নীচ কুল, শুধু ইংলেইং 
কুলের লোকেরাই তাহাদের সহিত আদান-প্রদান 
ও আহার-বিহার করে। 

(২) তেরাং--পনর কুল--ক্রো, কোনিহাং 
ক্রোরমচেৎচো, ক্রোনেলিফ, ক্রযোচুকি বা ক্লিংখং, 
বে, যে-ডোম, বেরংহাং। বেচিংখং, বেকিক, বেক, 


তেরেং-দিলি, তেরেং রম্চেৎচে!, তেবেং-ইং-নান, 
তেবেং-ইং-জান্‌। 

(৩) তেরণ--পাচকুল__মিলিক, মিলিগ, লংনি 
লিওক, কন্কাট (বা আই, বা তরপ ) 

(৪) তিমুং--ত্রিশ কুল-_-রংপি, রংফার, কিলিং, 
ক্লেংরংফার, তকৃবি, তকৃতেকি, পাতর, ডেরা, 
ফোরা, চেনার, চেংনার্মিজি, চেনারলিত্ডো, নংফাক্‌ 
ফাংছে', ফাংছোতেং, তেরই, ফাংছো-জইতি, 
ফান্ফাংছেন, তিমুংচিংখং | বাকী এগার কুলের 
নাম জানা ধায় না। ইংহি বা রংপি শ্রেণীর একটি 
লোক তিমুং শ্রেণীর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া 
ঘরজামাই হইয়া থাকে এবং তাহার সন্তানসম্ততি 
হইতে তিমুং-রংপি কুলের স্থষ্ি হইয়াছে। 

(৫) ইংহি বা হান্চে বা রংপি- চৌদ্দ কুল-. 
বনরুং, হানচে, কেয়াপ, লেকৃথে, ইংহি, তুছ, রংহাং 
ক্রামছা, রংচিহন, কেরেংঃ রংহি, তুতাব রংপি- 
চিংথং, ঝংপি আম্বি। রংপি রাজবংশীয় শ্রেণী। 
তেরন সৈন্য শ্রেণী এবং ইংতির! পুরোহিত শ্রেণী। 
অন্যান্তর! কৃষি বা অন্যান্য ব্যবসায়ী শ্রেণী। 


আকৃতি ও সাজপোধাক--মিকির পুরুষ ও 
স্ত্রীলোক সাধারণতঃ খর্বাকৃতি এবং তাহাদের দেহের 
বর্ণ পীতাভ। তাহাদের মুখাকৃতি গোল ও নাক 
চেপ্টা। মেয়েরা পুরুষাপেক্ষা স্থপ্রী। পুরুষেরা 
কদাচিৎ দাড়িগৌোফ রাখে, এবং মন্তকের চারি 
পার্খের চুল ক্ষুর দ্বার! ঠাচিয়! ফেলিয়া দিয়া উড়িয়া- 
দের মত তালুর পশ্চাতে মধ্যবর্তী স্থানে এক গোছা 
চুল রাখে। এ চুল লম্বা হইলে মেয়েদের মত 
প্যাচ দিয়া খোপা বাধে। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে 


যুবকের! মাথায় পাগড়ী বাধিয়া৷ তাহাতে ভূঙজরাজ 


১৬৮ 


পাখীর নুদীর্ঘ পুচ্ছ নিবেশিত করিয়া! সৌষ্ঠব বধন 
করে। 

পুরুষের। সাধারণতঃ লেংটি পরিধান করে। 
সৌখীন যুবকদের লেংটির অগ্র এবং পশ্চাৎ উভন়্ 
দিকে হাটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলান থাকে । নিজের 
হাতে বোনা কাপড়ের দ্বারা এক প্রকার হাতকাটা 
কোট পরিধান করে, এবং এ কোটের নিচের দিকে 
সুতার ঝালর কোমর পর্যন্ত খুলান থাকে । 

মেয়ের! কোমর হইতে হাটুর অল্প নীচ পর্যন্ত 
এক প্যাচ দিয়! একখান! কাপড় পরিধান করে, এবং 
ইছাকে কোমরে ভাল করিয়া আটকাইয়! বাখিবার 
জন্য কাপড়ের একগাছ। ফিতা ব্যবহার করে। এই 
ফিতার অগ্রভাগ ছুইটি সামনের দিকে কাপড়ের 
উপর ঝুলিয়া থাকে । ফিতাতে নানারপ নক্সা 
আঅশাক1 থাকে এবং অগ্রভাগে হৃতাঁর বা উলের দুইটি 
ফুল বাধ! থাকে । বুকে একখানা স্বল্পপরিসর কাপড় 
বাধা থাকে এবং কখন কখন একখানা পৃথক চাদর 
দ্বার সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া রাখা হয়। অবিবাহিতা 
মেয়ের! সর্বদা! একখানি পৃথক কাপড়ের পটি দ্বার! 
শক্তভাবে বক্ষদেশ আবৃত করিয়! রাখে | সম্ভানাদি 
হওয়ার পর শ্লীলোকেরা সাধারণতঃ বক্ষদেশ 
অনাবৃত রাখে । 

মিকির মেয়েরা নিজেরাই পরিবারের কাপড় 
গ্রস্ত করে। নিজেদের বাগানের তুল! হইতে 
তা কাটিয়া উহ! দ্বারা নিজেদের তাতে পুরুষ ও 
মেয়েদের কাপড় বোনা হয়। মেয়ের! সাধারণতঃ 
কাল ও হলুদ রং এর কাপড় পছন্দ করে। 

কাপড় বোনার তাত অতি সহজ ধরণের । ঘরের 
খু'টির সহিত দীর্ঘ টান! সুতার এক ভাগ বাধা থাকে 
এবং অপর ভাগ এক গাছা বেতের বা চামড়ার 
ফিতার সহিত বাঁধিয়! উহা কোমরে জড়াইয়৷ রাখা! 
হয়। এক টুকরা চওড়া কাঠ ও দুই টুকরা বাশের 
ফকিছাব! পড়েন সৃতা পুৰিয়া! দেওয়া হয়। কাপড় 
লাধারণতঃ এক হাত ব! দেড় হাত চওড়া করিস 
'গস্বত করা হয় 


মিকির জাতির সংক্ষিগ্ড বিবরণ 


[ ২য় ব্ধ, ওয় সংখ্যা 


মিকিররা গাছ, লতা পাতা! দ্বার! সুতায় পাকা 
রং করে :-কাল রং--(১) বুদ্ধির নামক এক 
প্রকার পাহাড়ী লত৷ পিদ্ধ করিয়। প্রস্তুত করা হয়। 

(২) বুঠি নামক এক প্রকার গুল্ের পাতা ও 
গাছ হইতে গ্রস্তত করা হয়। এই গুল্ম বাগানে 
লাগান হয়, এবং ইহা বারমাস সবুজ থাকে । 

(৩) ছলি-নামক এক প্রকার গুন্মের পাতা 
হইতে প্রস্তত করা হয়। এই গুল্ম জ্যেষ্ঠ, আযাঢ 
মাসে বাগানে লাগান হয়, এবং ফান্কন-চৈত্র মাসে 
মরিয়! যায়| 

হলুদ রং--জানতারলং নামক এক প্রকার গাছের 
ছাল সিদ্ধ করিয়! প্রস্তুত কর] হয়। 

লাল বংস্্লাক্ষা সিদ্ধ করিয়। প্রস্তত করা হয়। 

পুরুষ ও মেয়েরা কানে বাশের চো কাটিয়। 
দেড় ইঞ্চি পরিমাণ গোলাকার আংটি বা সীসার 
পাত দ্বারা মুড়িয়া কাঠের ছুল পরিধান করে। 
অবস্থাপন্ন গৃইস্থের মেয়েরা মন্দিরের আকৃতি বিশিষ্ট 
রৌপ্যনিমিত ভারী কর্ণীভরণ পরিধান করে। 
হাতে রূপার “ও সীসার বন্কনও পরে। সোনার 
অলঙ্কার ব্যবহার করা বীত্ত্বিরুদ্ধ। অবিবাহিত 
মেয়ের সাধারণতঃ লাল ও নীলবর্পের পুতির বা 
কাচের মালার আট দশ লহর গপায় পরিধান কবে। 
বিবাহের পর এ রূপ হার পরিধান কর! হয় না। 
কোন কোন সৌখীন যুবকেরাও এ রূপ পুতির 
মালার হার ব্যবহার করে। 

যৌবনে পদার্পণ করিখার পর বা একটু পূর্বে 
মেয়ের! নীলবর্ণের উ্কি পরে। সী'ি হইতে আরস্ত 
করি কপাল, নাক ও (ঠোটের উপর দিয়া চিবুক 
পর্যস্ত উদ্ধির একটি সোজ! রেখা টানিয়! দেওয়া হয়। 
বেত ব! লেবু গাছের কাট! ছারা উদ্দিষ্ট স্থান বিদ্ধ 
কন্ধিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া! হয় এবং এক 
প্রকার গাছের পাতার রূস এ স্থামে লাগাইয়। দেওয়া 
হয়। বে পাতা দ্বারা কাপড়ে ফাল রংকরাহয়, 
এ পাতার রসই উদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। 

উদ্ধিকে “আছুখ' বলা! হয়। যে স্যক্তি উদ্ধি 


মার্চ, ১৯৪৯] 


পরার, তাহাকে চার আনা পয়সা বা একখান। কাপড় 
অথব! মেয়েদের কোমরবন্ধ-ফিতা দক্ষিণ! দিতে হয়। 
যে পর্যস্ত না উন্ধির ঘা শ্ুকায়, মেয়েকে ততদিন 
নির্জন ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, কাহারও সম্মুখে 
বাহির হওয়া নিষেধ। অন্তলোকে দেখিলে নাকি 
উদ্ধির রং ভাল হয় না। উক্কিপড়া দেখিলেই 
বুঝিতে হইবে-_মেয়েটি খতুমতী হইয়াছে বা] শীগ্রই 
হইবে। 

যৌবনে পদার্পণ করিলেই যুবক যুবতীরা মাহদী 
নামক এক প্রকার গাছের পাতার রস দ্বারা দাতগুলি 
কাল কুচকুচে করিয়া রাখে । ইহা সৌন্দর্যের 
পরিচায়ক | অনেক বয়স্কা মেয়েরাও এই অভ্যাস 
বজায় রাখে, কিস্তু বয়ন্ক পুরুষেরা কদাচিৎ ইহা 
ব্যবহার করে। 

থলুয়! মিকিরদের সাজ-পোষাক ও আচার 
ব্যবহার সমতলবাসী অন্যান্য লোকদের অনুকরণে 
অনেকট। আধুনিক ধরণের হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ 
তাহাদের মধ্যে খুষ্টখমও অনেকাংশে প্রচলিত 
হইয়াছে। 

মিকিরদের ঘর--স্থলে হউক বা পর্বতেই হউক 
মিকিরর। কাঠ, বাশ, বেত ও ছন দ্বারা মাচাঁন ঘর 
তৈরী করে। প্রতি পৰিবারে সাধারণত: একথানিই 
লম্বা ঘর থাকে এবং ইহার মধ্যে পরিবারের সকলে 
নিজের জিনিসপত্র লইয়া! বাস করে। 

ঘরগুলি সাধারণতঃ উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া 
প্রস্তুত কর! হয়। ঘরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত বারান্দ! 
থাকে, তাহারই দৃক্ষিণপার্্ দিয়া মাচানে উঠিবার 
মিড়ি থাকে । একখণ্ড কাঠে খাজ কাটিয়া সিঁড়ি 
প্রস্তুত করা হয়। 

ঘরের মধ্যে টর্ঘ) বরাবর তিনটি দেয়াল থাকে 
এবং এতঘ্বারা ঘরটিকে তিন কামরায় বিভক্ত কর! 
হয়। ডানদিকের কামরাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশের 
একমাত্র দরজা । এই কামরার নাম--“কাম') 
ইহাতে অতিথি অভ্যাগত থাকে । অন্য সময় বয়স্কা 
অবিবাহিতা! ও বৃদ্ধা মেয়েরা ইহাতে ঘুমায়। কাম- 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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ঘরের মধ্যস্থলে ডানদিকের দেয়াল ঘেঘিয়। বাশের 
একটি লম্বা মাচান থাকে । এই মাচানকে তিবুং 
বলে। 

কামঘরের বামদিকে মধাবর্তাঁ ঘরের নাম “কৃট”। 
কামঘরের দেয়ালের মধ্যভাগে “কুট” ঘরে যাইবার 
দরজা! । এ দরজার বরাবরে ঘরের মধ্যভাগে আগুন 
জালান থাকে | মাচানের উপর মাটি রাঁখিয্বা কাঠের 
আগুন জালান হয়। এই আগুনেই রান্নাবায়। করা 
হয়। চুল্লীর পশ্চান্তাগে ছোট ছোট ছেলে 
মেয়ের ও সম্মখভাগে বাড়ীর কর্তী-গিন্নীর বিছানা 
থাকে । এইঘরে মাচান থাকে না; মেজেতেই 
সকলে শয্যা পাতে । এই ঘরেরই সম্মুখদিকে দেয়ালের 
পাশে ধানের ভাণ্ডার থাকে । বাশের বেত দ্বারা 
নিমিত বৃহদাকার টুকরীতে ধান রাখা হয়। ভাগ্ডাবের 
অংশকে “ভামথেক” বলে। “কৃট+ ঘরের বামদিকে 
অপেক্ষাকৃত নীচু মাচানযুক্ত ক্ষুদ্র পরিসর “ভো-রই* 
কামরা । ইহার মধ্যে ছাগল, হাস, মুরগী গ্রভৃতি 
থাকে এবং অন্যান্য জিনিসও রাখা! হয়| 

সন্মুখের বাবান্দাকে সঙ্কুপ' বলে। ইহাতে 
জালানি কাঠ ও জলের চোঙ্কা থাকে এবং পুরুষ 
অতিথিদিগকে রাত্রে শুইবার জন্ত এখানে স্থান 
দেওয়া হয়। পশ্চাংদিকের অন্তরূপ বারান্দায় বসিয়া 
রাত্রে প্রশ্রাবা'দি শৌচক্রিয়৷ সমাধা কর! হয়। 

কোন কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহের সম্মুখস্থ 
উন্মুক্ত বারান্দার অগ্রভাগে পৃথক একচালাযুক্ত আর 
একটি অতিরিক্ত বারান্দা থাকে। ইহাকে 
হাংফারলা' বলে। অতিথি অভ্যাগত বেশী হইলে 
তাহাদিগকে এ স্থানে থাকিতে দেওয়া হয়। 

আসবাব পত্র--মিকিররা বৃহদাকার ( আট, 
নয় ইঞ্চি ব্যাস) বাশের পাঁচ ছয় ফুট দীর্থ খণ্ডের 
ভিতরের গাটগুলি ফেলিয়া দিয়া উহা জল রাখিবার 
জন্য ব্যবহার করে। এই চোঙ্গাকে 'লাং-বং বলে। 
মেয়েরা চার পাচটি চোঙ্গা ভন্তি করিয়! দুরস্থিত 
ঝরণা বা নদী হইতে পানীয় ও অন্ান্ত কাজের জদ্থ 
জল লইয়া আসে। 
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রদ্ধনের জন্য মাটির হাঁড়ি ব্যবহার কর! হয়। 
মিকিররা কুমারের চাক ব্যবহার করিতে জানে না। 
হাতের বারা সাধারণ রকমের বাসন প্রস্তত করে। 
গাছের ভাল কাটিয়৷ কাঠের হাত! গ্রস্তত করা হয়। 

বাশের বেতের দ্বারা মিকিরর1 অনেক প্রকার 
নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত প্রস্তত করে। গৃহের আসবাব- 
পত্র ব! ধান, চাউল প্রভৃতি রাখিবার জন্য বাশের 
বেতের ঝুড়ি প্রস্তুত করে। জিনিসপত্র বহন করিবার 
জন্ত “চিংনাম আপ্রে” নামক ত্রিকোণাকার বাশের 
বেতের ঝুড়ি প্রস্তত করা হয়। উহার তলা প্রায় অর্দ- 
হস্ত পরিমাণ চওড়া এবং সমকোণ বিশিষ্ট, দেথ্য প্রায় 
ছুই হাত এবং মুখ গোলাকূতি, ব্যাস প্রায় এক হাত। 
বাশের বেতদ্বারা নিমিত প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া এক 
গাছি ফিতা, মালবোৌঝাই কর! ঝুড়িতে জড়াইয়া 
ঝুড়িটিকে পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং 
ফিতার অপর দিক কপালের উপর রাখিয়া মাল 
বহন করিয়! লইয়। যাওয়া হয় এই ফিতার নাম 
“চিংনামঃ | 

মিকিরদের নিয়িত বাশের চাটাই অতি বিখ্যাত 
এ চাটাই ঘরের দরজ! জানালা, ছাদ নিমর্ণণ প্রভৃতি 
নানান কাজে বাবহত হয়। 

বাশের চোঙ্গ। কাটিয়া জোড়া দিয়! তাহার মধ্যে 
বাশের বেতের পাতলা “বীড' লাগাইয়া মিকিররা 
স্থমধুর সবরের বাশী প্রস্তত করে। মৃতদেহ বহন 
করিবার সময বাশের বেতের স্ন্দর দোল! ও বাশের 
আশ দ্বার! নান! প্রকার ফুল প্রস্তৃত কর! হয়। 

মিকিরদের একমাত্র লৌহনিমিত অস্ত দা এবং 
ত্রিকোণাকৃতি কোদাল । কোদাল ছ্বার৷ মাটি খুঁড়িয়া 
ক্লষিকার্ধ করে এবং দা ঘ্বার| জালানি কাঠ কাটা, 
জঙ্গল কাট! হইতে আরস্ত করিয়! ঘরের খুঁটি পালিশ 
করা, তক্তা প্রস্তত এবং নল্সাযুক্ত কাকরুকার্যও 
সমাধা কর! হয়। গাছ খোদাই করিয়া এক প্রকার 
ছোট ছোট নৌকাও নিমর্ণণ করা হয়। 

গাছ খোদাই করিদনা মিকিররা ছুই প্রকার ঢোল 


প্রস্তুত করে। এক প্রকার প্রায় তিন হাত দীর্ঘ এবং 


মিকির জাতির সংক্ষিগ্ড বিবরণ 
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অন্ত প্রকার তবলার মত ছোট। ঢোলে সাধারণতঃ 
হরিণের চামড়ার ছাউনি দেওয়] তয় । 

মিকিররা ধান, তুলা, তিল, কচু, সরিষা ও লঙ্কার 
চাষ করে। মিকির পাহাড়ে বেত, বাশ, নানা 
গ্রকার মূল্যবান কাঠ, অগ্ুরু ও বংশলোচন প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন'কোন অঞ্চলে প্রচুর 
পবিমাণে লাক্ষাও উতৎপক্ন হয়। 

আছার-বিহার--মিকিরদের দৈনন্দিন আহার 
দুই বেলা--প্রাতে ও রাত্রে-ভাঁত, তরকারী এবং 
দুপুরে লাধারণতঃ মগ্যপান করা হয়। অন্য দুইবেলাও 
ভাতের সঙ্গে কিছু পরিমাণ যদ পান করা হয়। 
তরকারীর সঙ্গে একটু লবণ, টুকরা টুকর] করিয়া 
লঙ্কা ও তিলের গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। কোনও 
তরকারীতে ঝোল দেওয়] হয় না, ভাজাও ব্যবহার 
করা হয় না; কোনও রকমে সিদ্ধ হইলেই হইল। 

মাছ, শুকুনা মাছ, মাংস ও শুকনা মাংস সিদ্ধ 
করিয়া বা বেশীর ভাগ পোড়াইয়৷ খাওয়া হয়; 
এবং ইহার সঙ্গে একটু লবণ ও কাচা লঙ্কা! হইলেই 
যথেষ্ট হয়। সকল প্রকার মাছই তাহারা খায়। 
শুকনা মাছ ও মাটির নীচে রাখিয়া পচান পুঠি 
মাছ (হি'দল) তাহাদের প্রিয় খাছ। মাংসের 
মধ্যে ছাগল, শুকর, হরিণ, বন্যমহিষ, মিথুন, 
গোলাপ, মুরগী, পায়রা ও হাস প্রশন্ত। গ্রাম্য 
মহিষ বা গরুর মাংস তাহারা খায় না। মিকিবরা 
গরু, মহিষের ছুধ কখন৪ পান করে না। এপ্ডি ও 
মুগার পোকা মিকিরদের স্থম্বাদু খাদ্য । 

পরিবারের সকলেই একসঙ্গে বসিয়া আহার 
করে; কিন্তু পুত্রবধূ বাজামাতা কখনও শ্বশুর- 
শীশুড়ীর সঙ্গে একত্ব বসিয়া আহার করে না। 

মিকিররা চাউল হইতে চিড়] প্রস্তুত করে, 
কিন্ত থে বা পিঠা প্রস্তুত করিতে জানে না। 

তাহারা চাউল হইতে মদ প্রস্তত করে। ইহা 
তাহাদের প্রিয় খাগ্য ও পানীয়। কেহ কেহ 
সারাদিন মদ পান করিয়াই কাটাইয়! দেয়, ভাত 


“খাইবার প্রয্লোজনীষ্তা বোধ করে না। স্ত্রী পুরুষ, 
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ছেলে-মেয়ে মনকলেই এই মদ পান করে। উৎস- 
বারদ্দিতে মদ অবশ্ত প্রয়োজনীয় বস্ত। মিকিরদের 
মদ তিন প্রকার-(১) লাউপানী বা হোরলাং-- 
অপরিফার চাউলের ভাত রা ধিয়! বেতের চাটাই বা 
কলাপাতার উপর বিছাইয়া রাখা হয় এবং অল্প 
ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত বাখথর বা এধধ মিশান হয়। 
মান্ুদী ও ছোট বুহতী (বেকৈর) গাছের পাতা 
গুঁড়৷ করিয়া (তাহার সহিত কখনও বা ধুতুরার 
পাত। ব1 বীঞ্জ মিতিত করা হয় ) চাউলেব গু'ড়ার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টকাকারে শুকাইয়। বাখ। 
হয়। ইহাকে বাখর বলে। 

তারপর এ ভাত একখানা কলাপাতা দিয়! 
ঢাকিয়। রাখা হয়। গ্রীক্মবকালে দুই দিন এবং 
শীতকালে তিন চার দিন পরই ভাতে মাদকতাপূর্ণ 
এক প্রকার গন্ধ উৎপন্ন হয়। তখন এ ভাত একটি 
প্রশস্ত-মুখ মাটির কলস বা হাড়িতে রাখ হয়। 
ছুই তিন দিন পরে এ ভাত পচিয়। মর প্রস্তুত হয়। 
তখন বাশের বেতের দ্বারা নিমিত একটি ছাকুনি 
এঁ ভাতের মধ্যে বসাইয়া রাখা হয় এবং অল্প অল্প 
করিঘ। রস ছাকুনির মধ্যভাগে জম হয়। এ রসই 
হোর্লাং। ইহ] সাধারণতঃ একটি লাউয়ের শুক 
খোলার মধ্যে ভতি করিয়া রাখা হয়, এবং প্রয়োজন 
মত এ লাউ হইতেই পান কর! হয়। 

(২) হোরপো-উপবোক্ত হাড়ির পচাভাতের 
সঙ্গে জল মিশ্রিত করিয়া ভাত চিপিয়া যে রস 
নিঃসারিত করা হয়, তাহাকে হোরপো। বলে। 
বড় বড় উৎসবাদিতে হোরপো। ব্যবহার করা হয়। 
একশত জন লোকের জন্য ছুই মণ চাউলের হোর- 
পোর প্রয়োজন হয়। ভাতগুলি শৃকরকে খাইতে 
দেওয়া হয়। 

(৩) আরাক বা ফটিক1-একটি মাটির কলসে 
হোরপো ভি করিয়া! মাটি ও খড় দিয়া শক্তভাবে 
কলসের মুখ বদ্ধ করিয়! দেওয়া হয়; এবং কলসের 
গলার একটু নীচে ছুই পার্থে বাশের ছোট ছুইটি নল 
লাগাইয়া নীচে আগুনেন্ মৃছ উত্তাপ দেওয়া হয়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 


১৭১ 


কলসস্থ মদের বাপ আগুনের উত্তাপে উধ্রে” উিত 
হইয়া বাশের নলের মধ্যে গিয়া ঠাণ্ডা হইয়া 
জলাকারে নলের নীচে রক্ষিত পাত্রে পতিত হয়। 
এ জলই মদের নিধান বা আরক। এই মদ 
সাধারণতঃ বোতলে রাখা হয়। 

সমাজ-শৃঙ্খলা-_মিকিরদের প্রত্যেক গ্রামে 
একজন গাওবুড়! বা মাতব্বর ব্যক্তি থাকে । যে 
কোন গপ্রতিপত্তিশীলী ব্যক্তি কতকজন-লোককে 
নিজের দলতৃত্ত করিয়া তাহাদের মতানুসারে 
গাওবুড়! পদে অভিষিক্ত হইতে পারে। পার্্বর্তা 
কয়েকটি গ্রামের গাওবুড়া ও গ্রামস্থ সকল লোককে 
নিমন্ত্রণ করিয়! একদিন শৃকর ও মুরগীর মাংস সহ 
ম্পান করাইয়া গীঁওবুড়! পদে অভিষিক্ত হইতে 
হ্য়। 

গাওবুড়াই গ্রামেয় প্রধান ব্যক্তি । সমস্ত 
ব্যাপারেই ত্বাহার আদেশ সকলের শিবোধার্ধ | 
গাওবুড়ার নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করা হয়। 
গাওবুড়ার পদ সাধারণত: বংশান্গক্রমিক, কিন্তু কোন 
গাওবুড়ার উপযুক্ত পুত্র না থাকিলে অন্যলোক 
নির্বাচিত হইতে পারে। গাঁওবুড়ার অভিষেকের 
সময় যদি এ গ্রামের কেহ আপত্তি উত্থাপন করে 
এবং তাহার প্রাধান্ত মানিতে অস্বীকার করে, 
তাহা হইলে তাহাকে নিজের দলবল সহ এ গ্রাথ 
ছাড়িয়া চল্গিয়া যাইতে হইবে । হয় সে অন্ত স্থানে 
গিয়া নৃতন গ্রাম স্থাপন করিয়া উপরোক্ত ভাবে 
নৃতন গ্রামের গাওবুড়া পদে অভিঘিক্ত হইবে, নতুবা 
অন্য কোনও গ্রামে গিয়া এ গ্রামের গীওবুড়ার 
অধীনে বাস করিবে। 

মিকির পাহাড়ে গ্রামের নাম নির্ণয় করা বড়ই 
কঠিন ব্যাপার । একই গ্রামের নাম বৎসরের পর 
বংসর গাওবুড়া পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে পন্সিবতিত 
হয়। তিমুংশাখার মন নামক গাঁওবুড়ার 
নামাচগসারে একটি গ্রামের নাম--যন-তিমুং গ্রাম; 
মনের ছেলে সার্থে গাওবুড়! হইলে গ্রামের নাম 
পরিবতিত হুইয়। সার্থে-তিমুং হইয়া যাইবে। আবার 


১৪২ 


যর্দি কোনও কারণে সার্থে গাঁওবুড়া দূলবলসহ 
পুরাতন গ্রাম ত্যাগ করিয়া নূতন একস্থানে গিয়া 
একটি গ্রাম স্থাপন করে, তাহা হইলে এ গ্রামের 
নামও সার্থে-তিমুং হইবে । সুতরাং ম্যাপ দেখিয়া 
গ্রামের স্থান নিদেশি করিতে যাওয়া মোটেই যুক্তি- 
যুক্ত নয়। 

সামাজিক বিধি ব্যাপারে গীওবুড়া এক লাউ 
হোরলাং পাওয়ার অধিকারী । সামাজিক পঞ্চায়েত 
বা বিচারে গাওবুড়ার মীমাংসাই চরম। যদি 
গাওবুড়| ছেলেমাহুয হয় বা খুব চালাক 
চতুর না হয়, তাহা হইলে সমাজস্থ বুদ্ধ ও জ্ঞানী- 
লোকেরা বিচারের মীমাংসা করিয়া দেয়, কিন্ত 
গাওবুড়াকেই রায় প্রকাশ করিতে হয়। কোনও 
গাওবুড়ার বিচারে সন্তুষ্ট না হইলে পাচ বা সাত 
গ্রামের গাওবুড়াকে মিলাইয়! বিচার করান হয়। 

পঞ্চায়েতের দণ্ড সাধারণতঃ সিকি বা ছুয়ানী 
হিসাবে হয়। কঠোর শান্তির পরিমাণ একশত 
সিকি। ইহা ছাড়। দোষ অনুযায়ী শুকর মাংস 
ও মুরগীর মাংস সহ সমাজকে মদ খাওয়াইবার 
শান্তিও দেওয়া হয়। 

যিকির ভাষায় যুবককে 'রিছ-মার, ও 
অবিবাহিতা! যুবতীকে “ওকার-জং' বলে। প্রত্যেক 
গ্রমে বার বৎসর হইতে পচিশবৎসর পর্যন্ত বয়স্ক 
অবিবাহিত যুবকদের লইয়া! একটি নঙ্ঘ সৃষ্টি করা 
হয়। প্রত্যেক গাওবুড়ার বাঁড়ীতেই যুবক সঙ্ঘের 
জগ্য একটি পৃথক ঘর প্রস্তত করা হয়, এবং যুবকরা 
যাত্রে এ ঘরেই নিদ্রা যায়। এ ঘরকে 'রিছ-বাছা' 
বলে। আসামী ভাষায় ইহাকে ডেকা-চাং বলে। 
পৃথক ঘর করা সম্ভব ন1! হইলে অথবা যুবকের সংখ্যা 
কম হইলে-__গীওবুড়ার বাড়ীর 'সন্কুপ,ই 'রিছ-বাছা+- 
রূপে ব্যহত হয়। 

প্রত্যেক যুবক নিজের বাড়ী হইতে পাতা 
বাধিয়া ভাত, তরকারী ও মদ লইয়া সন্ধ্যায় “রিছ- 
বাছা'য় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সকলে একজে 
বলিয়া রাত্রে আহার করে। আহারের সময় 


মিকির জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


[২য় বধ, ওয় সংখা. 


একে অন্তকে ভাত, তরকারী বা মদ দিয়া সাহাধ্যও 
করে। 

গাঁওবুড়া যুবক সজ্ঘের প্রধান তত্বাবধায়ক, 
তাহারই নিদেশ অনুসারে সজ্যের কার্যনির্বাহক 
সমিতি গঠিত হয়। 

সজ্ঘের দলপতি-_ক্লেংছাঁরপো; সহকারী 
দলপতি-ক্লেংদুন; এবং তাহাদের সেনাপতি 
যথাক্রমে ছদার কেথে ও ছদার ছেো। 

ছাঙ্গো-কেরই--সজ্ঘের সভ্যর! প্রতিদিন বীতি- 
মত রিছ-বাছাতে আসে কিনা, না আসিলে তাহার 
কারণ নির্ণয় করা ইত্যাদি কার্ধের তত্বাবধানকারী। 

চেং-ক্রপ.-পি- প্রধান ঢোল বাদক । 

চেং-ক্রপ-ছো-সহকারী ঢোল বাদক । 

ফাং-ক্রি-_ক্েংছারপে!র আজ্ঞাবহ । 
, মোতান আরই--দলপতির দক্ষিণ পার্স্থ সঙ্গী | 
মোতান আরভি-_দলপতির বাম পার্খস্থ সঙ্গী । 
লাং-বংপো--পানীয় জলের চোঙ্গ বাহক। 
ছিন্-হাক্‌-পো--কৃষিকার্ধ বা অন্যান্য কার্ধের 
সরগ্াম বহনকারী । 

বারৃ-লন্‌--কৃষিকার্ধের সময় জমি জরিপ করিবার 
নল-বাহক । 

যুবক-সঙ্ঘ গ্রামের সকল কাধের প্রধান সহায়ক । 
সজ্বের কার্কে জির-কেদাম্‌ বলে। গ্রামের 
গ্রত্যেকের কষিকমে” যুবক-সজ্ঘ পালাক্রমে সাহাধ্য 
করে। তাহারা নিজেরাও পৃথকভাবে কষিকর্ম 
করে, এবং উৎপন্ন ফসলাদি বিক্রয় করিয়া তত্দার! 
সজ্বের ঢোল, লাজ-পোধষাক প্রভৃতি ক্রয় করে এবং 
মধ্যে মধ্যে ভোজের আয়োজন করে। যদি কোনও 
বাড়ীতে রিছ-মার ব| যুবক না থাকে, কিন্ত যুবতী 
খাকে, তাহ হইলে যুবক-সঙ্ঘ এ বাড়ীরও কৃষিকমে" 
সহায়তা করে। এ বাড়ীর যুবতীরা যুবক-সঙ্ঘের 
যুবকদের জন্ত কোট ও লেংট প্রস্তত করিয়া দিতে 
বাধ্য । 

শ্রাদ্ধ মিকিরঙ্গের একটি প্রধান উৎসব। এই 
সম্বদ্ধে পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। যুবক-সঙ্ঘ 


মার্চ, ১৯৪৯] 


ব্যতীত এই কার্য কোনও মতে সম্পন্ন হইতে পারে 
না। যদি কোনও গ্রামে শৃঙ্খলাবদ্ধ যুবক-সজ্ঘ ন 
থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধের পূর্বে কয়েকটি যুবককে 
'প্কত্র করিয়া একটি লঙ্ঘ স্থষ্টি করিতে হইবে, নতুব। 
অন্ত গ্রামের যুবক-সজ্যের আশ্র লই তে হইবে। 
যুবক-সজ্ঘের মধ্যে কোনওরূপ ব্যভিচার বা 
অন্যায় ঘটিলে ক্রেং-ছার-পোই প্রধান বিচারক । 
প্রয়োজন হইলে গাওবুড়ার সাহায্য লওয়] হয়। 
গার্থস্থ্য জীবন-_পিতাই বাড়ীর প্রধান কত? 
স্ত্রী, পুত্র, কন! ইত্যাদি সকলেই তাহার অধীন ও 
আজ্ঞাবহ । মেয়ের! পুরুষদের ন্যায় মাঠে কৃষির 
সকল প্রকার কাধ করে, অধিকন্ত রান্নাবান্না, ধান 
ভান! ও কাপড় বুন। মেয়েদেরই কাজ । 
পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির 
অধিকাপী হয়। মেয়ে পিতার কোনওরূপ সম্পত্তির 
অধিকারিণী হয় না। বিবাহের সময়ও মেয়েকে 
কোনও প্রকার যৌতুক দেওয়া হয় না, এমনকি যে 
কাপড় ও অলঙ্কার পরাইয়া মেয়েকে গ্রথম স্বামীর 
ঘরে পাঠান হয়, বিবাহের চারদিন পরে মেয়েকে এ 
কাপড় ও অলঙ্কার পিতৃগৃহে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। 
মামাত ভগ্নীকে বিবাহ করা মিকিরদের মধ্যে 
একপ্রকার ষাধ্যতামূলক রীতি, কিন্তু মামার সম্পত্তির 
উপর জামাতার কোনও অধিকার নাই । 


জ্ঞান € বিজান 


১%৩ 


কুমারীরা প্রথম খতৃমতী হইলে কোনও উৎসব 
করা হয় নাবা সেই রকম কোনও বিশেষ রীতি- 
নীতি মানিতে হয় না1। মালিক রজোদর্শনের সময় 
বিবাহিত মেয়েরা চারদিন রানাবানা করে না, কিন্তু 
বাড়ীতে অন্ত কোন স্ত্রীলোক না থাকিলে এই 
বিধান অমান্য করিলেও কোন দোষ হয় না| বজো- 
বন্ধ হইলে স্নান কর! বাধ্যতামূলক নহে; শীতকালে 
স্নান করার প্রশ্নই উঠে না। 

দৈনন্দিন স্নান করা সম্পর্কেও কোন বীধাধর! 
রীতি নাই। গরমের দিনে ইচ্ছা হইলে কেহ 
ধনিকও সান করে, কেহবা সাত আটদিন পরে 


একদিন স্নান করে । গরমের দ্রিনে গ্রামের মেয়েবা 
কখন কখন: দল বীধিয়। নর্দীতে স্নান করিতে 
যায়। স্লানে যাইবার পূর্বে গ্রামময় তাহাদের 
এই অভিযানের কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হয়, 
যাহাতে কোনও পুরুষ ভূলক্রমেও যেন সেই দিকে 
না যায়। সাধারণতঃ সকল মেয়েরাই উলঙ্গ হইয়া 
নান করিতে নামে। তখন যর্দি কোনও পুরুষ 
দৈবাত ম্নীনের জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা 
হইলে সামাজিক শাসনে তাহাকে কঠোর দণ্ড ভোগ 
করিতে হয়। 


কয়ল৷ ও কয়লাজাত পদার্থ 
শীধীরেজ্নাথ চট্টোপাধ্যায় 


আমাদের ব্যবহারিক জীবনে জালানি হিসাবে 
কয়লার প্রয়োজন আমরা নিত্য অনুভব করি । যে 
কষ্ণবর্ণ পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন আলকাতরার 
স্পর্শ এড়াইবার জন্ত আমর] সদাই সচেষ্ট, তাহারাই 
যে কিরূপে কত রঞক পদার্থ, ধধ, বিক্ষোরক, সুগন্ধি 
দ্রব্য ও আরও কত বিচিত্র রূপে আত্ম প্রকাশ রিয়া 
বত'মান সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া! তুপিয়াছে তাহা 
এক প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ কর! সম্ভবপর নহে । আলকা- 
তরা হইতে আঙ্গমানিক দুই সহম্্র রগ্তক দ্রব্য 
প্রস্তুত হইয়াছে । এই সমস্ত রঞ্ক দ্রব্য প্রারৃতিক 
বঞ্ধক দ্রব্কে অপসারিত করিয়াছে । হীরক, 
কয়লারই রূপাস্তর। হীরক যেমন আলোকরশ্রিত্ব 
সাহায্যে রঙবেরডের স্যট্টি করে, কয়লাজাত 
আলকাতরাঁও সেরূপ নানারকম রঞক দ্রব্যের ত্যষ্টি 
করিতে পারে বলিয়া কয়লাকে কখনও কখনও 
কুষ্ণবর্ণ হীরক নামে অভিহিত করা হস্। 

এই কয়লার উৎপত্তি লইয়া অনেক মতভেদ 
আছে; কিন্তু বিজ্ঞানীরা সকলেই এই খনিজ 
পদ্দার্থটিকে উত্তিজ্ঞবস্ত বলিয়। স্বীকার করিয়াছেন। 
বিজ্ঞানীদের মতে উত্তরকালে গাছপালার 
বিয়োজন ঘটিয়াছে, ম্ৃত্তিকার প্রচণ্ড চাপে 
উহারা জমাট বাধিয়াছে, উহাদের অঙ্গার জাতীয় 
উপাদান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সমস্ত পরিবত'নের 
ফলে উহার! কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে । বিয়ো- 
জনের ভিন্ন ভিন্ন ধাপ অনুনারে কমলাকে বিজ্ঞানীর! 
কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা_ 
(১) পিট জাতীয় কয়ল| (২) মেটে রঙের লিগ. 
নাইট জাতীয় কয়লা (৩) সাধারণ অর্থাৎ 
বিটুমিনাস কয়লা (৪) আ্যান্থ সাইট জাতীয় কয়ল! 
গ্রথমোক্ত ছুই জাতীয় কয়লা অপেক্ষাকৃত নরম, 


ইহাদের মধ্যে অঙ্গার জাতীয় উপাদানের পরিমাণ 
কম এবং ইহার! অপেক্ষাকৃত কম তাপ উৎপাদনে 
সমর্থ। শেষোক্ত দুই জাতীয় কয়লা! বেশ শক্ত। 
ইহাদের মধ্যে অঙ্গার জাতীয় উপাদানের পরিমাণ 
বেশী এবং ইহার। বেশী পরিমাণে তাপ উৎপাদনে 
সক্ষম। পিট জাতীয় কয়লাম আদিম বৃক্ষের 
অনেক চিহ্ন বত'ান। 

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই মুল্যবান খনিজ পদার্ঘটি 
বত'মান। আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
কয়লা উত্তোলিত হইয়া থাকে । আমেরিকায় 
কয়লার স্তর ঘন এবং পুরু। এই কয়লার সহিত 
লৌহশিল্প ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । কয়লার ভাগ্ডারের 
খুব কাছাকাছি লৌহ্প্রস্তর বিভ্ামান আছে বলিয়া 
শিল্পজগতে আমেরিকা আজ এত উন্নত। যুক্ত- 
রাজ্যের স্থান আমেরিকার পরেই | আমাদের দেশে 
প্রায় সকল প্রদেশেই কয়লা পাওয়। ধায় । এখানে 
প্রতি বৎসর প্রায় তিন কোটি টন কয়লা! উত্তোলিত 
হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বাঙ্গল]! ও বিহারই 
পাঁচভাগের প্রায় চারিভাগ সরবরাহ করে। 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে উত্তোলিত 
কয়লার পরিমাণ কম ছিল এবং বেশীরভাগই তাপ 
উৎপাদনে ব্যবন্ৃত হইত । কিভাবে এই তাপ হইতে 
শক্তি উৎপাদন করা যায় বিজ্ঞানীরা তাহ! লইয়! 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। জেমস্‌ ওয়াট বখন এই তাপ 
সহযোগে বাপ্প উৎপাদন করিয়া! শকট চালাইতে 
সমর্থ হইলেন তখন হইতে কয়ল। উত্তোলনের 
পরিমাণ অনেক বুদ্ধি পাইল। বতণান বৈছ্যুতিক 
শক্তির মূলে রহিয়াছে এই কয়লা। তাপ সহযোগে 
উৎপন্ন বাম্প ছ্বারা চালিত টারবাইন সাহায্যে 
তায়নামো খুরাইয়া বৈচ্যাতিক শক্কি উৎপন্ন করা 


মার্চ) ১৯৪৯] 


হইয়| থাকে । সভ্যজগতে জল ম্রোতের সহায়তায়ও 
বৈছ্যতিক শক্তি উৎপাদন কর! হইতেছে। 
১৭৯২ খৃষ্টান্বে উইলিয়ম মার্ডক কয়লা! হইতে এক 
প্রকার দাহ গ্যাস তৈয়ার করিয়া কয়লাকে এক 
নূতন রূপে পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করিলেন। এই 
গ্যাসের দহনে তাপ উৎপাদিত ও আলো! উৎসারিত 
হয়। তাহার এই পরিশ্রমের ফল শীগ্র দেখা দিল। 
১৮১২ খৃষ্টান্বে নল দ্বার! বাহিত হইয়! ম্যাণ্টলের 
সাহায্যে প্রজ্জলিত হইয়া এই গ্যাস লগুনের 
রাস্তাঘাট আলোকিত করিল। বতর্মানে সমস্ত 
সভাদেশে এই গ্যাসের গ্রচলন ছড়া ইয়া পড়িয়াছে। 
এইবার কয়লা হইতে গ্রাঞ্ধ কোক্‌ সম্বন্ধে 
কিছু বলা প্রয়োজন। ব্রাষ্টফারনেস্‌ নামক এক 
প্রকার চুল্লীর মধ্যে কোকের সাহায্যে লৌহপ্রস্তর 
বা হিমাটাইট নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ 
গলাইয়া লৌহ তৈয়ার করা হয়। বতমান যুগে 
এই লৌহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলা 
অনাবশ্ঠক। লৌহপ্রস্তর গলাইবার জন্চ যে শ্রেণীর 
কয়লা বা কোক্‌ প্রয়োজন তাহা আমাদের দেশে খুব 
যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কোকের সহিত চুণের 
সংমিশ্রণে ক্যালসিয়াম কারবাইড নামক একগ্রকার 
পদার্থের স্যতি হয়। ইহা! হইতে গ্যাসিটিলিন নামক 
এক প্রকার গযাম পাওয়া যায়। এই গ্যাসকে 
বার্শারের সাহায্যে জালাইয়া আলোক উৎপাদনে 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয্ব। বিজ্ঞানীরা 
এই গ্যাস হইতে সংশ্লিষ্টরবার ও প্লাষ্টিক তৈয়ার 
করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অনেকেরই 
হয়ত জানা আছে যে, রবার এক জাতীয় বৃক্ষের 
আঠা। রাশিয়া ও অন্যান্ত দেশে এই জাতীয় 
বৃক্ষের একান্ত অভাব বলিয়! বিজ্ঞানীরা সংশ্লিষ্ট 
রবার তৈয়ার করিয়া একটি বড় সমস্থার সমাধান 
কবিয়াছেন। আমাদের দেশে অনেক স্থানে 
কয়লাকে উন্মুক্ত স্থানে জালাইয়া জল দিয়া আগুন 
নিবাইয়া দিয়। কোক তৈয়ার করা হয়; কিন্ত 
এইকপ প্রক্রিয়ায় কতকগুলি দাহ গ্যাস, আলকাতরা 


ভান ও বিজ্ঞান 


১৭৫ 


এবং অতি মুল্যবান কতকগুলি উপোৎ্পাত্য বন্ত 
নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ এক প্রকার চুক্ীর মধ্যে 
বায়ুর সহিত সংযোগবিহীন কয়লাকে দগ্ধ করিবার 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে শুধু যে কোক্‌ পাওয়া যায় 
তাহা নহে, উপরোক্ত মূল্যবান বস্তগুলিও উদ্ধার 
কর! যুইতে পারে। ইংরাজিতে এই প্রথাকে 
বলা হয়---কার্বনিজেসন অফ কোল। 
কয়লার এই কার্বনিজেসনের জন্য সিলিকা 
নিখিত এক গ্রকার ইটের তৈরী চুন্ীর মধ্যে 
বাম্ুর সংশ্রব বিবজিত অবস্থায় কয়লাকে প্রায় 
৭০০০-__-৮০০* সের্টিগ্রেড তাপে দগ্ধ করা হয় এবং 
১৬১৭ ঘণ্টা উত্তপ্ত করিবার পর কয়লাকে চুন্নী 
হইতে বাহির করিয়া জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়। কোক 
তৈয়ার করা হয়। চূন্তী হইতে নিত গ্যাস নল 
সহযোগে. বাহিরে নীত হয় এবং ক্রমশঃ শীতল 
হইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে গ্যাসের কতক 
ংশ আলকাতরা, আযমোনিয়া, বেন্জল্‌ প্রভৃতি 
কতকগুলি তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়| অবশিষ্ট 
গ্যাস হইতে গন্ধক ও অন্যান্য পদার্থ উদ্ধার করিয়া 
তাহাকে জলের উপর জালার মধ্যে সংগ্রহ করা 
হইয়া থাকে । 
এখন এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত দ্রব্যাদি পাওয়া 
যাঁয় তাহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বদ্ধে কিছু বল৷ 
দরকার। আযামোনিয়া হইতে আযমোনিয়াম 
সালফেট তৈয়ার হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট সার। 
জমির উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আমা- 
দিগকে প্রচুর পরিমাণে এই সার বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হয়। বতণানে ভারত সরকার 
বিহারে সিধরি নামক স্থানে জিপসাম্‌ নামক 
এক প্রকার উৎপাদন হইতে এই সার প্রস্তুত 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । ইহা ছাড়। 
আমোনিয়া অল্প ব্যয়ে তাপ হাস করিবার জন্তু 
চিকিৎসাবিষ্ভাযম় ও আরও নানা ভাবে ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে। 
এইবার আলকাতরার কথার আসা! যাক । উন- 


১৭৩৬ 


বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত এই আলকাতরার 
বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না! | অষ্টাদশ ব্ষাঁয় 
বালক উইলিয়ম পাকিন ১৮৫৬ খৃষ্টাকে আলকাতর৷ 
হইতে একপ্রকার বেগুনি বর্ণের রণুক দ্রব্য তৈয়ার 
করিয়া এই গাঢ় কুষ্ণবর্ণ তরল পণার্থটির একটি 
নৃতন রহস্য উদথাটন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই 
ইহার চাহিদা হইল এবং পাতন কার্ধও আরস্ত 
হইয়া গেল । আলকাতারাকে ভঙ্গ-পাতন করিয়া 
কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বস্তা পাওয়া যায় 
যথা-(১) হালক1 তৈল (২) মাঝারি তৈল (৩) 
ভারী তৈল (৪) আ্যান্থণসীন তৈল (৫) পিচ, 

এই পাতনের ফলে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন তৈল 
হইতে যে কত সহম্র মূল্যবান বসত প্রস্তত 
করা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। হান্কা তৈল 
হইতে বেন্জিন্‌, টলুয়িন্, জাইলিন্‌, রবার ভ্রব 
করিবার জন্য দ্রোবক ন্যাপথা প্রভৃতি পাওয়। 
যায়। বেন্জিন্‌ হইতে আবার আযানিলিন, ফুকৃসিন্‌ 
জাতীয় নানারকমের রঞ্ক দ্রব্য, নানাগ্রকার ওষধ 
ও স্থুগন্ধি দ্রব্য গ্রস্ত হয়। টলুয়িন হইতে ট্রাই- 
নাইট্রো৷ টলুয়িন নামক এক প্রকাঁর ভীষণ বিস্ফোরক 
দ্রব্য, শ্যাকারিন নামক এক প্রকার অত্যন্ত মিষ্ট 
দ্রব্য ও আরও নানাপ্রকার রপ্জক দ্রব্য তৈয়ার করা 
হইয়া থাক । 

মাঝারি তৈল হইতে ফেনল্‌ বা কার্বলিক আযাসিড, 
ক্রেসল, ন্যাপথালিন গ্রতৃতি কতকগুলি মূল্যবান 
রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়। ফেনল্‌ হইতে পিক্‌- 
রিক আসিড নামক বিস্ফোরক দ্রব্য, বেকেলাইট 
নামক এক প্রকার প্লাহিক্‌, নানাপ্রকাঁর গুঁধধপত্তর 
ও বুঞ্রক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ন্যাপথালিনের সহিত 
আমরা সকলেই পরিচিত; কীটনাশক হিসাবে 
ইহার ব্যবহার আমাদের অবিদিত নহে। এই 
ম্তাপথালিনের সব বেশী ব্যবহার হয় কৃত্রিম নীল 
তৈয়ার করিবার জন্য। পূর্বে এই নীল এক 
জাতীয় গাছের পাতা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
দ্বারা পাওয়া! যাইত1 আমাদের দেশে পূর্বে এই 


কয়লা ও কয়লাজাত পদার্থ 


[২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


জাতীয় গাছের চাষ হইত এবং ইহার পশ্চাতে 
নীলকরদের যে কি নিম অত্যাচার ছিল তাহা 
দ'নবন্ধু মিজ্রের 'নীল দর্পণ পাঠে জানা যায়। 
বত'মানে ন্যাপথালিন হইতে প্রস্তুত. সংশ্লিষ্ট নীল 
প্রাকৃতিক নীলকে সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত করিয়াছে 
এবং আমাদের দেশে নীলশ্চাষের ধ্বংস সাধন 
করিয়াছে । র 

ভারী তৈল হইতে ন্যাপথালিন, ক্রিয়োজোট 
তৈল, কুইনোলিন্‌ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কাষ্ঠাদি 
সংরক্ষণের জন্য ক্রিয়োজেট তৈল ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । ইহা হইতে আবার মোটর চালাইবার 
জন্য ডিসেল তৈলও পাওয়] যায়। ত্যান্থাসীন 
তৈল হইতে মুল্যবান আন্গাসীন, কার্বাজোল 
প্রভৃতি পাওয়! যায়। শ্রিব ও লাইবারম্যান 
নামক দুইজন রসায়নবিদ আযানথাসীন হইতে 
আলিজারিন নামক একপ্রকার পাকা রক্তবর্ণ রপ্রক 
দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 
এই রঞ্রক ভ্রব্যটি পূর্বে মঞ্ধিটা বা মাদার নামক 
একপ্রকার লতাগাছের শিকর হইতে পাওয়৷ যাইত । 
ফ্রান্সে এই জাতীয় লতাগাছের চাষ হইত। গ্রেব 
ও লাইবারম্যানের আবিষ্কারের ফলে এই সংশ্লিষ্ট 
বর্ণটি গ্রাকৃতিক রঞ্রক দ্রব্যকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত 
করে। 

আলকাতরা৷ পাতনের ফলে যে কঠিন কৃষ্ণবর্ণ 
পদার্থটি পাত্নপাত্র ঠাণ্ড1 করিলে পাওয়া যায় 
তাহার নাম শিচ.। রাস্তাঘাট মেরামতে ইহার 
ব্যবহার আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। 
আলকাতরা হইতে জাত অতি প্রয়োজনীয় 
কতকগুলি বন্তর হিসাব দেওয়া হইল। আল- 
কাতরার উপোৎপাঞ্ভ রাসায়নিক দ্রব্য হইতে যে 
কত সহম্র বিভিন্ন বর্ণের রঞ্তক দ্রব্য তৈরী হইয়াছে 
তাহার ইয়ত্বা নাই। রঙের বাজারে জামনীর 
এতদিন একাধিপত্য ছিল। ইংলগ ও আমেরিকা 
জাম্ণনীকে অনুসরণ করিয়। রঞ্জক দ্রব্যের বাণিজ্যে 
একটা বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে । এই  রঞ্চক 


মার্চ, ১৯৪৯ ] 


দ্রব্যের জন্য আমাদিগকে বিদেশীদের নিকট হাত 
পাতিয়। থাকিতে হয়; আমাদিগকে প্রায় ছয়কো টি 
টাকার রঞ্রক দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হয়। বিহারের কুস্ৃণ্ডা নামক স্থানে এবং আরও 
কতকগুলি স্থানে এই আলকাতরা পতনের ব্যবস্থা 
আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহ! হইতে বেন্জল্‌, 
আমোনিয়া, ক্রিয়োসোট তৈল প্রভৃতি কতকগুলি 
উপাদান ছাড়া বিশেষ কিছু উদ্ধার কর! হয় না। 

কয়ল। এবং কয়লাজাত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অনেক 
কিছু বলা হইয়াছে । কয়লা হইতে কিরূপে পেট্রোল 
পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়া 
আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। 


অনেকেই হয়ত জানেন যে, পেট্রোল, কেরোগিন 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পেট্রোলিয়াম নামক 
এক প্রকার খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায়। 
যুক্তরাজ্য, পারস্য, রাশিয়া, ইরাক, মেকিকো 
প্রসৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে এবং বাম, আসাম, 
জাপান প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষাকত কম পরিমাণে 
মৃত্তিকার নিয়ন্তর হইতে এই তৈল সংগ্রহ করা 
হ্য়। ইংলগ্ড এবং জামণ্ণনী এই জাতীয় খনিজ 
তৈলে সমৃদ্ধ নহে। কয়লা! হইতে কিরূপে মোটর 
চালাইবার উপযোগী পেট্রোল পাওয়া যাইতে পারে 
তাহা লইয়! বিজ্ঞানীর! অনেক গবেষণা! করিয়াছেন 
এবং অবশেষে মফলকাম হইয়াছেন। নিকৃষ্ট জাতীয় 
কয়পাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এবং সম পরিমাণ 
“ভারী তৈল" সহযোগে প্রলেপ দিয়! সামান্য পরিমাণ 


জান ও বিজ্ঞান 
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ভ্রুতকের সাহায্যে উপযুক্ত চাপে 'এবং তাপে 
হাইড্রোজেন নামক এক' প্রকার হাক্ষা গ্যান যোগ 
করিয়! বিজ্ঞানীর! রাসায়নিক প্রক্রিয়ার হারা সংশ্িষ্ট- 
পেট্রোল, ডিসেল্‌ তৈল প্রভৃতি লাভে সমর্থ 
হইয়াছেন। ইহা ছাড়া অল্প তাপে কয়লাকে দগ্থ 
করিয়াও মোটর চালাইবার উপষোগী পেট্রোল জাতীয় 
পদার্থ পাওয়! যায়। বতগানে ইংল্যাণ্ড পৃবেক্ত 
উপায়ে পেট্রোল তৈয়ার করিয়া বহুল পরিমাণে 
নিজের প্রয়োজন মিটাইতেছে। পৃথিবীতে কয়লার 
ভাগার নিঃশেষ হইবার বহু পূর্বে পেট্রোলিয়ামের 
ভাগার নিঃশেষ হইয়া যাইবে; স্থতরাং কমলা 
হইতে পেট্রোল তৈয়ার করিতে পারিলে ষে একটি 
বড় সমস্যার সমাধান হইবে সে বিষে কোনও 
সন্দেহ নাই।' 

আমাদের দেশ কমুলা-সম্পদে সমৃদ্ধ; কিন্তু 
দুঃখের বিষয় কয়লাজাত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই আমা- 
দের বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। বত: 
মানে দেশ স্বাধীন হইয়াছে । জাতীয় সরকারের 
দৃহি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে । দামোদর উপত্যকা ও 
মোর পরিকল্পনায় অল্লব্যয়ে বৈছ্যাতিক শক্তি উৎপা- 
দনের সম্ভাবনা দেখ দিয়াছে । জাতীয় সরকারের 
সহযোগীতায় এবং বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এই সমস্ত 
শিল্প গঠিত হইলে আমাদের দেশ শুধু যে স্বাবলম্বী 
হইবে তাহা নহে, উপরস্ত পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী 
জাতিগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত 
হইবে। 





করে দেখ 
জল (তোলার পাপ্ধ 


পাম্প আর পিচকিরি প্রায় একই রকমের যন্ত্। কিন্তু ছুট! যন্ত্রের কাজ সম্পূর্ণ 
আলাদা । তৌমন্বাী সবাঁই জীন-_বাঁটটা উপরের দিকে টানলে পিচকিরির নলটা জলে ভর্তি 
হস; আবার বাঁ্টটাকে নীচের দিকে ঠেলে দিলে নলের জলট! সেই মুখ দিয়েই জোরে 
বেরিয়ে বায়। পাম্পের বাঁটটাও উপরের দিকৈ' টানলে নলটা জলে ভি হয়, কিন্ত 
বাটটাকে নীচের দিকে ঠেলে মহোর জলটা উপরের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এজগ্যেই 
নীচ থেকে উপরে জল '€তালবার কাজে পাম্পের গ্রয়োজন। কিন্তু কি কৌশলে পাম্পের 
সাহায্যে নীচের জল উপরে [ভৌলা হয় সে কথা বোধহয় তোমর। অনেকেই জান ন|? 
তোমর! নিজেরাই ধাতে পরীক্ষা করে দেখতে পার সেজন্ভে একট। সহজ কৌশলের কথ। 
বলে দিচ্ছি। ছুটা কাঁচেক্-টেষ্ট টিউব যোগাড় করতে হুবে। একট মোট! আর এফট। সরু। 
সরু টেষ্ট টিউবট। এমন মাঁতপর হাওয় চাই যেন মোটা টেষ্ট টিউবটার মধ্যে বেশ সহজ ভাবে 
ঢুকে যেতে পারে। সরু টেষ্ট টিউবট। মোট! টেষ্ট টিউবটার ঠিক গায়ে গায়ে লেগে ঢুকে 
€গলে বেশ কার্জ হবে। নচেং কিছু ফাঁক থাকলেও অসুবিধা হবে না। এরকমের এক 
জোড়া টেষ্ট টিউব ধোগাড় কর! মোটেই শক্ত নয় । 

এবার টেষ্ট টিউব দুটার তলার দিকে ছিদ্র করে নিতে হবে। কাজট। খুব শক্ত নয় 
প্লাসরোয়ারকে দিলে সে ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই টিউব দুটার তলায় ছিদ্র করে দিতে পারে। 
নচেৎ তোষর1 নিজেরাও করে নিতে পার। উপায়ট! বলে দিচ্ছি। ঠ্টোভ বালি 
টেষ্ট টিউবের তলার দিকটা! তার একটা শিখার উপর ধরে থাক। কিছুক্ষণ আগুণের শিখ 
উপর রাখলেই দেখবে টিউবের তলাট। লাল হয়ে উঠেছে। আরও একটু গরম কর। কাচ 
খুবই নরম হয়ে যাবে। এবার টেষ্ট টিউবের খোল। দুধটা তোমায় মুখে লাগিয়ে জরে 
ফু ছাও। সঙ্গে সঙ্গেই তলার দিকটা ফুটে ছয়ে বাতাস ববঙ্গিদে-বাবে। তাত পদ্ষ-লাঁধ 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 








প্রন্থাপ্তি বেখন ফুলে ফুলে বিন্ু বিন্দু 
মধু আহরণ করে, তোমরাও তেমনি জান 
বিজ্ঞানের নংবাদ আহরণ করে উন্নত হও। 
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কুভুলেশে ভান। কাপিঘে মৌমাছিন। চাকে হভাওমা দিক্ছে । 
১৮১৮: দেখ । 
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থাকতে থাকতেই কোন কিছু একটা শক্ত জিমিস দ্ধিয়ে চেপে €চপে টিউবের তলার দিকটা 
সমান করে নাও এবং টিউবটাকে আস্তে আন্তে ঠাণ্ডা! হতে 
দাও। ঠ্রোভের বদলে রে'ল্যাম্প ব্যবহার করলে মুবিধ! 
হঘে। ভ্যাকরাদের বাঁক-নলের সাহায্যে কাজটা আরও 
ভালভাবে করা যেতে পারে। এবার সরু টেষ্ট ট্রিউবটার 
মুখের মাপ মত একট! কর্কের ছিপি যোগাড় কর। ছিপিটার 
মধ্য দিয়ে একট! সরু ছিদ্র কর। ছিত্রটার মধ্যে হুমুখ খোল 
সরু একট! কাচের . নল ঢুকিয়ে দাও। ' কাচের নঙ্লটাকে 
ছবির মত করে বাঁকিয়ে, দিতে: হবে। ছিদ্র করা সরু টেষ্ট 
টিউবটার মধ্যে ছোট একট! সীসার বল বা মার্ষেল রেখে 
নল পরানে। কর্কটাকে তার মুখে বেশ করে এটে দাও। ছিদ্র. 
করা মোট! টেষ্ট টিউবটার -তলায়ও একট। সীপার বল-বা 
মার্ধেল রাখতে হুবে। সরু টেষ্ট টিউবটা যদি মোট! টেষ্ট 
টিউবটার ভিতয়ের মাপের সমান হয় তবে তাঁকে. মোট। টেষ্ 
টিউবের মধ্যে ঢুকিয়ে. দাও। যদি ভিতরের €টষ্ট টিউবটা - 
মোটা টেষ্ট টিউবটার চেয়ে অনেক্ট|! সর হয় তবে-তা সত 
মাঝামাঝি জায়গার সূতা বা ন্যাকড়া জড়িয়ে পিচকিরির ২  ১নং চিত্র 
বাটের মত করে নিতে হবে। এই হলো! তোমার সম্পূর্ণ বন্।, টেষ্ট টিউব পাম্প 
এবার সম্পূর্ণ যন্ত্রটার নীচের দিকের খাঁমিকট। অংশ এক পাত্র বের মধ্যে ডুবিয়ে ধনে 
সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে নীচে উঠালে, নাষালেই দেখে, পাত্রের জল উপরে উঠে বাকানো 
নলট। দিয়ে বেরিয়ে আসছে । 

সরু টেষ্ট টিউবটাকে উপরে টানলেই দেখবে, পাত্রের জল যোটা টিউবটার ছিরে 
মুখের মার্বেলটাকে ঠেলে ভিতরে ঢুকছে। এবার সরু টিউবটাকে নীচেন্ন দিকে চাপ দিলেই 
মার্বেলট। মোট। টিউবের ছিদ্রটাকে বন্ধ করে রাখবার দরুণ জল বেরিয়ে ষেতে না গ্রেরে সর 
টিউবে ভিততরকার মার্ধেলটাকে ঠেলে তার ভিতরে ঢুকে যাঁবে। দ্বিতীয় বার টেনে আবার 
চাপ দিলেই বাড়তি জলট! বাঁকানো নল দিয়ে বেরিয়ে আসবে। মার্বেল ছুটা জগ ঢোকবার 
ও বেন্িয়ে যাবার পথে কপাট বা ভাল্ভের কা করছে। ১ নম্বরের ছবিটা ভাল করে দেখে 
নিলেই ব্যাপারট! সহজে বুঝতে পারবে। 

এবার সত্যিকার কাজ চালাবার ঘত আসল পাম্প তৈরী করবার বাবস্থা 
দেখিয়ে দিচ্ছি। খাদ তোধাদের উৎসাহ থাকে তবে একটু চেষ্টা করে অনায়াসে ফা 
চালাবান্ মত একট ফোস-পাম্প তৈয়ী করে নিতে পার। 

২ শ্রের ছবিটা দেখ। এই ছখিটাতে একট! পান্পেরই ৯২, ৩ করে বিতিন 





১৮০ কামের! অাকবার সহজ উপায় [২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


কার্ষপস্থা দেখানে। হয়েছে। একট। লোহা! বা পেতলের মোট! চোঙের নীচের দিকে গ-চিছ্িত 
একট। পাইপ লাগানো! আছে। 
পাইপটার শেষপ্রান্ত নীচু জায়গ।য় 
কোন পুকুর বা! চৌবাচ্চার লে 
ডোবানো। চোওটার উপরের 
দিকে এক পাশে রয়েছে জলের 
কলের মত একটা খোল।-মুখ 
নল। উপরে পিচকির্ির বীটের 
রঃ ্ মত একটা লম্বা! বাট। বাঁটের 
---_ 77778 ৯৮২ ৮7 মীচের প্রান্তে এটে দেওয়। 
হয়েছে বেশ পুরু একখান! 
চাকৃতি। চাঁকৃতিটার মধ্যস্থলে 
বেশ মোটা একটা ছিদ্র। ছিড্রটার 
উপরে খ-চিহিতপুর এক টুকর! চামড়! এক পাশে আটা রয়েছে। এক পাশে আটা থাকার 
দরুণ চাঁকৃতিটা কজ্জা-আ টা ডালার মত একদিকে একটু উঁচু, নীচু হতে পারে। চোঙের নীচের 
দিকে গ-চিহ্নিত নলটার মুখেও ক-চিহিত এক টুকরা পুরু চামড়া কনার মত আটা রয়েছে। 
১ মন্ধরে, বীটটাকে উপরের দিকে টান! হুয়েছে। ফলে, খ-চিহ্নিত চামড়ার ডালাট। 
ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ক-চিহিতত চামড়ার ডালাখানাকে উপরের দিকে ঠেলে 
দিয়ে পুকুরের জল গ-চিহ্িত নল দিয়ে চোঙের মধ্যে টুকছে। ২ নম্বরে, বাটটাকে নীচের 
দিকে ঠেলে দেওয়! হুচ্ছে। ফলে ক-চিহ্নিত চামড়ার ভালাখান। নলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে 
এবং খ-চিষিতি ডালাখানাকে খুলে জল উপরে উঠে যাচ্ছে। ৩ নম্বরে, বাটট!কে পুনরায় 
উপরের দিকে টান! হচ্ছে । ফলে চাকৃতির উপরের জলট! পাশের নল দিয়ে বাইরে এসে 
পড়ছে । চামড়ার ডালার বদলে বড় মার্বেলও ব্যবহার করতে পারে কোন রকমে 
টিউবওয়েলের পাম্প ব! প্টিরাপ পাম্প খোল৷। অবস্থায় দেখতে পারলে ব্যাপারটা আরও 


মহুজে বুঝতে পারবে। 





২নং চিন্ত্র 
ফোস€পাম্পের ভিতরের কৌশল দেখানো হয়েছে 


ক্যামেরার সাহায্যে ছবি আকথার সহজ উপায় 


গত ডিসেম্বরের “জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ছবি আকবার সহ্জ উপায়ের কথ। তোমাদের 
জানিয়েছিলাম, তাতে এ বিষয়ে উৎসাহী কেউ কেউ জানিয়েছে_“ছবি আকবার যে 
(কৌশলের কথ! বলেছেন তা! ধুবই কার্ষোপযোগী, কিন্ত ছেলেদের পক্ষে তৈরী করে নেওয়া 
হাব । আমর! কষ্টকরে ওরূপ.একট। যন্ত্র তৈষ্ী কয়েছি বটে, কিন্তু হন্রটা খুব সাধারণ 
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হলেও অনেকের পক্ষেই লেন্স, চোও প্রভৃতি সংগ্রহ করে তৈরী করা সহ্দ নয়। কাজেই 
কোন কিছুর অবিকল ছবি আকবার জন্যে ্‌ 
যদি আরও কোন সহজ উপায়ের কথা “জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের” মারকৎ জানিয়ে দেন তবে 
অনেকেরই উপকার হবে ।” 

নকল করবার কায়দায় কোন কিছুর 
অবিকল ছবি আকবার অন্য কোন সহজ 
উপায়ের কথা বলতে না পারলেও যন্ত্র তৈরী 
করবার ঝঞ্চাট নেই এমন আর একট! 
ব্যবস্থার কথা বলে দিচ্ছি। অবশ্য যাদের 
ছবি তোলবার ক্যামেরা আছে তারাই এ 
বাবস্থার স্থবিধা পেতে পারে। ক্যামেরার 
পিছনের দিকে ২নং ছবির মত করে ত্রিকোণ ওনং চিত্র 
একটা পাতলা কাঠের বাক্স বসাতে হবে। ক্যামেরা পঁয়ে ছবি স্বাকবার ব্যবস্থা 
শক্ত পেষ্ট-বোর্ড বা প্লাই-উড থেকে সহজেই এরকমের একটা বাক্সের মত তৈরী করে 
নিতে পারবে। বাক্সটার মধ্যে যেন ক্যামেরার পিছনের দিকের খানিকটা অংশ ঢকে গিয়ে 
শক্তভাবে বসতে পারে । বাঝটার উপরে, ৩ নম্বরে ক্যামেরার পিছনের ঘষা কাচ খানা 
বসাবার ব্যবস্থা করবে। বাক্সটার নীচের টেরছ। দিকটাতে কাঠ বা পেষ-বোর্ড থাকবে 
না; সেখানে ওই রকম টেরছাভাবে ৪ নম্বরের মত একখান! আর্শি বা দর্পণ বসাতে হুবে। 
দর্পণের দিকট। থাকবে ভিতরে । এবার যে কোন জিনিসের দিকে ক্যামের। বমিয়ে ফোকাস 
করলেই দেখবে, উপরের ৩ নম্বরের ঘষ] কাচখানায় তার পরিফার ছবি ফুটে উঠেছে। ঘষ 
কাচের উপর ট্রেসিং পেপার ফেলে অনায়াসেই অবিকল ছবি আঁকতে পারবে। ১নং ছবি 
দেখ। এতে তোষাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্স তৈরীর ফোন ঝঞ্চাট থাকবে না। এই অতিরিস্ত 
ত্রিকোণ বাক্সট। ইচ্ছামত খুলে রাখতে পার আবার ছবি আকবার প্রয়োজন হলে ক্যামেরার 
সঙ্গে অনায়াসে বসিয়ে নিতে পার। 





কাঠের আসবাব পন্ন জোডবার সহজ হ্যবশ্ব! 


কাঠের আসবাব পত্র জুড়তে হলে আমর! সাধারণতঃ পেরেক বাস্ত্, ব্যবহার করে থাকে। 
ক্ত্তি অনেক স্থলে পেরেক বা সু ব্যবহার অস্্বিধাঁজনক হয়ে পড়ে । পেরেক বা স্ু ব্যবহার 
মা! করেও সহজ উপায়ে এবং যথেউ পাকাপোক্তভাবে এসব জোড়বার ব্যবস্থা কর! যেতে 
পারে। প্রয়নোজমধত চওড়া এবং লম্বা পাতলা! একখণড লোহা বা অন্ত কোন ধাতুর পাতকে 


১৮২ মোটা লোহার পাত ঝাকাবার উপায় [২য় বর্ষ, ৩য় সংখা] 





৪ন্‌ং চিত্র 
কাঠের জিনিস জোড়বার ব্যবস্থ 


প্রথমতঃ “কাইল' বা উতার ঘষে একট! ধার 
খানিকটা ধারালো করে নিতে হবে (চিত্রের 
১নংদেখ)। তারপর লেদ বা অন্য ষেকোন 
মেলিনের দুটে। দ্বাতওয়াল। চাকার মধ্যে 
পাতখানাকে একদিক দিয়ে ঢুফিয়ে চাকাটাকে 
ঘোরালেই দেখবে, সেট! ঢেউ খেলানে। হয়ে 
অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে (চিত্রের 
২নং দেখ)। উপরের ছবিটা দেখলেই 
ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারবে। তার পর 
নীচের ছবির মত করে ( চিত্রের ৩ওনং দেখ ) 
ওই ঢেউ খেলানে! পাতখানাকে হাতুড়ির ঘা 
“দিয়ে কাঠের মধ্যে বসিয়ে দিলে পেরেক ব! 
সরব চেয়েও মজবুতভাবে জুড়ে থাকবে। 


(সাটা (ল্রাহার পাতকে ইচ্ছামত বাকালোর উপায়-_ 
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&নং চিত্র 


লোহার, মোট। পাত বাকানোর ব্যবস্থা 
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ধর লোহার পাত বাঁকিয়ে তুমি ১নন্বরের ছবির যত চেয়ার বা টেবিল তৈরী করতে 
চাও। কিন্তু লোহার মোট! পাতকে কেমন করে সহজে বাঁকাতে পার? ২ নম্বরের ছবিটা 
দবেখ। মাবখানট! খানিকটা! চেরা, এরকমের ছোট এক টুকর! লোহার পাইপ যোগাড় কর। 
পাইপটা খাড়াভাবে “ভাইসে' বেধে নিয়ে ছবির মত করে অতি সহজে যে কোন আকারে তুমি 
লোহা! বা ষে কোন ধাতুর পাতকে ইচ্ছামত বাকাতে পারবে। গ. চ, ভ, 
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ছি পা 


(জনে প্াখ 
মৌমাছির কথা 


তোমাদের কারোর কাছেই বোধ হুয় মৌমাছি অপরিচিত নয়। কিন্তু তাদের চাল- 
চলন সম্বন্ধে তোৌমর! কোন খবর রাখ কি? ছোট প্রাণী হলেও এদের আচার ব্যবহার থুবই 
কৌতুহলোদ্দীপক । ফুল থেকে বিন্দু বিন্দু মধু নিয়ে মৌমাছি চাকে সঞ্চিত করে রাখে। 
রসন! পরিতৃপ্তির জন্যে মানুষ তাদের সঞ্চিত মধু কেড়ে নেয়। মধুর লোভে স্মরণাতীতকাল 
থেকেই মৌমাছির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। বথেচ্ছ মধু আহরণের উদ্দেশে মানুষ 
মৌমাছির চাল-চলন, আচার-ব্যবহথার সম্বন্ধে অনেক খবর জেনে নিয়ে ক্রমে মৌমাছি পালনের 
কৌশল আয়ত্ত করে। অবশেষে বৈজ্ঞামিক দৃষ্টভংগী থেকে গবেষণ! ও পর্যবেক্ষণের ফলে 
মৌমাছির জীবনের অনেক অদ্ভুত রহমত উদঘাটিত হুয়। এ বিষয়েই কয়েকটি কথ। বলছি। 

বিভিন্ন জাতীয় ছোট, বড়, মাঝাি প্রভৃতি রকমারি মৌমাছি দেখা যায়। প্রত্যেকট! 
চাকে সাধারণতঃ একটা! রাণী, কিছু পুরুষ এবং অগণিত কর্মী-মৌমাছি থাকে । রাণী কেবল ভিম 
পেড়েই খালাস। ডিম সংরক্ষণ, বাচ্ছার্দের লালন-প।লন, রাণী ও পুরুষদের আহার জোগান, 





১নং চিত্র 
বাদিক থেকে ডানদিকে কর্মী, রাণী ও পুরুষ মৌমাছি 


চাক মিমাঁণ, মধু আহরণ প্রভৃতি যাবতীয় কাজই কর্মীর! করে থাকে। চাকের খোপে খোপে 
রানী ডিম পেড়ে যায়। ডিম ফোটবার পর কর্মীর 'রয়েল-জেলী' খাইয়ে বাচ্চাগুলোকে বড় 
করে তৌলে। মধুর সঙ্গে ফুলের রেণু মিশিয়ে কর্মীর! “রয়েল-জেলী: প্রস্তুত করে। পরীক্ষার 
ফলে দেখা গেছে-_“রয়েল-জেলীর” কম, বেশী পরিমাণের ওপরই স্ত্রী, পুরুষ ব! কর্মীর 
উতপতি নির্ভর করে। অর্থাঃ ব্যাপারটা এই যে, একই রকমের ডিম থেকে মৌমাছ্রা 
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সুবিধা বা! ইচ্ছামত ভ্ত্রী, পুরুষ বা কর্মী মৌমাছি উৎপাদন করতে পারে। ইচ্ছা! করলে 
তোমর। যে কেউ পরীক্ষা! করে দেখতে পার। মৌমাছিরা কেমন করে নিজেদের মধ্যে ভাবের 
আদান-প্রদান করে সে সম্বন্ধে এতদিন সঠিক কোন তথ্য জান! যায়নি। কিন্ত সম্প্রতি 
এ সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে । মৌমাছিদের কোন ভাষ। আছে কিনা অথবা 
কেমন করে তারা৷ পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় কবে__এ সম্বন্ধে অদ্বীয়ান বিজ্ঞানী 
কার্ল ভন জ্রিস্‌ অনেকদিন ধরে পরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন। তোমাদের কৌতুহল 
পরিতৃপ্তির জন্যে মৌমাছি সম্বন্ধে তীর গবেষণার মোটামুটি বিবরণ জানিয়ে দিচ্ছি। 

ভন ফ্রিস্‌ বহুদিন মিউনিকে প্রাণীবিজ্ঞীনের অধ্যাপক ছিলেন । যুদ্ধের সময় নাৎসীর! 
তাকে বিতাড়নের চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু জন-সংভরণ বিভাগ মৌমাছি সম্বন্ধে তার গবেষণার 
মূল্য বুঝতে পারায় যুদ্ধ চল! পর্যন্ত তার বিতাড়ণ স্থগিত রাখা হয়। বতমানে তিন গ্রাজ 
নামক অগ্রিয়ার একটি সহরে গবেষণ। চালাচ্ছেন । 

প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই ভন ফিস্‌ মৌমাছি সম্বন্ধে গবেষণা করেআসছেন। 
বছুদিনের প্রচলিত বিশ্ীস ভেঙ্গে প্রথমেই তিনি প্রমাণ করেন যে, মৌমাছির! রং-কাণ! বা 
বর্ণান্ধ নয়। তার প্রথমকার পরীক্ষাগুলোর ফলে তিন বুঝেছিলেন, মৌমাছিদের পরস্পরের 
মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করবার জন্যে নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে; কারণ যখনই 
কোন মৌমাছি মধুর জন্ধান পায়, তার অল্প কিছুক্ষণ বাদই দেখা যায় যে, একই 
মৌচাক থেকে অসংখ্য মৌমাছি সেই খাছ সংগ্রহ করছে। কি ভাবে মৌমাছির! থবরাখবর 
করে দেখবার জন্যে ভন ফ্রিস্‌ কৃত্রিম মৌ5!ক তৈরী কবেন। মৌচ।কের ভিতরট! কীচের প্লে টর 
মধ্যদিয়ে দেখা যায়। পর্ধবেক্গণের ফলে তিনি দেখেছিলেন, মৌমাছির! মধু অহরণযোগ্য 
কোন স্থান থেকে ফিরে এসে মৌচাকের উপর বিশেষ অংগভংগী করে ঘোরাফেরা করতে 
থাকে। এই অঙ্গভংগীকে তিন মৌমাছির নাচ বলে বর্ণনা! করেছেন । ভন ফ্রিস্‌ ছ'রকমের 
নাচ দেখেছিলেন। ঘুরে ঘুরে বৃন্তাক।র নাচ এবং দেহ-আন্দৌলিত নাচ। শেষোক্ত নাচে 
মৌমাছি ত্র নিন্নাংগটি এক পাশ থেকে আর এক পাশে খুব দ্রুত আন্দেলিত করে 
খানিকটা! সোজা দৌড়ে যায় এবং তারপর একট! পাক খায়। এই নাচের ফলে চাকের 
অন্যা্ত মৌম।ছিগুলে! তার দিকে আকৃষ্ট হয়। কতকগুলে। মৌমাছি তখন নর্তকের থুব কাছে 
গিয়ে তার গতি-ভংগী অনুকরণ কক্মতে থাকে । অবশেষে তাকে অনুসরণ করে মেই মধু 
আহ্রণে যাত্র। করে৷ খবরদাত। মৌমাছির গাত্রসংলগ্প মধু অথব! রেণুর গন্ধে অগ্তান্য মৌমাছি- 
রাঁও বুঝতে পারে যে, কি ধরণের খান পাওয়া যাবে। 

কতকগুলো। পরীক্ষা করে ভন ফ্রিস্‌ বুঝতে পারলেন যে, মৌমাছির সংগৃহীত মধু বা 
গাত্রসংলগ রেণু এদের সংবাদ আদান-প্রদানের একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পরীক্ষার জন্যে 
তিনি মৌমাছিগুলোৌকে সুগন্ধি মধু এন ভাবে খাইয়েছিলেন ঘে, তাদের গায়ে যেন কিছু না 
লাগতে পারে। ত! সত্বেও দেখাগিয়াছে যে, মধু সংগ্রহের স্থানে মৌমাছিগুলে! ঠিকমতই 
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আনাগোনা! করছে। অপর একটি পরীক্ষায় ফস নামক ফুলের গন্ধযুক্ত মধু খাওয়ানে! 
কৃতকগুলো৷ মৌমাছিকে সাইক্লামেন ফুলের উপর ছেড়ে দেওয়। হয়েছিল। সাইক্লামেন ফুল 
থেকে চাকে ফিরে যাঁবার দুরত্ব কম হলে তাদের গায়ে এ ফুলের গন্ধ কিছু থাকতে পায়ে; 
কিন্তু দূরত্ব বেশী হলে সাইক্লামেনের গন্ধ সাধারণতঃ উবে যায়। দুরত্ব বেশী হওয়ায় এক্ষেত্রে 
মৌমাছিগুলো ফ্ুক্প-এর গন্ধ দারাই পরিচালিত হয়েছিল। গন্ধ থেকে মৌমাছির! ঠিক বুঝতে 
পারে, কোন ফুলে এ গন্ধবুক্ত মধু পাওয়! যাবে। একবারের পরীক্ষায় একটি বাগানে 
মধুহীন হেপিক্রিসাম নামক একরকম ফুলে চিনির রস য়ে কয়েকটি মৌমাছিকে খাওয়ান 





নং চিত্র 
চাকের মধ্য মৌমাছিরা পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করাছ। 


হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সাথী মৌমাছিগুলে! বাগানের প্রায় সাতশে! বিভিন্ন 
জাতের ফুলগাছের মধ্যে হেলিক্রিসাম ফুগগাছ খুঁজে বের করেছিল। 

মৌমাছির সংবাদ-নির্দেশক নাচের উৎসাহ নির্ভর করে মধু সংগ্রহের আয়াষের উপর । 
যখন কোন ফুলের মধু শেষ হুয়ে আসে মৌমাছির নাঁচেও তখন টিমে তাল দেখ! দেয়। 

কিন্তু ঘুরে ঘুরে বৃত্তীকার এবং আন্দোলিত নাচের দ্বারা মৌমাছির কি রকমের 
ভাব আদান-প্রদান করতে চায়, ভন ক্রিস এই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। তার 
মনে হলে! খাছের রকমফেরের উপর নাচের রকমফের নির্ভর করে না, বোধহয় খা 
সংগ্রহের স্থানের দূরত্বের উপর এই নাচের তারতম্য ঘটে। এই অনুমানের বশর্তী 
হয়ে তিনি পরীক্ষা সুরু করলেন। একটা! মৌচাক থেকে ছদল মৌমাছি নিয়ে তিনি 
বিভিন্ন স্থানে তাঁদের আহার সংগ্রহ করতে শেখালেন। একদল €মীমাছিকে মীলরঙে রজিত 
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করে চাক থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে খান সংগ্রহ করতে শেখান হলে।। অপর 
দলটিকে লালরঙে রঞ্জিত করে ৩০ মিটার (প্রায় ৩২৮ গঙ্গ) দূরে খাবার দেওয়া হলে! । 
ভন ফ্রিস্‌ দেখতে পেলেন-_নীল মৌমাছিগুলো বৃন্তাকারে নাচছে, আর লাল শৌমাছিগুলে। 
নাচছে আন্দৌোলিতভাবে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি নিকটবর্তী আহার-স্থানকে 
দূরে সরিয়ে দিতে লাগলেম। ফলে দেখা গেল, ৫০ থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে শীল 
মৌমাছিগুলে৷ বৃত্তাকার নাচের পরিবর্তে আন্দৌোলিতভাবে নাচছে। বিপরীতক্রমে, 
লাল মৌমাছিগুলির আহার-স্থান দূর থেকে চাকের কাছে সরিয়ে আনায় দেখা গেশ, 
তার। আন্দোলিত নাচের বদলে বৃত্তীকারে নাচছে। 

এর ফলে মোটামুটি বোঝা গেল যে, নাচের দ্বারাই মৌমাছির আছার-ন্থানের 
দূরত্ব অন্ততঃ কিছুটা বুঝতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মৌমাছির ছুমাইল 
দূর থেকেও থাছ্বস্ত সংগ্রহ করে শানে । সুতরাং আরও জঅগঠিক নিদেশক সংবাদ 
মৌমাছিদের দরকাঁর হয়। তাই ভন ফ্িিস্‌ মৌমাছির আন্দেপিত নাচকে আরও গভীর- 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করেন। তারফলে তিনি দেখতে পেগেন যে, মৌমাছির! 
নাচের সময় যে পাঁক খায় তার পৌনঃপুনিকতার দারা দূরত্ব সম্বন্ধে একটা সঠিক 
নির্দেশে পায়। আহার্য যখন ১০* মিটার দূরবর্তী স্থান থেকে সংগ্রহ করাতে হয়, 
সংবাদদাত। মৌমাছি তখন নাচের মদ্যে ১৫ পেকেন্ডের মধ্যে প্রায় দশটি ছোট পাক 
দেয়। ছু'মাইল দূরত্ব বোঝাতে হলে মৌম'ছি এ সময়ের মধ্যে তিনটি বড় পাক দেয়। 

এই নাচ শুধু আহার-স্থানের দূরত্ব সম্বন্ষেই খবর দেয় ন দিকেঃও সঠিক নিদদেশ 
করে। অপর একটি পরীক্ষা ছারা একথ! প্রতিপন্ন হয়েছে । একটি টেবিলের উপর 
মৌমাছির আহার্য রেখে তা একটি নিদিষ্ট দিকে রাধা হয়েছিল এবং চারবার পরীক্ষার 
সময় সেটি চার রকমের দূরত্বে রাখা হয়েছিল। সমান ঘ্রাণ খিশিষ্উ কয়েকটি থাল। 
অন্য তিনদ্িকেও রাখা হল। কম দৃরত্বে (প্রান ১ মিটার ) যখন আহার্ধ ছিল মৌমাছি- 
গুলো৷ সমস্ত দিকেই সমানভাবে এ খাছখুজেছিল। কিন্তু যখন ২৫ মিটার দূরে থান্ত 
ছিল তখন মৌমাছিগুলো ঠিক দিকের সন্ধান পেয়েছিল এবং বন্ুসংখ্যক মৌমাছি খাবারের 
থালাটি ঘিরে ধরেছিল, অপরপক্ষে অন্থদিকের থাশাগুলোতে মৌমাছির সংখ্যা ছিল 
অনেক কম। 

যে সকল মৌমাছি খান্-সংগ্রহে কৃতকার্য হয় তাদের গন্ধনিঃসারক গ্রন্থি থেকে 
আহার স্বামের বাতাসে একরকম গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্গ অনুসম্ধীনকারী অন্য 
মৌমাছিকেও প্রকৃত শ্থান খুঁজে বা'র.করতে সাহাধ্য করে। এক একটা মৌচাকের 
মৌমাছিদের এক এক রকম বিশিষ্ট গন্ধ থাঁকে। এক গন্ধ বিশিষ্ট মৌমাছি অশ্য গন্ধবিশিষ্ট 
ঘৌঁচাকে প্রযেশীধিকার পাঁয় না। প্রত্যাবর্তনকারী মৌমাছিরা মৌচাকস্থ অন্য মৌমাছি 
আহার দ্থানের মিদেশ দেয় ওড়বার জময় সূর্যকে পুর্বদিকে রেখে। ভন ফ্রিস্রে মন হলে 
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যে, মৌমাছির নাচ দিক নির্দেশ করে সূর্ধের অবস্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে । মৌমাছির নাচ 
পর্যবেক্ষণ করে তিনি জা যে, মৌমাছি ছা ওড়বার সময় সূর্যের দিকে লম্ব ভাবে ওড়ে, 





৩নং চিত্র 
মৌমাছির। মধুর সন্ধান পেয়েছে 

যদিও দেখা যায় যে তার! শয়ান ব। তির্ধকভাবে উড়ছে। মৌচাক থেকে সূর্যকে যখন ঠিক 
আহার স্থানের উপরে দেখ যায় তখন মৌমাছির] মাথা উপরের দিকে রেখে লম্বভাবে 
উড়ে যায়। আহার-স্থান বিপরীত দিকে থাকলেও তারা লন্বভাবে ওড়ে. তবে মাথা নীচের 
দিকে রেখে। যখন আহীর্য হুর্ধের সঙ্গে এক রেখায় থাকে না তখন মৌমাছিরা সূর্য এবং 
আহার-স্থানের মধ্যে তি্যক কোণে ওড়ে। সারাদিন সূত্ষর অবস্থান প.রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
এই গতি নিদে'শেরও পরিবর্তন ঘটে। মেঘে ঢাকা থাকলেও মৌমাছিগুলে। নুর্যের অবস্থান 
টের পায়। 

মৌচাকে পরিপুর্ণ অন্ধকারের মধ্যে মৌমাছির এই না5 অনুষ্ঠিত হলেও, মৌমাছির! 
সংবাদদাতা নর্তকের সঠিক অনুকরণ করে এবং সন্কেতগুলি পুরোঁপুরিই বুঝতে পারে। 
কটোগ্রাফিক লাল আলোর সাহায্যে মৌচাঁকের ভিতরের ঘটনাগুণল স্পষ্ট দেখা যায়। এই 
লাল আলো মৌমাছির চোখে অদৃশ্য । পাহাড় বা উচু বাড়ী তাদের পথের মধ্যে পড়লে 
মৌমাছির কি করে তা দেখবার জশ্য ভন ফ্রিস্‌ পরীক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষার কলে 
দেখ! গেছে, মৌমাছিগুলে! পাছাড় বা উচু বাড়ী বেষ্টন ন! করে তার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। 
পরীক্ষার উদ্দেশে শুধু পোষ! মৌমাছি নয়, সংধাংণ মৌমাছির ক্ষেত্রেও একই রকমের ফল 


পাওয়া গেছে। 


বিবিধ সংবাদ 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বার্ষিক 
জাধিবেশন-গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ন 
৫-৩০টায় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত বসায়ন বিভাগের 
বক্তৃতাগৃছে শ্রীমতোম্জ্রনাথ বন্থর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বাধিক সাধারণ অধিবেশন 
হয়ে গিয়েছে । পরিষদের কমপচিব কতৃক প্রদত্ত 
গত বছরের কার্যবিবরণী এবং ব্ত'মান বছরের 
আহুমানিক বাঝেটি সর্বসম্মতিক্রমে সভীয় গৃহীত 
হয়। তারপবে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান 
প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং পরিষদের 
উদ্দেশ্টসাধনে সমব্তে সভ্যবৃন্দের ও জনসাধারণের 
সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে সভাপতি 
মহাশয় ব্তা করেন। পরে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ 
সর্বসন্মতিক্রমে ১৯৪৯ সালের জন্যে কর্মীধ্যক্ষমণ্ডলী 
ও কার্ধকরী সমিতির সদস্যপদে নির্বাচিত হন। 

কম্ধ্যক্ষমণ্ডগী--প্রীসতোন্দ্রনাথ বন (সভাপতি), 
শ্রীচারুচন্্র ভট্টাচার্য, শ্রীন্হদচন্দ্র মিত্র, শ্রনিখিলরঞন 
সেন (সহঃ সভাপতি ), শ্রীন্ববোধনাঁথ বাগচী (কম 
সচিব), শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্্ীঅসীম- 
কুমার রায় (সহঃ কমপচিব "১ শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ( কোষাধ্যক্ষ )। 

কার্ধকরী সমিতি--শ্ীঅমিয়কুমাণ ঘোষ, 
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীর/মগোপাঁল চট্টো- 
পাধ্যায়, শ্রীগৌরবরণ কপাট, গ্রদিবাকর চট্টোপাধ্যায়, 
্রীমধুস্থদন মজুমদার, শ্রীজ্ঞানেন্্রলীল ভাদুড়ী, 
শ্ীকক্িণীকিশোর দত্বরায়। জ্ীনগেন্্রনাথ দাস, 
শ্ীজীবনময় বায়, শ্রীত্বিজেন্্লাল ভাছুড়ী, শ্রীস্ৃকুমার 
বন্ধ, প্ীপরিমল গোস্বামী, শ্রীঅনিলকুমীর বদ্দ্যো- 
পাধ্যায়, ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়। 

পরিষদের সারন্থত কার্ধের সহায়ত৷ করবার জন্ে 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দেড় শতাধিক বিশিষ্ট 
বিজ্ঞানীকে সারত্বত সংঘের সভাসদ নির্বাচন করা! 
ইয়। পরিষদের নিয়মাবলী চূড়াস্তরূপে গৃহীত 


হয় এবং স্থির হয় যে, শীঘ্রই উহ! রেজেন্ত্রী করা 
হবে। 

প্রবাসী বঙগ-সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান 
শাখার সভাপতির অভিভাষণ--নয়াদিন্লীতে 
প্রবাণী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতি ডাঃ জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ তার অভিভাষণে বলেন, 
-মানুষের অনুভূতিতে যা কিছু ধরা দেয়, সেই 
সংবাদকে সম্বল করে মানুষ পেতে চায় এই 
লীলাময় বিশ্বজগতের পরিচয়। বাইরের বিচিত্র 
গ্রকাশকে বিজ্ঞানী তন্ন তন্ন করে জানতে চায় 
এবং সেই সুত্রে তন্ময় হয়ে অন্বেষণ করে জগতের 
মৌলিক রপকে। প্ররুতি নিজেকে প্রকাশ 
করেছে জিজ্ঞান্থ মনের কাছে দ্বৈতরূপে। শক্তি 
ও পদার্২জৈব ও অজৈবরূপে ছড়িয়ে আছে 
অজন্র প্রকারে আমাদের সামনে । কোথাও এই 
বস্তধাশিতে আছে প্রাণম্পন্দন, আবার কোথাও 
তার প্রকাশ হয়েছে নিশ্রাণ নম, কঠিন, তরল 
বাঁ বায়বীয় রূপে। পদার্থের এই বিভিন্ন রূপ 
ছাঁড়া গ্রকৃতির আর যে পরিচয় মানুষ লাভ করে, 
তা হলো শক্তির খেলা । এই শক্তির পরিচয় পাই 
আমরা ধ্বনিতে, জলে, আলোতে বা বিছ্যুতের 
প্রবাহে। আলো বা উত্তাপ, বিদ্যুৎ বা ধ্বনির 
অভাবে বস্তরাশির বৈচিত্র্য সম্ভব হতো না- 
নিতা নব রূপাস্তরে বস্তজগৎ লীলাময় হয়ে উঠত 
না। যা বস্ত নয় অথচ যার সহামৃতা না পেলে 
বস্তরাশির রূপান্তর সম্ভব নয়, প্রকৃতির সেই 
গ্রঝাশাংশের নামকরণ হয়েছে শক্তি বা এনাজি। 
পদার্থের সঙ্গে শক্তির সমঘ্ব় না হলে বস্জগতের 
প্রকাশ হতো নিশ্চল, নিষ্পন্দ, নিপ্রাণ জড়পিপ্ডের 


সমটিরপে | 
পদার্থের আছে ভর (মাস্‌) এবং এই ভরের 


উপরে মহাকর্ষের গ্রভাবে পদার্থে হয় ওজনের স্থহি। 
আলো, উত্তাপ, ধ্বনি, খিছ্যুৎস*এদের কারো! ওজন 
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নেই। এর! কতকগুলে! তরঙ্গম্পন্দন মাঁজ। এরা 
হলো শক্তির প্রতীক। এই বস্তজগতের মৌলিক 
উপাদানের সন্ধানে বিজ্ঞানী নানা প্রকার রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া করে সিদ্ধান্ত করেছেন ষে, বিঝানব্বই প্রকার 
পরমীণু দ্বারা সকল প্রকার বন্তরাঁশি সংগঠিত | সর্বা- 
পেক্ষা কম ওজনের পরমাণু হাইড্রোজেন, আর সব 
চেয়ে ভারী ইউরেনিয়ামে4 পরমাণু । এই বিরানব্বই 
রকম পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের ফলেই পদার্থ- 
রাশির রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে। হাইড্রোজেন ও 
অক্সিজেন পরমাণুদের মিলনে জল হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রচণ্ড উত্তাপের বিকিরণ হয়। আবার এই 
জলের অধুকে আমর! ভাঙ্গতে পারি ধৈছ্যতিক 
প্রবাহ দিয়ে । হাইড্রোজেন ও অক্সিজের পরমাণুতে 
এই রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কোন ধংস 
সাধিত হয় না। 

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকটি 
পরমাণুর এক প্রকার বিচিত্র স্বভাবের সন্ধান পাওয়! 
গেল। দেখা গেল, ইউরেনিয়াম থেকে 
নিরস্তর এক প্রকার তেজোরশ্মি নির্গত হচ্ছে। 
বাইরের উক্কানি বা প্রতিবন্ধকতায় এই তেজ 
বিকিরণের হ্াস-বৃদ্ধি হয় না । এই তেজ বিচ্ছুরণের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞানী এক বিম্ময়কর 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তেজ বিচ্ছুরণের ফলে 
ইউরেনিয়াম পরমাণু অন্যান্য মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইহা ইউরেনিয়াম 
পরমাণুর ম্বতঃস্বভাব। শুধু ইউরেনিয়াম নয়, 
থোরিয়াম, বেডিয়াম প্রভৃতি আরে কয়েকটি 
মৌলিক পদার্থ স্বতঃতেঞ্ বিচ্ছুরণ করে নিজেদের 
পরমাণু ভেঙ্গে ভেঙ্গে অন্য পরমাণুতে রূপাস্তরিত 
ইয়ে যাচ্ছে। এই সকল তেজক্কিয় পরমাণু ক্রমান্বয়ে 
রূপাস্তরিত হয়ে এবং ওজনে কমে বখন সীসার 
পরমাগুতে পরিণত হয় তখন তেজ বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে 
ধায়! এই আবিফার়ে মৌলিক পদার্থের স্বরূপ 
সম্বন্ধে এক নৃতন সমন্ডার কি হছলো। যাকে 
ভাঙ্গা যায় না, গড়া যায় না, এমন বে অপরিবত ন- 
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[২য় বর্ষ, ওম সংখ্যা 


শীল পদার্থকণা, তাকেই তো নাম দেওয়! হয়েছিল 
মৌলিক পদার্থের পরমাণু । সাধারণ রাসায়নিক ক্রি 
এই মৌলিক পরমাণুদের ভাঙ্গন-গড়নের সহিত 
জড়িত নম। কিন্তু এই ভাঙ্গন-গড়ন নৃতন এক 
প্রচণ্ড শক্তিখেলার পরিচয় দিয়েছে । এই পরমাণু- 
দের ভাঙ্গন থেকে যে তেজ বিকিরণ হয়, তার 
বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, তিন রকম রুশ্শি 
দ্বারা এই তেজোরাশি সংগঠিত । একটিতে পাওয়া 
গেল পঙ্জিটিভ বিছ্যাৎসংযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু, 
দ্বিতী£টিতে পাওয়া গেল ইলেকট্রন বা নিগেটিভ 
বিছ্যুৎ্কণা, তৃতীয়টিতে বিছাংহীন আলোকতরঙগ, 
রধীনরশ্মি। যাঁরা রেডিয়ো-ভাল্ব দেখেছেন, তাবা 
জানেন যে ভাল্বের ভিতর বিছ্যাতপ্রবাহ ইলেক- 
ট্রনের সংখ্যা ও গতির উপর নির্ভর করে। আর 
অনেকেই হয়ত বঞজনরশ্মির দ্বারা জীবন্ত দেহের 
ভিতর কঙ্কালের ছবি দেখে আশ্ত্যান্বিত হয়েছেন । 
নান। পরীক্ষার ফলে নিশ্চিতভাবে জান! গেছে ষে, 
যে বিরানব্বইটি মৌলিক পরমাণুকে আমরা জড় 
জগতের উপাদান বলে স্থির করেছিলাম, আসলে 
তারা মৌলিক নয়। এই তথাকথিত মৌলিক পরমাণু 
যখন ভাঙ্গে, তখন নৃতন রকম কণার সন্ধান 
পাওয়া যায়--পজিটিভ বিছ্যাতৎ্কণ! এবং নিগেটিভ 
বিছ্যুৎকণা ইলেকট্রন, যার ওজন হচ্ছে হাইড্রোজেন 
পরমাণুর ওজনের ছুহাঁজার ভাগের একভাগ। 
আর সন্ধান পাওয়া যায় নিউট্রন কণার 
যার ওজন প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান । 
হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে শছে প্রোটন যাকে 
আমরা নিউট্রন &বং পজিউ্রনের সমগ্র বলে ধরতে 
পারি। এই পজিটিভ বিদ্যুৎগুণবিশিষ্ট কেন্দ্রকে 
আচ্ছাদন করে আছে একটি নিগেটিভ বিদ্যৎ্কণা 
বা ইলেকট্রন। ইহা ছাড়া আরও একটি কণার 
সন্ধান পাওয়া গেছে বা ওজনে ইলেকট্রনের চেয়ে 
গ্রায় ছুশো গুণ ভারী; কিন্তু প্রোটনের তুরনাঙগ 
অনেক হালকা.। এর নাম হচ্ছে মেসন, ইহা 
পজিটিভ বা. নেগেটিভ. বিছ্যাৎগুণবিশিষ্ট হতে পারে 
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এবং বৈছ্াতিক গুণহীনও হতে পারে। আজ আমর! 
উনবিংশ শতাব্দীর বিরাঁনব্বইটি পরমাণুর অপরি- 
বতনশীল মৌলিকত্ব অস্বীকার করছি এবং মেনে 
নিয়েছি যে, এই বিচিত্র ও অজন্র বস্তরাশির 
মূলে আছে মাত্র কয়েকটি অতিমৌলিক কণা-_ 
ইলেকট্রন, পিন, মেসন, নিউট্রন ও প্রোটন 
যার্দের আমরা! মৌলিক পরমাণু বলতাম, তাদের 
সংগঠনের নমুনাটি হচ্ছে এই রকম । এই তথাকথিত 
পরমাখুদের কেন্দ্রে রয়েছে প্রোটন, মেসন ও নিউট্রন 
কণার সম্ষ্টি। এই কেন্দ্রে পরমাণুর সমস্ত 
ওজন নিবন্ধ; এই, কেন্দ্রকে আচ্ছাদন করে 
আছে ইলেকট্রনকণা। ইলেকট্রন কণার সংখ্য। 
কেন্দ্রীয় প্রোটন কণার সমান, সেজন্য পরমাণু বিদ্যুৎ 
গুণহীন। কিন্ত অনেক রকম উস্কানি ঘারা ইপ্সেকট্রন 
কণাদের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিম্ন করা যায় এবং 
ইলেকট্রনমুগ্জ পরমাণু পজিটভ বিছ্যুৎগুণমম্পন্জ হয়। 
শুধু কেন্ত্রেরে আপেক্ষিক গুরুত্ব পরমাণুর তুলনায় 
লক্ষ গুণের বেশী। বিজ্ঞানী অনেক নক্ষত্রের 
আপোক্ষক গুরুত্ব ও আত্যন্তরিক উত্তাপের মাত্রা 
এখন জানতে পেরেছেন এবং এই চমকগ্রদ তথ্যের 
সন্ধান পেয়েছেন যে, কোন কোন নক্ষত্রের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব পৃথিবীর লক্ষগ্ুণ ও তাপের মাত্র! প্রায় এক 
কোটি ডিগ্রি। এই অততযুগ্র উত্তাপের উস্কাণিতে সব 
নক্ষত্রেই পরমাণু কেন্দ্রঘল ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে 
অঙ্াঙ্গীভাবে মিশে আছে। সাধারণতঃ সর্বলঘু 
হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন কণাকে 
আবেষ্টন করে ঘুরছে একটি ইলেকট্রন কণা। 
আবার ইউরেনিগ়্াম পরমাণুর কেন্দ্রে আছে 
বিরানব্বইটি গ্রোটনণা। তথাকথিত মৌলিক 
পরমাণুর রাসায়নিক গুণ নিধ্ণারণ করছে কেন্্র- 
বহিভূত এই ইলেকট্রন কণার সংখ্যা এবং সন্িবেশ 
ভঙ্গী। কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিউই্রনের 
খ্যা কমবেশী হলে পরমাণুর ওজন বদলে যায়; 
কিন্ত বাইরের ইলেকট্রনের সংখ্যা ও নঙ্গিবেশ না 
ব্দলালে তার রাসায়নিক গুণের কোন পার্থকা হয় 
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না। ভাই বিভিন্ন ওজনের পরমাণু সমগুণাহ্থিত 
হতে পারে আবার সমওজনের পরমাণুর বিভিন্ন 
গুণ সম্পন্ন হতে পাবে। 

উন্নবিংশ শতাব্দীর *বিজ্ঞানলোকে শক্তি ও 
পদার্থের স্বতন্ত্র মর্ধাদা! ছিল। পরবতী গবেষণায় 
আলোকরশ্মির চাপ দিবার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে । 
প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানী কম্পটন আবার 
নিঃসন্দিষ্কভাবে প্রমাণ করেছেন আলোকরশ্মির 
ভরও (মাস) আছে, ভরবেগও ( মোমেনটাম ) 
আছে। আলোকরশ্মির যদি ভর থাকে, তবে 
ম্হাকর্ষের প্রভাবে আলোকতরঙ্গের চলার পথও 
বদলে যাবে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, 
পূর্ণ হূর্ধগ্রহণের সময় হুর্ধদেহের পাশ দিয়ে যে 
আলোকরশ্ি' পৃথিবীর দিকে আসে তা স্যের 
আকর্ষণে কতকট! বেঁকে যায়। তাই যদি হলে৷ 
তবে পদার্থ থেকে শক্তির স্বাতন্থ্য রইল কোথায়? 
তাই নৃতন নিদ্ধান্ত অশ্ায়ী মানতে হচ্ছে, শক্তিতে 
পদার্থের গুণ আছে অর্থাৎ বিশ্বজগতের মৌলিক 
উপাদান বছু নয়। এক এবং শক্তি ও পদার্থ এই 
অদ্বিতীয় উপাদানের ছয়ী প্রকাশ মাত্র । 


বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন আবার প্রমাণ করঙেন 
যে, শুধু তেজোরশ্মির ভর বা ওজন আছে তা নয় 
যখন কোন পদার্থপিণ্ডে গতিসঞ্চার হয় তখনই 
তার ভর ব৷ ওজনও বেড়ে যায়। সাধারণ গতিবেগে 
চলনশক্কির পরিমাণ এত অল্প যে, পদার্থের দেহপিওডে 
ভরবৃদ্ধির লক্ষণ গ্রকাশ পায়.লা। কিন্তু বখন এই 
গতি আলোকের গতির কাছাকাছি যায়, তখন 
ভরবৃদ্ধির লক্ষণ ধরা পড়ে। তেজক্রিয় রেডিয়াম 
পরমাণু যে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ করে সেই ইলেকট্রনের 
গতিবেগের সঙ্গে তার ভরের মাত্র! বদলে যায়। 
আঙ্জ আমরা স্বীকার করি যে, কৌন অতি-মৌলিক 
কণা যদি আলোকরশ্মির গতিবেগ পায়, তবে ভার 
দেহে অনেক ভরবৃদ্ধি হবে। তাই দিশ্ধান্ত হয়েছে) 
কোন কণাই আলোকের গতিবেগের সীম ছাড়িয়ে 
যেতে পারে না। 


১৪২ 


শক্তিতে পদার্থের ৭ আছে, এই সিদ্ধান্ত করে 
আইনষ্টাইন ক্ষান্ত হন নি--তিনি শক্তি ও পদার্থের 
পারস্পরিক অদলবদলের একটি সহজ সম্বন্ধ নির্ণয় 
করেছেন--শক্তির স্থপ্টি বা লোপের সঙ্গে পদার্থের 
লোপ বা স্থষ্টি সর্বদাই জড়িত। কোন পদার্থ লোপ 
“ পেলে উত্তুত শক্তির পরিমাণ পাওয়া যাবে এ, 
পদার্থের ভারকে আলোকের গতিবেগের বর্গফল 
দিয়ে গুণ করে। বার লক্ষ টন কয়লা! পুড়িয়ে 
যে শক্তির উদ্ভব হয় কোন এক মের পদার্থকে 
শক্তিতে রূপান্তরিত করলে সেই পরিমাণ শক্তির 
জন্ম হয়। : 
প্রশ্ন উঠে, বিশ্বজগতে পদার্থ কি কোথাও 
স্বতঃই শক্তিতে পরিণত হচ্ছে? চাৰিটি সর্বলঘু 
হাইড্রোজেন পরমাথুর,মিলনে যদি একটি হিলিয়াম 
পরমাণুর জন্ম হয়, তবে প্রায় শতকর1 আধভাগ 
পদার্থের লোপ হবে এবং এই লুপ্ত পদার্থের প্রকাশ 
হবে শক্তিরপে। হাইড্রোজেন থেকে যদি এক সের 
হিলিয়ামের জন্ম হয় তবে ষে শক্তির উতদ্তব হয় তা 
এক সের কয়লা] পোড়ালে যে উত্তাপ হয়, তাঁর ছুই 
কোটা গুণ। স্্যদেহে ক্রমাগত এই প্রক্রিয়া চলছে। 
হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবত্ন হচ্ছে হিলিয়াম 
পরমাণুতে ৷ সর্ষের অভ্স্তরে তাপের মাত্রা হচ্ছে 
প্রায় এক কোটি ডিগ্রি। আমাদের এই পৃথিবী 
সুর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুই শত কোটি বৎসর 
ধরে সুর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রমাণ 
পাওয়া! গেছে যে, এই দ্থৃদীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী স্তর্য 
থেকে যে তাপ পাচ্ছে, তার কোন উল্লেখযোগ্য 
তারতম্য হয় নি। সৌরদ্েহের ধিপুল উত্তাপে 
হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন পরমাণুরা ইলেক- 
টন বিষুক্ত হয়ে পরমাণুর কেন্ত্ররূপে পরম্পরের মৃহিত 
ঘাতপ্রতিঘাত করে এবং এর ফলে হাইড্রোজেন 
থেকে হিলিয়াম হ্য্টির সময় যে শক্তির উদ্ভব হয় সেই 
,তেজোশক্তির পরিমাণ বিজ্ঞানী ব্যেথে স্থির করেছেন 
এবং কোটি কোটি বৎসর ধরে মহাছ্যুতি সুর্ধদেবের 
এই তেজ বিকিরণের সমত্ঠা সমাধান করেছেন ।, 
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পদ্দার্থ ধ্বংস হলে যে শক্তির প্রকাশ হয় সে শক্তিকে 
যন্ত্র পরিচালনার কাজে লাগাতে পারলে শিল্প- 
জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন সম্ভব হবে। 
কিন্তু ছুর্ভাগর বিষয়, মানব সমাজের গঠনমূলক 
কাজে প্রয়োগ না করে পরমাণুভাঙা শক্তিকে 
চরম ব্ধিবংসকারী বোম! প্রস্ততের কাজে প্রয়োগ 
করা হয়েছে। 

ছুই লক্ষ মণ কয়ল! পুড়ে যে শক্তির সি 
হয়, এক সের ইউরেনিয়াম ভাঙনের ফলে সেই 
পরিমাণ শক্তির জন্ম হওদা সম্ভব। এই পরমাণু- 
ভাঙা শক্তির প্রয়োগ হয়েছে নৃতন বোমায়। 
ভাঙনের সময় এই বোমার ভিতরে কোটি কোটি 
ডিগ্রি উত্তাপ স্থ্টি হয় এবং এই বিপুল উত্তাপের 
ফলে জাপানের যুদ্ধের শেষভ'গে এক একটি 
বোমাতে এক একটি সহর সম্পূর্ণ বিনষ্ট 
হয়েছে। ভবিষ্যতে পরমাঁথু-ভাঙ। এই শক্তি 
গঠনমূলক কাজে প্রযুক্ত হয়ে মানবসমাজের 
কল্যাণসাধন্‌ করবে, না পরমাণু-বোমারূপে পৃথিবীতে 
চরম ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা স্যষ্টি করবে__-আজ 
মানবসমাজের সামনে এই সঙ্কটাকীর্ণ সমস্য! 
উপস্থিত হয়েছে। 

এই বিশ্বজগতের অন্তিম স্বরূপ সন্ধানে বিজ্ঞানী 
আজ উপলব্ধি করছেন যে, শক্তি ও পদার্থ অভিন্ন। 
বিশ্বজগতের এই একক অস্তিম পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান 
আরে জানিয়ে দিয়েছে--বিচিত্র বস্তপুঞ্জের অস্তিম 
রূপ হলো! বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রন, পজি্রন, মেনন, 
প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি পদার্থের মৌলিক উপা- 
দানের প্রকৃতি ও পরিচয় পেলেই বিশ্বজগতের 
অন্তিম রহম জানা সম্ভব। এই রহস্য উদঘাটন 
করতে গিয়ে বিজ্ঞানী আরো আবিষ্কার করেছেন 
যে, ইলেকট্রন কখনও তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায় আবার 
কখনও কণারূপে প্রকাশ পায়। ইলেকট্রনের কণা- 
রূপও সত্য, তরঙ্গরূপও সত্য। শক্তি ও পদার্থ 
অস্তিম পরিচয়ে ভিন্ন নয়। আবার অন্তিম রূপায়ণে 
শক্তি ও পদার্থ--কপাঁও বটে তরঙ্গও বটে। একই 
আদি উপাদানের এই দ্বৈত প্রকাশভঙ্গী উপলদ্ধি 
করে বিজ্ঞানী-মন আজ বিশ্ময়াগ্ুত ও স্তস্ভিত। 

'একমেবাদ্ধিতীয়ম' ভারতীয় চিন্তাধারার এই 
আদিম সথত্রের আমর! আজ নতুন ব্যাখ্য| পেয়েছি। 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


প্রথম বাধিক সাধারণ অধিবেশনের বিবরণী 
গত ২৮শে ফেত্রুয়াত্ি” ৪৯ তান্রিখ অপরাহ্ব ৫-৩০ টার সময় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন 
বিভাগের বক্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম বাধষিক সাধারণ অপিবেশন হয় । এই সভায় প্রায় 
একশত সদশ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রত্যেঞ্জনাথ বস্থ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। 
সভার প্রারস্তে সভাপতি মহাশয় পরিযদের সাধারণ সদশ্য জ্যোতিপ্রসন্গ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে 
শোক প্রকাশ করিয়া তাহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদন। জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন । উপস্থিত 
সদস্যগণ দণ্ডামমান হইয়া! মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন । 
কার্য-বিবরণী--১৯৪৮ সালের উদ্ধন্ত পত্র--১৯৪৯ সালের বাজেট 
তারপর পরিষদের কমণচিব শ্রীক্বোপনাথ বাগচী ১৯৪৮ সালের কাধবিবরণী উপস্থিত করেন 
এবং তাহা সর্বসম্মজ্রিক্রমে গৃহীত হয়। গত বৎসরের পরিষদের, আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত উদ্বৃত্ত পত্র ও 
বর্তমান বর্ষের আদ্ব-ব্যয়ের আ্ুমানিক বাঁজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 
সভাপতির ভাষণ 
অতঃপর সভীপতি মহাশয় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উপযোগিত। বিষয়ে একটী 
নাতিদীর্দ বস্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পবিষদের উদ্দেশ্ত সাধনে সদশ্তগণের সহযোগিতার 
জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান । 
--১৯৪৯ সালের কমণধ)ক্ষ মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি নির্বাচন 
পরিষদের ১৯৪৯ সালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নি্মিলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়| কমরখধ্যক্ষ মণ্ডণী ও 
কার্ধকরী সমিতি গঠন করা হয় £-_ 


সভাপতভি--শুসত্যেন্্রনাথ বস্থ কমর্িচিব--পহবোপনাগ বাগচী 
সহঃ সভাপতি-্৮শ্রাচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সহঃ কম সচিব--শ্রীঅপীমকুমার বায় 
শ্রীস্থহৃৎচন্দ্র মিত্র শ্রগগনবিহারী বন্দ্যেপাধ্যায় 
শ্রানিখিলরঞ্ন সেন কোধাধ্যক্ষ--শ্রাবিশ্বনাথ বন্দোপাধ]ায় 
কার্যকরী সমিতির সদশ্য-_ 
১। শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ ৮। শ্রীরুক্সিণীকিশোর দত্ত বায় 
২। শ্রীরামগোপাল চট্োপাধ্যায় ৯। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস 
৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভষ্রাচাধ ১০ শ্রীজীবনময় রান 
৪। প্ীগৌরবরণ কপাট ১১। শ্রীঘিজেন্্রলাল ভাছুড়ী 
৫। শ্রীদিধাকর মুখোপাধ্যাম ১২। শ্রীন্থকুমার বন 
৬7 শ্ীমধৃস্দন মজুমদার ১৩। শ্রীপরিমল গোশ্বামী 
৭। শ্রীজ্ঞানেন্ লাল ভাছুড়ী ১৪। শ্রীঅনিলকুমার বন্দোপাধ্যায় 


১৫। শ্রীগৌবদাস মুখোপাধ্যায় 


(২) 
পরিষদের নিয়মাবলী 
£নিয়মাবলী উপসমিতি” কতৃক প্রস্তাবিত নিয়মাবলী নিয়লিখিত সংশোধন প্রস্তাব সাঁপেক্ষভাবে 
সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । সংশোধন গুলি নিয়ে লিপিবদ্ধ কর! হইল-_ 
১। ৮ (ক) সংখ্যক নিয়মের প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে “প্রথম কিস্তি অন্যণ পঞ্চাশ টাকা হইতে 
হইবে” যোগ করা হয়। 
২। ১৫ (ক) নিয়মে তৃতীয় বাক্যাংশের “প্রস্তাবিত সভ্োর লিখিত মম্মতি এবং» এই কথাগুলি 
বাদ দেওয়া হয়। 
৩। ১৫ (খ) সংখ্যক নিয়ম সংশোধনান্তে এইরূপ দাড়ায় 
কার্যকরী সমিতি ১লা জানুয়ারীর পরের কোন অধিবেশনে কমধাক্ষ মণ্ডলীর প্রতোক পদে 
নির্বাচনের জন্য একটি করিয়া ন'ম এবং কার্করী সমিতির সাধারণ সদন্যরূপে নির্বাচনের জনা এক 
বা একাধিক নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন ।” 
৪ | ১৬নং নিয়মে “তিনবার” এর স্থলে “পাঁচবার” করিবার প্রস্তাব গৃহীত ভয় । 
৫ | ২৫ (গ) সংখ্যক নিয়মের শেষ লাইনে “অনুমোদনের জন)” এই কথার বদলে “বিজ্ঞপ্রির জন্য" 
এই পাঠ গৃহীত হয়। 
৬1 ২৫ (খ) নিয়মের দ্বিতীয় লাইনে “একাধিক শাখ1 সংঘের বা উপন*ঘের” স্থলে “একাধিক 
শ[খা সংঘের বা একাধিক উপসংঘের”৮ এই পাঠ গৃহীত হয় । 
৭। ২৫ (ঘ) নিয়মের শেষে “প্রতিবর্ষে সারম্বত সংঘের অন্যণ ছুইটি বিষয়ী অপিবেশন হইবে ।৮ 
এই কথাটি যোগ করা হয়। 


অত:পর নিয়মাবলী সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রস্তাব ছুইটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়__ 

(ক) এই সভাগ্ গৃহীত নিয়মীবলী ১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে বলবৎ ইইবে। পূর্ব নিয়মা- 
বলী অনুযায়ী পরিষদের সমস্ত নির্ব'চন ও কার্ধকলাপ অত্রগৃহীত নিয়মাবলী অন্তযায়ী সম্পন্ন 
হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে; এবং আবশ্তকম্থলে যথাষথ ব্যবস্থা করিবার অধিকার কার্ধকরী 
সমিতির থাকিবে। 

(খ) ১৮৬০ খুষ্টাব্ধের ২১ নং আইন অনুযায়ী এই সমিতি রেজেষ্টারী করিবার ব্যবস্ক1 অবিলম্বে 
করা হইবে এবং এতদর্থে বতর্মান নিয়মাবলীর আবশ্তক ধারাগুগ্ল ম্মীরকলিপির অন্ততুকক্ত 
করিবার অধিবার কাধকরী সমিতিকে দেওয়া হইল । 


সারস্থত সংঘ 
ইহার পর ১৯৪৮ সালের প্রথম সাধারণ অধিবেশন মন্ত্রণাপরিষদের সভাসদরূপে নির্বাচিত 
মহোঁদয়গণকে এবং নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়। একটি সারম্বত সংঘ গঠিত হয়। 
১। শ্রীরাজচন্দ্র বনু, ছ্ে্টিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ।'২। শ্রীষোগেক্দ্রনাথ 
মৈত্র, ১ কোরিল চার্চ লেন, আমতাষ্ট গ্ীট, কলিকাতা । ৩। শ্রাশিম লচন্দ্র সিংহ, ইঞ্জিনিয়ার, কাশীপুর 
কোং লিঃ, পোঃ আলমবাজার, জেঃ ২৪ পরগণা। ৪। শ্রীঅনিলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২, কলেজ স্কোয়ার 


(৩) 

কলিকাত।-_-১২। ৫। শ্রীকনকভৃষণ বন্দোপাধ্যায়, ৯, গ্যালিফ দ্্রীট, বাগবাঞ্জার, কলিকাতা । ৬। 
্ীপ্রফুল্লচন্ত্র লাহিড়ী, ১১২, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাত1--৬। ৭। শ্রাতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১1১1, 
আনন্দ চ্যাটাজা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । ৮। শ্রীম্ববোধচন্ত্র লাহিড়ী, ৫৬এ, জ্রীক রো, 
কলিকাতা--১৪ । 
( মন্তব্য-_নিযুমানবায়ী কার্দকরী সমিতির সকল সভ্যই পদাপধিকারবলে সারম্বত সংঘের সভালদ হইবেন) 

সভায় স্থির হয় যে, সারম্বত সংঘের সভ[সদগণের পরিষদের সভ্য হওয়াই বাঞ্চনীয় এবং যাহারা 
এ পর্যন্ত লদম্য হন নাই তাহাদিগকে পুনবায় ম্মারকপত্র পাঠাইয়া সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক। 

হিসাব পরীক্ষক 

অতঃংপন ১৯৪৯ সালের জন্য প'রধদের হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন রেজিষ্টার্ড হিদ্বপরীক্ষক 
নিযুক্ত করার প্রস্তাব সভায় সর্বম্মতিঞ্ুন গৃহীত হয, এবং রেছিষ্রারড অডিটর শ্রীনণীন্দ্রনাথ বস্তু 
মহাঁশয়কে এই কার্ধে নির্বাচিত করা হণু। 

অনুমোদক মগুলী. 

সর্বশেষে উপস্থিত সদশ্গগণেব মনা হইতে শিশ্রশিখিত পাচ জন সদশ্ত লইঘা অনণোদক মণ্ডলী 
গঠন কনা হ্য়_- 

শ্রীপরিমল কান্তি ঘোষ, শী্রণকনা। সেন, শঅশোককুমাব বস্থ) শ্ররমণীমোহন রায়, শ্রীপরিমল 
বিকাশ সেন। 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন 

গত বৎসরের কাঁধাদি সুটুভাবে পব্চালন। করার জন্য পরবিধদের মভাপতি ও কমসচিব 
মহাশয়কে ধন্যবাদাস্তথে সভার কাধ শেষ হয়। 

স্বাঃ সত্যেন্দনাথ বস স্বাঃ সবোধনাথ বাগচী স্বাঃ পরিমলকান্তি ঘোষ 

( মভাপতি ) ( কম'সচিব ) ১ পরিমলবিকাশ সেন 
১ অশোককুমার বন্থ » বুম্ণীমোহন রায় ১» অরুণকুমার সেন 
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দৈর্ঘ্য বা! দূরত্বের অপরিবর্তশীয় মাপকাঠি 
শ্রীহীরালাল রায় 


দৈর্ঘা বা দুরত্ব মাপবার জন্যে পৃথিবীণ বিডি 
দেশে নানা প্রকার মাপকাঠি ব্যবহৃত হম। এ৭ 
মধ্যে কোন গ্রকার যুক্তি ব| সঙ্গতি নাই । নেক 
পরিবতর্নের পরে এখন প্রধানতঃ ছুবকম মাপ- 
কাঠির চলন আছে। ইংরেদ্ীভাধী লোকদের 
নিজেদের এবং তাদের অধিকৃত দেখে ইঞ্চি, ফুট, 

গজ ইত্যাদির মাপ গ্রচলিত এবং অগ্যান্ত গ্রাম সঞ্ল 
দেশেই মিটারের ব্যবহার চলছে। প্রায় ১৭৭০ 
খুষ্টাবধে ফ্রান্সে স্বীকৃত হয় যে, উত্তর মেরু থেকে 
প্যারিসের উপর দিয়ে বিমুববেখা পর্যন্ত দ্রাঘিমার 
যে অংখ, তার এক কোটি ভাগের এক ভাগকে 
“মিটার বলা হোক এবং এটাই হবে দৈর্ের 
মাপকাঠি। এই মিটারের দশমীকরণ দ্বারাই 
সমস্ত বিশ্তদ্ধ বিজ্ঞানে দৈর্ঘ্য, বর্গকল এবং ঘনফল 
প্রকাশ কর! হয়। ইংরেজী বঞ্জিত পৃথিবীতেও এই 
মাপকাঠিই প্রচলিত। 

১৮২৭ থুষ্টাব্ে কয়েকছগন বিজ্ঞানী প্যারিসে 
মিলিত হয়ে দিদ্ধান্ত করেন_যেহেতু কোন 
নৈসগিক কারণে- যেমন, কোন ধূমকেতুর সংঘর্ষে 
পৃথিবীর আকার এবং পরিমাণের পরিবর্তন হয়ে 
মিটার পৃথিবীর ভ্রাঘিমার চতুর্থাংশের কোটি 


ভাগের একভাগ না-৭ থাকতে পারে, স্থৃতরাং 
মিটারে দৈর্ঘা কোনও অপরিবতীয় টৈর্ঘোঘর 
সঙ্গে তুলন। করে রাগ হোক। বিভিন্ন 
বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রাকৃতিক মাপকাঠির পরামশ 
দিলেন এবং অনেকে শুনতে কোন আলোক তরঙ্গের 
ধৈর্ঘ কে মাপকাঠি কণতে বল্রেণ। কিন্ত তরঙ্গ 
দৈর্ঘ্য মাপতে৪ কোন একার ভুল যাতে না হয় 
তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক বং্সর পযন্ত 
সন্দেহাতীত কোন প্রণাপী পাওয়া যায়নি । ১৮৮৭ 
গৃষঠাববে মাইকেন্মন্‌ ও ম্সি নামক ছুজন মাফিন 
বিজ্ঞানী পৃথিবী এবং ইথারের আপেক্ষিক গতি 
নির্যয়ের জন্যে যে অপটিক্যাল ইণ্টারফেরোমিটার 
যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন তার দারাই আলোকের 
তরঙ্গ-দৈর্ঘা নিণয়ের বাবস্থ! হয়। 

যদিও প্রথমে মিটারের দৈর্ঘ্য প্যারিসের উপর 
দিয়ে যে দ্রাঘিমা গিয়েছে তার কোটি ভাগের 
একভাগ হওয়ার কথা ছিল তথাপি প্রচলিত মিটার 
একটি প্ল্যাটিনাম দণ্ডের টর্ধ্যের সমান ছিল। ছুই- 
মীপে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। ১৮৮৯ থুষ্টাবে 
বতণ্ানে গ্রচণিত আন্তর্জাতিক প্রে(টোটাইপ 
মিটারের জন্ম হয়। এর সঙ্গেও পূর্ব প্রচলিত 


১৯৪ 


প্রযাটিনাম দণ্ডের 'দর্ধ্যের বিশেষ প্রভেদ নেই। 
কিন্ত এর যে সংজ্ঞ। দেওয়া! হলো তা হচ্ছে--ওজন 
ও মাপের আন্ুর্জাতিক সংঘে রক্ষিত প্র্যাটিনাগ- 
ইরিডিয়াম দণ্ডে যে ছুটি মাত্র। অঞ্ষিত আছে তাদের 
মধ্যবিন্ুর মধ্যে বরুদ' গলার তাপমানে হে দূত 
তাই আন্তর্জতিক প্রোটোটাইপ মিটার । 

যদিও এই ধদর্ঘয নিপুণভাবে নিপণরিত হলো 
তথ।পি কে।ন ফিজিক)।ল কন্গ্যান্ট অথাৎ গ্রারুতিক 
মাঁপফাঠির স্ন্দে এন কোন নিকট সম্পর্ক রইলে। না। 

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাইকেল্পন্‌ ও মলি আলোক 
তরঙ্গের দৈর্ঘ্য মাপবার প্রণালী বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা 
করেন এবং পারদের উজ্জল সবুদ আলোক পেখার 
তরঙ্গ-টৈর্ঘ্যরকে মাপকাঠি কপতে পরামর্শ দেন। 
কিন্ধ মাইকেল্সন্‌ যখন পাস্তবিক তার ইন্টরখেবো- 
মিটার দিয়ে তরপ্-ঃধর্ঘ মাপতে চেষ্ট। করেন তখন 
দেখলেন মে, পরদাণুরা যে আলে! বিকিব্ণ বনে 
তার কোন রেখাই সাদ|পিধে মনোনোমেটিক 
অর্থাৎ একবরাঁ নঘ। তিনি আরও দেখতে পেলেন 
ষে, পারদের ব্ণালীর উজ্জল সবুদ রেখা 9 অত্যন্ত 
জটিল--ত] একেবারেই একবণী নয়। 

১৮৯২ খুষ্টান্দে মাইকেল্সন্‌ প্রথম মিটার ও 
ক্য/ডমিয়ামের বর্ণাণীর লোহিত রেখার তরপ্- 
দৈর্ঘ্যের মধ্যে নিহল সঙ্গদ্ধ নিরূপণ করেন। তার 
পরে এপর্যন্ত আরও আটবার বিভিন্ন বিওুানী 
এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। ১৯০৭ সনে এই 
তরগ্গ-দৈর্ঘ্য প্রধান মাপকাঠি হিসাবে গৃহীত হয়। 
এই দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১০-১* মিটার এবং একেই 
আংষ্টোম নাম দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ কর! 
উচিত যে, অধু সমূহের গড় ব্যাসও এক আ্যাংঙ্টোম্‌। 
আজ প্রায় চলিশ বংসর যাবৎ এই মাপকাঠিই 
বিজ্ঞানীর। টর্ঘ) জ্ঞাপনে ধ্যবহার করছেন । 

এপর্বস্ত নম বার ক্যাভ.মিয়ামের বর্ণালীর 
লোহিত রেখার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপা হয়েছে 
মাইকেল্সনের পরীক্ষার এর পনিিমাণ সাধারণ 
বাতাসে ছিল ৬৪৩৮"৪৬৯১ আযাং্রোম। অন্ত ধার] 


দৈর্ঘ্য বা দুরহ্ের অপরিবত'নীয় মাপকাঠি 


[ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এই পরীক্। করেছেন তাঁদের ফল ও গড়ফলের 
মধ্ো প্রভেদ সত্তর লশ্গের মপ্যে এক। জড় 
পদার্থ দিয়ে ষে মাপকাঠি তৈরী হয় তার পরিমাণে 
কোন বিকৃতি ঘটবে না, এ কথা ভোর করে বল! 
যায় ন|। এই জন্যেই এই বিশে আলোক-তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যকে মাপকাঠি কর। ভখেছিল। 

মাট বছর আগেও বিজ্ঞানীদের পারণ। ছিল 
যে, ঝ্থালীর হি ভিন্ন রেখ! একবণী । ম।ইকেল্‌- 
সন্ই পএথমে তার ইণ্টারফেবোমিট,র দা পৰীক্ষা 
করে এই পার্ণা যে সত্য মধ, তা প্রমাণ করেন । 
গ্রাঞ্চতিক পারদের উজ্জল সবুদ রেখাকে তিনি 
মিএঅবরূপে দেখতে পান এবং ক্যাড মিম।মেৰ 
বর্ণ।ণীর লোহিত বেখাতে সকলের চেয়ে কম 
মিশ্রণ পর পড়ে। সেইছগ্তে এর তরঙ্গ-টদর্ঘ্যকেই 
তিনি মাপক।ঠি হিম।বে গৃহণ করতে বলেন। 

১৮৯২ থুগগান্দে মাইকেল্সনের এই আবিষ্ষা/ের 
অগু|২ৎ বণরেখার মি প্রকৃতির কেউ কোন 
কারণ নিণম্ব করতে পারেন নি। মৌশিক 
পারের আইসোটোপের অগ্তি্ব ধর! পড়ল ১৯১৩ 
থুষ্টান্দেঃ কিন্তু যত দিন ন| মৌলিক পদাথেৰ 
ব্ণাশীর কোধাণ্টাম খিপবী প্রকাশিত হয়েছিল 
ততদিন পর্দশ্ত মাইকেল্পনের আবিষ্ধীরের কোন 
ব্যাখা। পাওয়া যায়নি । ১৯৩১ সাপ এর প্রকৃত 
কাপণ জান গিয়েছিল। গাণিতিক হিসাবে 
থিওরীতে এবং বীক্ষণগারের পরীক্ষ। উভয় ক্ষেত্রেই 
দেখ! গেল বে, প্রাকৃতিক পাঁরদের উজ্জল খবুজ রেখ। 
দে!লটি বিভিন্ন অংশে গঠিত । 

প্রাকৃতিক পারদে সাতটি আইসোটোপ আছে। 
অক্সিভেনের তুলনায় তাদের ভর-সংখ্যা ১৯৬, 
পারদের 
বর্ণাণী-রেখায় এদের সকলেরই দান আছে, 
কাজেই মিঅণ পাওয়া যায়। এই ব্যাপারের 
ব্যাখ্যা খুবই জটিল এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্তাও 
ত] নয়। 

বর্ণালী-রেখায় 


১৯৮১ ১৯৯১ ২০০১ ২০১১ ২০২) ২০৪ | 


আপৰ্তিক্নক মিশ্রণ যদি 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


বাদ দিতে হয় তবে পারদের সেই আইসেটোপই 
নেওয়া উচিত যার ভর-সংখ্য| যুগ্বা। কেবলমাত্র 
সম্প্রতি এই রকম আইসৌটোপ প্রাকৃতিক পারদ 
থেকে বিচ্ছিন্ন কর! সম্ভব হয়েছে; কিন্ত তাও 
বর্ণাপী পরীক্ষা কপার মত যথে্ই পরিমাণে 
পাওয়া যায়নি। 

কিন্ত অন্য উপায়ে ১৯৮ ভপ-লংখাপ পারদ 
পাওয়। গিয়েছে । ১৯৭ শরসংখ্যার সোন। থেকে 
এই শিশেন পর পাওসা যায়। স।ণে 
রোম বিশ্ববিালয়ের অধ্যাপক ফামি এবং তার 
সহকমীব| খোমণা করেন যে, সেনাকে বদি নিউট্রন 
বুলেট দ্বারা আঘাত কর। যায় তাহলে গোনার 
পরমাণুর কেনে শিউন যুক্ত হযে প্রথমে আর 
তেদগ্ষিম লোন। পাওনা যান; ৩1 পরমখঃ নিগে 
হতে হতে পারদ ১৯৮তে পরিণত হন | এই পারদের 
পবিবত'ন ঘটে নাও ইহা স্তাধী। কিন্তু এভাবে 
যে পাদ ১৯৮ পাওয়া গিষেছিল তার পরিমাণ 
এত কম মে, তেপঞ্রিছা ভিন্ন তার অধ্িত্বেণ আর 
কোন প্রমাণ পাণ্না যায়নি । মাগি বেবিলিয়াম 
টর্ণ এবং রেডনকেই নিউটনের উৎস ভাবে শিয়েং 
ছিলেন; 'এই গ্রথ।লীতে বেশী পণিমাণে পারদ 
১৯৮ পাওয়া সঞ্গবপর নদ ১৯৪০ স(লে ক্যালি- 
খেনিয়া বিশ্ববিগ্ালযের আলিভারবেজ সাহসে 
প্রশ্থাব করেন মে, সইক্রোট্রন, 
নিউট্রনগ্তলি যাঁদ সোনার উপর বমিও 
হয় তবে অধিক পধ্মাণে পারদ ১৯৮ পাগ্ধ। 
যেতে পারে এবং ত] দিয়ে এব গুণ পরীক্ষা সম্ত+ 
হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই কা আনম হলে । 
এক মান অনব্ণত এক আউন্ন পোনা উপর 
সাইকোইন-প্রহুত নিউট্রন-বুলেট ব্ষণ কনে যেটুকু 
পারদ ১৯৮ পাওঘা গেল তাই দিয়ে ইলেক্ট োড- 
বিহীন একটি অতিক্ষৃত্ধ বাতি তৈরী হলো এবং 
তা মাত্র পচ মিনিট আলো বিকিরণ করলো। 
এই পাঁচমিনিট আয়ুঙ্দালের মধ্যেই তার সবুজ 
আলো বেখার তরঙ্গ-দর্ঘয মাপা হয়েছিল এবং 
দেখা গিয়েছিল যে, তার গঠন একেবারেই' জটিল 
নয়। 

এই পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে হ্বিন্স এবং 


১৯১৪ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


১৪৫ 


অ]ালভারেদ আৰ একটু দীর্ঘায়ু পারদ-১৯৮ বাতি 
তৈরী করতে চাইলেন। যুক্তরাজ্যের ন্যাণন্ঠাল্‌ 
ব্যুরো অক ষ্ট্যাগ্ডার্ডস্‌ এই উদ্দেশ্টে চল্লিশ আউন্দ 
বিশুদ্ধ মোনা ক্যাপিফোণিরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিলেন 
এবং তাঁপ উপর এক বং্সর বা ততোধিককাল 
সাইঞ্রোট্রন-প্র্ঘত নিউট্টন-বুলেট বর্ষণ করতে 
অন্গরোপ করলেন । এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
যুক্তনাগ্য ব্যাপৃত হয়ে পড়লো! এবং কা।লিফোণিয়ায় 
একাজ আর হলে। ন।। ১৭৯৪৫ সালে 
চলিখ আউন্ন সে।ন1 ক্যালিফোণিঘা খেকে টেনেসিতে 
পাঠানো হয়। এক বৎসর পরে নিউষ্টন-বুলেট- 
বিরণন্ত এই সোনা থেকে ন্যাশন্থাল্‌ বারো অব 
£াগ1ড% তিবক-পাতন দ্বারা যাট মিলিগ্রাম পারদ 
উদ্ধ'ব করেন-যা বিবিধ পরীক্ষা বিশুদ্ধ পারদ 
১৯৮ বলে প্রমাণিত হয়। এই পারদ দারা কয়েক 
রকমের বাতি তৈরী কৰা হয়েছে এবং কোন্টি 
থেকে বিশুদ্ধতম সবুগ আলোর রেখা পাওয়। যায় 
তপন পণীর্দা চলছে। 

অভিজ্ঞত। দ্বাণ| প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রকম 
কাদের জন্যে প্রয়ো গনণীয় সংঙ্গতম বাতি ইলেক্টেশভ 
বিহীন হণখ। উচিত। কাঁচের ব। কৌোয়াট জের 
নল বখুবিহীন করে তাতে পারর্দের বাপ খুব 
কম চাপে প্রবেশ করিয়ে বন্ধ করে দিতে হা এই 
পারদ-বাস্পপূর্ণ নল যদি উচ্চ কম্পনের স্থিব-তড়িং- 
ক্ষেত্রে ধরা যায তাহলে পার্দ-বাস্প থেকে 
তার পাণমাণবিক অ।লোক-বিব্রিণ আরম্ত হম। 
এএকম ভুল বাপ এব* কম তাপমানে আলোক 
বিকীণ হলেই তীক্ষ আলোকরেখা পাও মায়। 
এখন এই প্রকারে প্রাপ্ত বিশুপ্তম সঙ্গীবিহীন 
আলোক রেখার তরঙ্গ দৈঘ্য নিয় কপার জন্যে 
পরীগ| আবস্ত হচেছে। ৰ 

বতমানে প্রচপিত মিটাপেব বর্জন এই সকল 
পরীক্ষার উদ্দেন্ঠ নয়। সকলেই স্বীকার করেন যে, 
মিটার এবং তাৰ ধশমীকরণ ব্যবস্থা বিজ্ঞানের 
গ্রচলনে যথেষ্ট সাভাঘা করেছে এবং এই ব্যবস্থা 
এখনও চলবে। গত মহাযুখের সময় সর্বত্র বোমা- 
বর্ষণ চলেছিল এবং ভবিষৎ বিশ্বযুদ্ধে কেবল মাত্র 
এশিয়ায় নয় ইউরোপেও আণবিক বোমা! বর্ষণ চলতে 


এই 


১৪৯৩৬ 


পারে; তখন সকল ন্যাএগ্তাল্‌ বারো! অফ স্ট/াণ্ডার্ডসে 
রক্ষিত আন্তর্জাতিক প্রোটোটাইপ মিটার সমূহ 
বিনষ্ট হতে পারে । স্ৃতপাং এমন কোন মাপকাঠি 
নেওয়া উচিত যার পনিবতর্ন হবে না। এই 
উদ্দে্টেই মাইকেল্সন্‌ ক্যাডমিগ্নামের আলোক- 
রেখা বেছে নিয়েছিলেন । এই আলোক-রেখ। 
জটিল (নানা আ.লোক-রেখার সমগ্লি) প্রমাণিত 
হওয়ায় বিশুদ্ধ একক-রেখারু অনুসন্ধান ক?তে গিয়েই 
পারদ ১৯৮ এর আলোক -রেখা নিয়ে পরীক্ষা চলছে। 
একটি ধাতুদণ্ডের ছুটি রেখার মধ্যবিন্দুর দূরত্বকে 
দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে নেএয়ায় 
কত ১.২ ৫ 





শশ ্ 


সে 
১০5 


|. “১ টির, 


দৈর্ঘ। বা দূরত্বের অপরিবভ'নীয় মাপকাঠি 


[২য় বর্ষ, রর্থ সংখ্যা 


অনেক আপত্তি আছে। কোন অঙ্কিত রেখাই 
জ্যামিতিক রেখা নয়; তার প্রস্থ আছে। ধাতু- 
দণ্ডের উপর অঙ্কিত এই ধর্ঘ্যকে একেবারে 
অপরিবত'নশীল বল যায় না। মানষের মন 
স্বুত কৃত্রিম পরিবেষ্টনীর মধ্যেও প্রকৃতির দিকে 
আকৃষ্ট হয়। «এই সকল কারণে এবং নিতু'ল 
মানদণ্ড পাওয়ার জন্যেই পারদ ১৯৮ এর সবুজ 
আলে।ক'রেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘযকে দুরত্বের মাপকাঠি 
করার প্রস্তাব হয়েছে । এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য প্রায় 
৫৪৬১ আযংঙ্টোম্‌ অথবা ৫৪৬১ ১৮১০-১৪ 
মিটারু। 


০০ 
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গরুকে আযাটি,সাইভ, ইনজেকৃখন দেওয়া হচ্ছে। 


আফ্রিকা এক বিরাট অঞ্চলে পিসি অথব| সেউ্সি মক্ষিকার (11588699 ) উপদ্রব এতদূর বেড়ে গেছে, 
যার ফলে স্থানীর অধিব|সীর] তাদের গবাদি পশু শিয়ে স্থান।স্তরে চলে যেতে বাণ্য হচ্ছে। বতমানে 
'আটিসাইড” নামে নতুন এক প্রকার গধুধের সাহাযে সিসি মক্ষিকাবাহিত সমস্ত রকমের 
্রাইপ্যানোসোমিয়্ামিল্‌ শ্রেণীর ব্যাধির সংগে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে । এই ওষুধ প্রতিষেধকের 
কাঙ্জ ছাড়াও চিকিংসার কাজে আশ্চর্ধ কল দিয়েছে এবং তাতে কোন রকম অবাঞ্চিত প্রতিক্রিয়! 
দেখা দেয়নি । হাইপোডার্মিক ইনজেকশনের সাহায্যে চিকিৎসা হয়ে থাকে--কোন শিক্ষিত 
চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। একবার ইনজেক্খনের রোগ-প্রতিবোধক শক্তি চার থেকে ছ'মাস 


অবধি থাকে। 


ইম্পিরিক্যাল কেমিক্যাস ইগ্ডা্রিজের গ্যানচেষ্টার গবেষণাগ।রে স্বর্গতঃ ডাঃ কার্ড 


এবং ভাঃ ড্যাভের নেতৃত্ে গবেষণ। চালিবে এই ওব1ট আবিষ্কৃত হয় । 


ক্রোম চামড়া 
প্রীনুশীলরগ্জন সরকার 


কাচ। চামড়া স্থায়ী ব৷ পাকাকরণকে ইংরেজিতে 
বলে ট্যানিং। যে সমস্ত স্থানে চামড়া সংস্কার বা 
ট্যান কর! হয় তাদের ট্যানারী বলে। এরূপ 
বহু ট)ানারী কলকাতার আশেপাশে রয়েছে। 
চীনেদের ট্যানারীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। 
বেশীর ভাগই তারা ফোম চামড়া তৈবী করে। 
কলুটোগ্গা ও নারকেলডাঙ্গার কাচা বাজার থেকে 
চামড়া কিনে নিয়ে আসে। স্থানীয় ট্যানারী গুলো 
প্রায় ঘকলেই নোনা চামড়া ব্যবহার করে। কাচা 
চাঁমড়া পচে যাঁয়, তাই লব্ণ দিপ্নে সংরক্ষিত করে 
পাখা হয়। কাঁচামাল সরেম হলে চামড়াও ভাল 
তৈরী হয়। তাই একটু দেখেশুনে কিনতে হ্য়। 

কেম চামড়া তৈরী করতে হলে ক্রোম 
ট্যানিং করতে হয় । আমর] লাধারণতঃ যাঁকে ফোম 
বলি তাহলো বড় গঞ্চর চামড়া ক্রোম ট্যান করা, 
জুতোর ওপরের অংশেই এর ব্যবহাপ। যে সব 
ট্যানাগী ক্রোম চামড়া তৈরী করে তারা মাঝারা 
আকারের কাচা চামড়া কিনে আনে। প্রথমে 
চুন্ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঁদের আলাদা চুনঘর 
নেই তাদের অন্ততঃ একপাশে কয়েকটা চৌবাচ্চা 
রয়েছে দেখা যাবে। চামডাঁগুলো নিয়ে একটা 
চৌবাচ্চায় জল ভি করে ভিজিয়ে রাধা হয়। 
চামড়ার ময়লা, লবণ সব জলে ধুয়ে যায়; আর যতটা 
পারে জল শোষণ করে নিয়ে সেগুলো সগ্য খুলে 
নেওয়। চামড়ার মত হয়ে দাড়াম। এবার চামড়া- 
গুলো তুলে নিয়ে ওজন নেওয়া হয়। চামড়ার গাঁয়ে 
তখন লোম ধয়েছে। লোম সব তুলে ফেলতে হবে। 
তাই সোডিয়াম সালফাইভ (ফাকে চামারর। বলে 
বিষ) ভিজে চামড়ার ওজনের শতকর। ১ থেকে ২ 
ভাগ নিযে গরমজলে গলিয়ে ফেলা হয়। তারপর 


একটি চৌবাচ্চাতে উপযুক্ত পরিমাণ জল নিয়ে 
তাতে শতকরা ১০ ভাগ চুন আব এ বিষের ভ্রবণ 
মিশিয়ে দেওয়া হয়। চামড়াগুলো এর মধ্যে 
ডুবিয়ে বাখা হয়। ২1৪ দিন ওখানে থাকে । তুলে 
নিলে দেখ! যাবে, প্রায় লোমশূন্য হয়ে এসেছে। 
চামড়ার সবান ওপরের স্তর, যাকে আমরা ছুনছাল 
বপি, তার মধ্যে লোমের গোড়া আটকানো থাকে। 
চন ও বিষের পাসা়নিক-ক্রিঘার ফলে এ স্তর নষ্ট 
হয়ে যায_তাই অতি সহজেই লোমগুলো খসে 
পড়ে। এই অবস্থায় চাঁমডার ওজন বেখ বেড়ে 
যার ও অনেকটা পুরু হয়ে ওঠে। তাছাড়া 
কাচা চামড়ার গন্ধও আর থাকে না। 

এবার চামড়া গুলো চৌবাচ্চা থেকে তুলে নিষে 
ধুয়ে ফেল হয় ও বাকী লোমগুলো। চেঁচে ফেলে 
দেওযা হয়। এর পরে আব একটা চৌবাচ্চায় 
আগের মত জল আব কেবল চুন দেওয়া হয়। 
তাতে চামডাপ্তালো ডুবিয়ে বাখে। পরের দিন 
এসে উপ্ো পিঠের অভিবিক্ত মা”স, চবি সব চেঁচে 
ফেল। হ্য বিশেষ ধরণের পারাল ছুরি দিয়ে। অনেক 
ট্যান।পিতে মেসিনেও একাজ সারা হয়। এর পর 
অনেক সমঘ মোট] চামড়ার পুরু দিক মেসিনের মধ্যে 
দিয়ে ্রোই করে ফেলে। এই অত যন্্রটির নাম 
ম্পিটিং মেসিন। টনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার 
ত:কেই তাড়াতে হবে। চুন হলো ক্ষারধর্মী, 
তকে বিন করতে হলে অন্ন অর্থাৎ আমিড 
চাই। চাম্ড়াগুলো ধুমে নিয়ে ওজন করে ফেলা 
হয়-_দেখ। যাবে অনেকটা! ওজন বেড়েছে। এই 
বধিত ওজনের শতকর। ১ ভাগ আসেটিক, বোরিক 
আ।দিড অথবা আমোনিয়াম সালফেট বা ক্লোরাইভ 
দিয়ে এ কাজ সমাধা! কর! চলে । প্রত্যেক ট্যানারীতে 
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কাঠের বড় বড় ডাম রয়েছে দেখা যাবে। এগুলে। 
বিছ্যৎ শক্তির সাহায্যে ঘোরানে। হয়। এই ড্রামে 
চামডাগুলো উক্ত বাসা়ুশিক দ্রব্য দিয়ে কয়েক ঘণ্টা 
চাঁপাঁন হয়। অনেকে হাইড়োক্লোরিক, সাপফিউরিক 
এর মৃত তেজী অমও ব্যবহার করে থাকে । খানি- 
কট ক্ষার থাকা অবস্থাতেই চামড়া বের করে পিয়ে 
বীজাণুক্রয়৷ করাবাণ গন্যে বধিত ওদ্রনের শতকর। 
ই ভাগ প্যাংঞগল দিয়ে ১ থেকে ২ খন্ট। পযন্ত 
চালান হয় । প্যাংক্রিওল হলে! একটি কত্রিম 
কেট (7390), বাজারে পাপন যায । এর কাজ 
হলে! খস্থমে, অসম চামড়াকে নণম, সমতপ কবে 


দেওয়া। কিন্তু দেখতে হবে বীছাুক্রিছ] তে 
বেশী না হয়ে যায়, তাতে চামড।এ সবি.এস শ্বতি 
হয়। 


খুব ভ!ল করে ধুয়ে নিথে একটি ড্রামে বণিত 
ওজনের শতক] ১০ ভাগ খাবার লবণ ও ১৪ ভগ 
গঞ্ধকামম আর পরিমাণমত দল দিয়ে ধের চামড়া 
গুলো ফেলে দেও হয় ভার মধ । আস্তে আস্তে 
ড্রাম ঘোরানো হয় ঘণ্ট। গ্ুথেক | তাপপণ বের 
করে নিয়ে কাঠের বেঞ্ির গপরু মাজিখে কাধা হয়। 
ড্রামের মধ্যে যে লবণ দ্রবণ পইল তাকে বলে পিকৃল- 
লিকার। (একে জারক রম বল »লে। অনেকে 
এতে ফটটুকিরিও খ।নিকট। দিয়ে থাকে |) এব 
মধ্যে তখনও খানিকট। অক্স থাকে । ট]।নিংএর 
জন্যে অগ্্রমাধ/মের প্রযোগন বলে ওট। ফেলে না 
দিয়ে ওর মধ্যেই ট্য।নিং কা হখে থাকে । ট্যানিং 
এর জন্যে দরকার কম লিকার, যাথেকে চামড়া 
ক্রেম টেনে নেবে। এই ক্রোম আসে ক্রে।মিথাম 
ধাতুজ লবণ থেকে । সোডিয়াম বাইক্রোমেট, 
গদ্ধকান় ও গুড় দিয়ে ক্রোম-লিকার তেবী করা ভয়। 
১০০ 2 ১১৫ £ ২৫ এই অনুপাতে সাধারণতঃ মেখানো 
হয়ে থাকে । একটি কাঠের ঢোলের মধ্যে বাই- 
ক্রোমেট, অগ্ন আর কিছু জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই 
পাত্রের ভিতরট। সীসার পাত দিয়ে মোড়া। 
গুড় জলে গুলে এ মিশ্রণের ওপর ধীরে ধীরে 


ক্রোম চাখড়। 


[ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


ঢেলে দেওয়া! হয়। সারারাত সে ভাবে থাকে। 
পরের দিন পরীক্ষা করে দেখ! হয়, ঠিক তৈরী 
ইয়েছে কিনা । তারপর চামড়াগ্তলো পিকৃল- 
লিকাঁরে ফেলে দিয়ে ড্রাম চালিয়ে দেওয়া হয়। 
পরে ২৩ বারে পপ্রিমাণ অনুলারে ক্রোম-পিকার 


যেগ করা হয়। ৫ থেকে ১২ ঘণ্টা চালালেই 
চামড়া ট্যান হয়ে যায়। পনীক্গা করার সহজ 
উপায় আছে। একটুকরা চামড়া কেটে নিযে 


মুটণ্ত জলে ফেলে দেওয়া হয়। যদি কুচকে 
ছোট হয়ে যামু তবে বুঝতে হবে এখনও ট্যান 
হঘনি। 

টা।নিং হয়ে গেলে চামড়। পচবার আৰ ভয় 
থাকে না। এব,র রোদে আনশুকূনো করে নেওয়া 
হয়। অনেক ট্যানারীতে মেসিনে একাসট1 করে 
নের। এই অবস্থাম্স চামণ্টা অনেকটা পুরু 
থাকে। তাকে গ্রয়োজনমত পুরু রাখতে 
হলে উপ্যোদিকের খানিকট। চেচে ফেলা হয়, 
সেভিং মেগিনেপ মধ্যে চালিয়ে | ১৫ থেকে ১৭ 
মিপিমিট।ন পুঞ্ বাথা হয়ে থাকে । মেভিং কৰে 
ওজন নেওয়। হয়। এরপর কর| হয় বাছাই। 
যেগুলোর দানা অগথ।ৎ গ্লেন ভাল থাকে সেগুলে। 
জন্যে অ!ল।ণা করে 
বং করবার 


পাল বা ব্রাউন ফোমের 
বাখা হম। এপার রং করতে হবে। 
আগে চামড়ার অমন ও ক্ষার উভয়ই নষ্ট করে 
ফেলা প্রয়োজন। শেষ ওদনের ওপর শতকরা 
২ থেকে ২২ ভাগ সোহাগ। দিয়ে এই নিউট্রযা- 
লাইজেপন” করা হয়। অনেকে আবার সৌডা 
ব। সোডিবাইকাব ব্যবহার করে। কালো রং এর 
চামড়া তৈরী করতে কং হিসেবে ক্লোরাজোল- 
বা/ক ব্যবহার করা চলে। শেষ ওজনেএ ওপর 
এতকণ।! ১ ভাগ এং দিয়ে আধঘণ্টাটাক চালান 
হয়। পরে আবার আধঘণ্ট ফ্যাট-লিকার দিয়ে 
চালাতে হয়। রেড়ির তেলকে গম্ধকাম দিয়ে 
'সালফোনেশন? করা হয়। একে বলে টাকিরেড 
অয়েল। তাতে নরম সাবান ও মাছের তেল 
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মিশিয়ে ক্রোম চামড়ার ফ্যাট-লিকার তৈরী করা 
হয়। তৈরী অবস্থায়ও বাজারে কিনতে পাওয়। 
যায়। ব্রাউন ক্রে'মের জন্য চামড়াগুলো একই 
ভাবে বরং কর! হয়। এক্ষেত্রে হ্াপথালীন, 
ফস্ফীন আর এই রং ব্যবহার করা চলে। আর 
শেষ ওজনের শতকরা ট্ ভাগ খয়ের দিয়ে মিনিট 
পনেরো! চালান হয়, রংট। যাঁ,ত ঠিক ধরে। 

এরপরে কাঠের বেঞ্ির ওপর আবার সাজিয়ে 
রাখ]! হয়। পরেব দিন ঢালু পাথরের টেবিলের 
ওপর ফেলে জল পিমে বের করে দেওয়। হ্য়। 
এই সঙ্গে চামার কেচকানো অংখও সমতল 
হয়ে যায়। পেট ও ঘাড়ের কাটা অনেক সথয় 
শক্ত থাকে, তাই খানিকটা বাদাম তেল বেশ 
করে মালিশ করে দেওয়া হ্য। তালপর 
ভাডাতাড়ি শুকিষে নেএয়। হঘে থাকে । বেশীর 
ভাগ জায়গায় গরম-ঘর থাকে । ন। খাবলে 
বর্মাকালে ভীষণ অহবিধায় পড়তে হয়। শুকনো 
চামড়াগুলো আবর ভিদে কাগের গুডোর মধ্যে 
রেখে পরিমাণমত নরম করে নেওয়া হয়। 
তারপর একটি যগ্ধের কাছে নিয়ে যাওয। হয। 
যন্ত্রটর নাম স্টেকিং মেপিন। চামড়াট! টেনে 
টেনে নরম করে দেওয়া এর কাঁজ। যতট] বাড়বা৭ 
দরকার এই সময়ে বেড়ে যাম়। সঙ্গে সঙ্গে কাঠেণ 
একট] বোর্ডের উপর পেরেক এ'টে টান কৰে 
মেলে দেওয়। হয়। এ অধহ্থায ২১ দিন থাকবার পর 
খুলে নিয়ে ধারগুলো৷ ছেঁটে ফেলা হয়। 
যদি শক্ত থাকে আবার গ্রেকু করা হয়; তা 


তখন 


ভান ও. বিজ্ঞান 
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নাহলে একেবারে বাফিং মেপিনে নিয়ে যাওয়। 
হয়। এই যন্ত্র চামড়ার খরথরে উল্টোপিঠটা বেশ 
মহণ করে দ্েয়। এরপর জলে সামান্য আযাসেটিক্‌ 
আযাসিড মিশিয়ে বুরুশ দিয়ে সোজা পিঠ ভাল 
করে ধুয়ে ফেলা হয়। এর ওপর পালিশ বা সিজ-ন্‌ 
লাগাতে হয়। পিগমেণ্ট, রং, গালা, কেসীন, 
শিরিষ, টাকিরেড অয়েল, সোহাগা ও ফরম্যাল- 
ডিহাইড দিয়ে পালিশ তৈরী করা হয়। তিনবার 


পলিশ লাগাবার পর শুকিয়ে গেলে গ্নেজিং 
মেসিনে পালিশ করে নেওয়া হ্ঘ। তারপর 
পছন্দমত গেন ব দানা তোল! হয়। পরে ইপ্সি 


করে মাপবার মেসিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কতব্গ 
ফুট এর পরিমাপ, এই অভিনব যঞ্্রটি ঠিক বলে 
দেবে। এরপরে মাল পাক করে বাজারে বিঞ্রীৰ 
জন্যে পাঠানো বাকী থাকে । 

কাচা থেকে পক! অবস্থায় পরিণত হতে 
ক্রোম চাঁমছার পনের দিন থেকে মাস খানেক 
পরন্ত সময় পাগে। চীনেরা আরও অল্পদিনে ও 
কম খরচে চামড়। তৈরী করে। চায়না ক্রোমের 
প[মও সম্ত!। অনেক ট্যানারীর মাল খুব ভাল 
হয় এবং বিলেতে রপ্ুনী হয়ে থাকে। আগে 
অশিঙগিত চামার্॥া এই শিঞ্প চালাত। আজকাল 
শিক্ষিত চর্ঘবিদগণ এই শিল্পে অর্থ ও আম নিয়োগ 
করছেন। তাই অদূন ভবিখতে ভারতে চমশশিল্প 
অনতম প্রপান শিল্প হয়ে দাড়াবে আশা কৰা যেতে 


পলে। 


মধু ও মৌমাছির ইতিহাস 


্রীবিমল রাহ 


আদমপূর্ব মানব যখন তাহার বানস্থান পরি- 
বর্তন করিতে করিতে অবশেষে প্রাক্কৃতিক ছুধোগ 
হইতে রঙ্গ! পাইবার জন্য বুক্ষণাখ। ত্যাগ করিয়। 
অধিকতর নিরাপদ ও আরামগ্রদ গুহাঁন আশ্রয় 
লইল ও ফল মূলের ক্রম-ছুপ্পপ্যতাহেতু কালে কালে 
আমিষ খাগ্য গ্রহণ সরু করিল তখন হইতেই সহজ- 
ত্য খাগ্য হিসাবে মৌমাছির চ:কে সঞ্চিত মধুর 
বিষয় তাহার অজ্ঞাত ছিল ন|। কারণ তখনকার 
ঘন সন্নিবিষ্ট অরণ্যে মপুপূণ মৌমাছির চাকের 
প্রাচুর্য ছিল বলিযাই মনে হয়। সেই শ্বদুর অতীত 
কালেই আদিম মানবের সহিত মৌমাছির বন্ুত্ 
স্থাপিত হয়েছিল ও তাহ শত এত বসবে ঘনিট- 
তায় ওস্বার্থে গা হইতে গাঢতর হইয়। এখনও 
অটুট রহিয়াছে । আজিও মৌমাছিকে মানবসমাজের 
অেষ্ঠ বন্ধু বলা যায়। আও মৌমাছির শিকট 
হইতে আমরা আহার, পানীয় আলো ও ওঘধ 
পাইয়া থাকি। 

আঘদিমকাল হইতেই মানবধমাজ প্রকু্তির 
উপর নির্ভরশীল। প্রাণী ও উদ্ভিদের কোন্‌ কোন্‌ 
গুলি তাহাদের প্ররোজনীঘ়, কোন্গুলি বা অপ্রখো- 
জনীয় তাহা তাহারা ভাল করিয়াই জ!নিয়াছিল। 
কাজেই স্ব্ূর অতীত ক!লেই যে মৌমাছি মানবের 
বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ছিল তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কি আছে! গ্ররুতির ভাগ্ডারে মৌমাছির ন্তায় 
মানবজাতির পক্ষে এইরূপ প্রয়োজনীয় জীব যদি 
হৃষ্ট না হইত, তাহ! হইলে প্রকৃতিকে কেহই অকৃপণ 
বলিত ন|। 

মৌমাছি ও মধুর ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানব- 
জাতিরই ইতিহাস। গবাদি পণুর ন্যায় মৌমাছিও 
ভ্রাম্যমান আদিম মানবের বিশ্বস্ত সাথী থাকিয়া 


তাহার সহিত দুর্গম কানন, গির-গ্রাস্তর, 
ছুস্তর সাগর, মরু ও নদনদী লঙ্ঘন করিয়া 
মানব-সভ্যতার জরমবিকাশের মুক-চিরসাক্ষী হইয়া 
রহিয়াছে । মধু ও মৌমাছির বিস্তৃত ধারাবাহিক 
ইতিহাস প্রদানের সামান্যতম চেষ্টাও অমস্তব। 
কারণ মানবজাতির ইতিহান--এমন কি ম।নবজাতি 
২হতেও মৌমাছির অস্তিত্ব বহু পুরাতন 

জামেনীর বাণ্টিক অঞ্চলে, স্থইজারল্যাণও্ড ও 
মধ্য ইউরোপের স্থানে স্থানে আদার প্রস্তরে 
প্রস্তবীভৃত অবস্থায় মৌমাছির নিদর্শন পাওয়। 
গিয়াছে । ইনার আরুতি প্রা বর্তমান কালের 
মৌমাছির অনুরূপই ছিল। মেঞ্চেল বলেন, ইহা 
বর্তমান ইটালীয় মৌমাছির মতই দেখিতে ছিল। 
টনি কেলেন মনে করেন, মনুষ্য জন্মের বুপূর্বেই 
আদমীয় ব! প্রাক-আদমীয় মৌমাছি (41018 ৪৫. 
9101608 0: [019 88101610% ) পৃথিবীতে 
আবিভূতি হইয়াছিল। শত সহম্র বৎসর পূর্বের 
টাসিয়ারী শতরের বালুকা গ্রস্তরে মৌমাছির যে নিদর্শন 
পাওয়। গিয়াছে তহাও £াঘ বর্তমান কালের 
মৌমাছির অনুরূপ । 

অতি প্রাচীনকালেই মধু যে আদিম মানবের 
দৃঠি আবর্ধণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, পেনের ম্পাই- 
ডার গুহার প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে তাহার নিদর্শন 
পাওয়া! যায়। রক্তবর্ণে চিত্রিত এই চিত্রগুলিই 
পৃথিবীর আদিমতম চারুকলা! । 

আমেরিঝ ও অষ্ট্রেপিয়ার কোনও আদিম অধি- 
বালী ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র সকল জাতির মানও, 
এমন কি বন্ত হিং মানবেরাও মধুর জন্ত মৌমাছি 
পলন করিত। সমগ্র আমেরিকার তৃথণ্ডে ও 
অস্ট্রেলিয়ায় কোনও মৌমাছি (18 1236111608) 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


ছিল না, তথাকার আদিম অধিবাসীরা হুলশূনয 
মঙ্ষিকার ন্যায় মধু সংগ্রহকারী এক প্রকার পতত্ষের 
(11611109009 ) সঞ্চিত মধু সংগ্রহ করিত। 

রাজ! মেনেস, মিশরের প্রথম রাজবংশের প্রতি- 
াত। “মৌমাছি পাঁপক” বলিয়া অভিহিত হইতেন। 
তাহ।র রাজত্বকাল থুঃ পৃ” ৪০০০ হইতে ৫০০০ 
বছরের মধ্যে । টনি কেলেন মিশর দেশে প্য্যপিরাঁস 
কাগজে লিখিত ভোজ্য-তালিকা হইতে জানিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তথাকার ভোজনাগারে খাইঝ।র 
জন্য মধু বিক্রয় করা হইত । 

৩০০০ হইতে ৪০০৩ খুঃ পৃঃ রচিত গথেদেও 
বহুস্থানে মধুর উল্লেখ শ্ব।ছে। ভারতীয়দেব নিকট 
মধু সর্বপ্রকার মধুরত| ও আরোগ্যের প্রতীক ছিল। 
এখনও মধু না হইলে হিন্দুদিগের কোনও ধমক দই 
সুলম্পন্ন হয় শা। 

আদি হইতে মৌমাছির বিবঙনের ইতিহাস ও 
রহস্ত উদ্যটিত করিতে পাবিলে নিশ্চয়ই দেখ! 
যইত যে, ব্তমান মানবের আ।দিপুরুষের গ্যায় 
মৌমাছিও মপা-এসিধার কোনও স্থানে প্রথম 
আবিভূতি হইঘ| এপিয়ার সর্ব এবং ইউরোপ ও 
আফ্িকাঁষ ছড়াইয়। পড়িযাছিল। এই সকল 
দেশেই আদিম মৌমাডিপালনের প্রথা বর্তমান ছিল 
এবং কোনও কোনও স্থানে এখনও আছে। 

আমাদেৰ দেখে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে, কাশ্মীর, 
পাঞ্ডাব, উত্তর বাংল ও আগাম প্রদেশে, কোনও 
স্থানে শুন্তগর্ভ বুক্ষকাণ্ডে, কোনও স্থানে বা বাসগৃহের 
দেওয়ালে রক্ষিত গর্ভে মৌমাছি পালিত হইয়া 
থাকে । দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ স্থানে খজুভাবে 
স্থাপিত নারিকেল, খজুরু ব! তালবুক্ষের খগ্ডিত 
অংশ এই জন্য ব্যব্ত হয়। মধ্য ভারত, ছোট- 
নাগপুর ও দক্ষিণ বাংলার হ্ন্দরবন অঞ্চলে বাস ব! 
অন্য গৃহের দেওয়ালে স্থাপিত মৃৎপাত্রে মৌমাছি 
পালিত হয়। সর্বত্রই মধু জমাইবার কাল অস্তে 
ছুই একটি চাকপত্র বাদে মধু, অপরিণত মৌমাছি, শুক 
ও ডিঘ্বের সহিত সকল চাকপত্র বাহির করিয়। নিয়! 


ভান ও বিজ্ঞান 


২০১ 


একটি বন্্থণ্ডে রাখিয়া! নিংড়াইয়। মধু বাহির" কর 
হইয়। থাকে। বলা ঝাহুলা, ইহার সহিত কিছু 
পরিমাণ অপরিণত মৌমাছি, শুক ও ডিছ্ের রস 
মিআিত হই যাব। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে 
বনজাত মৌমাছির চাক হইতে মতি বর্ধর গ্রথায় 
অগ্নি দ্বার সমস্ত মৌমাছি ধ্বংন করিয়! কিয়খপরিম।ণ 
মধু সগৃহীত হইয়া থাকে । ইহার নিদদ।শন প্রণালীও 
পূর্ব এবং ইহ। শীপ্রই মনযা-খাছোর অনুপদুক্ত হইয়| 
যায়। এই উভয় প্রকার মধুকেই বিশুদ্ধ মধু বলা 
চলে না এবং ইহাতে বিশুদ্ধ মণুন মনোরম গন্ধ, 
স্বাদ ও উপকারিতার ।শাও কম। 

ভিউনাণ চাকে মৌযাছির চাঙণ-পথ আবিষ্কার 
করিয়াই প্ররুতপক্ষে ধৈজ্ঞানিক মৌমাছি-পালন 
প্রথার স্থত্রপাত করেন। তাহান্ পর মাধুনিক 
চাকবাস, চাকপত্র-ভিন্তি ও কেন্ত্র।পস।রী গতি দ্বার। 
মপুনিক্ষাশন মন্্ আবিষ্কিত ভ্যান পর হইতে 
ইউবোপ ও আমেরিকার মার্দিম মৌমাছি-পালন 
প্রথান বৈপ্রণিক পরিবতন দারা পুণ বৈজ্ঞানিক 
ডিতিতে পরিচালিত হওয়। সম্ভব হইয়াছে। ধাঁবে 
দীবে এই বৈজ্ঞ।নিক মৌমাছি-প।পণন পদ্ধতি পৃথিবীর 
সর্বত্র ছড়াইয| পড়িতেছে। একদ| ঘমৌসাছি-শূগ্য 
দেশ আগেরিক] আজকাল নৈজ্ঞানিক মৌম|ছি- 
পালনে সর্বাধিক অগ্রসর । 

১৮৮৩ হইতে ১৮৮৪ সালেন মধ্যে ভারতেন 
বাংলাদেশেই সর্বাগে ডাক ও তান বিভাগীঘ জে, 
ডগলাস্‌ নামক এক ইংব্জে কমগানীর চেষ্টান ও 
বাংলা গভণনেন্টের সভায়তাঁন বৈজ্ঞানিক মৌমাছি- 
পালন প্রথা প্রবতিত হয়। তাহার লিখিত অধুন। 
ছুপ্র(প্য পুস্তক 47800 13007 01 1369 16961) 
12 10019” পাঠে জান! যাঁধ যে, এই কাধের জন্য 
সম্ভবতঃ তিনি ইটালীদ মৌমাছি ইউবোপ হইতে 
আনাইয়াছিলেন। ইহা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল 
বা কেন স্থায়ী হয় নাই, তাহার কোনই বিবরণ 
পাওয়া যায় না। ইহ।র পর পুনরায় পি, সি, ঘোষ 
লিখিত ও গভর্ণমেন্ট কতৃক প্রকাশিত পুস্তকের 


৩২ 


(899 89910100, 30119610 ১0. 46 8. 1.1.) 
টি, বি, ফ্রেচাৰ লিখিত ভূমিকায় দেখিতে পাই, 
১৯১০ ব| ১৯১১ সালে পুসার সরকারী কুষিশালাম 
ইউরোপীম মৌমাছি (ইটালিযান মৌমাছি) 
আমদানী কর। হইযাছিল। ইহাও পারাবাহিক 
ভাবে চলে নাই এবং কি কারণে ইহা পরিত্যক্ত 
হইয়।ছিল তাহারও কো!নও বিবব্ণ প।য়। মম না। 
প্রয় অর্বশতান্ধী পূর্বে মে বাংল।দেশে বৈজ্ঞানিক 
মৌমাছি-পালনের প্রথম স্ত্রপাত হইযাছিল সেই 
বাংলার মুত্তিকা হইতে কিরূপে ইহ| নিশ্চিহ হইল 
তাহ। সত্যই রহশ্তাবৃত। 

ইহার পর রেভা, নিউটন নামক এক ই'বেজ 
পাদরীর ্ন| পুনণাদ ।দ্রাঙগে বৈজ্ঞানিক মৌম।ছি- 


মধু ও মৌমাছির ইতিহাস 


[২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


পালন প্রথ। প্রবত্তিত হয়। তাহার প্রবতিত চাক- 
ব|স--নিউটন হাইভ বলিয়! ভারতের সর্বত্র পনি- 
চিত । এই সমর হইতে ভারতে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি- 
প[লনের পারাবাহিকত।| রঞ্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে 
মাদ্রাজ হইতে অন্যান্য প্রদেশের ছড়াইয়] 
পড়িতেছে। আজকাল ভারতের মধ্যে বাংলা, 
বিহ[ব, উড়িষ্যা ও আসাম বৈজ্ঞানিক মৌমাছি- 


প/লনে সবচেয়ে অনগ্রসর | কিন্তু বাংলাদেশ, এক 
কালে মে স্থানে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালনের প্রথম 
স্থত্রপাত হইথাছিণ, সেই স্থানই মৌমাছি-পাললে 
সর্বপেক্ষ। অনগরসব গহিষ। গিন।ছে, ইহাই দুঃখের 


বিষখ। 


“আমদের দেশ, কৃষকের দেশ। কুঘির তন্নতিন জন্য বাঁঞ।পী এ পম্যন্থ কোন চেষ্টাই করে নাই। 
গভর্ণমেন্টের দোষ দিয়া গিজ কর্ঠব্য হইতে মুক্তি পাইলে চলিবে না। কিন্তু এই বিময়ে গভর্ণমেণ্টের 
যে এক চেষ্ট। আছে তাহাতে আমরা কতটুকু সাহাঘয করিতে পানিয়াছি? ঠসয়দ সপ্খাত হোগেন, 
অশ্বিকাচরণ সেন, দিজেঙ্জলাল রায়, নৃত্যগোপ্ল মুখাঞ্ছি প্রভৃতি বার জন গভর্ণমেন্টের অথে কষিবিদ্ধা 
শিক্ষা করিতে বিলাত গিয়াছিলেন ; কিন্ধ কেহ কণিকাধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন না। 968696870 01511180 
ও ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট হইয়া চাকরিতে গ্রনুন্ত হইলেন । কয়েক লাখ ট।ক।র শ্রাদ্ধ হইল। এমনি 
আনুও কতজন বিদেশ হইতে শিল্প শিখিয়! অপিয়।ছেন, কিন্ত দেখে তাহার! বিশেষ কোন শিল্প গড়ির। 
তুলিতে পারেন নাই | এজন্য স্বতঃই মনে হয় যে, বিদেশী বি্ায় কোন ধলল।৬ হইতেছে না।" 

সং সা ক ৬ 

“আমি ৫ বার বিলাতে গিষাছি। পেখানে যাইয়! এ দেশের ছাত্রগণ কি শিক্ষা করে তাহ! 
দেখিযাছি। বৎসর বংসর বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া দেশের বভ টাকা মিথ্যা অপব্যয় হইতেছে । এ 
সম্বন্ধে সতক ন| হইলে চলিতেছে ন|। প্রায় ২ হাজার ছাত্র সেখানে যাৰ-তাহাদের খরচের জন্ত 
আমরা! প্রায় ১ কে।টি টাক। প্রতি বসব ইংলগ্ে পাঠাই ।” 

নং সং ক সং 

প্কলিত রসায়নের কথা শুনিয়।ছেন। এই বিছা রাসায়নিক পদার্থ হ্টির উপায় শিক্ষাদান করে। 
কিন্ত এই বিগ্ভাঞ্জন করিয়া যাহারা উপাধি লাঁভ করিয়াছেন, তাহারা ৭ শিল্প-গ্রতিষ্ঠান গড়িতে পারিলেন 
না। বাঙালী “কেতাবী” হইয়। ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে । তাহার এ গতিরোধ করিতে হইবে। 

বাঙালী চাকুরীর আশায় বিদ্যাশিক্ষ। করে-জ্ঞান অঞ্জনের জন্য নহে। ইহারই ফলে তাহার 
বিদ্যাজ্জন ও অর্থোপাজ্জন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পরীগ্ষা পাশ ও তাহারই ফলে চাকরি প্রাপ্ধি 
যে বিগ্তাশিক্ষ।র উদ্দেন্ট, তাহাতে যথার্থ জ্ঞানলাভ আশা! করা যায় না। এবং চাকরির অপ্রাচুধ্য বশতঃ 
পাশ কর। ছাত্রদেরও অন্ন-সমশ্য| উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতেছে ।” আচার্য প্রফুল্চন্ত্ 


আমাদের খাঞ্ভ ও তাহাতে প্রাণীজগতের দান 


প্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় 
আজ বিশ্বের সকল সমক্যার মূলে যে খাগ্চ পড়ে, স্বাস্থ্যবতী মায়ের আবার ছুধ পরিমাণে 
সমন্তা সেকথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় অপেক বেশী পাওয়া যায়। শিশুকে 
না। এই খাণ্য প্রধানতঃ আমণা উদ্ভিদ বা সেই ছুধ দিয়াও অনেক উদ্ত্ত হইতে 
প্রাণীজগ হইতে পাইত্েছি। ইহা ছাড়া দুঠ পাগে। উ্বত্ত দুধ গণীৰ লোকের সামান্য 
একট] দ্রব; আমর! ডগ হইতেও পাই । অর্থোপাজন অথবা বেশীর ভাগ পিরথক ফেলিয়া 


উদাহরণ স্বরূপ লবণ, জল ইত্যাদি নাম কৰ| 
যামু। 

শিশু ভূমি হইবার পর মাতৃদুপ্ধই তাহাণ 
একমাজজ খাছ । মাতৃদুগ্ধের মত এদন সবগ্তণান্বিত 
খান্চ আর নাই । কত্রিন খাদ্য য।হ| বোতলে বা 
টিনে বিক্রম্ন হয় শাহ] মাতিগুঙ্ষের তুলনা অনেক 
নি্ষ্ট। এমনকি তুপনাই চলে না। মাতৃগ্্ধের 
গুণ ও পর্রিমাণ নিভর করে মাথেণ স্বাস্থ্যের উপণ। 
মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের, বিশেষতঃ যাহারা সহগে 
বাদ করেন তাহাদের প্রায়ই ভ্রস্বাস্থ্য দেখা যাঁষ। 
কাজেই শিশুদের স্বাস্থ্য এ্মেই হীন হইতে হীনতর 
হইয়া আসিতেছে । কি করিস! মায়ের ও শিশুর 
স্বাস্থোর উন্নতি হুয় ত'হাপ বিষ আগও বিখেষ 
ভাবে গব্মেণা হয় নাই । পরাধীন ভাতে হয় নাই 
বপিয়। স্বাধীন ভাবতে হইবে না, এট। কেমন কথা! 
এ বিষয়ে আমি আপনাদের, বিশেষতঃ চিকিংসক 
ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আক্ষণ করিতেছি । যে 
সকল মায়ের দুধ থাঁকে না তাহাদের শিশুর জন্য 
ধাত্রী নিযুক্ত করা অতি প্রাচীনকাল *হইতে 
পৃথিবীর সর্বত্র চলিয়া আসিতেছে । আপনারা 
সকলেই বনবীর ও ধাত্রী পান্নার কাহিনী শুনিয়াছেন। 
সম্াট আকবরেরও শিশুকালে একজন ধাত্রী ছিল 
ধাহার স্থৃতি বক্ষাকল্পে প্রকাণ্ড সৌধ দিল্লীর কুতব 
মিনারের অতি সন্্িকটে আজও তাহার সাক্ষ্য 
দিতেছে । ভ্রস্বাস্থা মায়ের ছুধ যেমন কম 


দেওয়া ছাড়া অন্ত কোন ব্যবস্থা! নাই। ইউরোপে, 
বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রান্তাল 
হইতে প্রড-ব্যাঙ্কের মত মিক্ষ-ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা 
কণা হইয়াছে। উদ্ত্ত ছুণ যাহাতে অন্যন্য শিশুর 
প্রাবরক্ষ! করিতে পারে তাহার ব্যবস্থ।কল্পে সামান্ত 
দিনের জন্য বেফিজাবেটণে চাণ্ডা করিয়া রাখা হয়। 
বেশীদিন পাখিতে হইলে দুধকে শুক্ক গু'ড়ায় 
পরিণত কণা হয়, প্রষোঞ্জনমত জলে গুলিয়! 
বাবহার করা চলে । এই পরার্থে দান কত শিশুকে 
যে মৃত্যুমুখ হতে বক্ষ! করিয়াছে তাহধাগ ইয়ত্তা 
নাই । আর আমাদের অজ্ঞতার জণ্য ভারতের কত 
শিশু যে অকালে মৃত্যমুখে পতিত হইতেছে তাহারও 
সংখ্য। নাই । 

সাধারণতঃ খাছ্যের উপাদান ৫ প্রকার--(১) 
শ্বেতসার জাতীয় (২) ছানা জাতীয় (৩) স্সেহ 
জাতীম্ন (৪) লবণ জাতীয় (৫) জপ । ইহা ছাড়া 
আরও ২1১ট। উপাদানের বিশেষ প্রযোজন হয়, 
যাহাতে স্বাস্থ্য অটুটু রাখিতে পারে। উহার মধ্যে 
খাছপ্রাণই প্রধান। আগে যে মায়ের দুধের কথা 
বলিঘাছি তাহাতে মূল উপাদানগুলি বতমান 
আছে। মানের দুধের নিকটতম ছুধ হইল গাধার 
ছুধ। এজন্যই স্বাস্থ্াহীন, শিশু ও রোগীর খাচ্য 
হিলাবে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। ধোপাদের 
গাধা বা সহরে দুধের জন্য গাধা রাখা হয়। গাধার 
ছুধের দাম অত্যন্ত বেশী। কলিকাতায় ইহার 


২2৪ 


সের ৮২। গাথাপ দুধের পরই ছাগীদুধের ৰথা 
বল। যাইতে পারে। ছাঁগীছুধের প্রধান সুবিধ। 
এই যে, ইহাতে নেই জাতীয় পদ্দাথ অত্যপ্ত কম। 
ধলে খাহাদের নেহপাঙায় পদাখের প্রয়োজন 
ন।ই, মে সবপ শিশু এবং ঝোগগ্রঙ লোকের খাছ 
হিসাবে ইহার ব্যধহাপ চলে ॥। বিশেষতঃ যে সকল 
ঞোগী রক্তচাপ রোগে ভুগিতেছেন, তাহাদের 
পক্ষে ইহা একেবারে ধন্বগ্তথা । আপন।ণ। সকলেই 
শুনিয়।ছেন যে, মহাঞ্। গাঞ্ধা প্রত্যহ এই ছাগীছু্ধ 
পান কৰিতেন। তাহাপও বগচাপের আধিক্য 
ছিল। 

অতি প্রাচীনকাল ইঠতে গোছুঞ্জের ব্যবহার 
পৃথিবী মবত্র চপিয়া আসিতেছে | শুনা যায় যে, 
একমাত্র আরন্দেখেই বলদ ও গাভী এক সঙ্গে 
হাণে ব্যবহার করা হয় এবং উষ্রের দুধ পান 
করা হয়। গেদু্কে অমৃত মনে করা হয় 
বলিয়াই ভাগতে গাঠীকে ভগবতী বা ভগবানের 
স্বরূপ বলিয়। মনে বার ব্যবস্থা হইঙজাছে। প্রাঠীন- 
কালে নানাগ্রকার ধনপঙ্জেদ মধ্যে গোবনই বেশ 
বড় স্থান পাইত। গোধন অধিকার কগ্গিবার জন্য 
সেকালে সকণেরই দৃ্ি ছিল। আমগা জাশি, 
মহাভারতের বিরাটর।জের গোবনের কথ] । আজ 
কিন্তু সেই গোধনের ছুগতির শীমা নাই । 
পৃথিবীতে যত গাশী, একম।এ ভারতে প্রান্থ তত 
গাভী এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বঙমা।ন ছিল। 
কিন্ত সংখ্যায় বেশী হইলে কি হয়, ছুগ্ধের পরিমাণ 
হিসাবে সকল দরেখকে উহ হার মানাইয়া,হ। 
বিশেষত: বাংলায় ছটাকে গরু ঝ। অস্থিসার গাভী 
এত বেশী যে, তাহার সংখ্যা নাই। ব্যবমায় হিসাবে 
ইহ অভ্যন্ত ক্ষতিজনক। আজ পুথিবীর মধ্যে 
বাংলাগন গরুর দুধ সবচেয়ে ছুমূল্য। স্বাস্থ্যের দিক 
দিয়া ইহা একেবারেই ভাল নয়। রোগগ্রন্ত 
গাভী যেকি মারাত্মক তাহা সাধারণের ধারণ! 
নাই। গো-চিকিসা বিভাগ বহুদিন ধরিয়া ভারতে 
তথ বাংলায় থাকিলেও বিশেষ কোন কাজ হয় 


আমাদের খান ও তাহাতে প্রাণীজগতের দান 


[ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


নাই। স্বাধীন ভারতে এই বিভাগের মৌলিক 
গবেষণার দিঝে দৃষ্টি দেওয়া! আশু কতব্য। 

মহিষের ছুগ্ধ প্রান গোছুগ্ধের মত, কেবল 
তাহাতে স্কেহজাতীয় উপাদান একটু বেশী। গো- 
মহিষের দুগ্ধ হইতে যত প্রকার খাগ্যদ্রব্য প্রস্তুত 
হয় তাঁহার মধ্ো ঘ্বৃতই সর্বপ্রধান বলা যাইতে 
পাবে। এই গ্বতের আদর প্রাচীনকাল হইতে 
আজ পধপ্ত চলিঘ্না আসিতেছে । প্রাীনকালে 
খণ করা অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করা হইত । 
কিন্তু ঘুতের বেলায় টার্াক মুনি সেই নিয়মের 
লগ্ঘন করিয়! বলিয়া গিয়াছেন--“খণং কৃত দ্বতং 
পিবে।” 

গ্রাণীবিজ্ঞানের বিভিন্ন অ্রণীবিভাগ হইতে 
যেযে জীবজন্ত আমরা খাছ হিসাবে পাই, তাহা 
বণিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে চিংড়ি ও কাকড়ার 
কথা । এই ছুই প্রকার প্রাণী যদিও সাধারণ 
লোকের নিকট মাছের অতি নিকট--আত্মীয় বলিয়া 
পরিচিত, তবুও প্রাণীবিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ 
হিসাবে ইহাদের স্থান মা হইতে অনেক নিম্নস্তরে | 
ইহাণ। অমেক্দপ্ীনীব কিন্ত মাছ হইল মের্দণ্ডী। 
বিসূশ হইলেও চিংড়ি বা র্বাকড়ার অতি 
নিকটতম প্রাণী হইল পতর্গ। গলদা বা বাগদ৷ 
চিংড়ি অতি উপাদেয় এবং যাহা থি বলিয়া সাধা- 
রণের ধারণা উহা যে মাছের ঘিয়ের সহিত তুলন। 
বর| হয় তাই! ঠিক নয়। চিংড়ির ঘি হইল উহাদের 
পরিপাক-সহাঁয়ক যন্ধ (য।হাকে হিপাটো প্যাংক্রি- 
যম বলে)। কাঁকড়ার ঘিও এ একই প্রকার যন্্। 
কুচা ব| কাদ। চিংড়ি হইল নিঃসহয়ের একমাত্র 
সম্বল । 

পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যে মানবের আহাষ হিলাবে 
উহাদের দেহ বড় একট। ব্যবহৃত হয় না, য্দিচ 
বাইবেলে পড়! যায় যে, প্রভু মীশু এক সময়ে পঙ্গ- 
পাল খাইয়া ছিলেন। চীনে অবস্ঠ আবশ্ুলা খাওয়ার 
কথা শুন। যায়। পতঙ্গ হইতে যে থান্ত বিশ্বব্যাপী 
সকল জাতের লোকের মধ্যে চলিয়া! আসিতেছে 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


তাহা হইল মধু। এই মধু ফুল হইতে মৌমাছির! 
আহরণ কপরিয়া চাকে জমা করে। ফুলের মধু 
এবং চাকের মধুর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। 
একটা কাঁচা ও অপরট। গাজাইধাপ পরের মধু। 
দ্বিতীয়ট। এ প্রঞ্রিয়ার ফলে বহুদিন বাখ। যায়। 
এখানে একটা কথ| বিয়া পাখি যে, সাধাৰণের 
ধারণা, মধু মৌমাছিদের নিত্য খাদ্য; কিন্তু তাহা 
ঠিক নয়। মধু মৌমাছি-শিশুদের থাদ্ ও নৃতন ৮াক 
করিবার প্রাক্কালে ইহ! খাইয়া মৌখ।ছিরা শরীর 
হইতে মোম বাহির করিবার কাজে লাগায়। 
আমাদের দেশে চক নিংড়াইয়া মধু বাহির করা হয়; 
কিন্ত পাশ্চাত্যদেশে চাক বাঁধিধার পুর্বে ছোট 
একটি নকল চ।কের পিহুনে হব লাগাইয়৷ গাছে বা 
দেওয়ালে টার্গাইয়া দেও! হয় যাহাতে এ 
নকল চাক বেষ্টন করিঘা মৌমাছিরা নৃতন 


চাক তৈয়ার করিতে পারে। সময়মত এ 
আনল চাক হুক হইতে খুলিয়া লইয়। 
গ্রামোফোনের মত একটি কলের উপর 
র।খিয়া খুব দোনে পাক দেওয়া হয়। 


ইহার ফপে মধু চাক হইতে ছিটকাইয়া বাহির 
হইয়া আসে । মধু এইভাবে বাহির করাণ পর 
চাকটিকে হুকের সাহায্যে পুনরায় টাশাইয়া 
দেওয়া হয় ও মৌমাছির আবার সেই খালি চাকে 
মধু আহরণ করিতে থাকে । এইভাবে একই চাকে 
পুনঃ পুনঃ মধু পাওয়াতে লাভের অঙ্ক অনেক 
বেশী হয় এবং চাক না ভারঙ্গাতে খাটি মধু অর্থাৎ 
মোম বার্দে মধু পাওয়া যায়। আমাদের দেশে 
ফুলের মধু অনেক নষ্ট হয় এবং ইহাতে দেশের 
আথিক ন্মতি হইয়া খাকে। এ বিষয়ে বেকার 
যুবক ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক্ধিতেছি। 
মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাছ সকলের 
নি়ন্তরের প্রাণী। আমিষ খান্ভ হিসাবে ইহার 
চাহিদা পৃথিবীর সর্বত্র। যুগ যুগান্তর হইতে 
আমর] মাছ খাইমা আসিতেছি; কিন্তু মাছের 
বিষ সাধারণ জ্ঞানও একেবারে নাই। মাছের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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চাষ করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইহাদের স্ত্রী-পুর'ষ 
ভেদ জানা] বিশেষ প্রয়োজন। কারণ প্রজননের 
সময় ব্যতীত অন্ত সময়ে পেট, ডিমের জন্ত বড় 
দেখায় ন1। বাহির হইতে অন্ত কোন সাধারণ 
ভেদ দেখা যান শা । তবে কোন কোন মাছের 
শ্রী-পুক্ুষতেদ নানাউপায়ে জানা গিগ্লাছে। 
প্রদ্দননের অনেক আগেই ত্রী-পুরুষ উওয় প্রকার 
মাছ যাহাতে জলে থাকে তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। 
কারণ যদি মবই পুর বা সবই শ্রী মাছ হয় তবে 
প্রজনন সম্ভব নয়। বাংলর অনেক মাছের 
প্রী পুরুষ পার্থক্য কলিকাতি। বিশ্ববিগ্যালছ্ের মত্স্য 
গবেনণাগারে গ্িবীক্ত হইঞজাছে। সাধারণতঃ 
পোণামষাছ অথাৎ রুই, ক।খ্লা, মুগেল, কালবউসের 
প্রজনন পুকুরেণ স্থির গলে হইতে দেখ! যার না। 
নদীতে ইহাদের শিশু অবস্থায় শ্রোতের সহিত 
পিয়া যাইতে দেখা যাঘ। পূর্বে ধারণ। ছিল, 
প্রজননের সময় সানারণতঃ মাছেরা নদীর 
উত্পত্তিস্থানের নিকট গিরা ডিম পাড়ে। 
কিন্ত সম্প্রতি ধেথা গিয়াছে যে, নদীন্ন সর্বত্র এই 
প্রজনন হইতে পাপরে। তবে নদী সংলগ্ন নীচ 
জমিতে বৃষ্টিব জল জমিগা একাকার হইয়া] গেলে 
তাহার উপর এই প্রগ্রনন নিত করে। এই 
নীচু জমি ধানখেত ব| পতিত জমিও হইতে পারে। 
বৃষ্টিৰ জল জমিঘ্া নদীর জলের সহিত মিশিয়া 
গেলে বড় বড় মাছ (স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই) নদী 
হইতে এই জলে প্রঙননের জন্য চলিয়া যায় ও 
তথাম বিহারের ফলে স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ে ও পুরুষ 
মাছ তাহা নিষিক্ত কণে। ধৃষ্টিৰ জলে অক্সিজেন 
গযাস বেশী থাকে । এই বেশী অক্সিজেন গ্যানই 
শ্রী মাছের পিটুইটাবী গ্রাণ্ডের অগ্রভাগের উত্তেজনা 
আনে। ফলে ডিম পরিপর্ধ হয় ও প্রজননের 
জন্য তহারা পুরুষ মাছের সঙ্গ খোঁজে । পুরুষ 
মাছের সঙ্গ পাইলে তাহারা ডিম প্রসব করে। 
স্টার কে, জি, গুপ্ত যে ৭০০০০০২ খরচ করিয়। 
মাছের চাষ সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিঘ়্াছিলেন তাহাতে 


২০৩ 


লেখা আছে যে, পোশামাছের ডিম প্রসবের পর 
জলে ভাসেঃ কিন্ত তাহা ঠিক নয । পোনার ডিম 
পাঁড়ার পর জলে ডুবিয়া যায়। ক, খলিসার ডিম 
জলে ডাসে। দুঃখের লহিত বলিতে বাণ্য হইতেছি 
যে, পরবতী অনুসন্ধানকারীগা নিজেরা ন। 
দেখিয়া (কে, পি, দে, সাউথওয়েল, ডাঃ নাইডু) 
সঞ্লেই পোনামাঞের ডিনকে জলে ভাসাইথা 
দিলেন। কিন্তু এমনঙাবে পিখিণেন যেন তহ।র! 
সঞলেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। 

নদী ব্যতীত সাধারণতঃ পোনামাহ ডিম পাড়ে 
না। তবে বিশেষ বিশেষ পুকুণে পোনামাছের 
প্রজনন বাংল(য মেদিনীপুর, ২৪ পরগণ। ও ট্রগ।ম 
প্রভৃতি স্থানে হইম্ন। খাকে। যে জাতীয় পুকুরে 
প্রজণন হয় তাহাকে বার বলে। বাধ কেবণমাএ 
পুকুব নয়। পুকুর সংলয আর৭ অনেকট। জমিতে 
মাটির দেওয়াল দেওয়া হম । মেদিশীপুর্ প্রীতি 
স্থানের জমি কলিকাতার মত সমান নয়। উচু 
নীচু দমি পাশাপাশি খাকে। উচু অমির শিকট 
নীচু জমিতে গুরুর থাকে । পু সং নীচ 
জমির তিন দিকে মাটির দেওয়াল ও চতুখ 
দিকে উচু জমি থাকাতে জল গড়াহয়া বাধে 
পড়ে। এই ধের স্থানটায় পুকুরের অনুপাতে 
৮১০ গুণ জায়গ! থাকে । ব্যায় বৃষ্টির জপ উচু জমি 
হইতে প্রবণ বেগে ব'ধে আসিয়া পড়ে। পুকুরের 
পুরাণ জল এই বুট জলের ছাপা স্থানত্রষ্ট হয়। 
অর্থাং উচু জমির উপ্টা দিকে মাটির দেওয়ালের 
গায়ে একট] গতর্ঁ থাকে যাহ] দিজ্জা পুরাণ জল 
বাহি« হইতে পারে । অনেকট। বাহির হইলে 
সেই গতের মুখ খড় ও মাটি দিয়া বন্ধ কর! হয়। 
তখন বাধটা একেবারে এক ফুট গভীর জলে 
থৈ থৈ করিতে থাকে। এই জল একেবারে 
বদ্ধ। এখন বড় বড় পোনামাছ্ের স্ত্রী-পুরুষ 
পুকুরের গভীর জল ছাড়িয়া এক ফুট গভীর বাধের 
জলে ঝাপাঝাপি করে। পরিশেষে স্ত্রীমাছ 
ডিম ছাড়ে ও পুরুষেরা উহা নিধিক করে! বদ্ধ 


আনাদের খস্ভ ও তাহা তে প্রাণীজগতের দান 


| ২য় বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


জলে ডিম প্রসব করে বলিগা! ডিমের জন্য শ্রোত 
অত্যাবশ্ঠক আগেকার এই ধারণা একেবারে 
ডুল। বুটর জল ছাড়া কোন মাছেরই প্রজনন 
হয় না, তবে কোন কেন মাছের সামান্য 
জল পাইলেই প্রজনন উদ্দীপশা--আসে। 
শোপ, শাল, ল্যাট! প্রভৃতি 

সব মাছের ডিম এক সময ফোটে না। পোনার 
ডম ফুটিতে ১৮1২০ থণ্ট| সমম লাগে । স্যারকে, 
পি, গুপ্ত তাহার পিপোর্টে ৭ দিন লাগে লিখিয়াছেন। 
এট। নিশ্চয়ই তাহার স্বচক্ষে দেখা নয়। বিলাতী 
পোনামাছের ১৫ দিন সময় পাগে। এদেশে 
মিঃ সউথওযেশ নামে বেগল ফিসাখিস-এর 
একজন ডিরেক্ট ছিলেন $ মিঃ কে, জি, গুপ্ের 


যেমন, 


পর তিনে এ বিষয়ে ১২ দিন সময় লাগে 
পিখিয়াছেন। তাহা হইলে দেখ| যাইতেছে, 
সকলেই নিঙ্জে না দেখিয়া লালদিঘীর দপ্তরে 


বসিয। ব| শিপক্ণ দেলের মুখে শুনিয়া বা অনুমান 
করিস বিণ।তা মাছের দেশা সংগ্ষরণের মত ১৮২ 
ঘন্টার গানে ৭ ১২ দিন পাগে লিখিয়া গেণেন 
এবং পরব সবনেই রুই-বীত্লা4 সংক্ষিপ্ত দীবনে- 
তিহাম লিখিতে একই কথা না দেখিয়াই টুকিতে 
থকিলেন। 

ভারতের বিভিন্ন প্র/দেশিক মহত বিভাগের বয়স 
হইয়াছে ২৫।৩০ বা ৫০ বংসর, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
তত্বানুদরণকল্পে অত্যন্ত কম কাজই হইয়াছে। 
বেশীর ভাগ স্থানে অকার্জ হইয়াছে । মাছের ত্রুত 
বুদ্ধিকল্পে এই সকণ মংশ্তাবিভাগ হইতে যে কৃত্রিম 
খাছ নিবণরণের চেষ্ট| হইয়াছে তাহাতে ন্যনকল্লে 
২ কোটি টাকা ব্যস হইয়াছে। মারাজ মত্ত 
বিভাগ--তিল তৈলের খৈল বা বাদাম তৈলের 
টধল, বোশ্বাই--ডাত ও টোমাটে! সিদ্ধ, ত্রিবাস্কুর_ 
চিংড়ির গুঁড়া, তুলার বীজের গুড়া ও মেষ 
প্রভৃতির জীবের যক্, বিহার-_ভেড়ার পিষ্ট হৃদয় 
বা যকৃত, ধানকলের বা তাড়িখানার আবর্জনা, 
পাঞ্াব- র্রান্নাঘরের আবর্জন] প্রতৃতি মাছের 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


কৃত্রিম খাগ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। এই সকল কৃত্রিম খাছের দোষ এই 
যে, এসব পুকুরে বা নদীতে একেবারেই দেওয়। 
যায় ন|। যতটা দেওয়! যাইবে, মাছ তাহার 
কিছুট। খাইবে, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ পচিয়া জল 
নষ্ট করিবে। তখন সেই জল বাহির কর 
এবং তাহার পরিবর্তে ভাল জল দিয়া ভি 
কর অসম্ভব। পরবীক্ষাগরে ছোট বটচের পাত্রের 
জল ফেলিয়। দেওয়! ও তাহাতে নৃতন জল ভর| সহজ, 
কিন্তু নদী ব| পুকুরে তাহ। হয়না । কোন মত্ঠ্য 
বিভাগ এ সব কৃত্রিম খাছ লইয়। গবেষণা? 'অ।গে 
দেখিলেন ন] যে, প্রাকৃতিক খাদ্য হিসাবে মাছেন। 
কি খায়। কলিকাত। বিশ্বব্া(লঘের মৎস্য 
গবেষণাগাবে গত ১২ বত্সনের মধ্যে এসব বিষয়ে 
নানা তথ্যানুসন্ধান কর! হইয়াছে । কোন 
লোক যেন জীবন্ত জীব অর্থাৎ উদ্িদ ঝ। প্রাণী 
ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য মাছের চাষে ব্যবভাপ 
ন| করেন। করিশে তাহ! অপব্যঘহই হইনে। 
জীবন্ত পদাথ অর্থাৎ উদ্ছিজ্্ ব! প্রাণী ব্যতীত 
কোন খাদ্চ দিব।র প্যবস্থা একেণারে অচল । কুবিম 
উপায়ে গামল। বা মাটির ঠাডিতে এসব ক।লচার 
করিয়। তবে জলে দেওয়া! চলে । শৈবাল, এককে।ধী 
প্রাণী, ক্ষুদ্র চিংড়ি গুভূতি দিলে মাছেব! খাইবার 
পর যাহ! অবশি থাকিবে তাহ! জীবন্ত বলিয। 
আব।র বাড়িবে ও ভবিশ্ততে খাছ হিসাবে ব্যবহান 
চলিবে। নান! প্রকার লবণ জাতীয় দ্রব্য গমলৰ 
জলে দিলেও সামান্য শৈবাল থকিলে তাহা বাড়ে। 
অলে এককোধী প্রাণী ও ক্ষুত্র চিংড়ি থাকিলে সেই 
গামলায় শুষ্ক ঘাসের ব শু কচুরী পানার তড়প। 
ডুবাইয়। রাঁখিলে ইহারা সংখ্যায বাড়ে। আবার 
এককোধী প্রাণী ও ক্ষুদ্র চিংড়ির খাগ্য হইল ক্ষ 
শৈবাল। 

নদী বা বাধ হইতে মত্ন্যশিশুদের প্রথমে 
ছোট ডোবায় ফেল! উচিত। কারণ পোন।- 
মাছের শিশুর সহিত বহুবিধ মাংসাশী মাছের 


জান ও বিজ্ঞান 


২০৭ 


শিশু থাকে। ইহাদের ছোট অবস্থায় রই কাংলার 
শিশু হইতে পৃথক কর] সাধারণের পক্ষে শক্ত; 
কিন্ধ না করিয়! সবশুদ্ধ একেবারে পুকুরে ফেলিলে 
হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। মাংসাশী মাছ-_ 
মেমন চিতল, বোধ।ল প্রভৃতি অতি শিশু অবস্থা 
হইতেই অন্য মাছের, বিশেষতঃ রুই-কাংল! 
প্রভৃতির পোনা খাইতে থাকে । মেদিনীপুরে 
এই বোল মাছের বাচ্চা ও রই কাথ্লার বাচ্চা, 
একই দিনে যাহাঁদের জন্ম হইয়ছে সেইরূপ দুই 
প্রকার মাছের বাচ্চ। লইয়| পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
হইয[ছে যে, একটি বোয়।লের বাচ্চার সহিত 
১০০টি রুই-কাত্লার বাচ্চ। এক সঙ্ে রাখিলে 
প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এই বোযালের বাচ্চ।টি কত রুই- 
কাং্লার বাচ্চা খাব। ২9 ঘন্ট। অন্থর ষতগুলি 
বাচ্চ। খাইয়া ফেলে সেগুলি আবার অন্য আধারে 
বশিত মম্বয়ক্ষ বাচ্চা! দিয়। পূণ করিলে ৪* দিনে 
১০৯এট কই-কাত্লার বাচ্চ। মান একটি বোয়াল- 
ব।চ্চ| খাইফ।ছিন। আর একটি লক্ষ্য করিবার 
বিনঘ হইতেছে মে, বোয়ালের বাচ্চ। অত্যন্ত দ্রুত 
বাড়িতে থাকে । ৪০ দিন বদসের রই দৈর্ঘ্যে ৩৫ 
মিণিমিটার, কিন্ত বোয়াল ২৯২ মিলিমিটার । এখন 
কথ| হইতেছে নে, পপীক্ষার সময় বোয়াল-বাচ্চাটি 
ধেশাবে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ১০০টি কই-কাত্লার 
বাচ্চ। পাইয়াছিল সেট] পুঞুরে পাদ! সম্ভব কিন।। 
পুকুরে একট। বা ছুইট] বোয়ালের বাচ্চা! না 
থাকি! অনেকগুলি থাকান সন্তাবনাই বেশী। 
তাহাব উপব বড় বোরালও থাকিতে পারে। 
এ ছাড়া অন্তান্য মাংসাশী মাছ ও মাছ-শিশু ষে 
থাকিবে না তাহাও বল! শক্ত । ফলে অনেক সময় 
পোন!] ফেলিয়াও উপযুক্ত ফললাভ কর! হইয়া উঠে 
না। এই সকল কারণে মাছ ন| বাড়িয়। একেবারে 
লুপ্ত হইলে লে।কে বলিয়া থাকে “চার। ফেলিলাম, 
কিন্তু একেবারে পচিয়! গেল।” সাধারণত: এসব 
চারা পচে না, অন্য মাছ বা মাছ-শিশুর! খাইয়। 
ফেলে। ইহ হইতে বুঝ| যায় যে, চারা চেনা 
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কতট! আবশ্তক । সাধারণতঃ জেলের। যে বলে--এট! 
রুই, ওট। মুগেল, এট। কাত্লার চার!--স্ট। প্রায়ই 
ভূল। নিভুলিভাবে প্রত্যেকটি চারা নিধর্ণরণ 
করিতে কোন জেলেকে আজ পান্থ দেখি নাই। 
কিন্ত অনেকেরই ধারণা, তাহাদের নিধ বণ একেবারে 
নিভুল। খনিকট! বড় হইলে অবশ্ত অনেকেই 
বলিতে পারে; কিন্ত সে ব্লায় কোন লাভ নেই। 
চার| যত ছে।ট কেন।যাম় ততই লাভের অস্ক বড় 
হয়। খুব ছোট অবস্থার মেদিনীপুরের কই-কাংলার 
চারা ভাম্বলবিহারের কৌটার ঢাকনিতে ১০০০ 
ধরে। এই ১০০০টি চারার ( যদিচ সংধাব্রণতঃ 
তাহাকে ডিম বলে) দা 
টাকা । তাহা হইলে দেখ| যাইতেছে যে, চার! 
অভি ছোট অবস্থায় কিনিতে হইবে এবং এই 
কেনার সময় বুঝিতে হইবে সে, কোন মাছের চাতা 
ছাঁড়া হইবে। ন। জাণিলে রুই বশিঘ। পুটির চার 
ছাড়া হইয়। যাইতে পারে। কলিকতা বিশ্ব- 
বি্তালয়ের মত্শ্র-গব্েণাগান কতৃক আবিষ্কৃত 
তাপিকা হইতে সাপারএ খাছ-ম্তম্রের নিষিক্ত ডিন 
ও অতি ছোট মহংস্া-শিশ্র চেনার ব্যবস্থ। হইনাছে। 
উদ্দাহব্৭ স্দরূপ বলা মায় মে, নিনিক্ত ডিম আলে 
ডোবে ব| ভাসে এবং আকার, রং, দৈর্ঘ্য ও বিশ্তার 
জানিলে তাভ। কি মাছের ডিম বল| যায়। 
সেইরূপ ম1থা আকারে বড়, ছে।ট গোঁফ আছে কি 
ন|, লাল কানকুয়। দেখাযাঘ পিন।, ল্যাজে ফোট। 
আছে কিনা, পিঠের পাধনাপ রং কিরূপ, ঠোট 
কিরূপ ইত্যাদি হইতে বলিতে পারা যায যে, ইহ 
কোন মাছের শিশু । 

মাছের চাষকে তিন ভাগে ভাগ কর! হয়--(১) 
মিঠাজলের (২) লোনা'জলের ও (৩) সাদুদ্রিক। 
মিঠাজলের মাছের জীবনেতিহাস গত ১২ বৎসরে 
অনেকগুপি জানা গিয়াছে । লোন] ও সামুদ্রিক 
মাছের বিষয় এখনও অন্ধকারে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় 
মৎ্স্তবিভাগ খুলিয়। তাহাদের জীবনেতিহাসের 
রহম্য উদঘাটনের চেষ্টা চলিতেছে । মিঠা জলের 


১২ হইতে ১॥০ 


আমাদের খান্চ ও ভাছাতে প্রাণীজগতের দান 


[২য় বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


মাচ্ছের চাষের জন্ত জলের নানা ব্যবস্থা প্রয়োজন। 
অতি গভীর জল মাছ-চাঁষের জন্য ভাল নম। 
কারণ জল যদি অতি গভীর হয় তবে খাগ্য অর্থাৎ 
উদ্ভিদ ও প্রাণী, ছই-ই কূর্যালোক না পাওয়াতে 
বাড়ে না এবং খাগ্াভাব ঘটায় মাছও বাড়ে না। 
নৃতন কাটা পুকুরে শৈবাল, ক্ষুদ্ধ চিংড়ি প্রভৃতি 
সহজে পাওয়া যায়, সে কারণে ছে।ট চাঁরা মাছ 
ভাল ঝাড়ে। কিন্তু জলজ গাছ না থাকাতে পরিণত 
বয়সের মাছের বাড় হওয়া দুরে থাক তাহার! 
রোগ! ও মাথা মোট। অবস্থায় পরিণত হয়। 
আবার পুৰাতন পুকুনে ছোট চারা ভাল বাড়ে না, 
কারণ তাহাদের খাছ্-ক্ষুদ্র শৈবাল, ক্ষুদ্র এক 
কোধী প্রাণী ও ক্ষুদ্র চিংড়ি কম জন্মানন। কত জলে 
কত বাঁচ্চ। পোনা ফেলা চলে-_-এট1 একট। সাধারণ 
জন্তান্তা। বিশ্ববিদ্ভালমের পনীক্ষাগারের মত 
এই যে, দৈর্ঘ্যে ৫০ ফুট, প্রস্থে ৫ৎ ফুট, উচ্চে ১০ 
ফুট জলে প্রথম অবস্থায ২ হাজার পোনার শিশু 
দেওয়া যাইতে পাবে। ৬ মাল পরে তাহা হইতে 
এক চতুর্থাংশ তুঁপিয। ওয়া উচিত। তাহ না 
হইলে মাছের স্থানাডাব ও খা্ভাভাব ঘটিবে। 
আর৪ ৬ মাস পরে অপেকি তুলিযা ফেলিতে 
হইবে এবং সেই সঙ্গে আবার নূতন চারা ১০০০ 
দিতে হইবে। ৫ বৎসরে প্রথম বৎসরের সবটাই 
তুলিতে হইবে, তাহ! না| হইলে স্বাদ কমিয়া যাইবে 
ও বাড়ও এত হারে কমিবে যে, ব্যবস। হিসাবে 
তাহ! শ্মবতিজনক। 

দুই বা আড়াই টাকায় ক্ষুদ্র পোন! শিশু ২০০০ 
পাওয়া যায় ও ৬মাদ পরে ছুট বাদ দিয়া সেই 
ছুই হানার হইতে ১২** মাছ অন্ততঃ পাওমা 
যায়। প্রত্যেকটি অন্ততঃ ১ ছটাক ওজনে হইবে। 
তাহা হইলে বুঝুন এ ব্যবসায়ে লাভ কত। 
শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের এদিকে দৃ্ি আকর্ষণ 
করিতেছি । 

মাছের পরের প্রাণী হইল উভচর শ্রেণী। 
ইউরোপে ফরাসী রাজ্যে এই শ্রেণীর মধ্যে ব্যাঙের 


এক্রিল, ১৯৪৯] 


পিছনের প। খুব ্থম্থাু হিসাবে খাওয়া 
হয়। 

ইহার পর সরীম্থপ অেণীর মধ্যে টিকটিকি, 
গোনাপ এবং সাধারণ সাপ খাওয়ার প্রচলন ভারতে 
কোন কোন আদিম অধিবাপীর মধ্যে দেখা যায়। 
সরীল্খপের মধ্যে কচ্ছপ সর্বপাধারণের খাস্ত। 
ইহাদের ডিমও খাওয়া হয়। কচ্ছপের মাংস 
ভাল বলি] বিবেচিত হয় না। 

আমরা মাছের বা কচ্ছপের ডিম খাইলেও 
সাধারণতঃ ডিম বলিলে তাহা পাখীর অর্থাৎ হাল 
বা মুরগীর ডিম বলিয়াই মনে করি । ডিম অতান্ত 
পুষ্টিকর। একটি মুরগীর ভিম এক গ্লাস গরুর 
দুধের অপেক্ষা বলকারক। হান ও মুরগীর ডিম 
যাহ| সাধারণত: বাজারে বিক্ুয় হয, তা। প্রায়ই 
বাওয়া ব অনিধিক্ত ডিম। নিষিক্ত ডিমে প্রায়ই 
ন্ণ থাকে ও তাহা লোকে খাইতে পছন্দ করে ন|। 
আমাদের দেশী মৃরগীর ডিম আকারে অতি ছোট, 
বিলাতী মুঝগীর ডিম আমাদের দেশের হাসের 
ডিমের মত বড়। আজকাল আমাদের দেশী হাস 
ও মুরগীর ডিমের দাম অত্যন্ত বেশী; 
এমন কি বিলাত হইতে বেশী। অধিক সংখ্যক 
ডিম পাইতে হইলে হাল ও মুরগীকে যথেষ্ট পরিমাণে 
ছাঁণ। জাতীয় (প্রোটিন) খাছ খাওয়ান একান্ত 
প্রয়োঙ্ধন । শুঁটকি মাছের গুড় দ্বারা জান্তব 
প্রোটিনের অভাব পৃরণ হয়। তাহাছাড়া চিন।- 
বাদামের নরম খোঙ্গা, নারকেলের ছিবড়া প্রভৃতিও 
বাবহার কর চলে। স্বেহজাতীয় পদার্থ ব| 
শ্বেতসার খাওয়াইলে হাস ও মুঝগীর দেহ মোটা হয়। 
হাড়ের গুঁড়া বা মাছের কাটা হইতে বথে& 
ফস্ফযাস পাওয়া যায়। তাহাছাড়া হাস ও 


জ্ঞান.ও বিজ্ঞান 
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মুরগী যাহাতে বীঞ্জীণুমুক্ত থাকে তাহার ব্যবস্থা 
নিতান্ত প্রয়োজন । আমাদের গরম দেশের 
উপঘৃক্ত নানা ব্যবস্থার জন্য মৌলিক গবেষণার 


প্রয়োজন । আজ পর্যন্ত এদিকে বিশেষ কিছু 
হয় নাই। এদিকে সকলের দৃষ্টি দেওয়] প্রয়োজন । 
ডিমে তীঃ দেবার জন্য তা"কলের ব্যবস্থ। 


অত]শ্ত বায়সাধ্য, কিন্তু এবিষয়ে চীন, জাপানে 
মাটর জালার মত এক প্রকার তা'কল পাওয়া 
যায় যাহার মধ্যে ১০০টি ডিমে তা? দিয়া বাচ্চ| 
ফোটান যায় ও তাহার ঘোট দাম মাত্র ১৫,। 
আমরা এসব বিষয় খোজ রাখি না, কিন্ত 
ব্যাবিলেনিয়ার ইতিহাস দিবরাত্র পরীক্ষার জন্য 
মুখস্ত কৰি। 

মাংস হিসাবে পাঠা, ভেড়া, গরু, হরিণ এবং 
খরগোস ব্যব্ৃত হয় ; কিন্ত যে সমন্ত জ্ঞান থাকিলে 
মাংসের গুণ ও পরিমাণ বুদ্ধ কর! যায় তাহার দিকে 
একেবারে নজর নাই। এদিকে মৌলিক গবেষণার 
একান্ত" প্রয়োজন । 

জড়-বিজ্ঞানের প্রসারের ফুলে বিশ্বে অনেক 
আরামপ্রদ দ্রব্যের স্যী হইয়াছে। দূরত্বকে মানুষ 
একেবারে অবজ্ঞা করিতে সমর্থ হইয়াছে । পদার্থ- 
বিজ্ঞান, বসামন-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভূত উপকার হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু জীব-বিজ্ঞান৪ জড়-বিজ্ঞনের সমকক্ষ 
তো! বটেই, বরং তাহ! হইতে আরও বেশী উচ্চ স্থান 
পাইতে পারে । কারণ জীবন না থাকিলে জড়- 
বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন থাকে লা। অতএব 
জড়-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞান অন্ততঃ সমানভাবে 
আমাদের অনুশীলন করা প্রম্নোজন। বিজ্ঞান 
কাহারও নিঙ্স্ব সম্পত্তি নহে। জ্ঞান বিতরণই 
বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্ট | 


রসায়নঘটিত খাছ 
শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র 


জাম্পন বিজ্ঞানীরা অনেকবার দুঃসাপা সাধন 
করিনা দেশের দস উদ্ধাৰ করিয়াছেন এবং 
তাহাদের বিস্ময়কর উদ্চাবনী শক্তি শুধু যে 
জায়েনীরই উপকারে লাগিয়াছে তাহ। নহে, সে 
গুলি সমগ্র বিশ্যামীন কল্যাণ সাধন করিতেছে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নাপায়শিক ভাবের বাষু 
মগডলের নাইটোজেন হইতে নাইটটোজেন ঘটিত 
সার ঠয়ারী করার প্রণালী উদ্ভাবন করেন। 
এবারও তাহারা অনেক কিছু করিম।ছেন, তাহান 
মধ্যে ছুই একটির বিবরণ দিবাব চেষ্টা কনিব। 
মান্ছষের নিত প্রয়োজনীয় বহু দ্িনিস জামে শীতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া শায় না, তাহার মধ্যে 
প্রধান হইতেছে খাছ্য। শান্তির সময় জামেনীর 
শিল্পসম্তারের বিনিমযে এইগুলি সংগ্রহ করিতে 
কোন অন্থবিধ। হয় নাই; কিন্ত যুদ্ধের সময বিদেশের 
উত্স বন্ধ হইয়া গেলে দেশবাপীকে বিঘম দাধে 
ঠেকিতে হয় । সবচেয়ে বড় দার খাছ্ের। মাচুষেনু 
খাছ্যের জন্য কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্বেহ 
জাতীয় পদার্থ একান্ত প্রয়োজন । ইহার মধ্যে 
কার্বোহাইডেট শশ্ত হইতে সংগৃহীত হয। 
প্রোটিন ও জাতীঘ পদার্থ ইউরোপে 
প্রণানতঃ গরু, ভেড়া, ছাগল, মাছ হইতে সংগৃহীত 
হয়। গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশু আবার তাহাদের 
থাস্ভের জন্য নির্ভর করে ক্ষেত্র হবি পদার্থের 
উপর। যুদ্ধের সময় জামে শীর যে পরিমাণ কীর্বো- 
হাইডরে্টের প্রয়োজন হইত তাহাই তাহার ক্ষেত্র 
হইতে উৎপন্ন হইত না । পশুর খাগ্চ একরূপ থাকিত 
ন। বলিলেই হম । কাজেই মাংস, মাখন ইত্য'দি 
পঞঙ্জঙাত দ্রব্যের দারুণ অভাব দেখা দেয়। 

সেইজন্য প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই জামেনীর 


সহ 


বিজ্ঞানীরা প্রচলিত খাছবস্থর বদলে অন্য কোন 
জিনিস খাগ্ঠহিসাবে বহার করা যায কি না, 
তাহ খোজ করিতে আর করেন। ১৯১৫-১৬ 
সালে ভিষ্কেল খান্তজপে ছিষ্ নামক পদার্থের 
ব্যবহাবোপঘোগীতা সধন্দে সকলের দৃষ্টি আকধণ 
করেন। শ্বেতপার, শর্কর। ইত্যাদি গাঙগাইবার জন্য 
যে সকল খখির ব্যবহার হন, ঈষ্ট তাহার মধ্যে 
সর্শেগ। এই জন্য মদের ভাটিতে, রুটি ও কেক 
তৈরীৰ কারখানা ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। মদের ভাটির তলায় ঈষ্টের 
পুর শুর জগিয়। যাগ। ভিষ্কেল দেখান যে, 
ঈষ্টেব অন্যে যথেঈ পরিমাণ প্রোটিন ছাড়াও 
নানাপ্রক!র উপকারী ভিটামিন মাছে । কাজেই 
ঈ8্ ঝোলে, তরকারীতে কিবা কুটির সঙ্গে 
মাথাইয়। খাইলে খাগ্ডের মূল্যবান পরিপোষক 
হয়। ইহার পর অন্যন্য বিজ্ঞানীর। আবিষ্কার 
করেন যে, ঈছ অল্প পরিমাণে নিয়মিত ব্যবহার 
করিলে খেতসাণ জাতীয় খাগ্য পরিপ'কে সহায়ত৷ 
হয়। অতএব কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা উধধ 
হিসাবেও বাবঙত হইতে পাে। 

*ক্রা বা খ্েতসার গ(জাইবর পর মদের 
ভশটিন্ন তলায় যে স্তর জমে তখনকার দিনে 
সেইগুলি ছিল ঈষ্ট সংগ্রহ করিবার একমাত্র 
উৎ্স। কিন্তু নিয়মিতভাবে খাগ্যের পরিপোষক 
থিসাবে ঈষ্ট ব্যবহার করিতে হইলে একটা 
জাতির পক্ষে মদের ভাটি হইতে সংগৃহীত ঈষ্ট 
মোটেই পধাপ্ন নহে। শ্বেতসার ও শর্কর] উভগ্নই 
মানুষের মূল্যবান খাছ্য। যুদ্ধর সময় জামে নীতে 
এই সকল জিনিসের দারুণ অভাব ঘটে, কাজেই মদ 
তৈয়ারীয় পরিমাণও সঙ্কুচিত করিতে হয়। কাজেই 


এগ্রিল, ১৯৪৯] 


ঈষ্টের পরিমাণ আরও কমিয়া যাঁয়। এতদ্বয তীত যুদ্ধের 
সময় শ্বেতসার হইতে খাণ্ ছাড়া মোটর ম্পিৰিট, 
গ্রিলারিন, ওযবাপি, ল্যাকটিক আপিড, সাইটিক 
আযপিড প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দিনিসপত্রও তৈরারী 
করিতে হয়। 

এই সকল কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগ- 
পবেই জামান বিজ্ঞানীরা ঈছ উত্পাদনের দন্ত অন্য 
উতপেণ সন্ধান করিতে থাকেন! শখ্বেতসার ও 
শর্কণ| ছাড়া আরও অনেক প্রকারের কাবেো 
হাইড়েট পাওয়া যায়। কিন্তু কাপোঠাইডরেটের 
সব চেম্বে বড় উৎস হইতেছে সেলুলোজ। বাবতীঘ 
উদ্ভিদেব শারীরিক কাঠামো সেলুলে।ঞ্জ ঘারা গঠিত ॥ 
কাদেই কোন দেশেই ইহার অভাব নাই। 
বেশীর ভাগ দ্লায়গাতেই ইহাকে জাল।নী হিমাবে 
বাণচান কণ| হয। বতমান যুগে এই অনাদৃত 
বঞ্ছটিকে মাষের কাছে লাগাইবাব জন্য বিজ্ঞানীরা 
অনধনৃত চেষ্টা! করিডেছেন এবং অপামাগ সাফল্য ৪ 
অজন করিমাছেন। রেংন, প্রাঙ্টিক ইত্য।দি সেপুলোজ 
হইতেই প্রস্তত ভয। গত মহাযুগ্জের পৃবেই জামণন 
বিজ্ঞানীরা সেলুলোজ হইতে দ্রার্গাশর্কবা তৈয়রী 
কপ।র উপায় আবিষ্কীর করেন । সেলুলোদ ঘন্টত এই 
পা-শক্বাকে গাজাইয়া ঈঈ তৈয়াখীর 'প্রণালীই 
মুঙ্গের সময় জামেনীতে বিশেষভ।বে প্রচলিত হয়। 

কপ্পাতের গুড়া বাবাছে কাঠের টুকরা হইতে 
গ্র'ক্ষা-শকরা প্রস্থতের জন্য প্রধানতঃ ছুইটি প্রণালী 
অধলম্ষিত হয়। উদ্ভাবকের নাম অনুসারে একটির 
নাম বেগিযুস প্রণালী, আর একটির নাম খোলার 
প্রমালী। ছুইটি' প্রণ।লীতেই সেলুলো কে হাইড়রো- 
লিসিন বা আদবিশ্লেষণ দ্বারা শর্করায় পরিণত 
কৰা হয়। এই প্রণালীর বাঁসায়নিক প্রক্রিরা খুব 
সনল। সেলুলোজ ও শর্করার অণুগুলির মধ্যে 
কাবন, হাইড্রোজেন ও অঞ্সিজেনের অন্ুপাঁত একই | 
কেবল সেলুংলাজের অণু অনেকগুলি শর্করার অণুর 
সহিত গুরুত্বে সমান। কতকগুলি শর্করার অণু 
কোন অক্্রত উপায়ে গ্রন্থিবন্ধ হইয়। সেলুলে।জ অথু 


তান ও বিজ্ঞান 
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গঠন করে__একপ অন্থমান মে।টেই অদঙ্গত নয়। 
আদ্র€বিশ্নেষণ দ্বারা শ্ুপু সেই গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া 
সেলুলোন্দের গুরু অণুগুলি ভার্গিয়৷ করার হাক্কা 
অণুতে পরিণত করা হ্য়ু। 

বেগিমুদ প্রণলীতে আদ্রবিশ্রেষণ করা হয় 
গা ভাঁইড্রোক্লোরিক আযসিডের সাহায্যে । 
সকল প্রকার কাঠের গুড়া বা ট্রকরা, খড়, ফলে 
বীদেব টুকর| এই প্রণালীতে ব্যবহার কর| চলে । 
কাঠের টুকরা ব্যবহার করিলে সেগুলি যন্ত্রে 
সাহায্যে এমনভাবে কাটিতে হসু যাহাতে দেখে 
এক সেটিমিঠাবের পেশী না হয়। কাট] টুকর|গুণি 
বা গুডাগুপি য্ধ সাহাযো শুক্ক করিয়া লএয়া দরুকার । 
এই প্রক্রিয়ার ফলে উদগত গরম গ্যানকে একটি 
ঘুণাখান স্তরের মন্য দিয়া চিমলির পথে বাহির 
হইতে দেওয়া হয়। যে দিক দিয়া গরম গ্যাস 
নগ্বেহে মধ্যে ঢোকে, তাহার উণ্টা দিক দিয়া 
কাগেব গুড়া ব টকপ|গুলিকে যন্বেদ মন্যে গোকান 
হয়। ট্রকরাগ্তপি যখন আন্তে আস্তে গরম মন্ত্রের 
মধ্য দিয়। অপর দিকে বাহির হইয়া আমে তখন 
তাহার আদ্রতা শতকরা ছয় ভাগে নমিত হয়! 
যান। এরপর কাঁঠগ্ুলিকে আমিডে সিক্ত করিবার 
জন্য জীরুকপানে ঢালা হয়। এই পান্নগুলির 
ভিতরকার আয়তন প্রায় ৫০ ঘন মিটার এবং উহার 
দেওয়ালে রাবাণ বা আপিড-বোধক ইটের আস্তর 
দেওয়া থাকে । পাঞ্রে শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণের 
গাঢ় হাইড়োক্লোবিক আিভ ঢালিয়। দেওমা হয়। 
এতথা নি গাঢ় আ।মিড এক জাঁরগ| হইতে অন্য জামগায় 
বহিয়া! আন। বিপজ্জনক বলিয়া অর্িকাংশ কারখানা- 
তেই উহ] ক্লোরিন ও দীপক গ্যাস (6:0990097 
(88) হইতে টাটকা তৈথাপী করার ব্যবস্থা আছে। 
বেগিমুস প্রণালীতে আদ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি সাধার্ণ 
বাধুচাপে ও সাবারণ উত্তাপেই স্থচারুরূপে নিস্পন্ন 
হয়, তবে খুব গাঢ় আাপিড ব্যবহার করা হয় বলিয়া 
সেলুলে!'দ হইতে যে সকল শর্করা তৈয়ারী হইতে 
পারে তাহার মধ্যে কয়েক শ্রেণীর শর্কর। নষ্ট হইয়া 
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ধায়। ইহাতে যে পরিমাণ সেলুলোজ অব্যবহাধ 
হইয়] যায়, তাহা নিবারণ করার জন্য অনেক কার- 
খানাতে জারকপাত্রে দেওয়ার আগে প্থক আর এক 
পাত্র কাঠগুলিকে খুব লঘু আাসিডে (শতকরা 
১ভাগ ) দণ্ট1! চারেক ফুটাইবার পর জলে ধুইয়া 
শুকাইয় লওয়! হয়। জারকপাত্রে প্রা ৫৫ঘণ্টা 
থাকিলে আ্র-বি্লেষণ সম্পূর্ণ হয়। এক সঙ্গে প্রায় 
১৪টি পাত্র ব্যবহৃত হয়। প্রক্চিয়া সম্পূর্ণ হইলে 
পাত্রে সিবাপের মত যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহার 
শতকরা ৩২ ভাগ শর্কণা, ১৮ ভাগ হাইড্রো/ক্লারিক 
আসিড ও বাকী জল থাকে । এই মিবাপকে একত্র 
করিয়া ৪, ডিগ্রি উত্তাপে, ৩ হইতে ৪২ সেন্টি- 
মিটার চাপে যস্ত্রে ফুটান হয়। ইহাতে জল 
ও ত্যাসিড উভয়ই কিছু পরিমীণ উবিয়। যায় 
এবং শর্করার পরিমাণ এতকরা ৬০ হইতে ৬৩ 
এবং আমিডের পরিমাণ ২ হইতে ৫ এ পরিণত 
হয়। এখন ইহার মধ্যে আবার জলীয়বাষ্প 
চালাইয়া ফুটান হয়। তাহার পরও যে সামান্ত 
আসিড সিরাপের মধ্যে থাকিমা যায় তাহাকে 
নষ্ট করিবার জন্য চুন দেওযা হয়। চুন যোগ করার 
পর যে সিরাপ থাঁকে তাহার মধ্যে শতকরা ২০ 
ভাগ ক্যালনিয়াম ক্লোরাইড, ১০ ভাগ পেণ্টেজ 
শ্রেণীর শর্করা, বাকী দ্রাঙ্গা-শরকরা থাকে । ইহাকে 
এখন সরাসরি খমির যোগে সন্ধিত করা 
চলে। 

ূ গাঢ় হাইড্রোকোরিক 
আমিডের বদলে লখু সালফিউরিক আিভ ব্যবহার 
করা হয়। খরচ কিছু কম হইলেও এই প্রণালীতে 
অধিকতর বাযুচাপ ও উত্তাপের প্রয়োজন | কিন্তু 
কাঠগুলিকে শুকাইবার আবশ্ঠকতা থাকে ন1। 
কাঠের গুড়া বা টুকরাগুলিকে খতকরা ০৫ হইতে 
শতকরা ০*৮ ভাগ সালফিউরিক আ)াসিডের মধো 
ভিজান হয়। ১০* ভাগ কাঠে ৮ হইতে ১২ 
ডাগ আ্াসিভড ও ১২০০ ভাগ জল লাগে এবং 
১৩** হইতে ১৯০*র উত্তাপ ও ততুপযুক্ত বান্পীয় 
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চাপের প্রয়োজন । প্রক্রিয়ার শেষে যে সিরাপ 
পাওয়! যায়, তাহাতে খড়ি বা চুনের সাহাষ্যে 
আমিড নষ্ট করিবার পর ধন্ন সাহায্যে ছাকিয়। 
লওয়া হ্য়। এই প্রণালীতে সন্ধানোপযোগী 
শর্করার পরিমাণ কিছু কম উৎপন্ন হয়। 

উপরোক্ত উভয় প্রণালীতে প্রস্তত সিরাপকে 
সদ্ধিত করিয়া এলকে।হলে পরিণত কর! হয়। 
এই প্রক্রিয়ার সমঘ্ঘ সেই ভাটির তলায় ঈষ্ট 
জমিয়া থাকে । টরুলা ইউটিলিস নামে এক 
প্রকার খমির ব্যবহার করিলে এবং ভাটিতে 
সালফেট, ফমফেট ইত্যাদি কতকগুপি লবণ দিলে 
ঈষ্টের পরিমাণ বেশী হইয়া থাকে। গাজাইবার 
শেষে ভাটিতে থে দ্রব থাকে তাহাকে সেষ্টি- 
ফিউজ যন্ত্রে গড করিয়া যে সাস্পেন্সন বা 
ঈষ্ অবলম্বন পাওয়। যাঁয় তাহাকে জলে ধুইয়! বন্ধ 
সাহায্যে শ্রকাইয়। লইলে যে ঈষ্ট পাওয়া ঘাম তাহাকে 
সরাসরি খাছ্যে ব্যবহার কর! চলে। উপরোক্ত 
প্রণালীগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার শেষে বে 
সকল দ্রব থাকিয়া যায় তাহা হইতে প্রয়োজনীয় 
আসিড, শর্করা প্রভৃতি উদ্ধার করিবার জন্য 
নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । কাঠের 
মধ্যে দ্লুলোক্গ ছাড়! লিগ্রিন নামে এক প্রকারের 
জিনিস থাকে । ইহা উপরোক্ত আদ্র বিশ্লেষণের 
পরে পাত্রের তলায় থাকিয়। যায়। উহাকে 
শুকাইয়৷ জালানীরূপে ব্যবহার কর! যায়, আবার 
না শুকাইয়া ভাটিতে যে দ্রব থাকে তাহার 
সহিত মিশাইয়। উত্তম সর প্রস্তত করা যায়। 
তবে জালানী হিসাবে ব্যবহারই বেশী গ্রচলিত। 
বেগমুস-প্রধালী দ্বারা ১**০ ভাগ কাঠ হইতে 
২৫০ হইতে ৩১০ ভাগ এবং শোলার প্রণালী 
বার ১০০০ ভাগ কাঠ হইতে ২০০ ভাগ শুকনো 
ঈষ্ট তৈয়ারী কর! যায়। 

আমাদের দেশে অধিকা'শ লোক নিঝামিষাশী। 
তাহাদের খাগ্ের মধ্যে প্রোটিন পাওয়া যায় 
একমাআ ভাল ও ছুধে। ছুধ এত অল্ন পাওয়া 


এপ্রিল, ১৯৪৯] 


যান্ধ যে, নিরামিষাশী বেশীর ভাগ লোকেরই 
ধাচছের মনে প্রোটিনের অংশ এত কম থাকে 
যে, দেহের সম্পূর্ণ পুষ্টির সম্ভাবনা! থাকে 
না। জামেনীতে যেভাবে ঈষ্ট প্রস্তত করা 
হয়, তাহাতে আমিষের সংশ্রব নাই। আমাদের 
দেশে অনেক সেলুলোজ আমরা আবর্জনা হিসাবে 
পরিত্যাগ করি) যেমন ধানের তুষ। এইগুলি 
ব্যবহার করিয়া যদি ঈষ্ট প্রস্তরত করা যায়, তাহ! 
হইলে চাষীরও কিছু আম্ন হয়, আর খুব সম্তায় 
প্রোটিন ও গিটামিনযুক্ত খাগ্যের উৎপাদন করা 
যা্ম। আমাদের দেশের নিরামিধাশী সাধারণ 
লোক যে খাছ নিত্য বাবহার করেন তাহ! শরীরের 
পরিপূর্ণ পুটির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে যখোপ- 
যুক্ত প্রচারের ছ্বারা যদি সাধারণ লোককে ঈষট 
ব্যবহারে অভ্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে অল্প খরচে 
ও অল্লায়াসে খাছের মধো পুইির ভাগ বুদ্ধি কর। 
যায়। এ বিষয়ে ভারত সরকারের বিজ্ঞান দফতরের 
কিছু কিচার বিবেচনার প্রয়োজন অংছে বলিয়া যনে 
হয়। 

ন্েহজ্াতীয় পদার্থ খাচ্যেনত্নর একটি অবশ্য 
প্রয়োজনীয় অংশ এবং ইহার প্রধান উৎস হইতেছে 
পশ্রঙ্গাত মাথন বা চবি অথবা উদ্ভিদজাত তৈল। 
যুদ্ধের সমন জামেনীতে উভয় প্রকারের উৎসই 
বন্ধ হইয়া যায়। জামান বিজ্ঞানীরা ছাড়িবার 
পাত্র নহেন। তাহারা দেশের অভাব দূৰ করার 
জন্য কয়লার গুঁড়াকে মাখনে পরিণত করার 
ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । 

রসায়নের ছাত্ররা জানেন যে, জলস্ত অঙ্গারের 
উপর দিয়া জলীয়বাম্প চালাইলে যে গ্যাস 
পাওয়া যায় তাহার মধ্যে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন 
ও কার্বন মনক্াইড থাঁকে। ইভাকে জলীয় গ্যাস 
বলে। এই গ্যাসকে যদি ৫ হইতে ১৫ বায়ু- 
মণ্ডলের চাপে ১৯০ হইতে ২*০* উত্তাপে 
কোৰাণ্ট চূর্ণে উপর দিয়া চালানে! বায় তাহা 
হইলে উহা পাারাফিন জাতীয় কতকগুলি হাইডো- 


জান ও বিজ্ঞান 
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কার্নে পরিণত হচ্ছ। ইহাকে ফিসার-্রপস্‌- 
প্রণালী বলে। এই প্রণালীতে উদ্ভূত হাইস্বো- 
কার্বনকে পেট্রোলের বদলে ব্যবহার করা হথ্ন। 
ইংল্যাণ্ড, জামেনী প্রতৃতি দেশে, যেখানে 
খনিজ পেট্রোলের উৎস নাই সেখানে এই প্রণালীর 
অনেকগুলি কারখানা আছে । আমাদের দেশেও এই 
ভাবে প্ট্রোল প্রস্ততের কারখানা স্থাপন করার জন্য 
সরকারী পরিকল্পনা আছে। এই প্রণালীতে 
যে তৈল প্রস্তত হয় তাহার সঙ্গে খানিকট। 
মোমের মত জিনিসও পাওয়! যাঁয়। ইহাঁকে 
মোমবাতি তৈয়ারীর কাজে লাগানে। বায়। 
কিন্তু মোমবাতি না করিয়া এই বস্তটিকে ১১০* 
উত্তাপে গলাইয়! কিছু পটাশ পামর্খঙ্গানেট 
মিশাইয়] তাহার মধ্য দিয়া হাওয়া পাম্প করিয়! 
দিলে উহার শতকরা ৩৫ ভাগ আ্যাসিভে পরিণত 
হয়। তখন উহা হইতে পারমাঙ্গানেট, জলে 
ধুইয়া বাহির করিয়া দিয় সোডা দ্রবের সঙ্গে 
ফুটাইলে সাবান পাওয়া ধায়। এই প্রক্রিয়াটি 
সম্পূর্ণ করার জন্য এই অবস্থায় কিছু পরিমাণ 
সোডা-ক্ষারও যোগ করা হয়। প্রক্রিয়ার শেষে 
যে তরল পদার্থ তাটিতে থাকে তাহার মধ্যে 
সাবানের একটি স্তর আর অবিকৃত হাইড 
কার্নের একটি স্তর থাকে। উহাদের পৃথক 
করিয়া লইয়া হাইড্রোকার্বন স্তর হইতে আবার 
পূর্বোক্ত প্রণালীতে আরও আসিভ তৈরী 
করা হয়। সাবানের স্তরটিকে ৩৭ বায়ুমণ্ডলের 
চাপে ১৫০* উত্তাপে অটোক্লেভবস্ত্রে সুটাইলে 
খানিকটা অবিকৃত প্যারাফিন বাহির হইয়া 
আসে। তাপ ক্রমশঃ ৩৮* ডিগ্রীতে উঠাইলে 
সাবানের সহিত মিশ্রিত আরও কতকগুলি অবাঞ্ছিত 
বস্ত উবিয়া যায়। এখন গলিত সাবানকে অনেক 
খানি জল ও সামান্য সালফিউরিক আমিডের সহিত 
ফুটাইলে আদ্রতবিপ্লেষণ স্থরু হয় এবং শেষে সাবানের 
আযানিড পৃথক হইয়। আসে। এখন আযাসিডকে 
লঘুচাপে আংশিক পাতন করা হয়। এই আংশিক 
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পাতনের মধ্যঅংখে যে আপি সংগৃহীত হয় 
তাহাদের অণুমকলে কাবন পরম।ণুর সংখা ১১১২ 
থাকে । এই অংশ হইতে মাধন প্রস্থত করা যায়। 

মাখন তৈয়ারীপ পন্য আআসিডেপ সহিত লিশ্ব 
অেণীর গ্রিঘারিন যোগ করিয়া শতঙ্কবা! ০২ ভাগ 
টিন বা দস্তাপ গুঁড়া মিশাইয়া, উহাকে অতি পথু 
চাপে লীরে ধীরে প্রায় ২০০ ডিগ্রি পধন্ত উত্তপ্ত কর! 
হয়। তারপর মিঅণটিকে ঠাণ্ডা করিয়া লঘু সাল- 
ফিউরিক আিড ছার। পুইলে টিন বা দস খাড়া 
গলিয়া বাহির হইয়া যায়। এখন বিশ্রেষণ দার] 
আমির পরিমাণ নিপাপণ করিয়! তাহাকে 
প্রমাণিত করার মত ভিসাৰ করিদ্া লথু মৌড|- 
ক্ষার মিশাইতে হয় । তারপর এ মিশ্রণ হইতে 
ন্েহবন্ঘব প্ুপটিকে পৃথক কিয় শুগ্ঠ-পাতন 
বা ভ্যাকুয়াম ডিগ্লিলেশন দ্বারা জলশশ্য ক৭ 
হয়। এখন জলশুন্ত স্লেহপদার্ঘ গুলিকে অস্থি- 
অঙ্গারযোগে বর্ণ 9 গন্ধ শূন্য কিয়! ছকিয়। 
লওযা হয়। এই ছাঁক্কা তগল স্সেহপদাথ আবাপ 
বাস্পী পাতণ দ্বারা শুদ্ধতর করিয়া শতকরা ১*গাগ 
বিশুদ্ধ জল, একটু লবণ ও কা।রোটিন নামক টিটামিন 
মিশাইলেই অবিকল গাওয়। মাখন পামা যায়। 
ইহা যে শুপু মাখনের মতন দেখিতে তাহাই নয়, 
পুষ্টিশক্তিতেও উহ! মাথশের সমান। শারতী় 
কয়েকজন বিশিঞ& বিজ্ঞানী আম্বাদন কনিয়া দেখিয়।ছেন 
যে, রুটিত্তে মাথাইলে মান হইতে ইহার কিছু 
পার্থক। বুঝা মায় না, কিন্ত শুধু খাইলে একটু 
মোমের মত স্বাদ পাওয়া যান্ন। এইভাবে 
গ্রস্তত মাধন আমাদের দেশে খাছ্যাভাবে কেহ 
ব্যবহার করিতে ঝজী হইবে, এইরূপ আশা কর। 
যায় ল।|। কিন্ত ফিসার টপস প্রণালী ছা] প্রপ্তত 
হাইড্রোকারন হইতে মাখন প্রস্তুত করিতে 
থাকিলে যে সকপ €তল ইত্যাদি সাবান 
তৈয়ারীর কাঙ্ধে লাগে সেগুলি বচিয়৷ যায় 
এবং লোকের খাগ্ঠের কাজ লাগে । ইহার 
যে প্রয়োজন নাই তাহা নর, কেন ন। তৈলের 
দাম যেরূপ চঠিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝ! যায় 
যে, দেশে ব্যবহারোপযোগী তলের গ্রা?য নাই । 
আর প্রাঠধ থাকিলেও সারা পৃথিবীতে জৈব 
তৈলের এত অভাব যে, ইহ] রপ্তানী করিয়। 
বিদেশ হইতে আমর স্বচ্ছন্দে প্রয়োজনীয় অনেক 
জিনিস আমদানী করিতে পারি। কাজেই এই- 
ভাবে হাঁইড়োকার্ধন প্রস্থত প্রণালীর চেষ্টা আমাদের 
৫দশেও হওয়া উচিত। 


রসায়নঘটিত খাত 


[ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


ফিসার-উপস্‌ বা অনুরূপ প্রথালীতে ব্যবহারের 
জন্য যে গ্যাম লাগে, তাহা এমন নিয়খেণীর 
কয়লা হইতে প্রস্তুত করা যার, যাহ| জাপানী 
বা পাতু নিক্ষাখনের কাছে ব্যবহার কর যায় ন!। 
সম্প্রতি মাদ্রাছে গিগনাইট নামক নিয়শ্রেণী 
কয়লার বিকৃত খনি লন্ধান পায়! গিরাছে। 
ইহার কিমদংখ এইভাবে বাবহার কপ। চলিতে 
পাবে। আর এই সক্কল প্রক্রিয়াগুলি আরও সন্তান 
চাশাইবার উপায়ও আবিষ্কৃত হইতে পাবে। কোৰাণ্ট 
চর্ণের ব্দলে লৌহচঠণ বাবহাপ করিত পরীক্। 
চলিতেছে । এই সকল পরীক্ষণ ফলে আভাধ পাওয়া 
যাইতেছে যে, ণেশী কারণ পর্মাণুযূক্ত আলিড 
ইইতে যে মাখন ঝ। সান তৈয়াণী কৰ। যায়, 
লৌহ্চুর্ণ বাঝভান করিপে তাহার পরিমাণ বেশী 
হয় এবং প্রঞ্ঘাটি কম তাপে চাপানে! যার। 
এব্যিয়ে গবেষণা আমাদের দেখেও নিপথক হইবে ন।। 

প্রবন্ধটি খেম করিবার আগে একটি কথা খপা 
প্রমোজন। দামেনীপ শিল্পবিজ্ঞানীরা পুখিবীতে 
অপ্রতিথ্প্দী বশিলে কিছুমার অত্রাক্তি কর। হথ 
না। কিন্তু সবারণত; তাহাদের শিনকৌশলগুলি 
অগ্ঠদেশের লোকের জাশিবার উপাম থাকে না, 
ভানিলে৪ তাহার ব্যবহার কণা চলেন।; কেন ন। 
শিল্প প্রক্রিগাঙলি পেচেন্ট আপ্বিকাণ ঘার। বর্ষিত 
থাকে । কিন্তু বতগমানে ইংল্যাগু, আমেরিকা 
প্রভৃতি বিনেত|। খন্ডি জামেশার পেটেন্ট বণিত 
শিল্পকৌখলগুলিকে সাধারণো প্রচার করিখা 
পিযাছেন এবং এহসব প্রকি্| খাটন'টি স্থানীয় 
অন্রপন্ধান দ্বাপা শির্ধখাবিও কধিয়। প্রাণ করিয়।- 
এই সংক্রাপ্ত অনেকগুপি পুশ্তক। ব্রিটিশ 


ছেন। 
হইয়।ছে | এগ্রলিতে বিবেষ বিশেষ শি প্রচে্ছারু 


খটিনাটি প্রত্যেক বিবরণ ধণিত হইয়াছে । সেগুণিকে 
কাঙ্জে লাগইতে কিছুমাত্র অস্থবিপা নাই । এগুলি 
আনাইর়া আমাদের দেশের শিল্পবিজ্ঞানীদের 
ও শিল্পপতিদে গভীগ মনো ে।গের মহিত অধ্যন্ন 
করা উচিত। এরূপ হবযোগ আর দ্বিতীয়বার 
পাণয়া ক্াইবে বলিয়া মনে হয় ন। | বিশ্ববিগ্যালয় 
বা সরকারী পাঠাগার গুণিতেও এই পুস্তিকাগুলির 
সম্পূর্ণ সংগ্রহ খাকা প্রয়োছগন।  উপরিবণিত 
প্রত্রিয়াগুপ্ি এইরূপ পুন্তিকা হইতেই সংগ্রহ করা 
এবং বলাবাহুল্য এই প্রবন্ধে যাহা সংক্ষেপে 
বণিত হইয়াছে, পুস্তিকা গুলির মধ্যে তাহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী খুঁটিনাটি বিবরণ দেও আছে । 


টর্যান্জিষ্টর 


বাধুশূন্য কাচনলের ম.দ্য প্রবাহিত ইলেকট্রন 
তের আড়াআড়িভ।বে তড়িৎ প্রভাবিত তারের 
জাপতি বপিম্ে ইলেকট্রন শ্পোতকে অদ্ুতভাবে 
পিয়গ্রিত 


করেন--১৯০৬ সালে পি ডি ফরেষ্ট নামে আমেবিকাঁর 


করা সম্তব। এই ব্যাপারট| আবিঙ্ষার 


একজন তকণণ ইলেকটি কাল এগিনিয়ার | এব্যবস্থাস 
ইলেকট্ুন-প্রবাহকে বাপ। দে «য়া, কমিয়ে দেওয়া ঝ। 
ইন্ভামত বন্দ করে দেওয়! সায়! তাছাড়। ক্সীণ 
ইলেকট্রন প্রবাহ একান্ত দিয়ে নলের মধো ঢুকে 
বহুগুণে ব্দিত হয়ে অপর প্রান্থ দিয়ে বেরিয়ে আসতে 
পরে । ডি ফ.নষ্টের এই মাবিক্ষার খুব সপল, সাধাবণ 
একে হিত্তি 
বিজ্ঞানেৰ ক্ষেতে মান্ষের অপরিসীম অগ্রগতি 


হলে? কবেই ব্যবহাপ্রিক তিৎ- 


সম্ভব হয়েছে । এথেকেই এসেছে আঙগকের 


রেডিন্। টেলিভিমন, রেডার, একা বে ক্যামেরা, 


ইলেকটুন মাইক্রক্ষোপ, ব্ংয়ক্রিম মাবণাস্্র এবং 
আর অনেক কিছু। ইলেকট্রনিক টিউবের 
সাহাযেঃই এমকণ অপূর্ব যন্ীদির অভাবনীয় কাধ- 
কাঁরিতা সম্ভব হয়েছে । ডি ফরেষ্টের আবিষ্ষারের 
পরুহতে এপর্যন্ত ইলেকট্রনিক টিউবেরও উন্নতি 
সাধিত হছেছে অসাধারণ; তাছাড়া ইলেকট্রন 
সম্পকিত অনেক নতুন রহশ্য জান! গেছে। এত 
দিন এব্যাপারে বাযুশুন্য নল অপরিহার্য বলে 
বিবেচিত হতো; কিন্ধ 'এখন দেখ। গেছে সে ধারণ! 


ঠিক নয় । সম্প্রতি বেল টেলিফোন ল্যাবকেটরীর 


কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানী এসম্বন্ধে এমন একট 
ব্যাপারের সন্ধান পেয়েছেন যাকে ডি ফরেষ্টের 
অ|ঞ্জারের মতই সরল এবং গুরুত্বপূর্ণ বল! যেতে 
পারে। বাপাওটা হচ্ছে_বাঘুশুন্য নলের পরিবতে 
কঠিন দিথে 


গ্রবাহকে শিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা । 


কষ্ট্যালের ইলেকট্রন- 


মপ্যে 
এই ব্যবস্থায় 
টর্যান্জিন্টৰ নামে অতি সরল গঠনের একপ্রকার 
মন্ত্র উদ্ভাধন কৰ| সম্ভব হয়েছে। বাদুশূন্ত নলের 
সাহাষে) যেসব কাজ করা সম্ভব, ট্র্যান্জিস্টবের 
সাহায্যেও সেরূপ অনেক কিছুই কর| যেতে পাবে। 
তাছাড়া বাধশূন্ত নলের চেয়ে এর কতকগুলে! 
স্থবিধ1ও আছে। ট্র]ান্জিস্টরে খাযুশূন্য নল, 
গ্রিড, ক্যাথোড ইত)াদি কোন 
কিছুরই প্রয়োজন নেই। ভ্যাকুয়াম টিউবে উত্তপ্ত 


ক্যাথোড নেই বলে উন্তাপেরও দরকার হম না। 


প্লেটে অথব৷ 


তড়িংক্রোত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্র্যান্‌- 
জিন্টর কাজ করতে থাকে । কত্কট। একারণেই 
ভ্যাকুয়াম টিউবের চেয়ে ট্র্যান্জিস্টরে তড়িৎ-শক্তির 
একটা ফ্ল্যামলাইট-বালব, 


বাদ অনেক কম। 


জালতে যতটা তড়িংশক্তি লাগে, এতে লাগে 
তার দশভাগের এক ভাগ মাত্র । 

টর্যান্জিস্টর যন্্৯ট| অতি ক্ষুদ্র; লম্বায় একটা 
পেপার ক্লিপের অধেকের বেশী নয়। পেম্সিলের 
মাথায় যেমন ছোট্ট ইরেজার থাকে সেরকমের 


ছোট্ট একটা ধাতব চোডের মধ্যে এক টুকরা 


২১৬ 


ঈযান্জিষ্টর 


[২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


জােনিয়াম বসানো আছে। জামেনিয়াম খুব হয়েছে। সংযোগস্থল ছুটির মধ্যেকার দুরত্ব "**১,অথবা 


শক্ত অথচ ভঙ্গুর একরকম চকচকে পদার্থ। 
তড়িৎ-প্রবাহের পক্ষে পদার্থটা অধপরিচালক। 
এর ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন সুষ্ঠুভাবে তড়িৎ- 
প্রবাহ পরিচালিত হয়, অপরদিকে সেরূপ হয় না। 
অর্থাৎ জামেনিয়ামের একদিকে 'অলটারনেটিং, 
ড়িৎ-প্রবাথ পরিচালনা করলে অপরদিক দিযে 
ডাইরেক্ট” তড়িৎ-প্রবাহ বেরিয়ে আসবে। কাজেই 
জামেনিয়ামকে স্বাভাবিক “রেটকিফায়ার” বলা যেতে 
পাবে। 


**০২ ইঞ্চির বেশী নয়। তৃতীয় তারট। জামে নিয়া- 
মের নীচের দিক থেকে সাধারণ গ্রাউ্-লাইনের 
সঙ্গে সংযুক্ত । এর কোন একটিতে তাড়িতিক 
ংকেত উপস্থিত হলে জামেনিয়াম, ভাল্ভের মত 
কাজ করে অপর ছুটি তারের মধ্ো প্রবাহিত তড়িৎ- 
শ্রোতকে নিপন্ত্রিত করে। ইনপুট স।ফিটে ( যেখান 
থেকে কথাবলা বা গানবাঙ্জনা করা হম্ব) তড়িৎ 
শক্তির আযাম্পিঘারেক্গ এবং ভোণ্টেজে যে যে পরি- 
বতন হবে, আউটপুট সাকিটেও ( শোনবার 


ইনপুট এবং আচছুঠি মুজ্জজর 





ক্যান (কা$০) জান 





ট্যান্জিস্টবের সংযোগ ব্যবস্থ। 


চোরের মধ্যে স্থাপিত জার্মেনিয়াম টুকরাটির 
বিতিন স্থানে তিনটি তার সংলগ্র থাকে । ফটো- 
গ্রাফ এবং অক্কিত চিত্র থেকে ট্র্যান্জিস্টরের 
প্রকৃত ক্ধপ এবং সংযোগ ব্যবস্থা! বোধগম্য হবে। 
উপরের দিকে ছুটি মোট। তড়িং-গ্রা্ড অতি ুক্ 
তারের সাহায্যে জামেননিয়ামের সঙ্গে সংলগ্ন করা 


দিকটাতে ) জার্মেনিয়াম ভাল্ভ, ঠিক সেসব পরি- 
বতন ঘটিয়ে তুলবে। কাজেই এই উপায়ে এক 
সাকিট থেকে অন্য সাফিটে পরিচালিত করবার সময় 
তাঁড়িতিক সংকেতের শক্তি প্রায় একশে] গুণের মত 
বেড়ে যেতে পাবে। 

গ. চ, ভ, 





উর্যানজ্িস্টর 
প্রকৃত জিনিলট্ার পরার আট শু৭ 


হধিতাকান 





আলোর আন্ডালে অগ্রভূমি 
“আলোকচিত্বে আলোক' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 


আলোকচিত্রে আলোক 
ভ্রী্বধীরচজ্য দ।শগপ্ত 


আলোকচিত্রে আলোৌকই উহার প্রাণ স্বরূপ। 
বিষমবস্তর উপব কিভাবে আলে। পড়িলে তাহার 
চিত্র সজীব, সুন্দর ও স্ুস্প্ হইয়। উদ্ভিবে সকলের 
আগে তাহা বুঝিয! দেখ। দরংকাব। 

আহলাকরশ্মি চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না, 
কিন্ত কোন বস্তরবিশেষের উপব্‌ প্রতিফলিত হইলে 
সেই বস্বটি দৃশ্যমান হইন। উঠে। যেখানে আলোক 
নাই সেখানে কোন বস্তই পৃষ্িগোচব হয না, যেমন 
অন্ধবাবে সব কিছুই অদৃশ্য । 

একই আলোকের ক্রিযা একই বস্তুর উপর ভিন্ন 
ঠিনন শাবে ঘটিয়া থাকে । বস্তরটিব গঠন বা অবস্থ। 
ভেদে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আলোকে ক্রিয়্ারও 
ভাবভমা প্রকাশ পায়। যেস্থান হইতে যে তেঙ্জে 
আলে। গ্রতিফলিত হয় সেই স্থান সেই অনুপাতে 
চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। আলোকপাতের 
শুনাধিকা অন্গসাবে কোন অংশ নুম্পঞ&, কোন অংশ 
অস্প?, কোন অংশ বা একেবারে অন্ধকারময় বলিয়া 
মনে হয়। যেখান হইতে ষত বেশী আলো গ্রতি- 
ফশিত হয়, বিষয়বন্তব সেই স্থানটি তত রেশী উজ্জল 
ভইয়] উঠে। যেখানে যে অনুপাতে কম আলো 
ফোটে, সেই স্থানটি সেই অন্থপাতে অন্ধকারময মনে 
হয়। আলোকরশ্মি রুদ্ধ হইয়। যেখানে আলোক- 
পাতের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে সেই অংশ পরিপূর্ণ 
অন্ধকার দেখায়। 

ছবিতে আলো-ছায়ার এই খেলা ফুটাইয়া 
তুলিতে চিত্রশিল্পীকে মোটেই বিব্রত হইতে হয় না? 
হাতের তুলিতে ইচ্ছামত রঙ প্রয়োগ করিয়া] যে 
ছবি তিনি আকেন তাহাতে আলো ও ছায়বি 
সামগশ্য ব্জায়ই থাঁকে | বিস্ত-এ স্বাধীনত্তা-আলোক- 
চিত্রকরের নাই। যন্ত্রের দান তিনি। কতকগুলি 


রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট নিয়ষেব গণ্ডীর ভিতর 
থাকিযা তাঁভাকে কাজ করিতেই হইবে? নতুবা 
আশাহরূপ ফল পাগযার উপায নাই। এই 
কাবণে থে বস্তবব আলোকচিত্র তুলিতে হইবে 
সেই বস্থন উপর যখ।ধথভাবে আলো পড়িঘাছে 
কিনা সেই দিকে সর্বপ্রথমে সতর্ক দৃষ্টি দিলে 
তাহাব আলোকচিত্র সর্বাঙ্গস্ন্দব হইবে। 

বিষয়ববস্তর চতুর্দিকেব দৃশ্ঠ।দির অবস্থানের 
উপবে আলোকের ক্রিষা অনেকখানি নির্ভর করে। 
পার্খববর্তী পদার্থের সাসিধ্য, দুরত্ব ব| অভাব 
অনুযায়ী বিময়বস্তর উপর আলোকপাতের তারতম্য 
ঘটে। আশেপাশে পদার্থ থাকিলে সেই সব 
পদার্থে আলোকবশ্মি প্রতিহত হইয। বিষয়বস্তকে 
উদ্ভ্ল কবিষ। তোলে । আশেপাশে এঁবপ কোন 
প্রতিবন্ধক না থাকিলে আলোকনশ্মি এইভাবে 
ফিরিঘ। আসিষা বিষবস্থর উপণে পড়িতে পারে 
ন॥ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইঘ। যাম, ফলে, বস্তর 
উপর আলোকের ক্রিম! কম হ্য। 

আলোকচিত্রে আরও একটি কাবণে দিবা- 
লোকেব ক্রিয়া কম বা বেশী হইয়া ফুটিষ। উঠে। 
একই আলোকে বিষয়বস্কর খুব নিকটে ক্যামেরা 
রাখিয়া ছবি তুলিপে ছবিতে যে উজ্জলতা 
আসিবে, ক্যামেরা দূরে লইঘা ছবি তুলে লে 
উজ্জ্লত! আরও বেশী করিষ। চিত্রে ফুটিয়া 
উঠিবে। এক কথাব, ক্যামেরা বিষয়বস্তর ঘে 
অহ্ছপাতে নিকটে বা দূরে থাকিবে, ছবিতে 
দিবালোকের ক্রিযাও সেই অনুপাতে কম বা 
বেশী হইয়া প্রকাশ পাইবে। 

কুত্িম আলোক যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করা চলে। 
প্রাকৃতিক দিবালোককে আয্মত্ব করা তত সহজ নহে। 


২১৮ 


তথাপি কিন্ত ছবিকে মনোরম করিয়! তুলিবার 
চেষ্টায় মানুষ এই দিনের আলোককে প্রয়োজন 
মত ব্যবহার করিবার কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছে। আলোকচিত্রের ব্যাপারে সাধারণতঃ 
দুই প্রকার দিবালোককে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। 
প্রথমটি প্রখর, সাক্ষাৎ হূর্যালোক এবং দ্বিতীয়টি, 
আচ্ছন্ন, মান হুর্যালোক । পরিষ্কার আক।শের তীব্র 
সুর্যকিরণে যাবতীয় পদার্থের একাংশ অতিরিক্ত 
ভাবে দীর্রিমান ও অপরাংশ গভীর ছায়াযুক্ত হইয়া 
যায়। অপর পক্ষে, মেঘাস্তধিত রৌদ্রে বা অন্ত 
কোন উপায়ে আংশিক আচ্ছন় অনুজ্জল সুর্যকিরণে 
পদার্থসমুহের সমস্ত অংশই প্রায় সমভাবে 
আলোকিত হইয়া প্রকাশ পায়। প্রখর সুর্ধকিরণে 
ছবির বিষয়বস্ত থাকিলে ছবিতে আলো ও 
ছায়ার বিপরীত প্রভা উতৎকট ভাবে ফুটিয়! চক্ষুকে 
পীড়। দিতে থাকে । কিন্তু সুর্যকিরণকে খানিকট। 
মৃছু করিয়া কাজে লাঁগাইলে এই চক্ষুপীড়। হইতে 
পরিজাণ পাওয়] যায়। ঘযা! কাচ বা মিহি সাদ] 
কাপড় অথব| এ জাতীয় কোন আচ্ছাদনের 
ভিতর দিয় রৌদ্রকে প্রয়োজনমত নিস্তেজ করিয়। 
বিষয়বস্বর উপর নিক্ষেপ করিলে আলো ও 
ছায়ার এইরূপ অতিবিরুদ্ধভাব প্রকাশ পায় ন|। 
মধ্য।হ সুর্যালোক যথ।সাধ্য বর্জন করাই কতব্য। 
বিশেষতঃ মধ্যাহ্ু-কিরণে মান্থষের কোন ছবি 
তোলা মোটেই বাঞ্চনীয় নয়; কারণ মাথার 
উপর আলে! খাঁড়া ভাবে থাকিলে এ ব্যক্তির 
চেহারার স্থানে স্থানে এরূপ গভীরভাবে ছায়াপাত 
হয় ধে, চিত্রে এ সবস্থান অত্যন্ত শ্রহীন দেখায়। 
চক্ষু, নাসিকার নিম্নদেশ, গলদেশ প্রভৃতি স্থানে 
এইরূপ ঘটে, কারণ মধ্যাহ্ন হুর্ধকিরণকে এই 
সকল স্থান আড়াল করিদ্া বাখে। ছিপ্রহরে 
যদি ছবি তুলিতেই হয়, তাহা হইলে প্রখর 
নৌদ্রে না তুলিয়া যেখানে দিবালোক ক্গীণ, 
সেইখানে ছবির বিষয়বস্্রকে রাখিয়া বেশীক্ষণ 
একপোজার দিয়া ছবি তুলিতে হইবে। 


আলোকচিত্রে আলোক 


[২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


ছবি তুলিবার সময় দৃশ্তের উপর কিভাবে 
আলোকপাত হওয়া উচিত তাহা নির্ভর করে যে 
বস্তর ছবি তোলা হুইবে তাহার গঠন-বৈশিষ্ট্যের 
উপর। এমনভাবে আলোকপাতের ব্যবস্থা বা 
বিশ্যাস হওয়া উচিত যাহাতে দৃশ্ঠবস্তর আলোকিত 
অংশের সহিত উহার ছায্মাযুক্ত অংশের বৈসাদৃশ্ঠ 
উতৎ্কটভাবে ছবিতে ফুটিয়া না উঠে। সম্মুখ হইতে 
যাহাতে দৃশ্বস্তর উপর গিয়া আলো পড়ে 
সাধারণতঃ সেই দিকেই লক্ষ্য রাখ! উচিত। কিন্তু 
দৃশ্যবস্ত যদি চেপটা বা সমতল ধরণের না হয় 
তাহা হইলে তাহার উপর সোজান্থজি সামনের 
দিক হইতে আলো না ফেলিয়া একটু কোণের 
দিক হইতেই ফেলা সঙ্গত। সমতল দৃশ্ঠ সম্পর্কেও 
আলোকপাতের ব্যবস্থা এমনভাবে হওয়। উচিত 
যাহাতে এ দৃশ্তের সমস্ত অংশে সমানভাবে 
আলোর পরিবেশন হয়। অপসমতল দুশ্যবস্থর 
উপরে ঠিক সম্মুখ হইতে আলো ফেলিলে সে 
বস্তর ছবিতে গঠন-বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই হানি 
ঘটিয়। থাকে । কোন নরমৃতির ছবি তুলিতে 
গেলে এই ব্যাপারট। বেশ ভালভাবে উপলব্ধি 
করা যাঁয়। প্রত্যেক মাঙ্গষেরই দেহের অন্যান্য 
অংশের তুলনায় নাসিকাটি বেশ উন্নত; অথচ 
ঠিক সামনে হইতে আলে! ফেলিয়া যে কোন 
মানুষের ছবি তুলিলে দেখ! যাইবে যে, যাহার 
বাশীর মত নাক তাহার নাকও চেপটা হইয়। 
মুখের অন্যান্ত অংশের সঙ্গে প্রায় সমতল হইয়! 
গিয়াছে। এই ভাবে তাহার অন্থান্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গের 
চেহারাঁও বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায় । ফলে আর 
যাহাই হোক, ছবি জীবন্ত হইয়া! উঠে ন|। ঠিক 
সামনে হইতে না ফেলিয়া, আলোক যদি একটুখানি 
পাশ হইতে দৃষ্টের উপর ফেলা যায়, অথবা 
ক্যামেরা যদি একপাশে একটু সরাইমা ছবি 
তোলা হয়, তাহা হইলে ছবিতে এই 
প্রকার ক্রটী থাকে না। এক পাশ হইতে ফেলা 
এই আলোকের দীপ্তি যদি তীত্র হয় তাহা হইলে 


এপ্রিল, ১৯৪৭ ] 


দে দীপ্তিকে পূর্ববণিত উপায়ে আচ্ছাদনের 
সাহায্যে হাস করিয়া লইতে হইবে। এবং প্রয়ো- 
জনমত বিষয়বস্র অপর দিকের ছায়াধুক্ত অংশে 
অনুজ্ঞল প্রতিফলক (রিফ্লেক্টর) বা মান দর্পণের 
সাহায্যে আলোকপ।ত করিতে হইবে। প্রথম 
আলো অপর দিকের আলোর তুলনায় কিছু বেশী 
উজ্জল হওয়া আবশ্তক; কারণ প্রথম আলোর 
কাজ হইবে, দৃশ্ঠবস্তর প্রতিরূপকে ছবিতে যথাসম্ভব 
প্রস্ফটিতকরা। অপর দিকের আলোর প্রয়োজন 
অন্যরূপ; তাহার কাজ হইল, বস্তর ছায়ামুক্ত 
অংশে যথাযোগ্য আলোকপাত করিয়। ছবিতে সেই 
অংশ যথোচিত পরিস্ফুট করিয়া তোলা, যাহাতে 
প্রতিরূপের ছুই অংশেব ভিতর আলে।-ছায়ার 
অতিবিপ্দ্ধভাব প্রকাশ না পায়। এই কারণে 
শেষোক্ত আলোক সমমান উজ্জল হইলে চলিবে 


না; তুলনায় শান হও! আবশ্যক | সর্দি প্রথম 
অ।লে। তীব্রই থাকিয়। যায় তাত। হইলে সেই 
'আলোম আলোকিত অংখকে লক্ষ্য করিয়া 


ক্যামেরায় উচিতমত একাপোঞ্জার দিলে দেখা যায় 
যে, ছবিতে প্রতিরূপর ছায়াযুক্ত অংশ অত্যন্ত 
কালো হইয়া উঠিয়াছে এবং তেমনি আবার 
অন্ুজ্জল দিকের উপযুক্ত এক্সপোঞ্জার লইলে দেখা 
যাইবে যে, ছবির উজ্জ্বল দিকট1 একেবারে ঝলপিয়া 
গিয়াছে । 

সাধারণতঃ যে সব ছবি তোল! হয় তাহার 
অধিকাংশই হইল সেই সব দৃশ্যের ছবি, যাহার 
সম্মুপভাগের উপর ক্যামেরা-লেন্সের পিছন হইতে 
আলো পড়িয়াছে। প্রারুতিক দৃশ্বের ছবি কিন্তু 
অনেক সময় এমন অবস্থায় তোলা হয় যখন সেই 
দৃশের অগ্রভূমি আপোর আড়'লেই থাকে অথচ 
তাহার পশ্চাদ্ভূমি আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠে। এইরপ আলোক-সমাবেশে তোলা ছবি 
প্রামই মনোরম হয়। 

স্তর বর্ণভেদদে তাহার উপর আলোকের 
ক্রিয়ারও স্বাস-বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । চক্‌ জাতীয় 


জান ও বিজ্ঞান 


২১৯ 
সাদা জিনিসের উপরে শতকবা। নব্বই ভাগ, 
সাদা কাপড়ের উপরে আশি ভাগ, ধূসর রঙের 


জিনিসের উপরে চুয়াল্লিশ ভাগ, লাল বস্বর উপরে 
বিশ ভাগ এবং কালে! রঙের উপরে মাত্র পাচ 
ভাগ আলোকের উজ্জ্রলতা পাওয়া যায়। 

সাদা ধুতি বা প্যান্ট ও কালো কোট একই 
সময় ববহার করিতে আরস্ত করিলে কিছুদিন 
বাদে দেখা যায় যে, সাদা ধুতি বা প্যাপ্টটি বেশ 
ময়লা হইয়া গিগছে; কিন্তু কালো কোটটি 
তখনও ময়লা হয় নাই। আমলে কিন্তু দুইটি 
পরিচ্ছদই সমান মগ্ধল! হইয়। যায়| বর্ণভেদে 
বস্ত দুইটির উপর আলোকের ক্রিয়ার তারতম্য 
ঘটে বলিয়াই এ রূপ মনে হয়। কালো বড প্রায় 
সমস্ত আলো! শুধিয়া! লয়, খুব সামান্যই প্রতিফলিত 
করে। 

আলোকপাতের ফলে চারিদিকের দৃশ্ঠ।বলী 
হইতে বর্ণচ্ছটাসমৃহ যে যে রূপ লইয়া আমাদের 
চোখের পদণয় ফুটিয়া উঠে, সেই সব বর্ণমালা 
লেন্সের ভিতর দিন্ন! ক্যামেরার প্রেট বা ফিল্মের 
উপর পড়ে; কিন্তু সেই সেই রূপে ফোটে না। 
একটি দৃশ্যে যতগুলি রঙই থাকুক না কেন, সেই 
সব রঙের বিভিন্ন রূপ প্লেটে ধরা পড়িবে একমাত্র 
গালো ও ছাপার রূপ ধরিয়া । এবং ভিন্ন ভিন্ন 
রঙের ওক্ধল্য অনুসারে প্রেটের উপরে এই আলো- 
ছয়! বেশী বা কম হইয়। ফুটিবে। সনন্ত প্রকারের 
রঙই ষে আবার সমন্ত শ্রেণীর প্লেট বা ফিল্ে 
ধরা পড়িবে তাহাও নয়। এক এক শ্রেণীর প্লেট 
বা ফিল্ম মাত্র কয়েকটি করিয়া বর্ণদুতি গ্রহণ 
সাধারণতঃ তিন আশ্ণীর প্লেট বা ফিল্ম 


করে। 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে :-সাধারণ বা অডিনাবি, 
ক্রোম ও প্যান। বর্ণচ্ছটাগুলির ক্রিয়া উহাদের 
উপর নিম্ন লিখিত রূপ হইয়! থাকে £-- 
অভিনারি 

বা বেগুনি, গাটনীল, নীল ও সবুক্জ 
সাধারণ 


২২: আলো কচিজ্রে আলোক 


ক্রে/ম £- বেগুনি, গাটনীল, নীল, সবুজ ও হ্ল্দে 
প্যান বেগুনি, গাঢলীল, নীল, সবুজ, হল্দে, 
জরদা ও লাল। 

যপিও একথ| সত্য যে, প্লেট বা দিলেন শ্রেণী 
অনুসারে. বিশেব বিশেষ বর্ণের দৃযৃতি 
উহাদের উপর কাঁজ করিনা! থাঁকে তথাপি কিন্ত 
নীলচ্ছটার ক্রিয়।শক্তি সব রকম প্রেট ব। ফিল্মের 
উপরেই সর্দাপক্ষ! বেশী করিয়া হয়। প্রাক্ুতিক 
দৃশ্বের আলোকচিত্র পইলেই দেখা যা যে, সে 
দৃষ্টে যদি সুনীল আকাশ থাকে তাহা হইলে 
আকাখের পেই নীলিমার ওহ্দপ্য প্লেটের উপর 
এত বেশী উগ্র তেছে কান করিয়াছে যে, ছবিতে 
সমস্ত আকাশটি অন্বাভাবিক মা! হইয়। ফ্টিফাছে। 
বর্ণবিশেমের আলোক-পঞ্রতিক্লন বিময়ে এই 
ধরণের উগ্রতা লেন্সের মুখে উপযুক্ত “ক্িলটা ” 
(বিশেষ রডের পরক্ল]) ব্যবহার করিঘা সংঘত 
করিয়া লওয়া যায়। ইহা ছাঁড়। বিশেন বিশেষ 
“ডেভেলপ” ( থেট, ফিল থা পেপারের উপর 
ছবি ফুটাইবার জন্য মি তরল পদ) ব্যবহারেও 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোকপ্রহাকে ইচ্ছামত 
নিয়ন্ধিত বরিয়! প্লেট ব। ফিল্মে তুশিঘ। লগা 
সম্ভব হ্য়। 

এক্সপো্গার লইবার সময় আলে।ক সম্বন্ধে 
আরও দুইটি বিষয় বিশেষ বিচার করিয়া দেখ। 
দরকার । প্রথম ট, বণ-বিচার এবং দ্বিতীয়টি, প্লেট 
ও ফিল্সের অেণী ও এক্তি-বিচার। পুবেই বণা 
হইয়াছে--বস্র উচ্জলতা ক্যামেরায় ধরা পড়ে 
তাহার ব্রণ অনুযায়ী । স্থতরাং ছবি তুলিবা 
সময় বস্থর বর্ণ কি, তাহ লক্ষা করিয়া 
কি অনুপাতে তাহার ওজ্জল্য ছবিতে আনিবে তাহ! 
বিচার করিয়া! তবে ক্যামেরায় এক্সপোঙজার দেওয়া 
উচিত। একাধিক রঙের বিষয়বস্ত হইলে উহার 
প্রধান অংশের যে রও তাহ।র ওজ্জল্যের শক্তি হিসাব 
করিয়া এক্সপোজার লইতে হইবে। মনে করুন, 
একটি পোকের ছবি তোলা হইতেছে । এ লোকটির 


[ ২য় বধ, ৪থ সংখ্যা 


মাথার টুূপির রও সাদ], গঃয়ের কোটের রুঙ 
কালো, পরিধানের পিচ্ছদের রঙ ধুসর এবং 
মুখমণ্ডলের রও স্বাভাবিক শরীরের রঙের মত। 
ছবি তুলিবার পময় লোকটির মুখের ছবিই ভল 
করিয়! তোপ উচিত; কারণ মুখই তাহার আকৃতির 
প্রধান অংশ | সুতরাং ক্যা“মরায় একসপোজার দিবার 
সময় তাহার মুখের পের কি পরিমাণ গুজ্ঞল্য 
ক্যামেরায় আপিবে তাহা হিসাব করিয়। সেই মত 
এক্সপোদ্রার দিতে হইবে। এইরূপ পক্ষপাতিহ্বের 
ফলে লোকটির আক্ুতিণ অন্তাগ্ত অংশের ওক্জল্য 
সমাপাঈ্পাতে ছবিতে শা আসাই স্বাভাবিক। 
কিন্তু এই ত্রস্টীর অনেকধানিই এড়ানো! যায় লেম্সের 
উপরে ধিণটার ধ্যবহার করিঘা এবং যে প্লেট 
ব ধিল্সে ছবি তুলিতে হইবে সেই প্লেট বা 
ফিঞ্সের যখোপথুক্ত বাছাই করিয়া। ইহার পণেও 
যে সামান্ধ আটা এখানে ওখানে থাকিয়া যায় 
সে এটা প্রিণ্ট তুলিগার সময় সংশোধন কণিয়া 
পওয়া বার এবং ও।র ফলে সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হয়। 

আলোকের প্িয়। যাহাতে আবশ্তকমত গ্রহণ 
করা যায় সেই উদ্দেশ্যে লেন্নের সপে “আআপারচার 
বা £&প” এর ব্যবহ। থাকে । এই আপা4চা4 
ইচ্ছামত ছোট ঝ। ঝড় করিয়। প্রয়োজনমত আলোক 
ক্যামেরার ডিতরে প্লেট বা ফিল নেওয়া চলে। 
যে ক্ষেত্রে আলোকের শক্তি শির্ণয়ে কোনরূপ ঘিধ। 
উপস্থিত হয় সে ন্ষেএ্রে কিছু বেশী একঝপোজ।র 
(েওয়। কতব্য; কারণ যে নেগেটিভে কম এক্সপোজার 
দেওয়! হইয়াছে তাহা অপেক্গ। সামান্য বেশী একস- 
পোজার দেওয়! নেগেটিভ হইতে সহজ প্রক্রিম্ায় 
স্ন্দর প্রিণ্ট প্রস্তুত কর] সম্ভব। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন শক্তি? 
আলোক-প্রভাকে ইচ্ছামত হ্বাস-বুদ্ধি করিয়া 
আলোক্যস্ত্রের যঘোচিত কাছে লাগাইবার নানাবিধ 
উপান্ন মাঞ্চষের হাতে রহিয়াছে এবং এই সকল 
উপায়ের যথাযথ সঘ্যাবহার করিলে আলোকচিত্রের 
আগ্যোপাস্ত কাজ অরুশে নম্পন্ তম । 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


আলোকচিত্রে আলোকের ক্রিয়া কি ভাবে হয় 
সে সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে ক্যামেরায় 
“কোকানিং ক্ীন্” আছে সেই ক্যামেরায় এ জ্ত্ীন্‌ 
ব। পন্ণঘ্ যে সব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে তাহাদের 
উপর আলোকের সমাবেশ কিরূপে ঘটে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা দরকার। ধাহার ক্যামেরাম ফোকাদিং 
ক্তীন্‌ নাই, ছবি তুলিতে তুলিতে কয়েকখানি 
ছবির পরই এনম্বদ্ধে তাহার পারণ। ছন্মিয়। যায়! 
একেবারে নিহুল ভাবে আলোক-শক্তি শিচাব 
করিয়া ছবি তুণিবার ইচ্ছ! করিপে আলোক- 


শান ও বিজ্ঞান 


২২১ 


চিত্রকরকে “এঝসপোজার মিটার*-এর সাহায্য লইতে 
লইতে হইবে । 

দিবালোককে সাধারণতঃ কি কি উপায়ে আয়ত্ত 
করা সম্ভব তাহ পূর্বেই বলা হইয়াছে । দিবালো ক- 
শিয়ন্বণর এসব উপায় যদি দুরূহ বলিয়া মনে 
হয়, তাহা হইলে আলোকচিভ্রকর অনায।সে 
বৈদ্যুতিক আলোর সাহায লইতে পারেন। নানা 
শক্তির বিজলী-বাতিগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন! 
করিয়া ছবি তুপিবার দরন্য দৃশ্যবস্তর উপর যখোচিত 
আপে।কপাত করা মোটেই কঠিন নহে। 


পেনিসিলিনের পরে 
শ্রীদিলীপকুমার দান 


বাবহারিকর্গেত্রে পেনিনিলিনের কানক।খিত। 
সগন্গে যখন আর কোনও সন্দেহ বৃইলো ন।, 
তখন বিজ্ঞানীরা মেতে গেলেন ছত্র।ক-মহল 
রোগ-উপথমকারী আর৪ ওমুর্ণ উদ্ধার 
করার প্রচেষ্টায়। পবিশ্রমস।পা অসংখ্য পরীক্ষার 
দ্বারা তারা অনেক নূতন সংবাদ দানতে পাগলেন। 
তার দেখলেন শুধু ছতীকই নয়, নিমস্তরের 
এককোধী উত্তিদ কতকগুলো আযল্গিরও ক্ষমত। 
আছে-_বোগজীবাণু প্রতিবোধ করবার। এই 
বিণয়ে বিজ্ঞানজগতে নব উদ্দীপনায় যে অণ্যান 
স্বর হয়েছে তাতে পাস্তর, মেচনিকফ, লিষ্টার 
এদের সাধনাই সার্থকতার পথে এগিয়ে চলেছে । 

এই প্রবন্ধটিতে পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর 
পেনিদিঞ্গিন ধরণের যে কয়টি ওযুধের কথা জানা 
গিয়েছে তারই কয়েকটির কথা অআ।লোচন। 
করব । 

লগুন স্কুল অব. হাইজিন এাণড ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ হার্ড বেইজটিক, 
পেনিসিলিয়াম গোঠীভূক্ত, কিন্তু পেনিসিলিয়াম 


থেক 


নোটাটাম থেকে ভিন্্। পেশিসিপিয়!ম প্যাটুলাম 
আবিদা করেন। পেনিপিপিয়াম প্যাটুপাম থেকে 
প্রাপ্ত প্যাটুণিন অনেক রোগজীবাণুপ্র বিরুদ্ধে 
বীধকরী হলেও পেনিসিলিনের মত শক্তিশালী 
নম। ভাঃ রেইদটি,ক প্যাটুলিন সম্বন্ধে ইম্পিরিয়াল 
ক্যান্মার রিসাচ ফাণ্ড ( লণ্তন )-এন্র ডাঃ গাইকে 
জানান ডাঃ গাই ক্যান্সার রোগ নিরাময়ের 
উদ্দেশ্যে পেনিসিনিন ব্যবহার করেছিলেন; 
কিন্ত সফলকাম হনণি। প্যাট্রলিনের কথা 
গাণতে পেরে কানসার রোগাক্রান্ধ প্রাণীদের 
উপর তিনি প্যাটলিন প্রয়োগ করলেন । এবারও 
তিনি সফলকাম হতে পারলেন না। ডাঃ গাই এই 
অস।ফল্যে নিরাশ হলেও কতকটা আকনম্মিক 
ভাবে প্যাটুলিনের একটা গুণের কথা জানতে 


পারলেন । এই সময়ে ডাঃ গাই ভীষণভাবে 
সদ্িভে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি পরীক্ষা 
করে দেখবার উদ্দেশ্েই তার নাস্কাভ্যন্তর 


পরিষ্কার করলেন প্যাটুলিন দিয়ে। তার পরের 
দিনই ডাঃ গাই সম্পূর্ণরূপে স্স্থবোধ করলেন। 


খ 


এরপর সর্দিরোগাক্রান্ত তার সহকর্মীরাও পরীক্ষা- 
মূলকভাবে প্যাটুলিন ব্যবহার করে সফল পেলেন। 
সর্দি নিরাময়ে প্যাটুলিন যে বিস্ময়কর ক্ষমতার 
অধিকারী, সেকথা আরও কয়েকটি পরীক্ষার দ্বার 
প্রমাণিত হলেও জানা গেছে যে, প্]াটুলিন সকল 
প্রকার সদি শিরাময় করতে সমথ নয়। কারণ, সদদির 
জীবাণু একাধিক এবং এ জীবাণুগুলোর কেবলমাত্র 
একটিই প্যাটুলিনের কাছে হার মানে। সপ্দির 


জীবাণু ছাড়া আরও কতকগুলে। রোগঞ্ীবাণু 


ংস করবার ক্ষমতা প্যাটুপিনের থাকলেও 
বিষক্রিম্। স্থট্টি করে বলে মচুষের শরীরে এই 
ওযুধ প্রয়োগ করা যায় না। 
এই ঘটনার পর ডাঃ ফ্রলোরি এবং ডাঃ চেইন 
পেনিসিলিয়াম ক্ল্যাভিফর্ম নামক ছঞ্ক থেকে 
ক্ল্যাভিকমিন নামক একটি পদার্থ বের করেন। 
কিন্তু তারা '“ক্র্যাভিফমিন” সঙ্থদ্ধে গবেষনা করে 
জানতে পারেন যে, এর রাসায়নিক গঠনবিন্যাস 
এবং ফমু'লা, প্যাটুলিনের রাসায়নিক গঠনখিহ্যাস 
এবং ফমু'লার সংগে সম্পূর্ণ হাবে মিলে যায়। 
যক্ষমা-জীবাণুর বুদ্ধি প্রতিরোধকাণী এক 
ছত্রাকের সন্ধান কয়েক বংসর আগে পাগয়া 
গিয়েছে । এই ছত্রাকটিও পেনিসিলিগাম গোঠীভূক্ত | 
ডাঃ ভি, কে, মিলার ও ডাঃ এ, পি, রেকেট এই 
ছত্রাক যক্মারোগাক্রান্ত প্রাণীদের উপর প্রয়োগ 
করে হৃফল পেয়েছেন। মাধ নাধারণতঃ যে 
যঙ্ম-জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয় সেই জীবাণুর 
কালচা.র উক্ত ছত্রাকটি মিশিয়ে দেওরা হয়েছিল। 
এই মিশ্রণ কতকগুলো গিনিপিগের শরীরে প্রবেশ 
করিয়ে গ্রেবার পরও গিশিপিগ গুলোকে স্থস্থ থাকতে 
দেখ! গিয়েছিল । এই ছত্রাক যক্ষা! জীবাণুকে ধ্বংস 
করে ফেলতে না পারলেও, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন 
করে ফেলে । মানুষের বন্ধ! নিবারণে এই ছত্রাকটি 
সহায়তা করবে কিনা, এখনও নিশ্চিত জানা 
যায নি। এর সহায়তা না পেলেও, ভবিষ্যতে 
ছত্র/ক-জগৎ থেকে যে আমরা বম্/ আরোগ্যকাী 


পেনিসিলিনের পরে 


[২য় বর, ৪র্থ সংখা 


ওষুধ পেতে পারি, তার আভান এই উদাহরণ 
থেকেই পাচ্ছি। 

আযাম্পারঞ্জিলান র্ল্যাডেটান নামক ছত্রাক 
নিঃহ্গত ক্রাংডপিন” জীবাণু-নাশক বলে জানা 
গেছে এবং জীবাখু-নাশক হিসেবে বে পেনিমি- 
লিনের চাইতেও বেশী শক্তিশালী দেকথাও জানা 
গেছে। যেসব রোগজীবাণুকে দমন করবার শক্তি 
পেনিদিলিনের নেই, সেই সকল রোগজীবাণুও 
্্যাডেমিনের কাছে হার মেনেছে । ক্ল্যাডেপিন 
বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হলে মানুষের শরীরের 
অনিষ্ট হতে পারে, সেগন্য এই ওযু ব্যবহার করা 
সম্ভব হয়নি। 

আযস্পার্গিলাস শ্রেণী হুক্ত আরও একটি ছত্রাক 
থেকে ফ্লেভানিডিন নামে একটা জীবাণুনাশক ওষুধ 
পাওয়া গিয়েছে । ফ্লেভানিডিন ও পেনিসিলিনের মধ্যে 
একটা অদ্ভুত সামগ্রশ্য দেখ। যায়। যে সব জীবাণুকে 
পেনিপিলিন পর।ভূত করতে পারে, ফ্লেভীদিডিনও 
ঠিক সেই জীবাণুগুলে।কে পরাভূত করে| ইনজেক- 
সনের দ্'রা প্রাণাদেহে ঢুকিয়ে দেবার পর ফ্লেভা- 
মিডিনও পেনিগিলিনের মত অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে প্রশ্থাবের সংগে বেরিয়ে আসে । 

ডাঃ ফ্লেমিং-এর পেনিনিলিন আবিষ্কারের পাচ 
বছর পরে রুশীয় মহিলা বিজ্ঞানী ডাঃ নাখিমো- 
ভসকাইয় আযাক্টিনোমাইপিস শ্রেণীভুক্ত একটি 
উদ্ভিদের রোগজীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা লক্ষ্য 
করেন। তিনি বারবার পরীক্ষা করে আকৃটিনো- 
মাইমিসের এই ক্ষমতা সন্ধে নিশ্চিত হন। এরপর 
তিনি পরীক্ষ। করে দেখলেন, কে।ন্‌ কোন্‌ জীবাণুকে 
উক্ত আ।ক্টিনোমাইসিস পরাভূত করবার শক্তি 
রাখে। এদিক দিয়ে সমম্ত তথ্য অবগত হবার পর 
তিনি তার এক সহকর্মীর মংগে অনুসন্ধান করতে 
লাগলেন, আযক্টিনোৌমাইসিস শ্রেণীর কতগুলি 
উদ্ভিদ রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে। তারা 
এই শ্রেণীর আশীটি উদ্ভিদ পরীক্ষা করেন। এব 
মধ্যে সাতচল্লিশটিকেই তারা রোগজীবাণু ধ্বংস 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


করবার ক্ষমতার অধিকারী দেখতে পান। তাদের 
এই নকল পরীক্ষার ফলাফল ১৯৩৯ সালে গ্রকাশিত 
হয়েছিল। তখনও পেনিসিলিন বিখ্যাত হয়নি। 
কিন্তু দুর্তাগ্যবশতঃ, ডাঃ নাখিমৌভস্কাইয়ার বু 
পরিশ্রমে আবিদ্তত এই তথ্াগ্ুপি চিকিৎলাশাস্ব্বের 
কোনও কাজেই লাগানো হয়নি। 

অক্সফোর্ডের ডাঃ চেইন ও ডাঃ গনরড নার 
একটি আযক্টিনোমাইসিস থেকে জীবাণুনাশক 
পর্ধার্থ বের করতে সমর্থ হন। তারা এই পদাথটির 
নাম দেন প্রো আক্টিনোমাইসিন। প্রাণীদেহের 
উপর বিক্রিয়ার জন্য এই জীবাণুনাশক শেষ পধস্ত 
ব্যবহৃত হয়নি। 

ডাঃ ওয়াকস্ম্যান ও ডাঃ এইচ, বি, উডপাক 
ত্যাব্টিনোমাইসিল ল্যাভেনডুলি থেকে 'ষ্্রেপটে।- 
থিমিন নামক একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক 
বের করতে পেরেছেন । ব্রাড-পমজনিং, ইনিপি- 
প্রাস, স্কারলে্টে দিভার, এই সব ব্যাধি ছাড়াও 
গৃহপালিত জন্তদের মধ্যে সংক্রামক গতপাতের 
যে গোগ দেখ! যার, সেই পোগ গ্রেপটোথি,সিন 
দমন করতে পারে। ই্রেপটোথি,সিন ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে কতট। কার্ধকরী হবে সে সঙ্থদ্ধে এখনও 
নিশ্চিত জানা যায়নি। তবে আশ! কর! যাচ্ছে 
যে, এবু থেকে স্থুফলই পাঁওয়। যাবে । 

ডাঃ ওয়াক্ন্ম্যান ও তাঁর সহকমার। আকৃটিনে।- 
মাইসিস আযান্টিবায়ে।টিকাঁন থেকে পাওয়া যেতে 
পরে, অনধিক এরূপ তিনটি রোগঙগীবাণুনাশক 
ওষুধের কথা জানতে পেরেছেন। এর মধ্যে 
একটি কতগুলো রোগজীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ 
করে; আর একটি, বিষপ্রয়োগে যেমনভাবে 
জীবাণু মারা যায় তেমনিভাবে কতকগুলো! রোগ- 
জীবাণু মেরে ফেলে। অবশিষ্টটির কার্যক্ষমতা! 
প্রায় সব রোগজীবাণুর উপর দেখা ষায়। বত: 
মানে এই ওষুধগুলে৷ যে অবস্থায় পাওয়া গেছে 
তাতে মানুষের শরীরে কিংবা অন্য কোনও 
প্রাণীদেহে প্রয়োগ করা যায় না। 


গান ও বিজ্ঞান 


২২৩ 


রক্‌ফেলার হানপাতালের ডাঃ ডুবোন্‌ মাটিতে 
অবস্থানকারী একটি শক্তিশাপী ( রোগ গ্রতিরোধক 
হিসেবে ) জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন। এর নাম 
হলো ব্যাকটেরিয়াম ব্রেডিল, ডাঃ ডুবোস্‌ 
এই জীবাণু থেকে টাইরোথি,মিন নামক একটি 
পদার্থ বের করেন। এই পদার্থটিই রোগজীবাখু 
মেবে ফেলতে পারে। এরপর ডাঃ ডুবোসপ ও 
তার সহকমীরা জানতে পারেন যে, এই পদার্থটি 
আণার গ্র্যামিসিডিন ও ট|ইরোসিডিন নামক ছুটি 
বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত । এই ছুটির 
মধ্যে বেশী শক্তিশালী হলো গ্র্যামিসিডিন। 
গ্যামিসিডিন গ্রযাম-পঞ্জিটিভ বিভাগের সব জীবাণু- 
কেই মেরে ফেলতে পারে । কিন্তু গ্্যাম নেগেটিভ 
বিভাগের জীবাণুর কিছুই করতে পারে না। 
এধিক ধিঘে পেনিসিলিনের সংগে গ্র্যামিমিডিনের 
সাদৃশ্য থাকলে৪ মানবদেহে ছুটার প্রয়োগবিধির 
মধ্যে পার্থক্য আছে। রক্তের লোহিতকণিক! 
ধ্বংস করে বলে গ্র্যামিপিডিনের ইনজেকশন হয় 
না। দেহের বাইবে কোনও আঘাতে কিংব! 
রোগাক্রা স্থানে এই ওষুব প্রযোগ করা যেতে 
পারে। অপর ওধু্ধ টাইরোসিডিন শরীরে বিষক্িয়। 
»ষি করে। 

ক্যালিফাণিয়। বিশ্ববিগ্ালয়ের ডাঃ রবাটসন ও 
তার সহকমীরা আবিষ্কার কগেছেন যে, ক্লোরেল! 
নামক আযাপগা এমন একটি পদার্থ তৈণী করে 
বেটি স্ট্যাফাইলোকক্ান ও স্টেপ্টোককাপের বৃদ্ধি 
রোব করতে পারে। তারা এই পদার্থটির নাম 
দিয়েছেন ক্লোরেলিন । 

অস্টেলিয়ান মহিল] জীবাণুত ঈরবিদ, মিস্‌ ম্থান্সি 
আযাটুকিন্পন্‌ জানতে পেরেছেন যে, ব্যাঙের ছাত। 
জাতীয় কতকগুলে। ছত্রাক রোগজীবাণু নাশ 
করবার অধিকাপী। এই ছত্রাকগুলো যেসব রোগ- 
জীবাণু নাশ করতে পারে তার মধ্ হক্ষা-জীবাধু 
অন্যতম । আযাক্টিনোমাইপসিম গ্রিপিয়াস থেকে 
প্রাঞ্ধ স্টেপ্টোমাইসিনের নাম আজকাল অনেকেই 


২২৪ 


জানেন। কলকাতায় প্রেগ রোগীদের মধ্যে এই 
ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পারয়াগেছে। আরও 
কতকগুলো! ব্যাধিতে এই ওষুধটি সফলতার সংগেই 
ব্যবহৃত হয়েছে এবং চিকিংসকমহল এথেকে অনেক 
আশাই করছেন। 

সর্বশেষে বলছি 'পলিপোরিন'এর কথা । এই 
ওযুধটি আবির করেছেন কলকাতার আরজ, 


৯ 


কর মেডিক্যাল কলেজের ছঝ্াকতব্রখিদ্‌ ডাঃ 


সহায়রাম বন্থ। পলিপোরিন পাখা গেছে পলি- 
ন্টক্টাস শ্যাংগুনিঘাল নাক ছথাক থেকে। 
কলকাতার হাসপাতাল গুলোতে পলিপোরিন ব্যবহার 
করে যে ফল পাওয়া গেছে তা খুবই আশাপ্রদ। 
টাইফযেড, প্যারাটাইফযেড ঝোগ দমনে পলিপো- 
রবিনের কার্ধক্ষমতার পরিচদ্ন পাওয়া গেছে। এই 
কতগুলে। ব্যাধি-যান 


ছুটি ছাঁডাও আও 


পেনিজিলিমের পরে 


| ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 


মধ্যে কতগুলো পেনিসিপিনের কাছে অপরাজেয়, 
পলিপোরিন দমন করতে পারবে বলে আশা কর! 
যাচ্ছে। পলিপোরিনের আর একটি মস্তবড় 
হুবিধে হচ্ছে মে, এটি গৃহাভ্যন্তরস্থ স!ধণ।রণ তাপে 
কাধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে না। বঙমানে পলি- 


পোবিন কন। 


বিশুদ্রভাবে পাবার চেষ্ছ। 
হচ্ছে | 

এখানে ছত্রাক ও অগ্যাগ্ত নিয়প্তরের উদ্ভিদ 
থেকে প্রাপ্ত যেসব এপুপের অল্সবিস্ঠর সংবাদ আমর! 
পেলাম মেই সব ওষুদের মণ্যে অনেকগুলোই 
বিঘক্রিমার জন্য ব্যবহৃত হয়শি। বিজ্ঞানীর| যদি এই 
ওমুপগ্তলোৰ জীবাণুনাশের ক্ষমতা বজার রেখে 
এদেন ব্যিকিঘাটুত নষ্ট করে দিতে পাবেন, 
তাহপে মানবসমাগ্ যে পমুরগ্লে। থেকে উপকার 


পাবে, সে বিমংয় কোনও সনোহ নাই। 


সম্প্রতি মার| পৃথিবীতে সেহ-পদাথের শিদার৭ অভাব ঘটার ফলে বিজ্ঞানীদের 
দৃষ্টি সথযমুখী ফুলের ওপর পড়েছে, কারণ এই ফুল থেকে গ্রচুব পরিমাণ উদ্চিজ্জ- 


তৈল পাওয়! সম্ভব। 


উদ্িজ্জ-তৈলের দ্রন্য বুটেনে স্ট্যমুখী ফুলের চাষ কৰা 


হচ্ছে। সুখমুখী দুল অবশ্য বৃটেনে নতুন নয়, বহুশত বছর ধরে এই ফুল উদ্যানের 
শোভাবপর্ন করে আসছে । হুর্দমুখী ফুলের চর মোটেই কঠিন নয়। অভিবৃষ্ি 
বা অনাধুষ্টি এর কোন শতি হযন|। সার দেওয়।বা জঙ্গল পরিঞ্াার করারও 
প্রয়েজন হয় না। বুটেনে এক একর জমিতে চাঁন করে এক টন ফুলের বীজ 
পাওয়া গেছে। স্যমুখীর বীজে শতকর| ৩৩ গগ তৈল এবং ৩* থেকে ৪৭ ভাগ 


প্রেটিন থাকে । 


্ঘমুখীর ফুলে ভিটামিন “বি এবং “ই, প্রটুর পরিমাণে খাকে। এই বীজ 
থেকে কেবল যে তৈলই পাঁওয়| যায় তা নয়; এগুলি খেতেও বেশ সুস্বাছু। 
বল্কান্বামীদের নিকট স্থ্যমুখীর বীজ অতি গ্রিয়ধাদ্য। 


পরিকণ্পনা-প্রমূত অর্থনীতিতে আবিষ্কারকের স্থান 


শ্রীমক্ষয়কুম[র মাহা 


সভ্যতা এ সংস্কৃতির দ্রুত অগ্রগতির মুল 
রয়েছে বিন্ুহীন অক্লান্তকর্মী মনীপীবুন্দের কঠোৰ 
সাদনা। গেড়ার দিকে জেম্স্‌ ওয়াটের স্টীম- 
এপ্সিন, কাল” গুপ্তভ লাভালের স্টীম-ট(রবাইন, 
ভিনেলের তৈলচপিত সন প্রভৃতিব আবিষ্কার 
ও কর্ধে সঙ্গে মান্ঠমেব কমনেত্ের আরও 
অন্ঠান্ত দিকে নানাঁগ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সমস্থ 
পৃথিবীর অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বৈপরবিক পরিবর্তন 
এনে দ্রেয়। পরবর্তীকালে, টমাস এডিপনের 
বৈদ্যুতিক আলো, মকনির বেতার-বাতা, ব্যোম- 
যান, বায়বীয় পোত প্রভৃতি বিজ্ঞান ও শিল্পের 
বিভিন্ন শাখায় অগণিত নৃতণ আবিদ্ধান মা্গুষকে 
সভ্যতা ও সংস্্তির বঙমান শলে এনে দিষেছে। 

অতীতকালে কেন আবিষ্কার ব| উদ্ভাবন 
সহসাই সংঘটিত হতো । ধাবাবাহিক ও লুট গব্েণার 
পতি প্রচণিত ছিল না । বিভ্ঞখন ও কাকশিল্পের 
প্রত প্রপারের সঙ্গে সর্ধে বঙমান কালে গতা, 
গতিকতার যুগ খেম হয়ে গেছে) তাই আঙ্গ 
প্রয়োজন গব্যেণ। ও নৃতন আবিষ্ষারের সঙ্গে জাতীয় 
পরিকল্পিত অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন । 

ভারতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি প্রথম 
স্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালে। এই জাতীয় 
পরিকল্পনা কমিটির অনুকরণে, কয়েক বৎসর 
পূর্বে ভারতের তৎকালীন গুপনিবেখিক 
সরকার পরিকল্পন| ও পরিপুষ্টি এই নামে 
একটি নৃতন দঞ্ধর খোলেন; কিন্ত এ দণ্ডরের 
কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে_ এই অজুহাতে কিছুদিন পর 
দণ্তরটি বন্ধ করে দেন। এই প্রসঙ্গে আমরা 
ব্নতে বাধ্য হচ্ছি, পরিবল্পনীকে একটি সাময়িক 
ও স্থিতিঈীন কাঞ্জ হিসাবে ভাবা অন্যায়; জাতীয় 


অগ্রগতির সঙ্গে সঞ্ধে পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিষে 
মাওয়া প্রযোজনা পরিকরন। এমন একটা গিশিস, 
যাকে সময়োপযোগী করে রূপ দেওয়। একান্ত 
আ।বক | একথ। মনে রাখা গ্রযোজন ঘষে, পরিকল্পন। 
আর পরিকল্পনানগয়ী কাছ একই গাছের ছুটি 
এখ।-পরিবল্পনা হচ্ছে উপপগ্ভ গবেমণা, আব 
এর কার্ষে পরিণতি একট। বাস্তব ব্যাপার। 
কাল” মানস” ও এক্গেল্ম্‌ ছিলেন দাশনিক। কিন্ত 
তাদের চিন্তা ও আদর্শকে বদ্ঘতাগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে 
বিচার কবে বাস্তব ধপ দান করেন লেনিন ও 
ট্াঠলিন। তাই মান ও এক্গেল্সের শিক্ষা আজ 
জীবন্ত রূপ নিয়ে পুখিবীতে বিরাঙ্গ করছে। 
পরিকল্পনার কাজ ও পদ্ধতি এবং ব| পরিকল্পিত 
হয়েছে তাকে কার্ষে পরিণত কব, ছুটি সম্পূর্ণ 
পৃথক জিনিস | যারা পরিকল্পনা করতে পাবেন 
উহাকে কাধে বপামিত করতে পরেন 
এট| মনে কর| খুবই হন) যদিণ ভাগত সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগে প্রায়ই একথ! মনে কণা হয় মে, 
আই, সি, এস, কমচাবীবৃন্দ শিল্প, রুধি, শিক্গা 
প্রভৃতি যে কোন বিদয়ে আবশ্তক্মত যে কোন 
পরিকল্পনা করতে পারেন এবং সেই সেই আবার 
আবশ্তক হলে মন্্ চালানো, কাঁচের কারখানার চুলি 
জালানো। ইত্যাদি সকল প্রকাঁব কাজ পরিচালনা 
করতেও সমান পারদশী। বাস্তবিক একপ অভ্যন্ত 
হওয়ায় বহুবার বহু সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে 
আমাদের । এখন ধর্দ আমর| এই সকল সমস্যার 
সমাধান চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম সোভিমেট 
ইউনিয়নের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কারণ 
সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বপ্রথম জাতীয় পরিকল্পিত 
অর্থনীতির বান্তব রূপায়ণে সক্ষম হয়। 


তার 


৬ 


রাশিয়ার জাতীয় পরিকল্িত অর্থনীতি বিভাগ 
বাগস্-প্রযান অন্তযুদ্ধ ও বিপ্লবের পরেই স্থাপিত 
হয় এবং ইহাই এই প্রকার সংগঠনের প্রাথমিক 
প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিঠানের কল্যাণে রাজনীতিবিদ, 
বিজ্ঞানী, শিল্পকপ।বিদ প্রভৃতি সকল রকমের কমীর 
সম্মিপিত প্রচেষ্টা আধুনিক বাশিয়ার নিযণণ 
ও পুনর্গঠনের বৃহৎ পরিকল্পনার কাঞ্জ সম্পাদিত হয়। 
এই পন্থার প্রথম চেষ্ঠ! হিসাবে তিনটি পঞ্চবাঘিকী 
পরিকল্পন। উদ্ভাবিত হয়। প্রথম পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার কাজ অত্যন্ত আগ্রহের পঠিত গ্রহণ 
করায় মাত্র ৪ বংসরে পরিসমাপ্তি ঘটে। এএম 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা চার বৎসরে শেষ করার 
গৌরবে ধারা গৌরবান্িত লেখকও তাহাদের 
অন্থতম। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন৷ যথাসময়ে 
কাধকরী করা হয়। এই সকল পরিকল্ঈনাকে কাধে 
পরিণত করার মুলে রয়েছে লেনিনের কমময় 


প্রতিভা । লেনিন তার অগ্থনেব ভাবকে স্প্ 
ভাবে প্রকাশ করে ছুটি প্রতিগানের সাহাষ্যে 


রাশিয়ার স্বদুরবততী অঞ্চল পযন্ত উন্নত কনতে 
চেয়েছিলেন। তাদের একটি বিছা ও অপরটি 
শিক্ষা । বিজলি বাতকে রাশিয়ায় ভ্যাডিমার 
ইলিচ লেনিনের নামানসাবে সাধারণতঃ ইলিচের 
বাতি বল। হয়। বতমান কালে কোন দেশে মাথ। 
পিছু কত কিলো ওযাট টব্ছাতিক এক্তি উৎপন্ন হয়) 
তাই বিচার করে সেই দেশ কতদুর সভ্য তাহ। স্থির 
কর! হয়। তাই বল! যেতে পারে বৈদ্যুতিক শক্তি 
সভ্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড । আবার বিবেকানন্দের 
কথয় বলতে হয়, শিক্ষার প্রপারেই মন্য্যহের 
বিকাশ । বাশিয়ার অগ্রগতির মূলে রয়েছে শিক্ষার 
প্রেসার ও বৈছ্যতিক শক্তির উৎপাদন বুদ্ধি। পরি- 
কল্পনাগুলির বাস্তব রূপায়ণে বৈদ্যুতিক শক্তিকে 
লেনিনের কথায় বল! যায় “শিল্পের বাহন” । এই 
পরিকল্পনাগুলিই শিল্প ও শিক্ষার সার্বজনীন প্রদারের 
জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তকি করে এই সকল 
কার্য এত শীগ্র সফলতার পথে অগ্রসর হলে ? 


পরিকল্পনা প্রসূত অর্থনীতিতে আবিষ্ষারকের স্থান 


[২য় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্া। 


দেশের শ্রেঠ কর্মী, শিল্পী ও মনীষীবৃন্দকে 
পরিকল্পনাগ্চলি কাধকরীকরণে অংশ গ্রহণ করতে 
আহ্বান করা হলে! | রাশিয়ার দূরবত্ত! অঞ্চল সমূহের 
সপারণ গ্রাম্য লোক পধন্ত এই কার্ধ সম্পাূনে 
বিখিগ অংশ গ্রহণ করে। লেনিনের প্রেরণায় 
মঞ্চেতে আবি্চারকদের কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত 
হয়। কারণান। কপ, গাল, হাসপাতাল 
প্রভৃতি প্রতিটি জায়গায় আবিষ্চার এ কার্দকরীকরণ 
ন[মে এক স্থানীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যুবক, বৃদ্ধ, 
দক্ষ শিলী, দক্ষতাহীন শিল্পী, শিক্ষিত ব। অশিক্ষিত 
সকলেরই প্রস্তাব কাঁধকরীকরণে সদরে গ্রহণ কর! 
5ত1| কোন আবিষ্কার কাখকরীকরণে গৃহীত হলে 
সনকাঁর খেকে সেই প্রস্তাবের ঝাধিক লাভ হতে শত 
কর! দশভাগ (১০% ) আবিক্ষারককে দেওয়া হয়। 
পুথিবীব্যাপী মৃ্হাধুদ্ধ, তার পর গৃত্যুদ্ধ ও বিপ্রবের 
সমস্ত দেশে এমন একট। সঞ্ঘটময় পরিস্থিতির 
হয়েছিল যে, লেনিন প্রতিষ্ঠিত নৃতন রাষ্ট্রের 
পক্ষে এই কল প্রতিভাবান খ্াক্তিদের আব্ষার 
ক্র সহজপান্য ব্যাপার ছিল না। 
প্রায় ছুই এত বসবের গুপ্নিবেশিক শাসনের 
কতৃত্বাদীনে থেকে ভারতও আজ প্রায় সেই 
অবস্থাপ্রাপ্ধ__লাপ্বিত, বঞ্চিত, নোতক ও অর্থ- 
নৈতিকভাবে সরকারের নিদিষ্ 
অনুসন্ধানকারীদল সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি 
অঞ্চলে এই সমণ্ত সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে 
প্রতিভাবানদের খোজ করে বাহির করার চে 
করতে আস্ত কপ্লেন। এই নকল সাধারণ কর্মীকে 
তারা কিশোপই হউন কিংবা বুদ্ধই হউন, 
সন্কারের পক্ষ থেকে সকল রকম সুযোগ সুবিধ। 


শেষে 
উদ্ভন 


গে প 
সাত) 


দনিত। 


দেওয়ার ব্যবস্থ। করা হলে! যাতে তাদের প্রতিভার 
সম্যক বিকাশ হয়। এই উপায়ে রাশিয়ার জনতার 
শক্তি দিন দিন বেড়ে গিয়ে রাশিয়াকে সম্পদশালী 
করে তুপল। লেনিনের মৃত্যুর পর তার স্থযোগ্য 
সহকর্মী ষ্ট্যালিনও সাধারণ মানুষের প্রতিভা 
বিকাশের সকল রকম মুযোগ দিয়ে সাধারণ 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


মান্ছষের প্রতিভাকে সম্মানিত করেছেন। পার্টির 
একটি সভায় ষ্র্য/লিন বলেন-_বাগ।নের কমধ্যক্ষ 
ধেমন প্রত্যেকটি চারা গাছকে ঘত্রের সহিত রোপণ 
করেন আমদের সনকারও ঠিক সেইভাবে 
আমাদের দেশের প্রতিটি লোককে অক্লান্ত যত ও 
মনোযোগের সঙ্গে পালন করবে। 

আবিষ্কারকেন কষশক্তি বুদ্ধির নুযোগ 
লাভ করায় বিশ্ববিধযাত “প্টযাকানডভ” আন্দোলনের 
হচনা হ্য়। দেশের শিল্প, কমি প্রভৃতি সামাজিক 
জীবনের (প্রায় সকল ন্রবে এর প্রভাব এত বেশী 
লক্ষিত হয় মে, 'একে সাময়িক ইত্িহীসের এবটি 
গৌরব্নম্ন অপ্যায় বলা যেতে পারে। এপ কলে 
আবিদ্ধারকের কমশিক্তি সামাদ্দিক, বাঙগনৈতিক, 
গঠন ও শাননমূলক বার্বাবপীতে দ্রুত বিস্তার লাভ 
করেছে। উদাঁতরণ স্ববপ বল] ঘেতে পাবে এগ 
বিস্তার লাভ হয়েছে-_মশিক্ষ। দূধীকবণে, কমিঙ্গাত 
ও শিল্পজজাত দব্যেব মূলা সম-সতমোজন পদ্ধতিতে, 
দলবদ্ধ চাম করাতে, কাৰিগরি শিঙ্ষ। প্রদানে, কমী 
তৈরীকবরণে, বৈদেশিক দক্ষ শোককে কমে নিয়োজনে। 
এইরূপে বাশিবার অভিজ্ঞতায় ছুটি পঞ্টবাঁষিকী 
পরিকল্পনা! স্যাপান করা জাতীম্ম অর্থনীতিতে 
ও দেশরক্ষায় আবিষ্ধীরক ও কাঁধে পৰিশত্তকাণী 
কমীগণ যে বিরাট অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা 
বিশেষ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে । কোন জাতির 
জীবনে ও পরিপুষ্টিতে আব্দ্দারকের যে কি অসাপাপ্ণ 
প্রভাব তা মিন্টন রাইট প্রণীত “আবিষ্কার, 
পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক” নামক পুস্তকের একটি 
উদ্ধতাংশ হতে আরও পারদ্দার হবে। 
তিনি বলেছেন-_-"আমেরিকার আবিষ্ারসমূহ 
হতে বাৎসরিক যেলাভ হয় তাপ মূলা পৃথিবীর 
খনি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত স্বর্ণ, রৌপা ও হীরকের 
বার্ষিক উৎপাদনমূল্য হতে বেশী*। লেখক ইউ, 
এস্‌, এস্‌, আর-এর সব্বইউনিয়নিক আবিষ্ষারকদেণ 
সভার একজন সভ্য । ১৯৩৬ সালে তাকে সভ্য 
কার্ড দেওয়া হয়। অতদিন আগে সভ্য কার্ড পেলেও 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২২৭ 


তার ক্রমিক নং ১৮৫৫৮৬$ এথেকেই বোঝা যায়, 
কি বিরাট লোকসংখ্যাকে এর অন্তভূক্ত করা 
হয়েছে। 

ধনতাপ্বিক  দেখগুপিতেও বিপুল শক্তি 
আবিক্ষার ও গবেষণার জন্য নিয়োগ করা হয়; কিন্ত 
তাদের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য হলো বিদেশের 
বাছাৰ দখল করা! এবং যতখানি অঞ্চল সম্ভব 
নিজের প্রভাবে এনে তাহাতে অথনৈতিক প্রত 
বিস্তার করা । প্রায় প্রত্যেক দেশেই গুপু গবেষণা- 
গার স্কাপিত হযেছে । এমন কি উপনিবেশ সমূহে 
গ্রঞশভ্ির আদেশে গবেষণা 
পনিচালন| কপ ভম , কিন্ধ সেই দেশেন লোকের 
সেই গবেষণা পনিচালনে কোনও হাত থাকে 
ন|| ন্বকবূপ বলা যেতে পারে যে, 
ভপতবাধ ডিদগেল এগ্চিন বিষয়ে গব্ষেণার 
কোনও মানে হন না, কেননা ভারতে এখন ৪ ডিজেল 
এগ্চিন তৈবীর কোনও কারখানা স্থাপিত হয়নি। 
এই গবেধগার ফল কেবল মাএ বি/দশী প্রভূশক্তির 
স্বার্থে ব্যব্ত হয়। শাশ্তিবৈঠকের অভিনয়ের 
সঙ্দে সঙ্গে আর এক দিকে আটম বোমার পরীক্ষা 
চলেছে এমনই আবিষ্কারের মহিমা ধনতান্ত্রিক 
রাষ্টে । 

পক্ষান্থনে অত্যন্ত ছুখের সঙ্গে বলতে হয়, 
সামজিক ও অর্থনৈতিক কগোর চাপে উপনিবেশ 
সনহ থেকে মেশা ৭ প্রতিভা] লৌপ পেতে চলেছে । 
বলাব।হুলা সে মেব। পরিবর্ধন ও 
পরিপোধণে মথেই সথযোগ না দিলে জাতির প্ররূত 
্বাবীনতা লাশ করা সম্ভব নয়। 

বতথ।ন সময়ে সবভাঁরতীয় জাতীয় পরিকল্পন। 
কমিটর পরিঝেষ্টর ভিত্তিতে এবং জাতীয় সরকারের 
মঞ্রিয় সমর্থনে ভারতের স্থপ্ত স্থিতিশীল শক্তিকে 
অর্থাৎ সাপাঁবণ মাহ্বধের প্রতিভাকে উজ্জীবিত করা 
একান্ত আবশ্তক। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীর জাতীয় 
আবিষ্কারক সমিতি স্থাপন করা সত্বর প্রয়োজন । 
এই কমিটির প্রথম কাঁছ হবে-"নিঃশেধিত প্রতিভার 


আ.নক শর 


দে 
উরাতলণ 
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পুনরুজ্জীবন ; আর দেশের যে সমস্ত লোকের 
জন্মগত ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা আছে 
তাদের যথোচিত পরিচালন। করা । 

এই কমিটির উদ্দেশ্ট মোটামুটি এইরূপ হবে £-- 
(১) আবিষ্কারকদিগকে তাদের কার্যন্রম 
ব1৷ আবিষ।রকে কাষে পরিণত কৰতে ব যখাযোগ্য 
আক।র দিতে টজ্ঞানিক এবং কারিগরি সংক্রান্ত 
উপদেশ দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের আবিষ্কারের 
তত্বগত ও কান্রিগরি ভিত্তি ্োগাতে হবে। 

(২) বিশি্ আবিক্কারকদিগকে তাদের আবি- 
ফারের নমুনা তৈয়ার করতে সম্ভবমত ম্বুবিবা 
দিতে হবে। 

(৩) পেটেণ্ট আবিপ্দীণ ও বাণিজ্য মাঁক। বিষয়ে 
এমন আইন প্রণয়ন করা প্রয়েজন যা দেশী ও 
বিদেশী উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

(৪) আবিষ্কৃত জিনিসের বাণিঙ্গচগত মৃশ্য আবি- 
কারক যাতে পায় তা দেখতে হবে অর্থাৎ আবিষ্কৃত 
দ্রব্যের উৎপাদন ও বাঁঙ্জারে পাগানোর ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

(৫) যে সমণ্ত মৌলিক গবেষণ| কাঁজে লাগালে 


পরিকল্পনাপ্রদূত অর্থনীতিতে আবিষ্ষারকের স্থান 


[২য় বর্ষ, র্থ সংখ) 


জাতীয় উন্নতি সাধিত হতে পারে তাদের আরও 
বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার জন্যে ্তুগ্রতিষ্ঠিত 
গব্ষণাগারের সাহাধ্য গ্রহণ করতে হবে। 

(৬) শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও 
যাতে পেটেণ্ট অধিকার অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে 
আবিষ্|রকদিগকে আইনের উপদেশ দিতে হবে। 

(৭) বিশি্ই আইনজ্ঞদিগকে, ধারা বিদেশী ও 
ভাগতীয় পেটেণ্ট রাইট ও ট্রেড মার্ক সম্বন্ধে 
বিশেষজ্ঞ, এই কমিটিতে সক্রিমম অংখ গ্রহণ করার 
জন্য আহবান করতে হবে। তদ্বাা আপিঙ্কারকের 
ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং জাতীদ্ব স্বার্থ উভয়ই ঠিক 
ভাবে বঙ্ষিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ কমিটি- 
গুলিকে জাতীয় জীবনের অন্যান্ত সকল খিভাগ-- 
যেমন, শিল্প, বিজ্ঞ।ন, কৃষি প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিঠ 
সংখোগ স্থাপন করতে হবে। 

(৮) ভারতীয় অবস্থার সহিত খাপ 'খাইয়ে 
আবশ্যক মত পরিবত'ন বা পরিবর্জন করে ভারতীয় 
পেটেন্ট অধিকার গ্রহণ কর! প্রয়োজন। তাহলে 
বিদেশী পেটেণ্ট সেলামী স্বরূপ 


প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা যাবে। 


বা নক্সর 


“যে ভামা রখ ভন্গুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহাসিত হইত, টলট্টয়ের ন্যায় 
উপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাঙ্জাইয়া জগতের সমন্মূথে সমুপস্থিত 


করিয়াছেন | 


সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুশ রসায়ণ-শাস্ববিৎ [01920091681 স্বীয় 


বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণগুতদ্দিগকে 
রুশ-ভামা শিক্ষ] করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী 


করিবার প্রকৃষ্ট উপায়” 


আচার প্রফুল্লচন্ত্ 


ভিলার্ড গিব.স্‌ 


শ্ীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভিলা গিবস্‌ এর নম পদার্থবিগ্/ ও 
রসায়নের ক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। অগ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানী-গোষ্ঠাতি তার মত 
মননশীল ব্যক্তি আট দশজনের বেশী পাওয়া যাবে 
ন1। তার প্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিজ্ঞানের 
বিশেষ ক্ষেত্রকে আজও উজ্জ্বল করে রেখেছে । তিনি 
গব্যেণাগারে যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা বেশী করেন 
নি। শুধু গণিত প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
কত ব্যাপক এবং মৃণ্যবান ফল লাভ করা বর, 
তিনি জীবনব্যাপী সাণনাতে তাই দেখিয়ে 
গিয়েছেন। বীজগণিতকে তিনি একটা 
উচ্চাঙ্গের যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। তার 
মতে, এর মত বিশিষ্ট এবং আম-লীঘবকারী যন্ 
মানুষের হাতে দুটি আবিষ্কৃত হয়নি । 

গিবস্কে আমেরিকার শ্রেষ্ট গণিতজ্ঞ পদাথবিং 
বলা যায় । কিন্ত তার গাবদ্দশাধু আমেগিকার 
লোকেব] তাকে বিশেষ ঠিনত না। অথ» 
রোপের শেষ্ট বিজ্ঞানীরা তার গবেধণ। প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিভ।কে স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। আধুনিক আলোক-তবের অঙ্ট। ক্লাক 
ম্যাক্সওয়েল, এবং ইলেকট্রনের আবিষ্কারক জে, 
জে, টম্সন্--দুজনেই তার প্রবন্ধ গুলি অত্যন্ত 
আগ্রহ নিয়ে পড়তেন এবং সেগুলি নিয়ে 
আলোচনা করতেন। এই গ্রসর্দে একটি ঘটনার 
কথা হয়ত অবান্তর হবে না। গিবস্এর সময়, 
অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষাধে আমেরিকাতে 
কোন নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ইউ:রাঁপ 
থেকে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক নিয়ে সেখানে শিযুক্ত বরা 
হতো । একবার এরূপ একটি নৃততন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
প্রেমিডেণ্ট একজন গণিতজ্ঞ পদার্থবিদের সন্ধানে 


সি 
হউ- 


ইংল্যাণ্ডে গিয্সেছিলেন। তিনি টম্সনের কাছে 
গিয়ে তার প্রয়োজনের কথা বললেন। টন্সন্‌ 
একটু বিশম্মিত হয়ে তাকে বললেন যে, তিনি অযথা 
অর্থব্যম করে অভদূরে এসেছেন; কারণ 
আমেরিকাঁতেই একজন খুব উপঘুক্ত লোক বসেছে 
এহং তার নাম টিল।ঙ গিবস। গিবস্এর 
চিরশ্মরণীয় গবেমণার সংবাদ এগ দশ ব্ছণ্ পূর্বেই 


প্রকাশিত হয়েছিল। এদিকে, ভদ্রলোক তার 
নাম শোনেননি । তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 
“আপনি নিশ্চয়ই ভোল্কটু গিবস্এর কথা 


বল্ছেন না!” ভোল্কট গিব তখনকার দিনে 
আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক। টমসন্‌ 
অবশ্ত তাপ ভুল ভে দিলেন এবং ভিলাডের 
গবে্ষণাপ কথা তাকে বুঝিয়ে দ্রিলেন। কিন্তু 
ভদ্রনোক বিশেষ আশ্ব্ত হনশি। সুতরাং গিব নূকেও 
মেই পদে নিযুক্ত কর্ণা হরনি। 

গিবস্-এব গবেদণার বিষয়ধঞ্ড এবং আপ্দিক 
অত্যন্ত জটিল। সেই গব্নণাপ ধারা, বিজ্ঞান 
এবং শিল্প জগতি যে সব খিভিম পথে প্রবেশ 
করেছে বঙ্মান প্রবন্ধে শুধু সে বিদিখ়েই আলোচনা 
করব। 

গিবস্এর নম হয় ১৮৩৯ সালে। তিনি 
আমেরিকার হথাহাভনের স্ুপ্রাশন। খিগ্যালয়- 
হপকিন্ম্‌ গ্রাম।ব স্কুলে পডাশোনা বরেন। পরে 
ঈয়েল কলেজ খেকে গ্রাজুয়েট হন। ছাত্র 
হিসাবে কৃতী ছিলেন, এবং গণিতে ও গ্রীকৃ- 
ল]াটিনে সমান কৃতিত্বের পণ্চিয় দিয়েছিলেন। 
১৮৬৩ সনে ডক্টর উপাধি নিয়ে ঈয়েল বিশ্ববিষ্ঠ।লয়ে 
একটি টিউটরের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে 
তিনি প্রাকৃতিক দর্শন এবং ল্]াটিন--এ ছুটি 
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বিষয় পড়াতেন। বছর তিনেক পনর, চাকরি 
ছেড়ে দিয়ে ইউরোপে চলে যান। সেখানে তিন 
বছর ধরে প্যারিস্‌, বেগিন ও অন্ান্ট-্থীনের খ্যাত- 
নামা অধ্যাপকদের বন্তত1 শোনেন এবং তাদের 
গবেষণার ধার। সম্বন্ধে প্রত্াক্ষ জ্ঞান অজন করেন। 
ইউরোপে তখন তাপশক্তি, বিছ্াংশক্ি এবং 
আলোক--এই তিনটি বিষয়ে যুগান্তকারী গবেষণা 
হচ্ছে। তাপখক্তির সঙ্গে অন্যান্ত শক্তির সম্পর্ক 
বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে থারমোডাইনাম্কিস্‌ নামক 
নৃতন শান্ের সই হয়েছে। গণিতেও অনেক 
নৃতন গব্যেবা-ধাপার প্রবতন হচ্ছে এবং *সায়ন 
শ।স্ের বুল সমৃদ্ধি হচ্ছে। এক কশায়, সেখানকার 
বিজ্ঞানাকাখ আলোকে আলোকমম্ব হয়ে উঠেছে । 
ব্রিটেনে ফ্যারাডে, ম্যাক স্ওয়েল, ক্রক্স্‌, রস্কে। 
ও ডারউইন, জামেনিতে হেল্ম্হোল্দ, হফম্যান্‌, 
বুনশেন, লিবিগ ও ভোলার, ইটালিতে ক্যানিজাবো, 
ফ্রান্সে পাস্তর ও ডুম'এদের একনিষ্ট সাধনার 
বলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগাব্গুলি যেন 
সজীব হয়ে উঠেছে। এ আবহাওয়াতে কিছুদিন 
থাকলে একাগ্র গব্ষণা-প্রবৃত্তি জন্মানো স্বাভাবিক। 
গিবস-এরও তাই হয়েছিল। 

১৮৬৯ সালে তিনি ভ্য হানে ফিরে আসেন। 
আমেরিকাতে তখন বিরাট শিল্পের ভিত্তিস্থাপন৷ 
হচ্ছে। সেই শিল্পধারার সঙ্গে সমত1 রাখবার 
জহ্যে বিশ্ববিচ্থালয় এবং গবেষণাগারগুক্লিতে বিজ্ঞান- 
চচার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হচ্ছে। অনেক নূতন 
গবেধণাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং পুরাতন গবে- 
ষণাগারগুলি নৃতন ছাচে ঢালা হচ্ছে। সঙ্গে 
সঙ্গে অনেক নৃতন অধ্যাপক-পদের স্টি কর! 
হচ্ছে। ঈয়েল বিশ্ববিষ্ঠালয়েও গাণিতিক পদার্থ- 
বিদ্যার অধ্যাপনার জন্মে একটি নৃতন পদের সৃষ্ট 
করা হয় এবং গিবস্কে সেখানে নিযুক্ত করা হয়। 
বত্রিশ বছর তিনি এঁ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং 
ভার গবেংণাগুলি এ সময়েই প্রকাশিত হয়। তার 
খধ্যাপনা সম্পর্কে দু'একটি কথ! এখানে বলতে 


ভিলার্ড গিব স্‌ 


[ ২য় বধ, ৪র্ঘ সংখা 


হয়। তার বক্ততাগ্জলি তিনি অতিশয় বত্ুসহকাঁরে 
প্রস্তুত করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময় 
সেগুলি ছাত্রদের উপযোগী করে বলতে পারতেন 
না। ফলে, ছাত্রের তার ক্লাশে মাঝে মাঝে অস্বন্তি 
বোধ কৰণতেন। তিনি চেষ্টা করেও নিজেকে 
সংশোধন করতে ' পারেননি । তিরিশ বছর 
অধ্যাপনা করার পরও তিনি নিজেই একদিন 
বলেছিলেন যে, তান্র বক্তা থেকে ছাত্ররা খুব 
লাভবান হয়না । তার গবেদণার সন্ধান যে তথন 
বেশী লোকে রাত ন। তারও একটা কারণ 
এখান থেকে পাওয়া যা্ু। সংক্ষেপে বলতে গেলে 
_তার মনন ছিল গশীর, কিন্তু প্রকাশ অতি 
নংশিপূ। মাউণ্ট উইলস্ন অনঙ্গারভেটবির একটি 
খেয়ালী বিজ্ঞানী, 00001109261018 19060: নামক 
একটি অঠিধা র5ন| করেছিলেন । যে ব্যক্তির 
যতখানি জ্ঞান আছে তার সবটুকু যদি তিনি 
লিখে প্রশ্তাশিত করেন তবে তার [১0011080107 
19০6০: হবে -এক। তিনি যতধানি জানেন 
তর দখগুণ লেখা প্রকাশিত করলে 201199- 
61010] 19960: হবে দশ । গিবস-এর 101108- 
61010 10060: ছিল বোধ হয় ক্ষুদ্র ভগ্রাংশমাত্র । 
অল্প কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ এবং ছু'একখানি 
পুস্তিকা ছাড়া আর কিছু তিনি প্রকাশ 
করেননি । তার রচনাশুলি স্থখপাঠ্া হত ন! 
এবং তাতে উদাহরণ, রূপক ইত্যার্দ প্রায়ই 
থাকত না। 

অধ্যাপনায় ব্রতী হয়ে কিছুদিন তিনি ইউ- 
বধোপ থেকে যা! দেখেশুনে এসেছিলেন তাই 
নিয়ে অনুশীলন করতেন । তার চিন্তাধারা] নিয়ে 
কারও সঙ্গে আলোচনা করার অভ্যাপ তার 
ছিলনা । এ বিষয়ে তার একটা মজ্জাগত 
সঙ্কোচ ছিপ। যাই হোক, ১৮৭৩ সালে, অর্থাৎ 
দু'বছর অধ্যাপনার পরে, তিনি থারমোভাইনামিকা 
সঙ্গদ্ধে ছুটি মৌলিক রচনা! প্রকাশ করেন। 
রসায়ন ও পদার্থবিষ্ভায় থারমোভাইনা মি-এর 


এপ্রিল, ১৯৪৯ 


প্রয়োগ কত ব্যাপক তাহা সংঙ্ষিষ্ট ব্যাপ্ডমাত্রেই 
জানেন। বস্তুতঃ একেও একটি শক্তিশালী যন্থ 
বলা যায়, যার সাহায্যে বিজ্ঞানের কোন কোন 
শাধার প্রস্তুত সমৃদ্ধি হয়েছে। প্ররৃতি থেকে 
শক্তি সন্ধান করতে গিয়ে এর হুট্টি হয়েছে এবং 
বিভিন্ন প্রকারের শক্তি যে মূলতঃ একই শক্তির 
বিভিন্নরূপ মাত্র তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে এই শাঙ্সের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। প্রকৃতির 
রাজ্যে অহরহঃ যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, ছোট হোক 
আর বড় হোক, প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে শক্তির 
লীগ।বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্যণীন। শক্তি কখনও 
এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাচ্ছে, কখনও 
বা এক রূপ থেকে অন্তরূপে পবিবতিত হচ্ছে । 
শক্তির এই সব খেঘ়ালের সঙ্গে পরিচিত ভওয়া 
আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা! এর যথাধথ 
প্রয়োগ সম্ভব নয়। শক্তি আমরা শ্যট্টি করতে 
পারি না, কিন্ত তার বূপান্তব ঘটাতে পারি। 
তাই মেই রূপান্তরের তথখ্যগুনিই আমাদের বেশী 
করে জান। দরকার। এই তথ্যগুলি থাবমোডাই- 
নামিক এর অন্তর্গত। কোন বস্ত ব1 বস্তসমবায় 
থেকে কি পরিবতন্ন ঘটিয়ে কতটা কাকী এক্তি 
আহরণ কর! যায়”--এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর 
থারমোডাইনামিক্স এর স্তর থেকে সহজেই গণন। 
করা যায়। শিল্পজগতে এইজাতীয় তথ্য যে 
বিশেষ প্রয়োজনীয়, তা বলাই বাহুল্য | 

পূর্বেই বল। হয়েছে যে, শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে। 
যেমন--তাপশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, চৌ্বক এক্তি 
ইত্যাদি । কিন্তু সই বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাপ- 
শক্তি একট] বিখ্ষ্ স্থান অধিক।র করে আছে। 
তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সকগ জাতীয় শক্তিই 
শেষ পর্বস্ত তাপখক্তিতে পরিবত্তিত হতে যেন 
ব্যগ্র। অবশ্য এই পরিবত্ত'ন সকল অবস্থাতেই 
হয় না। সময় সময় অনুকুল অবস্থার স্যগি করে 
দিতে হর । কিন্তু লে যাই হোক, সকল জাতীয় 
শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে তাপশক্তিতে রূপাস্তরিত কর। 


জান'ও বিজ্ঞান 
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ঘায়, কিন্তু তাপশক্তিকে মাত্র আংশিকভাবে 
অপরশক্তিতে রূপান্তরিত কর! যায়, সম্পূর্ণভাবে 
কখনই পারা ধায় ন।। তাপশক্তির সহায়তায় 
জল থেকে বাম্প উৎপাদন করে বাম্পীঞ্ণ এঞ্জিনের 
উদ্ভাবন হয়েছিল। সেপানে তাপশক্তিকে এপ্িনের 
গতীয় শক্তিতে রূপাণ্তবিত করা হয়ু। এঞ্জিন 
ব্যবহারের প্রথম যুগে নানারকম গবেষণা হত, 
কি কনে কম কয়ল। খরচ করে বেশা কাঙ্গ 
পাওয়। যায়। এগ্জিনে কয়ল। বা খেল জালিয়ে 
ঘতট। তাঁপ উৎপন্ন হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে গতীয় 
শক্তিতে রূপান্তরিত কর! যার না। এঞ্চিনের 
যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য কতকট। ক্ষতি অবশ্য হতে 
পারে, কিন্তু তাঁপশক্তিন্ধ বিশেষ ধমই বেশীর 
ভাগ ক্ষতির অন্ত দাধী। কতথাশি তাপশক্তি 
থেকে কতখাণি কাকী শক্তি পাওয়া সম্ভব 
এব্যিয়ে থারমোডাইনামিক্সমএর স্থত্র থেকে 
সমাধান পাওয়! যায়। সেইখানেই থারমোড।ইনা- 
মিক্স্‌-এর প্রথম ব্যবহারিক প্রঘোগ হয়েছিল। 

গিবস্-এর ১৮৭৩ সনের প্রবন্ধ ছুটি ছিল 
থাপমোডাইনামিক্স্‌ বিষযক--একথা পূর্বেই ব্ল। 
হয়েছে। প্রবন্ধ ছুটিতে শক্তিঘটিত তথ্য অনুসন্ধানের 
ছুটি নৃতন পন্থার নির্দেশ ছিল। এগুলি ঠিক প্রথম 
অেণীর গবেষণা নয়। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল তীক্ক- 
দৃষ্টিতে ওর মধ্যেই এমন সংকেত দেখতে পেলেন 
যার সাহ|য্যে তখনকার দিনের অনেকগুলি জটিল 
সমন্তার সমাধন হবে বলে তার আশ! হলে।। 
তিনি গিবস্-এর আবিষ্কৃত বিষয় তার 1250: 
091 [7956 নামক পুস্তকের অন্ভূক্ত করলেন 
এবং লগুনের কেমিক্যাল সোসাইটিভে বন্ধুদের 
সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন। স্থতবাং 
দেশের লোকের চোখে না পড়লেও গিবস্এর 
কাজ বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 

এর পর ১৮৭৫ সালে ৩৬ বৎসর বয়সে গিব.স্‌ 
তার অমর অব্দান--“মিশ্র পদার্থের সাম্যাবসন্থা, 
নামক ১৪* পৃষ্ঠাব্যাপী এক স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে 


২৩২ 


“কনেক্টিকাট, একাডেমি অফ আর্টস এাণড 
সায়েন্সে”্‌”- এর মুখপত্রে প্রকাশ করবার জন্যে দেন। 
তিনি যদিও এই সমিতির সভ্য ছিলেন, কিন্ত তার 
আপাত নীরস গণিতাংগ, দীর্ঘ বচনাটির সঠিক 
মূল্য সম্বন্ধে সম্পাদকমণ্ডসীন মধ্যে বিস্তর গবেষণা 
হয়েছিল । কেউ ছাপানোর অযোগ্য বলে মনে 
করলেন, কেউ বা স্বপক্ষে বান দিলেন। গিবস্-এব 
পদমর্ধ্যাদার কথ! ভেবে খেষ পর্বন্ত ছাপানোই 
স্থির হলো । পর পর কষেকটি বিভিন্ন সংখ্যাম 
& প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো (১৮৭৫-৭৬)। এর 
পর ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮ সালের মপ্0ে একই 
বিযযে তার গব্ষেণার দ্বিতীঘ পর্ণান প্রকাশিত 
হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট ১৮১ পৃষ্টা লেগেছিল 
এবং প্রথম ও দ্বিতীয পর্যাঘ মিলে সমন্ত বচন।টিতে 
ঠিক ৭০০টি গাণিতিক সমীকরণ ছিল। 

গিবস্-এর বচনাটি ম্যাক্স্ওযেল, অসওয়াল্ড, 
লা শাতেলিখের প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নিকট বিশেষ 
আদূত হঘেছিল এবং কয়েক বখ্সর পরে এর 
জামণন্‌ এবং ফরাসী অন্থবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। 
এতদিন শক্তিতব্বের আলোচন1 পণদার্থ-বিজ্ঞানেই 
নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু গিব স্ই প্রথষ রসাধনের ক্ষেত্রে 
শক্তিতত্বের বিচারের গোড়াপন্তন করেন। বস্কতঃ 
01162010981 17179796103 ন।মক আধুনিক শাখ্ের 
ভিত্তিস্থাপন| গিবস্ই করেছেন। তার রচনাঁটিতে 
রাসাঘনিক বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুমূল্য 
কতকগুলি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 
রচনার প্রথম দিকে কথেক পৃষ্ঠাব্যাপী কতকগুপি 
গাণিতিক সুত্র ছিল। আন্রকাল সেগুলি [১7989 
[8919 নামে খ্যাত। এই স্ুত্রগুলি গবেষণ। এবং 
উৎপাদনের কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রয়োগ করা 
হয়েছে তার সঠিক হিসাব কর! কঠিন। অল্প 
কয়েকটির কথা এখানে আলোচনা করা যাবে। 
লৌহ, তাঁম ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশনের সময় দেং1 
যায় যে, নিফাশিত ধাতুর সঙ্গে গদ্ধক, অঙ্গার, 
সিলিকন ইত্যাদি নানা পদার্থ মিশ্রিত খাকে। 


ভিলার্ড শিব 


[ ২য় বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


কে।ন কোন সময় অন্য ধাতু৪ মিশ্রিত থাঁকে। 
এই সমস্ত পদার্থগুলি কতক আসে খনিজ পদার্থ 
থেকে আর কতক আসে অন্তান্ত বস্ত--যেগুলি 
নিক্ষাখন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়--সেগুলি থেকে। 
এই পদার্থগুলি কখনও কথনও প্রধান ধাতুটির সঙ্কে 
সাধারণভাবে মিশিত থাকে, কথনও বা ধাতুটির 
সঙ্গে যৌগিক পদার্থের স্থট্টি করে থাকে। 
অনেক সময়, যেমন স্টিল উৎপাদনে, বিভিন্ন 
পদার্থের এমন একটি জটিল মিশ্রণের হাটি হয় যে, 
কতগুপি পদার্থ তাতে আছে এবং তাদের 
স্বরূপই ঝ| কি, তা” স্থির কর] দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 
এই অতিরিক্ত পদার্থগুলি সব সময়ই যে ধাতুব 
অনিষ্ট করে তা” মোটেই নয়। বরং কোন কোনটি 
পরিমাণ মত থাকলে তাতে ধাতুর কার্ধকা রিতা! বুদ্ধি 
পয়। গিবস-এর 1788০ 7819এর সাহাব্ে স্থির 
কর] যন মে, কি অবস্থায়। কত তাপ ব| চাপে, 
অথবা অপর কোন প্রভাবের ফলে কোন্‌ কোন্‌ 
উপাদান হ্ষ্টি হবে ঝাঙ্াধী হনে। এই পন্থাতে 
বিশেষ বিশেষ উপাদান স্টি করা বা ন। করা 
রাসায়নিকের আয়ত্তের মধ্যে আনা গেছে। স্টিল 
ছাডা অন্যান্য বু ধাতু ও মিশ্রধাতুর ক্ষেত্রে? 
গিবস-এর স্তর থেকে বহুবিধ সাহায্য পাওয়া 
গেছে। অন্যন্য বু বাসাধনিক পদার্থের উৎপাদনে 
-বিশেষতঃ যেখানে বিভিন্ন পদার্থের জটিল 
সংমিশ্রণের স্্ি হয়--সেরকম ক্ষেত্রে চমত্কার 
ফল পাওয়া গেছে। 

১৯১৩ সনে জামেনিতে বিদেশ থেকে নাইট্রেট 
আমদানি বদ্ধ হওয়াতে, জামেন সরকার অধ্যাপক 
হাবরকে কৃত্রিঘ উপায়ে আমোনিয়া তৈরী করার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । আমোনিয়। থেকে অকৃসি- 
জেন সহযেগে নাইটি.ক আসিড ও নাইট্রেট প্রস্তুত 
করা চল্লত। হাবর 727)886 78019 এর সাহায্য 
নিয়েই নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে 
আমোনিয়। প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
এই আমোনিয়! থেকে যুদ্ধকাঙগীন জার্মেনিতে 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


একদিকে যেমন নাইটিক এসিড এবং নাইট্রো- 
গ্রিসিরিণ ও অন্যান্য বিক্ষোরক প্রস্তত হতো, 
তেমনি প্রচুর কৃত্রিম নাইট্রেট সার প্রস্তুত করে 
দেশে খাগ্ভাভাবের সমাধান করা হয়েছিল। 
হাবেরের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া সভ্যতার ইতিহাসে 
রলায়নের একটি অমূগ্য দান এবং এই আবিষ্ষাবের 
জন্য স্থইডিশ একাডেদি তাকে নোবেল প্রাইজ 
দিয়ে সম্ম নিত করেছিলেন। 

আমোনিয়া ছাড়াও বহু বাঁপায়নিক দ্রব্য 
উৎপাদনে গিবস-এর স্ুত্রের সহায়তা নেওয়া 
হয়েছে। জটিল মিশ্রণের মধ্যে বস্তবিশেষ কি কি 
অবস্থাতে অধিক উৎপন্ন হয়, কিভাবে তাকে 
বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক কর। যায় ইত্যাদি সমস্যা] 
আঙ্গ অনেক সহজ হয়ে গেছে। তার ফলে 
এত শত ওধধ, লঞ্চনদ্রবা, প্লাসটিক ও দ্রাবক 
'বিশুদ্ধ অবস্থাতে এবং কাচা মালের অনুপাতে 
সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয়েছে । চিকিৎসা 
বিজ্ঞানেও অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। 
রক্তে ও দেহের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন লবণের 
সাম্যাবস্থা, সিরাম, প্রাঙ্জমা ইত্যাদির উত্পাদন 
ও বিশ্ুদ্বীকরণ-এই জাতীয় সমস্যাতে গিবস্‌- 
এর 90:1909 601081010, 9911)1 196777691916 
11120107859 ও 09100610 1[07939019-এর 
গবেষণা অনেক কাজে লেগেছে । এই গবেষণা- 
গুলিও গিবস্এর এ একই রচনাতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর, প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময় থেকে ক্যালিফোনিয়ার স্যাবৃল্স্‌ হুদ থেকে 
প্রচুর পটাশ ও অন্যান্য লবণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। 
আমেরিকার এই রাসায়নিক শিক্পটিতে গিবস.- 
এব স্থত্রের চুড়ান্ত প্রয়োগ বরা হয়েছে। 


শুনলে অবাক হতে হয় যে, হেন্রি এডাম্স, 


নামক বিখ্যাত পণ্ডিত তার “বিশ্ব ইতিহাসের 
ধারা” সম্পর্কে যে গবেষণা করেছিলেন তাতে 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৩৩ 


১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে যে প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হয় তারপর প্রান ১৫ বছর তিনি 
থারমোডাইনামিক্স-এর অধ্যাপন্] এবং গবেষণা 
আর করেননি । প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সাধারণের মধ্যে তেমন সমাদূত হয়নি। হয়ত 
সেই কারণেই উক্ত ক্ষেত্রটির প্রতি গিবস-এর 
মন বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু ১৮৮২ থেকে ১৮৮৯ 
সালের মধ্যে তিনি ম্যাক্স ওয়েলের আলোক 
সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্পর্কে আমেরিকান জ্যবুনাল 
অফ সায়েন্সপে কয়েকটি রচনা প্রকাশ 
করেছিলেন। তারপর ম্ুদীর্ঘ দশ বছর তিনি 
আর কোন লেখাই প্রকাশ করেননি। এই 
দশ বছরে, অর্থাং ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৯ সালের 
মধ্যে বিজ্ঞানে তিনটি বিরাট আবিষ্কার হয়। 
একটি হলে। ইলেকট্রন, দ্বিতীয়টি এক্সরে এবং 
তৃতীয়টি রেডিয়াম। তারপর ১৯৭০ সালে 
প্রযাঙ্কের “কোয়ান্টাম মতবাদ* প্রকাশিত হয়। 
এতগুলি আবিষ্কারের ফলে বস্তু এবং শক্তিসম্বদ্ধে 
বিজ্ঞানীদের ধারণ! সমস্ত ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। 
কিন্ত গিবস, এ সময়ে কোন লেখা প্রকাশ 
করেননি। সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের কোন আবিষ্কার 
না করে তিনি নিজের লেখা প্রচার করতে 
অত্যন্ত কুঠাবোপ করতেন । তার শেষ স্মরনীয় কাজ, 
10191067681 1১0170011)168 ০0৫ 96861961091 
11901977108, নামক গণিত-পুস্তক। তার পূর্বে 
[71917561008 01 ৪906০0০ /১0815818 নামে 
গণিতের অপর একটি মৌলিক রচনা তিনি 
নিজের ছাত্রদের জন্য প্রচার করেছিলেন । 


গিবস, ১৯০৩ সালে মারা যান। তিনি 
চিরকুমীর ছিলেন। প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকদের 
অনেকের মধ্যে নানাপ্রকীর খামখেয়ালী হাব- 
ভাব দেখা যায়। গিবস্-এর সেরূপ কিছু ছিল 
নাঁ। তার ঘব্রে কাক্জকর্ম বহুদিন পর্বস্ত তার 
বোনেরা করতেন। কিন্ত তিনি ঘরকন্নার ফাজে 
তাদের বেশ সাহায্য করতেন। খাবার সময় 
কাচা আনাজ মিশিয়ে স্তালাভ তৈরী করা 
তাঁর নিত্যকমের অন্তর্গত ছিল এবং প্রত্যহই 
অন্গুহাত দেখাতেন যে, জটিল মিশ্রণের ব্যাপারে 
ঘরের অপর কারুর তার মত জ্ঞান 'নেই। 
কথা গুনে বোনদের মধ হাসির ফোয়ারা ছুইত। - 


নুর্য ও নক্ষএরজগৎ 
্রীনূর্ষেন্তুবিকাশ করমহা প্র 


মহাশূন্যে অবস্থিত লক্ষ কোটি নক্গত্র নিয়ে বিশ্ব- 
জগতের বৃহ্ভ্ূর পরিবার বিজ্ঞানীর চোখে পরম 
বিশ্ময়ের বস্ব। আমাদের সুর্য এই পরিবারের 
একটি নক্ষত্র মাত্র। জ্যোতিবিজ্ঞাণীরা তাদের 
অন্সদ্ধিৎ্সথ দৃষ্টি নিয়ে এই নক্ষত্রবাজ্যে প্রবেশ 
করেছেন--এদের সম্গদ্ধে আজ বহু তথ্য উদণাটিত 
হয়েছে। মহাশুনকে দিথগ্িত করেছে ছুগ্ধশুত্র 
মেঘের বুত্তীকার ক্ষীণউজ্জল এক বিরীট আন্তরণ। 
একে আমরা বলি ছায়াপথ । এই ছায়াপথে 
রয়েছে অসংখ্য নীহারিকা । এই নীহারিকাগুলি 
গ্রায় ৪০ বিলিয়ন নক্ষত্রের সমগ্রি। এই নক্ষত্র- 
গুলির প্রত্যেকটির বিশিষ্ট নাম খাঁক। সম্ভব নয়। 
যদি এক সেকেণ্ডে এক একটি নক্ষত্রের নামকরণ 
করা যায় তবে আমাদের ছায়াপথের শমন্ত নক্ষত্র- 
গুলির নামকরণ করতে প্রায় ১৭০০ বছর লাগবে। 
আমাদের এই ছায়াপথের বাইরেও রয়েছে অসংখ্য 
নীহারিক। এবং আরও বহু সংখ্যক নক্ষত্র। পৃথিবী 
থেকে এই সমস্ত নক্ষত্রের দুরত্ব এত বেশী যে, আলোর 
গতিবেগ এক সেকেণ্ডে ১৮৬০*০ মাইল হলে কোন 
কোন নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে 
হাজার হাজার বছরও লেগে যাম্। বিজ্ঞানীর! 
নান! যন্ত্রপাতি দিয়ে এই বিশাল নক্ষত্রক্জগৎ সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। 

মানুষের কাছে নঙ্বত্রমগ্ডলী সম্বন্ধে প্রথম বিশ্ময় 
হচ্ছে এদের সংখ্যা। খালি চোখে আমরা ৬০০০ 
এর বিছু বেশী সংখ্যক নঙ্বত্র দেখতে পাই। ডাচ, 
জ্যোতিরবিদ ক্যাপ টিনের হিসাবমত আমাদের ছায়া 
পথে প্রায় ৪ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। আমাদের 
ছায়াপথ ছাড়। অন্ত ছায়াপথগুলিরও গ্রত্যেকটিতে 
প্রায় এরূপ সংখ্যক নক্ষত্র আছে অন্গম/ন কর! হয়। 


কিন্তু মহাশুন্যের অতলগর্ভে নক্ষত্রের সঠিক সংখ্যা 
বিজ্ঞানীর ধারণার অতীত। তারপর আসে 
আমাদের পৃথিবীপুষ্ঠ থেকে এদের দুরত্বের কথ|। 
আমর| পৃথিবীর মাপকাঠি দিয়ে এই সব বহু দূরব 
শ্তের দূরত্ব বা এদের পরস্পরের ব্যবধান মাপতে 
পারি না। তাই বিজ্ঞানীর! মহাশৃন্যের একটা 
নতুন মাপকাঠি তৈরী করেছেন। এর নাম 
“আলোক বংসর'। এক বংদরে আলো! যত মাইল 
ছুটতে পারে সেই সংখ্যা অর্থাৎ ৫৯০০ বিলিয়ন 
মাইল বা ৯২৬৩০০০১০০০ কিলোমিটারকে বলা 
হয় এক আলোক-বংসর। এই মাঁপকীঠিতে মাপতে 
গেলে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দুরের ও কাছের নক্ষত্র- 
গুলির দুরত্ব আমরা পাই এবং এই মাপকাঠির 
এককে প্রকাশ করে পাকি। তবু নক্ষত্রের 
দুরত্ব সম্থদ্ধে ধারণাও মানুষের পক্ষে একটা 
বিস্ময়ের বস্ত্া। কারণ আমাদের ছায়াপথের দুবব্ত 
নক্ষত্রগুলি থেকে পৃথিবীতে আলো। আসতে ৰয়েক 
হাজার বছর পধস্ত লেগে খাপ, আর অন্য ছায়া- 
পথের নক্ষত্র থেকে আলে! আসতে কয়েক লক্ষ 
বছরও লাগে। এই বিপুল দুরত্ব কল্পনারও 
অতীত! তবু এই অজ্জাণাকে জানতে, অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে বিজ্ঞানীর! ব্যস্ত; তাদের কাজের 
বিরাম নেই। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে নঙ্গত্র 
সম্ঘদ্ধে নক তথ্য আমর! জানতে পেরেছি । 
নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নক্ষত্রের প্রধান 
টৈশিষ্ট্য | ূর্ধ আমাদের খুব কাছে রয়েছে বলে 
হুর্ষপৃষ্ঠের প্রতি একক আয়তনে বিকিরণের পরি- 
মাণ থেকে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আমরা সহজে 
মাপতে পারি। কিন্তু অন্যান্ত নক্ষত্র দুরে রয়েছে 
বলে এই উপায়ে তাদের তাপমাত্রা মাপা যার না। 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


সেজন্থে পরোক্ষ উপান্ম অবলগ্ন করতে হয়। 
প্রথমে কোন বস্ত উত্তপ্ত হলে লাল রংএর বিকিরণ 
হয়-_তাপ বাড়ালে হরিজ্রাভ রং পাই । আরও তাপ 
যখন বাড়তে থাকে, আমর] ক্রমশঃ শ্বেতাভ ও শেষে 
নীলাভ রংএব বিকিরণ দেখতে পাই। ব্ণালীর 
লাল থেকে ভায়োলেটের দিকে তাই তাপমাত্রা 
বুদ্ধির আভাপ পাওয়া যায় । এখন আমরা বলতে 
পারিযে, কোনও নক্ষত্র যদি লাল রংএর হয় তবে 
অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হবে-আর নীলাভগুলি হবে 
অধিকতর উত্তপ্ত । আরো স্ুক্মভাবে তাপমাত্র! 
জানতে হলে নক্ষত্র হতে নির্গত বর্ণালীগুলিকে 
বিখেষভাবে পবেক্ষণ করা প্রয়োজন । নক্ষত্রপৃ্ঠ 
থেকে আলো শিগমণের সময় নাঁক্ষত্রিক বাযুমণ্ডল 
কতক নির্বাচিত আলো-তরংগ শোযণ করে নেয়। 
ফলে আমরা বর্ণালীগুলিতে কতকগুলি আলোহীন 
কুফ্রেখা (ভ্া০00101658 1109) দেখতে পাই। 
এই শোষণ ক্ষদ্তা বন্ত-পর্মাণুর তাপমাত্রার 
উপরেই বহুলাংশে নিভর করে। ফলে আমরা 
বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণাপন কৃ? রেখার তারতম্য 
দেখতে পাই। তাদের তারতম্য ও তীব্রতা থেকেই 
নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্জার আপেক্ষিক পরিমাপ 
সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী স্বনামধন্য 
ডাঃ মেঘনাদ সাহা কৌয়াণ্টাম মতবাদের ভিত্তিতে 
শোধিত ব্ণালী ও শোষক বায়বের একটা নিদিষ্ট 
সম্বন্ধ আববিফার করেছেন। 

বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালী গ্রহণ করে এগুলিকে 
দশভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । জ্যোতিবিজ্ঞানে 
এই বর্ণালীগুলিকে হাভার্ড ব্ণালীশ্রেণী নামে 
অভিহিত কর] হয়। দশটি ইংরেজী বর্ণমাল! দিয়ে 
এই বর্ণালীশ্রেণীর নামকরণ করা হয়েছে । যথ!-__ 
“0, 73, & ছা) 9, 14, 81, 1, বৈ, 5” আমাদের 
সথর্য থেকে ও শ্রেণীর বর্ণালী পাওয়া যায়। সিরিয়াস্‌ 
ও ক্রুগার ৬ৎবি নক্ষত্র যথাক্রমে 4 ও 4 বর্ণালী 
শ্রেণীর অন্তর্গত । কোনও নক্ষত্র-বর্ণালী ছুটি বর্ণালী 
দর মধ্যব্তী স্থানে পড়লে দশমিক চিহ্ছের 


জান ঙ বিজ্ঞান 


২৩৫ 


দ্বারা তাকে প্রকাশ করা হয়। যথা &৯৪-৯৪ ও 
' বর্ণালীশ্রেণীর ছুই দশমাংশস্থিত বর্ণালী। 
[৮-১]৫ ও 24 বর্ণালীশরেণীর পাঁচ দশমাংশস্থিত 
বর্ণালী । নক্ষত্রের বর্ণালী বৈশিষ্ট্যের সংগে তার 
পৃষ্ঠের তাপমাত্রায় যে সমন্ধ রয়েছে তা নিম্ন 
তালিকায় দেখা যাবে,__ 


ব্ণালীয়শ্রণী তাপমাত্রা 
13 ২০০০০০ 
£& ১০০০৯০ 
বা ৭০০০০ 
0 ৬০০০০ 
কে ৫১৩৩০ 
৬ ৩৪৩৩০ 


উল্লিখিত তালিকাটি কেবল স্যের মত 
সাধারণ পধ্যায়ের নক্ষত্তের পক্ষে প্রযোজ্গ। 
কিন্তু লালদানন শেণীর বৃহত্তর নক্ষত্রগুলির সমান 
ব্ণালীতে তাদের বৃহদায়তনের জন্য তাপমাত্রার 
তারতম্য হয়| 


ব্ণ।লীশ্রেণা তাপমান্া 
6) ৫৬০০০ 
]€ ৪২৩০০ 
101 ৩২০০৯ 
40" ব্ণালীশ্রেণীর নক্ষত্রগ্তুণির তাপমাক্রা 


২০০০০* থেকে ১০০০০০* পযন্ত ; আর 1৮ বৃ. 
ব্ণাপী ৩০০০* চেয়ে কম। সাধারণ পধায়ের 
নক্ষত্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থেকে আমর! তাদের 
জ/ামিতিক আয়তনও তুলনামূলক তাবে মাপতে 
পারি। স্থযের ব্যাসকে একক ধরলে সিরিয়স্‌, 
ওয়াই সিগনী, ক্রগার ৬০ বি নক্ষত্রগুলির ব্যাস 
হবে যথান্রমে ১৮১ ৫৯ ও ০৫ | 

অধ্যাপক রাসেল বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালীশরেনী, 
বর্ণ, ওজ্জল্য ও পরম মান ( 819801069 209£01- 
60৫৪) ও ব্যান নিয়ে একটি লৈখিকচিত্র অংকন 
করেন। এই চিত্রে দেখা যবে যে, নিয়ের 
ডানদিক থেকে উপরের বামদ্দক পধস্ত একটা 


ই৬৬ 
নির্দিষ্ট সারিতে যে নক্ষত্রগুলি ভীড় করে আছে, 
ভরের পার্থক্য থাকলেও তাদের নিকট সম্বন্ধ 
রয়েছে । নীচের শীতলতর ক্ষীণ লালবামনগুলি 
থেকে উপরের উজ্জল ও নীলাভ নীলদানব পর্যন্ত 
মাঝখানে আমাদের সুধকে নিয়ে এই যে নক্ষত্র 
গোঠা এরা সাধারণ পযায়ের (00917 890 097009 
অন্তভূত্ত। 


উট ম্যার্পনিচিউড্‌ 


গ্যাবন্যাল। 


সাধারণ পধায়ের নক্ষত্র ছাড়া উপরের ডান- 
দিকের কোণে নক্ষত্রগুলি আয়তনে এত বৃহৎ 
যে, এদের পৃষ্ঠতাপমাত্া কম হলেও ওঁজ্জল্য 
অনেক বেশী। এদের নাম দেওয়। হয়েছে রেড 
জায়েন্টস্‌ বা লাগর্দানব। ক্যাপেলা, ব্যাটেল্গে! 
প্রভৃতি নক্ষত্র এই শ্রেণীর অন্তভূক্ত। (রাসেলের 


পূর্য ও নঞ্চত্র জগৎ 





[২য় বর্ধ, ৪র্থ নাখা। 


চিত্র দ্রষ্টবা )। এই চিত্রে নিয়ে বাদিকের' কোণে 
যে নক্ষত্রগুলি দেখা যায় তারা আয়তনে অত্যন্ত 
ছোট বলে এদের পৃষ্ঠটদেশের তাপমাত্রা! খুব বেশী 
হলেও এদের ওজ্বল্য খুব কম। তাই এদের 


নাম দেওয়] হয়েছে, হোয়াইট ডোয়াফ্ণ বা শ্বেত- 
বামন। 
রাসেলের চিত্র 


থেক বিভিন্ন নক্ষত্র পির 


বর্ণ, বর্ণাপী, ওজ্জল্য, পরম মান ও তাদের ব্যাস 
সম্বন্ধে সুম্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে৷ বর্ণালীর 
কথা পূর্বেই বল! হয়েছে । পরম মান হচ্ছে নক্ষত্রের 
ওঙ্জল্য জ্ঞাপক মাপকাঠি । নক্ষতব্রগুলি বিভিন্ন দূরত্বে 
রয়েছে বলে তাদের সঠিক ওৌঞ্জগ্য আমরা 
সমানভাবে ধেখতে গাই 'না। যেমন ওয়াই 


এ্রপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


লিগনী নক্ষত্র নুর্য থেকে অনেক বেশী দুরে 
রয়েছে বলে তার সঠিক ওঁজ্জল্য সূর্ধ থেকে 
৩০০৯০ গুণ বেশী হলেও আমরা তা পৃথিবী 
থেকে অন্থভব করতে পারি না। তাই নক্ষত্রদের 
সঠিক ওঁজ্জল্য প্রকাশ করতে হলে একটা 
নির্দিষ্ট দূরত্বে নক্ষত্রগুলির ওঁজ্বন্য কত হবে 
সেটা! জানা দরকার । দশ পাসেক (8789০) 
বা প্রায় তিন আলোক-বৎসর দূরত্বে থাকলে 
নক্ষত্রের যে ওজ্জল্য অনুভব করা যায় তাকেই মেই 
নক্ষত্রে্ পরম মান বা আবসোলিউট ম্যাগ্রিচুড 
বলা হয়। [এক পাসেক-১” লম্বনযুক্ত নক্ষত্রের 
পৃথিবী থেকে দূরত্ব; লম্বনস্নক্ষত্র থেকে পৃথিবীর 
কক্ষপথের বাসাধের কৌণিক দৈর্ঘ্য । 128:৪০০-- 
20626 /8070100170108] 0010168 ] ভেগা নক্ষঞেন 
পরম মান হচ্ছে ০৬। সাধারণতঃ এথেকে উজ্জলতর 
নক্ষত্্রগুলির মান বিগ়োগচিহন দ্বার! ও ক্ষীণতর 
নক্ষত্রগুলির মান যোগচিহ ছারা প্রকাশ করা হয়। 
২ই পরম মান দ্বারা ১০ £১ আঁহ্পাতিক ওজ্জল্য 
গ্রকাশ করা হয়। এই হিসেবে স্থধের পরম মান 
হচ্ছে ৪৮৫। পাশাপাশি এই চিত্রে স্থষের সংগে 
অন্যান্ত নক্ষত্রের আপেশ্সিক ওঁজ্ল্যও দেখান 
হয়েছে । নক্ষত্রের বর্ণ আমরা সাধারণ চোখে 
লঠিকভাবে দেখতে পাইনা । কারণ নক্ষত্র থেকে 
আলো আসতে তাকে যে সব বাধুমণ্ডল অতিক্রম 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩৭ 


করতে হয় তাতে অনেক আলোক তরংগ শে।ধিত 
হয়। এই সব বিবেচনা করে মার্টিন, গ্রীভস্‌ ও 
ডেভিডসন্‌ প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা নান! পরীক্ষার 
দ্বার] বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণ স্থির করেছেন । রাসেলের 
চিজে নক্ষত্রের বর্ণ, বর্ণালীবৈশিষ্ট্য, তথা তাপমাত্রার 
সামগ্রশ্ত পাশাপাশি দেখান হয়েছে। নক্ষত্রপৃষ্ঠের 
তাপমাত্র।র তুলনামূপক মাপের দ্বারা, আর বড় 
নক্ষত্রের বেলায় ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে 
তাদের ব্যাস মাপতে পারা যায়। সমব্যাস বিশিষ্ 
নক্ষত্র গুণির ওপর রেখা টেনে স্থধের অনুপাতে 
বিভিন্ন নক্ষত্রের ব্যাসও আমরা এই চিত্রে দেখতে 
পাই । 

এখন স্পষ্টই দেখা! যাচ্ছে যে, রাসেলের চিত্রে 
সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির মধ্যে উজ্জল্য ও 
ব্যাসের একটা নির্দিষ্ট ও নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। 
লালদানব ও শ্বেতবামন শ্রেণীর অসাধারণ নক্ষত্র 
গুলির কথা বাদ দিয়ে এখন সাধারণ পধায়ের নক্ষত্র- 
গুলির কথা! আলোচন। করা যাক। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসেলের চিত্রের নিম্নের 
ডান কোণে অবস্থিত লালবামন থেকে আরম্ত 
করে স্র্যকে নিয়ে উপরের বাম কোণ পর্যস্ত নীল- 
দানব শ্রেণীর নক্ষত্র পধস্ত সাধারণ পর্যায়ের 
অন্তভূক্ত। এই পযায়ের নক্ষত্রগুলির ওজ্জল্য, ব্যাস 
ও ভর নিয় তালিকায় দেওয়া! হলো! । 


সূর্যের সহিত আপেক্ষিক 


22 | 


নক্ষত্র ওজ্জল্য 
সিরিয়স্‌ এ ২৪ 
প্রোকাইঅস্‌এ ৬'৫ 
আল্ফা সেপ্টাউবী-এ ১১৪ 
ভ্র্য ১৯৩০ 
আলফা সেপ্টাউরী-বি ০৩২ 
চগার ৬৪-এ ০০৩১৫ 
কপার ৬-বি ৬৬০৩৪ 


ব্যাস ভর 

৬৫০ ২৩৫ 
১৮০ ১৪৮ 
১১০৭ ১১৩ 
১,০৩০ ১:০৩ 
১২২ ০৮৯ 
৬৯২৩ ৬২৭ 
০১২ ৬১১৪ 


৩৮ 


উল্লিখিত তালিকায় দেখ! যায় যে, নক্ষত্রের 
ওউজ্দগ্য ও ব্যাসের সঙ্গে যে রকম সম্বন্ধ রয়েছে 
তেমনি ভরের সঙ্গেও একটা নির্দি সম্বন্ধ রয়েছে। 
সুর্যের চািদিকে পৃথিবীর বিবর্তনকালের দ্বারা 
যেমন স্থ্ষের ভর মাপা যায়, তেমনি যুগ্াতারা 
ব| বাইনারি স্টারগুলির প্রত্যেকটির আপেক্ষিক 
গতির দ্বারা তাঁদের আবত নকাল মেপে প্রত্যেকের 
ভর পাওয়। সম্ভব হয়েছে। যে নক্ষত্রগুপির ভর 
পা€য়া গেছে তাদের ওঁজ্জলা ও ভবের সম্বন্ধ 
বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিজ্ঞানী এডিংটন 
প্রথমেই বলেন যে, নক্ষত্রগুলির ভর বেশী হলেই 
ওঁজ্জলা ও খুব দ্রুত বেড়েযাবে। ওয়াই সিগনি 
নক্ষত্র সুর্যের চেয়ে ১৭ গুণ ভারী অথচ ৩০০০০ 
গুণ বেশী উজ্জবল। পিনিয়স-এ স্থ্ষের চেয়ে ২৪ 
গুণ ভাবী অথচ মাত্র ২৪ গুণ উজ্জ্লতর। 
এপ্দিকে ক্ষীণ ক্রগার ৬০ বি স্ুধের চেয়ে *০০০৪ 


সন্ত তর 


(সুধের সহিত আপেঙ্সিক) (জলের সহিত আপেক্ষিক) 


১৪৩ 


ক্রগার ৬০ বি ০*১ 


ঙ্ষ ১০ ৭৫ 
সিরিয়াস ২৭ ৪১ 
ওয়াই সিগনী ১০1০ ৬৫ 


উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায় যে, নক্ষত্রদেহে 
২০ মিলিয়ন ডিগ্রি থেকে ৩২ মিলিয়ন ডিগ্রি পর্যস্ত 
তাপমাত্রা বাড়লে প্রতি গ্র্যাম বস্তু থেকে তেজ 
বিকিরণের হার ১৮০০ গুণ বেড়ে যায়। তাপ 
কেন্দ্রীয় ক্রিয়ায় তাপমাত্রা বাড়লে এই ক্রিয়াও 
স্বরাহ্থিত হয়ে তেজ বিকিরণের হার বাড়িয়ে দেবে__ 
এট] ম্বাভাবিক কথা । তাপকেন্ত্রীন ক্রিয়াছ্ারা 
সৌরদেহে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন নাইট্রোজেন বা 
“ফার্বনের উপস্থিতিতে হিলিয়ামে রূপাস্তরিত হয়ে 
তেজ বিকিরণ করে। গণনায় দেখা গেছে যে, 


সূর্য ও নক্ষত্র জগৎ 


কেন্দ্রীয় খনত্ 


[| ২য় ধ, ৪র্থ সংখা 


গুণ উজ্জল হয়েও জ্থযের ভরের ১৮ হবে মাস্ত। 
এখন দেখা যাচ্ছে যে, ভরের আধিক্যের মংগে 
সংগে তার ওঁজ্জন্য সমান তালে পা ফেলে 
চলে না। ভর বাড়ার সংগে ওজ্জল্য বহুগুণ 
বেশী বেড়ে যায়। ফলে ভারী নক্ষত্রগুলিতে 
হাক নক্ষত্রের চাহঠতে প্রতি গ্র্যাম বস্তুতে বেশী 
পরিমাণ তেজ বিকিরণ হয়। স্র্ধের মত তাপ 
কেন্্রীনক্রিয়া দ্বারাই যদি নক্ষত্রদেহে তেজের উন্তব 
হয়-তবে তেজ বিকি্রিণের হার বিভিন্ন হওয়া 
উচিত নয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণ। যে, বিভিন্ন 
নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার বিভিন্নতা ও বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য বিকিরণের হারে পার্থক্য 
দেখা যায়। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন নক্ষত্রের 
ভর, কেন্দ্রীয় ঘনত্ব, কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ও তেজ 


বিকিরণের হার দেখান হলো । 


কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা তেজবিকিরণের হার 
সেটটি গ্রেড আর্গ 
গ্র্যাম . সেকেও 
১৪ ১৮১০৬ ০৪9৬ 
২০ ১১০৩ ৮ 
২৫১৮১০৩ ৩০ 
৩২ ১৯১০৬ ৩৩২০ 


এইরূপ সমান ক্রিয়ার ছারাই সাধারণ পধায়ের 
সমঘ্ত নক্ষত্র তেজ বিকিরণ করে। বিভিন্ন নক্ষত্রের 
কেন্দ্রীয় তাপমাত্রার বিভিব্নতায় তেজ বিকিরণের 
হারও কম বেশী হয়। 

কিন্তু সাধারণ পর্যায়ের হান্কা নক্ষত্রগুলির বেলায় 
একটু তফাং আছে। ক্রুগার ৬*ব্র কথা ধরা 
ধাক। এইসব শীতলতর নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রীয় 
তাপমাত্রী এত কম যে, এদের দেহস্থিত মন্দগতি 
তাপনীয় প্রোটনকণিক কার্বন ব নাইউ্রোজেনের 
মত ভান কেন্দ্রীন ভাঙ্গতে গিয়ে বাধার সন্ফুধীন হয়। 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


বিজ্ঞ'নী ক্রিচফিন্ড আবিষ্কার করেন যে, এইসব 
নক্ষত্রদেহে কেবপপ প্রোটন দ্বারাই তেজের উদ্ভব 
হয়। কার্বন বা নাইট্রোজেনের সংগে প্রতিক্রিগর 
প্রয়োজন হয় না। তাঁর মতে দুটি ভাপীয় প্রোটন 
থেকে একটি ভারী হাইড়োঙ্জেন কেন্দ্রীন বা 
ডছ্লেটারন-এর উদ্ভব হয়, এই ডয়েটারন আবার ভারী 
হিপিয়মে রূপান্তরিত হয়ে কিছুটা তেঙ্গ বিকিরণ করে। 


17117511019 

1021777৯214 তেজ" ইত্যাদি 
এই ভারী হিলিয়াম আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার 
দ্বারা সাধারণ হিলিয়ামে পরিণত হয়। সাধারণ 
পর্ধায়ের ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি বা তার চেয়ে কম 
তাপমাত্রার নক্ষত্রে এই প্রক্রিয়। দ্বারা তেজ পাওয়া 
যায়। হাক্কা ক্ষীণ নক্ষত্র ৪ স্থয ব» সিরিয়াসের মত 
ভারী নক্ষত্রের মধ্যে তেজ বিকিরণ প্রক্রিয়ার এই 
তফাং্টুকু দেখ! যাএ। 

নক্ষত্রদেহে হাইড্রে(জেন যতই নিঃশেষিত হতে 
থাকে ততই তার তাপমাত্র। ও ওজ্জল্য বেড়ে 
চলে। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২য় বর্ষ, পৃঃ ৭৪ শ্রষ্টব্য ) 
ফলে রাসেলের চিত্রে সাধারণ পায়ের নক্ষত্রগুপির 
যে অবস্থান রয়েছে, তাথেকে ক্রমশঃ এর! খানিকটা 
বায়ে ও উপরে দিকে সরে আসবে। ক্রমশ: 
অধিকতর তাপমাত্র। বিকিরণ করে নক্ষত্রগুলি 
তাদের সাবেক তেজ বিকিরণের ১০০ গুণ বধধিত 
হওয়ার পর আবার নিম্নতর ওজ্জল্য পাবে। 
এইবূপে ১০ বিলিয়ন বছৰ পরে আমাদের স্থ্য 
সিরিয়াস নক্ষত্রের মত উজ্জলতর হবে-_আর দিৰিয়াস 
নক্ষত্র ইউ অফিউটি নক্ষত্রের মত দীপ্চতর হয়ে 
উঠবে। অব্য এই দীর্ঘকাল পরে ব্তমাঁন নক্ষত্র- 
গুলির এই ওজ্জল্যে আজকের আকাশের চাইতে 
সেদিনের আকাঁণ যে উজ্দ্রপতর হয়ে উঠবে এমন 
কোন কথা দেই। কারণ মেদিকে আবার যেসব 
নক্ষজের হাইড্রোজেন একেবারে নিঃশেধিত হয়ে 
যাবে তাদের দীর্চি যাবে কমে। আবার 


জান ও বিজ্ঞান 


২৩৯ 


যে সমস্ত নক্ষত্রগুলির ভর বেশী, অধিকতর 
ওঁজ্জল্যের জন্যে তাদের মধ্যে হাইড্রোজেন .নিঃশেষিত 
হবে তাড়াতাড়ি । সমান পরিমাণ হাইড্রোজেন নিয়ে 
বিভিন্ন ভবের ছুটি নক্ষত্র যদি তাদের জীবন আরস্ত 
করে তবে ভারী নক্ষত্রটি হাক! নক্ষত্রের অনেক 
আগে দীপ্রিহীন হয়ে পড়বে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পিরিয়াস 
নক্ষদে:হ সুর্যের চাইতে ১৫ গুণ দ্রুত গতিতে 
হাইড্রোজেন নিঃশেধিত হচ্ছে ; ফলে হ্ধের চাইতে 
১৫ গুণ সময় পূর্বে সে তার দীপ্তি হারাতে আরস্ত 
করবে। 

নঙ্গব্রগুলির এইরূপ বিবতননের ফলে একট! 
নতুন সমন্ড। দেখা দেয়। এডিংটনের মতে নক্ষত্র 
দেহের ভবু ও ওউজ্জল্ের যে আপেক্ষিক সম্থঘ্ধ 
বিদ্যমান ছিল-_নাক্ষত্রিক বিবতর্নের ফলে দেখা যায় 
ষে, কোনও নক্ত্রে ১ গুণ এজ্জল্য বেড়ে গেলেও 
তার ভর বাড়বেনা। ফলে সমান ভরের নক্ষত্র- 
দেহে ওজ্জল্যের তাদতম্য দেবা যাবে। অথবা 
একই পরিমাণ উজ্জ্বল ছুটি নক্ষত্রের ভর অপমান 
দাড়াবে । তাহলে এডিংটনের মতবাদ কি 
ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে? এই প্রশ্নের মীমাংসায় 
আসতে হলে নক্ষত্র-বিবত৫নর ধারা উপলব্ধি 
করতে হবে। যেহেতু হাইডোঙ্জেন ফুরাতে আরন্ত 
করলেই নক্ষত্রের ওজ্ছল্য বাড়তে থাকে এবং 
থাকে নক্ষত্রদেহের 


যতই হাইড়োজেন কম 


বিকিরণের হার ততই বেড়ে চলে। তাহলে দেখ! 
যাচ্ছে, নক্গত্রগুলি তার প্রাথমিক জীবনে হাইড়ো- 
জ্রেন খুব ধীরে ধীরে খরচ করে-_ওজ্জল্য বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে পারমাণবিক তেজ বিকির- 
ণের হার, তথ! হাইড্রোছেন ক্ষয়ের মাত্র! বেড়ে 
যায়। ফলে নক্ষত্রের প্রাথমিক জীবন হয় তার 
উজ্জ্রলতর জীবনের চাইতে দীর্ঘতর । গণনায় দেখা 
যায় ষে, আমাদের সুর্য তার বিব্তনকালে ১৭৩৭ 
ওজ্জরলো বধিত হতে তার জীবনকালের শতকরা! 


২৪৩ 


৯০ ভাগ ব্যয় করবে, মার ১ থেকে ১০০গ৭ 
গুজ্দল্যে পেতে বাকী ১০ভাগ মাত্র ব্যয়িত হবে। 
অধ্যাপক গ্যামো বলেন, কোনও লোকসমাজে 
বর্দি শৈশবকাল সমগ্র জীবনের ৯ ভাগ সময় 
অধিকার করে থাকে, তবে সেই সমাজে শিঞ্খর 
খখ্যাই হবে অধিক। এই কারণে আমাদের 
আকাশে বিবত'ন কালের প্রথমা্ধে অবস্থিত নক্ষত্রই 
বেশী দেখা যায়। 

ভর-ওজ্জল্য সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে এই 
নক্ষত্রগুলিকে অধিক সংখ্যায় পরীক্ষা করে উক্ত 
মতবাদ খাড়া কর! হয়েছিল । যে কয়েকটি অত্যুজ্জল 
নক্ষত্রকে ঘটনাক্রমে পরীক্ষা করা হয়েছিল তারা 
এই মতবাদ প্রায়ই অমান্য করেছে। আর. এক- 
দিক দিয়ে দেখা যায়-আমাংদর নক্ষত্রজগতের 
শৈশব এখনে। অতিক্রান্ত হয়নি; মাত্র ২ বিলিয়ন 
বছর পূর্বে তার জন্ম। আমাদের কৃর্ষেই হাইডো- 
জেন নিঃশেধিত হতে প্রায় .১০বিলিয়ন বছর 
লাগবে। নক্ষত্রজগতের জন্মলাভের পর এই 
অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাই সুর্য বাতদ্রপ কোনও 


নক্ষত্রের অল্প পরিমাণ বিবতর্ন হওয়াই সম্ভব। 


নর্য ও অন্ত গর 


[ ২ বর্ষ, ৪র্থ সংগা 
কেবল হাইড্রোজেন নিঃশেধিত রায়, অধিকতব- 
উজ্জ্বল সাধারণ পর্যায়ের উপরের দিকের নীলদানব 
শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি বিবতরনের দ্বিতীয়া অন্স্থামী 
জ্যোতিমগ্ন জীবন লাভ করেছে মাত্র। তাই 
সেখানে ভর-উজ্জল্য সম্বদ্ধের স্পষ্টতঃই বিপর্যয় 
দেথা যায়। 

অতুযুচ্চ তাপমাত্রায় হাইড়োজেন পরমাণুর 
ভাঙ্গাগড়ার ফলে নক্ষত্রের দীপ্নি ওবিবত'ন তার 
সমগ্র জীবনকালের আংণিক অভিব্যক্তি মাত্র। 
হাইড্রোজেন থেকে তেজ রূপান্তরিত করার মত 
কেন্দ্রীয় তাপমাত্র। পাওয়ার পূর্বে আমাদের স্ুর্ধ ও 
নক্ষত্রগুলি যে শৈশব অবস্থায় ছিল, আবার সমস্ত 
হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তারা যে বার্ণকে)র 
অবস্থা প্রাপ্ত হবে,--নক্ষত্রক্গতের এই সব নানা 
সমস্যা রয়েছে বিজ্ঞানীদের সম্মুখে । এ সব সমস্।র 
সমাদানও হয়েছে কিছু কিছু। সংক্ষেপে বলতে 
গেলে, লালদানব হচ্ছে নক্ষত্রের শৈশব অবস্থা 
তাঁর বিপরীত দিকে রাসেলের চিত্রের নিয়ে বা 
দিকের কৌণে ভীড় করে আছে স্থবির শ্বেত 
বামনের দল। 


সামুর্রিক ডি্ব 


ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত বার্বাডোন অঞ্চলের সামুদ্রিক ডিম্ব শিল্পের কথা 
অনেকেই বোধ হয় জানেন না। গ্রখানে প্রতি বৎসর ঝড়ের ধতুতে অভিজ্ঞ ডুবুরীরা 
সমুদ্র গর্ভ থেকে ডিথ্ব সংগ্রহ করে। এই অঞ্চলে ডিষ্বের ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর প্রায় 
৫০০০ পাউগ্ডের ( ৬৬,৬৬৭ টাক) লেন দেন হয়। 

জেলের! কোন বিখেয় ধরণের ডুবুরীর পোষাক পরে না। হাঙ্গরের আক্রমণ 


থেকে আত্মরক্ষার জন্ত তাদের কাছে কেবলমাত্র ছুরি থাকে। 


জলমগ্ন পাহাড়ের গ৷ 


থেকে তার। ডিম্বগুলি সংগ্রহ করে। বার্বাডোসবাসীদের নিকট এই ডিত্ব অব 


উপাদেয় খান্য। 


বামুদ্রিক ভিত্ব নামে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এগুলি একপ্রকার সামুদ্রিক 
প্রাণী । গ্রপনের শক্ত খোলাটি ভাঙ্গলেই ভেতরে পাঁচটি ছিন্ব পাওয়! যায় । 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 








হা? দেখন জগ থেকে ছুধ পৃথক করে নেয়, 
তেোনবা দেজপ বিষ্ষবৈচিক্েের নিশ্রণ 
থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ আহনণ কর। 





এপ 
১. সা 
শি ১এ 


২ এশা ভি 
| ঠা সাইজ 


উপবেব পাদিকের গুলে। নেপেন্থিশ জ'ভীয় শিকারী গাছ । ডান 
দিকের গুলে শিকাণীর শি্গ। বা সারাসেনিঘা। মাঝের গাভটা 
এক দাতের সারাসেনিষ। | নীচে বাদিকে ডুসেরা বা গনশিশির | 
মপে) বাটাবওযাট । ডানদিকে নাস ধনই-উরযাপ বাডায়োনিয়। । 

২৪৬ পুঃ দ্রষ্টব্য 








করে দেখ 


টাক] ডিম কি জলে ভাসে? : 


ভূগোলে নিশ্চয়ই তোমরা 'ডেডপি'র কথা পড়েছ-। “ডেডসি' একটা প্রকাগ হুদ । 
সতার না জেনে জলে নামলে ডুবে মরতে হয়-_একথা কাউকে বলে দিতে হবে না। 
কিন্ত সাতার না জেনেও জলে ডুবতে হয় না, এমন বিন্ময়কর জলাশয়ও পৃথিবীতে রম়েছে। 
'ডেড-সি'-ই এরকমের একটা প্রকাণ্ড জলাশয় । সাতার জানে না এমন কেউ. ধুডড২সি'র 
জলে পড়ে গেলেও তার ডুবে মরবার আশঙ্কা নেই। শোলার মত সে জঙ্লের উপরেই 
ভেসে থাকবে। 

কেন এমন হয়, বলতে পার? সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে হালকা বঙ্গে 
শোঁলা জলে ভাসে ; কিন্তু সম-আয়তনের পরিষ্কার জলের চেয়ে মানুষের শরীর ভারী । 
কাজেই মানুষ জলে ডুবে যাঁয়।. -পডেড-সি'র জলের অবস্থা কিন্তু স্বতন্ত্। 'ডেডসি'র- জলে 
প্রচুর পরিমাণ লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। সেজন্যে সাধান্সগ 
পরিষ্কার জলের চেয়ে “ডেড-সি'র জলের ঘনত্ব অনেক বেশী । কাজেই সম-আয়তনের জলের 
চেয়ে হালকা হওয়ায় মানুষ “ডেড.-সি'র জলের উপর ভেসে থাকে৷ 

ব্যাপারট। পরিষ্কারভাবে বোঝবার.জহ্যে খুব. সহজ একট! পরীক্ষা, করে দেখতে পার | 
ছুট! কাচের গ্লাস লও । একটা গ্লাসের অধেকিটা পর্বস্ত পরিষ্কার জলে ভত্তি কর। দ্ধিত্তীয় 
গ্লাসটারও অধেকিটা অবধি পরিকর জল ভর্তি করে. তাতে বেশ খানিকটা মুন -.চেঙ্গে দা । 
মুনটা জলে গলে গেলে জলটা পরিষ্ণারই দেখাবে । এবার একটা হাঁসের ডিম এনে পরিষ্কার 
জলের গ্লাসে ছেড়ে দাও। ডিমটা গ্লা্দের তলায় ডুবে যাবে । কারণ টাটকা ডিম তার 
সম-আয়তনের জলের চেয়ে ভারী । ১নং চিত্র দেখ। এবার ডিমটাকে গ্লাস থেকে তুলে 
এনে দ্বিতীয় গ্লাসের নুন-গোল। জলে ছেড়ে দাও। দেখবে, ডিমটা এবার গ্লাসের. তলায় 
ডুবে ন। গিয়ে জলের উপর ভেসে খাকবে। ২নং চিত্র দেখ। এথেকেই' বুঝতে পারে 
'ডেড়লি'য় জলে মানুষ কেন ডুবে যায় না। 


২৪২ টাটকা তি কি গলে ভাগে [ ২য় বর্ধ, ৪র্থ সংখা 


এবার ডিমটাকে তুলে এনে তার গায়ে এক জায়গায় খানিকটা! নরম মোম এটে দিয়ে 
তার সংগে কিছু সীস! বা লোহার কুচি জুড়ে দাও। সীসা বা লোহার কুচি লেগে থাকায় 
ডিমটা1 আগের চেয়ে কিছুটা ভারী হবে। ডিমটাকে এখন আবার নুন গোল। জলের গ্লাসে 


1 





১নং চিত্র ২নং চিত্র ৩নং চিত্র 


ছেড়ে দাও। বেশী ভারী হয়ে থাকলে ডিমট। ধীরে ধীরে গ্লাসের য়চলে যাবে । এক 
আধট' কুচি তুলে নিলে খানিকটা হাক্কা হওয়া দরুণ ডিমট! আবার উপরের দিকে ভেসে 
উঠতে থাকবে । আচ্ছা, এবার চেষ্টা করে দেখ দেখি-__ছু-একটা কুচি খুলে নিয়ে অথবা এঁটে 
দিয়ে এমন ওজন করতে পার কিনা, যাতে ডিমটা জলের উপরে ভেসেও উঠবে না বা 
একেবারে ডুবেও যাবে না-_জলের মধ্যিখানটায় ভেসে থাকবে ? 

একট সহজ উপায় বলে দিচ্ছি যাতে অতি সহজেই ডিমটাকে জলের মধ্যিখানটায় 
ভাসিয়ে রাখতে পারবে । একটা ফানেল (বাংলায় যাকে ফুঁদেল বল হয়) সংগ্রহ করে 
তার লঞ্ব৷ চোঙটাতে ছোট্র একটা রবারের নল পরিয়ে দাও। ফানেলটাকে পরিষ্কার 
জালের গ্লাসটার উপর ধরে রবারের নলট। গ্লাসের তল অবধি চালিয়ে দাও। এবার 
'ব্ধতীয় গ্লাসটার মুন-গোল! জল ধীরে ধীরে ফানেলের মধ্যে ঢালতে থাক । ম্ুন-গোলা 
'জলটা গ্লাসের নীচের দিকেই থাঞ্ষবে। পরিষ্কার জলট। উপরে থেকে গ্লাসের কানা অবধি 
চিঠি করতব। ভিষটাকে এবার এই গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে ডিমট! গ্লাসের 
“জলের মাবাবাবি ভেসে আছে। ৩নং ছবি দেখ। ৩55 এশ্িক, 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] জান ও বিজ্ঞান ২৪৩ 
গাহস্থ্য বিজ্ঞ'নের খু'টিনাটি 
কাপড়ের লোহা দাগ ভোলবান্প হ্যবস্ 


তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ--জামা-কাপড়ে লোহার দাগের মত দাগ ধরে 
গেলে ধোপার বাড়ী দিয়েও তা তুলতে পারা যায় না। এরূপ দাগ ধরে যাওয়ার ফলে 
অনেক সময় জামা-কাপড় সম্পূর্ণরূপে অব্যবহার্ধ হয়ে পড়ে। এই দাগ তোলবার 
একট সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। পরীক্ষ। করে দেখো । খানিকট। অক্স্যালিক আসিড 
(08116 ৪০1) যোগাড় করতে হবে। ওষুধ বিক্রেতার দোকানে অক্স্যালিক আযাসিড 
কিনতে পাওয়। যাবে । জিনিঘট? করকচের দানার মত এবং ধবধবে সাদা । একটুখানি 
জিভে ছেঁণয়ালে খুব টক স্বাদ লাগবে । ছোট কাঁচের গ্লাস ব৷ চায়ের কাপে প্রয়োজন 
মত কিছু অক্সালিক আযসিডের দানা অল্প জলে গুলে নাও। ওই জলটাকে তুলি দিয়ে 
কাপড়ের দাগের উপর ছু'একবার লাগাতে লাগাতেই .দেখবে-দাগ ক্রমশঃ ফ্যাকাসে 
হতে হতে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাঁবে। 


কোর] কাপড় সাদ কনঘার ব্যবস্ব 


তোমরা সবাই দেখেছ- কোর! কাপড়ে একট লালচে রং থাকে । সাবান, সোডা 
বা যে কোন ক্ষারই ব্যবহাব কর না কেন সহজে এই লালচে রং উঠানো যায় না। 
তোমাদের একটা সহজ উপায়ের কথা বলে দিচ্ছি, করে দেখো-কত সহজে প্রায় ছ'- 
এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে লালচে রঙের কোরা কাপড় ধবধবে সাদা হয়ে যায়। একটা 
বালতিতে কিছু পরিষ্কার জল লও। জলের পরিমীণ এতটা হওয়া চাই যাতে এক- 
খানা কোরা কাপড় ডুবিয়ে রাখা যায়। এবার পরিষ্কার ন্যাকড়ায় করে খানিকটা 
ব্লিচিং পাউডার বালতির জলে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া কর। ব্রিচিং পাউডার গুলে গিয়ে 
জলট| খড়ি-গোলার মত সাদা হয়ে যাবে। ন্যাকড়ার পুটুলিতে সাদা কাকরের মত 
কতকগুলে। জিনিস অবশিষ্ট থাকবে । সেগুলো যেন বালতির জলের মধ্যে না পড়ে। 
কারণ এই কাকরগুলে। কাপড়ের যেখানে লেগে থাকবে সেখানটাই ফুটো হয়ে যেতে 
পারে। এবার কাপড়খানাকে বালতির জলে বেশ করে ভিজিয়ে ডুবিয়ে রাখ । ১৫২০ 
মিনিট পরে পরে কাপড়টীকে একটু উল্টেপাপ্টে দিতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই” 
কাপড়ট। সাদা হয়ে যাবে। তখন তুলে নিয়ে কাপড়টাকে বেশ করে জলে ধুয়ে 
শুকিয়ে নিলেই হলো। প্রথম পরীক্ষা, করবার সময় একট কম ব্লিচিং পাউডার 
ব্যবহার: করো। কিছুটা অভ্যত্ত হয়ে গেলে প্রয়োজন মত. ল্লিচিং পাউডার দিয়ে 
আন সয়ে কাপড় সাদা করতে পারবে |... ৃ 


২৪৪ সেলুলয়েডের জিনিৰ জোড়বার ব্যবস্থ। [২য় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা! 


সেলুলয়েভের জিনিষ জাড়ঘার ব্যবশ্থা 


চশমার ফ্রেম, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি জিনিস ভেঙে গেলে বা ফেটে শেলে 
সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়ে। ধর, একটা দামী ফাউন্টেন পেন হাত থেকে 
পড়ে ফেটে গেল। কি করে সেটাকে মেরামত করা যায়? একটা সহজ উপায়ের 
কথা বলে দিচ্ছি। পরীক্ষা করে দেখতে পার। প্রথমে খাঁনিকট। আ্যামাইল 
আযাসিটেট, আসিটোন এবং সেলুলয়েডের বাতিল টুকরা যোগাড় করতে হবে। 
আমাইল আযসিটেট ও আসিটোন কেমিষ্টের দোকান থেকে কিনতে পার। 
সেলুলডের ভাঙ্গাচোৌরা টুকরা যোগাড় করা মোটেই কষ্টকর নয়। বাতিল ফিল্ম 
পরিষ্কার করে টুকরা টুকরা করে কেটে নিলেও চলবে । এবার একটা কাঁচের শিশিতে 
তিন ভাগ আযামাইল আসিটেটের সংগে এক ভাগ আযাসিটোন মিশিয়ে তার মধ্যে 
কয়েকটা সেলুলয়েডের টুকরা ছেড়ে দাও । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেলুলয়েড গলে যাবে। 
এবার আরও কিছু সেলুলয়েড মিশাও । এভাবে বেশ কিছুটা সেলুলফেড গলে যাবার 
পর পদার্থ টা ঘন আঠার মত হয়ে যাবে । শিশিতে ভাল করে ছিপি এটে রেখে দাও | 
ভালভাবে ছিপি অশটা ন। থাকলে পদার্থ টা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যাবে । 

এবার সরু একট! কাঠির ডগাঁয় করে খানিকট1 আঠালো পদার্থ তুলে নিয়ে কলমটার 
ফাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আঠালে। পদার্থট। শুকিয়ে 
ফাটল বন্ধ হয়ে যাবে। প্রয়োজনমত ছু'তিনবারও লাগাতে পার। যদি ফাটল খুব 
চওড়। হয় তবে সুবিধামত স্থানে সরুতাঁর বা স্থৃতা দিয়ে জোরকরে বেঁধে তারপরে আঠালো 
পদার্থ ট1 লাগাতে হবে এবং ওই অবস্থ।তেই অন্ততঃ একদিন রেখে দিবে । চশমার ফেম 
ইত্যাদি যে কোন জিনিষ এভাবে জুড়তে পার। সেলুলয়েডের ফিল্স প্রভৃতির মত পাতলা 
জিনিষ জুড়তে হলে ওই রকমের আঠার দরকাঁর হবে না। একটু আযামাইল আ্যাসিটেট 
লাগিয়ে একটার উপর আর একট খানিকক্ষণ চেপে রাখলেই বেশ জুড়ে যাবে । 


উনুন পরানার সহজ ব্যবন্থ 

প্রায় প্রত্যেক গৃহস্তের ঘরেই অন্ততঃ ছু'বেল। উন্ুন ধরানো একটা নিত্য-নৈমিস্তিক 
ব্যাপার । কলকাতার মত সহরে ঘরে ঘরে উন্নুনে অণচ দেবার সময় ধেয়ার জ্বালায় যে 
কি ছুর্ভোগটা ভুগতে হয় তা কাউকে বলে বোঝাবার দরকার করে না। বিশেষ করে 
শীতকালের তো কথাই নেই। ধোয়ায় রাস্তাঘাট পর্ধস্ত অন্ধকার হয়ে যায়। এত 
অন্ুবিধা সত্বেও আমাদের দেশে ধোয়া বের করে দেবার জহ্বে চিমনি ব্যবহারের 
রেওয়াজ নেই। আমাদের দেশে ঘে ধরণের. উন ব্যবহৃত হয় তাতে কাঠ বা ঘু'টের 
উপর কয়ল। সাজিয়ে আচ দিলে খুব বেশী ধোঁয়া উঠবেই। তবে প্রথমে দ্বু'টে ঝাঁকাঠে 
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আগুন ধরিয়ে একটু জোরে হাওয়া দিলে সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে । ওই 
সময়ে অল্প অল্প করে কিছু ছোট ছোট হাক্ষা1! কয়ল৷ দিলে সেগুলো তাড়াতাড়ি ! যাবে 
হাওয়া দিতে দিতে তার উপর আরও কিছু কুচো কয়লা ছড়িয়ে দিলে সেগুলে। ধরতে ও 
দেরী হবে না। আগুনের শিখা থাকলে তাতে ধোঁয়া থাকবে অনেক কম এবং কয়লাও 
ধরবে খুব কম সময়ে। প্রথম থেকে সমান ভাবে হাওয়া দ্রিলেই এটা সম্ভব হতে পারে। 
হাওয়ায় আগুনের শিখা বজায় থাকবে এবং সামান্য ধোয়াটুকুও উপরে উঠে যাবে। 
কুচো কয়লা ধরে গেলে তার উপর বড় কয়ল! সাজিয়ে দিলে হাওয়া ছাড়াও সেগুলো 
আস্তে আস্তে ধরে যাবে। অতি সামান্যই ধোয়া উঠবে। এরূপ না করলে উন্মুনে 
অসম্ভব রকমের ধেশয়া উঠবেই এবং সেই ধোঁয়া সোজা উপরের দিকে না গিয়ে চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়বে । 

এটা হলে! একটু পরিশ্রমের কাজ, কারণ প্রথম থেকে কিছুক্ষণ অনবরত হাওয়া 
দিতে হয়। এর চেয়ে আর একট। সহজ ব্যবস্থার কথা বলছি। উন্নুনের মুখের প্রায় সমান 
গোলাকার, ছুফুট কিংবা তিনফুট লম্বা, দ্ুমুখ খোলা একট। টিনের বা লোহার ডাম-ঘুটে, 
কয়লা সাজানো উন্ুনের যুখের উপর বসিয়ে দিলেই হলো । উন্ুনের মুখ ও ড্রামের মধ্যে 
খানিকট। ফাঁক থাকলেও তেমন কিছু অস্ুবিধ। হবে না । উন্নুনে আগুন ধরিয়ে ৫।৭ মিনিট 
হাওয়। দিয়ে আগুনের শিখাট। উঠিয়ে দিলেই সুবিধা । দেখবে, হাওয়া বন্ধ-করলেও আগুন 
জোর জ্বলতে থাকবে এবং যা কিছু ধেঁয়া উপরে উঠেযাবে। উন্থুনও ধরে যাবে অনেক কম 
সময়ে । লক্ষ্য করে দেখো ড্রামট। বসিয়ে দিলেই মনে হবে যেন তল থেকে উন্ুনের মধ্য 
দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস উপরে উঠে যাচ্ছে । জ্বলন্ত উন্থুনের মুখে ছুমুখ খোলা একটা ড্রাম 
ব্সিয়ে দিলে উন্ুনের ভিতর দিয়ে কেন প্রবল বেগে বাতাসের শ্োত বইতে থাকে সেকথা 
বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখলেই কারণটা 


বুঝতে পারবে। গ. চ. ভ, 


(জনে রাখ 


শিকারী গাছের কথা 


ওাণীদের মধো একে অন্যকে হত্যা করে জীবন ধারণ করে--এ ব্যাপারটা 
নিশ্চয়ই তোমরা দেখে থাকবে । কিস্তু উদ্ভিদেরা জ্যান্ত প্রাণীদের ধরে খায়- এরূপ 
ব্যাপার কখনও প্রত্যক্ষ করেছ কি? তোমাদের অনেকেই হয়তো এরূপ শিকারী উল্তিদের 
কথা পড়েছ; কিস্ত আমাদের দেশেও যে এরূপ অনেক শিকারী উদ্ভিদ রয়েছে সে খবর 
বোধহয় অনেকেই রাখ না! । একটু কষ্ট স্বীকার 'করে খোঁজ করলে আমাদের দেশে. 


২৪৬ শিকারী গাছের কথ। [২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


এমনকি কলকাতার আশেপাশে খালেবিলে অথবা বালুকাময় পতিত জমিতে এধরণের অনেক 
উন্ধিদ দেখতে পাবে । 

বিভিন্ন জাতের গাছপাল। যে অপূর্ব কৌশলে জীবন্ত প্রাণীদের ধরে উদরস্থ করে-- 
একথ। জান৷ গেছে বন্কাল পূর্বেই । পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এপর্যন্ত এধরণের প্রায় 
সাড়ে চারশ" বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে । কিন্তু ৪০৪৫ বছর 
পূর্বেও শিকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে এমন সব রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত ছিল, যা শুনে ভয়ে 
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নেপেন্থিস্‌ নামক শিকারী উদ্ভিদ । . 
গা. 
পাতার গগার শুপ্ম বোট! থেকে শিকার ধরার ঘটগুলো 
ঝুলে আছে । বোপিও ্বীপে এগাছগুলো জন্মে ধাকে । 
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গায়ের লোম খাঁড়া হয়ে উঠত। অনেকে আবার প্রত্যক্ষদর্শীর মত, কোন কোন উদ্ভিদের 
মানুষ-শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাঝে মাঝে 
এখনও যে এমন দু-একটা কাহিনী না শোনা যায়, এমন নয়। 

প্রশাস্তমহাসাগরের দক্ষিণ দিকে এল বানুর নামে একটা দ্বীপ আছে । লোকে 
এটাকে বলে-_মৃত্যুর দ্বীপ। ১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন আর্করাইট বলেছেন যে, তিনি এই 
দ্বীপে একরকমের অদ্ভুত ফুল দেখেছিলেন । ফুলটা নাকি এত বড় যে, একটা মানুষ 
অনায়াসে তার ভিতরের গতের মধো ঢুকে যেতে পারে। গর্তটা নাকি ছোটখাট 
একটা গুহার মত। ভিতরট। যেমন রঙচঙে তেমনই স্তুগন্ধে ভতি। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে 
যদি কেউ সেই ফুলের গতে্ঢুকে পড়ে তবে আর রক্ষা নেই। গন্ধের অপুর্ব মাদকতা 
শক্তির বলে সে সেখানে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে, পড়ে এবং সংগে সংগে ফুলের পাপড়িগুলে। 
উল্টে এসে তার বহির্গমনের পথ বন্ধ করেদেয়। শিকার হজম হয়ে গেলে পাপড়ি 
মেলে ফুলটা আবার নতুন শিকারের সন্ধানে হা করে বসে থাকে । 

আমেরিকান্‌ ন্যাচারেলিষ্ট মিঃ ডানষ্টান একরকম শিকারী লতাগাছের কথ 
বলেছেন। নিকারাগুয়ার জলাভূমিতে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তার কুকুরটা নাকি 
এরকমের একপ্রকার লতা-গাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে 
মেক্সিকোর সিয়েরা ম্ণাডার নামক অঞ্চলের সর্প-বুক্ষ নামে একরকম প্রাণী-শিকারী 
উদ্ভিদের বিবরণ জানা যায়। এই উদ্ভিদের নাকি সাপের মত কতকগুলো ভাল বেরোয় । 
এই ডালগুলো ভয়ানক স্পর্শ-কাত:। পাখী বা অন্য কোন ছোট প্রাণী এর উপর 
বসামাস্ত্রই ডালগুলে। তাকে জড়িয়ে ফেলে এবং বেমালুম গাছের ভিতরে টেনে নিয়ে 
যাঁয়। এক পর্ষটনকারী বলেছেন যে, দৈবাং এরকম একট ডালের সংস্পর্শে আসামাজ্রই 
ডালটা তার হাত জড়িয়ে ধরে। অতিকষ্টে ছাড়িয়ে আনতে পারলেও হাতটা ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল । 

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী 'শোন। যায়__ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মান্ুয-খোকে। 
গাছ সম্বন্ধে । আফ্রিকার পূর্বদিকে ম্যাডাগাস্কার একটা বৃহৎ দ্বীপ। এই ঘ্বীপে নরবলির 
প্রথা প্রচলিত ছিল। ডাঃ কাল লাইক নামে এক ভদ্রলোক সবপ্রথম ম্যাডাগাস্কার 
দ্বীপের মানুষ-খেকো। গাছের কথ! প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি নাকি স্বচক্ষে 
এরকম একটা! দৃশ্য দেখেছিলেন। বিভিন্ন সামফ়িক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তার. বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল । এমনকি, ১৯২০ সালেও এই বিবরণীর পুন গুদ্রণ হয়েছে। ডাঃ লাইকের 
বিবরণ থেকে জানা যায়-এই মাম্ুষ-খেকো গাছটা নাকি দেখতে. বিরাট একটা! 
আনারস গাছের মত। স্থানীয় অধিবাসীর। এই গাছকে পবিত্র জ্ঞানে পুজ। করে থাকে । 
গাছের কাগুটা গায়. দশফুট উচু প্রকাণ্ড একটা পিপের মত। গাছটার মাথার দিক 
থেকে ১০১২ ফুট লম্বা এবং ফুটখানেক চওড়া ৮টা চ্যাপ্টা পাতা ঝুলে থাকে। 
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পাতাগুলোর ডগার দিকটা ক্রমশঃ সরু হতে হতে স্থচের মত স্ুল্ম হয়ে গেছে। 
তাছাড়া পাতার গায়ে অসংখ্য বিষাক্ত কাটাও আছে। 

একবার রাত্রিবেলায় এরূপ একট! গাছের কাছে একটি মেয়েকে বলিম্বরূপ 
উৎসর্গ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ডাঃ লাইককে এই অনুষ্ঠানটা দেখাতে নিয়ে 
যায়। অধিবাসীরা একটি যুবতী স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে এসে তাকে গাছটার উপরে 
উঠিয়ে সেখানে সঞ্চিত একরকমের তরল পদার্থ পান করতে বাধা করলো । ডাঃ লাইক 
লিখেছেন__“আ মি ভেবেছিলাম, মেয়েটা গাছের উপর থেকে ল।ফিয়ে পড়বে এবং ব্যাপারটার 
ওখানেই যবনিকাপাত হবে। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তা 
নয়; ওখানে কি ঘটছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করে একটা অস্বাভাবিক ভয়ে যেন কাঠ হয়ে 
গেলাম । কিছুক্ষণ পুর্বে যে গাছটাঁকে সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং অসাড় বলে মনে হচ্ছিল, 
্ " তীয় সে যেন অকস্মাৎ প্রাণবন্ত হয়ে 

যে সবুজ পাতাগুলোকে শক্ত 
এবং অনমনীয় মনে হয়েছিল সেই 
পাতাগুলোই মেয়েটাকে সাপের মত 
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে মোচড় দিতে 
লাগলো । মেয়েটা যখন বস্তপিণ্ডের 
মত নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে 
ব্স্তাঁধ্বস্তি করছিল, সেই সময় এমন 
এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য নজরে পড়লো যা 
জীবনে কখনও ভোলবার নয়। সেই 
বিরাট পাতাগুলে। খুব ধীরে ধীরে 
খাড়া হতে লাগলো । তারপর চাপ- 
দেওয়া মেসিনের মত প্রচণ্ড চাপে 
ভীষণ-দর্শন কাটাগুলোকে শরীরে 
বিদ্ধকরে মেয়েটাকে সম্পূর্ণরূপে মুড়ে 
ফেললো ।” 


- ছুঃখের বিষয়, এসব রোমাঞ্চকর 


বৃহদাকাবের একজাতের নেপেন্থিস্‌। কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়া সত্বেও 
একট! মাছি নেপেন্থিসের ঘটির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আজ পর্যস্ত 


এরূপ কোন শিকারী গাছের খবর পাওয়া যায়নি। যেসব শির্ষারী গাছের সন্ধান 
'পাওয়া গেছে তারা কীট-গতঙ্গ বা ছোটখাট পাখী এবং টিকটিকি, ব্যাং ইছর প্রস্থৃতি 
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প্রাণীদের শিকার করেই দেহসাৎ করে মাত্র। এদের শিকার ধরার কৌশল যেমন বিচি 
তেমনই কৌতৃহলোদ্দীপক। শিকারী উদ্ভিদের অনেকেই জলে অথবা জলাভূমিতে জন্মে 
থাকে । তাই নাইট্রোজেনের অভাব পুরণ করবার জন্তে তার! প্রাণীদেহ আত্মসাৎ করবার 
উপায় বেছে নিয়েছে । অবশ্য প্রাণীজ নাইট্রোজেন ছাড়াও চলে এমন অনেক গাছ আছে; 
কিন্ত প্রাণীজ নাইট্রোজেন সংগ্রহের ফলে এদের দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির অনেক সহায়ত! 
হয়ে থাকে । এছাড়। ব্যাঙেরছাতা জাতীয় অনেক উদ্ভিদ আছে যারা খাগ্যের জন্যে 
প্রাণীদের উপরই নির্ভর করে থাকে । বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের ফাঁদ 
পেতে শিকার আয়ত্ব করে। কারোর থাকে গর্ত-ফাঁদ, কারোর আঠালো পাতার ফাঁদ, 
কারোর বজ্ব-জটুনি ফাদ আবার কারোর থাকে ইছর-ধরা ফাদ। গর্ত-ফাঁদের মধ্যে ঘটি-লতা, 
শিকারীর শিঙ্গ। প্রভৃতির ফাঁদের কৌশলই বোধ হয় সবচাইতে সরল। কারণ শিকার 
ধরবার জন্যে এদের মোটেই নড়াচড়া করতে হয় না । ঘটি বা শিঙ্গার ঢাকনাট] খুলে হা-করে 
বসে থাকে । লোভের বশে কীট- 
পতঙ্গ এসে গর্তের ভিতরে ঢুকে 
যায়। নীচের দিকে মুখকরা শোয়ার 
দরুণ আর বেরিয়ে আসতে না পেরে 
মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ 
আমেরিকার হেলিয়ামফোরা, উত্তর 
আমেরিকার সারাসেনিয়া, আমাদের 
দেশীয় নেপেন্থেস্‌ প্রভৃতি শিকারী- 
উদ্ভিদের এভাবেই শিকার ধরে থাকে । 
অন্যান্ত শিকারী-উদ্ভিদগুলোর কেউ 
উজ্জল রং কেউ গন্ধ, কেউ মধু এবং 
কেউবা মমি আঠার সাহাষ্যে 
শিকারকে আকৃষ্ঠ করে ফাদে চেপে 
ধরে। ভেনাস ফ্লাই-ট্রযাপ, ডাইওনিয়া, 
ব্যাডারওয়ার্ট,) স্ূর্ধ-শিশির, জেন্‌- 
লিপিয়া, ড্রসোফাইলাম, ইউটি,কুলেরিয়া 
প্রভৃতি এধরণের উদ্ভিদ । এ 
নূর্বশিশির, ড্রসোফাইলাম ডালিংটনিয়া নামে সর্পাককৃতি শিকারী উদ্ভিদ £ 

প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদগুলোর পাতার পোকা-মাকড় মুখের ভিতরে ঢুকে গেলে আর 
গায়ে ছোট ছোট ফোটার মত বেরুবার উপায় থাকে না। জিভের মত পাখন। 
আঠালো পদার্থ লেগে থাকতে দেখা দুটো তার বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়। 
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যায়। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ পাতার উপর উপবেশন করলে আঠায় জড়িয়ে 
যায়। অনেক উদ্ভিদের আঠা যেমন একটু টানলেই স্তার মত লম্বা হয়ে আসে 
এদের আঠা সেরকমের নয়। মশামাঁছি পাতার উপর বসামাত্রেই এই আঠা 
ডেলার মত তাদের গায়ে লেগে যায়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবার ফলে 
ক্রমশঃ অনেকগুলো আঠার ডেলা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লেগে যাওয়ায় সে আর 
উড়ে পালাতে পারে ন। এবং উদ্ভিদের খানে পরিণত হয়। পরীন্ষজার ফলে দেখা গেছে, 
এভাবে আটকা পড়ে মশার মত প্রাণী ২৭ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণপে হজম হয়ে গেছে। 
ডায়োনিয়া প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদের পাঁতার ছুধারে দীতের মত কতকগুলো সংকোচনশীল 
শৌঁয়া আছে। কোন কীট-পতঙ্গ পাতার উপর বসামাত্রই ধারগুলে। দীতে দাতে মুড়ে 
গিয়ে শিকারকে ইছুর-কলের মত চেপে ধরে। কোন কোন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ অদ্ভুত 
উপায়ে শিকার ধরে থাকে । এরা সাধারণতঃ ইল-ওয়ার্দ নামে একরকমের কৃমিজাতীয় 
পোক। শিকার করে। তোমরা বোধ হয় 'ল্যাসো'র কথা শুনেছ। অতি সহজ 
উপায়ে বুনো জীব-জন্ত ধরবার জন্যে “ল্যাসো” ব্যবহৃত হয়। একপ্রান্তে আলগভাবে 
ফণীস পড়ানো একট। লম্ব। দড়িকে বল। হয়_-ল্যাসো” ! দড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে শিকাবী 
অব্যর্থ লক্ষ্যে ধাবমান জন্ধুর উপর ছুড়ে দেয়। ফণসট। গলায় জড়িয়ে গিয়ে জঙ্তুটা আটকা! 
পড়ে যায়। অনেক শিকারী “ল্যাসো' দিয়ে বাঘ, ভাল্লুক, অজগর প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকেও 
জীবন্ত ধরে আনে । ড্যাকৃটিলেরিয়া নামে একজাতীয় ছত্রাকের স্ৃতার মত লম্ব! 
শিকড়ের ডগার দিকে ল্যাসোর' মত ফাঁস থাকে । ঘোর।ফেরা করবার সময় কোন 
কৃমি-পোকা অসাবধানে ওই ফণসের মধ্যে ঢুকে পড়লে আর রক্ষা নেই! সংগে সংগেই 
ফণশাসের কোষগুলো ফুলে উঠে শিকারটাকে চেপে ধরে। পরে নতুন নতুন ছজ্রাক-স্থত্র 
বেরিয়ে এসে শিকারের দেহের ভিতর প্রবেশ করে। কোন কোন ছত্রাক-স্থত্রের ফণীসট। 
থাকে ভয়ানক আঁঠালে।। শিকার সেই আঠাঁয় আটকে ঘাঁয়। 

আগেই বলেছি, আমাদের দেশেও কয়েক রকমের শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। 
এদের কয়েকটার শিকার-প্রণালী যতট। লক্ষ্য করেছি, সেকথা বলছি। অনেকদিন আগে 
আমাদের লেবেটরীর ( বস্থু বিজ্ঞ(ন মন্দিরের ) গ।ছ-ঘরে শিলং বা ওদিককার কোন অঞ্চল 
থেকে আনা কয়েকট1 ঘটি-লতা গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছগুলো প্রায় মানুষের 
সমান উচু। পাতাগুলে। বেশ লম্বা, এবং চওড়া । পাতার ডগায় একটা সরু, লম্বা বৌট।। 
প্রত্যেকটা বোটার শেষের দিকে বেশ বড় একটা ঘট খাড়াভাবে থাকে । ঘটটা লম্বায় 
81৫ ইঞ্চির কম নয়। ঘটগুলে। দেখতে সাধারণ মাটির ঘটেরই মত; কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য 
এই যে, প্রত্যেকটা ঘটই একদিকে খানিকটা বাঁক।নো৷। প্রত্যেকট। ঘটের মুখে কজা- 
ওয়ালা ঢাকনার মত একটা ছোট্র পাতা আছে। এই ঢাকনা-পাতাটাকে সবসময়েই 
প্রায় আধবে।জ। অবস্থায় থাকতেই দেখেছি । ঘটের কানাটা দেখে মনে হয় যেন মানুষের 
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হাতের তৈরী । কোন সুনিপুণ কারিগর যেন একগাছা সুক্ষ তার ্প্রিঙের মত করে 
কানাটার গায়ে জড়িয়ে রেখেছে । কতকটা অস্বাভাবিক পরিবেশে থাকার জন্যে বোধ 
হয় গাছগুলোর উপর অনেকদিন পধন্ত 
কোন পোকা-মাকড়ের আনাগোনা দেখতে 





পাইনি। যাহোক, ওদের শিকার-কৌশলট € ৮৫ 
প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহে কয়েকটা ঘটের ্ হি ডি 
ঢাঁকনার উপর খানিকটা চিনির রস ছড়িয়ে শ 

দিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে মুর ্‌ রব 
করলাম । প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে আশানুবপ রস 

ফল পাওয়া গেল। চিনির লোভে একটা, বি 


ছুটা করে ক্রমশ; অনেকগ্ডলো বড় বড় 
ডেয়ো-পিপড়ে এসে পাতার উপর ভীড় 
জমাতে ল।গলে!। কিন্তু একটারও ঘটের 
ভিতরে ঢোকবার আগ্রহ দেখা গেল না; 
চিনি খেতেই সবাই ব্যস্ত । পরের দিন গিয়ে 
দেখি_চিনির চিহুমাত্র নেই তবুও 
পিপড়েরা লোভ ছাড়তে পারেনি; পাতার 
উপর, ঘটির গায়ে-_বোধ হয় চিনির সন্ধানেই আমাদের দেশীগ শিকাপী উদ্ভিদ । 

আনাগোন। করছে। কিছুক্ষণ অপেক্গা ভানে_লজ শিকারী উদ্ভিদ ইউটি কুলেরিয়া। 
বায়ে__বালুকাময় স্থ।নের শিকারী উদ্ভিদ ডুসেরা 





করবার পর দেখলাম, অতিমাত্রায় কৌতুহলী 
একট পিঁপড়ে ঘটের কানা বেয়ে খানিকট! ভিতরে চলে গেছে। ভেবেছিলাম, হয়তো 
ঢাঁকনাট। তখনই বন্ধ হয়ে গিয়ে পিঁপড়েটাকে আটক করে ফেলবে । কিন্ত ঢাকনাটার 
সেরকমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পিঁপড়েরা কিন্ত আর ভিতরে না গিয়ে, 
খানিক বাদেই বেরিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, ছটে। পিঁপড়ে এসে প্রায় 
এক সংগেই ঘটের ভিতরে উকি মেরে দেখছে। একটা একটু বেশী ভিতরে গিয়ে 
নীচের দিকে মুখকরা সুক্ম শৌয়াগুলোর উপর টাল সামলাবার চেষ্টা করছিল। 
ইতিমধ্যেই হঠাৎ যেন পিঁপড়েটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুসন্ধানে বোঁঝ- 
লাম__পিঁপড়েটা! পা পিছলে ঘটের ভিতরে পড়ে গেছে। দিন তিনেক পরে একট ঘট 
চিরে তার ভিতরে অর্ধ গলিত বড় একট উইচ্চিংড়ি এবং গোটা সাতেক ডেয়ো-পিঁপড়ে 
পাওয়া গেল। 

শাস্তিনিকেতনের কাছে কোপাই নদীর দিকে যাবার সময় মনে হলো-_বালির উপর 
এদিকে ওদিকে যেন পানের পিক পড়ে রয়েছে । কাছে গিয়ে দেখি, একরকমের ছোট ছোট 
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গাছ। দেখতে অনেকটা ছোট্র টোকাপানার মত। ধারগুলো টকটকে লাল। এজন্যেই 
দূর থেকে পানের পিক বলে মনে হয়। পাতার চার দিকে অসং্য সুল্ম সৃঙ্ম শোয়া । 
এরা কীট-পতঙ্গ শিক।র করে" শরীর পোষণ করে । গাছগুলো ড্রসেরা জাতীয় । অনেকক্ষণ 
অনুসন্ধান করবার পর একট] পাতার উপর ছোট্র একট! পোকা দেখতে পেলাম । পোকাটার 
পিছনের দিকটা ছু'একটা শোঁয়ায় জড়িয়ে যাওয়ায় সে সেগুলোর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার 
জন্যে চেষ্টা করছিল; কিন্তু এদিকে যে আবার অন্যান্ত শোঁয়াগুলে। মুড়ে এসে তাকে বন্দী 
করবার উদ্যোগে ছিল-_এবিবয়ে মোটেই কোন ধারণ। ছিলণা। প্রায় ঘণ্ট1 খানেক সময়ের 
মধ্যে শোয়াগুলো৷ মুড়ে গিয়ে পোকাটাকে বেমালুম বন্দী করে ফেললো । এ অবস্থায় 
খানিকটা মাটি সমেত গাছটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। একদিন পরে পাতাটার সেই 
কৌচকানো। অংশটুকু ছিড়ে তার মধো পোকাটার শরীরের সামান্য এক আধটুকু চিহ্ন ছাড়া 
আর কিছুই দেখতে পাইনি । 





আযল্ড়োভাাণ্ড| নামক-_জলজ শিকারী-উদ্ভিদ 


বধাকালে মাণিকতল। খালের মধ্যে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সংগে একরকমের জলজ 
শিকারী উদ্ভিদ পেয়েছিলাম ।  উদ্ভিদগুলে। ইউটি,কুলেরিয়া জাতীয়। দেখতে 
সাধারণ জল-ঝীঝির মত, কিন্তু রংট। ফিকে সবুজ এবং পাতাগুলে। খুব সরু। "টার 
প্রত্যেকটা গাঁটের কাছ থেকে অনেকগুলো! করে ছোট ছোট, অর্ধ গোলাকৃতি পেটিকা 
জন্মে থাকে। এই পেটিকাগুলোই শিকার ধরবার যন্ত্র। জলজ কীটাণুগুলোকে পেটিকায় 
আবদ্ধ করে উপরসাৎ করে থাকে । নিয়শক্তির বাইনোক্যুলার মাইক্রুস্কোপের তলায় রেখে 
এদের শিকার কৌশল যা' প্রত্যক্ষ করেছি তা" খুবই কৌতৃহলোদ্দীপক। তোমরা ইচ্ছা! 
করলে অনায়াসে খাল-বিল থেকে এই শিকারী উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ঘরে বসে, মাইক্র- 
স্কোপের অভাবে অন্ততঃ--ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়েও তাদের শিকার ধরবার কৌশল প্রত্াঙ্গ 
করতে পার। গ. চ. ভ. 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে বিখ্য।ত বিজ্ঞানী বীরবল দাহনী 

গত »ই এপ্রিল তারিখে লক্বৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের 
অধ্য।পক ডক্টর বীরবর সাহনী মাত্র ৫৮ বছর বক্সে 
হৃদরোগে পরলোক গমন করেছেন। প্রগৈতি- 
হাঁপিক প্রস্তুরীভূত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন 
একজন বিশ্ববিশ্বত গবেষক । এই বিষয়ে গবেষণার 
উদ্দেশ্তে লক্ষ্ৌয়ে তিনি ইন্রিটিউট অব প।লিবটানি 
নামে এক গবেষণা-কেন্ত্র গ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 
পৃথিবীতে এরূপ প্যালিওবটানির গবেষণাগাণ আর 
একটিও নেই। তিনিই ছিলেন এই গবেষণা 
কেন্দ্রের গুতিষ্ঠাতা এবং অধিনায়ক। গত ২র 
এপ্রিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্তত জওহরলাল 
নেহরু এই ইনট্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 
ুক্তপ্রদেশ সরকার ইনষ্টিটিউটের জন্যে প্রয়োজনীয় 
জমি দান করেছেন । গবেষণাগার নিমণণে প্রায় ১৭ 
লক্ষ টাকা বয় হবে। ভারত সরকার এককাশীন 
দেড়লক্ষ এষং বাৎসরিক দেড়লক্ষ টাক। সাহায্য মঞ্জুর 
করেছেন। 

ডক্টর সাহনী পাঞজাবের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক 
রুচিরাম সাহনীর পুত্র। লাহোরে শিক্ষা সমাপ্ত 
করে তিনি কেমব্রিজ ৪ মিউনিকে উচ্চশিক্ষা লাভ 
করেন। কেমব্রিজের এস-সি, ডি এবং লগ্ুনের 
ডি, এস-সি উপাধি লাভের পর তিনি লক্ষৌ বিশ্ব- 
বিষ্ঠালয়ের উত্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
করেন। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ সব্দ্ধে 
গবেদণ। ছাড়াও তিনি উদ্চিদ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান 
সম্পর্কে গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেছেন। পুরাতত্ব সম্বদ্বেও তিনি বিশেষ 
অন্গরায়ী ছিলেন। ১৯৩* সালে কেমত্রিজে এবং 
১৯৩৫ সালে আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক 


উদ্ভিদ-বিজ্ঞান . কংগ্রেসের প্য।লিওবটানি শাখার 
তিনি সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। 

১৯৩৬ সালে ডক্টর সাহনি রয়েল সোসাইটির 
সদশ্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৪৩. 
৪৫ সালে দুবার তিনি ন্যাখনাল আযাকাডেমি অব 
সায়েন্সেদ্‌ এর মভাপতি এবং ১৯৪০ সালে মাদ্রাজ 
অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি- 
পদে নির্বাচিত হন। তিনি ন্তাখনাল ইনষ্টিটিউট 
ও ন্যাশনাল এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সম্-এর সহ 
সভাপতি এবং ইপ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটির 
সভাপতি ছিলেন। এতগ্তীত তিনি রঘ্যাল 
এসিয়াটিক সে(সাইটি অব বেঙ্গল-এর ফেলো এবং 
১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধর মুখাজি 
লেকচারার নিধাচিত হন। পাটনা, এলাহাবাদ, 
লক্ষৌ এবং দিলী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অনারেরি 
ডি, এসসি উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন। 
ইকহলমে আস্তর্জাতিক উত্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
আসন্ন অধিবেশনের সভাপতির পদেও তিনি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ, 
গ্রন্থাগার এবং শিলীভূত উত্তিদের যাবতীয় মূল/বান 
সংগ্রহ প্যালিওবটানি ইনষ্টিটিউটে দান করে 
গেছেন। 


রেতিও ইলেকট্রনিক্‌ ইন্ষ্রিটিউটের 
ভিত্তি স্থাপন 
গত ২০শে এপ্রিল, বহু গণ্যমান্ত এবং 


বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে কলকাতা বিশ্ব- 
বিছ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধান মন্ত্রী ভাঃ বিধানচন্ত্র রায় রেডিও ইলেকট্রনিক্‌ 
ইন্ট্িটিউটের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছেন। 
কলকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর 
্রপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ রায়কে ভিত্তি-প্রন্তর 


২৫৪ 


স্থাপনের জন্যে অনুরে'ধ জানিয়ে বলেন ষে, পঁচিশ 
বছর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার বিজ্ঞানকে 
স্াতকোত্তর অধ্যায়নের অংশ হিসাবে অন্ততৃক্তি 
কর। হয়েছিল। কিন্তু বতমানে এর ব্যাপক 
গ্রধারের জন্যে এম এস-মি ক্লাসে স্বতন্ত্র বিষয় 
হিসাবে বিশ্ববি[লয়ে এর অধ্যয়ন করবার প্রয়োজন 
দেখা যাচ্ছে । ভারত সরকারের ধিক সাহায্োর 
জন্যে এই ব্যবস্থা কাষকরী করা সম্ভব হয়েছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়কেও এজন্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আগ্কুল্যে হরিণখাট।র রেডিও 
ষ্েসন স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়ছে। 

বতগান যুগে রেডিও-ফিজিকৃস্‌ ও রেডিও- 
ইলেকট্রনিক্স সম্পকে গব্যেণার অত্যপিক 
প্রয়োঞ্জনীয়তাঁর উল্লেখ করে ডাঃ বাঁয় হাটজ. কতৃক 
বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভাবন থেকে আঙ্গ পথন্ত 
এর ক্রমোন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। গ্রথম 
মহাযুদ্ধের সময়ে উায়োড-ভাল্ভ, আবিষ্কারের সঙ্গে 
সঙ্গে রেডিও-ইলেকট্রশিক্সের যুগ আন্ত হয়। 
গত থট মহাযুখের সময় বেতার ঘোষণ।ব মারকৎ 
এরু বহু উন্নতি সাপিত হয়েছে । বতমানে অতি 
স্থক্মু তরঙ্গের আবিষ্কার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক 
বিপ্লব এনে দিয়েছে এবং এর সাহায্যেই বেতারের 
কাষকারিত। সম্ভব হয়েছে। গ্রীয় পঞ্চাশ বছর 
পূর্বে স্যার জগদীখ এধরণের সুষম বেতার তর 
সম্বন্ধ গবেষণ। করেছিলেন। আঙ্গ যুদ্ধ এবং 
শান্তির সময় এক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। 
বিমান-পথের নিবাপত্তা, শিল্প ও ওষুধপত্রের 
কার্ধকারিত] বৃদ্ধি এবং বিশেষবরে দেশপক্ষা ব্যাপারে 
সামরিক কাজের জন্যে এর প্রয়োজনীয়তা! খুবই 
বেশী। 

হ্তরাং জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে রেডিও- 
ইলেকট্রনিক্সের আলোচনা ও গবেষণায় দেশের 
গভর্ণমেণ্ট সর্বপ্রকারে উৎসাহ দ্বিবেন বলে আশ! 
কর! যায়। তিনি আরও আশ| করেন যে, এই 
প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে এ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্কে 


বিবিধ সংবাদ 


[ ২য় বর্ষ, 6৭ সংখা। 


একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং দেশের 
বাইরে থেকেও ছাত্রেরা এসে এসছ্বদে শিক্ষা লাভ 
করবেন। 

ডাঃ শিশির কুমার মিত্র ডাঃ রায়কে ধন্তবাদ 
প্রদানের প্রসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের উন্দেশ্যা সম্থদ্ধে 
ধূলেন যে, বিজ্ঞানী এবং এগ্জিনিয়ররা যাতে 
মৌলিক গবেমণা ও শিক্ষায় দ্বারা দেশের শিল্প ও 
অন্ঠান্য কাঁদের উন্নতি বিান করতে ও দাগ্িত্ব নিতে 
পারেন তার ব্যবস্থা কর! হবে এবং তাতে সাফল্য 
লাভের দ্বারাই এ প্রতিানের সার্ধকতা বিবেচিত 
হবে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংগ্রি্ট এরপ প্রতিষ্ঠান 
ভারতে এই প্রথম । বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে 
সমগ্র ভারতে এতে এক নতৃন অধ্যায়ের স্থচনা 
হলো । এই প্রতিষ্ঠানের গৃহাদি তৈরীর জন্যে 
ভারত সরকার তিন লক্ষ চল্লিশ হাঞ্গার, যন্ত্রপাতি 
সাজপরঞজামের জনে দুলক্ষ দশ হাঙ্গার এবং 


অন্যান্য ব্যয়ের গ্ভে ৪৯ হাজার টাকা সাহ।য] 
করেছেন। 
বিজ্ঞান কলেজে মনস্তন্ত প্রদর্শনী 
গত ১২ই এপ্রিল, কলকাত বিশ্ব 


বি্ভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীপ্রমথনাখ বন্দ্যো- 
পাদ্যাস্ব বিজ্ঞান কলেজের মনস্তত্ব বিভাগ কতৃক 
ব্যবস্থাপিত প্রদর্শশীর উদ্বোধন করেন। এই 
প্রসঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী 
১৯৫০ সালে ফলিত মনন্তত্বের একটি পৃথক বিভাগ 
খোল। হবে। 

মনন্তবব বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ এস, পি, মিত্র 
বলেন যে, জীবিকা নির্বাচনে যুবকদের সাহায্য 
করা এবং মনন্তত্ব বিভাগ কেমন করে সমাজকে 
সাহায্য করতে পারে তা দেখাবার জন্তে প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে । সমাজ-মঙ্গল বিজ্ঞানে মনস্তত্বের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে। আমাদের দেশের 
সমাজ সেবকদের এ বিষয়ে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন । 
শিক্ষা, শিশু-অপরাধে চিকিৎমা এবং. শিশুষন 


এপ্রিল, ১৯৪৯ ] 


যথাধথভাবে গড়ে তোলবার জন্যে মনঘ্ত্বের 
প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ কবে ডাঃ মিত্র বলেন যে, 
গ্রারস্তে চিকিৎসা! কর! হলে শিশু-মনের অনেক 
বাধি নিরাকৃত হয়ে থাকে । এছাড়া অস্সন্ধানের 
ফলে দেখ! গেছে ঘে, বতগানে শিল্পক্ষেত্রে যেসব 
অশান্তি দেখ! দিয়েছে তাঁর কারণ কেবলম'ত্র অর্থ- 
নীতিকই নয়। অনেক ক্ষেত্রে এট! প্রধান কারণও 
নঘ। অনেক স্থলে দেব। গিয়েছে-মননুবের 
দিক থেকে কিছুটা পরিবতর্ন দ্বারা শ্রমিক ও 
মালিকদের মধ্যে সৌহা্ বুদ্ধি পেয়েছে এবং 
উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে। 

ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে ডাঃ মেঘনাদ সাহ। বংলন 
যে, কলকাতা! খিশ্ববিষ্ঠালয় মনন্ততব গবেষণ! সম্পর্কে 
সমগ্র ভানতের পথগ্রদশক। তিনি মনে করবেন 
যে, মাঞিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অনুর ভবিষ্যতে এই 
দেখেও মৌখিক পরীক্ষার পরিবতে মন*্ঠত্ব মুলক 
পরীক্ষ।র গ্রবতন হবে। 

ভারতে পেনিমিলিনের কারখান। 

এ, পির খবরে প্রকাশ_ভারত সরকারের শিল্প 
ও সরবরাহ সচিব ডা: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তিন কৌঁটি 
টাকা ব্যয়ে পেমিসিলিনন, সাণফ। এবং ম্যালেগিয় 
প্রতিরোদী ওষুধ তৈরীর কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। পরিকল্পনাটি কিভাবে 
তাড়াতাড়ি কার্ধে পরিণত করা যাম্ মে সম্পর্কে 
ভারত সবুকারকে রিপোট দাখিলের জন্তে মিঃ 
নেভিল ওয়াদিযাকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত 
হয়েছে। পেনিসিলিন তৈরীর কারুখানাটি পুণ! 
থেকে ১৬ মাইল দুরে দেহু রোডে প্রতিষ্ঠা করবার 
জন্যে সম্মেলন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। 

এই কারখানার সমগ্র বয়ের কতক অংশ ভারত 
সরকার এবং কতক অংশ প্রাদেশিক সরকার বহন 
করবেন । 

দামোদর বীধ-নির্মীণ পরিকল্পনা_-১০ই 
মার্চ) নয়াদি্_ীর খবরে প্রকাশ। দামোদর বাধ- 


জান ও বিজ্ঞান 


৪৫ 


নিমণীণের প্রথম পর্যায়ের কাজ আনস্ত করবার 
পরিকল্পন!, নক্সা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কাজ সম্পূর্ণ 
হয়েছে এবং এই প্রথম দফার কাঁঞ্জ শেষ করবার 
জন্য প্রায় বারে! কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। 
পৃত? খনি ও বিদ্যুৎ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত 
দপ্তরের ১৯৪৮ সালের কার্ধাবলীর রিপোর্ট পেশ 
প্রসঙ্গে বল! হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় বিছ্যৎ কমিশনের 
পরিকল্পন। বিভাগের মখ্যে দামোদর উপত্যকা 
উন্নয়ন পরিকল্পনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । দামোদর 
উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে দামোদর ও শাখানদীর 
উপর আটটি বাদ শিম 14 অন্যতম । যেসব জায়গায় 
বাধগ্রঃল। তৈরী হবে তার এধিকাংশস্থলেই শ্রাথমিক 
কাধ শেন হয়েছে এবং তিলায়। বাপের বাঙ্গ চলতি 
বছরেই আরম্ভ হবে। 

কেন্্রীর জলতাড়িত বিছা উৎপ|দন, সেচ ও নৌ 
চগাঁচল কমিএনের উপর দেশের জলপ্রবাহ কাজে 
লাগাবার ভার হও হয়েছে। এছাড। দেশের 
বিভিন্ন উপত্যকার উন্নঘ্নন কা উক্ত কমিশনের 
অন্যভূক্ত। হিবাকুগ্ড পাদ নিখাণ হাঞ্ঠাও সঙ্গলপুরে 
মহানদীর উপর একজে সড়ক ও বেলপখ নিমণণ, 
কলিক।ত। থেকে বৌগাই পধস্ত একটি সড়ক 
নিমণণের দাগিজও উক্ত কগিখনের উপব গ্যন্ত কর। 
হয়েছে । 
বেকারোতে বিষ্্যৎ কেন্দ্র স্বাপন- ১২ই 
মার্) ইউ, পির খখরে প্রকাশ, বোকারোতে 
প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উত্পাদন-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্টে 
গ্রয়োজনীঘ় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, নব্জা প্রভৃতির জন্তে 
দামোদরভ্যালী করপোরেশন ও ইণ্টারন্তাশন্যাল 
জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী (ইপ্ডিয়।) লি.র 
মধ্যে ১ কোটি ৫* লক্ষ ডপাবের (প্রায় পৌনে ৫ 
কোটি টাকা) এক চুক্তিপত্র সম্প্রতি কলিকাতায় 
স্বাক্ষরিত হয়েছে । ভাবতে নিছ্যৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
স্থাপনের জন্তে ইতিপূর্বে এতবড় চুক্তি এদেশে আর 
হয়নি । ১৯৫১ সালের শেষভাগে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
আমেরিক] থেকে জাহাজ বোঝাই করা হবে। 


২৫৬ 


মস্ুরাক্ষী পরিকল্পনা 

মহুঝাক্মী পরিকপ্ননাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্ব- 
বৃহৎ ও সর্বশেষ্ঠ নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পান! । এই নদী 
পরিকল্পনা দ্বার! পৃত্ কার্যকল্পে জল সঞ্চয়, বন্য। 
নিয়ন্ত্রণ, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং বিহার ও 
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা 
করা যাবে। সাওতাল পরগণার কতকগুলো 
খরশ্রোত] পার্বত্য নদী পশ্চিমবঙ্গের মতূমির উপর 
দিয়ে ভাগীরধী নদীতে এসে পড়েছে । মমুরাক্ষী 
বা মোর নদীই এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। 
ময়ুরাক্ষী নদী সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে ৪০ 
মাইল প্রবাহিত হবার পর পশ্চিমবঙ্গের ভিতর 
প্রবেশ করেছে এবং সিদ্ধেশ্বরী নামী একটি খাত 
এখানে এসে মদুরাক্ষীর সঙ্গে মিলেছে । বীরভূমের 
মধ্য দিয়ে এই জলধারাটি দ্বারক। নদীর সংগে 
মিলেছে এবং তৎপরে দত্ববাটির নিকট ভাগীরথী 
নদীতে পড়েছে । এছাঁড়। দ্বারকা নদীতে কোপাই 
ও ব্রাঙ্গণী এসে মিশেছে । 

মযুরাক্সী পরিকল্পনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা 
হয়েছে । যথ|-মসাঞ্জোরে মযুধাগী নদীর পদ্পারে 
জলাধার নিমর্$ণ এবং পিউড়ীর নিকটে তিলপাড়ায় 
বাধ নির্মাণ । 

১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা রস্তি 
হয়, কিন্ত এর ব্যয় বেশী হবে বলে অনুমিত 
হয়। তজ্জন্ত নৃত্তনকরে বতমান পরিকল্পনা 
রচিত হয়েছে । অর্থনীতিবিদি্গণের মতে এই পরি- 
কল্পনার ফলে এই এলাকায় আরও তিনলম্ম টন 
ধান এবং কোটি টাকার আথ ও রবিশস্য উৎপন্ন 
হবে। এই বাধ হতে তিন হাক্জার কিলোওয়াট 
জলজ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে এবং বর্ষায় আরও 
এক হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। 
এই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সিউড়ী ও ছুমকা সহর 
আলোকিত কর যাবে এবং ইহা দ্বারা বীরভূম ও 
সাওতাল পরগণার কুটিরশিল্পের গ্রতৃত উন্নতি 
সাধিত হবে। এই পরিকরন! বাবদ সাত কোটি 
টাকা ব্যয় হবে। পৃতক্কার্য ও জলতাড়িত বিছ্যিৎ 
সরবরাহ বাব্দ থেআয় হবে তা থেকে এর খরচ 
পূরণ করা যাবে। তিন চার বৎসরের মধ্যে এই 
কাজ শেষ করা হবে এবং পনের হাজার লোক 
এই কার্ধে নিযুক্ত হবে। যে সকল লোক এই 
অঞ্চল হতে উৎখাত হবে তাহাদের পুনর্বসতি 
জন্তে পশ্চিম বদ সরঞার একটি পরিকল্পন। রচন। 
করেছেন এবং এই বাবদ ২ কোটি টীকা ব্যয় হবে। 


বিবিধ সংবাদ 


[ ২য় বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


শ্রি-ফেব্রিকেটেড গৃহ-নিদ্ণণ পরিকয়ান-_ 

স্বাস্থাসচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রি-ফেত্রি- 
কেটেড, গৃহ-নিমণ সংক্রান্ত শ্রীযুক্ত কামাথে৭ এক 
প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে, এই ধরণের গৃহ, 
নক্সা এবং যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়৷ হয়েছে । এসব 
যন্ত্রপাতি বর্তমান খছরের মাঝামাঝি এসে পৌছবে 
বলে আশ কর] যায়। 

বছরে কতগুলো বাড়ী কতব্যয়ে তৈরী হতে 
পারে জিজ্ঞেন কর! হলে স্বাস্থ্যসচিব বলেন- নমুন। 
স্বরূপ যে ১০টি বাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী কর! 
হচ্ছে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সেগুলোকে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে বসানে! হবে। নপ্তাহে প্রায় ১০০টি গৃহ 
তৈরী হবে বলে অ।শ! কর যায়। জমির দাম বাদে 
প্রত্যেকটি গৃহের মূল্য প্রায় ২৫০৯৯ টাকা পড়বে। 

আনন একটি প্রঙ্থের উত্তরে স্বাস্থাচিব বলেন 
যে, যুক্তরাজ্যে প্রি-ফেত্রিকেটেড, গৃহের আয়ুষ্কাল 
অনুমান ৭৫ বছর। ভারতবর্ষে এগুলো কতকাল 
স্থায়ী হবে তা অভিজ্ঞতার বিষয়; তবে ৫০ বছরের 
কমস্থায়ী হবেনা । এতে তিন খান। ঘর, রান্নাঘর, 
নানাগার ও একটি আঙিনা থাকবে। 

বিজ্ঞান পরিষদের শিলং শাখ। 

গত ১০ই এপ্রিল 7৪৯ আসামের খ্যাতনামা 
প্রত্বতাত্বিক শ্রারাজমোহন নাথ মহাশয়ের পৌরহিত্যে 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শিলং শাখার উদ্বোধন 
হয়। বহু বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্রতী 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন । অধ্যাপক প্রসতেন্ত 
নাথ বন্থ, মাননীয় ভাঃ শ্টামাপ্রনান যুখোপাধ্যায়, 
ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বহু দেশবরেণ্য ব্যক্তি 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের এই প্রচেষ্টার প্রতি 
শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। আস!ম গভর্ণমেণ্টের 
ইণ্ডাগ্্রিয়েল এডভাইলর, শ্রকরুণাদাস ওহ মহাশয় 
এই শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং 
বিশি ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমধ্যক্ষ মণ্ডলী 
গঠিত হয়েছে । আমরা আশ! করি, এই শাখার 
স্থযোগ্য কমসচিব শ্ররামপদ দাশ মহাশয়ের পরি- 
চালনায় এই শাখার কার্য স্থুভাবে চলবে এবং 
পরিষদের উদ্দেশ্ঠ অনুযায়ী আসামের প্রবাসী বাঙ্গালী 
জনসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের চর্চ/ ও 
অন্সদ্ধিংস। উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাবে। 

দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিয়দের এইরূপ শাখা 
স্থাপিত হলে বিজ্ঞানকে লোকামত করণের উদ্দেশ 
ক্রুত সফলতা ল।ভ করবে বলে আশা! কৰি। 


ধিক ৪ গবেষণার ফ্ষন্র 


আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টায় 


টল্রভভান্নিক্ স্ভ্রজ্রাভ্িল্স ও ন্সোত্জন্ 
চিক দিন নড়ে হ্গনেলেছে 





এই ক্রমবর্ধমান ঢাতিদা ঘেটাবার জন) আমাদের 
কারখানায় তরী তচ্ছ 
ল্যাবদেটর্রীর প্রয়োজনীয় সকল ন্নকম আসবাব 9 যশ্রপাতি 
০ 
আমরা সরবরাহ কারি 
পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উভভিদতত্ধ, প্রাণীতত 
ও শারীরতত্ক সংক্রান্ত 

বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর সকল সাজসরজাম। 

০ 


আমাদের তরী ভিনাযর মণে) আছে 


01191711081 23028181106, 085 7১181709, 901115591 30811091 
085 8110 ৬/৪051 ০0০15 101 18190180015 08৪১ ০1791121091 £২58291)5 
এলবহ, তু্তহল ও৩ ক্ষত ল্যান্যস্কেউল্লীন্র আন্বশ্যান্চ ্রেন্যা্তি । 
আপনার প্রয়োজন উল্লেখ করে পত্র ব্যবহার করুন। 


রেঙ্গল ক্রেমিক্যাল আ্যাণড ফার্মানিউটিক্াল ওআর্কদ লিঃ 
কফলিকাআ:: বোচ্াহ " 


বিষ্”১৩ 


1 পর 4 








৬৩ ০১! 


ূ 4৯ 30-7825 ৮৪808910205 
01 
৯1010 ০0171101217 
ঞ 
20০৮61655501৩1255 


16252 07818 107 £ ০০? 
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কয বিভা দর 
ম্কতুডন্কি 
(লাক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা 


ধারাবাহিকভাবে প্রক]শের ব্যবস্থা হয়েছে। 
--0ই গ্রন্থমালার- 
এ ঞান্ম লহ যা 
ভরক্ডিভেন্র অভ্ভ্যত্থান্- শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ও্রক্ষাম্পিভ্ড হস্সেছে £ জ্যুল্য ০ আন্না আজ £ 
ভ্িজীম্ল হ্যা 
আহ্বাছেন্ত্র আস্য-শ্রীনীলরতন ধর 


(ম্মজ্ঞস্থ ) ট 
তুত্জীন্স €খ্যা | | 
ন্বিভ্জী- শ্রীস্থকুমার বন্ধু 
ণীভ্ব্রক্ই এক্ষাম্পিভ হ্ছে 2 
বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করণে ও সমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
গঠনে ধলোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা' বিশেষ সহায়ক হবে, এবং বাঙ্গালীমাত্রেরই ঘরে ঘরে 
ইহা সমাদর লাভ করবে ;.এই আমাদের কামনা । 


পরিষদ কার্ধালয়ে নগদ মূল্যে পৃত্তক পাওয়া যায়: ডাকে পেতে হলে ডাকমাশুলসহ 
মূল্য পাঠাবেন। ভিঃ পিঃ যোগে কোন পুস্তক পাঠান হয় না। 











পত্র লিখুন ₹_-কম সচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
৯২ আপার জারকুলার রোড। কলিক'তা-৯. 





বিস্-১৫ 


স্বঙ্সীন্স ন্শিন্ভতান্ন গল্তিজ্য 


(ব্'নান বর্ধের নূতন অ্ন্থগণের নামের ভালিক। ) 
১৯৪৯ সালের ২৮শে মার্চ পর্বস্ত নিয্লিখিত ভন্ত্রমহোদয়গণ পরিষদের নৃতন সদন্য হয়েছেন :-- 


সা ৫৭৪ 
শ্রীথগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. 
পুর্ণ ফামে সী 
১১৫, আপার চিৎপুর রৌড। 
কলিকাতা 


পা ৫৭৫ 
» শ্রীনিম'লেন্দু ঘে।ষ 


১, গোবডা রোড । 
কলিকাতা--১৪ 


সা ৫৭৬ 
শ্রীপ্রমখনাথ সেনগুপ্ত 
৮ অশ্বিনী দত্ত রোড | 
কলিকাতা--২৯ 


" সা ৫৭৭ 
জীমতি মনিক। দত্ত, 
অবধায়কঃ রায় সাহেব এল, বি দত্ত 
থানা রোড । শিলঙ। আসাম, 


স। ৫৭৮ 
জ্নৃপেন্্রনাথ ঘোষ, 
মরিয়ানবাড়ী টি, রেট, 
শিমুলবাডী--ডাকঘর, দারজিলিং। 


গাঁ ৫৭৯ 
বীইত। ঘোষ দশ্তিদার, 


৭? হবিশ মুখাজি রোড । 
পোঃ ভবানীপুর । কলিকাতা--২৫ 
সা €৮৫ 
31 91601 13100880 18668, 


000900188 706%, 
10101 02015725585) 70914, 


গা ৫৮১ 
97৮ 4201) 0109৮ 817), 


81100988 710£6, 10260010010817, 
1০-৮91110706, 4,898100. 


১ 


সা ৫৮২ 
শসমরেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


ঝরিয়।! ফায়ার ব্রিকম্‌ এণ্ড পটারী ওয়ার্কস্‌। 
পোঃ ধানসার। জেঃ মানভূম, 


সা ৫৮৩ 
শ্রীরামেন্দু ভূষণ দত্ত 
ধানসার কলিয়ারী 
পো; ধানসার, জে; মানভূম। 


সা ৫৮৪ 
প্ীঝালীকঞ্চ বকসী 
ধানসার কলিয়ারী 
পোঃ ধানমার, জেঃ মানভৃম। 


সা ৫৮৫ 
শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য 
এসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস ম্যানেজার 
কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী 
কলিকাতা ২ 


সা ৫৮৬ 
শ্রকানাই লাল পাল 
৯০) দেশবন্ধু রোড, আলমবাঞজজার, 


জেঃ ২৪ পরগণা 
স। ৫৮৭ 
ভীশশাঞশেখর মান্না 
0/০, মুলটাপ্যারি ভীম 
ইনটিটিউসন, পোঃমুলটি. 


৮ জেঃ ২৪ পরগণা . 


সা ৫৮৮ 
প্রন্তামলেন্দু দত্ত 
৭81১, তালপুকুর রোড 
বেলেঘাটা কলিকাত1 ১৭ 


সা ৫৮৪ 
শ্রীরমাতোধ সরকার 
৪৫নং অবিনাশ শালমল লেন 
বেলেঘাটা। কলিকাতা ১, 


লা. ৫৯ 
জীজজিত কুমার সাহা 


৪লি, নীতারাম ঘোষ দ্ত্রীট 
কলিকাতা ৯ 


স। ৫৯১ 
শ্রীলক্্মী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৬৪সি, শশীতুষণ দে ্্ট 
বহুবাজার, +কলিকাঁতা ১২ 


সা ৫৯২ 
শ্ীক্ষিতীশ চন্দ্র দত 
0/০, ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোস? 
পোঃ বানারপুর 
জেঃ জলপাইগুড়ি । 


সা ৫৭৩ 
প্রীজয়দেব কুমার বন্ধ 
১।১এ মারহাষ্টা ডিচ, লেন 
কলিকাতা ৩ 


সা 8৪৪ 
জীন্ধাংগড বরণ মিআ ২ 
১৮ বুঙ্গাবন বোস লেন। 
বলিবাতা ৬ 


(২ ) 


সা ৫৯৪ 
শ্রীশাস্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায় 
গঞ্জমান টা বাগান 
পোঃ বানারহাট । জে; জলপাইগুড়ি। 


শিট 


সা ৫৯৬ 
প্রীশান্তি কুমার নিয়োগী 
৯, নিয়োগী পাড়! লেন। আতপুব। 
পোঃ শ্কামনগর । জেঃ ২৪ পরগণ! | 


সা ৫৯৭ 
শরবরণ কুমার পারা 
২, নস্কর পাড়| বাই পেন। 
খুরুট। পো: সান্ত্রাগাছি। হাওড়া 


সা ৫৯৮ 
9 90001 07080 01% 1088 (30198 
0. 7. ৪8, 70186021981 990$102 
[9] +010060 9010-86981000 
1010590 01 106167009) 910018 


সা ৫৯৯ 
্রীমাধবেন্্র নাথ পাল 
লালদিঘধী। পোঃ বহরক্ন্পুর ৷ 
জেঃ মুশিদাবাদ। পশ্চিম বঙ্গ। 


সা ৬** 
শ্ীভূদেব চৌধুরী 
৮1২৫, ফার্ণ রোড। বালিগঞ্জ। 
কলিকাত। 
স! ৬০১ 
জীন্খীল কুমার মুখোপাধ্যান় 


৩৮ আমেনিয়ান স্ব, কলিকাতা! 


গস] ৬*২ 


জীবিনোদ বিহারী তলাপাত্র 


৩৪ বি, লেক টেম্পণ রোভ । 
(দক্ষিণ) 


কলিকাতা । 


সা ৬৩ 
ঞীঅ নল সেনগুপ্ত 


৩৪, আমে নিয়ান হ্রীট 
0/০, তলাপাত্র ত্রাঙ্গাস? কলিকাত। 


সা ৬০৪ 
জীব্রজেশ্বর মজুমদার 


৪৫নং কালীকুষণ ঠাকুর স্্রীট 


কলিকাতা 


সা ৬৩৫ 
প্রীস্থৃবল চন্দ্র বনিক 


২৩২নং বাঘমানী রোড , 


0/০, রামেখর ছাত্রাবাস 


কলিকাত 


সা ৬৬ 
জীকুমার কৃষ্ণ বসাক 


৪৯এ, নিমতলা! ঘাট ্রাট 


কলিকাতা ৬ 


পা ৩০৭ 


জীঘারক1 নাথ মল্লিক 


২৩৭ পি, মানিকতল! মেন রোড 


কলিকাতা 


সা ৩৬৮ 


শ্রীঅমর কৃমার কুতর 


ধু 


২, শিবনারায়ণ দার কে. 


“কলিকাতা 


৭ 


(৬) 


সা ৬০৪ 
শীতৃলসী দাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
১১৬, স্বামী বি্বকানন্দ রোড 
আলমবাজার, ২৪ পরগন। 


সা ৬১ 
জ্ীঅমিয় নাথ সরকার 
৫০এ, রিচি রোড, কলিকাতা! ১৯ 


সা ৬১১ 
ীহৃশীল রঞ্জন সরকার 
৯ রামকৃষ্ণ বাগচী লেন 
কলিকাতা ৬ 


সা ৬১২ 
শ্ীপ্রফুলকুমার দাসগ্প 
১০১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ত্রী 
কলিকাতা ৬ 


সা ৬১৩ 
শ্ীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
১২, গৌর লাহা স্াীটী 
কলিকাতা ৬ 


সা ৬১৪ 
শ্রীবিশ্বনাথ সেন - 
অবধায়ক ঃ শ্রীসীতারাম ঘটক 
গ্রামঃ বৈষব ঘাট। 
পোঃ গড়িয়া । ২৪পরগণ! 


সা ৬১৫ 
শ্বীরমাপদ দ্বাস . 
বিজ্ঞান শিক্ষক, গভর্থমেণ্ট গালস ভুল 
শিলও। আসাম 


[1 ৬১৬ 
গ্রনির্ঘলেন্দু বিশ্বাস ৃ 
0/০, শ্রীশচীজনাথ বিশ্বাস 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ছ, শিলঙ 
আসাম 


স। ৬১৭ 
শ্রীশৈলেন্জরনাথ গুহ রায় 
৪৬ ১এ হাজর! রোড । কলিকাতা ১৯ 


সা ৬১৮ 
শ্রীনিত্যেশকুমার চক্রবর্তী 
১০৬1১ গ্রেন্ত্রীট পোঃ হাটখোলা । 
কলিকাত। 


সা ৬১৯ 
শ্রঅধীরকুমার পাল 
৩৮১ বিভন রো । কলিকাতা ৬ 


স| ৬২০ 
প্রীনুপেন্্রমোহন চক্রবর্তী 
এস, ডি, ও, বনগ্রাম 
পোঃ বনগ্রাম, ২৪ পরগণা 


সা ৬২১ 
্হেমেন্্রপ্রসাদ চক্রব্্তী 
0/০ প্রীখৈলেন্ুচন্্র চক্রব্তী 
গভণমেণ্ট হাউস, কলিকাত। ১ 


লা ৬২২ 
শপ্রতাপচন্্র চটোপাধ্যায় 
১১৩ জি, নেতাজী সুভাষ রোড । 
রুম নং ৪৭, কলিকাতা 


(৪ ) 


গা ৬২৩ 
শ্রীঅমিয়কুঘার ঘোষ 
২৭ ই, মহেন্দ্র সয়ফা স্ত্ীট 
কলিকাতা ১২ 


সা ৬২৪ 


জীপ্রফুলকুমার বিশ্বাস 
২৩ ওয়েষ্ট সেভেন ট্যাগস এষ্েট 
কলিকাতা ২ 


সা ৬২৫ 
প্রহ্বণীল রঞ্জন চক্রবর্তী 
হাঁকিমপাড়া । পোঃ জলপাইগুড়ি 
জে; জলপাইগুড়ি । 


লা ৬২৩৬ 
প্রীৰিজয়ক্ণ ভট্টাচার্য 
৮১, শিবপুর রোড, 
ছাওড়।। 


সা ৬২৭ 
শ্রীনিম চন্দ্র নিয়োগী 
৩৪৯, পরাশর রো । 
কলিকাতা । 


সা ৬২৮ 
শ্রীদিলীপকুমার সাহ! 
২৭১ এফ, সিম রোড 
কলিকাত ৬ 


সা ৬২৪ 
শ্রশভীন্দ্রকুমার ঘোষ 
অবধয়ক ঃ গ্রবিপিনকফ্ ঘোষ 


পেশ" প্রাঃ জগাছা।। হাগক।। 


সা ৬৩০ 
গরশৈলেন্জনাথ মুখোপাধ্যায় 
শত়িপ্রেস--২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্্ট 
কলিক।তা ৬ 


সা ৬৩১ 
জ্রীনলিনবিহারী গু 
১০৫, বিবেকানন্দ রোড । 
কলিকাত। ৬ 


সা ৬৩২ 
প্ীস্থধীরনাথ সান্যাল 
১০৫, বিবেকানন্দ রোভ, 
কলিকাত। ৬ 


সা ৬৩৩ 
শ্ীক্শাস্তচন্দ্র ঘোষাল 
১০৫) বিবেকানন্দ রোড । 
কলিকাতা --৬ 


সা ৬৩৪ 


ঞপঞানন চটোপাধ্যায 
৩৩, বিডন স্ত্রী । কলিকাতা" 


সা ৬৩৫ 
ঞগীরচজ্জ পাল 

৬৪১৩ এ, গৌরীবেড়ে লেন, 
কলিকাতা 


সা ৬৩৬ 
প্রশৈলক্মার মুখোপাধ্যায়, 
- ২১নং বামলাল মুখার্জী লেন, . 
'বাষাবাস'। সালিখা। হাওড়া 


( 


€ ) 


গা ৬৩৭ 
প্রীকমুষনাথ চৌধুরী 
পি ৫১৫ অশ্িনী দত্ত রোড । 
পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, 
কলিকাতা 


সা ৬৩৮ 
92) 10100129108 73099, 
[9018101081 0007997 | 
185010 708591000062)6 001, 
01511 &5156100) মা ৪০ 6০0:.7/08৫ 
[9৮ 70911), 


সা ৬৩৯ 
শ্ীন্বশীলকুমার চৌধুরী 
কেদার নাথ ইন্ষ্টিটিউপন্‌, 
পোঃ সাজাগাছি। হাওড়া। 


সা ৬৫৮ 
শ্বীকমলকঞ্ণ সাহা 
৪০ এ, সাউথ এগ পার্ক, 
বালিগঞ্জ, কলিকাতা--২৯ 


সা ৬৫৯ 
প্রীসলিলমোহন চট্টোপাধ্যায় 


অন্থিক কুু লেন। 
পোঃ সাজ্রাগাছি। হাওড়া । 


সা ৬৬০ 
শ্রীসোমেজচজ নন্দী, 
৩০২ জাপার সারকুলার ঝোড । 
কলিকাডা--৭. 


€॥ ৬) 


সা! ৬৬১ 
ভ্রঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাথ্যায়, 
২, কলেজ স্কোয়ার । কলিকাতা --১২ 


সা ৬৬২ 
প্রীশৈলেজ্দচন্দ্র দত্ত, 


৫, অশ্বিনী দত্ত রোড 
কলিকাতা --২৯ 


সা ৬৬৩ 
শ্রীস্থধেন্দুবিকাঁশ করমহাপাত্র, 
সাউটিয়।। পোঃ গোমুণ্ডা । 
জেঃ মেদিনীপুর, 


সা ৬৩৪ 
শ্রীশিবদাঁস ঘোষ, 
৪৬ কারবাল। ট্যাঙ্ক লেন, 
পোঃ বিভন দ্র । কর্সিকাতা 


স। ৬৬৫ 
91) 91810 1 01008 0950085. 
10, 09012070189107097 
01)9 £১100911758109, 
7১০02613181) 8১100 81009109, 


সা ৬৬৬ 
শ্রীভূদেবচন্দ্র চক্রবর্তী, 
কুকুট প্রজননবিদ, হরিণঘাট। রুষি ক্ষেত্র, 
পৌঃ বড়জাগুলি, জিং--নদীয়! 


সা ৬৬৭ 
শ্রীকষ্চন্জ মা 
, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, 
ফরেক্স, মেকসন। চন্দননগর 


সা ৬৬৮ 
শ্রীদেবেদ্দ্রনাথ বিশ্বাস 
৪৯।১1এ, টালিগঞ্জ রোড । 
কলিকাতা--. ২৬ 


সা ৬৬৭ 
শ্বীঅমমলচদ্র বাগচী, 
৮১, বালিগঞ্জ গার্ডেম্স, 
কলিকাতা 


সা ৬৭০ 
শ্ীঅনিয়রগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩, খেলাৎ বাবু লেন। 
কল কীতা--২ 


সাঁ ৬৭১ 
9371 91810919961 00196697199. 
8109] 1080, 8605, 


স। ৬৭২ 
শীপুণেন্দু মজুমদার, 
৫) মতিলাল নেহেক্ক রোড, 
কলিকাতা 
সা ৬৭৩ 


শ্ীহিতেক্নারায়ণ দাশ, 
ম্কদমপুর । জিং--মালদহ, 
পশ্চিমবঙ্গ 


সা ৬৭৪ 
শ্রীনত্যব্রত ঘোষ, 
৭১ বিপিন পাল বোড । 
কলিকাভা-”২৬ 


সা ৬৭৫ 
শ্রনিহার্রগুন দাশগুপ্ত, 
অধ্যাপক, ইত্ডিয়ান স্কুল অব মাইন্স, 
ধানবাদ--ই-আই-আর। 


সা ৬৭৬ 
শ্রীকানাইলাল পালিত 
ফাউপ্ডি, ডিপার্টমেন্ট, 
কুলটী কারখানা । 


কুলটী, বধধমান 


সা ৬৭৭ 
শীক্ববোধকুমার রায় 
এ" ক্লাস এপ্রেন্টিস্‌ মেল 
কুলটা।  বধান 


সা ৬৭৮ 
শ্রীবিজয়কষ্ ঠাকুর, 
“এ ক্লাল এপ্রেনিন মেস্‌, 


কুলটী বধ্মান 
সাঁ ৬৭৯ | 
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় 


অধ্যাপক, কাটোয়া কলেজ । 
কাটোয়া--বধ মান 


পা ৬৮০ 
শ্রীহিম।ংশুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
বেঙ্গল পেপার মিলস, 
বাণীগঞ্। বধণ্মান 


সা ৬৮৯১ 
শ্রীপশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 
জেনারেল ম্যানেজার, 
শ্রীহন্ছমান কটন মিলস্‌, জগন্নাথপুর | 
উলুবেড়িয়া, হাওড়া। 


€ 


৭.) 
সা ৬৮২ 
শ্ীপল্পলোচন মুখোপাধ্যায় 


সম্পাদক, বালি সাধারণ গ্রন্থাগার, 
বালি। হাওড়া । 


সা ৬৮৩ 
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 
৫এ, রাম্নারায়ণ মৃতিলাল লেন 
কলিকাত! 


স| ৬৮৪ 
শ্রীবিনয়ভূষণ সিংহ 
৬।১।এ, বুটিশ ইগ্িয়ান স্ত্রীট 
কলিকাতা 


সা ৬৮৫ 
শীশিবেন্্রমোহন সেনগুপ্ত 
৬৮ সি, ছুর্গাচবণ ডাক্তার লেন 
তালতলা । কলিকাতা । 


সা ৬৮৬ 
শ্রান্থধাংশুলাল সরকার 
১১৭ আপার সারকুলার ব্লোড 
কলিকাতা--৪ 


সা ৬৮৭ 
শ্রীপল্লোচন মুখোপাধ্যায় 
৯৫ এ, সি, বা।না্জি দ্্রীট 
বালি, হাওড়া। 


সা ৬৮৮ 
প্রীস্ধীর চন্দ্র লাহা 
৭ নন্দমলাল বোস লেন 
বাগবাজার, কলিকাতা । 


স| ৬৮৯ 
শ্রীগৌর চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
১১০, আশ্ততোষ মুখাজাঁ বোঁড 
ভবানীপুর, কলিকাতা! ৷ 


সা ৬৯০ 
শ্রীহিরণ প্রভা বম 
৫৫, গ্রতাপাদিত্য রোভ 
কলিকাতা ২৬ 


সা ৬৯১ 
শরীজ্যোতি কুমার দে 
১০।১।এ, হালসী বাগান বোড 
কলিকাতা 


সা ৬৯২ 


শ্রীচিত্তরগুন বায় 
১২৪।এইচ./ডি, আউটার সার্কেল 


সাউথপার্ক, জামসেদপুর । বি. এন. আর 


স। ৬৯৩ 
শ্রবিনয় কৃষ্ণ পাল 
৪০) বলরাম মজুমদার স্্রীট 
হাটখোলা, কলিকাতা । 


সা ৬৯৪ 
শ্রসস্তোষ কুমার মিত্র 
লোমন। কলিয়ারী কোং লিং 
পোঃ ঝৰিয়া, মানতূম | 


"সা ৬৭৫ 


ভীনহবোধ চন্দ্র লাহিড়ী 
&৬, ক্রীক যো,। কলিকাতা ১৪ 


(৮) 


সা ৬৪৬ 
শ্রীসমীরকুমার বন্থ 
১৯, বিশিন পাল ঝোঁভ 
কর্পিকাতা 


স ৬৭৯৭ 
শীদেবীপ্রসাদ বমণ 
বনু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা 


স। ৬৪৯৮ 
শ্রাজিতেন্দ্রণাথ মজুমদার 
৩৫1১১, পদ্মপৃকুর বোড 
কলিকাত। ২* 


স] ৬৯৯ 
শ্রীগৌর্ঠাদ বড়াল 
৬ স্যাকড়াপাড়া লেন 
বহুবাজার। কলিবাত। । 


সা ৭০০ 
971 981167)01% 70961) 02096692199 
11, 07117191000 1১08 
011] 111099, 6৮ 1091101 


সা ৭০১ 
শ্রীফণীভূষণ সরকার 
[0191 ডা, 1). 0018 
91810 171119, 45 98817) 


সা ৭০২ 
শ্রীভৃপেশচন্দ্র পাল 
৫৩, বলরাম মজুমদার সীট 
কলিকাত। 


সা ৭০৩ 
শ্রীনিতাইলাল দত্ত 
৩৩1২, বিভন দ্্রীট 
কলিকাতা ' 


সা ৭০৪ 
শ্রাকমলেশ রায় 
বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা । 


সা ৭০৭ 
কম'সচিব 
শিবপুর ডি, বি, ইনষ্টিটিউট 
শিবপুর । হাওড়া । 


সা ৭০৯ 
শ্রীঅজয় হোম ঃ 
১৬৯ বি, রাজা দীলেন্্র বাট । 
পোঃ শ্যামবাজার। কলিকাত৷ ৪ 


সা ৭১০ 
ঞ্রনিতারঞরন গুপ্ত 
২০, রাজা বসন্ত রায় রোড । 
কনিকাতা ২৬ 


সা ৭১১ 
শরপ্রভান চন্দ্র দে 
১৯, বায় মথুরা নাথ চৌধুরী স্বীট 
বরাহনগর, ২৪ পরগণা। 


পর 


সা ৭১২ 
শ্রীনরোজ কুমার দত্ত 
পোঃ মহুলিয়া, জে; সিংভূম 


সা ৭১৩ 
প্রীজন্প কুমার মৈত্র 
১৪।এ, লেক টেরাস্‌। 
পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা 


) 


সা ৭১৪ 
শি) 99811 1001008: 181119011 
719697:919108,1 01109 
(08099191:17170 108৫, 
[00108 4 


বঙতণমান বছরে নিম্বলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ 
পরিষদের আজীবন সদশ্ হয়েছেন £-- 


আ ২৪ শ্রীঅপূর্ব কুমীর চন্দ , 
৩২।১এ, নন্দন রোড, কলিকাতা ২৫ 


আ ২৫ শ্রীযোগেন্জ নথ মত্ত 
১, কোরিস চার্চ লেন, কলিকাত1 ৯ 


আ৷ ২৬ শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত 
১৫৩, ধম তলা! গ্রীট, কলিকাতা 


আ ২৭ শ্রীকেদাবেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 
পি ১০৬ লেক টেরাস 
পো; রাবিহারী এভিনিউ, কলিকাত। 


আ ২৮ শ্রীশ্তামাদাস চট্টোপাধ্যায় 
৯১, বালিগণ্র প্রেস, কলিকাতা ১৯ 


বিজ্ঞান প্রচার তহবিলে দান 


পরিষদের বিজ্ঞান প্রচার তহবিলে এ বছর 
নিয্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে দান 
ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে-_ 


পরঅববিন্দ কুমার দত্ত ১০২, শ্রী পি, লি, 
চ্যাটাজি ১০০২, শ্রীগ্রতাপচন্ত্র চ্যাটাজি ৫১৬ 
প্রত্িপেনকুমার বন ৪২ শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী ৫০২, 
শিবপুর দীনবন্ধু ইন্টিটিউলন ১০২, শ্রীবিকেশ 
রাম ৫২ । 








মে--১৯৪৯ 





শশী তি ০ পেপসি ক পাপা ০1০১১ 


- গঞ্ম মংখ্যা 





ওঁষধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। 
রীপ্রফুল্লচজ্ মিত্র 


ফল পাঁকিলে যে গাছ মরিয়া যাঁয় তাহাকে 
ওষধি বলে। ওষবি হইতে ওঁধধ কথার উৎপত্তি। 
গাছগাছড়া বলিয়! যে কথাটা চলিত আছে 
তাহার শেষ অংশ অর্থাৎ “গাছড়া” বলিতে এই 
ওষধি বুঝায়। বাম্তবিক যে সমস্ত বস্ ওঁদরূপে 
বাবহৃত হম তাহা! অনেকাংশে এই ওষধি হইতেই 
পাওয়া যায়। 

উষধ সমূহের ইতিহাস সাধারণতঃ সুদূর 
অতীতের গর্ভে নিমগ্র। কখনও বা আমাদের 
পূর্বপুরুষদের তীক্ষৃষ্টি ৷ অনন্যমাধারণ পর্যবেক্ষণ 
শক্তির ফলে, কখনও বা ঘটনাচক্রে সেগুলি 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিস্তু ইতিহাস বেশীর ভাগ 
উধধ সম্বন্ধেই কোন খবর রাঁখে না। 

আমুর্বেদোকত কোন কোন ওগুঁষধধ আমরা এখন 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ! দ্বারা পুনবাবিষ্ীর করিতেছি । 
চাবনপ্রাশের অন্ততম উপাদান আমলকীতে যে 
ভিটামিন-পি প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা! আমরা 
এখন শিখিয়াছি। কুরচী ও বাসকের ক্রিাবান 
উপাদ্দান অবিষ্িশ্রভাবে পাওয়া গিয়াছে । পানের 
রমে চাড়িকল এবং চাডিবেটল নামক ফেনল বর্গের 
ছইটি যৌগিক আবিষ্কৃত হইয়াছে; যেগুলি পচন 


নিবারক। অবশ্য আঘুর্বেদ-ভ। গাবের বহরত্ব এখনও 
অনাবিদ্বৃত রহিয়াছে । 

বতমানে রসায়নাগারে অনেক উদধ প্রস্তত 
হইতেছে। সেগ্তলিকে সংশ্রেষণজাত বা] সিস্থেটিক 
ওধদ আথ্য দেওয়। হইয়া থকে। 

রসাঁয়নাগারে যে'সমন্ত যৌগিক প্রত্তত হয় তাহার 
খুব অল্প অংশই ওধধার্থে ব্যবহৃত হয়। অনেক 
সময় দেখা গিয়াছে যে, যৌগিক বিশেষ প্রস্তত 
হইবার বহু বর্ষ পরে, কখনও বা কয়েক শতাব্দী 
পরে উহা! উধধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তস্থলে 
ইথারের কথা বলিতে পারা যাঁন | ষোড়শ শতাব্ধীর 
প্রথমার্ধে ভ্যালেরিয়াস কর্ডাস স্থরাঁপার হইতে 
প্রথমবার ইথার প্রস্তত করেন । কিন্ত ইহার দ্বারা 
যে রোগীকে অজ্ঞান করিয়া তাহার উপর অস্্বোপ- 
চার করা যায় তাহা জ্যাকলন ও মর্টন নামক 
বোষ্টনের ছুইজন চিকিংসক ১৮৪৬ সালে প্রথমে 
আবিষ্কার করেন। এই সময় পর্যন্ত অস্ত্র চিকিৎসক- 
গণ রোগীকে দুভাবে বন্ধন করিয়া এবং 
যন্ত্রণা অভিব্যক্তির উপর বিন্দুমাত্র দৃক্পাত না 
করিয়া তাহার উপর অস্ত্রোপচার ফরিতেন। 
প্রবন্ধ লেখক ১৯০১ শালে মধ্প্রদেশের কোন 


৫৮ 


হাসপাতালে এইরূপ আঙন্মরিক চিকিৎসা ম্বচক্ষে 
প্রত্ক্ষ করিয়াছেন। কারণ রোগীর জান 
অপনোদন করিয়া অগ্গোপচার কালে যে একাধিক 
চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে, তাহা সে সময়ে 
প্রাগুক্ত হাসপাতালে ছিল না। 

অধুনা বনুপ্রচলিত ক্লোরোফমের ব্যবহার মাত্র 
এক শতাবী পূর্বে প্রবতিত হয়। ১৮৩১ সালে 
জামর্ণন রাসায়নিক পণ্ডিত লীবিগ ক্লোরোফম” 
আবিষ্কার করেন এবং তাহার ১৬ বৎসর পরে 
অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে ডাগর সিমসন্‌ ইহা চৈতন্য 
অপনোদনের জন্য ব্যবহার করেন। 

সুদ শতাব্দীর একটি প্রধান আবিষ্কার 
কুইনাইন। ১৯৩৮ সালে পেরুর বাঙ্জপ্রতিনিধি 
কাউন্ট চিন্কনের পত্রী সেই স্থানেই জর-রোগে 
আক্রান্ত হন এবং পরে বুক্গ বিশেষের ছালের 
নিধাস সেবনান্তে আরোগ্য লাভ করেন। এইভাবে 
কুইনাইনের ব্যবহার ইযুবোপে প্রবতিত হয়, যদিও 
পেরুর আদিম অধিবাপী ইন্কারা বহুকাল পূর্ব 
হইতেই এ ছালের ব্যবহার জানিত। 

ইন্কারা কোকা নামক একটি ওষধির পাতা, 
ক্ষুধা এবং ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বহুকাল 
হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। ১৮৬০ 
সালে জাম্ণন রাঁপায়নিক পণ্ডিত ভোয়েলারের 
জনৈক ছাত্র নীমান তাহার পি-এইচ ডি'র থিপি- 
সের রচন। সম্পর্কে এই পাতা হইতে কোকেইন্‌ 
নিষফাশিত করেন। ঠোয়েলার সেই সময় লিখির 
ছিলেন “ইহার স্বাদ ঈষৎ তিক্ত । ইহা জিহ্বার 
উপর রাখিলে জিহ্বার স্লামুর উপর এক নূতন 
ধরণের ক্রিয়া করে। যেস্থানে রাখা যায় 
সেস্ান অল্প কালের জন্য অসাড় হইয়| যায় ।” 

ভোয়েলার চক্ষুর উপরেও কোকেইনের ক্রিয়। 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং বলেন যে, ইহা আযাট্রো- 
*পিনের ভ্ায় চক্ষতারকার বিস্তৃতি উৎপাদন 
করেনা । এই সমঘ্ঝ পরীক্ষার জন্য ভোয়েলার 
বিশুদ্ধ কোকেইন ব্যবহার করিয়া! ছিলেন যাহা 


ওষধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


[ ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ) 


সহজে দ্রবীভূত হয় না। কোকেইন লবণ প্রাবকের 
সহিত যুক্ত করিলে যে কোকেইন হাইড্রোক্লো- 
রাইড লবণ উৎপঞ্ন হয় তাহা জলে সহজেই দ্রবী- 
ভূত হয় এবং তাহার ক্রিয়াও বিশুদ্ধ কোকেইনের 
ক্রিয়া অপেক্ষা অনেক প্রবল। কোকেইন 
আবিষ্কারের ১৯ বৎসর পরে ভন আনরেপ নামক 
জামেনীর অন্তর্গত তুরট্স্বুর্গের জনৈক চিকিৎসক 
স্থানীয় অসাড়তা উৎপন্ন করিবার গন্য কোকেইন 
হাইডোক্লোরাইড ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন 
এবং তাহার পর বংসর অরথা২ং ১৮৮০ সালে 
ভিয়েনার ডাঃ কোলার নামক জনৈক চিকিৎসক 
মনুযুদেহের সর্বাপেক্ষা তীক্ষ অন্ুভূতিসম্পন্ন 
অঙ্গ, চক্ষুর অসাড়তা উৎপন্ন করিয়া উহার উপর 
অস্ত্রেপচার করিয়াছিলেন । মানবঙগাতীর ধন- 
ভাগারে যে মৃহাগর বহু শতাব্ী অজ্ঞাত ও 
অবজ্ঞাতভাবে পড়িযাছিল এতদিন পরে তাহা 
ব্যবহারে আমিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর মপ্যভাগে জামণন রাসায়নিক 
কেকুলে তাহার তথাকথিত বেনজিন মতবাদ 
প্রচার করেন এবং বলিতে গেলে ইহা হইতেই 
নব্য ৫জব-র্সাঁয়নের উৎপত্তি হয়। রসায়নাগারে 
প্রস্তুত পদার্থসমূৃহের গুণাগুণ পরীন্গাকালে 
সেগুলি ওঁধধার্থে বাবহার করা যায় কিনা, সে 
বিষয়েও পরীক্ষা চলিতে থাকে এবং ইহারই 
ফলে আাম্পিরিন, ফেনাসেটিন প্রভৃতি বনু ঁষধ 
আবিষ্কৃত হয়। 

এইরূপ পরীক্ষার আর একট! দিক বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য | কোকেইন: আবিষ্কারের পর 
এই যৌগিকটির আগ্ান্তরীণ পরমাণু-বিস্তান এবং 
তাহার পর ইহা রসায়নাগারে প্রস্তত করিবার 
প্রণালীও আবিষ্কত হয়। রসায়নাগারে কোকেইন 
প্রস্তুত করা বনুশ্রম ও ব্যয়সাধ্য। এজন্য ইহার 
এমন কোন অন্ুকল্প প্রস্তত করা যায় কিন। যাহার 
পরমাণুংবিন্তাস কিয়খপরিমাণে কোকেইনের অন্গরূপ 
এবং যাহাতে কোকেইনের গুণাবলী কতকাংশে 


মে, ১৯৪৯ ] 


বতগান আছে, অথচ যাহা প্রস্তত করা তেমন 
শ্রম ও বায়নাধ্য নহে--এই বি্ষিয়েও নানা 
প্রকার গবেষণা চলিতে থাকে । ইহাবরই ফলে 
নভোকেইন, বিট] ইমুকেইন ইত্যাদি কোকেইনের 
সমধর্মী উধধাবলী রসারনাগারে প্রস্তুত হইয়াছে । 

অনেক শুষধ আবার অপ্রত্যাশিতভাবে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন বহুল পরিমাণে 
ব্যবহৃত সালফ।-ও্রধধগুপি ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । 

আপনারা জানেন ষে, রঞ্চক পদার্থসমু 
এখন বহু পরিমাণে রসায়ন।গারেই প্রস্থত হইতেছে । 
রঞ্চক বিষয়ক গব্ষেণার ফলে রাসায়নিক যৌগিক 
সমূহের আভ্যন্তবীণ গঠন এবং পরমাণুবিগ্তাসের 
সহিত তাহাদের গুণ বা ধর্মসম্বন্ধে অনেক গুঢু 
তত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে সালফোনা- 
মাইভ (-90৪ 7.9) পনমাণুসমষ্টির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। পরীক্ষা ছারা দেখ! গিয়াছে 
যে, কোন রগ্ক পদার্থে এই পরমাণুসমষ্টি সনিবেশিত 
করিলে তন্দারা রঞ্জিত পদার্থের রং অধিকতর 
স্থায়ী হয় এবং উহ! সুর্যালোকে নষ্ট হয় না। 
এই আবিষ্কারের ফলে সালফোনামাইডযুক্ত 
যে সমস্ত রক পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, প্রশ্টোসিল 
রেড তাহার অন্যতম । 

অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে কোন পদ।৫থ দেখিতে হইলে 
যদি উহা রঞ্লিত করিতে পারা যায় এবং উহার 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর বঞ্তক পদার্থের ক্রিয়া যদি 
বিভিন্ন হয়, তবেই উহার অভ্যন্তরীণ গঠন স্থচারুরূপে 
পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রে 
পরীক্ষাকালে ব্যবহারোপযোগী বহুবিধ রূঞ্তক 
পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রণ্টোসিল বেড নামক 
বৃপ্তকটিও এই শ্রেণীভূক্ত কর! যায়। 

ইহার দ্বারা রঞ্রিত করিয্া! স্টেপ টোককান 
জাতীয় জীবাণু পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, 
সেগুলি যে শ্রধু রঞ্জিতই হয় তাহা নহে, তাহারা 


শীন্র মবিয় বায়। 
স্টেপ্‌টোকক্কাসের উপর গণ্টোসিগগ রেডের 


এই অগ্রত্যাশিত ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া! চিকিৎসকগণ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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প্রথমে পরীক্ষাগারে স্টেপটোককাস আকত্রাস্ত 
মুষিকাদির উপৰ এবং পরে রোগীদের উপর 
প্রণ্টোসিল রেডের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। ইহার 
ফলে দশ বার বংসর পূর্বে প্রণ্টোনিল রেড বহুল 
পরিমাণে ওধধ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে । 

প্যারিন সহরস্থিত পাস্তর ইনৃষ্টিটিউটে ট্রেফুই 
দম্পতি এবং তাহাদের সহকমীগণ আবিষ্কার করেন 
যে,কোন রোগীকে প্রন্টোসিল বেড খাওয়াইলে 
তাহার মলমৃত্রের সহিত প্রণ্টোসিল রেড অণুর একটি 
প্রধান অংশ সালফানিলামাইভ রূপে বহির্গত হয়। 
ইহার কিছুকাল পরে পাস্তর ইন্ষ্টিটিউটের অন্যতম 
গবেষক ফুনে1 আবিষ্কার করেন যে, প্রণ্টোসিল 
বেডের পরিবঙে সালফানিলামাইড ব্যবহার করা 
যাইতে পাবে। 

সালফানলামাইড সহজে প্রস্থত কয়! যায়। 
ইহা স্থুলভ; এক্জন্য প্রন্টোসিল রেডের পরিবতে” 
ব্যবন্ৃত্ত হইত এবং এখনও হইয়া থাকে। 
তবে ইহার কতকগুলি দোষও আছে। ইহা 
সেবনে মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিবমিষা প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইংল্যাণ্ডের অুধধব্যবসায়ী 
মে এবং বেকারের পন্বীক্গাগারে প্রমাণিত হয় যে, 
সালফাশিলামাইডের মধ্যে যে সালফোনামাইভ 
পরমীাণুসমষ্টি আছে তাহার একটি হাইড্রোজেন 
পরমাণু পিবিডিন নামধের বলয়-যৌগিকের সহিত 
বিনিমর করিলে মালফাঁপিরিডিন (2. 9. 699 ) 
নীমক যে ওধধ গ্রস্ত হয় তাহ] নানীপ্রকার কক্কাস- 
জাত ব্যাবি, বিশেষতঃ নিউমোনিয়াতে উত্তম ফল 
প্রধান করে। পিরিডিন বলয়-যৌগিকের পরিবতে 
থাইয়াঙজজল নামক বলয়-যৌগিক ব্যবহার করিলে 
সালফা-থাইম়্াজল (বা থাইজামাইড বা সিবাজল ) 
নামক অধুনা বহুপ্রচলিত 'ইমধ প্রস্তত হয়। 

সালফোনামাইড পরমাণুসঘষ্টির এক বা উভয় 
হাইড্রোজেন পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন বলয়-যৌগিক বা 
পর্মাণুসমষ্টির সহিত বিনিময় দ্বারা বহু তথাকথিত 


সালফ।-উষণ প্রস্তত হইয়াছে এবং চিকিৎমকগণণ 
প্রচুর পরিমাণে এই গুলি ব্যবহার করিতেছেন। 


সিমেন্ট রসায়ন 


প্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুগু, 


ও 


প্ীশাস্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত 


বতগানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই যুদ্ধোত্তর গঠন 
পরিকল্পনার রূপ দিতে ব্যন্ত। এর জন্যে যে ছুটি 
জিনিসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সে হচ্ছে লোহা 
আর সিমেন্ট । লোহ| না হলে আধুনিক কোন্‌ বাড়ী, 
সেতু বা কারখানা তৈরী করা চলে না। আবার 
সিমেন্ট না হলেও শুধু লোহা দিয়ে ওসব তৈরী সম্ভব 
নয়। বৃতমানে আমাদের সরকার জলতাড়িত বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের কয়েকটি পরিকল্পন! কাদে লাগাতে 
ব্স্ত। এর ভিতর দামোদর পরিকল্পনাই অপেক্ষ।- 
কত বিখ্যাত ও ব্যয়বহুল । এসব পরিকল্পনা 
কার্করী করবার জন্যে যেমন চাই প্রচুর পরিমাণ 
লোহা, তেমনই চাই লক্ষ লক্ষ টন পিমেণ্ট। অনেক 


বিশেষ মাটির এদেশে প্রথম আমদানী হয় বিলেত 
থেকেই । সিমেন্ট এখন আর অভিনব জিনিস নয়। 
বিলেতি 'মাটি নামটা! প্রায় উঠে গেছে। ইংরেজী 
ন| জানা লোকেরাও বলে পিমেন্ট। 

সিমেন্ট এখন আমাদের দেশেও তৈরী হচ্ছে 
প্রচুর। তবুও বতণমান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই 
কম। তাই কালো-বাজারে এর দামও খুব চড়া। 
ব্টন বাবস্থার ও স।ধারণ ব্যবসায়ী চরিত্রের যখন 
আশু উন্নতিন্ন কোন লক্ষণ নেই, তখন অতিরিক্ত 
উৎপাদন ছাড়া বর্তমান সিমেপ্ট-সমন্তার সমাধান 
সম্ভব নন্ন। এ সমাধান রাষ্ট্রের হাতে । বিজ্ঞানীর 
হাতে আছে-সিমেণ্টের খানায়নিক রূপ দানের 


ব্ছর আগে, সিমেন্ট যখন এদেশে প্রথম আসে, ক্ষমতা । বতমান প্রবন্ধ সেই রূপ দাঁনেরই 

অনেকেই তাকে বলত বিলেতি মাটি । কারণ এই আলোচন।। 
রাসায়নিক পোর্টল্যাণ্ড উচ্চ এলুমিনা! ব্রাষ্ট ফারনেস শগযাগ 
উপাদান। সিমেন্ট |... বিশিষ্ট সিমেন্ট । থেকে তৈরী সিমেন্ট । 

১। ক্]ালসিয়াম অক্সাইড (08০) ৬০-৬৭ ৩৬-৪৫ ৩৮-৫০ 

২। ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইড (40) ০'৫-৫*৫ ০*১-১"৫ ১-৭ 

৩। দিলিকন ডাইঅক্সাইড (9109) ১৭-২৫ ৪-১০ ২৮-৩৮ 

৪। এলুমিনিয়াম অক্লাইভ (1505) ৩-৮ ৩-৪৪ ৮-২৪ 

৫|। ফেরিক অক্সাইড (ঘা9%05) ০*৫-৬"০ ১-১৪ চর 

৬। ফেরাপ অক্সাইড (90) অতি-সামান্য ০-১৩ 

৭। টাইটেনিয়াম অক্সাইড (102) ০*১-০'৪  ১৫-২*৫ ই 

৮। জলহীন সালফিউরিক (8095) ১*০-৩"০ ০*০১-১*৩ ০০৯০৫ 

৯। আযালকালি অক্সাইড (ইৈ৪৪০9+:50) *৪-১৩ ০*১-০৬ ১-২ 

১০। সালফার শূন্য শুন্য ০*৫-২৭০ 


মে, ১৯৪৯] 


সিমেন্ট একটি যৌগিক পদার্থ। লাইম, 
লিলিকা, এলুমিন। ইত্যার্দি পদার্থলমৃহ দিমেণ্টের 
উপাদান। পরিমাণমত জলের সংস্পর্শে সিমেন্ট 
জমে শক্ত হয়ে ওঠে, এটাই হলো এর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । এই শক্ত হওয়াকে বলে সেটিং। 
বিভিন্ন রকমের সিমেটে আছে। তার মধো 
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
অধিক মাত্রায় এলুমিন। থাকে এমন সি:মন্ট*ও 
লৌহশিল্পের জর্যাগ থেকে তৈরী শ্গ্যাগ সিমেন্টেরও 
নাম এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে । এসব দিমেণ্টের 
উপাদানের খতকর। হিসেব উপরে দেওয়া হলো। 

উপরের তালিকায় যে ল্লাগের উল্লেখ আছে, 
তার সঙ্গে পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের গুড়ো মিশিয়ে 
ভাল করে চূর্ণ করলে শ্ল্যাগ সিমেন্ট তৈরী হয়। 
ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অন্ুযারী শ্ন্যাগ 
সিমেণ্টের ভিতর শতকরা ৬৫ ভাগের বেশী 
শ্ল্যাগ থাকা অন্ুচিত। বলে রাখা ভাল যে, 
পোর্টল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের একটি জায়গার নাম. 
সেখানকার খড়ি-পাথর দিয়ে প্রথম পিমেণ্ট তৈরী 
হয়। সেই সময় থেকেই সাধারণ সিমেণ্টকে বল! 
হয় পোর্টল্যাওড সিমেন্ট । 

সিমেন্ট তৈরী করতে হলে কাচা মাল 
হিসেবে বিশেষ রকমের পাথর ও মাঁটির দরকার । 
পাথর, ক্যালসিয়াম অক্সাইভ যোগায় । মাটি 
বা ক্লে .থেকে পাওয়া যায়__সিলিকা ও এলুমিনা। 
পিমেন্টের ভিতর আর যেসব জিনিদ থাকে, 
আসলে তা সিমেণ্টের খাদ। প্রথমে কাচামাল- 
গুলো সিমেন্টের কারখানায় খুব ভাল করে বল- 
মিলে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। ভিজীাস্পদ্ধতি 
অন্রধায়ী এই শুকনো গুড়োর সঙ্গে জল দিয়ে 
কাদার মত জিনিস তৈরী করা হয়। জলের পরিমাণ 
থাকে ৩৫ থেকে ৫* ভাগ। পরে সিমেণ্ট 
তৈরীর প্রকাণ্ড চুলীর ভিতর ওই কাদা আস্তে 
আস্তে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই চুল্লী একটি 
বিরাট লোহার পাইপ বিশেষ । পাক গাথনির 


জান ও বিজ্ঞান 
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উপর এই পাইপ এমনভাবে শয়ান অবস্থায় থাকে যে, 
গিয়ারযুক্ত চাকার সাহ!য্য নিজের অক্ষের চারদিকে 
আস্তে আন্তে ঘুরতে পারে । শয়ানভাবে থাকলেও 
চুলীর অবস্থান কিন্ত জমির সমান্তরাল নয়। এক 
ধার অন্য ধার থেকে খানিকটা] উচু। উচু দিক 
থেকে চুল্লীর ভিতর কাদা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া 
হয়। অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করে কয়লার গুঁড়ো 
আর চাপযুক্ত বাতাস । এই দুই-এর সম্মিলনে স্থরি 
হয় প্রচণ্ড উত্তাঁপ। চুলীর ভিতর ঢুকেই কাদা 
শুকিয়ে ধায়। চুলীর নীচু পথ বেয়ে আর একটু 
এগুলেই শুকনো কাদার ভিতরের কার্বন ইত্যাদি 
জলে যাঁয়। কার্বনবিহীন পাথর ও মাটির মিশ্রণ 
যখন চুল্লীর পথ বেয়ে আরও অগ্রসর হয়__উত্তাপ 
তখন ১৩০০*-__-১৫০০* সেট্িগ্রেডের ভিতর। তখনই 
মাটি আর পাথর একত্রে বাপাঘ্নিক সংঘটনে 
পিমেন্টে রূপান্তধিত হতে স্থুরু করে । শেষ পযন্ত 
গুড়োর আকারে চুলীর ডিতর থেকে সিমেন্ট 
বেরিয়ে আসে । এই গর্ম সিমেণ্ট ঠাণ্ডা করে 
পরে চূর্ণ করা হয় | চূর্ণ করার সময় মিশানো 
হয় জিপসাঁম। এর রাপায়নিক নাম জলযুক্ত ক্যাল- 
সিয়াম সালফেট । তৈরী পিমেপ্ট শক্ত হতে কত 
সময় নেবে সেট। নিঙর করে জিপদামের মাত্রার 
উপর। খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হবে, এমন সিমেন্ট 
তৈরী করতে হলে গুঁড়ো সিমেপ্টকে যথাসম্ভব 
সুক্ষ হতে ুশ্ম্তর চুর্ণে পরিণত করতে হয় । 

যাতে এলুমিনার মাত্রা বেশী সে-রকমের দিমেণ্ট 
তৈরী করতে বক্সাইট ও পাথরের দরকার । এ- 
ছুটি জিনিস একত্রে চু করে ১৬০০* সেট্টিগ্রেড 
তাপে গলাতে হয়। তাহলেই এই দিমেণ্ট তৈরী 
হবে। বক্সাইট যতদুর সম্ভব খাটি হওয়া প্রয়োজন । 
সিলিকার মাত্রাও এই সিমেণ্টে কম থাকা 
দরকার । 

ব্যবহার ও উপাদানের মাত্রা হিসেবে পোর্টল্যাগ্ড 
সিমেণ্টের বিভিন্ন নামকরণ হয়। যেমনস্সাধারণ 
সিমেন্ট, সালফেট প্রতিরোধক সিমেপ্ট ও নিয়-তাপ 


২৬২ 


সিমেন্ট । এছাড়া তেল-কৃপের জন্যে আমেরিকায় 
এক রকম বিশেষ ধরণের সিমেণ্ট তৈরী হয়। এই 
সিমেন্ট শক্ত হয় ধীরে ধীরে; কিন্ত এর চাপ সহ 
করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী । 


পোর্টল্যাণ্ড জিমেন্টের অন্তর্গ ঠন 


১৮৮৩ সালে লা স্যাটেলিয়ার সর্বপ্রথম সিমেন্টের 
অন্তর্গঠন বা রাসায়নিক তত্ব জানতে চেষ্টা করেন। 
তিনিই প্রথমে সিমেপ্টের বিষয়ে ধবজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রচনা করেন । তারপর থেকে ধীরে ধীরে এ-বিষয়ে 
আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। ধীরে ধীরে 
বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ এই যে, সিমেণ্টের রাসায়নিক 
গঠন বিশেষ জটিল ধরণের । অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে 70889 7019, আলোক- 
বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে সিমেন্টের বাঁসায়নিক 
অনেক রহস্ত আমরা জানতে পেরেছি । পরীক্ষা- 
ধীন অল্প পরিমাণ সিমেন্ট খুব গরম করে ঠাণ্ডা 
জলের ভিতর ফেলে দেওয়া ইয়। সিমেন্ট 
কতকগুলি যৌগিক পদার্থের সমষ্টি। তাই প্রত্যেকটি 
উপাদানের পবীক্ষা ফেজ-রুলের ভিত্তিতে এক সঙ্গে 
সম্ভব নয়। সেজন্যে ছুই, তিন বা চার ইত্যাদি 
অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সিমেন্টের অংশগুলো 
আলাদাভাবে পরীঞ্ষা কর। হয়। পোর্টল্যাণ্ড 
লিমেন্টের ভিতঃ এই সব জিনিসের পরিচয় পাওয়া 
গেছে-. 
ট্রাইক্যালপিয়াম সিলিকেট (8080, 5105 ) 
ভাইক্যালপিয়াম সিলিকেট (2080, 9108) 
টাইক্যালপিয়াম এলুমিনেট (80%0, 81505 ) 
টেট্রাক্যালসিয়াম এলুমিনোফেরেট (4080, &1205) 

16505) 

পেনটাক্যালসিয়াম ট্রাইএলুমিনেট | (508০) 
88150১) 
' সিমেন্টের ফেজ-রুল অনুযায়ী পরীক্ষার জন্তে 
নানা রকমের যৌগিক মিঅণ (958697008 ০1 
9080100097068) সম্তব। এদের ভিতর দুটি 


নিমেন্ট রসায়ন 


[২য়ব্ধ, ৫ম সংখ্যা 


তিন-যৌগ সম্পন্ন মিশ্রণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । 
সেগুলো হলো--08০0-81803-9105 এবং 080- 
41905 £৪808 1 আর চার-যৌগ ঘটিত সব 
চেয়ে প্রয়োজনীয় মিশ্রণ হলো 20৯০, 910- 
8080, &1505-4080) &1505-8'9805,120। 
এসব এবং আরও অন্যান্য মিশণের ফেজ-রুল ঘটিত 
নকা। তৈরী হয়েছে । এসব নক্সা থেকে প্রমাণ 
হয় যে, পিমেণ্টের চুলীর ভিতর নিয়্লিখিত যৌগ- 
সমূহ একসঙ্গে পারস্পরিক বাঁসায়নিক সাম্য রক্ষা 
করে অবস্থান করে-- 

9080, 910২, 2050, 9:05) ৪08০0, 
41505, 4090, &1505) ম৩১০১, 21501 
পাথর-চুর্ণের মাত্র। বেশী হলে কিছু 080 স্বতন্ত্র 
ভাবে থাকতে পারে। 

কাচা মালের পটাসিয়াম ঘটিত 
যৌগের মাত্রা বেশী থাকলে সিমেন্টের ভিতর 
1090, 29080, 189105$ জাতীয় পদার্থ থাকতে 
পারে। কাচা মালের গঠন অনুযায়ী এই সব 
পদার্থ সোডিয়াম, পটাসিদ্দামের জায়গা নিতে 
পারে। 

সিমেন্টের ভিতর যেসব যৌগ থাকে, তারা 
১৩০০*-_-১৫০০* সেন্টিগ্রেড উত্তাপে যে রাসায়নিক 
সাম্য রক্ষা করে সাধারণ তাপ মাত্রীতেও তাই 
করবে--একথা মনে করার কোন কারণ নেই। 
আসলে উচ্চ তাপের সাম)কে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে 
সেই সাম্য সাধারণ তাপেও বজায় রাখা হয় 
পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের ভিতর। এই ঠাণ্ডা 
করার কাজ যদি ধীরে ধাঁবে করা হয় তাহলে 
উচ্চ তাপের সাম্যকে শিষ্প তাপে রক্ষ। করা 
যায় না। কারণ তাহলে বিভিন্ন তাপ-সীমায় 
রাসায়নিক সাম্যের পরিবর্তন স্থুরু হয়ে যায়। 
হঠাঙ ঠাণ্ডা করলে এই পরিবর্তনের সময় এত কম 
হয়ে পড়ে যে, আগেকার সাম্যই প্রায় বজায় থাকে। 
কারণ অল্প তাপ থাকলে এসব ক্ষেত্রে আর কোন 
রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব হয় না। ্‌ 


ভতর 


মে, ১৯৪৯ ] 


উচ্চ এলুমিনাবিশিষ্ট সিমেন্ট 


এ বিষয়ে আমাদের জান এখনও অতি অল্ন। 
এই সিমেণ্টে যেসব যৌগ সনাক্ত করা হয়েছে, 
তারা হচ্ছে-- 080, &1805 1 8080, 8190958 7 
8080, 61,0১3 :40%0, 1505, 910৯) 
2080, 9105 এবং 080, 105 । এই সিমেন্টের 
ভিতর আয়রন অক্সাইড কিভাবে থাকে তা 
সঠিক জানা যায়নি । 


সিমেন্টের জলসংযোগ 


জলের সঙ্গে সিমেন্টের রাসায়নিক যোগই 
সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার প্রধান কারণ। এক্ত 
সিমেন্টের ভিতব নিম্নোক্ত যৌগাব্লী পাওয়া 
যায় ৪ 

(১) 2080১ 9805১ 90. 

(২) ৪80৮০, 9108, 9৫. 

(৩) 08007), মুক্ত অবস্থায় । 

(৪) জল সংযুক্ত এলুমিনার যৌগসমূহ 

জিপসাম না থাকলে জল সম্পন্ন ক্যালসিয়াম 
এলুমিনেট স্থষ্টি করে। জিপসাম থাকলে ক্যালসিয়াম 
সালফো এলুমিনেট স্থঙি হয়। ট্রাই ক্যালসিযাম 
এলুমিনেটের শক্ত হওয়ার সময় বাড়িয়ে দেয় 
জিপপাম | জলের সঙ্গে রাপায়নিক যোগের জন্টে 
যে তাপ স্ষি হয়, জিপসাম থাকলে তার মাত্রাও 
কম হ্য়। 

সিমেন্ট শক্ত হবার পর রাসায়নিক পরীক্ষার 
জন্তে এসব যৌগ-মিঅণ অপেক্ষাকৃত প্রয়ো ঙ্গনীয় £-_ 
০90-418 0587 90১ 0809-9105- ৪০, 080- 
ঢ৪%05-7909 এবং এ-থেকে উদ্ভূত চার ও পাচ 
যৌগসম্পন্ন মিশ্রণ। সিমেণ্টে 08904 থাকলে 
এক্ূপ আর এক দল মিশএণ গঠিত হয়। 
পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের ভিতর যে ক্ষার থাকে, 
তা সিমেন্টের জলসংষোগ ক্রিয়ায় বিশেষ অংশ 
নিয়ে থাকে। 

সিমেন্ট যদি অতিরিক্ত জলের সঙ্গে ভাল করে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৩ 


মিশানো হয়, তাহলে এর কয়েকটি উপাদান খুব 
তাড়!তাড়ি দ্রবীভূত হয়। তখন দ্রেখা যায় যে, 
প্রতি লিটায় দ্রবণের ভিতর নিয়োক্ত পরিমাণ 
বিভিন্ন পদার্থ থাকে £-_ 


08৮09 -- ১ থেকে ২ গ্র্যাম। 
50958 -- ১৮১০ ১ 
550 -- ০০২, ২ * 
1১,০0 -_ ০০২ ২০ 


41905 ও 9/0২-৯কয়েক মিলিগ্র্যাম মাত্র । 

সিমেন্টে জিপসাম না থাকলে &1505-র যাত্রা 
প্রতি লিটারে ***৩ গ্যাম পর্যন্ত হতে পারে । 

জলের ঠিতর সিলিক1 ও এলুমিনা পরিমাণ 
মত একত্রিত হলে তার! এলুমিনা সিলিসিক 
আযাসিডের ছেল এ (99]) পরিণত হয। এই জেল্‌ 
হয় বলে সিমেন্ট তাড়াতাড়ি শক্ত হয় এবং তার 
ভার বহনের ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম হয়। 
এর কারণ এই যে, ওই জেল্‌ ট্রাইক্যালসিয়াম 
সিলিকেটের দানার উপর আবরণ স্থষ্টি করে। 
স্থতরাৎ সিব্টেকে বি স্বাভাবিকভাবে শক্ত ও 
পরিমাণমত ভারসহ কবতে হয় তাহলে তার 
ভিতর 4£1505-র পরিমাণ খুব কম থাকা উচিত। 
কম থাকলে, সিমেন্টের সিলিকেট প্রয়োজন মত 
জলের সঙ্গে যুক্ত হযে দৃঢ় অন্তর্ব্ধন স্থটটি করার 
হ্বযোগ পায়। সিমেন্টের সঙ্গে যে জিপসাম 
শেমকালে মিশানেো! হয়, তা" জল ও এলুমিনার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদ্রব্ণীয় ক্যালসিয়াম সালফো 
এলুমিনেটে পরিণত হয় এবং এলুমিনাকে অবাঞ্চিত 
জেল্‌ সুষ্টি করতে বাপা দেয়। সাধারণভাবে বলা 
চলে যে, যেসব পদার্থ পিমেন্টের এলুমিনাকে 
অদ্রব্ণীয় অবস্থায় পরিণত ঝরতে পারে তার 
প্রত্যেকটি সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার সময়-ব্ধ'ক। 
পক্ষান্তরে যেসব জিনিস সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার 
সময় কমিয়ে দেয় তার প্রত্যেকটি এলুমিনাকে 
আরও দ্রবণশীল হতে সাহায্য করে। 

পোর্টল্যাওড সিমেন্টের মত এলুমিনা সিমেণ্টেরও 


খ৬৪ 


রাসায়নিক জলসংযোগ পরীক্ষা করা হয়েছে। 
এই সিমেণ্টের শক্ত হওয়ার সময়ের উপর প্রভাব 
স্্টি করার জন্যে জিপসাম মিশানো হয় না। 

এর শক্ত হওয়া নির্ভর করে ভিতরকার দানাহীন 
গ্লাসের পরিমাণের উপর। দানাহীন গ্লাসের 
পরিমাণ যত বেশী থাকে, শক্ত হওয়ার সময়ও তত 
বাড়ে। গ্লাসের সবট| দানাদার হলে এই পিমেন্ট 
জলের মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয়। স্থতরাং 
শক্ত হওয়ার সময় আসলে নির্তর করছে এই ধরণের 
সিমেণ্টের চুলী থেকে বের হবার পর তাকে ঠাণ্ডা 
করার গতির উপর। সাধারণতঃ &1;05-র 
তুলনায় 0৪০-র পরিমাণ যত বেশী থাকে তত 
তাড়াতাড়ি জলের সংস্পর্শে এই সিমেন্ট শক্ত 
হয় । 

যেসব সিলিকেট ও এলুমিনেট সিমেন্টের 
গুণাবলী সম্পন্ন, তারা জলের সঙ্গে অতি-সম্পৃক্ত 
রাবণ স্থট্টি করে। এ-কথা জলযুক্ত 0%90+র 
পক্ষেও সত্য ; অথাৎ 20890, 790, প্লাসটাব 


সিমেন্ট রসারন 


[২য় ব্য, ৫ম সংখ্যা 


অব প্যারী দ্বারাও অতি-সম্পৃক্ত ভ্রাবণ পাওয়৷ 
যায়। এই সমস্ত তথ্য থেকে ১৮৯৩ সালে 
[11051788118 সিমেণ্ট সংক্রান্ত কলয়ড্যাল মতবাদ 
উপস্থিত করেন। এই মতবাদের প্রতিপাগ্য এই 
যে, লিমেণ্টের প্রধান উপদানসমূহ প্রথমে অতি- 
সম্পক্ত দ্রাবণ প্রস্তুত করে; পরে জলযুক্ত 
জিলেটিনাস বা আঠাল অধংক্ষেপ তৈরী হয়। 


এই অধ:ক্ষেপ পরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আরও 
জল গ্রহণ করে তা” শক্ত হতে পারে। ১৮৮২ 
সালে লা শ্যাটিলিয়ার এই মতবাদ উপস্থিত 


করেছিলেন যে, সিমেণ্টের শক্ত হবার কারণ জলের 
সাহায্যে অন্তযুক্ত দানাদার রাসায়নিক দ্রব্যের 
সংগঠন। আধুনিক কালে এক্স-রে ও অন্যান্য 
আলোক পরীক্ষা দেখা গেছে ষে, জম।ট সিমেন্টের 
ভিতর সত্যিই দানাদার রালায়নিক দ্রব্যাবলী 
বিদ্যমান। এসব দানাদার বস্ত শক্ত জেল্‌-এর 
রাসায়নিক গুণসম্পন্ন । সুতরাং এই ছুটি মতবাদ 
পরম্পব বিঝোধী নয়, তারা পরম্পর নিঙরশীল। 


“সর্ববদ। শুনিতে পাঁওয়] যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট 


পরীক্ষাগারের. অভাবে (ধজ্ঞানিক) অনুসন্ধান অসম্ভব। 


একথ! যদিও অনেক 


পরিমাণে সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ দত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্যদেশে 
যেখানে পনীক্ষাগার নির্ম(ণে কোটি মুদ্রা ব্যগ্রিত হইছে সেস্থান হইতে প্রতিদিন 
নৃতনতত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের 
অনেক অস্থবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের এশখবধ্যে ঈর্ষা 
করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। ছুর্বলত| পরিত্যাগ কর! মনে কর আমরা 
যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সে-ই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা । ভারতই আমাদের 
কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পোরুষ হারাইয়াছে 


সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।” 


আচার্ধ জগদীশচন্দ্র 


বায়ুমগ্ুল ও জলবায়ু 
প্রীহ্ববীকেশ রায় 


সাময়িক বাস্ুপ্রবাহ_ নিয়ত বাঘু সমস্ত 
বর্ষব্যাপী নিয়মিতভাবে ভূ-পৃষ্টে সঞ্চারিত হয়। 
জল ও স্থলের অবস্থান এবং সুর্যের আপাত- 
গতির জন্য বায়ুমণ্ডলে সাময়িকভাবে চাপের যে 
তারতম্য হয়, তাহারই ফলে সাময়িক বাঁযুর 
উদ্পত্তি। দিনরাত্রি বা খতুভেদে এই বাযু 
প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়। দিনরাত্রি ভেদে 
যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা স্থলবাধু ও সমুদ্রবাঘ 
নামে খ্যাত এবং অপরটির নাম মৌন্থমীবাযু। 

আমাদের জানা সকল পদার্থের মধ্যে জলের 
উষ্ণতা বধিত করিতে অধিক পরিমাণ তাপের 
আবশ্যক হয় অর্থাৎ সম-পরিমাণ জল ও অন্ত যে 
কোন পদার্থের উষ্ণতা সমভাবে বধিত করিতে 
হইলে, অন্য পদার্ঘটির যে পরিমাণ তাঁপ আবশ্যক 
জলের তাহা অপেক্ষা পরিমাণে অধিক তাপ 
আবশ্যক হইবে। জলের তাপ গ্রহণ করিবার 
ক্ষমতাও কম। এই ছুইটি কারণের জন্য সমুদ্রের 
উপকূলবর্তী স্থলভাগ দিনের বেলায় শীন্র উত্তপ্ত 
হওয়ায় তাহার উপরিস্থ বাযুও উত্তপ্ত হইয়া 
উধধদ্বিকে উঠিয়] যায় এবং সেই স্থলে নিম্নচাপের 
স্থটি হয়; কিন্ত সমুত্র তখনও স্থলের সমান উষ্ণ 
না হওয়ায় সমুদ্রের শীতল উচ্চ চাপযুক্ত বায়ু 
তখন স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয়। ইহাই 
সমূদ্রবায্ু। বাত্রিকালে বায়ু প্রায়ই শান্ত থাকে; 
কিন্তু সুর্যোদয়ের কিছু পরে বামু প্রথমে ধীরে 
প্রবাহিত হয়। যতই হ্থর্যশ্মির তীব্রতা বরধিত 
হয়, বায়ুর গতিবেগও ততই বধিত হইতে থাকে । 
অবশেষে বেলাশেষে হৃূর্যরশ্মির তীব্রত। কমিলে 
বাযুও প্রায় শাস্তভাব ধারণ করে । 

আবার হুর্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে স্থরভাগ তাপ 

খ 


বিকিরণ করিয়া শীতল হইতে থাকে, কিন্তু সমুদ্র- 
জল স্থলের ন্যায় শীপ্র শীতল হইতে পারে না। 
ফলে, সমুদ্রের উপবের বায়ুতে নিকটস্থ স্থলভাগ 
অপেক্ষ৷ চাপ কম হয় এবং সেজন্য স্থল হইতে 
সমুদ্রের অভিমুখে বায় প্রবাহিত হয়। ইহাই 
স্থলবায়, 

ক্রাস্তীয় বৃত্তের নিকটস্থ সমুদ্র ও তাহার 
উপকূলবর্তা স্থানে এই উভয় প্রকার বায়ুর যেরূপ 
প্রাবল্য লর্ষিত হয়, অন্যত্র সেবূপ নয়। এই ছুই 
প্রকার বাসুপ্রবাহের প্রভাব বাধুর নিয়ন্তরে দেখা 
গেলেও ৫০০ হইতে ১০০০ ফিট উর্ধে ইহার 
কোন প্রভাব নাই । সমুদ্ূ উপকূল হইতে দেশের 
অভান্থরেও ২০ হইতে ২৫ মাইল পধন্ত সমুদ্র- 
বায়ুর গতিবিধি দেখ! যায়। সমুদ্রবামুর উৎপত্তির 
জন্য*দিবাভাগে স্থমের পপ্রথর কিরণ, নিমেঘ 
আকাশ এবং অন্য প্রকারের বাধুপ্রবাহের অভাব 
আবশ্বক। বাধুর নিমস্তরে সমুদ্রবা্ধু দিবাভাগে 
জল হইতে স্থলের দিকে এবং স্থলবামু রাত্রিকালে 
স্থল হইতে জলের দিকে প্রবাহিত হইলেও বায়ুর 
উচ্চগ্তরে ইহার গতি ঠিক বিপরীতমুখী অর্থাৎ বা 
যেন বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে! ইহাও 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমুদ্রবাযু অপেক্ষা স্থলবামুর 
গতিবেগ কম, কারণ দ্িবাভাগে জল ও স্থলের 
তাপ মাত্রার যত পার্থক্য থাকে, রাত্রিক্কালে তাহা 
থাকে না। সমুদ্রবাযু ও স্থলবাযু প্রভাবাদ্বিত সমুদ্র 
তীরবর্তী স্থানে দিবাভাগ ও রাত্রিভাগের উষ্ণতার 
তারতম্য বিশেষ লক্ষিত হয় না। সেইজন্য সমুদ্র 
তীরবর্তী স্থান এত আরামপ্রদ। সমুক্রোপকৃলবর্তা 
স্থানের স্ায় বৃহৎ হুদের উপকূলেও এইরূপ বামু- 
প্রবাহ অনুভব করা যায়। 


২৬৬ 


দিবাভাগে ও রাত্রিতে সমুদ্র ও তাহার উপকুল- 
বর্তী স্থানে তাপের তারতম্য অনুসারে যেমন 
সমুদ্রবাযু ও স্থলবাযুর হি হয়, তেমনি হৃর্ষের 
আপাতগতির ফলে বিভিন্ন খতৃতে ভৃ-পৃষ্ঠে তাপের 
স্বাসবৃদ্ধির জন্য-_বিশেষতঃ শীত ও গ্রীন্মে, বায়ু 
প্রবাহের গতি পরিবতিত হইতে দেখা যায় । ইহাই 
মৌস্থমীবাযু নামে খ্যাত। মৌস্থমী কথাটি আববীয় 


শব, ইহার অর্থ খতু। দেইজন্য এই বাধুপ্রবাহের 
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। সমুদ্রবাধু ও স্থলবাধুর 
সঙ্গে মৌন্ুুমীবামুর যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
সাধারণতঃ ক্রান্তীয় অঞ্চলের পূর্বদিকের স্থ্গভাগে 
মৌন্ুুমীবাযু দেখা গেলেও, পূর্ব এশিয়াতে ৬০* 
উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত ইহার প্রভাব দেখা যায়। 

আয়নবামুর সম্বন্ধে আলোচনাকালে দেখ! 
গিয়াছে যে, ক্রাস্তীয় বলয়ের অন্তর্গত নিরক্ষীয় 
অঞ্চলেই ইহার প্রভাব; কিন্ত ভারত মহাসাগরের 
উত্তরে ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে 
স্থলভাগ থাকায় আয়নবামুর নিজস্ব সত্তা লোপ 
পাইয়া মৌনুমীবায়ুর স্থষ্টি হয়। 

অপাত গতিপথে স্র্ধ ২১শে মার্চের পর নিরক্ষ- 
€রখা অতিক্রম করিয়া যখন উত্তরে কর্কটক্রাস্তি 


বাযুমগ্ডল ও জলবায়ু 


[২য় বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


বেখার দিকে অগ্রসর হয়, সে সময় দক্ষেণ ও দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়া, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা, 
মেক্সিকে। প্রভৃতি দেশ খুবই উত্তপ্ত হয়; কারণ 
এই সময় সুর্য এই সকল অঞ্চলে প্রায় লম্বভাবে 
কিরণ দেয় এবং ইহাই তাহাদের গ্রীষ্মকাল। উক্ত 
স্থলভাঁগগুলি দিনের পর দিন ক্রমে অধিকতর উত্তপ্ত 
হওয়ায় সেখানকার বাুও উত্তপ্ত হইয়া লঘু হয় 


সমুদ্র বায়ু 


এবং উপগামী হইয়। সেখানে নিয়চাপের হ্যটি করে। 
ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের 
বিশাল জলরাশি অপেক্ষাকৃত শীতল থাকায় সেখানে 
বাযুর উচ্চ চাপ থাকে । বাযুচাপের এইরূপ অসাম্যের 
জন্য মহাসাগরের জলীয় বাষ্প পরিগভিত উচ্চ 
চাঁপযুক্ত দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবাযু উত্তর পশ্চিম দিকে 
প্রবলভাবে বহিতে থাকে । এই বায়ু নিরক্ষরেখা 
অতিক্রম করিলে ফেরেল-স্থত্র অনুসারে ইহা উত্তর- 
পূর্ব দিকে গতি পরিবর্তন করিয়া! গ্রীশ্রকালীন 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমীবাযুরূপে পরিচিত হয়। ইহার 
প্রবল গতিবেগের জন্য উত্তর-পূর্ব আয়নবাযু বদ্ধ 
হইয়া যাঁয় এবং এই সময়েই আমাদের দেশে কাল- 
বৈশাখীর হ্ষ্টি হয়। জাপান, চীন, ইন্দোচীন 
প্রভৃতি কয়েকটি দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহা- 


৮ 
চান 


সাগর থাকায় এ দেশগুগ্গিতে গ্রীম্মকালীন মৌন্মী- 
বাষু দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া 
দক্ষিণ-পূর্ব মৌন্থমীবামু নামে পরিচিত। গ্রীম্ম- 
কালীন মৌন্ুমীবাঘু সাধারণতঃ এপ্রিল হইতে 
অক্টোবর মাস পর্ধস্ত প্রবাহিত হয়। ইহা প্রতি 
বংসর প্রায় একই সময়ে আবিভভূতি হয়। এই 
সময়ে আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং বৃষ্টিপাত 
হয়। ধাংলাদেশে আষাঢ় মাসেত্ন প্রারন্ত হইতে 


মে, ৯৯৪৯ ] 


নী পর 
১২ 
শীতল ভুডাল 


সপে বায়ু 


কাতিক মাসের প্রথমীর্ধ পযন্ত গ্রীষ্ম কালীন মৌস্থমী- 
বায়ুর প্রভাব অনুভব কর! যায়। এই সময়ে নিরক্ষীয় 
নিয়চাপযুক্ত শান্তবলয় এবং কর্কটীয় উচ্চচাপযুক্ত 
শান্ত বলয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। শীত-গ্রীম্মের 
বাষিক গড় তাপের ব্যবধান অধিক হওয়ায় স্থলবাযু 
বা সমুদ্রবায়ুর ন্যায় মৌন্তুমীবামুর উচ্চতা কম ন! 
হইয়। উধে প্রায় ১০,০০০ ফিট পধস্ত বিস্তৃত হয় 
এবং ইহ সমুদ্রের উপর দিয়া কয়েক সহশ্র মাইল 
পথ বেগে অতিক্রম করে। 

আবার ২২শে সেপ্টেম্বরের পর স্ুষ যখন 
আপাত গতিপথে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়! 
মকর-ক্রান্তির দিকে অগ্রসর.হয়, সে-সময় উত্তরের 
স্থলভাগ শীতল হইলেও এশিয়ার দক্ষিণে ভারত 
মহামাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের 
বিশাল জলরাশি ক্রমে ক্রমে উষ্ণ হয় এবং উহার 
উপরিস্থ বাঁযুও উষ্ণ হুইয়! উধগামী হয়। ফলে সে 


৷ বিজ্ঞান 


স্থানের বাফুতে নিয়চাপের স্থটি হয়। কিন্তু এশিয়ার 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূ-ভাগ উক্ত মহানাগরের জলরাশি 
অপেক্ষা শীতল হওয়ায় সেখানের বায়ুতে উচ্চচাপের 
স্থট্টি হয়। এই ঝামুচীপের বৈষম্যহেতু এশিয়ার 
স্থলভাগের উচ্চচাপযুত্ত শীতল বামু সমুদ্রের 
দিকে বহিতে থাকে । উত্তর-পূর্ব আয়নবামু তখন 
উত্তর-পূর্ব মৌন্থ্মীবাঘুরূপে ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়! 
ভারত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং উত্তর 


২৬৭ 


উর্ধগামী 
টিক র 


| 


চীন, জাপান প্রকৃতি দেশের উপর দিয়া উত্তর- 
পশ্চিম হইতে ও দক্ষিণ চীন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি 
দেশের উপর দিয়া উত্তর দিক হইতে প্রশান্ত 
মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। এই সময় উত্তর 
গোলাবের শীতকাল ও দক্ষিণ গোলাধে রি গ্রীষ্মকাল, 
সেজন্য এই বাু-প্রবাহকে শীতকালীন মৌস্থ্মীবা€ও 
বলে। ইহার স্থিতিকাল সাধারণতঃ অক্টোবর হইতে 
মার্চ মাস পর্যন্ত। শ্রীক্মকালীন মৌস্থ্মীবায়ুর আবি- 
তাবের জ জন্য আমাদের দেশে যেমন কালবৈশাখী* 

_* বাংলাদেশে সাধারণতঃ চৈত্র ত্র-বৈশাখ মাসের 
বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া যে ঝড় উঠে 
তাহাকেই কালবৈশাখীর ঝড় বলে। ইহা খুব 
ব্যাপক হয় না, ইহা বিস্তান মাত্র চারি পাঁচ 
মাইল। কালবৈশাখীর ঝড় বঙ্গোপসাগরের 
জলীয় বাম্পপূর্ণ বাতাস, হিমালয্নের শীতল বাতাস 
এবং পশ্চিমের শু উষ্ণ বাতাস মিলিয়। স্থলের 
উপর উৎপন্ন হয়। এসময় মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি 
শিলাবৃষটি প্রভৃতি দেখ যায়। 


২৬৮ 


ঝড়ে সটটি হয়, শীতকালীন মৌন্থমীবামুর প্রারস্তে 
সেইবপ আশ্বিনে-ঝড়ের উৎপত্তিও বিরল নয়। এই 
সুত্রে গত ১৩৪৯ সালের ঝড় উল্লেখযোগ্য । 
উত্তর-পূর্ব বা শীতের মৌন্মীবামু শীতল, 
শুধধ, মরুময় দেশ হইতে স্থলভাগের উপর দিয়! 
আসে বলিয়া ইহা] জলীয় বাষ্প বিরল। কিন্তু 
হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিবার সময় তুষার 


| 


৩ 


বায়ুদণ্ডল ও জলবান্বু 





[ ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


উত্তর-পশ্চিম মৌন্মীবামু রূপে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর 
পশ্চিমাংশে বুষ্টিপাত করে; কারণ এ-সময় 
অষ্ট্রেলিয়া গ্রীক্মকাপ হওয়ায় দেখানকার বাষুতে 
নিষ্নগাপের স্থষ্টি হয়। আফ্রিকার গিনি উপকূলে 
এবং উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো উপকূলে 
মৌন্থ্মীবায়ুর প্রভাব লক্ষিত হয়। 

মৌন্থ্মীবাযু সন্বন্ধে আলোচনা! করিলে এই 
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ভারতবর্ ও পাকিস্তানের মৌস্থমীবাযু প্রবাহ। 


হইতে এবং বঙ্গোপমাগরের উপর দিয়া! ষাইবার 
সময় জলরাশি হইতে ইহা! প্রচুর জলীম্ক বাষ্প 
আহরণ করিয়া মাদ্রাজ উপকূলে এবং সিংহলে 
শীতকালেও প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। পাঞ্জাবের 
উত্তরাংশেও এসময় কিছু বৃষ্টিপাত হয়; সামান্য 
হইলেও ইহাতে চাষের কাজ চলে। আরও দক্ষিণে 
অগ্রসর হইয়া এই বাযু নিলক্ষরেখা অতিক্রম 
করিলে ফের়েল-স্থত্র অনুসারে বামদিকে বাকিয়া 


সিধান্তে উপনীত হওয়] যায় যে, এইরূপ বায়ু 
প্রবাহ গ্রীক্মমণ্ডগ্গের বিশেষত্ব । ইহার উৎপত্তির 
জন্য সাধারণতঃ বিশাল স্থলভাগের দক্ষিণে বিশ।ল 
জলরাশি বা বিশাল জলরাশির উত্তরে বিশাল 
স্থলভাগের অবস্থিতি আবশ্বক। বিশাল এশিক্সা 
মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত দক্ষিণাংশে 
ভারত মহাসাগর থাকায় ভারতবর্ষ মৌছুনীবাধর 
বিশেষ প্রভাবাধীন। ৫ 


গে, ১৯৪৪৯] 


মৌনুমীবায়র দেশ বলিতে প্রধানতঃ ভারত- 
বর্কেই বুঝায়। অক্ষাংশ, সমুদ্র সান্গিধা, পর্বত 
সংস্থান প্রভৃতি ঘষে সকল মূল কারণের উপর 
ভঠঃরতবর্ষের জলব ফু নির্ভর করে তন্মধ্যে মৌন্্মী- 
বাষুপ্রবাহই প্রধান। ভারতবর্ষ শশ্যসম্পদে 
সমৃদ্ধ হইবার প্রধান কারণ এই মৌন্থ্মীবামু। 
গ্রীঘকালে স্ুর্ব কর্কটক্রান্তির নিকটবতী প্রদেণে 
প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় ভারতবধষের উত্তরাঞ্চল 
উষ্ণ হয় এবং সেখানকার বামু উ্ণ ও লঘু হইয়া 
উধগামী হওয়ায় উত্তর ভারতে বামুর নিম্নচাপ 
কেন্জের স্থষ্টি হয়। সেইঙ্জন্য উচ্চ চাঁপঘুক্ত শীতল 
জলীয় বাপ্পূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমীবায়ু ভারত 
মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আরব সাগর ও বঙ্গোপ- 
সাগরের উপর দিগ্না ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রবাহিত হয়। আরব সাগরীম্ন মৌন্থমীবাধুর শাখাটি 
অন্ুচ্চ পশ্চিমঘাট পর্ধতে বাধা পাইয়। ভারতবর্ষের 
পশ্চিম উপকূলে (প্রসার প্রার ৩০1৪৭ মাইল) 
গড়ে ১০০”বৃষ্টিপাত করে; কিন্তু রাজপুতনা ও 
সিদ্ধু প্রদেশ অতিক্রম করিবার সময় সেখানে 
কোন পর্বতের বাধ! ন। পাত্য়ায় উক্ত ছুই স্থানে 
এই মৌন্্মীবাফু হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। অবশ্য 
আরাবল্লী পধতে এই বায়র প্রবাহপথে বাধার 
তি হওয়ায় তাহার পাদদেশে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। 
পশ্চিমঘাট পর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের 
উচ্চ মালভূমির উপর দ্রিয়া এই বায়ু বিনা বাধায় 
উত্তর-পূর্ব দিকে বহিয়া যায় বলিয়া মৌস্মীবাঘুর 
গৃতিপথে অবস্থিত হইলেও দাশ্িণাত্যের গড় 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ৪০৮ আরও উত্তরে 
বিন্ধ্য ও সাতপুরা! পর্বতে প্রতিহত হইয়া মৌহুমী- 
বায়ু নম্দা ও তান্তী নদীর উপত্াকায় প্রচুর 
বৃষ্টপাত করে এবং এই ছুই পর্বত অতিক্রম করিয়। 
বরাবর আসামের দিকে ধাবিত হয়। দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্্মীবায়ুর যে অংশ বঙ্গোপসাগরের উপর 
দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহাও আসামে আলিয়া 
পূবোশ্লিখিত আরব সাগরীম্ন মৌস্থমীবাযুর সহিত 


গান ও বিজার্ন 


২৬৪৯ 


মিলিত হয়। এই উস বাু-প্রধাহের মিপিত 
ক্রিয়ার ফলে আসামের অন্তর্গত খাসিয়া পাহাড়ের 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! অধিক 
বুই্টপাতের স্থান চেরাপুধিতে বাধিক গড়ে ৫০০” 
বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের অপর পার্খে 
শিলং বুষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে* অবস্থিত হওয়ায় এখানে 
বাষিক গড় বুষ্টপাতের পরিমাণ মাত্র ৮২ 
আসামের পর্বতে প্রতিহত এই মিলিত বাযুশ্রোত 
দ্রিক পরিবর্তন করিয়া বৃষ্টিপাত করিতে 
করিতে আসাম হইতে পশ্চিমে পাঞ্াব পযন্ত 
অগ্রসর হয়। যতই পশ্চিমে অগ্রপর হয়, বৃষ্টিপাতও 
তত কম হয়-দাঁ্জিলিং-এ ১২০ কলিকাতায় 
৩০ পাটনায় ৪৫%, এলাহাবাদে ৪০ দিল্লীতে 
২৮ লাহোরে ২০ পেশোমারে ১২৮; কারণ 
বৃষ্টিপাতের জন্য বাধুতে জলীয় বাস্পের পব্মাণ 
ক্রমেই কমিয়া আসে। 

পূর্বোলিখিত আপাত গতিপথে সুর্য ২২শে 
সেপ্টে্করের পর নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া যখন 
মকরক্রান্তির নিকটবতা প্রদেশে প্রায় লম্ঘভাবে 
কিরণ দেয়, সে-সমম্ব ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারত 
মহাস(গরের উপরের বাযু উষ্ণ ও লঘু হইয়া উধগামী 
হইলে সেই স্থানে নিম্নচাপের হ্যট্টি হয়। নিরক্ষ- 
রেখার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ গোলাধে" তখন 
গ্রীক্ষকাণ হইলেও আমাদের তথন শীতকাল 
এই সময় মধ্য-এশিয়া হইতে শীতল ও শুষ্ক উচ্চচাপ- 
যুক্ত বায়ু হিমালয় অতিক্রম করিবার কালে তুষার 
রাশি হইতে কিছু জলীয় বাষ্প আত্মস্থ করিয়া উক্ত 
নিষ্নচাপঘুক্ত ভারত মহাসাগরীয় বাষুরাশির দিকে 


* সমুদ্র হইতে আগত জলীয় বাশ্পপূর্ণ বাছু 
পব্তগাত্রে বাধা পাইয়া উণগামী হইলে, উহা 
প্রসারিত ও শীতল হইয়া বৃষ্টিপ।ত করে এবং বামুতে 
জলীয় ব'ম্পের পরিমাণ কমিয়| যায়। পর্বত অতিক্রম 
করিয়া সেই বামু অপর পার্খে গেলে তাহাতে আর 
বুষ্টি হয় না। পবতের এ বুট্টিবিরল অংশকে 
ৃষ্িচ্ছায় অঞ্চল বলে। 


২৭৩ 


ধাবিত হয়; পথে পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের পার্বত্য 
অঞ্চলে কিছু বৃষ্টিপাত করে। ইহাই শীতকালীন 
উত্তর পূর্ব মৌন্থমীবাঁয়ু। ইহার একাংশ বঙ্গোপ- 
সাগরের উপর দিয় যাইবার সময় কিছু জলীয় বাষ্প 
সংগ্রহ করিয়। মাদ্রাজ ও সিংহলের উপকূলে বুষ্টিপ।ত 
ঘটাঁয়। সেইজন্য এই ছুই স্থানে বৎসরে দুইবার 
বর্যাকবালের আবির্ভাব হয়। এই বায়ু-প্রবাহ আরও 
অগ্রনর হইয়া নিরক্ষবেখা অতিক্রম করিলে ফেরেল- 
সজ্জ অনুসারে বাম দিকে বাকিয়! উত্তর-পশ্চিম 
মৌন্থমীবাযুরূপে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমে বৃষ্টিপাত 
করে। 

উপরোক্ত আলোচিত বিষয় হইতে দেখা যায় 
যে, ভারতবর্ষের আসাম, পূর্ববঙ্গ, মাঙাবার উপকূল, 
পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমা'শ প্রভৃতি কয়েকটি 
স্থানে প্রতিব্সর বৃষ্টিপাত নিশ্চিত। কিন্তু যুক্ত- 
প্রদেশ, রাজপুতনা, বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশে, 
বিহার, উড়িষ্আা প্রভৃতি প্রদেশের কতকাংশে 
বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত হওয়ায় কৃষিকাধের অস্থৃবিপা হয়। 


সেজন্য মৌন্মীবামু-পুষ্ট দেশ হইলেও ভারতবর্ষে 
প্রায়ই খাগ্াভাব দেখা যাঁয়। 


বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু 


[ ২য় বর্ষ, ৫ম সংখা 


বৃষ্টপাতযুক্ত স্থানের দিকে অগ্রদর হওয়া যায় ততই 
তৃণভুমি ও গুস্মভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকঙ্প 
অরণ্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যের ন্যায় গভীর 
ন! হইলেও এখানে ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, ভত্মুক, 
গণ্ডার, হস্ত, হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্ত দেখ! যায়। 
এই অঞ্চল নদীবহুল, সেজন্য এখানকার নদীর 
অববাহিকা খুব উর্বর। খাছ্য-শস্তরপে ধান্যই 
প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। গম, ভুট্রা, তুগা, 
তৈলবীন্জ, ইক্ষু, পাট, কফি, চা প্রচুর জন্মে। 
অল্লায়াসে এই অঞ্চলে প্রচুর শস্ত উৎপাদন করা 
যায় বলিয়| এখানে লোকবসতি অধিক, কিন্তু 
অধিবাসীগণ অলস ও শ্রমবিমুখ । 

মৌন্বমীব।যু যে কেব্ল দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ 
করে তাহা নহে, ইহার দ্বারা সমুদ্র-শোতও যথেষ্ট 
প্রভাবান্বিত হম্ন। উত্তর ভারত মহাসাগরীয় 
শ্োত মৌস্মীবায়ুর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
নিজ গতিপথ পরিবর্তন করে। দক্ষিণ নিরক্ষীয় 
সমুদ্রশোতের একটি শাখ! গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ 


পশ্চিম মৌন্ুমীবামুপ্ প্রভাবে আফ্রিকার পূর্ব 
উপকূল, আরব সাগর ও ভারতবর্ষের দক্ষিণ 


ভারতবর্ষের কয়েকটি সহরের বৃষ্টিপাতের বিবরণ-- 


মহরের নাঘ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অক্ষাংশ গড় উষ্ণতা গড় উষ্ণতা গড় বৃষ্টিপাত 
উচ্চতা (জানুয়ারী) (জুন) 
১। কলিকাতা ৭৫ ফিট ২২*৩৪উ: ৬৫৯ ফাঃ ৮১০ ফা ৬১% 
২। বোম্বাই ৩৭ ১৮০৫৫উ: ৭৫৯ % ৮০* % ৭8% 
৩। মাদ্র।জ ২২ £ ১৩০৪ -উ: ৭৫৪ % ৮৭৯ £ ৪৯* 
৪। এলাহাবাদ ৩০১৯” ২৫*২৮উ; ৬৪* ” ৮৫০ ৮ ৪২% 
৫। লাহোর ৭০২ ৮ ৩১*২উ: ৫৫০ ৮ ৯০০ ৮ ২১৯ 
৬। দিলী ৭১৮ ৮ ২৮০৩৮ উ১ ৫৮০ ৮ ৮৬* % ২৮% 
৭।| করাচী ৪৯ % ২৪০৫”উ: ৬৫০ * ৮৪০ * ৮% 
৮ শিলং ৪৯২০ * ২৫৯২৪উ: ৫০৩ % ৭০৬ % ৮২% 
৯] সিমল! ৭২২৪ * ৩১০৬ উ; ৬৪৯ ৮ ৬৮৯ % ৬৮? 
পারিপার্থিক অবস্থার হ্যায় জলবামুর প্রভাবও উপকূল ঘুরিয়া বঙ্গোপমাগরে ভিতর দিয়া 


বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মৌন্থমী অঞ্চলের বৃষ্টি 
বছল প্রদেশে পতনশীল পত্রবিশি্ বৃক্ষের 
অরণ্যে শাল, সেগুন, মেহগনি, চন্দন, আম, 
কাটাল প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা যায়। যতই অল্প 


প্রবাহিত হয়। শীতকানে উত্তর পূর্ব মৌন্্মীবায়ু 
প্রভাবে এই শ্োতের গতি বিপরীতমুখী হয়। 
সেইজন্ত এই সমুদ্র-ম্ত্েতকে মৌন্্মী-স্রোত৪ 
বলে। 


পরমাণু-শক্তি ও তারকা -ছ্যুতি 


প্রাত্রজেন্দ্রনাথ চক্রবরভী। 


একথা সকলেরই জানা আছে যে, রাসায়নিক 
পরিবর্তন ঘটে, বিভিন্ন মৌলের অণুর সান্নিধ্যে । এই 
কার্ধ প্রবত ন করিতে প্রায়খঃ বিভিন্ন বস্তর মিশ্রণকে' 
উত্তপ্ত করিতে হয় ও উত্তাপজনিত শক্তিই এ সব 
স্থলে আণবিক পরিবর্তন স্থচিত কিংবা বধ্মান 
করে। একথাও পূর্বে বল! হইয়াছে যে, উষ্ণতার 
আত্যন্তিক বৃদ্ধিতে আণবিক চাঞ্চল্য এতদৃর বর্ধিত 
হইতে পাবে যে, পারমাণবিক পরিবর্তন ও মৌলা- 
স্তরের উদ্ভব সম্ভবপব হইবে। তবে আণবিক 
অপেক্ষা পারমাণবিক পরিবর্তনে প্রমোজনীয় শক্তির 
পরিমাণ অধিকতর । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে পারে 
যে, মাত্র ৩ ইলেকট্রন-ভোল্টু কারযিত্রী শক্তি 
প্রয়োগে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন অণুর বাসাধনিক 
সম্মিলনে হাইড্রোক্লোরিক আপিডের অণু উৎপন্ন 
হয়; কিন্তু লিথিয়াম ও হাইড্রোজেন পরমাণুর 
মিলনে যে হিলিয়াম পরমাণু সমুৎপন্ন হয, তাহাতে 
১৩০৮ অর্থাৎ প্রায় ৪০ লক্ষ গুণ কারয়িদী- 
শক্তির প্রয়োজন । সুতরাং সামান্য উষ্ণতা বুদ্ধিতে 
পারমাণবিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। 

জড়-বিজ্ঞানের নিষমে তাপ-সঞ্জাত শক্তি 
বস্তর পরম উষ্ণতার ( 810301069 6623199:9609 ) 
সমানুপাতিক । হৃতরাং উপরের ছুইপ্রকার পরি- 
বর্তনে শেষোক্ত ক্ষেত্রে উষ্ণতা প্রথমের ৪০ লক্ষ গুণ 
হইবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কয়েক শত 
ডিগ্রি উঞ্ণতায়ই রাসায়নিক ক্রিয়া প্রবতিত ও 
বিবধমান হয়; স্থৃতযাং সেই অনুপাতে পারমাণবিক 
পরিবত প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা হইবে প্রায় 
কোটি কোটি ডিগ্রী। তবে সকল ক্ষেত্রে যে একই 
প্রকারের উষ্ণতার প্রয়োজন হইবে তাহ নছে। পূর্বে 
বলা হইয়াছে ধে, কারয়িত্রী শক্তি মৌল-ছকের ছুই 


প্রান্তেই ন্যনতম। স্থতরাং তাপ.প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াসের 
বিপর্যয় দুই পর্যায়ে ফেলা যায়। (১) লঘুতর 
মৌলে তাপপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াস সংযোজন ও (২) 
গুরুতর মৌলে তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্লিয়াস বিখগন। 
তাপের ক্রিয়ায় পদার্থের অভ্যান্তরস্থ কণাগুলির 
গতি-চাঞ্চল্য বধিত হ্য়। তবে উষ্ণতা সর্বত্র এক 
হইলেও সকল কণার এক গতিবেগ হয় না। চলার 
পথে ভাগ্যক্রমে কণা কণায় সংঘর্ষ বাধে এবং সেই 
জন্য তাহাদের অবাধ গতি-পথ সামান্য । পারিপার্থিক 
নানা অবস্থাবৈগুণ্যে, কতকগুলি কণ| চলিবে দ্রুত 
গতিতে এবং কতকগুলি চলিবে অতি মৃছ্গতিতে । 
অপর সকল কণার গতিবেগ হইযে মধ্যবর্তী । এই- 
রূপ ক্ষেত্রে, হিসাবের সুবিধার জন্য ম্যাক্ন্ওয়েলের 
বেগ-পরিবেশন ধার! অন্গযাধী বস্বকণার গতিজনিত 
শক্তির মধ্যমান নির্ণয় করা যায়। কাররিত্রী শক্তি 
এই মধ্যমানের সমকক্ষ হইলেই তাপ-প্রবুদ্ধ কোন 
এক ক্রিয়! গ্রবতিত হইতে পারে। ল্যাবরেটরীতে 
রাসায়নিক ক্রিয়া প্রবর্তনে সাধ।রণতঃ উপরে বর্ণিত 
অতি দ্রতগতি বা মুদুগতি কণার গতিজনিত 
শক্তিই কাধকরী হইয়া থাকে । নাইট্রোগ্রিপারিণ- 
অণুর কারঘিত্রী শক্তি ২২ ৪.৮. | তাপ প্রভাবে 
এই শক্তি সংজননে প্রয়োজনীয় উঞ্ণত| ২৫১০০০ 
ডিগ্রি। অথচ একথা সকলেরই জানা যে, উষ্ণতা 
প্রাপ্তির বহু পূর্বে এ অণু ভাগিয়! চরমার হইবে। 
স্থৃতরাং স্ব্নতর উষ্ণতার কোন কোন দ্রুতগতি 
বিশিষ্ট কণার শক্তি উঞ্চতার সমানুপাতিক না হই- 
লেও অধিকতর শক্তির আধার রূপে কার্ধ করে। 
যাহাহউক, নিউক্রিয়াসীয় বিকার সাধনে 
প্রয়োজনীয় উষ্ণতা কি প্রকারে হিসাবে পাইব? 
এ-সম্বন্ধে ১৯২৭ খৃঃ অবে আযাট্কিন্সন্‌ ও হাউটার 


৭২ 


ম্যান্স্‌ উচ্চ গণিতের সাহায্যে এক নিয়মে 
উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে উষ্ণতার 
যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহা কল্পনাতীত । 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে। 
সাইক্লোট্রোন যক্ত্র সাহাষো সমৃদ্ধবেগ ডয়টারন 
ক্ষেপণীরূপে ভারী-জলে নিক্ষিপ্ত হইলে ডয়টারন- 
ডয়টারন নিউক্রিছ্লাসীয় ক্রিয়ার ফলে হিলিয়ামের 
এক লখু সমপদের নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় ও 
একটি নিউট্রন বহির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ৩২ 
10৩৮ এক্তি বিকশিত হয়। পবীক্ষালন্ধ এই 
ফলের সাহায্যে উপরে বণিত নিয়মে নান উষ্ণতায় 
তাপ-প্রবৃদ্ধ নিউক্লিয়াসীয় বিকারে কি পরিমাণ 
শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব করা হ্ইয়াছে। 
দেখা যায়, ৩৪ লক্ষ ডিগ্রি উষ্ণতার কমে কোন 
শক্তির বিকাশই হয় ন]। ৪লক্ষ ডিগ্রি উষ্ণতায় এক 
গ্র্যাম ভারী-হাইড্রোজেন সেকেণ্ডে মাত্র *০০১ 
ক্যালরি শক্তি প্রধান করে । উপরে বণিত ডয়টারন- 
ডয়টারন প্রতিত্রিয়া তাপ-প্রবুদ্ধ শক্তির সাহায্যে 
সাধিত করিতে হইলে এমন একটি উন্থুন চাই 
যাহার উষ্ণত। কয়েক লক্ষ ডিগ্রি। এ-প্রকার 
উষ্ণতা তৃ-পৃষ্ঠে কল্পনাতীত । কিন্তু ধরাঁধামে অসম্ভব 
হইলেও অনন্ত কোটি ত্রদ্ষাণ্ডের কোথা& যে তাহ। 
সম্ভব হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। 
আকাশের স্ব ও তারক।গণের অফুবরপ্ত তেত্ব 
কি তাপ-প্রবুদ্ধ নিউক্রিয়াীঘ্ বিকারে 
সম্ভৃত হইতে পারে না? আকাশের তারকাগণের 
সহিত আমাদের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বোধগম্য 
না হইলেও সবিতাকে জগজ্জীবনরূপে বক্ত 
করা হয়। দস্তানের ন্যায় আমাদের এই পৃথিবী 
ও তংপৃষ্ঠবাসী জীবকুল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে 
সৌরকরের উপর নির্ভর কৰিয়৷! আছে। পণ্ডিতের! 
বলেন, তারকাগণও.এক একটি স্থর্য এবং অধিকাংশই 
আমাদের স্য অপেক্ষা বৃগুণ বৃহত্তর । আলোক 
শক্তির উৎসরূপে তাহারা অন্যাপ্ত অজ্ঞত 
ভ্বগতের চাহিদা মিটাইতেছে। জীবজগতে 


পরমাণু-ক্তি ও ভারকা-ছ্যুতি 


[ ২য় বধ, ৫ম সংখ্যা 


সৌরকরের অবশ্ব-প্রয়োজনীয়ত। মনে করিয়াই 
সন্ধানী মনে প্রশ্ন উঠে যে, এই তেজের উৎস্‌ 
কোথায়? অতীত এই তেজ বিকিরণের সাক্ষী 
রূপে দণ্তীয়মীন। কোটি কোটি বংসর এই 
ক্রিয়া অব্যাহত ধারায় চলিয়া আপিগ্লাছে। কি 
প্রক্রিয়ায় এই শক্তিধারার প্রথম বর্ণ স্থচিত 
হইয়াছিল, কি ভাবে ইহা চলমান আছে এবং 
আপাতদৃষ্টে অফুরস্ত মনে হইলেও ইহার চরম 
পরিণতি কি? 

ভূ-পৃষ্টের প্রতি বর্গ সের্টিমিটাঞে, প্রতি সেকেও্ডে 
লম্বভাবে ষে মৌরকর আপতিত হয়, তাহার শক্তি- 
পরিমাণ প্রায় সাড়ে তের লক্ষ আর্গস্। কিন্ত 
সর্ষের চাৰিদিকে মহাশুন্যে যে শক্তিধারা বিকীর্ণ 
হয়, তাহার তুলনায় এই শক্তি অতি সামান্ত। 
অথচ এই শক্তি প্রভাবে ৮২৫ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট 
একটি বরফ গোণক এক সেকেখেই গলিয়া জল 
হইয়া যাইতে পারে 

সৌরপুষ্ঠের উষ্ণতা] প্রায় ৬০** ডিগ্রি সেন্টি- 
গ্রেড। আমাদের পরিচিত ধাতব মৌলের মধ্যে 
টাংস্টেন সর্বাধিক তাপসহ। ইহা 
ডিগ্রি উঞ্চতায় বিগলিত এবং ৫৯০০০ ডিগ্রিতে 
গ)াসীয় অবস্থ| প্রাপ্ত হয়। স্থৃতরাং সৌর-উষ্ণতায় 
জাগতিক কোন বস্কর একমাত্র গ্যাসীয় অবস্থাই 
সম্ভবপর। সুষের অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা পধালোচন! 
করিলে মনে হয়, উষ্ণত। ক্রমে ব্ধ'মান হইয়। কেন্দ্র 
সমীপে ২ কোটি ডিগ্রিতে পৌছিয়াছে। এ-প্রকার 
উষ্ণতা প্রত্যেক তারকার বেলায়ই সম্ভবপর। 
স্র্য ও প্রত্যেক তারকাকেই আমরা এক একটি 
স্ববৃহৎ চুল্লীরূপে কল্পনা করিতে পারি। প্রতৃত 
মাধ্যাকর্ধণ বলে দৃঢসংবদ্ধ গ্যাসীয় আচ্ছাদন এই 
চুললীকে সম্পৃটিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল 
চুল্লীর উষ্ণতায় নানাপ্রকার নিউক্রিয়াসীয় পরিবর্তন 
ও শক্তি সংকলন প্রবতিত থাকিয়া উভাদের 
বিকীর্ণ শক্তির যোগান দি আসিতেছে। 

বিগত শতাবীর বিজ্ঞান সৌরশক্তির উৎম 
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মে, ১৯৪৯] 


সম্বদ্ধে কোন সস্ভতোষজনক কারণ নির্ণয় করিতে 
পারে নাই। এ শতাব্দবীরই ঘধ্যভাগে জামণন 
বিজ্ঞানী হেল্মহোল্ংজ, ও বৃটিশ বিজ্ঞানী লর্ড 
কেলভিন সৌর ও নাক্ষত্র তেজের কারণ সম্বন্ধ 
এক মতবাদ প্রচার করেন। সে-মতে ইহাদের 
দেহের অতি ধীর সংকোচনের ফলেই এই 
অবিরাম তেজোন্ভব সম্ভব হইতেছে । এইভাবে 
ংকোচনজাত শক্তি প্রায় ২ কোটি বংসরের 
তেজ বিকিরণের হিসাব মিটাইতে পারে; কিন্ত 
ভূ-তত্ববিদ্গণের যে মতে ১০০ কোটি বৎসরেরও 
পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠে জীব স্ৃ্টি হইয়াছে তাহার সমর্থন, 
সংকোচন মতবাদে পাওয়। যায় না। 

১৮৯৬ শৃঃ পরান্দে তেজস্কি্র মৌলের আবিষ্কার 
হইতেই সর্বপ্রথম পরমাণুর অভ্যন্থরের অপ্রকট 
শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই সৌর ও 
নাক্ষত্র এক্তির কারণএবপে তেজক্রিয়া অনুমিত 
হইলেও প্রায় ৩০ বৎসর পর পার্ম।ণবিক পরিব্তণ 
ও তাহার সহিত সৌরশক্তির সম্বন্ধ যখাযথরূপে 
সাব্যস্থ হয়। মধ্যবর্তাঁ সময়ের ব্যবধানে তারকাগণের 
আভ্যন্তরিক অবস্থা সন্দন্ধেও বহু তথ্য জ্ঞানগোচর 
হইয়াছে । এ সথন্ষে এডিংটনের জ্যোতিষতত্ব, 
রাদারফে।ের মৌলান্তর গঠন সম্বন্ধে নান। পরীক্ষা 
ও তব উদঘাটনে গণিতের ব্যবহার, জ্ঞানাবারিপির 
মীম! বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। 

সৌরদেহ্ের উষ্ণতার কথ! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । এই উষ্ণতায় সকল পদার্থ অতি লঘু 
গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। 
কিন্ত তাহ! ঠিক নহে। কারণ জ্যোতিষগণের 
অভ্যন্তরে উষ্ণতার সঙ্গে চাপও অতি গ্রচণ্ড। 
হিসাব মতে এই চাপ আমাদের বাযুম গুলের চাপের 
প্রায় ১০১২ গুণ। এই হিসাব প্রণাশী অতি 
নিভুল। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 
সতরাং সুর্যের আকার লইয়! হিসাব করিলে উহার 
প্রতি বর্গফ্ুটে চাপ প্রায় ১১২ টন পারদের 
ওজনের সমান। এই চাপে সেখানকার গ্যাস 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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এত সংকুচিত হইবে যে, গ্যাসীয় অবস্থা! অনু 
থাকিলেও তাহার ঘন।ংক, কোন প্রকার তরল 
বা কঠিন অবস্থান্যায়ী ঘনাংক অপেঙ্গ। অত্যন্ত 
অধিক হইবে। প্রকৃত সমস্যা এই যে, কিমিয়াশাস্ত- 
সম্মত সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনটিকে আমর! 
স্র্ধ ও অপরাপর ছোট বড় তারকার শক্তির 
উৎসরূপে ধরিতে পারি? ইহার সত্তর পাইতে 
হইলে পুর্বোক্ত আট্কিন্সন্হাওটারম্যান্স, ফরমুল! 
অনুযায়ী অগ্রসর হইতে হইবে! প্রথমেই বল৷ 
দরকার যে, সৌর বা নাক্ষত্রিক প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্ধিত 
তাপ-প্রবুদ্ধ ডয়টারন-ডয়টারন প্রতিক্রিয়ার তুল্য 
নহে। কারণ এই প্রতিক্রিয়ার বেগ অতিদ্রুত, 
অত্যল্প সময়েই সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া 
যায়। যদি এসকল ক্যোতিক্ষমগ্ডলে কোন ডয়- 
টেরিয়াম বিদ্যমান থাকে তবে তাহা চক্ষের 
নিমেষেই ভম্মীভূত হ্ইয়। যাইবে। নানা পদার্থের 
তাপরপ্রবুদ্ধ নিউক্রিয়ামীয় প্রতিক্রিয়া আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ লঘু মৌলের 
গ্রতিক্রিগ্বা স্থচিরস্থাধী নহে। সুতরাং তাহার 
সহায়তায় অফুরন্ত জ্যোতির উৎসের সন্ধান মিলে 
না। হ্গ্ির প্রারস্তে এ সকল জ্যে।তিঞ্ধে কোন 
লঘু মৌন থাকিলে তাহা পূর্বেই তাপ-প্রবুদ্ধ শক্তি 
বিকাশের পর লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে 
উপরোক্ত ফরমুল! অনুফায়ী লঘুতর মৌলের তাপ- 
প্রবুদ্ধ প্রতিক্রিয়াকে শক্তির উত্ম প্রতিপাদনে 
প্রতিবন্ধকতা দেখা দ্রিল। কিন্তু প্রায় ১০ বৎসর 
পরে ১৯৩৭ খৃঃ পরাব্দে আমেরিকার বেথে ও 
জামর্ণনীর ভীজসাঁকের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরীক্ষায় সকল 
সমস্তাঁওর সমাধান হইয়া যাঁয়। তাহাদের পরীক্ষার 
ফল মোটামুটি এই যে, কার্বন ও নাইট্রোজেন, 


হাইড্রোজেনের সঙ্গে কিমিয়াবিদ্যান্ুযাগ্মী তাপ-প্রবুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়ায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, বরং নানাপ্রকার 
রূপান্তর গ্রহণের পর পূরবাবস্থায় প্রত্যাগমন করে। 

ংক্ষেপে সমগ্র কাধকে বলা হয়, কার্বন-নাইদ্রৌজেন 
চক্র । এই চক্রের ক্রি! চিত্রের সাহায্যে সহজে 
বোধগম্য হইবে। 


২৭৪ 


প্রবল উষ্ণতায় সৌরযগুলে “আগ্মনিতি' প্রবতিত 
হওয়ায় অধিকাংশ নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন-আবরণ 
বিমুক্ত অবস্থায় কিংবা অনেক পরমাণু আঞনিত 
অবস্থায় বিচরণ করে। যাহা হউক, উল্লিখিত 
চক্র হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস বা প্রোটন প্রবতিত 
করে। (১) প্রোটন-কার্বন প্রতিক্রিয়ায় নাই- 
ট্রোজেনের সমপদ (পরমাণু ওজন ১৩) শব ১৩ 
উৎপন্ন হয়। এই প্রতিক্রিয়া সাধারণ পরীক্ষাগারে 
কার্নের উপর প্রোটন-ক্ষেপণী প্রয়োগে প্রদর্শণ 
করা যায় । কিন্তু এই ১৩ নিউক্লিয়াস অস্থিববস্থ ) 
দেখা যায় থে, প্রায় ১৭ মিনিট সময় নধ্যেই। 
(২) উহা একটি পজিউ্রন ত্যাগ করিয়া কার্বনের 
এক স্থিরবস্থ সমপদে (0১) পর্িত হয়। (৩) 
এই কার্বন-সমপদ ও প্রোটন প্রতিক্রিয়ায় নৈপগিক 
নাইট্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন হয় (2১৯) (৪) 
কিয়খকাল পরে ১৭ ও প্রোটন প্রতিক্রিয়। 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অকৃসিজেনের এক অস্থির 
মমপন (০0১৭) গঠিত হয়। (৫) ছুই ঘ্িনিট 


পরমাণু শক্তি ও ভারকা-ছ্যুতি 


[২য় বর্ষ, ৫€ম সংখ্য। 


সময়ের মধ্যেই উহা! একটি পজিট্রন ত্যাগ করিয়া 
স্থিনববস্থ ১৭ পরমাণুতে পরিবত্তিত হয়। এই 
স্থির নিউক্লিয়াস ও প্রোটন প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে 
(৬) একটি আলফাকণ1 (98) ও কান 
নিউক্লিয়াস প্রাপ্ত হওয়। যায়। চক্রটি সমগ্রভাবে 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহাতে কার্বন 
নিউক্লিয়াস অবিকৃততই রহিয়াছে ও হাইড্রোজেন 
হিলিয়ামে পর্ণিত হইয়াছে । চক্রে ইহাও 
সথপরিস্ফুট যে, উহ্বার আরস্ত ১, ২, ৩ ইত্যাদি 
চিহিত ষে কোন অবস্থান হইতেই ধরিতে পারা 
যায়। আরও বুঝা যাইতেছে যে, যতদিন লৌর 
বা নাক্ষত্র মগডলে হাইড্রোজেন বতমান থ|কিবে 
ততদিন এই চক্র অব্যাহত থাকিবে । একথাও 
সত্য যে, সৌর পদার্থের এক-তৃতীয়াংশই হাই- 
ড্রোজেন ও প্রায় গতকরা ১ ভাগ কারধন। সুতরাং 
বেথের চক্রের হাইড্রোজেন ঝ। কার্বনের কোন 
অভ্।ব ঘটিবেনা। বেখের হিদাবমতই নিউক্লিয়াস 
হইতে নিউর্রিযসান্তর উৎপন্ন হইতে ও চক্র পুণ 





কার্ধন-নাইক্রোজেন চক্র । . 
০0-.কার্ধন । ল্‌-হাইড্রোজেন। টব - নাইট্রোজেন । 
০- অক্সিজেন; 2৪-হিলিয়াম; ৪+--পজিউন। - 


মে, ১৯৪৯] 


হইতে সূর্যের বতমান উষ্ণতায় ৫ লক্ষ বদর 
লাগিবে এবং এই কালের অবসানে হাইড্রোজেনের 
মাত্রা হ।স পাইলেও কার্বনের পরিমাণ অবিরুত 
থাকিবে। 

সুতরাং স্তর ও তারকাগণের অভ্যন্তরে তাপ- 
প্রবৃদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ইন্ধন যোগায় হাইড্রোজেন । 
উহার মাত্র হ্বাস পাইলেই কি তেজ বিকিরণ হাস 
প্রাপ্ত হইবে না? বিজ্ঞানী বলেন, সে ভয়ে কোন 
কারণ দেখা যায় না। কারণ, তাপাদি শক্তির 
পরিবাহক হিপাবে হাইড্রোজেনের স্থান ভিলিয়ামের 
উর্ধে । স্থতরাং উপরে ব্ণিত রীত্যান্ুযায়ী 
হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হওয়ায় 
ভিতর হইতে তেজ নিগমণণ্ড কষ্টসাধ্য হইবে। 
ইহাতে অভ্যন্তরে শক্তিবৃদ্ধি ও তল্জনিত উঞ্ণত৷ 
বৃদ্ধিতে নিউক্রিয়ামীয় প্রতিক্রিরা প্রবলতর হইবে 
এবং শক্তি বিকাশের ধারাও বধিত হইবে । অপ্যাপক 
গেমোর মতে এইভাবে সৌন্র-ছ্যাতি ক্রমে বর্ধিত 
হইতেছে । 


জান ও বিজ্ঞান 


হধ৫ 


এই সকল আলে।চন। হইতে ইহাই ধ্ড়াইতেছে 
যে, জ্যোতিষ্কের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড উষ্ণতায় 
অবিরাম দহনে যে পারমাণবিক শক্তি উৎসারিত 
হইতেছে তাহাই সৌর-ছাতি ও তারকা-বিকীর্ণ 
তেঙ্গের প্রকৃত কারণ। ধেহেতু সৌরশক্তিই 
মানবজাতির ব্যধহাধ সকল শক্তির মূল, স্থৃতরাং 
জাগতিক শক্তির আধার-বাযু, জল, কয়ল। বা 
তৈল প্রভৃতির আদি কারণ পারমাণবিক শক্তি 
তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে হয় যে, উক্ত 
প্রতিক্রিয়ায় তাপ-প্রবুদ্ধ পারমাণবিক শক্তি 
স্বভাবতই মৌরদেহে প্রবর্তিত হইয়া আমাদের 
সকল প্রকার শক্তির যেগান দিতেছে । তাহা 
গ্রবতিত করার সাধ্য মানবের নাই। মানবের 
সৌভাগ্য কিংবা ছূর্ভাগ্যক্রমে, বিশ্বস্থটির পর, 
যুগযুগান্তের অবসানে যে সামান্ত ইউরেশিয়াম 
২৩৫ অব্শিষ্ট রহিয়াছে, তাহারই সাহায্যে বিশ্বের 
অফুরস্ত পারম।ণবিক শক্তি-ভাগারের সামান্য কণা- 
মাত্রই আমর] লাভ করিতে পারি। 


ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপ 
শ্রীঘিজেন্দ্রলাগ ভট্টাচার্য 


আমাদের দৃষ্টির সীমানার ঠিক বাইরে থেকে 
একটি রহস্যময় জগতের আরম্ত। প্ররুতি সেখানে 
বিচিত্র লীলায় আত্মপ্রকাখ কৰেছে, অথচ মানুষের 
স্বাভাবিক দৃষ্টির গতিপথ সেথানে রুদ্ধ। এই 


রহস্যময় জগতের প্রাথমিক আভাস পাওয়া 
গিয়েছিল সেধিন,। যেদিন ডাচ বিজ্ঞানী 
লীউয়েনছ্বেক ছোট ছোট কয়েকটি সর্ণ 
মাইক্রস্কৌপে তৈরী করে তার সাহায্যে 


প্রাণ-জগতের কয়েকটি ক্ষুদ্র অধিবাপীর বিচিত্র 
রূপ চোখের সামনে ফুটে উঠতে দেখে 
বিশ্যয়ে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলেন। 


তখন সঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। তারপর কত- 
দিন কেটে গেছে, বিজ্ঞানের ক্রমোবতির সঙ্গে 
সঙ্গে লীউয়েনহ্বেকের কাচা হাতের মাইক্রস্‌- 
কোপ কুপ-পরিগ্রহ করেছে, আজকের অতি 
শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে! শুধু অতীন্দ্রিয় 
জগতের অঞ্জানা রহস্য উদঘাটনের রোমাঞ্চকর 
কৌতুহল নয়, মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির সর্ববিধ 
কল্যাণে আঙ্ন অণুবীক্ষণ যক্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য । 
জ্ঞানের স্পৃহা ও বিশ্বকলাাণে লর্ধ-জ্ঞানের 
ব্যবহারই যুগে যুগে গ্রেরণা জুগিয়েছে বিজ্ঞানী- 
দের, উৎসাহিত করেছে যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টির 


২১৯৬ 


সংক্ষিপ্ত পরিধিকে প্রসারিত করবার উন্নত উপায় 
উদ্ভাবনে । সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দৌড় 
যখন শেষ হয়ে গেল তখন আসরে আবিভূত 
হলো আর একটি বিশ্ময়কর যন্_তার নাম 
ইলেকট্রন মাইক্রক্কোপ। জীবাখুজগত থেকে 
অণু-জগতের দিকে ক্রমগতির পথে আর একটি 
পদক্ষেপের সুচনা ঘটল-_জড়পদার্থের অণু- 
পরমাণুর কোন্‌ বিচিত্র সমন্বয়ে সহসা উচ্ছৃসিত 
হয়ে ওঠে প্রাণের স্পন্দন, পেই চিরন্তন রহন্তের 
স্তর খুঁক্ে পাওয়ার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে 
এলেন বিজ্ঞানীর] ৷ 


দৃষ্টির পরিধি আমাদের একান্ত সংকীর্ণ । 
ইন্জিয় হিসেবে চোখের স্থান সর্বাগ্রে হলেও 
চোখের মমভেদী শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ 
হচ্ছে প্রধানত ছুটি । প্রথম হচ্ছে--অত্যন্ত কাছের 
জিনিস দেখতে আমর! অসমর্থ । বইয়ের লেখ। 
একটু দূর থেকে খালি-চোখের কাছে ক্রমশ 
সরিয়ে আনলে দেখ যায়, চোখ থেকে দেড় বিঘং 
দুরের পর আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না 
চোখের কষ্টও হতে থাকে । তখন আমরা বলি, 
চোখ আর ফোকাস করতে পারছে না। এই 
ঘে দেড় বিঘৎ বা দশ ইঞ্চি দূরত্ব, এই হচ্ছে 
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ফোকাস-দুরতথ » 


ইলেকট্রস মাইক্রক্ষে'প 


[ হস বর, ৫ম সংখ্যা 


চোখের সর্বনিয় দূরত্ব, যার চেয়ে কাছের জিনিনের 
প্রতিবিষ্বা চোখ আর তার রেটিনার ওপর 
পরিফ্ষার ভাবে ফোকাস করতে পারে না। 
দৃষ্টির প্রথম সীমা নিদিষ্ট হলো এইখানে-_দশ 
ইঞ্চির চেয়ে নিকটবর্তা কোন পদার্থকেই চোখ 
গ্রাহ্থ করে ন।। 

তারপরই আসে দ্রষ্টব্য পদার্থের আয়তনের 
কথা। কত ছোট জিনিল আমাদের পক্ষে শুধু 
চোখে দেখতে পাওয়া সম্ভব? পরীক্ষায় দেখ 
গেছে যে, এক ইঞ্চির আড়াইশ” ভাগের এক 
ভাগের চেয়ে ক্ষুদ্র পদার্থের স্বরূপ দেখতে 
আমর। সম্পূর্ণ অসমর্থ। যে কোন পদার্থের 
ছুটি বিন্দু যদি এক ইঞ্চির আড়াইশ, ভাগের 
এক ভাগ তফাতে থাকে তবে আমাদের চোখ 
তাদের পৃথক বলে কিছুতেই চিনে. উঠতে পারে 
না। প্রজাপতির ডানার রেখা আমাদের চোখে 
এই জন্যেই ধরা দেয় না, ম্যালেরিয়ার বীজাণু 
শুপুচোখে দেখতে পাওয়া এই জন্যেই অসস্তব। 
সাধারণ ফুলের রেণু বা পাউডারের চূর্ণগুলির 
আকার যে কিরকম তা আময়া বহুল প্রয়াসেও 
কিছুতেই বলতে পারব না, যি না চোখের 
জন্ত কোন যন্ত্র ব্যবহার করি। 


সাহায্য 






১নং চিত্র। 


মে।১৯৪৯] 


চেখের এই যে স্বপ্ন বিশ্লেষণ শক্তি, এই হচ্ছে 
অবাধ দর্শনের দ্বিতীয় সীম1। দ্রষ্টব্য পদার্থের ছুটি 
শের দূরত্ব ধদি এক ইঞ্চির আড়াইশ" ভাগের 
এক ভাগের চেয়ে কম হয় তবে প্রকৃতপক্ষে 
তারা পৃথক হলেও চোখ তাদের পার্থক্য বিশ্লেষ 
করতে অসমর্থ 
ছোট ছোট লেখা পড়তে হলে আমর! 
সাধারণত ম্যাগিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে থাকি,। 
চোখের সামনে রিডিং লেন্স ধরলে আমাদের 
দ্রষ্টব্য বন্ত বিবর্ধিত হয়ে €ঠে। কিন্তু খুব বেশী 
বিবধন সম্ভব হয় না। রিডিং লেন্সই হচ্ছে 
সরল অপুবীন্ষণ এবং তার সাহায্যে ছোট 
ছোট লেখা খুব বেশী হলে কুড়ি গুণ বাড়িয়ে দেখা 
মম্ভব। ১নং চিত্র দষ্টব্য। হূর্যের আলোক রশ্মিকে 
ম্যাগিফাইং গ্লাসের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করে কাপড় 
বা কাগজ পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে-_-এই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান ২৭৭ 


ফোকান-দূরত্ব যত ছোট হবে, পদার্ঘটাও 
প্রতিভাত হবে তত বৃহদাকারে এবং ভার 
আকার সম্বন্ধে চোখ তত সঠিক ধারণা 
করতে সঙ্গম হয়ে। সাধারণত একটা 
রিডিং লেন্সের সাহায্যে কুড়ি, গচিশ গুণের 
বেশী বিবধন সম্ভব নয, কারণ ফোকাস-দুরত্ব 
যদি নিতান্ত সংক্ষিথ হয় তবে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 
লেন্সের অত্যন্ত কাছে রাখতে হবে এবং তাকে 
নুষুভাবে আলোকিত করা হবে কষ্টসাধ্য । 

আরো বেশী বিবর্ধন দরকার হলে আমাদের 
ব্যবহার করতে হবে যৌগিক অণুবীক্ষণ বন্ত্। 
একটি লেন্সের ব্দলে সেখানে ব্যবহার করা হয় 
ছুটি লেন্স, তার প্রত্যেকটি আবার অনেকগুলি 
লেন্সের সমষ্টি । প্রতিবিদ্বকে নিখুঁত এবং উজ্জ্ন 
করবার জন্যেই লেন্স সমর প্রয়োজন হয়। ২নং 
চিত্র ত্র্টব্য। 





শিট 1. এরি 


নিস 


২নং চিত্র। 


অভিজ্ঞতা খৈশবে প্রীয় সকলেরই হয়েছে। 
বন্তত ফোকাস কথাটার উৎপত্তিই অগ্নিকুণ্ডের 
মমার্থ থেকে। কাগজের কাছ থেকে যে দূরত্বে 
লেক্সটিকে রাখলে নিপতিত স্ুর্যালোক কাগজের 
মধ্যে একটি ছোট বিন্দু জুড়ে জলন্ত হয়ে ওঠে, সেই 
দুরত্বকে আমরা বলি লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব 
এবং যে জায়গাটি জলে ওঠে সেই বিন্দুটির 
নাম দিয়েছি ফোকাস-বিদু। দেখ! যায় লেঙ্গের 


অণুধীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পদার্থের প্রতি- 
চ্ছায়াকে ক্রমাগত বাড়িয়ে গেলে আমাদের 
কোন ন্থবিধেই হঝে না, যদি ন| যন্ত্রে 
বিশ্লেষণ শক্তি ক্রমশ গ্রথর হতে থাকে। 
ম্যালেরিয়ার বীজাধু বদি মাইক্রস্কোপের নীচে 
ফেলে পরীক্ষা করতে চাই, তবে সেই 
মাইক্রক্কোপের বিগ্লেষণ-শক্তি এমন হওয়া 
প্রয়েজন যাতে প্রতিবিষ্বের মধ্যে প্রত্যেকটি 


রর! 


খখ৮ 


বীজাণুকে আলাদা করে চেনা ও গোণ| যায়। তা 
না হলে সমন্ত বিবধ নই বুথা হয়ে যাবে। বিবধিত 
প্রতিবিষ্বের মধ্যে কোন বীজাণুকেই .আমরা 
পৃথক করে চিনতে পারব না । আমরা আগেই 
জেনেছি, চোধের বিক্লেষ শক্তি হচ্ছে এক ইঞ্চির 
আড়াইশ ভাগের এক ভাগ। অণুবীক্ষণ যগ্ষের 
এইটুকুই উদ্দেশ্ঠ যে, প্রতিবিষ্বের মধ্যে ছুটি বিন্দুর 
(এ ক্ষেজে ছুটি বীজাণুর, যদি আমর! শুধু বীঁজাণুই 
দেখতে চাই) দূরত্ব এক ইঞ্চির আড়াইশ" ভাগেব 
এক ভাগ বা তার চেয়ে5 বেশী হবে, যাতে চোখের 
পক্ষে তাদের পৃথক বলে চিনতে কোন কষ্ট 
না হয়। স্থৃতরাং যঞ্ত্রেব বিশ্লেষণ এক্তি যতথানি 
ততথানি সক্ষম বস্তই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে, 

তাঁর বেশী নয়। 
হিপেব করে দেখ| গেছে, সব প্বিক এক্তিখালী 
আধুনিক অণুবীর্ষণ যন্ত্রে সাধারণ স্থর্ধালোক 
ব্যবহার করলে তার খিশ্লেবণ শক্ত এক ইঞ্চির 
সওয়া লক্ষ ভাগের এক ভাগের নীচে কিছুতেই 
নামানো যায় না। বীজাণু গোগার অনেক 
গুপিকে এতেই চেন| যাপন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
তাদের প্রকৃত চেহারা কিরকম সে সম্গদ্ধে পুরো 
পুরিই অজ্ঞ থাকতে হ্য়। এদেব আকৃন্তি ও 
প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হুলে চাই আরে! 
অধিক বিশ্লেষণ শক্তি। ১৯০০, থুষ্টাব্ৰ থেকে 
ক্রমশ বিজ্ঞানীরা অবহিত হতে লাগলেন যে, 
অনির্দিষ্টভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষে; বিশ্লেষণ 
শক্তিকে বাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে না। 
তার কারণযন্ত্রর লেন্স যতই পিখুত ও 
শত্তিশালী হোক না €েন, বাধা আসবে আলোর 
দিক থেকে । আলোর তরঙল-দৈখ্যর চেয়ে ক্ষুদ্রতর 
পদার্থ বিষ্লেষ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। . তাঁর কারণ 
পদার্থটর আয়তন তখন আলোক-তরঙ্গের 
স্বুবিরাম গতির কোন বিকারই ঘটাতে সক্ষম 
না। ফলে, তার কোন খবরই আলোর 
আমরা জানতে পার না। যে বীজাণুং 


ইলেকটার দাইক্রক্ষোপ 


[ ২য় ব্ধ, ৫ম সংখ্যা 
গোষ্ঠী এতদিন বিজ্ঞানীর অপুধীক্ষণ হঙ্ত্ের নীচে 
ধন পড়ছিল, তারা শুধুচোখে অদৃশ্য হলেও 
আলোক-তরঙ্গের চেয়ে বহুঙণে দীর্ঘ। তা, 
সত্বেও তাদের শাবীরিক গঠন সম্বন্ধে কিছুই 
গ্রায় জান! যাচ্ছিল না, কেবল আন্দাজে কল্পনা 
করে নেওয়া ছাড়া। 

স্যের ব্ণ।পীর সাত রঙের আলো ছাড়া অন্য 
কোন আলোয় আমাদের চোখ পাড় দেয় না। 
এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ-ধৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী। 
এবং বেগনী আলোর সবচেয়ে কম। এদের চেয়ে 
আরো হ্রন্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলগ্রা ভায়োলেট বা অতি- 
বেগনী আলোর) কিন্তু আমাদের চোখ তাতে 
সাড়া দেয় না। চোখে ন। দেখা গেলেও আল্রা- 
ভায়োলেটের সাহায্যে ফোটো তোলা খায় এবং 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র সুযালোকের বদলে আলগ্রা- 
ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করলে তার বিশ্রেষণ 
শক্তি আরো চার পাঁচ গুণ বেড়ে যাধ। কিন্তু এও 
যথেষ্ট নয়--অধুজগতের মম্ঙ্দ করতে হলে চাই 
আরো ক্ষুদ্র আলোক-তরঙ্গ, আরে সুক্ম বিশেষণ 
শক্তি। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অঙ্কের খাতায় 
অণুপরমাশু সন্ধে যে গব্েণ। করে এসেছেন তার 
নিভু প্রমাণ চাই--চাই চাক্ষুন মীমাংস।। অণু 
জগতের মধ্যে আলোকপাত করতে পারে অণুর 
ব্যাসের চেয়্েও.ছোট আলোক-তরঙ্গ, তার দের্ঘ্য 
হওয়া চাই--এক ইঞ্চির পচিশ কোটি ভাগের এক 


ভাগ বা আরো ছোট। 


কোথান্ন পাওয়া যাবে এত ছোট আলো? 
এক্স্রশ্মির আবিষ্কার বহুদিন পূর্বেই হয়েছে 
এবং তার তরন্ব-ধের্ধ্য আমাদের আংশিক প্রয়োজন 
মেটাতে সক্ষম।. কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, 
এক্‌স্-রশ্মিকে ফোকাদ করার উপায় আমাদের 
জানা নেই । এমন কোন লেন্স নেই যা তার গতি- 
পথকে বাঁকিয়ে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম। ফোকংল 
করতে না পারলে প্রতিবিষধ পাওয়াও সম্ভব নয়, 
স্থতরাং অণুবীক্ষণের কাজে এক্স্‌-রশ্মি সম্পুণ 





কিক বিজ্ঞান কলেজের হলেক্ট্রন মাইতগুজাপ | 
€ হিন্পৃস্থান স্টাদ্াড কতিকি গ্ইংহি ফাটে) 


ং 





ইলেকউ্রনের গতিবৃদ্ধির জন্তে এই যলস থেকে ৬০১০০০ তভাপ্ট 
বিহ্যযতৎ-শক্তি উৎপাদিত হয় । 
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নিক ইশেকটন-মাইঞক্োপে ইনযুরেক্ধা-হাইর[মের 
ছবি, 917010% 095017% গ্রক্রিমায় 
হেন 





|] ১৯৮ ৬০,৩" 


ভোল। স্টেপ টোবন্কাস্জীবাণুব 
বি । ১৮ ১৫১০০০ 





বিজ্ঞ।ংন কলেছের ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে হোঁলা ক্গিশ্ক 
অক্সাইডের ছবি। ১৬০৯০ 


মে, ১৯৪৯] 


বাতিল। অনুপরমাণু সম্বন্ধে পরোক্ষ গবেষণাই 
এক্স্-রশ্মি "ব্যবহারের উপযুক্ত ক্ষেত্র; প্রত্যক্ষ 
বিচারে তার সাহাধ্য নেওয়! আমাদের পক্ষে 
অসাধ্য। নবাবিষ্কত আরে! ক্ষুদ্র গামা-রশ্বি সম্বন্ধে 
এই একই কথ]। 

নৈরাশ্ঠের মধ্যে উৎসাহ এলো সম্পূর্ণ অভাবনীয় 
দিক থেকে । বৈদ্যুতিক বাল্বের তার যখন উত্তপ্ত 
হয়ে আলো দেয় সেই সময় তারের গা থেকে 
প্রচণ্ড বেগে ছিটকে বেরোন্ন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈছ্যুৎ- 
কণ|। এদের বল! হয় ইলেকট্রন। ইলেকটউ্রনের 
ব্যান হচ্ছে এক ইঞ্চির প্রায় পাঁচ লক্ষ কোটি 
ভাগ। কিন্তু সব চেয়ে বিম্ময়কর ব্যাপার হলো। 
এই যে, ইলেকট্রন যখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে, 
তখন তার প্রকৃতি ও ব্যবহার ঠিক আলোক- 
তরঙ্গের মত এবং তাঁর গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্খে সঙ্গে 
তরন্গ-দের্যও কমতে থাকে। সধরণ বেগের 
ইলেকট্রন-তরঙ্গ এক্স্-রশ্মির দৈর্ঘ্যের সমপর্দায়ী হয়। 
এবং সবচেয়ে উৎসাহের কথা হলো এই যে, 
ইলেকট্রন-বশ্মিকে ফোকাস করবাপ ঘত বৈদ্যুতিক 
লেন্স উদ্ভাবন কর! যেতে পারে। ইলেকট্রনের 
বিদ্যুৎ হচ্ছে নেগেটিভ, সুতরাং পজিটিভ বিদ্যুৎ 
বাহী প্লেটের সাহায্যে তাকে সহজেই আকুষ্ট কণা 
যেতে পারে এবং তার ফলে, একটু কৌশলের 
লাহ(য্যে তার গতিপথ বাকিয়ে শিয়ে এক জায়গায় 
ফোকাস কর। মোটেই ছুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। 
অঙ্কের সাহায্যে এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ বিজ্ঞানী- 
মছলে প্রকাশ করেন সর্বপ্রথমে অগ্টিয়ান বিজ্ঞানী 
বুশ -- তথন ১৯২৬ খুস্টাব্ব। 

১৯২৬ থেকে ১৯৪৮--কালের প্রবহমান শ্লোতে 
বাইশ বছর আর কতটুকুই বা সময়! অণুখীক্ষণের 
কাজে আলোর বদলে ইলেকট্রনকে ব্যবহার করার 
ষে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বুশ; তা প্রথম 
পরিণতি লাভ করল ১৯৩২ থুষ্টান্দে, যখন নোল্‌ 
এবং রুস্ক1 নামে দুইজন জামর্ণন বিজ্ঞানী প্রথম 
ইলেকটুন মাইক্রস্কোপ তৈরী করে বিজ্ঞানী 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৭৪ 


মহলে বিরাট চাঞ্চলোর স্থগ্রি করলেন। তারপর 
দ্রুততালে চলল ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপের জয়ধাঙ্জা, 
নতুন রহস্যের আকর্ষণে প্রকৃতির হৃদয়কেজ্ছে দুর্ষ 
অভিয'ন--আজও মে যাত্রা গেষ হয়নি। গণ 
দখগ বতসরে ইলেকট্রন মাইক্রক্কোগের প্রভূত 
উন্নাতি সাধন সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তার বিশ্লেষণ 
এক্তির চরম সীমায় পৌছতে এখনও অনেক 
বাকি। 
১৯৩৪ সালেই বেঙ্গজিয়ান বিজ্ঞানী মার্টন 
জীবাণু পরীক্ষার কাজে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ 
ব্যবহার করেন এবং তারপর থেকে পৃথিবীর 
বিভিন্ন বিজ্ঞানীমহলে ইলেকট্রন মাইক্রসক্কোপ নী 
ও নানাদিকে তার ব্যবহার স্থুরু হয়ে যায়। 
বতগান সময়ে যুক্তরাষ্ে আর, সি, এ কোম্পানী, 
ইংল্যাণ্ডে মেট্রোপলিটান ভিকানপঁণ কোম্পানী 
এবং হল্যাণ্ডে ফিলিপস্‌ কোম্পানী ইলেকট্রন 
মাইক্রপ্ধোপ তৈরীর কাজে রত। ফিলিপস্‌ 
কোম্পানীর মাইক্রঙ্কেপটি সম্প্রতি বাজারে 
বেরিয়েছে এবং তার দাম অন্ন এক লাখ টাকা। 
ইলেকট্রন ম।ইক্রন্বোপ পৃথিবীতে আঙগও সন্থা নয়। 
গত কয়েক বছরে অতি-আণুবীক্ষণিক বিভিন্ন 


বিদয়ে গবেষণা করবার জন্যে যুক্তরাষ্ট ও 
কানাডায় নানাস্থানে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ 
বসানো হয়েছে। ইংল্যা্ড লেও-লীজ চুক্তি 


অন্গযায়ী যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাতট! ইলেকট্রন মাইক্র- 
ক্বোপ আমদানী করেছে এবং নিজেরাও তৈরী 
করছে। ন্থখের বিষয় আমর! ও খুব পেছিয়ে নেই। 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে একট ইলেকট্রন 
মাইক্রস্কোপ স্থাপন করা হয়েছে। ভারতবর্ষে 
এই প্রথম মাইক্রক্কোপ এবং নৃতনত্বের দিক 
দিয়ে একে পৃথিবীতে অনন্ব বগা 'চলে। এই 
মাইক্রস্কৌপ টতরীর খরচ ডাঃ বিমলা চরণ 
লাহ! দিয়েছেন । তার দানে ও অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহার উৎসাহে কলিকাতা খিশ্ববিভালয়ের পক্ষ 
প্রেকে, ডাঃ . শীরজনাথ- দাসগুধ আমেরিকায় 


হচড 


গিয়ে স্টানফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ডাঃ মার্টনের 
সহযোগিতায় যাইক্রম্বোপটির পরিকল্পন। করেন। 
এই বস্ত্রটির কিয়দংশ আমেরিকায় নিমিত, বাকি 
সমঘ্তই সম্পূর্ণ করা হয়েছে এখানে-_-কলিকাতা 





ইলেকট্রীন জাইক্রক্ষৌোপ 


[ ২য় বধ, ৫ম সংখা 


টাংস্টেন ধাতুর তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ 
চালিয়ে উত্তপ্ত কর! হয়। উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে 
তারটি উজ্জ্বল হথে ওঠে এবং ইলেকট্রন নিক্ষেপ 
করতে থাকে । এই ইলেকট্রনগুলিকে এবার প্রচণ্ড 





বিজ্ঞান কলেজের কারখানায় । কলিকাতা বিশ্ব- বেগ দেওয়া হয় নিকটবর্তা একটি ছোট ভড়িৎ-ছ্বারে 
বিগ্ভাপয়ে স্থাপিত ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপের প্রায় ষাট হাজার ভোপ্ট পজিটভ বা ধনাত্মক 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এস্থলে দেওয়া হলে।। ৪নং চিত্র বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করে। পজিটিভ তড়িৎ-দ্বার 
দর্বা। বা আনোডের আকর্ষণে নেগেটিভ বা খণাতআবক 
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ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপের কার্ধপ্রথ/লী রেখাচিরে দেখানো হয়েছে। 


ইলেকট্রন মাইক্রক্ষৌপটি লঙ্গায় গ্রায় ছয় ফুট 
এবং একট! দৃট বেদীর উপর স্থাপিত। বাইবের 
কম্পন যাতে মাইক্রক্কোপকে বিচলিত না করতে 
পারে, সেজন্যে বেদীর চতুর্দিক ঘিরে দশ ফুট 
গভীর বালুকাবাশির বেষ্টনী আছে। মাইক্রস্কোপের 
ভিতর থেকে পাম্পের সাহায্যে গ্রায় সমস্ত বাতাস 
নিষ্ফাশিত করে নেবার ব্যবস্থা রয়েছে । সব 
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের এই একটি বিশেষ অহ্থবিধা 
_ইলেকট্রনের গতি অব্যাহত রাখবার জন্যে বায়ু 
শূন্ত স্থান একান্ত প্রয়োজন। নইলে বাতাসের 
অণুগুলির সঙ্গে ধাকা থেয়ে ইলেকট্রন গুলি ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে । ফলে, কোন ইলেকউ্রন- 
রশ্মির অস্তিত্ব থাকবে না এবং মাইক্রস্কোপের 
ভিতর বিছ্যুৎ-ক্ষরণ হতে থাকবে । ভাল ভাবে 
বাতাস পাম্প করে নেওয়। এ-জন্েই প্রয়োজন। 


এরপরেই আসে ইপগৈকট্রন-প্রেরকের বথা। 
চুলের কাটার মত ঠৈখতে একটি . ক্ষুত্রকাগ 


ইলেকট্রনগুলি তীব্রবেগে এসে পড়ে আনোডের 
ওপর এবং আযানোডের মধ্যে একটি ছোট বদ্ধপথ 
দিয়ে তাদের একটি অংশ উন্কাবেগে মাইক্রস্কোপের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন “তাদের বেগ 
সেকেণ্ডে ষাট হ।জার মাইল। 


ইলেকট্রন রশ্মিকে কেন্ত্রীৃত করে জ্ষ্টব্য 
পদার্থের ওপর ফেলবার জন্যে একটি চৌম্বক লেন্স 
ব্যবহার কর] হয়। লেন্স হিসেবে চৌত্বক লেন্স 
একটু উন্নতশ্রেণীর ও বেশী স্থবিধাজনক। ইলেক- 
উন-প্রেরকের পরই এই সমাহরণ বা কনডেনসার 
লেন্সের অবস্থান । প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত ইলেকট্রন- 
গুলি সমাহরণ লেন্সের মধ্যে দিছে যাথার সময় 
চৌম্বক ক্ষেত্রের ফলে আবর্তিত হতে থাকে এবং 
লেন্স থেকে বেরিয়ে এসে সমাহ্ৃত অবস্থায় 
আলোকিত করে তোলে 'পরীক্ষণীয় বস্তটির 
একাংখকে ৷ পদার্থের ঘনত্ব অন্ুযান্ী নিপতিত 
ইলেকট্টনগুলি চতুর্দিকে কমবেশী বিচ্ছুরিত হয়ে 


মেঃ ১৯৪৯] 


যায় এবং বাকি রশ্সিটুকু প্রবেশ করে অভিলক্ষ্য 
লেকের মধ্যে । এই লেন্সের মধে ঘুর্ণিপাক খেয়ে 
অবশেষে প্রথম প্রতিবিশ্ব সৃষ্টি করে একটি 
প্রতিপ্রভ পর্দার উপর। প্রতিবিষ্টি তখন 
প্রায় একশ গুণ বিবধিত এবং আলোক- 
অণুবীক্ষণ অপেক্ষা প্রায় পঞ্চাশ গুণ বিশ্লিষ্ট। 


প্রতিপ্রভ পর্দায় ইলেউ্রনের সংঘাত উজ্জল সবূজ্জীভ, 


আলোর স্গ্টি করে। একটি ছোট্ট জানালা দিয়ে 
প্রতিবিষ্বকে তাইতে দেখা যাঁয়। প্রথম প্রতি- 
বিশ্বের একাংশ পর্দার রন্ধপথে প্রবেশ করে এবার 
তৃতীয় চৌম্বক লেন্স-__অভিনের লেন্সের মধ্যে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনগুলির আবার আঁবত্ন 
ও প্রায় একশ” গুণ বিবনি। দ্বিতীয় অর্থাং 
শেন প্রতিবিশ্ব পড়ে একটি খুব বড় প্রতিপ্রভ 
পর্দায় অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি 
নেওয়া হয়। 

তিনটি লেন্সের লৌহকক্ষাবদ্ধ বড় বড় তারের 
কণগুলীতে বিছাত-প্রবাহ পাঠিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের স্থটি 
কর] হয়। বিছ্াৎ-প্রবাহ হওয়া চাই-_নিম্পন্দ ও 
স্থির। কারণ বিছ্বাৎ-প্রবাহের ওপরই নির্ভর করে 
লেন্সের ফোকাস-দূরত্ব। এই দুরত্ব বিদ্যুৎ 
প্রবাঙ্থের অস্থিরতার জন্যে যদ্দি ক্রমাগত বদলাতে 
থাকে তবে প্রতিবিদ্ব হয়ে ওঠে চঞ্চল ও আবছা । 

এরপরই আসে মাইক্রক্কোপে পরীক্ষা করবার 
মত নমুনা তৈরীর কথা। সাধারণ অণুবীক্ষণে 
যেসকল নমুনা ব্যবহৃত হয়, ইলেকট্রন মাইক্র- 
স্কোপের ক্ষেত্রে তারা অচল। কারণ ইলেকট্রনের 
ভেদশক্তি অত্যন্ত পরিমিত, স্থতরাং নমুনাগুলি 
এমন হওয়া চাই যে, ইলেকট্রনকে বিশেষ বাধা 
দেবে না। হিসেব করে দেখা যায়, তাদের 
ক্ষীণতা হওয়া চাই এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের 
এক ভাগ। এ-হেন নমুনা তৈরী করতে 
নানাবিধ অভিনব পন্থ/ অবলম্বিত হ্য়। তার 
মধ্যে প্রধান হলো-জলের উপর কলোডিওন 
শামক পদার্থের একটিযুহক্ম আবরণ ফেলে, বিশেষ 

৪ 


তুলে 


জান ও বিজ্ঞান 


৮১ 


ধারকে এটে তার ওপরে বী্াণুগুলিকে এক. 
ফোট] জলের সঙ্গে মিশি'য় শেষে শুকিয়ে নিয়ে 
মাইকক্কোপের ভিতরে পরীক্ষার্থে সন্নিবি্ করা। 
কলোডিওন ব্যবহার কর! হয় এজন্যে, যাতে 
নমুনাটি ধারকের সঙ্গে বেশ জোরে এটে বসে 
থাকে। ইলেকট্রন-রশ্মির প্রভাবে নমুনার নানা 
অংশের ঘনত্ব অনুযায়ী মাইক্রস্কোপের পর্দায় 
আলো, ছায়! দেখা যাবে। কারণ যেখানট! ঘন 
সেখান থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে 
বেশী, যেখানে কম সেখানকার চেয়ে। এই 
আলো-ছায়ায় রচিত গ্রতিবিশ্ব থেকে বস্তরটির 
আকার ও প্রকার সম্বন্ধে স্ঠিক ধারণ! করা সম্ভব 
হয়। অস্থবিধা এই যে, ইলেকট্রনের সঙ্গে তীব্র 
সংঘাতের ফলে কিছুক্ষণের মধোই নমুনাটি নষ্ট হয়ে 
যায় এবং বাষুশূন্য স্থানে পরীক্ষা চলতে থাকায়, 
কোন জীবন্ত প্রাণীর (জীবাণু) একটান! কার্যকলাপ 
লক্ষ্য করা অসম্ভব। তার! মরে যায়। 

মাদারণত ইলেকট্রন মাইককক্ষোপের সাহায্যে 
কুড়ি হাজার থেকে এক লক্ষ গুণ বিবধ'ন সম্ভব 
এবং এই যন্ধ্বের বিশ্লেষণ শক্তি দেখ! যায় প্রায় 
এক ইঞ্চির পঞ্চাশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ 
আলোক-অণুবীক্ষণের চেয়ে প্রায় চলিশ গুণ। 
কিন্ত আমরা চেয়েছিলাম অণু-জগত দেখতে, 
অর্থাৎ এর চেয়ে আরো পঞ্চাশ গুণ বিশ্লেষণ 
শক্তি । তাতে পাওয়া গেল না- কিন্ত আজ 
পাওয়া গেল না বলে কোনদিনই যে পাওয়া 
যাবে না, এমন কোন কথা নেই। ইলেকট্রন 
মাইক্রক্কৌোপের শৈশব আজো কাটেনি-_-বর্তমান 
চৌন্বক লেন্সের দুরপনেয় খুৃ'তগুলি তার বিশ্লেষণ 
শক্তিকে রেখেছে খর্ব করে। তা সত্বেও ইলেকট্রন 
মাইক্রস্কোপের বিশ্লেষণ শক্তি এখনই যে অভ্ভূত- 
পূর্ব সে কথা অবশ্-ম্বীকার্য। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, 
রসায়নে, ধাতুবিষ্যায় বহু জটিল সমস্যার সমাধান 
পাওয়া গেছে শুধুমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের 


চাক্ষুষ প্রমাণ থেকে । 


২৮২ 


চিকিংসা শাস্ত্রে প্রথমেই জানা গেল “ভাইবাস' 
নামে আমাদের আর একদল অনৃশ্ট শত্রুর কথা। 
এরা স্থষ্টি করে সর্দি, ইনফ্লয়েগ্রা, বসন্ত প্রভৃতি 
রোগের । ক্ষতি করে আলুঃ টেম]াটে, তামাক 
প্রভৃতি ফসলের। অথচ সাধারণ মাইক্রস্বোপের 
অনথসন্ধানী-দৃষ্টি এড়িয়ে এরা আত্মগোপন করে 
থাকে। ইলেকট্রন মাইক্রস্কেপের সাহায্যে এদের 
ধরা'গেছে। 

টাইফয়েড জরে ব্যাক্টেরিয়োফাজের ব্যবহার 
ডাক্তারদের কাছে স্থ্প্রচলিত; কিন্ধ ফাজ যে 
কি ভাবে কাযকরী হয়, তার সঠিক ধারণ! 
কর! ছিল বহুদিণের তর্কের বিষয়। ইলেকট্রন 
মাইক্রস্কোপের সাহাযো ফাজ কিভাবে টাইফয়েড 
বীজাণুকে আক্রমণ করবার পর তার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে, অবশেষে তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম 
হয়, তার সম্পূর্ণ ছবি তুলে সকল তর্কের অবসান 
ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা । 

এ রকম ভাবেই নানাবিধ পাউডার ৭ রঞ্চন- 
দ্রব্যের অনেক সঠিক ধারণা পাও*| গেছে। 
যেমন, যে-সব প্রসাধনের পাউডার মাখলে মুখের 
সঙ্গে চমৎকার মিশে যায়, তাদের পরীক্ষ। করে দেখা 
গেছে যে, পাউড'রের কণাগুলির ধারের দিকের 
গঠন ঠিক হুকের মত, স্থতরাং তারা লোমকুপের 
মধ্যে এটে বসে। প্রজাপতি বা এ জাতীয় পোকার 
পাখনার কারুকার্ধের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা 
যায়, এদের পিঠের ওপরে রয়েছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষ্র 
অতি-আণুবীক্ষণিক দাগ, যার ফলে সাদা আলোক 
তরঙ্গের বিক্ষেপ ঘটে এবং স্বন্দর সাত-রঙা বণচ্ছটার 
সষ্টি হয়। ধাতুর ত্বক পরীক্ষা, তুলা, সিমেন্ট 
প্রভৃতির গঠনপ্রণালী, ফোটো গ্রাফিক প্লেটের ওপর 
আলোর এবং পরে ডেভেলপারের ক্রিয়া, নানাবিধ 
ভাইরাস ও জীবাণুর আরুতি ও তাদের বিনাশ 
সাধনের উপান্ন অনুসন্ধান ইত্যাদি হচ্ছে গবেষণার 
কাজে ইলেকট্রন মাইক্রস্বোপ ব্যবহারের কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত । দিনের পর দিন, নতুন দিকে নতুন ঝকম 


ইলেকট্রন মাইক্রক্ষোপ 


[২য় বর্ধ, ৫ম সংখ্যা 


উপায়ে এই যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। প্রকৃতির বহস্য- 
লোকের বহু জটিল সমস্তা নিঃসংশয়ে সমাধান করার 
কাজে ইলেকট্রন মাইত্রস্কোপ আজ অপরিহার্য 
বললেই চলে। 

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা 
কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। অত্যন্ত সতর্কভাবে 
এই যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে হয়। এক একটা নিখুঁত 
মাইক্রোগ্রাফ তুলতে বহু আয়াসের প্রয়োজন । 
শুচিবাঘুগ্রস্তের মত সমণ্তড ধুলি-মালিন্যের 
ছোয়াচ এড়িয়ে, সতর্কতার সঙ্গে নমুনাগুলিকে 
পরীক্ষার্থে তৈরী করতে হবে। সেই নমুনার 
নানারকমভাবে চিত্রগ্রহণ করে, চিত্রের চুলচেরা 
বিচার করে, নিকুল মাপজোক করবার পর কোন 
অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব হয়। 

আদ্কের ইলেকট্রন মাইক্রক্কোপ বিপুলকায় 
ও কতকাঁংশে মাবাআ্কও বটে। বৈছাতিক “ক্‌' 
খেয়ে মৃত্যু ও এক্স রশ্মির হাত থেকে যথেঞ্ 
সাবধানত। অবলম্বন করতে হয় কর্মীদের । বদি 
আগে, আলে।ক-অণুবীক্ষণের &খশবে, এক একটি 
আলো ক-অণুবীক্ষণের দৈর্ঘ্যও হতে। প্রায় ছয় ফুট। 
আজকের বহুপ্ূণ শক্তিশালী অণুবীক্ষণের স্বপ্লায়- 
তনের সঙ্গে তার তুলনা করলে হানি পাওয়া 
বিচিত্র নয়। সে-কথা ভাবলে, অনাগত ভবিষ্যতে 
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের আয়তন কোথায় দাড়াবে 
তা” আজকে বল। যায় না। তবে এ-কথা জোর 
করেই বলতে পারি যে, ইলেকট্রন মাইক্রকঞ্কোপের 
বিশ্লেষণ শক্তির প্রভৃত উন্নতি আমরা অদূর 
ভবিষ্যতে ই দেখতে পাব। 

এইখানে একটু কর্নার আশ্রয় নেওয়া] যেতে 
পারে। ধরা যাক, ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের যান্ত্রিক 
দৌষ সমস্ত দূর হয়ে গিয়ে তার বিশ্লেষণ শক্তিকে 
ংহত করছে শুধু মাত্র ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য | 
অগুতজগতের রহস্যের ধার তখন ফাবে উদ্ঘাটিত 
হয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ওজনে ভারি অণুগুলির আকৃতি 
দেখতে পাওয়া অসঞ্জব হবে না। কিন্ত আমর! 


মে, ১৯৪৯ ] 


যতদৃব জানি, কোনো অণুই কখনো স্থির হয়ে 
বসে থাকে না, চিরন্তন চঞ্চলতায় তারা ইতন্তত 
ধাবমান সুতরাং হান অগুদের দেখতে হলে 
তাদের চাঞ্চল্য দূর করে স্থিরভাবে বসাতে হবে। 
এই স্থিরভাবে বসানোই হবে প্রধান সমস্য, কারণ 
তার চেয়েও হান্কা ধারক চাই। আবার যদিও বা 


জান ও বিজ্ঞান 


২৮৩৬ 


স্থির রাখা যায়, তাদের ওজন হা্কা হওয়ায় ইলেক- 
ট্রনের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘা:ত তারা হয়ত স্থান চ্যুত 
হয়ে অদৃশ্ হয়ে যাবে-_ আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে 
ছিটকে পড়বে বাইরে। কাজেই অধু-জগতের রহস্য- 
লোকে হানা দেওয়া মোটেই মহজসাধ্য ব্যাপার 
নয়। 


আমাদের অধৃষ্ঠ জগতের সন্ধানে ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ ছাড়া যে সমস্ত প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীরা আজ 
ব্যবহার করেন, নিয়লিখিত ছকে তার আভাস পাওয়া যাঁবে। 


পদার্থ প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ 
(মাইক্রন রি বন মিলিমিটার) 
এ দেওয়া আছে 

সাধারণ 

ঘড়ির কলকঞ্জা বা ২৫-১০ৎ 

মসোণার অলঙ্কার 

জলজ উদ্ভি ১০-২৫ 

জীবাণু ১-২ 

জীবাণুর আকুতি ০২৫ 
(9$:0০$09) 

বড় ঝড় ভাইর!স ০১৪ 

কলয়েড (0011010) কণিক। ০*০৫ 

ছোট ভাইরাস দি 

ও বুহদাকার অণু 

ছোট অণু ০০০২ 

পরমাণু ০০০০৯ 


১০৪১১০৩৩ 


২১০০০)০০০ 


কিসের সাহাষ্য 
নিতে হম 


পৃথক বলে চেনবান 
জন্যে প্রয়োজনীম্ব 
বিব্ধন 


১ চোখ 
৮ ম্যাগ্সিফাইং গাল 


২০ অল্প শক্তির অণুবীক্ষণ 
২০০ শক্তিশালী অগুবীক্ষণ 
৮০ ইলেকট্রন দাইব্রস্কোপ 
বা অত্যন্ত শক্তিশালী 

অণুবীক্ষণ 
ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ 
বা আল্রাভ'য়োলেট 
অণুবীন্গণ 
ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ 
ইলেকট্রন মাইক্রস্‌কোপ 
বা আলঙ্বাসে্টি ফিউজ 
ইলেকট্রন মাইক্রন্‌কোপ, 
রসায়ন ও একস্‌-রে 
একস্‌-রে এবং আণবিক 
পদার্থ-বিষ্ভার নানা 
প্রন্তিয়া। 


২৩০০ 


৪8০০০ 


২০)১০০০ 


ভারতবর্ষের অধিবাীর পরিচয় 
( আদিবাদী ) 
প্রীননীমাধব চৌধুরী 


পূর্বে এক প্রবন্ধে বলা তইযাছে যে, দক্ষিণ 
ভারতের আদ্িবানপী উপদাতিগুলির সহিত বেদ, 
অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতির দৈহিক লক্ষণের কতকটা 
সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াও ভারতীয় উপঙ্গাতিগুলির 
পার্থকা নির্দেশ করিবার জন্য কোন কোন নৃতব- 
বিজ্ঞানী তাহাদিগকে প্রোটো-অষ্টালণেড নাম 
দিয়াছেন। এই গপ্রোটো আষ্্যালয়েড গোগিকে 
বেদ্দা, অষ্ট্রেলিয়ান, নেগ্রিটো, ইন্দোনেশিয়ান ও 
মেলানেশিয়ান গোচীওলি হইতে ভিন্ন, স্বাধীন 
একটি মহ্য্গোঠী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে 


পাবে। 
এখন দেখিতে হইবে, দর্ষিণ ভারতীয় এই 


প্রোটো-অষ্ট্যালয়েড গোগীর সহিত মপ্য ও পুর্ব 
ভারতের আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের উপ- 
জাতিগুলির কিরূপ সম্পর্ক। 

এই অঞ্চপকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ কর! 
যাইতে পারে। (১) সাঁওতাল এলাকা £--এই 
এলাকার প্রধান অধিবাশী মুণ্ডা গোষ্ঠার ভাষাভাষী 
সাওতাল। সাঁওতাল পরগণার বাহিরে ছোট- 
নাগপুর, উড়িয্যার দেশীয় রাজ্য, বিহারের ভাগলপুর, 
পৃণিয়া, মুঙ্গের এবং বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় 
ইহািগকে দেখা যাঁয়। পৌন্তা ও করম।নী 
সাঁওতাল গোঠীয়। সৌন্তািগকে মধ্য প্রদেশে 
দেখা যায়। মাহিলীগণ এই গোঠীয়। দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মাল পাহাড়িয়, সৌরিয়া 
পাহাড়িয়। ও মালের এই এলকায় বাদ করে। 
সাওতাল গোঠির মোট সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ 
২৪ হাজার। (২) ছোটনাগপুর এলাক। £-- 


তো, মুগ্ডা, ওরা্ড এই এলাকার প্রধান অধিবাসী । 
ইহা ব্যতীত খারিয়া, করওয়া, চেরো, বির্হর, 
ভূইয়া, ভূমিজ। কোরা, অস্থুর, তুরী, বিরজিয়| 
প্রভৃতি উপজ্জাতি এই এলাকায় বাদ করে। 
ইহাদের মধ্যে ওরাুদিগের কুরুথ ভাষা! দ্রাবিড় 
গোগিধ, অন্যান্তের ভাষা মুণ্ডা গোঠীয়। হো দিগের 
প্রধান বাসভূমি সিংভূম জেলার কোলহানে। 
উড়িষ্তার কয়েকটি দেশীয় বাঁজ্য ও ছোটনাগপুরের 
দেশীয় রাল্য সেরাইকোল| ও খারসাওয়ানে 
ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মুগ্ডাগণকে 
ছোটন।গপুর ব্যতীত উড়িস্তার দেশীয় রাজ্যে, 
বিহারের পুণিয়া জেলা ও সণাওতাল পরগণায় 
সামান্য সংখ্যায় দেখা যায়। ওরাওদিগের প্রধান 
বাসভূমি রাচি, লোহার্ডাঙ্গা ও পালামৌ। 
উড়িষ্যার দেশীঘ্ন রাজ্য, বিহারের চম্পারন, সাহাবাঁদ, 
পৃথিয়া ও সাঁওতাল এলাকাতেও ইহাদিগকে দেখা 
যায়। খারিয়াদিগকে এই এলাকার বাহিরে 
উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে দেখা! যায়। চেরো ও 
বিরহ্রদিগকে ছোটনানপুর এলাকাতেই দেখ! 
যায়। বিরঙ্গিয়া ও অস্থরদিগকে ৪ এই এলাকাতে 
দেখা যায়। কণওয়াদিগকে এই এলাকার বাহিরে 
মধ্য প্রদেশ ও হায়দরাবাদ রাজো দেখ! যায়। 
ভূমিঙ্গ, কোর! ও তুরীদিগকে এই এলাকার 
বাহিরে উড়িয্যার দেশীমু রাজ্যে দেখা যায়। 
মধ্যপ্রদেশ এলাকার প্রধান অধিবানী গোন্দদিগকে 
রাঁচিতে দেখা যাঁয়। (৩) উড়িষ্যার দেশীয় 
রাজ্য এলাক1 £__-এই এলাকার প্রধান উপজাতি 
খোন্দ, গোন্দ, শবর, জুয়াং, ভূইয়া প্রভৃতি । 


মে, ১৯৪৯] জ্ঞান'ও বিজ্ঞান ২৮৫ 
ছোটনগপুর এলাকার হো, মুগ্ডা, থারিয়া, পৌছিগ়্াছি। গোন্দদিগকে ইন্দোর, ভূপাল 
ওরাণ্ড, সাঁওতাল এলাকার সাওতালদিগকে এজেন্সী, বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডে দেখ! যায়। 


এই এলাকাম বহু সংখ্যায় দেখা যায়। উড়িস্তার 
দেশীয় রাজাগুলিতে হো-র সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ 
৮৪ হাজার, খোন্দের সংখ্যা প্রায় ৯৭ হাজার, 
শববের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ, মুণ্ডার সংখ্যা প্রায় 
৬৪ হাজার । গোন্দদ্িগের প্রধ'ন বাপভূমি 
মধ্যপ্রদেশ এলাকা । শবরদিগকে এই এঙ্গাকার 
বাহিরে- মপ্য প্রদেশ, মধ্যভারত, মাদ্রাজ, বাক্- 
পুতানায় এবং অল্প সংখ্যায় যুক্তপ্রদেশে দেখা 
যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই উপজ্জাতির বিভিন্ন 
শাখা শোর, শাওরা, শওর, শাহবিয়া প্রভৃতি নামে 
পরিচিত। ইহাদের মধ্যে গোন্দ ও খোন্দদিগের 
ভাঁষা ( গোন্দী ও কুই) দ্রাবিড় গোঠায়, অন্যান্যের 
ভাষা মুণ্ডা গোগীয়। (৪. মধ্যগ্রদেশ এলাকা ₹_ 
প্রধান আদ্িবাপী উপজাতি গোন্দ। তাহাদের 
মোট সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার । মারিস) 
মুরীয়া, বৈগা, পরজ!, কয়া, গাতর|, পরান প্রভৃতি 
এই এলাকার অন্যান্য উপন্জাতি। ছোটনাগপুর 
এলাকার ওরাও, খারিয়া, করওয়া, কোল বামুণ্ড 
প্রভৃতি এবং মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারত এলাকার 
ভীলদিগকে এই এলাকায় দেখা যায়। প্রায় 
৭হাঁজার সাওতালকে এই এলাকায় দেখ! যায়। 
ইহাদের মধ্যে ভাতবা, পরধান, পরজা, মারিয়া, 
মুবীরা, ওরাও, করফু এবং গোন্দদ্িগের ভাষা 
দ্রাবিড় গোষীয়। এই এল।কায় খারিয়া, করধয়া 
প্রভৃতি মুণ্ড গোষ্ঠীর ভাষ| ব্যবহার করে। ভীল 
দিগের ভাষা আয গোঠীয়। (৫) মধ্যভারত 
এলাক। :--ভীল ও ভীল গোঠীয় ভীলালা, মীন! 
প্রভৃতি এই এলাকার প্রধান উপজাতি । মধ্য প্রদেশের 
গোন্দ ও বৈগাদিগকে এবং কোল, করফু, শোর 
বা শৌরিয়া, ভূমিয়া, ভাবিয়া প্রভৃতি উপজাতিকে 
এই এলাকায় দেখা যাঁয়। ইহাদের সংখ্যা সামান্তি। 
আমাদিগকে লক্ষা করিতে হইবে যে, আমরা 
আদিবাসীর্দিগের প্রধান অঞ্চলের প্রান্ত সীমায় 


করফুদদিগকে ভূপাল ও ইন্দোরে এবং কোল, 
ভূমি', বৈগা ও ভারিয়াদিগকে রেওয়! অঞ্চলে 
দেখা ষায়। এই এলাকার ভীল গোঠী ও অন্যান্ত 
উপজাতির অধিকাংশ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। 
(৬) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাক1:-_ 
দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে হায়দারাবাদ 
রাজ্যে মব্যপ্রদেশের গোন্দ, করওয়া, কয়া, মধ্য 
ভারতের ভীল এবং মধাপ্রদেশ ও ছোটন'গপুরের 
গাদাবাদিগকে দেখা যায়। চেঞুদিগকে এখানে 
ও মাত্রাজের সীমানার মধ্যে দেখা ষাম়। মাত্রা 


জের সীমানার মধো চে ব্যতীত অন্যান্ত 
অঞ্চলের গোন্দ, খোনদ, কয়া, পরর্জা, শাওবা 


বা শবরদিগকে দেখা যায়। খোন্দদিগের সহিত 
সম্পকিত কোন্দা ডোরাদিগকে মাদ্রাজের এলাকায় 
দেখ ষায়। কুদিয়া উপলাতিকে কুর্গ ও মাদ্রাজের 
মনো দেখা যায়। ইহার পরে আমরা দক্ষিণ 
ভারতেধ আদিবামী উপজাতির অঞ্চলে প্রব্ণে 
করি। 

আদিবাসীপধিগের প্রণাণ অঞ্চলের কতকগুলি 
উপজাতিকে উপরে বণিত ছয়টি এলাকার 
একাধিক এলাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যা 
হিসাবে সাঁওতাল এলাকায় না5তাল, ছোটনাগপুর 
এলাকায় মুণ্ডা বা কোল, উড়িম্ার দেশীয় রাজ্য 
এলাকার খোন্দ ও গোন্দ এবং মধ্যপ্রদেশ এলাকায় 
গোন্দ প্রধান অধিবাসী । মধ্যভারত ও দক্ষিণাত্যের 
মলভূমি ও মাদ্রাজ এলাকান্-_-একধিকে এই 
তিনটি এলাকার বিভিন্ন উপদাতি ও অন্যদিকে 
পশ্চিম ভারত অঞ্চলের ভীল গোষ্ঠাকে উপস্থিত 
দেখ! যায়। 

প্রথম তিনটি এল|কা৭ উপজাতিগুলিকে 
সাধারণতঃ মুণ্ড গোগা, ওরাও গোঠা এবং গোন্দ 
গোঠী-এই তিন ভাগ করা হয়। মুগ গোষ্ঠির 
ভাষা অষ্টে এশিয়াটিক ভাষাগোঠীর একটি শাখা। 


৮৬ 


ওরা্ড ও গোন্দ গোষ্ঠীর ভাষা দ্রাবিড় গোঠীয় 
বলা হম়। ওরাও, তামিল ও ক্যানারী ভাষা 
এবং গোন্দ, তেলেগু ভাষার *সম্পকিত। মুগ্তা 
গোষ্ঠীর ভাধাগুলি প্রধানত: সাঁওতাল, ছোটনাগ- 
পুর ও উড়িস্তার দেশীয় রাজা এলাকায় ব্যবহৃত 
হয়। মধ্যগ্রদেশ এলাক] ও অন্যান্য এলাকার 
কোল, করফু প্রভৃতি উপজাতির ভাষা, উড়িযা।র 
দেশীয় রাজ্য, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের শবর ও 
গাদাবাদিগের ভাষা এই গোগির। সাঁওতাল 
এলাকার মালের, মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়। 
পাহাড়িয়া প্রভৃতির ভাঁধ ওবা৪ গোঠার। মান্টে| 
এবং ওরাগুদিগের ভাঘা কুরুখ ও দ্রাব্ড়ি গোর 
ভাষ। বলিয়। বণিত হইলেও ওরাগুরা মুণ্ডা গোগ্ঠার 
উপজাতি । খারিয়। মুণ্ডা, কোল মুণ্ডা, ওরা 
মুণ্ডা, শবর মুণ্ডা প্রভৃতি মুণ্ড1 উপজাতির শাখার 
নাম। গোন্দ গোগার ভাষ। উড়িয়ার দেশীয় 
রাজ্য এস্সাকা, মধ্যপ্রদেশ, মস্যভারত, দাক্ষিণাত্যের 
মালভূমি ও মাদ্রাজ এলাকায় প্রচলিত। কয়া, 
মারীয়া, কুই, পরঙ্গি প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন শাখা । 
পূর্বে ব্ল। হইয়াছে যে, আদিবাসী উপজাতি- 
দিগের মোট সংখ্যার প্রায় অধেক হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
কারয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী উপজাতি- 
দিগকে নিয়স্তবের অংশ বলিয়া গণনা করা হয়। 
বতগমানে যে অঞ্চলের কথা বলিতেছি সেই 
অঞ্চলের প্রধান উপজাতাদগের কতক অংশ হিন্দু 
সমাজের মধ্য আসিয়াছে । ফলে, কতকগুলি 
নৃতন জাতির স্থঙি হইয়াছে। যেমন 
করমানী হইতে কুমি, ওরাও হইতে ধাঙ্গর, 
মুনাহর, গোন্দ হইতে ধালওয়ার, কামার, কাবার 
প্রস্তৃতি। এই সকল নৃতন জ্রাতি উপজাতীয় ভাষ! 
ত্যাগ করিয়া হিন্দী বা উড়িয়া এবং সাঁওতাল 
এলাকায় বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। 
সিংভূমের কোলহান অঞ্চলে বাংলা, হিন্দী ও ভো- 
ভাষা! ব্যবহার করে এব্প উপজাতীয় লোকের দেখা 
পাওয়া যায়| যাহার] নিজের ধম” মানিয়া চলে 


ভারতবর্ষের জধিবাসীর পরিচয় 


[২য় বধ, ধষ সংখ্যা 


তাহাদের মধ্যে সামাঞ্জিক ক্রিয়া কর্মে বৈশিষ্ট্য 
রক্ষিত হইলেও অনেকক্ষেত্রে পরিবতিত নামে হিন্দু 
দেব-দেবীর পুজ। প্রচলিত হ্ইয়াছে। অবশ্ঠ সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেদের উপাশ্যগণও পুর্জিত হন। কোন 
কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আদ্দিবাসী উপজাতির 
দেব-দেবীর উপাসন। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত 
হইয়।ছে। এ সম্বন্ধে গবেষণার বিশালক্ষেত্র পড়িয়া 
রহিয়াছে । 

91: 1791091 731919য ছোট নাগপুব এলাকার 
বিরহর, ওরাও, থারিয়া, মুণ্ডা, করওয়া, অন্তর, 
সাওতাঁল এলাকার সাওতাল মালের, মাল 
পাহাঁড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিকে দ্রাবিড় গোষীর 
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাওতালদিগের 
বর্ণনা করিতে গিয়| তিনি বলিতেছেন, “--7009 
9906819 17899 108 79087060 8৪ 60108] 
63810010195 01 6109 19019 10785190191) ৪6001. 
তাহাদের মন্তকের গঠন লঙ্ব| ( 000:0801)106 
(17০ 00110100091)09110 ), নাক চেপ্টা, প্রায় 
নিগ্রোদের মত এবং চুল অমস্থণ ও কুঞ্চিত। 
এখানে ন্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 71919)-র 
দ্রাব্ড়ি গোষ্ঠার মধ্যে অন্যান্য নুতত্ব বিজ্ঞানীর 
প্রাকৃ-্রাবিড়ি ও দ্রাবিডি গোঠঠী অস্তভৃক্ত। 
ডাঃ গুহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ 
ভারত ও আদ্িবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের সকল 
আদ্িবানী উপজাতি এক গোঠিপন। এই গোগির 
নাম প্রোটো-অষ্র্যালয়েড এবং যাহারা মুড 
গোষ্ঠীর ভাষা সাওতালী, খারওয়ারী, হো, 
করমানী, জুয়াং, খারিয়া, মুণ্ডারী, শবর, গাদাবা 
প্রভৃতি এবং কুরুখ, মান্টো, গোন্দী, কুই, কমা, 
পুজি প্রভৃতি দ্রাঝ্ড়ি গোষ্ঠার ভাষ! ব্যবহার করে 
এইরূপ প্রশধীন আদিবাসী অঞ্চলের সকল উপজাতি 
ও দক্ষিণ ভারতের নিজন্ব আদিবাসী উপজাতি 
যাহারা দ্রাবিড় ভাষ! ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে 
জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। মস্তকের গঠন, 
নাসিক ও মুখের গঠন (72101908070) 0 $৪ 


মে, ১৯৪৯ ] 


18০৪), চুলের প্ররুতি, গায়ের রং ইত্যাদিতে 
দক্ষিণ ভারতের উপঙ্জাতি ও মধ্য ভারতের 
উপঙ্জাতিদিগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 


কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিতেছেন বে, দক্ষিণ 
ভারতের আদিবাণী এবং মধ্য ও পূর্ব 
ভারতের -আদিবাসীদিগের মধ্যে যে সামান্য 
পরিমাণ পার্থক্য (বিশেষ করিয়া প্রথম দলের 


মধ্যে নাসিকার গঠনে ) দেখা যায় তাহা অন্থান্য 
গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের ফল। এই অন্যান্য গোির 
মধ্যে তিনি শুধু নেগ্রিটোর নাম করিযাছেন। 
[7)7101:96606.এর মতে এই দুই অঞ্চলের আদি- 
বানীর মূল গোঠা বেদ্িদ। মপ্য ও পূর্ব ভারতের 
আদিবাপী তাহার মতে বেদি গোঠি, গোন্দ শাখা 
তৃত্ত। 10100 এই অঞ্চলের আদিবানীর মধ্যে 
প্রোটো-নিগ্রোয়েড, 66০ অম্প&ছ মোঙ্গলীয় 
লক্ষণ এবং [350900 মোঙ্গলীয় লক্ষণর অস্তিত্ 
দেখিতে পান। এই লক্ষণগুলি কি এবং কি৬ঁবে 
উহা আসা সম্ভব হইতে পারে তাহাব ব্যাখ্য| দেওয়। 
হয় নাই। নেগ্রিটে। ও মোক্ষলয়েড টাইপের 
গোলমুণ্ডের সহিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের আদিবাসীর 
লম্বা মুণ্ডের সামঞ্জস্য সাধন করা কিভাবে সম্ভব 
তাহাও ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। ইহাদের অনুসরণ 
করিয়া একজন ভারতীয় পণ্ডিত এই অঞ্চলের 
আদিবামীর মধ্যে প্যাপিও মঙ্গোলয়েড লঙ্গণ 
আবিষ্ধীর করিয়াছেন। সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বার! 
আবিফারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার দাদ্রিত্ব স্বীকার 
করা তিনি বাহুল্য মনে করিয়াছেন। 9910009 
1$8209£1 এই অঞ্চলকে মুণ্ডাকোল অঞ্চল নাম 
দিয়াছেন এবং তাহার মতে এই অঞ্চলের 
অদিবাসীরা বেদ | গোঠীয়। মুণ্ডাকোল অঞ্চল এক 
সময়ে সমগ্র ভারতব্ধ ব্যাপিয়া বতমান ছিল। 
আর্ধগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর যাহাদের 
সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহারা এই 
বেদ্দা গোীর় ও মুণ্ডা ভাষাভাষী আদিবাসী। 
আর্ধগণ তাহাদের শক্রদিগের যে সকল ব্ণন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৮৭ 


দিয়াছেন তাহা নিরক্ষ অঞ্চলের অধিবাসীদিগের 
দৈহিক লক্ষণের সহিত মিলে (1:06010007))৩ 
800860:181 01081:806619), যা-_খর্বকায়, কস্ং- 
বর্ণ, চেপ্ট। নাক। 

001. 9০ ৪1]-এর মতের সমর্থন করিয়া 10. 
ঢা 0৮০০ বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের এই' প্রোটো- 
অগ্র্যালয়েড গোঠী সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়া হইতে 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার নিজের 
মত এই যে, ভারতবর্ষের এই প্রোটে-অষ্ট।ালক্কেড 
গোঠ্ী পশ্চিম এশিয়া হইতে আসিয়া থাকিলে৪ 
এই গোঠার টবশিষ্ট্য চক যে সকল লক্ষণ বত মানে 
দেখিতে পাঁ€য়। যায়, ভারতবর্ষেই সেগুলির 
উৎপত্তি ব| বিকাশ হইয়াছে (4168 81)6018] 
16010681859 10891) 1178119 0969172011090 
0] [9911118081)61) 01)%806911880 11) [10018 
16881, ) ভারতবর্ষের অপিবাশীদগের মধ্যে যে 
কষ্ণবর্ণ ও চেপ্ট। নাক দেখা যায় তাহা এই গোষ্ঠীর 
সহিত মংমিএণের ফল । কাশ্মীর হইতে কুমারিকা 
ও কালাত হইতে কারেণী পধন্ত সর্ব, বিশেষতঃ 
সাজের নিক্স্তরের মধ্যে এবং উত্তর ভারত অপেক্ষা 
দক্ষিণ ভারতে এই সংমিশ্রণ অধিক পরিমাণে 
ঘটিয়াছে। 9100006-102297 র অভিমতের 
উল্লেঃ করা হইয়াছে । তিনি রমাপ্রসাদ চন্দের মৃত 
গ্রহণ কনিয়াছেন | যাঞ্ের ব্যাধ্য1 গ্রহণ করিয়! চন্দ 
এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে. খণেদে যে পঞ্চজনের 
উল্লেখ পুনঃপুনঃ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার 
অর্থ চারি বণ ও নিষাদ। শাস্তিপর্বের ৫৯ 
অধ্যায়ে বেণ রাজার উরুদেশ হইতে নিষাদ জাতির 
উৎপত্তির কাহিনী বণিত হইয়াছে। নিষাদগণ 
অরণ্য ও পর্বতে (বিদ্ধ্য পর্বতের উল্লেধ আছে) 
বাস করে। তাহারা খর্ককায় ও অঙ্গারের মত 
কৃষ্ণবর্ণ। চন্দ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণের 
নিষাদগণের বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। বিষণ 
পুরাণে নিষাদগণকে দগ্ধ ঘ্তন্ডের মত খর্বমুখ, 
অতিহ্ন্বকায় ও বিদ্ধাশৈল নিবাপী বলা হইয়াছে 


২৮৮ 


(১1১৩।৩৪-৩৬) | চন্দের মত এই ষে, উত্তর ভারতের 
সমতল ভূমিতে বৈদিক আর্চগণ এই নিষাদদিগের 
সাক্ষাৎ পান? তাহারাই বৈদিক আখগণের অনার্ধ 
শত্রু । প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদদিগের যে সকল 


করিয়াছেন যে, নিযাঁদগণ মধাপ্রদেশ ও মধ্য- 
ভারতের গোন্দ ও ভীল উড়িয়া 'ও ছোটনাগপুরের 
আদিবাসী উপজাতি ও অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের 
পণনিয়।ন, কাদির, শোলাগা, ইরুলা, মাল বেদার 
প্রভৃতি আদিবাসী উপজাতিগুলির সহিত সম্পকিত। 
অর্থাৎ আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের ও দক্ষিণ 
ভারতের আদিবাসী উপজাতিগ্ুলি এক গোঠার 
এবং আর্গণ এই গোঠীর নাম দিয়াছেন নিষাঁদ । 
তাহার অভিমত এই যে, আর্ধ ভাষাভাষী ভীল 
গোঠি, দ্রাবিড গোগঠীর ভাষাভীমী গোন্দ, খোন্দ, 
বাপু প্রভৃতি ও দক্ষিণ ভারতীয় উপঙ্জাতিগুলি 
এবং উড়িম্তার দেশীয় রাজা, ছোটনাগপুর ও 
সাঁওতখল এলাকাঁর মুণ্ডা ভাষাভামী উপঞ্জীতি- 
গুলি সকলেই, অর্থাৎ নিষাদ গোঠির সকল শাখাই 
গোড়ায় মুণ্ডা ভাষা ব্যবহার করিত। ডাঃ 
বিরজাশঙ্কর গুহ এই মত প্রকাঁশ করিয়াছেন যে, 
নেগ্রিটে। সংমিশ্রণ যাহাদের মধ্যে নাই, ভারত- 
বর্ষের সেই সকল আদিবাসী উপজাতিগুলিকে 
নিষাদ গোঠীতুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে 
পারে। (10০ 66200 18810 ৪110010 1)91008- 
10711) 76 0890 ০0 09810170869 6108 70078 
ট০£116010 100180 ৪1১07166098), অর্থাৎ 
প্রোটো-মষ্টযালয়েড-, প্রাকৃ-দ্রবিড়ীয়,। বেদ্দাইক 
প্রভৃতি নামের পরিবতে” চন্দের ব্যাখ্যা মতে 
নিষাদ গোঠীর এই নাম ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। ৪৮০ প্রোটো-অষ্র্যালয়েড গোগীর 
বৈশিষ্ট্যস্থছচক দৈহিক লক্ষণের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা 
বলিগ্মছেন এবং বেদ ও অষ্্রেলিয়ানদিগের 
দৈহিক লক্ষণ হইতে দক্ষিণ ভারতীয় আদিবাসী 
উপজাতিগুলির দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য সম্বন্ধ 


ভারতবর্ষের 'অধিবাসীর পরিচয় 


[২য় বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা 


নৃতত্ব-বিজ্ঞানীগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার পরে ড'ঃ গুহের পরাধর্শ সকলের 
গ্রহণ কর উচিত। 

চন্দের মত এই ধে, ন্ষাদ গোর সকল 
শাখা গোড়ায় মুণ্ডা ভাষা ব্যবহার করিত। 
এ'বিময়ে নৃতত্ব-বিজ্ঞানীদিগের “মধ্যে বিশেষ 
মতদ্বৈধ নাই। এই ভাষ| সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কি 
বলেন সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতে 
পারে। উত্তর পূর্ব সীমান্তের উপঙ্াতিগুলির 
কথা বপিবার সময় এই প্রসঙ্গ পুনপায় উঠিবে। 

মুণ্ড। গোগির ভামাগুলির উল্লেধ করা হইয়াছে । 
মুণ্ড উপজাতির নাম হইতে এই সকল ভামাকে 
মুগ গোষ্ঠী ভাষা বল! হয়। মুণ্ডা ভাষা অষ্টো- 
এশিষাটিক ভাষ| গোঠির একটি শাখ। এইরূপ বলা 
হইথাছে। ইহার অন্যান্য খাখা (১) নিকে'বর 
ঘীপগুলির অধিবাসীদিগের ভাষা (২) আসামের 
খাশী ভাষা, (৩) উত্তর তরঙ্গের শ্যালউইন 
অববাহিকার পালং, ওয়াং, নিঘাং প্রভৃতির ভাষা (৪) 
মাপয় উপদ্বীপের শকাই ও সেমাংদিগের ভাষ| এবং 
(৫) বহির্ভীরতের মন-ক্সের (1100-1370067) 
ভাঁষ।। এই দকল ভাষার কল্পিত মূলগোষার অষ্টো- 
এশিয়াটিক নাম দিয়া ছিলেন প্রসিদ্ধ নৃতত্ব ও ভাষাতত্ব 
বিজ্ঞানী 7866: ৪8013101061 পণ্ডিত 99] 
[0070দ/ গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়! ছিলেন__পূর্ব 
হিমালয়ের যে সকল ভাষাকে তিব্বত ব্রহ্ম গোঠীয় 
বল। হয় তাঁহার কত কগুলির মধ্যে (0167802-এর 
[70100100170811560 181)808893) মুণ্ড| ভাষার 
প্রভাবের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এবপ 
ব্লা হইয়ছে যে, ভৌগলিক ব্যাঞ্চি বিচার করিলে 
অষ্টো-এশিয়াটিক ভাষার মত বিস্তার আর কোন 
ভাষার নাই। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে 
নিউজিল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে মাডাগাঙ্কার হইতে পুর্বে 
ইষ্টার ছ্বীপ পর্যন্ত এই ভাষার বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কোন কোন পণ্ডিত শুধু দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া 
ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলিতে নহে প্রথগৈ- 


মে, ১৯৪৯] 


তিহাসিক যুগের স্থমেবীয় ভাষার সহিত মুণ্ডাভাষার 
সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন। 

সে যাহা হউক, অষ্টরো-এশিয়াটিক ভাষার 
ব্যাপ্তি সম্বদ্ধে উপরে যাহ! বলা হইল তাহা আমাদের 
পূর্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত ভূতব্ব বিজ্ঞানীদ্দিগের কল্পিত 
বিশাল দক্ষিণ মহাদেশের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয়। 
এরূপ বল। যাইতে পারে যে, 2866: 901010106 
এই অনুমানের পরোক্ষ প্রমাণ হিসাবে ভাষাতাৰিক 
সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ভাষা যখন ছিল্ল 
তখন সেই ভাষা ব্যবহারকারী জাতিও ছিল এই 
যুক্তি লোকে নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে প্ররস্তরত। 
অবশ্য কত গুলি কথার উপরে এই অধ” পৃথিবীব্যাপ্ত 
ভাঁষ| দাড় করান হইয়াছে, সে বিচারের ভার 
তাহারা বিশেষজ্ঞদিগের উপর দিয়। নিশ্চিন্ত থাকে। 
যাহা হউক, এইভাবে একটি অষ্রো-এশিয়াটিক 
জ[তির উৎপত্তি হইয়াছে । ভারতবর্ষের আদিবাসী 


উপজাতিগুলি, বৃহত্তর ভারতের কতকগুলি 
উপক্জাতি, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, অঙ্ছেলিয়।, 
মেলানেশিয়, পলিনেশিয়া ও মাইক্রোনেশিয়ার 


এবং মাডাগাক্কার হইতে পূর্বদিকে প্রসারিত 
তৃতত্ব বিজ্ঞানীদিগের কল্পিত লুপ্ত ষোজকের রেখার 
মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলগুলির কৃষ্ণকায় অধিবাসী 
অগ্রিক ভাযাঁভাষী। সম্ভবতঃ ভাষাতাত্বিক প্রমাণ 
অমিল বলিয়া দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন লম্বামুণ্ড, 
চেপ্ট1 নাক এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণকায় লাগোয়া শ্যাণ্টা 
টাইপকে অষ্্রিক জাতির মধ্যে গণন| করা হয় নাই 
এবং আফ্রিকার প্রধান ভূভাগ বাদ পড়িয়াছে 
(ন7890০97. পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৮৪ 


প্রাচীন মন্ুয়ু গোঠীর সহিত লাগোয় স্যাণ্টা 
টাইপের সম্পর্ক নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক। 

পূর্বের একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকা 
অধিঝ।সীদিগের জাতিতত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস সম্বন্ধে 
যাহা বল! হইয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহ! স্মরণ করিলে 
ঘুরিয়! ফিরিয়া একবার ভূতাত্বিক, পুনরায় ভাষা- 
ত্াব্বিক সাক্ষ্য-গ্রমাণের বলে কেন যে ভারতবর্ষের 
আদিবাসীদিগকে এশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত 
কতকগুলি কৃষ্ণকায় মনুষ্য গোঠীর অঞ্চলের, বিশে 
করিয়া সুদূর অস্ট্রেলিয়ার সহিত যুক্ত করিবার 
উদ্যম দেখা যায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। 
128091 901010)106-এর মত এখন প্রবল । ভারত, 
বর্ষের আদিবাসী নিষাদ গোঠী যে নৃতত্ব বিজ্ঞানের 
দিক দিয়! একট! পৃথক মন্চম্য গোষ্ঠী, কোন ফোন 
নুতব্ব-বিজ্ঞানী তাহী স্বীকার কবিয়াছেন। ভাষার 
দিক দিয়! মুণ্ডা ভাষার একটি পৃথক গোগীর ভাষা 
হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা নবীন এবং উপযুক্ত 
ভাষাত বিজ্ঞানী বলিতে পারিবেন । ভারতবর্ষের 
নিষাদ গো গোড়ায় বাহির হইতে আসিয়াছিল 
কিন! এবং আসিয়। থাকিলে কোন পথে আপিয়া- 
ছিল তাহা লইয়। মতদ্বৈধ আছে এবং এই প্রশ্ন 
অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে । আমাদের 
আলোচনার ফলে এই তথ্য পাইতেছি যে, ভারত- 
বধের আদিবাঁপী উপজাতিগুলি গোড়ায় এক 
গোঠঠাতৃক্ত, এক ভাষাভাবী একটি জাতি ছিল। 


প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে কষ্ণবর্ণ, খর্ককায় ও খর্ব 
মুখ মনম্বা গোঠীকে নিষাদ বল। হইয়াছে। 


মিষ্টিক প্লা্টিক্স 


শ্রীরামগেপাল চট্টোপাধ্যায় 


দাদাকে শুধোলাম, “হরিশ বিলাত যেতে 
চায়, কেমিস্রি শিখতে । তা কি শেখা ভাল 
বলুন দেখি?” দাদা বললেন, পপ্লার্টিক্ম্‌।” 
আমি জিজ্ঞাস চোখে চেয়ে রইলাম। দাদ। 
বললেন, “সত্যি ঠাট্র। করছি নে। হরি হাই 
পলিমার্দ শিখে আনতে না আসতেই হাজার 
টাকার গর্দিতে বসেছে ।” 

“সেট] আবার কি?" 

“এ ত প্রাষটিকৃস্‌।” 

"তা" কোথায় শিখবে 1" 

“আমেরিকায় |” 

«সে ত অনেক খরচ ।” 

“নইলে কুলীন হয় ন1।” 

“কর্ণিন লাগবে ?” 

“মাস তিনেক 1” 

“কি যে বলেন দাদ। ?” আমি হাসলাম। 

দাদা বললেন, “আরে হা, তিন মাস খিখলেই 
হাজার টাকা মাসে। এর বেশি শিখলে ত 
সরকার আর বেতন দিতেই পরবে না। যেমন 
মন্ত্রীরা মাইনে নেন না।” 

“তাতো হলো। 
দেখি ।” 

"আমার বলার অধিকার কি বল! বিদেশ 
থেকে ধারা শিখে এসেছেন, তাদের কাছে যাও ।” 

দুয়ার ঠেলে একজন প্রবেশ করলেন। তার 
পরণে পাৎলুন, তৎসহ লম্বা ঝুলের ফতুয়াগোছ 
হাতকাটা কোট, চকচকে গোলাগী রং তার। 
আমার দিকে চেয়ে দাদা বললেন, “এই এঁর 
কথাই তোমাকে বলছিলাম, ইনি প্রাষ্টিক্দ্‌ 
বিশারদ । আমেরিক। গিয়েছিলেন |” 


এখন জিনিসটা কি বলুন 


ভদ্রলোক বললেন “হোয়াড. ইজ গ্যাট।” 
যেন ফুটকড়াই চিবোলেন। বুঝলাম ইয়াঙ্ছি 
বটেন। 

দাদা বললেন, “ইনি তার ভাইকে বিদেশে 
ট্রেনিংএ পাঠাতে চান। তা আমি বলছি 
প্ার্টিকৃস্‌ সন্বদ্ধে শিখে আসতে ।” 

“ইউ মিন হাই পলিমাড়।” 

অমি সবিনয়ে ঘাড় নাড়লাম। তারপর 
তিনি যঃ বললেন, অবশ্য ইয়াঙ্ছি ভাষায়, তা; 
আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল। তার সারযর্য 
নিবেদন করছি। 

এখন বাঙ্জারে যেলব নান! রঙের স্বচ্ছ 
মনোহারী ছাতার বাট, ছাতার কাপড়, বর্ষাতি, 
ব্রাখ, গ্!সঃ পেয়ালা, পিরিচ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে, 
এসবই প্রান্টিকসে তৈরি। প্রা্টিক্স জিনিসটা 
যে কি, তা সঠিক এক কথায় বল] যায় না। 
চেষ্টা করে বলতে হয়। 

(১) প্রা্টিক গবেধণাগারে তৈরিকরা পদার্থ। 

(২) রজন জাতীয় পদার্থ হলে! এর আসল 
উপকরণ। 

(৩) পদার্থটি তরল অবস্থায় কিংবা ময়দার 
তালের মতন করে তৈরী কর! হয়, যাতে সহজে 
ছ(চে ঢালা যায়। 

(৪) তারপর ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়ে গেলে 
ছাচ থেকে তোলা! হয়। 

যদি প্রশ্ন করি, প্লািকৃ্দ্‌ কয় প্রকার? উত্তরে 
একটি প্রলম্বিত তাপিকা পেশ করতে হবে। ধের্য 
ধরে অবহিত হে!ন। প্লাষ্টিকসের তিন পর্যান্ধ। 
যথা- 

(ক) রজন জাতীয় সংশ্লেষিত প্লাহিকৃস্‌। 


2] 





২৯১ 


৮ 
সটাপিপিগা শী পর এসি ৩৩৩ . শি শশা শত 
১১. 


২ 
চি ৯. 


৫ ছি 


ও 


রহ চা 


এই নকঝ্সায় ফেনপিক মোন্ডিং পাউডার প্রস্তৃত-প্রণ।লী দেখানো হয়েছে। 


এপ আবার দথটি গোজ। বসায়নের ভ'ষার 
এদের গোজ হলো,--0১) ফিনোলিয়, (২) ইউপিয়- 
ফরম্যালডিহাইডিয় (৩) এক্রাইলিকিয় (9) 
নাইলনিয় (৫) ভিশাইলিয় (৬) পলিষ্টাইবিনিয় 
(৭) এলাকিডিম্ব (৮) হাভেগি্ (৯) কুমারোন 
ইত্ডিনিয় ও (১,) ফরফু/রাল-ফিনোলিয়। 


(থ) তারপর সেলুলোক্জ প্র গ্িক্স্‌৮-(১) 
সেলুলোজ এপ্দিটেট (২) দেলুলোঙ্গ নাইট্রেট 
(৩) সেলুলোজ এসিটেট বিউটিরেট (৪) ইখাইল 
সেলুলোজ । দি 

(গ) সর্বশেষে প্রোটিন প্লা্টিক্স+-১) 
ক্যাসিন বা ছানাঙ্জাতীয় (২) সয়াবীন (৩) 
জীয়িন ব| ভুট্র1! জাতীয়। | 


২৯২ 


আরও কতকগুলি আছে। এরা হরিজন, 
পংক্কিনিহীন। এরা হলেন, বানাস, লিগনিন, 
মাইসালেক্স্‌ ও বিটুমিন। 

জিজ্ঞানা করলাম, পপ্লাষ্টিকৃন কোথা থেকে 
এল ?” 

ভপ্বলোক বললেন, ইউ মিন হিষ্টিঠী,॥ আই 
এম নট ইপ্টাড়েষ্টেট ইন ইট!” 


চিলি ৩০/৩ 


মি্টিক প্লীতিক্স 


[| ২য় বধ, ৫ম নংখ্)। 


চালান এবং রজন জাতীয় এক পদার্থ আবিষ্কার 
করেন, যা জনসমাজে বেকলাইট নামে পর্িচিত। 
১৯১০ সালে ফিনোলিয় রজন ব! বেকলাইট 
প্রস্তুতের জন্যে কারুখানা গড়ে ওঠে এবং সেখান 
থেকে এই নবজাত রং ভানিশ ইত্যাদি সরবরাহ 
হতে থাকে । ১৯২৭ সালে রজন সম্তায় উৎপন্ন 
করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে এর 
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এই চিত্রে কাঁচামাল থেকে ছাচে ঢালবার উপ.যাগী ইউরিয়া -ফর্ম্)াঁপডিহাইভ 
রেজিন প্রস্তত-প্রক্রিয়ার ক্রমিক পরিনতি দেখানো হয়েছে। 


দাদ| পরে বলেছিলেন, প্লার্টিক্সের ইতিবৃন্ত। 
১৮৭১ সালে বেয়ার দেখেছিলেন যে, ফিনোল 
বা কারব্লিক এসিড ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে 
রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে একেবা,র অপরিচিত 
এক পদার্থে পরিণত হলে।। এব অনেক বছর 
পরে, ১৯৯ সালে বেকল্যাণ্ড এই বিষয়ে পরীক্ষ| 


আদ্দিম উপাদান ফিনোল আর ফরম্]ালডিহাঁউড ও 
সন্তায় উৎপন্ন করার কথা ওঠে। যাক সে কথা। 
ফিনোলিয় রন বা প্লাঙিক্‌সেন্ন বহুল ব্যবহার 
প্রচলিত হয়েছে । দেমন ঘড়ির ঢাকনা, দরজা 
হাতল, ছুরি-কাটার বাট, ছাতার বাট ইত্য।দি। 
১৯২৮ সালে নিক্তির ঢাকনার স্থদৃশ্ট বাকৃসের 


গে ১৯৪৯ ] 


জন্পে বড় বড় চাদর তৈরী করার কথ! ওঠে। দেখ! 
যায় যে, ইউনিয়া-ফরম্যাপডিহাইডিয় যীষ্টিক্সের 
ভেঙ্লায় চাপ দিয়ে বড় বড় চাদর তৈরী করা যায়। 
অবশ্ত অনেকদিন আগেই ১৮৯৭ সালে রাসায়নিকের 
পরীক্ষাগারে দেখ। গিয়েছিল যে-_ইউরিয়া, ফর- 
ম্যাপরডিহাউডের সঙ্গে সহ্‌চ্জেই সংযুক্ত হর। তবে 
এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া ষে উত্তরকালে এক 


৫০৪। ৬/০1 


ভান ও বিজ্ঞান 





রিও 


স্থবৃহ শিল্প গড়ে তুলতে সাহাধ্য করবে তা? 
অনুমান করা যায়নি। ইউরিয়া ঘটিত রঞ্জন 
কাচের মত স্বঙ্ছ ও বর্ণবিহীন। তাই যে 
কোন রং মিশিয়ে এই রজনকে বণচ্ছটায় 
মনোহারী করে তোলা যায়। স্থবিধা হপো যে, 
কাচের মত ইউরিয়া! প্র্িকৃস হলো স্বস্ছ, আর 
কাচের চেয়ে হালকা, অথচ কাচের মত £নকো। 


0০/7৮/2676 


চট 9/255 ৮7৬৬/ 
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এই চিত্রে নাইলন-তস্ত প্রস্তুতের ক্রমিক প্রণাপী গ্রদদশিত হয়েছে। 


২৪৯৪ 


নয়। যাকে বলে একেবারে বামুনের ঘরের গরু। 
এতে তৈরী হচ্ছে--বিমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘর 
বাড়ীর দরজা-জানলা, পেয়ালা-পিরিচ-রেকাবী তো 
বটেই। যত ব্যবহার হয়, যত বম বাড়ে তত 
এদের জলুস বাড়ে । তাই এদের চাহিদাও বাজারে 


বেড়ে চলেছে। 


অিষ্টিক দািক্স 


[ ২য় বর্ধ, ৫ন সংগ্যা 


সব প্রাষ্টিক্সের আদি জন্ম বলতে গেলে 
জ'মে'নীতে ; প্রচার ও প্রসার হলো! আমেরিকাতে | 
১৯০১ সালে রোয়েম তৈরী করলেন এক্রাইলিক 
প্রান্টিক্দ। আর ১৯৩১ সালে পুটিং জাতীয় 
কাজে কাচের বন্ধনী হিনাবে এর ব্যবহার সুরু 
হলে। আমেরিকায়। একে বলা হয় স্কটিক স্বচ্ছ 





সপ শি 


পপিগ্রিরিন মোন্ডিং পাউডার প্রস্ততের ক্রমিক প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে | 


মে, ১৯৪৯ ] 


প্লািক্স। কাচ জোড়বার পক্ষে অদ্বিতীয় । কাঁচের 
পরিবতে” এর ব্যবহারও প্রচলিত হয়েছে। 
চশমার ফ্রেম, জানলার কাচ, স্যকিরণ বাঁচানে। 
চশমা--সব কিছুই করা চঞ্ছে। সাসিন্ন কাচের 
পরিবতে” ব্যবহারও বেড়ে চলেছে । নাইলন বা 
কৃত্রিম রেশমজ্জাতীয় তন্ত বাজারে দেখতে পাওয়া 
যায়। নাইলন একজাতীয় প্রীষ্টিক্স। ১৯৩৮ 
সালে এর প্রথম প্রচার হলো আমেরিকার ভবনে 
মহিলাদের মোজার তন্তরূপে। জাতে এটি হলো 
থাটি আমেরিকান, জামর্ধন ছোগাচ এর নেই। 
এখন ব্রাশের হাতল, এমন কি--প্রাশের 
পর্যন্ত, শুয়ারের লোমের পরিবতে এর স্াহাষে] 
তৈরী হচ্ছে। হিন্দু বিধবারাও নিঃসংখয়ে শুচিতা 
রক্ষা করে নাইলনের ব্রাশে দত মাদতে পারেন। 
লাইলনে কি না হয়-হাতমোদা, প]ারাম্ট, 
ছাতার কাপড়, হাট, কোট, ছুত। সবই । এমন 
কি, বললে বিশ্বাস করবেন না, মাছ ধরা মাজ! সুতা 
ও টেনিখ র্যাকেটের তাঁতের পরিবতে” অ।জকাপ 
নাইলন ব্যবহার হচ্ছে। 
আজকাল বাসে-ট্রামে 

বেট আটা দেখতে পাওয়া 


তত্ত 


পেটে স্বচ্ছ 
এই বেস্ট 


মোট। 
যায়। 


বা বন্ধনী ভিনাইল প্লান্টিকসে তৈরী । একশ, 
বছর আগে ফরাশী বিজ্ঞানী রেনো এই 
পদার্থটি আবিষষার করেন। এর একটি গ্তণ 


জান ও বিজ্ঞান 


২৪৫ 


হচ্ছে-ববারের মত এটি টানলে বাড়ে আর 
ছেড়ে দিলে ছোট হযম়। স্থতরাঁং অনেক ক্ষেত্রে 
রবারের বদলে এর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। 
১৯২৭ সালে আমেরিকায় এটি পরিচিত হয়। 
স্ুক্ম যন্্পাতির পরকল! জোড়ার পক্ষে এই 
প্লাপিকূসের ব্যব্গার অনিন্দণীয় বলে যখন প্রকাশিত 
হলে! তখন থেকে বিজ্ঞাশীমহলে এর কদর বেড়ে 
গেল। ব্যবহার হতে থাকল-হ্দ্ম যন্থপাতিতে) 
বিছ্যুত্ধাহী তারের আবরণ হিলাবে, বর্ষাতি, ছাতা, 
ক।চথগ্ডের বন্ধনীর জন্যো, চশমার ফ্রেমে । 

আমি বললাম, “দাদা এত শিখেছেন, আপনি 
প্রারঞ্ঠকৃসের অপ্যাপক হলেন না কেন?” দাদা হেসে 
বললেন, “আমি ত আমেরিকা যাইনি 1” 

“কি বলেনঃ ভায়াকে তা" হলে বলি 
আমেরিকা যেতে । কোথায় পড়বে?” দাদ। 
বললেন, হারি ডি, গুপ্ধকে জিজ্ঞেন করলেই 
পারতে । এইতো এতক্ষণ ছিল এখানে । 

“ডি. গুপ্ত আবার কি? ম্যালেরিয়ার ওষুধ 
ন।কি ?” 

"না হে, ভরিধন গুপ্ত । উনি এখন ইয়াঙ্ছি | 

ও, তাই বলুন! আপনি তো! জানেন বঙ্গ- 
ইঙ্গণ চাইতে বঙ্গ-উয়াঙ্কের আতঙ্ক আমার ঢের 
বেশি। 

দাদ| আবার মুচকে হাসলেন। 


4 


মিসন বা মিসট্রন 


শ্রীঅরুণকুমার সাহু! 


ইলেকট্রন নেগেটিভ বা খণায্মক বিছ্যুৎ্কণ। | 
ইহার তর হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৪০ ভাগের 
এক ভাগ। গপ্রোটনের ভর প্রান্থ হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমান। ইহার বিদ্যুত্ভার ইলেকট্রনের 
সমান, কিন্ত বিপরীতধম | ১৯৩২ সালে আমেরিকার 
আযগারসন পজিট্রন আবিষ্ণ।র করেন। ইহাঁও 
ইলেকট্রনের সমপরিমাণ পজিটিভ তড়িত্যুক্ত, 
ভর ইলেকট্রনের সমান। এ বংসরেই ইংরেজ 
বৈজ্ঞানিক স্তাডউইক পরমাণুর আর একটি মূল 
উপাদানের সন্ধান পাইলেন। এই বিছ্যুত্ভারহীন 
উপাদান নিউট্রন নামে পবিচিত। ইহার ভর 
প্রান্ম প্রোটনের সম!ন। 

বত মানে বিজ্ঞানীদের এই অভিমত যে, সব 
পদার্থের নিউক্লিয়াস ব1 কেন্ত্রকের মূল উপাদান 
হইতেছে কতকগুলি নিদিষ্ট সংখ্যক প্রোটন ও 
নিউট্রন। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি 
প্রোটন । হিপিয়াম কেন্দ্রে আছে ২টি নিউট্রন ও ২টি 
প্রোটন। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকে আছে ১৪৬টি 
নিউট্রন ও ৯২টি প্রেটন। এই কেন্ত্রকের চতুর্দিকে 
বিভিন্ন কক্ষে কতকগুলি ইলেকট্রন ঘুরিতেছে। 
কেন্দ্রের পজিটিভ তড়িৎ ও বাহিরে বিঙ্গিপ্ত সমস্ত 
ইলেক্রনের নেগেটিভ তড়িৎ একই পরিমাপের 
সমগ্র পরমাণু বিদ্যুত্ভার-শুন্ত | 

রেডিয়াম বা এ জাতীয় তেজক্রিয় পদার্থ 
হইতে আল্ফা-রশ্মি নির্গত হয়। একটি আল্ফা- 
রষ্মিকণা একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক এবং ইহ। পজিটিভ 
তড়িত্যুক্ত। কোন কোন তেজঙ্কিয় পদার্থের 
কেন্ত্রক হইতে বিটা-রশ্মির উত্তব হয়। কেন্দ্রকের 
এই ক্বপান্তর প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন অথবা প্জিট্রন 
নির্গত হয়। কিন্তু কেন্ত্রক গঠিত হয় প্রোটন বা 


নিউট্টনের সমাবেশে । কেন্দ্রকে যদি ইলেকট্রন 
না থাকে তবে এই সকল রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উহার 
নিমই বা হয় কি প্রকারে? বিক্ষিপ্ত হইবার 
পূর্বে কেশ্্রকের মধ্যে নিশ্চয়ই ইহার উদ্ভব হয়। 

প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। মনে 
করা যাইতে পারে যে, ইহার। একই বস্তকণার 
ছুইটি পৃথক বূপ। যখন এই জড়কণার বিছ্যুৎ্ভার 
থাকে না তখন ইহা নিউট্রনের রূপ গ্রহণ করে। 
পজিটিভ তড়িৎ থাকিলে ইহা প্রোটন নামে পরিচিত 
হয়। বিজ্ঞানীরা এই জড়কণার এক নৃতন নাম 
দিয়াছেন নিউক্লিয়ন। তড়িত্যুক্ত নিউক্লিয়নের নাম 
প্রোটন ও তড়িংবিহীন নিউপ্রি়নকে নিউইউন 
বলা যাইতে পারে। 

যদি কেন্দ্রকে অবস্থিত কোন প্রে।টন নিউট্রনে 
রূপান্তরিত হয় তবে উহার পজিটিভ বিছ্যুত্ভার 
পজিট্রনের আকারে কেন্দ্রক হইতে নির্গত হয়। 
অন্যথায় যি কোন নিউট্রন পজিটিভ তড়িৎ ধারণ 
করিয়া ্রোটনে পরিণত হয় তবে নেগেটিত 
তড়িত্বাহী ইলেকট্রন কেন্দ্রক হইতে নির্গত হয়। 

বিট! রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া এমন 
কয়েকটি বিষয় লক্ষিত হইয়াছে যাহার মীমাংসা 
করিতে গেলে নিউটিনো৷ নামক বিছ্যুৎভারহীন 
কণিকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। নিউটিনোর 
ভর অতি সামান্য । ইহা তড়িৎবিহীন হওয়ায় 
পদার্থের মধ্য দিয় বহুদূর অতিক্রম করিতে পারে। 
প্রত্যক্ষ পৰীক্ষাদ্ধার! যদিও নিঃসন্দেহে এই কণিকার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি ইহাকে অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 

প্রোটন পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। নিউট্রনের 
বিছ্যুৎভার নাই কিন্তু ইহারা কেন্ত্রকের অতি 


মে, ১৯৪৯ ] 


অল্পরিলর স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে কিসের বন্ধনে? 
এই বাধন খুবই দৃঢ়, নতুবা সমস্ত পরমাণু স্বতঃই 
রূপাস্তরিত হইয়া যাইত এবং প্রত্যেক পদার্থের 
কেন্্রকই তেজস্ক্রিয় হইত। ঠিক কি ধরণের আকর্ষণে 
ইহারা (প্রোটন ও নিউট্রন) এইরূপ দৃঢ়ভাবে 
আকৃষ্ট হয় তাহা! সম্যক উপলব্ধি করিতে ন! 
পারিলে৪ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কেন্দ্রকের 
অংশের মধ্যে স্বত:ই শক্তির আদান-প্রদান 
চলিতেছে । কেন্দ্রকে অবস্থিত নিউট্রন হইতে 
ইলেকট্রন ও নিউটিনো বাহির হইতেছে 
ও প্রোটন উহা! গ্রহণ করিতেছে । এই প্রক্রিযায় 
নিউট্রন প্রোটনে ও প্রোটন নিউট্রনে পরিণত 
হইতেছে । অথবা একটি প্রোটন হইতে নির্গত 
পজিটন ও নিউটিনোকে নিকটবতাঁ নিউট্রন 
গ্রহণ করিতে পারে এবং এই প্রকারেও নিউট্রন 
ও প্রোটেনের মধ্যে বিছ্বাংভারের বিনিময় হইতে 
পারে। উভয় কণাই বিছ্যংভার গ্রহণ কৰিতে 
চায়, কিন্তু দুইটি কণিকা একই বালে বিছুত্বাহী 
হইতে পারে না। ফলে, এই ছুই বস্থকণার 
মধ্যে প্জিউ্রন বা ইলেকট্রনদপে এই তড়িতের 
আদান-প্রদান হয়। এই প্রক্রিয়ার শক্তির যে 
বিনিময় হয় উহাই নিউট্রন ও প্রেটনকে বীখিয়া 
রাখে। 

দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্টনের মধ্যে 
আকর্ষণও অনুরূপ । এই ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রন এবং 
পজিট্রন উভয়েরই বিনিময় হয়। 

যদি মনে করা হয় যে, এই প্রকার আদান- 
প্রদানে ইলেকট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি অংশ গ্রহণ 
করিতেছে তবে হিসাব করিয়া দেখা যায়, এই 
প্রকারে ষে আকর্ষণী শক্তি হইবে উহা স্বল্প এবং 
কেন্দ্রককে বীধিয়া বাখিবার পক্ষে ধথে্ই নহে। 
১৯৩৫ সালে জাপানী বিজ্ঞানী ইউকাওয়া ইলে- 
টনের সমপরিমাণ তড়িৎযুক্ত এমন এক পদার্থের 
কল্পন! করিলেন, যাহার ভর প্রোটন ও ইলেক- 
উনের ভবের মধ্যবর্তী । তিনি বলিলেন যে, এই 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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কণিকার আদান-প্রদানই কেন্দ্রক বা! নিউক্লিয়াসকে 
অটুট রাখিবাঁর শক্তি দিতেছে । এই কণিকা ক্ষীণ- 


জীবি, কেন্দ্রকের বাহিরে আদিলে ইহা! স্বতঃই 
ইলেকট্রন ও নিউটিনোতে রূপান্তরিত হয়। 
১৯৩৬ সালে অআ্যাগডারসন কস্মিক- 


রশ্মি লইয়া অনুসন্ধান করিতে গিয়া এমন এক 
কণিকার সন্ধান পাইলেন যাহাঁকে ইউকাওয়া 
প্রবত্তিত কণিক! বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। এই কণিকা মিসট্রন বা মিসন নামে 
পরিচিত হইল। ইহা ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় 
২০০ গুণ ভারী এবং ইলেকট্রনের সমপরিমাণ 
পজিটিভ বা নেগেটিভ তড়িতযুক্ত। 

পৃথিবীর উপর বহিভাগ হইতে আগত পাঁর- 
মাথবিক কণা সকল নিয়তই বর্মিত হইতেছে। 
ইহারাই কস্মিক-রশ্ি নামে খ্যাত। ইহাদের 
উত্পত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ বিজ্ঞানীরা আজ 
অবপিও পান নাই । তবে তাহারা এইরূপ ধারণ। 
করেন যে, (যথেষ্ট প্রমাণও রহিয়াছে) পৃথিবীর বায়ু- 
মণ্ডলের উপর যে কণাগুলি বধিত হয় তাহারা 
প্রোটন। ইহারা অতিশয় বেগবান ও ইহাদের শক্তি 
অসাধারণ। বাধুমণ্ডলের উপরের স্তরে আসিয়া এই 
প্রোটন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি পরমাণুর 
কেন্দ্রকের অভ্যন্তরস্থ নিউট্রন বা প্রোটনের 
(নিউক্লিয়ন) সংস্পর্শে আসিয়া মিসন উৎপন্ন 
করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রোটন, নিউউ্রনে অথৰ! 
নিউট্রন, প্রোটনে পরিণত হওয়ায় পজিটিভ 
অথবা নেগেটিভ তড়িত্যুক্ত মিসনের উদ্ভব 
হ্য়। 

এই মিনট্রন আ্বণস্থারী এবং কিছুকাল (এক 
সেকেণ্ডের অতি ক্ষুত্ব ভগ্রাংশ) পরে ইলেকট্রন, 
পজিউ্ন বা নিউটিনোতে রূপান্তরিত হয়। 
কস্মিক-রশ্মির পরীক্ষামূলক গবেষণায় পৃথিবীর 
উপর সমুদ্র-ৃষ্ঠ হইতে সামান্ত উধে” আমরা যে 
সকল কণিকার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি তাহারা 
প্রধানতঃ মিলট্রন, .ইলেক্ট্রন ও পজিউ্রন। দশ 
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১নং চিত্র 


সে্টিমিটার (সাড়ে চার ইঞ্চি) পুরু সীসা একমাত্র 
মিসট্রণই ভেদ করিতে পারে। কাজেই এই 
উপায়ে মিসনকে অন্তান্য কণিক। হইতে পুথক 
কর! যায়। 

বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে মিসট্নের বরূপাস্তরে 
ইলেকট্রনের উদ্ভব হয় কিনা--ইহা লইয়া পরীক্ষা 
চলিল। রাসেটা, রসি প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার 
ফল হইতে সিদ্ধান্ত হইল যে_-লৌহ, পিতল 
ইত্যাদিতে কেবলমাত্র (+) মিসনই পজিট্রনে 
রূপান্তরিত হয়। নেগেটিভ মিসন হইতে নির্গত 
ইলেকট্রন লক্ষিত হয় না। কার্ধন, বেরিলিয়াম 
ইত্যাদিতে সমস্ত মিসনই ইলেকট্রন বা পজিউ্রনে 
রূপান্তরিত হয়। 

মিসন ও ইউকাওয়। প্রবত্তিত কণিকা যদি 
একই পদার্থ হয়, তবে কেন্দ্রককে বাধিয়৷ রাখে 
যে আকর্ষণী শক্তি, সেই বিপুল শক্তির দ্বারাই 
বহিষাগত মিসন কেন্ত্রকের দিকে আকৃষ্ট হইবে। 
অবশ্য কোন মিসন যর্দি কেন্দ্রকের সন্িকটে 
উপস্থিত হইতে পারে তবেই এই শক্তি প্রযোজা 
হইবে। প্রতি কেন্দ্রকই পজিটিভ তড়িৎযুক্ত। 


পজিটিভ মিম সমধর্মী তছিতজনিত বিকর্ষণের ফলে 
কোন কেন্দ্রকের নিকটবর্তী হইতে পারে না। ইহ! 
কেন্দ্রকে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ক্ষীণজীবি 
হওয়ায় যথাসময়ে রূপাস্থরিত হইয়া! প্জিট্ন ও 
নিউটিনো উৎপন্ন করে। নেগেটিভ মিসন পজিটিভ 
কেন্জ্রকের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উহার সংস্পর্শে 
আসে। কেন্দ্রক এঈ মিসনকে গ্রহণ করে এবং 
ইহাতে কেন্দ্রকের এক রূপান্তর প্রক্রিয়ারও স্যরি 
হইতে পারে । 


পার 
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কিন্তু কার্বন, বেরিলিয়াম প্রভৃতি কোন 
মিসনকেই গ্রহণ করে না। অতএব কেন ও 
মিসন পরস্পরের উপর যে শক্তি বিস্তার বরে তাহা 


মে, ১৯৪৯ ] 


ধুব প্রবল নহে। বিজ্ঞানীরা এক সমস্যায় 
পড়িলেন। ইউকাওয়া প্রবর্তিত মিসনের খোজ 
পাওয়া! গিয়াছে। কিন্তু এই মিসন কেন্দ্রকের 
নিকটবর্তী হইলে পরস্পরের উপর যে শক্তি প্রয়োগ 
করে তাহা স্বপ্ন । তবে কেন্দ্রককে বখিয়া বাখিবার 
শক্তি স্থষি হয় যে কণিকার আদান-গ্রদ!নে তাহা 
কিমিসন নহে? কিন্তু বহিরাগত প্রোটন বায 
মণ্ডলের বিভিন্ন কেন্দ্রকের সংস্পর্শে আঙিয়৷ এত 
সহজে মিসন উৎপন্ন করে যে, বায়ুমণ্ডলের একেবারে 
উপরের স্তরেই প্রায় সমস্ত মিশনের উত্পাদন 
শেষ হুইয়] যায়। অতি সহজেই যদি মিলন উৎপন্ন 
হয় তবে বিপরীত প্রক্রিয়ায় কেন্ত্রকের মিসন 
গ্রহণের অনিচ্ছারই বা মীমাংসা হয় কি প্রকারে? 


উ.৫-.৫১৪ 
৫১৫১-৪+১০ 


জান 'ও বিজ্ঞান 


২৯৯ 


সাধারণ পরীক্ষা বারা আমরা যে সকল মিসনের 
পরিচয় পাই তাহার! এই মিসন হইতে রূপান্তরিত 
অপেক্ষাকৃত হাফ! মিসন। ইহা আবার কিছুকাল 
(সেকেগ্ডের ক্ষুত্র ভগ্নাংশ) পরে ইলেকট্রন (বা 
পজিট্টন ) ও নিউটি নোতে রূপান্তরিত হয়। 

ফটো গ্রাফীর প্লেটের উপর যদি কোন বিদ্যুৎ 
বাহী কণিকা নিপতিত হয় তবে উহার গতিপথ 
একটি সুমন রেখা দ্বার! অস্থিত হয়। সমান বিছ্যুত্বাহী 
দুইটি কণিকার মধ্যে যেটি হান্কা সেটি স্ক্ষতর বেখা 
অস্কিত করিবে। কম্মিক-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা 
করিতে গিয়া এমন কয়েকটি ছবি মিলিল, যাহাতে 
দেখ। গেল যে, ইলেকট্রন অপেক্ষা গ্রায় ৩০০ গুণ 
ভারী এক কণিকা হঠাৎ ২০০ গুণ ভারী মিসনে 


€0 দ্দি 


৩নং চিত্র 


ইতিপূর্বে মৌগুলার ও রোসেনফেন্ড এক নৃতন 
মিসনবাদ প্রবতর্ন করেন। হাইটলার প্রমুখ 
কয়েকজন বিজ্ঞানী দেখাইলেন বে, এই প্রকার 
মিসনবাদ কস্মিক-রশ্মি সংক্রান্ত প্রায় সকল 
তথোরই স্ব মীমাংসা করিতে পারে। এই 
মতবাদে ছুই প্রকার মিলনের অস্তিত্ব স্বীকার 
করা হয়। বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে প্রোটন 
হইতে এক প্রকার ভারী মিসনের উৎপত্তি হয়। 


রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহারা উপরোক্ত ভারী ও 
হাক্কা মিসনরূপে পরিচিত হইল। 

আমেরিকার ক্যালিফনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লো- 
উন যঙ্্রের স্যহাষ্যে কত্রিম উপায়ে মিসন পাওয়! 
গিয়াছে । ইহাদের ভর ইলেকট্রনের প্রায় ৩০০ গুণ। 

বর্তমানে আবার বিছ্যতভারহীন মিসনের অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে । ইলেকট্রন হইতে প্রায় ১০০, 
গুণ ভাবী মিসনেরও সন্ধান পাওয়া] যাইতেছে। 


বস্ত্র, সুতা ও তন্তুর পারস্পরিক গুণ-সন্বন্ধ 
ভ্রীকা মাখ্যারঞজন সেন 


প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্য অনেক হাঙ্গার গুণ বড় 
হওয়া সকল প্রকার বয়ন উপযোগী তত্তরই 
প্রধান গু । এই গুণের জন্য আতা প্রস্তত 
করিতে, তন্ততে পাক দওয়া সহঙ্গসাধ্য হয়। 
যে কোনও স্থতাকে উন্ট। দিকে পাক দিলে 
তন্তগুলি যখন পৃথক হইয়। যায় তখন দেখা যায় 
যে, সংপ্রি্ঠ তন্তর অধিকাংশই লম্বালপ্থি ভাবে একে 
অন্যের গ| ঘেধিন! রহিয়াছে । যদ্দি স্থৃতাটিকে 
কোনও অংশে আড়াআড়িভাবে কাট যায়, 
তবে দ্রেখা যায় যে, স্থৃতার এ আড়ভূমি 
(9:0983-89081010) বহু তন্তর পমাবেশে গঠিত। 
এইরূপ কোন৪ আড়ভূমিতে কত সংখ্যক তন্তকে 
বতমান থাকিতে “দা যাইবে, তাহা নির্ভর করে 
তন্তর এবং স্থতার এ অংশবিশেষের পরস্পরের 
স্্মতার উপর। লঙ্চ(লদ্বিভাবে থাঁকিলেও, তন্ত- 
গুলি কিন্ত যে কোনও স্ুতায়ই, সুতার দৈর্ঘ্য 
বরাবর, পরস্পরের চেয়ে একটু সরিয়। সরিয়। থাকে 
(২ নং চিন্র)। অর্থাৎ কেবলমাত্র সমান 
দৈর্ধোর নিদিষ্ট পরিমাণ তস্তর কতকগুলি আটি 
বাঙিয়া, এ আটিগুলি সারি সারি, পর পর 
সাজাইয়। পাক দিলেই স্থৃতা হয় ন| (১ নং চিত্র)। 
স্থতা তৈরী তো দূরের কথা, তন্তগুলিকে এ ভাবে 
সাজাইয়। পাক দিলেও আটিগুলিকে পরস্পর 
ংলগ্ন অবস্থাতে রাখ! যাইবে না। 


শচত্রনং-৯ 


চিন নং-২ 
তন্তগ্তলি স্থতার যে কোনও অংশ হইতে 


কাট| আড়ভূমির সবগুলিতেই যে সমান সংখ্যায় 
বিরাজ করে, তাহা নহে; সে কথা আগেই ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে। কোনও আড়ভূমিতে বেশী পরি- 
মাণে তন্ধ থাকে, কোনওটাতে খা কম। 
এমন কোনও ম্থতার কল আজও তৈয়ানী হয় 
নাই যাহাদ্বার স্থৃতার সর্বত্র সমান সংখ্যক তন্ত 
ব্যবস্থিত কর| সম্ভব; কিংবা যাহাদ্বারা সমস্ত 
তন্তকে পরম্পরের সমান্তরাল ভাবে সুতায় নিহিত 
করা যায়। দ্বিতীয় কাধটি ভবিষ্যতে সম্ভব হইতে ৪ 
পারে; প্রথমটি কিন্তু একেবারেই অসম্ভব । কারণ, 
পাজের ক্রমিক হুক্মতা সম্পাদন কালে, তৎকাধ 
সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক গুশবিশিষ্ধ কোনও তন্ত কোথায়, 
কিভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহার উপর এই অনমত 
নির্ভর করে। যন্ধ্ান্তর্গত তন্তর বিলিব্যবস্থায় গুণান্থ- 
সারে উহাদের অবস্থান নির্দেশ করিবার ক্ষমতা 
“পুরুষের ভাগে।বুই" মতন “দেবা; ন জানস্তি, কুতো। 
মানবাঃ৮। ক্রমিক স্ুক্মতা সম্পাদন কালে কি ভাবে 
সুতায় অসমতার জন্ম হয় এবং সে বিষয়ে আশের বা 
তন্তর কি প্রভাব, মে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান”, আগঞ্ট, ১৯৪৮, ৪৬৪ 
পৃঃ)। পাজের অন্তর্গত তন্তসমূহের গুণাগ্তণ ছাড়াও 
যন্ত্রের অংশের মহিত তস্তর ঘধণজনিত যে স্থির-বিদ্/ুৎ 
উৎপন্ন হয় তাহার আকর্ষণে ও যন্ত্রের সহিত সংস্পৃষ্ট- 
কল্প তন্তসমূহ ক্থগতি হইয়া স্থতার অসমতা 
উৎপাদনে সহায়তা করে। পূর্বে ইহাও বলা 
হইয়াছে যে, অসমতার দরুণ স্থৃতার ভারবহন 
ক্ষমতারও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়৷ 

যেহেতু, স্থৃতার ক্ষীণ অংশে তত্তর সংখ্যা বম 


এবং স্থুল অংশে বেশী হইতে বাঁধ, সাধারণভাবে 
অন্গমান কর! যায় যে, পার্থবতা যে কোনও স্থূল অংশ 


মে, ১৯৪৪৯ ] 


হইতে ক্ষীণ অংবের ভারবহন ক্ষমত| কম হইবে। 
কিন্ত বাস্তবিকপক্ষে আরও একট। বিষয় এখানে 
অন্নধাবন করা প্রয়োজন। কোনও স্থৃতাঁর এক শীমা 
স্থির রাখিয্না অপর সীমায় দৈর্ঘযাবলম্বী টান দিলে স্থুল 
অংশ হইতে পাক পার্খবর্তী স্ুষ্ম অংশে গমন করে। 
ফলে, স্দ্দ্ধ অংশের ভাববহন ক্ষমতা বাড়ে এবং 
স্ব অংশের এ ক্ষমতা আশ্পাতিক ভাবে কমিয়া 
যায়। কাজেই, যদি স্থৃতায় অবস্থিত অসমতা খুব 
তীব্র না হয়, তবে, কার্ধতঃ, পরীক্ষাধীন অংশ- 
বিশেষে স্থৃতাঁর ভারবহন শক্তির কোনও উল্লেখযোগ্য 
তারতম্য হয় না। এবং অসমতা তীব্র হইলেও, 
সুতার ভাঁরবহন ক্ষমতা সম্বন্ধে, আড়-ভূমিস্থিত 
তন্তর সংখ্যার ভিত্তিতে যতটা হইবে বলিয়া অঙগমান 
করা যাস, প্রকৃতপক্ষে তার অপেক্ষা বেশী হয়। 
সংখ্যা-বিজ্ঞানের ব্যবহ।রে জান। যায় যে, 
পরীক্ষার জন্য গৃহীত স্থৃতীর দৈর্ঘ্য বড় হইলে ভার- 
বহন ক্ষমতাও “লগাবিদ্ম* নামক গণিতের 
একটি নিয়ম অনুযায়ী ক্রমশঃ হাস প্রাপ্ত হয়। 
পর্ীক্ষণীয় দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ছোট হইলে, অন্যান্য 
আরও কতকগুলি কারণ বশতঃ এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটে। যতই বড় দৈর্ঘ্যের স্থৃতা লইয়। 
পরীক্ষা করা যায় তণ্তই নানাপ্রকার এবং 
অবিজ্ঞাতভাবে উৎপন্ন স্থুল ও সুক্ষ অংশের সংখ্য। 
পরীক্ষমাঁন দর্ঘ্যের অভ্যন্তরে বুদ্ধি পায় । ফলে, 
এ সুতার চরম সুক্ম অংশ, তদপেক্ষা ছোট 
দৈর্যেব একটি স্থৃতায় সন্নিবিষ্ট ক্সীণতম এবং 
দুর্বলতম অংশের অপেক্ষা সরু এবং অধিকতর 


দুর্বল হওয়ার সম্ভাব্যত। অধিক হয়। সেই 
কারণে সুতার ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার 
সম্ভবন। বাড়ে। এই সম্ভাবন| বৃদ্ধির দরুণ 


একই সমান লম্বা বুহত্তর পরীক্ষণীয় দর্ঘ্যের 
অনেক সংখ্যক স্থত্রাংশের পরীক্ষাল্ধ গড়পড়ত! 
ভরবহন ক্ষমতা কমিয়া যায়। কারণ, ভারবহন 
শক্তিদ্বারা হৃতার মধ্/স্থিত চরম দুর্বলতা বিশিষ্ট 
ংশের শক্তি বুঝায় । যেমন, কোনও শ্শিকলের 


জান ও বিজান 


৩১ 


দুর্লতম আংটিই এ শিকলের শক্তি নিধর্ণরিত 
করে। 

অতএব দেখ! গেল বে, স্বভার শক্তি নিধ1রণ 
করিতে শুধু মাত্র তন্তর শক্তিই যথেষ্ট নয়, 
স্থতার গঠন-বিশেষত্বও অতিমাত্রায় কার্যকরী 
পাক দেওয়ায় স্ৃতার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; 
কারণ, তন্তসমৃহ একে অন্যের সহিত ওত- 
প্রোতভাবে বিজ্ঞড়িত হওয়ায় তাহাদের চলার 
পথে পরম্পরের সহিত ঘর্ষণ জনিত বাধা প্রবল 
হয়, এবং তন্ধসমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
করা দুরূহ হয়। পাক অবশ্য অনির্দিষ্টভাবে 
বাড়ান চলেনা; তাহাতে উপরিভাগের তন্তগুলি 
অতিমাত্রায় প্রসারিত ও অন্তরস্থিত তস্তগুলি 


অতিমাত্রাম* মোচড়ান অবস্থ| প্রাঞ্ধ হওয়ায় 
স্থতার স্থিতিস্থাপকতাঘটিত পরিবতনের জন্তু 
উই] সহজে বিভাজ্য হয়। কোনও বয়নক্ষম 


বস্তর তন্ত প্রস্থের তুলনায় যত দীর্ঘ হয়, তত 
অধিকতর পাক দেওয়া সম্ভবপর হয়। আবার, 
স্থতা যত সরু হম, উহার পাক সহন ক্ষমতাও 
তত বাড়ে। 

স্থতরাং দে” য])য় যে, স্থত!র এক্তি নিধণরণে 
পাকের এবং তত্তসমষ্টির শক্তির প্রভা ছাড়াও 
তন্তর ধৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ঘধণঙ্গাত বাধা সৃষ্টির 
ক্ষমতার বিশেষ দায়িত্ব আছে। তন্তর দৈর্ঘ্য 
যেমন এক দিকে পাক সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, 
অপর দিকে ঘর্মণজাত বাধার পন্দিমাণও বাড়ায়। 
প্রস্থ বৃদ্ধির ফলেও একদিকে যেমন সুতার 
উপযুক্ত পরিমাণ পাক দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস- 
প্রাপ্ত হয়, তেমনই অপরতঃ, কোনও নির্দিষ্ট 
স্থক্মতাবিশিঞ্ট স্থতার আড়-ভূমিস্থিত তন্তর 
সংখ্যাও স্বপ্লতর হম়। ফলে সুতার শক্তি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়। 

সাধারণতঃ, সকল প্রকার স্ৃতার ক্ষেত্রেই 
দেখা যাগ্র যে, পাক ইত্যার্দি জনিত যে শক্তি 
বৃদ্ধি হয়, সুতার অসমতা প্রনুক্ত শক্তি হাসে 


৩৬২ 


তুলনায় তাহা অনেক কম। মোটামুটিভাবে 
বলিতে পারা যায় যে, কোনও স্ৃতার ভারবহন 
ক্ষমৃত|। ঠিক ততটুকু, কোনও গড় আড়-ভূমিতে 
সংশ্লিষ্ট তন্তর মোট শক্তির যতটুকু পরিমাণ এ 
ক্থতার গঠন-বিশেষত্বক্জনিত হৃম্বতা লাভের পরও 
অবশিষ্ট থাকে । স্থতার গুণাগুণ, *তন্তর গুণা- 
গুণের সহিত এইরূপ ভাবেই সন্বন্ধযুক্ত । এইবার 
বন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। 

যদি আমরা সাধারণ টানা-পোড়েন বিশিষ্ট 
বন্ত্র পরীক্ষা করি তবে দেখতে পাই যে, একই 
প্রকার সুতার ব্যবহার সত্বেও টানা-পোড়েন যত 
ঘন সন্নিবি্ই হয়, বস তত অধিক ভারবহন- 
ক্ষম, কিন্ত অনমনীয় হয়। টানা এবং পোড়েন, 
উভয় প্রকারে অবস্থিত সুতার অসমতা নিবন্ধন 
বস্ত্রের অসমতা বহুগুণ বর্ধিত হয়। ইহা সংখ্যা- 
বিজ্ঞানের নিয়মান্যামী। বস্ত্রের এই প্রকার 


তীব্রতর ও বিস্তুত অলমতা হেতু উহার ভার- 
বহন ক্ষমতা, বস্ত্রের ভূমির এক বিন্দু হইতে 
অপর বিন্দূতে বিভিন্ন হ্য়। টানার অন্্ল্বী 
বলপ্রয়োগে, টানার স্থতার সমবেত শক্তিকে 
পোড়েনের স্থতাসমূহের চাপ ও ঘধণে ম্থাবিহিত 


বজ্স, ও গুতা ও তন্তর পারস্পরিক গুণ-সন্বন্ধ 


[ ২ বর্ধ, ৫ষ সংখা 


ভাবে পরিবত্তিত করিলে যাহা পাওয়া যায় 
তাহাই মাত্র বস্ত্রেরে শক্তির পরিমাপ হম। 
পোড়েনের অন্ুলম্বী বল প্রয়োগেও টানার স্থতা 
সমভবে ক্রিয়াশীল হয়। এক সঙ্গে টানা, 
পোড়েন, উভয় প্রকার স্ুৃতাত্ ব্যবস্থাসভূত 
মোট শক্তি বস্ত্রের বিদারণ (738786108) শক্তি 
দ্বার| নির্ীত হইতে পারে। স্থতরাঁং বস্ত্রের 
ভাঁরবহন বা বিদারণ শক্তি জানিতে হইলে 
টানা এবং পোড়েনের কার্করী অংশে বতগান 
স্থতার সমবেত শক্তিকে, বন্ত্রের গঠন বাবস্থা 
এবং উভয় প্রকার স্থতার অসমত হইতে 
সঞ্জাত পরিবঙন ইত্যাদির হিসাব করিয়া 
নির্য় করিতে হইবে। শুধু ভারবহন ক্ষমতা 
নয়, বন্ধের নমনীয়ত।, স্থিতি-স্থাপকতা| ইত্যাদি 
সব বিষয়েই টান এবং পোড়েনের সুতা তদীয় 
এবং বসের গঠন-প্রকৃতির সহিত একযোগে 


আপন আপন অংশের অভিনয় কাধ সম্পাদন 
করে। বিভিম্ন জাতীয় তন্ত দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্ের 
নমনীয়তা কি প্রকারে বিশিষ্ট পথে গঠন- 


অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহা পাট মি তুলা, 
পাট ও ইউরেণ! 


লোবাটা হইতে প্রস্তুত 





গে, ১৯৪৯ ] 


ভিন্ন ভিল্ন বস্ত্রের নমনণীয়তার গতি-নিধ্শরক রেখা 
দ্বারা এনং চিত্রে দেখান হইয়াছে । 

স্থতরাং, ইহা বোঝা৷ সহজ যে, স্থতাঁর এবং 
বঙ্গের ব্যাপারে সংগ্লি্ই তস্তর গুণাগুণ ঘ্বারা এ 
সব বস্তর গঠন-প্রকৃতিজনিত অবস্থাগুলি বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত হয়। অর্থাং স্ৃতা ও বস্ত্রের গুণা ৪৭ 
মূলতঃ তন্তর গুণাগুণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কাজেই 
তন্ধর কোন কোনও বিশিষ্ট গুণ, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন 
বস্থ উৎপাদন করিতে পারে। তস্তর এইরূপ 
মৌলিক গুণ কি, তাহা জানিতে হইলে এইবার 
আমাদিগকে পিছন দ্রিকে পদচারণা করিতে 
হইবে। অর্থাৎ বস্ক্ের প্রয়োজনীয় গুণ হইতে 
আমরা মুল তন্তর গুণের হদিশ পাইতে চেষ্টা 


করিব। 
সবাই জানেন যে, ব্যবহার উপযোগী বস্ত 


ক্রপধকালে প্রধানতঃ আমর] চাই যে, উহা টেকসই, 
মগ এবং টর্ঘ, আয়তন ও পাক সববিষয়ে 
স্থিতিস্থাপক হয়। কাঁজেই, (১) উপযুক্ত ভার- 
বহন ক্ষমতা, (২) ঘর্ষণ জনিত তন্তর আপেক্ষিক 
স্থানচ্যুতিতে বাধা, (৩) বল প্রয়োগ দ্বারা যথেষ্ট 
পরিমাণে দের্ঘের বিস্তার সম্ভাবনা, আয়তনের 
প্রপার ও পাক দেওয়ার ক্ষমতা, এবং (৪) বল 
অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আবার পূরাবস্থা প্রাপ্ত 
হইবার শক্তি-্-এগুলই বস্বের মৌলিক গুণ। 
ভাল বস্্ উৎপাদনের নিনিত্ত ব্যবহৃত তন্ভরও 
সেই হেতু এই কয়েকটি বিষয়ে উপযুক্ত গুণ থাকা 
সর্বাঞ্ে প্রয়োজন । যথা-যথেষ্ই ভারবহন ক্ষমতা, 
স্থিতিস্থাপকতা, নমনীয়তা উৎপতনশীলতা 
(29811167109 ) এবং পরিমাণসিদ্ধভাবে ' ঘর্ষণাত্মুক 
বাধা স্ষ্টির ক্ষমতা । সাধারণ ব্যবহারের উপযুক্ত 
বস্ত্র সন্ত প্রত্যক্ষভাবে শুধু এই কয়টি গুণেরই 
সর্বাধিক প্রয়োজন হইলেও বস্ত্র গঠনে যে স্থৃতা 
ব্যবন্বত হয় সেই স্ুতাকে উপযুক্ত গুণের অধিকারী 
রূপে তৈয়ারী করিতে তন্তর সুবিধাজনক প্রস্থ ও 
দৈ্ধ্য থাকাও প্রয়োজন । 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৩৬৩ 


কলে স্থৃত৷ তৈরী করিতে অধ” ইঞ্চির অপেক্ষা 
ছোট তন্তু ব্যবহার্য দিও চরকায় এ রূপ 
ক্ষত্র তন্তও ব্যবহার করা যায়। দীর্ঘতন্ত বিশিষ্ট 
বয়নবস্তর আশ ৬ ইঞ্চি হইতে বৃহত্তর হইলে 
উহা কলে ছি'ড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী 
থাকে ; অথবা উহাতে ভাজ পড়িয়। ব্যবহারিক 
ভাবে উহার দের্ঘ্য কমিয়া যায় এবং তদখস্থায় 
ঘর্ষণজাত বাধাস্থষ্টির প্রবণত1ও বৃদ্ধি পায়। ভাল 
স্থতা তৈরী কবিতে, কাজেকাজেই, বসন্ত ও যঙ্ধ্ের 
আপেক্ষিকভাবে উপযুক্ত দৈর্ধ্যবিশিষ্ট তন্তরও 
প্রয়োজন । 

তুলা, আকন্দ ইত্যাদি তন্তকে “ক্ুদ্ব-তন্ত" 
বলা হয়। কারণ, ইহাদের আশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ 
২ ইঞ্চির বেশী নয়। যে-সব বয়নবস্তর অশাশ বা 
তন্তু ২ ইঞ্চির অপেক্ষা অনেক বড়, সেসব বস্তুকে 
“দীর্ঘ-তন্ত” বল! যায়। পাট, তিমি, শণ বিছুটি, 
চীনাঘাস, চুকই, ভাও ইত্যাদির তন্ত সবই দীর্ঘ- 
তন্তর শ্রেণীতৃক্ত। পখমের ক্ষুর্র বা দীর্ঘ উভয় 
প্রকার তত্তই হইতে পারে। পুনর্জনিত (৪- 
%909:89690) বা মন্তয্ু-নিমিত তস্ত প্রায় সবই 
দীর্ঘ-তস্তরূপে ব্যবস্ৃত হয়। এই জাতীয় কোন 
কোনও তন্থকে তুলার কলে চা।লাইবার জন্য কাটিয়া 
প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমিত দৈর্ধ্যবিশিষ্ট “স্ট্যাপল্‌” 
তন্ধ তৈয়ারী হয়। উহা “ক্ষুদ্র-তন্ত” | 

দৈর্ঘ্য, সুক্মতা, ভারবহন ক্ষমতা ইত্যাদি 
ছাড়া আরও কয়েকটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বয়নতন্কর 
পক্ষে অপরিহার্য । বায়ুবাহিত জলীয় বাম্পের 
আদান-প্রদান এরূপ একটি প্রয়োজনীয় গুণ। 
কারণ কতট। জলীয় বাষ্প, বিবেচনাধীন কালে, 
কোন৪ তন্ত কোনও বিশেষ মুস্ুতেঁ ধারণ 
করিতেছে, তাহার উপর এ তস্ততে প্রযুক্ত বহি:স্থ 
বলছ্বারা তদ্দেহে উৎপাদিত অবস্থা নির্ভর করে। 
আবার বয়নতস্তকে ব্যবহারোপযোগী বস্তুতে 
পরিণত করিতে প্রায়ই রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি 
প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। বথা-রং লাগান, 


৩৪৪ 


মাসণরাইজ করা, ক্রেপ করা, ভাঙ্জ-প্রবণতা 
অপলারিত কর! ইত্যার্দি। রাসাঘনিক কার্ধ 
স্থুসম্পন্ন করিতে হইলে, রাসায়নিক পদার্থকে 
তন্তর অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবেই। এবং 
তন্তর গঠন-ব্যবস্থা এই প্রবেশ কতটা ব্যাহত 
করিতে পারে, তাহার উপরও রাসায়নিক পদার্থের 
কার্ধকারিতা নির্ভর করিবে। সেইঙ্জন্য তস্থর 
আপাতঃ ও গ্রক্কৃত ঘনত্ব, তন্ত্দেহে স্কটিকত্বের 
পরিমাণ, তন্কমধ্যে নানা্দিকে প্রসার কালে 
আলোক রশ্মির প্রতিভঙ্গের 
বিভিন্নত| ইত্যাদির নির্ণয়ও প্রয়োজন । 

একটি তন্তর অভ্যন্তরে কি পরিমাণ বাযুগর্ত 


(791806100 ) 


বন্স, সুতা ও তন্ত্র পারস্পরিক গুণ-সন্বব্ধ 


[২য় বর্ধ, «ম সংখা। 


তাপমান ধরিয়া লইয়! বামুর ঘনত্ব ধদি ন হয়, 
তন্থর মধ্যে বর্তমান বাযুগর্ রদ্ধীয়তনের শতকরা 
ঘ-ঘ০ 


পরিমাণ সহজেই * ০১৫ ৃ বলি দেখান 


ঘণ-ন 
যাঁয়। ইহা! দিদ্ধান্ত করিতে মনে রাখা প্রয়োজন 
যে, সমগ্র তঙ্থটির বস্তমাত্র যাহা দৈর্ঘ্য দ্বার। গুণিত 
একক দৈর্ঘ্যের বস্মাত্রার সমান, যেমন একদিকে 
আপাত: ঘনত্ব দ্বার আপাতঃ আয়তনকে গুণ 
করিলে লব্ধ গুণফলের সমান হয় (আপাত; আয়তন 
» দৈর্ঘ্য আপাত: আড়ভূমি ), তেমনি আবার 
অপরদিকে প্রত আয়তন (- দৈর্ঘ্য * প্রকৃত 


রন্ধা যতন বিঘ্ধমান; তাহা-জানিতে হইলে তত্র আড়ভূমি) এবং প্রকৃত ঘনত্ব গুণফলের সহিত 


আপাতঃ এবং প্রকৃত, এই উ€য় প্রকার ঘনত্বই 
জানা প্রয়োজন। যদি ঘ তন্কব আপাত: ঘনত্ 
বুঝায় এবং ঘ? তত্র প্রকৃত ঘনত্ব নির্দেশ করে তাহ। 
হইলে তন্তব অভ্যন্তরস্ত বায়ুর সাধারণ চাপ ও 


বামুগ্ভরদ্ধ, সমূহের মোট আয়তন (আপাত: 
আয়তন হইতে প্রকৃত আয়তন বাদ দিয়া লক 
বিয়োগ ফল) এবং বাষুন ঘনত্বের গুণফল যোগ 
করিলে৪ উহা পাওয়। যাঘু। 


উপরের এই আলোচন। হইতে সম/ক প্রতীয়মান হম যে, বিভিন্ন গ্রকার প্রয়োছনে ব্যবহারের 
উপযোগী ব্য়নতন্তে নিয়োক্ত মূলগত পদীর্থগুণ সম বিদ্যমান থাকা দরকার 


ব্যবহারিক প্রয়েজন 
১। বয়নে।পষোগিতা ; স্থৃতার সমতা ও এক্তি 
২। স্থতার শক্তি ও সুন্মত 
৩। স্থতা বা বঙ্ছের স্থায়িত্ব 


৪ ন্ুৃতা বাবস্মের নমনীয়তা এবং ব্লগ্রয়োগে 


তন্ত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ-বৈশিষ্ট্ 
দৈর্ঘা 
সত 
ভারবহন ক্ষমতা) স্থিতিস্থাপকত! 


প্রসারিত দৈথ্যের ব্লাপসারণের সমপামঘ়িকভাবে 


প্রদার হইতে মুক্তির সামর্থ্য 


দৈর্থ্যাবলম্বী স্থিতিস্থাপকত। 


৫। মোচড়ান অবস্থা হইতে স্থৃত! বা বন্ধের মুক্তির 


সামর্থা ; স্থতা তৈয়ারীতে প্রযুক্ত পাকের স্থায়িত্ব 


৬। হাতের মুঠার় স্থৃতা বা বস্ত্র চাপিয়া পরে 


মোঁচড় বিষয়ক স্থিতিস্থাপকতা 


সুঠা টিল। করিলে, হাতের বন্দ্ারা মুঠা পরিপূর্ণ 
হওয়ার অনুভূতি ; ব্যবহারান্তেও বস্ত্রের খাঁড়াভাবে 


ঝুলিবার্‌ ক্ষমতা (£51] ০: £8770 61069) 


৭। ব্যবহারান্তেও বস্ত্রের আয়তনের অপরিবত নীয়ত। 


আয়তন বি্ষ্ষক স্থিতিস্থাপকতা 
শঈথগতিবিশিষ্ট স্থিতিস্থাপকতা 
(89185৩৫ 6188810167 বা ০19৪), 


মে ১৯৪৪] 
ব্যবহারিক প্রয়োজন 


৮। বস পরিধানকালে আরামদায়ক কোমলতার 


অনুভূতি ; এবং স্থতার সমতা 
৯। স্থৃতা ব! বস্ত্র কতৃক বাসু-বাহিত জলীয় 

বাষ্প এবং রং শোষণ ক্ষমতা! 

১০। স্মৃত] বা বস্ত্রের রাসায়নিক বৈশিষ্ট, শক্তি 
এবং স্থিতিস্থাপকতা 

১১। স্থত] ও বশ্বের নিমণয়ক তন্তর অন্তঃস্থিত 
স্কটিকাংশের এবং অক্ষটিকাঁশের 
পর্ম্পরাপেক্ষিক পরিমাণ--ইহা সুতা 
বা বস্ত্বের স্থিতিস্থাপকতার নির্দেশক 


ভান ও বিজ্ঞান, 


তন্তর গ্রয়োজনীয় পদার্থ- বৈশিষ্ট্য 


ঘর্ষণ জনিত পরম্পরাপেক্ষিক- 
গতির প্রতিরোধ শক্তি 


আপাতঃ ও প্রকৃত ঘনত্ব 


স্কটিকত্ের পরিমাণ (০0:585811896)) 
দিক-বিশেষে বিভিন্ন পরিমাণে 
অভ্যন্তরে প্রসারিত আলোকরশ্সির 
বক্রতা সম্পাদন বা প্রতিভঙ্গ | 


বিজ্ঞানের খবর 


মানুষের কালে! চামড়া কি সাদা হতে পারে ? 

সম্প্রতি আমেরিকান আ্যাকাডেমি অফ 
ডার্মেটোলজি ও সিফিলোলজির এক অধিবেশনে 
নতুন এক রাসায়নিক পদার্থের বিষয় আলোচিত 
হয়েছে । এই রাসায়নিক পদার্থটি নাকি মাহ্যের 
কালে চামড়াকে সাদা চামড়ায় পরিবত্তিত করে 
ফেলতে পারে। 

ইউনাইটেড স্টেট্‌দ-এর পাবলিক হেল্থ 
সাভিসের 108৮, 1090018 900 8:2 বলেছেন যে, 
গত যুদ্ধের সময় সিশ্থেটিক-রাবার সম্পকিত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক পদার্থের সংশ্রবে কাজ করার 
ফলে কয়েক শত নিগ্রোর গায়ের রং আংশিক- 
ভাবে মাদদা হয়ে যায়। এর কারণ অন্সন্ধান 
করতে গিয়ে আকন্মিকভাবেই এই অপূর্ব রাসায়- 
নিক পদার্থটির সন্ধান পাওয়া যায়। 

' দেখা গেছে, সিস্থেটিক অর্থাৎ কত্রিম- বাবারে 
তৈস্বী ফোনের টার, দন্তানা গ্রভৃতি অক্সিজেনের 


সংস্পর্শে এসে বিষেশভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । 
কাজেই পিস্ছেটিক-বাবারের জিনিসকে টেকসই 
করবার জন্তে এক রকমের আ্যার্টি-অক্সিভাইজিং 
রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধের সময় 
দক্ষিণ আফ্রিকার এরকমের একটা রাবারের কার- 
থানা অনেক নিগ্রে। শ্রমিক কাজ করতো । কান্ত 
করবার সময় অসাবধানতা বশত এই রাসায়নিক 
পদার্থ তাদের শরীরে যেখানে যেখানে লেগে বায়, 
৩০ দিনের মধ্যেই সেখানকার চামড়া চা-খড়ির 
মৃত সাদা হয়ে ওঠে । এর কাহুণ অন্ুকন্ধান করতে 
গিয়েই রাসায়নিক পদাীর্থটির এই অদ্ভুত গুণের 
কথা জানতে পারা গেছে। 


সিশ্থেটিক-আলকাঁতর1] থেকে উৎপাদিত এই 
রাসায়নিক পদার্থটি হচ্ছে-_1))01)010900201 96892 
0৫ 18100017100. এই রাসায়নিক পদার্থটা 
শরীরে রঞ্জক পদার্থের প্ররাহকে চামড়ার বাইরের 
দ্রিকে আসতে দেয় না। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায় 


৩৪৩৩ 


দেখা গেছে, এই রাপায়নিক পদার্থ প্রয়োগে জীব- 
জন্তদের লোমের রং পরিবত্তিত হয়ে যায়। 
মাঈগষের গায়ে একবার এই রংসায়নিক পদার্থ 
প্রয়োগ করলে তার ফল ৪ মান থেকে প্রায় ৩1৪ 
বছর পযন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। 


ক্যান্সারের চিকিৎসায় ইলেকৃট্রন 

শিকাগো সহরের মাইকেল রীজ হাসপাতালের 
ডাঃ এরিখ উলমান সম্প্রতি এক নতুন পন্থায় 
ক্যানসারের চিকিৎসা করতে মনস্থ করেছেন । 
দেহের অভ্যন্তরে ক্যানসারকে প্রতিরোধ করতে 
বর্তমানে রঞ্জনরশ্িই প্রধান উপায়। কিন্তু এই 
চিকিৎসার অন্থবিধা হলেো। এই ষে, রঞ্চনরশ্মির 
ভেদ শক্তি প্রচণ্ড হওয়ায় শুধু যে ক্যানসারই বিনষ্ট 
হয় তা নয়,'তার সঙ্গে দেহের সৃস্থ কোষগুলিও 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গভীর ক্যানসার চিকিৎসায় 
রঞনরশ্মির ব্যবহার তাই আদৌ সন্তোষজনক 
নয় । ডাঃ উলমান সেজন্তে রঞ্চনরশ্মির বদলে 
ইলেক্ট্রনরশ্রি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করেছেন। 
অধুনা আবিষ্কৃত বিটাট্ন যন্ত্রের সাহায্যে চার কোটি 
ভোপ্ট শক্তিশালী ইলেক্ট্রনরশ্মি দিয়ে মানুষের 
শরীরের আট ইঞ্চি পর্যস্ত ভেদ করা সম্ভব হবে 
এবং আভ্যন্তরীন যে-কোন ক্যানসারকে আক্রমণ 
করার জন্তে এই দুরত্বই ঘথেষ্ট বলে ডাক্তারেরা 
অনুমান করেন। ইলেক্ট্রনরশ্মির ভেদশক্তি পরিমিত 
হওয়ায় দেহের সুস্থ তন্ত ও কোষগুলির অনিষ্ট কম 
হবে এবং যেখানে ক্যানসার হয়েছে ঠিক সেই স্থান 
পর্যস্তই নিয়ন্ত্রিত ইলেক্ট্রনরশ্লি হ্বারা চিকিৎস। 
সম্ভব৷ 

মাইকেল বীজ হা্পাতালের বিজ্ঞানীর দীর্ঘ 
আট বছর গবেষণার পর এই চিকিৎসা-কৌশল 
উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন । 


দ্যালেরিয়! পরজীবির জীবনচক্র 


/" ম্যালেরিয়া-বাহী মশা কামড়াবার পর প্রায় 
কীপদিন বাথে লাল বক্তকণিকার মধ্যে য]ালেরিয়ায় 


বিজামের বর. 


[২য় ব্য, ধম বংখ্যা 


প্যারাসাইট বা পরজীবির দর্শন মেলে। এর মধ্যে 
তারা কোথায় আত্মগোপন করে? এই রহম্থের 
উত্তর লগ্ডন স্থুল অফ হাইজিন এবং উপিক্াল 
মেডিসিনের ডাক্তার শর্ট ও গান“হাম সম্প্রতি 
দিয়েছেন। গত চল্লিশ বছর ধরে এই বিশ্বাসই 
প্রচলিত ছিল যে, পরজীবিগুলি মশক-দংশনের 
অনতিকাল পরেই রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ করে। 
শর্ট ও গান হাম নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, 
এ-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । ইনফিউবেশন পিরিয়ড 
বা রোগস্ফুটনের সময়ে ম্যালেরিয়ার পরজীবিরা 
আশ্রয় গ্রহণ করে মানুষের যকৃতে এবং সেখান 
থেকে এক জটিল চক্রপথে অবশেষে আত্মপ্রকাশ 
করে রক্তকণিকার মধ্যে। এই ক্ফুটনকালের মধ্যব্ 
সময়টাই যে রোগ নিবারণের প্রশস্ত সময় সে কথ! 
বপ্গাই বাহুল্য এবং প্যালুড়িন ওষুধটির সে ক্ষমতা 
আছে বলেই অনেকে বিশ্বাস করেন। শর্ট ও 
গানহাম প্রথমে একটি বানরের ওপর পরীক্ষা 
করে সংক্রমণের আগে প্যারানাইটদের অবস্থান 
নির্ণয় করিতে সমর্থ হন এবং পরে তারা মানুষের 
দেহেও এই তথ্যের প্রমাণ পান। উন্মাদ রোগের 
চিকিৎসায় কখনও কখনও রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া 
সংক্রমিত করে কত্রিম কম্পনের স্টি কর! হয়ে 
থাকে এবং এ-রকম একটি রোগীকে পরীক্ষা 
করে তারা তাদের মতবাদ দৃঢ় সংস্থাপিত করেছেন। 
তাদের পরীক্ষায় আবে| জানা গেছে যে, ম্যালেরিয়| 
জরের প্রথম আক্রমণ ও তার পুনঃ প্রকাশের 
(29188৪) মধ্যবত1 নিগ্ষিয় সময়েও পরজীবিদের 
যতে অবস্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। 
অরিয়োমাইসিন-নতুন বিশল্যকরণী 
সম্প্রতি নিউইয়র্ক আকাডেমী অফ সায়েন্সের 
এক সম্মেলনে ডাঃ বি, এম, ভুগার নতুন .একটি 
জীবাধুনাশক ওষুধ আবিষ্কারের কথ! ঘোষণা 
করেছেন । &06100795 9866৪ ছত্রাকের একটি নতুন 
প্রজাতি বা! 98০198 থেকে এই ওষুধটি নিষ্কাশন 
করা হুয়েছে। অরিয়োমাইসিন--লোনার.মত. রং 


মে ১৯৪৯] 
বলে তার এই নাম-_আজ পর্বস্ত বতগুলি জীবাণু 
নাশক আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধো নবতম। 
সব শুদ্ধ পৃথিবীতে আশীটি জীবাণুনাশকের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। তাদের অধেকের ওপর আসে 
বিভিন্ন ছত্রাক ও পিও থেকে এবং বাকিগুলি 
আসে ব্যাকটেরিয়া থেকে । ভাক্তারেরা আঙজও 
পেনিসিলিনকেই পছন্দ করেন বেশী; স্টে.প্টোমাইপিন 
হচ্ছে তার পরেই। এর কারণ পেনিসিলিন 
জীবদেহের উপর বিষক্রয়া করে না। এদের 
অন্ুবিধ| হলো এই যে, ভাইরাস নামক অদৃশ্য 
জীবাণুর ওপর এদের কোন ক্রিম়াই নেই এবং 
ঘন ঘন ইঞ্জেকসন দেওয়া দরকার। অরিয়ো- 
মাইমিন ম্পটেড-ফিভার, টাইফাস, কিউ-ফিভার 
প্রভৃতি ভাইরাস রোগে অদ্ভূত ফল দেয় এবং 
মন্ত বড় স্থবিবা হলো এই যে, অরিয়ো- 
মাইসিন খাওয়াও যেতে পারে, ইনজেকসন করাও 
যেতে পারে। ইনফুয়েপা, জলাতঙ্ক প্রভৃতি ভাইরাস- 
রোগের ওপরে কিন্তু অবিয়োশাইসিনের কোন 
ক্রিয়াই নেই। স্ারোগের জীবাণুর ওপরে 
স্টেপটোমাইপিনের চেয়েও অরিয়োমাইসিন বেশী 
ফলপ্রদ বলে ডাঃ ভূগার প্রমাণ পেয়েছেন। যক্ষা 
রোগে স্টেপটোমাইসিনের সার্থকতা সম্বন্ধে আজও 
বিতর্ক চলছে। অরিয়োমাইসিন ল্যাবরেটরীতে সাফল্য 
লাভ করলেও যক্মার বিরুদ্ধে মানুষের দেহের মধ্যে 
গিয়ে ব্যর্থ হবে কিন, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার 
অবসর আছে । এইদিকে গবেষণ। চপছে বলে জানা 
গেছে। 
আণবিক শক্তির গবেষণ। 

বুটেনে প্রথম আণবিক পাইলের কাজ গত 
বছর থেকে হারওয়েল রিসার্চ এস্টার্িশমেণ্টে 
আরম্ভ হয়েছে। এর কর্ণধার হচ্ছেন ডাঃ জে, ডি, 
কক্ক্রফ। পাইল্টির ডাকনাম দেওয়া হয়েছে 
'্লীপ' (1960) এবং এই নামটি 0508169 140 
0686 [50921059069] 79119, এই দীর্ঘ 
আধার সংক্ষিপ্ত সংজ। ১৯৪৭ সালে বিলেতের 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৬৬ 


“নেচার, পক্জিকায় প্রসিহ্ধ জামন বিজ্ঞানী হাইসেন- 
বার্গের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে জান! 
যায় যে, ১৯৪২ সালেই জাযর্ণনীতে একটি ছোট 
আণবিক পাইল্‌ তৈরী হয়েছিল। আণবিক শক্তির 
মুপতথ্য কারুর কাছেই অজানা! নেই এবং 
১৯৩৯ সাল থেকেই জামর্ণন বিজ্ঞানীরা আণবিক 
শক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করবার পরিকল্পনা 
করছিলেন। ইউরেনিয়াম ২৩৫কে ইউরেনিয়াম 
২৩৮ থেকে পৃথক করার কষ্টসাধ্য ও ব্যন্নবহুল 
প্রক্রিয়ার কথাও তাদের অজানা ছিল না। ম্মরণ 
রাখা দরকার, ইংলগু এবং যুক্তরাষ্ও এই সময় 
এই সমস্ত বিষয় নিয়েই ব্যাপূত ছিল। ভিয়েনা 
প্রফেসর থিরিং (ইনি নাংসী মতবাদের প্রকাশ্ঠ 
বিকুদ্ধাচরণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী থেকে বহিষ্কৃত 
হন) ব্লেছেন--এই সময় জামান পদার্থবিদদের 
মধ্যে একটা মনোঠাব জেগে ওঠে ফে, 
হিটলারের হাতে আণবিক বোমা পড়লে পৃথিবীতে 
বিপর্যয় আসবে এবং তাকে তার সন্ধান দেওয়া 
মানে অপরাধ করা। যাই হোক, জার্মেনী 
তখন আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় তার সামরিক 
কতৃপিক্ষ অবিলম্বে ধেসব মারণাস্ত্র স্তি করা 
যেতে পারে 'তার ওপরই জোর দিয়েছিলেন 
বেশী এবং দুর ভবিস্ততের বৃহৎ পরিকল্পনা করতে 
তারা নারাজ ছিলেন। নৌবাহিনীর কতৃপক্ষের 
সঙ্গে জামর্ণন বিজ্ঞানীরা কথাবাত1 চালিয়ে 
ছিলেন, যাতে আণবিক শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ জাহাজ 
চালানো যেতে পারে, ইন্ধনের অভাব থেকে 
অব্যাহতি পাবার জন্তে। এ থেকে বোঝা 
যান যে, জাম্ণনরা আমেরিকানদের চেয়ে আগবিক 
গবেষণায় মোটেই পেছিয়ে ছিল না। কিন্তু একথাও 
ঠিক, আণবিক বোম! তৈরী করতে তারা পারেনি। 
টেলিগ্রামের যুগান্তর 

একশ” বছরেরও বেশী হলো, ১৮৪৪ সালে 
প্রথম টেলিগ্রাম পাঠিগ়েছিলেন আমেরিকার 
এঞ্রিনীয়ার স্যামুয়েল মস । বিছ্যুতের সাহায্যে কথার 


ভ৩৮, 


আদান-প্রদানের সেই নবযুগের স্চনায় তিনি 
পঠিয়েছির্সেন মাত্র চার কথার একটি বাত 
সা 0৪6) 2০ 10586 1। তারপর এলে! 
ইলে্টিক টেলিগ্রাফের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, যার 
ফলে পৃথিবীর একপ্রাস্ত থেকে অপরপ্রাস্ত আজ 
টেলিগ্রাফের তারের জালে আবীর্ণ হয়ে উঠেছে। 
তারপর এলো রেডিও টেলিগ্রা্ এবং গত অক্টোবর 
মাসে আমেরিকায় টেলিগ্রাফের ইতিহাসে এক 
নতুনতম অধ্যায়ের সুচনা! হয়েছে। বিখ্যাত 
আর, সি, এ কোম্পানী 'আলট্রাফ্যাক্স' নামে এক 
নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর সাহায্যে 
১৯৩৭ পাতার একখানা বই ওয়াশিংটনে 
মাজ্জ দেড়মিনিটের মধ্যে টেলিগ্রাম করেছেন 
ংগ্রেস জাইত্রেরীতে। বইখানা! হচ্ছে একটি 
পৃথ্যীবিখ্যাত উপন্যাস, তার নাম 0709 ₹716 
889 100 | প্রথমে সমস্ত বইটিকে মাইক্রোফিল্ে 


বিজানের ধবর 


[২ বগি 
রূপাক়বিত করে নেওয়া হয়। ভারপন্ে আর, 
সি, এ কোম্পানীর এপ্রিনী়াররা! এই চল্লিশ ফিট 
দীর্ঘ মাইক্রোফিল্পকে টেলিভিশনের সাহায্যে রেডিও 
তরঙ্গে পরিণত করে মুতের মধ্যে গ্রাহকযন্ত্রে 
প্রেরণ করেন। প্রতি সেকেণ্ডে পনেরো পাতা 
করে তারা স্ক্যান? করেছিলেন । গ্রাহক যস্ত্রে সমস্ত 
বইট! পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মুব্রিতহতে থাকে 
মাইক্রোফিল্সে এবং ইস্টমান কোডাক কোম্পানীর 
নবাবিষ্কত উষ্ণ ফোটোগ্রাফীর প্রক্রিয়ায় অবিলম্বে 
ডেভেলপ ও প্রিপ্ট হয়ে যাঁয়। হিসেব করে দেখা গেছে, 
ভবিষ্যত পৃথিবতে চিঠিপত্র যদি আলট্রাফ্যাক্সের 
সাহায্যে পাঠানো যায়, তাহলে আমেরিকার একপ্রাস্ত 
থেকে আর একপ্রান্তে একদিনে চলিশ টন বিমান 
ডাকের সমানুপাতিক ডাক পাঠানো সম্ভব হবে। এই 
ব্যবস্থার স্থবিধ। হচ্ছে এই যে, ডাক পাঠানোর জন্যে 
কোনরকম কোডের সাহাধ্য নিতে হবে না। 


যন্ত্রণা নাশক নতুন ওষুধ 


ক্যান্সার রোগের পরিণত অবস্থায় রোগী অসহা যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। 


সামরিকভাবে এক্প যন্ত্রণা উপশম্র জন্তে মরফিন প্রয়োগ করা 


সন্গ্রাতি 


হতো । 


মরফিনের চেয়ে অনেক ভাল এক প্রকার ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে । ওষুধটির নাম 
£মেটাপোন। মেটাপোন, মরফিনের মতই আফিং থেকে তৈরী। যেসব ওষুধ গিলে 
খেলে, যন্ত্নার উপশম হয় তাদের মধ্যে মেটাপোন সর্বোৎকৃষ্ট। 

জামেনীতে তৈরী ডেমেরল্‌ নামে যন্ত্রণা নিবারক আর এক নতুন পিস্থেটিক 


ওষুধের কথা জানা গেছে। ডেমেরল কিন্তু আফিং ব! মরফিনের সঙ্গে সম্পকিত নয়। 
কোন কোন রকমের হাঁপানি, গল-ব্ল)টাভার এবং সন্তান প্রসব কালীন হস্ত্রণায় ডেমেরগ 
সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত হয়েছে। আফিং-এর নেশার মত এনছুটি ওষুধেই রোগীর 
অভ্যস্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। কাজেই অবসাদক ওষুধ সম্পকিত আইন 
অস্থায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত এ ওষুধ যাকে তাকে দেওয়া হয়লা1। এছাড়া, 
মেথাডন নামে যন্ত্রণা উপশমকারী আর একটি ওষুধের কথাও আমেরিকান মেডিক্যাল 
এসোসিয়েসনের জানালে প্রকাশিত হয়েছে । এই ওমুধটিও গোড়াতে জামিন 
রাসায়নিকেরাই উদ্ভাবন করেছিলেন। মেখাডন সাধারণভাবে ১৭৮৭ দাঁয়্ষ পরিচিত | 
এই ওষুধাটি সব রকমের হগ্ত্রণা উপশমের জন্তে উ** কোঁগীর উপর ।) 'হয়্েছে। 
সাধারণত তিন থেকে চার ঘণ্টা অবধি ওষুষের কিয়া অধ্যাহৃত' খানকে! বি জলেক- . 
ক্ষেত্রে আবার আট ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্ট। পর্ধস্ত রোদীকে হহপানুক থাকতে বা (ছে ।..... 








জ্ঞান ও বিজ্ঞান 








£সু বেল তালা তে হুর পুগণ কাগ তক, 
তোমরা সেবপ বিন্নবৈচিত্রোর মিশ্রণ 
দেকে জঞান-বিজ্ঞালের নাবাদ আহবণ নর! 


পাক তিজজউেবাসেওতোজ তেহরান 
(ছে. ... রে রেেেরযজাচা 7 এআর. _._... আহক. ... _ এ প্র, 





এক জাদুর শিফন, বকা | প্রগননকালে হদের মনো প্রায়* ঝগডাঝাটি, সাবামাণি ই 


রি +১ [দেবে স্ ৬ শে সি তি? - তে সিসি টি, $ 
পিচ কপ টি প€কপাকে দছহ কণতে পিথ। দা | 


লা 


রর 
| 


রা 
॥ 


| ঃ ৰ্ ৰং 
| রর 
|] 


| 1 


ৃ ॥ 
ঘর 1111 ২ পু 
111২ ? 
০১২ 
। ? 
| 101 এত শ্ 
চি 1 
111 রা সি 

1 

111 

+ 
। 


1 /// 





কনে দেখ 


ডবুরি মাছ 


তোমরা লক্ষ্য কবে থাকবে__অনেক মাছেবই পেটেব ভিতরে শিরগাড়ানীয়ে 
বাতাসভন্তি একবকম পটকা! থাকে । ইংবেজীতে এটাকে বলে_ সুইমিং র্যাডাক। দা 
তার পেশীর সাহায্যে এই পটকাটাকে সংকুচিত বা প্রসাবিত করে ইচ্ছামত ডুবে মে, 


পাবে অথবা ভেসে থাকতে পাবে। খুব সহজ একটা পরীক্ষা তোমবা এ ধরণের ব্যাপার 


প্রত্যক্ষ করতে পাব। 
বড় মার্বেলের মৃতু একটা 


৫0 1700 ফাপা কাঁচের বল ধোগা্উ বর 
টি হি গ্রাস-রোযাবদের কাছে এরকমের 

্হঠি | অনেক বাতিল কাচের বল পরে 
অথব। প্াদেব দিয়ে অনায়াসৈই 
এবকম্ের একটা ফাঁপা বল তৈরী 
কবে নিতে পাব। বলটার তলায় 
দিকে বোটাব মত একটু অংশ 
থাকবে। ওই বৌটাব পাশে অর্থাৎ 
বলেব নীচে দিকে ছোট্ট একট! 
ফুটো রাখতে হবে । কাচ দিয়েই 
হোক বা প্লাস্টেসিন দিয়েই হোক, 
ছোট্ট একটা মাছ তৈবী করে 


কাচের বলটার বৌটাব সঙ্গে ছবিব মত কবে জুড়ে দাও। এছণড়া একটা কাচের গ্যাস-জার 
অথবা মোটা 'টেস্ট্-টিউব যোগাড় করতে হবে। গ্যাঁস-জার বা টেস্ট্-টিউব না! পেলে 
মোটা-মুখ, খাটে গলাওয়ালা বোতলেও কাজ চলবে। বোতল অথবা গ্যাস-জারের প্রায় 
গল। অবধি জল ভণ্তি করে তাতে কাঁচের বল সংলগ্ন মাছটাকে ছেড়ে দাও । ফাঁপা বলটা 
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জলের গ্ি অনেকটা ভেসে থাকবে। ড্রপারের সাহায্যেই হোক, কি জলের কলের 
নীচে ধরেই হোক--বোৌটার পাশের ফুটোর ভিতর দিয়ে বলটার মধ্যে খামিকটা জল 
ভন্তি করে আবার সেটাকে জলে ছেড়ে দাও। যদি জল বেশী ভন্তি হয়ে থাকে তবে মাছ 
সমেত বলটা ডুবে গিয়ে জলের তলায় চলে যাবে। তাহলে ঝণাকুনি দিয়ে বল থেকে 
খানিকটা জল বের করে দিয়ে এমন অবস্থায় আনবে যাতে বলটা জলের উপর সামান্ঠ 
একটু মাত্র ভেসে থাকে । বোতল বা জাঁরের মুখে এবার একটা! রবারের ছিপি এ'টে দিয়ে 
তাতে জোর করে একটু চাপ দিলেই দেখবে-*বল সংলগ্ন ভাসমান মাঁছটা জলের তলায় 
ডুবে যাবে। চাঁপ ছেড়ে দিলেই মাছটা আবার জলের উপর ভেসে উঠবে। ছিপির উপর 
চাপ দিলে বোতলের বাতাসের উপর চাঁপ পড়ে। সেই চাপে খানিকটা জল ফুটো দিয়ে 
ফাপা বলটার ভিতরে ঢুকে যায়। জল ঢোকবার ফলে বলটা আগের চেয়ে খানিকটা 
ভারী হয় বলেই জলের নীচে তলিয়ে যাঁয়। চাঁপ ছেড়ে দ্রিলেই সেই জলটুকু আবার বেরিয়ে 
আসে এবং মাছ সমেত বলটাও জলের উপর ভেসে ওঠে । উপরের ছবির মত জিনিসটাকে 
করে দেখো অজানা লোকের দেখে ভাববে-_ম।ছটা ঘেন কথামত ওঠা-নামা করছে। 


(ঢাখেন ভুল 


এর আগে চোখের ভুল সম্বন্ধে তোমাদের 
জন্যে কয়েকটা ছবি দিয়েছিলাম । এবারে 
আরও কয়েকট। চোখের ভুলের ছবি দিলাম । 





এক নম্বর চিত্রে তিনটি লোকের ছবি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোন লোকটা 
সব চেয়ে বেশী লম্বা মনে হয়? যদি চোখের দেখার উপর নির্ভর কর তবে নিশ্চয়ই বঙগবে-_ 
৩ নম্বরের লৌকটাই সবার চাইতে বড়। কিন্তু এবার কম্পাস দিয়ে তিনটে লোকেরই 
মাপ নাও । দেখবে- চোখ তোমাদের প্রতারণ। করেছে । কম্পাসের মাপে ১ নম্বরের 
লোকটাই সব চাইতে লম্বা বলে প্রমাণিত হবে। ছবির পাশের লাইনগুলো 
'পার্ষ্পেন্টিভে' অশাক। ; কিন্ত লোকের ছবিগুলো 'পার্স্পেক্টিভে অক নয় বলেই 
এরকম দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে থাকে । 
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০: 


২নং চিত্র 
ছু'নম্বর চিত্রের কালো! গোল দাগগুলো যেভাবে সাজানো আছে তাতে কোন দৃষ্টি- 
বিভ্রম ঘটে না । কিন্তু আধ-বোজ। চোখে চেয়ে দেখ-গোল দাগগুলোকে ছ'কোণা দাগ 
বলেই মনে হবে। 





৩১২ চোখের ভূল [ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


তিন নম্বরের ছবিটা ছু'নম্বরের ছবিটাঁরই নেগেটিভ ছাঁপা। অর্থাৎ ছু'নম্বরের 
কালে গোল দাগঞ্ডলো তিন নম্বরের সাদা গোলগুলোরই সমান। কিন্তু ছু'নম্বর ও তিন 
নম্বরের ছবি পাঁশ।পাঁশি তুলনা করে দেখলেই মনে হবে- সাদা গোলগুলো কালোর চেয়ে 
বড। 





৪ন্‌ং চিত্র 


এ-পর্যস্ত চোখের ভুলের যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অন্য 
কারণেও আমাদের দৃষ্টি-ক্ভ্িম ঘটে থাকে । যেমন, দ্রুত-চলমান অথবা ক্রুত-ঘর্ণায়মান 
অবস্থায় কোন একটা! জিনিস আমাদের চোখে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের বলে প্রতিভাত হয়। 
চার নম্বরের ছবিটার উপরের দিকে রয়েছে অর্ধ-বৃত্তাকারে বাঁকানো কয়েকটা? চকচকে 
তার। এই তারগুলোকে আক্গুলে চেপে লাটু'র মত জোরে-ঘোরালেই দেখবে যেন আবছা 
গোছের বল ঘুরছে । € নীচের ছবি দেখ ) এরূপ অর্ধবৃত্তাকার তিনটে তার ছবির মত 
করে, ঘোরালে বলটার গায়ে ছ'টা কালো! রেখা দেখা! যাঁবে। অর্ধবৃত্তের বদলে 
তারের ছ'টা গোল রিং সমকোণে বসিয়ে ঘোরালে বলটাঁর গায়ে তিনটে কালো রেখা 
দেখা যাবে । 


(জন নাখ 
অদৃ্য জাব-জগতের বিস্ময় 


ভ্ভতিকায় 
জীবজন্ক থেকে 
আর্ত করে 
ক্ষুদ্রাতিক্ষু দ্র 
কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত 
এই বিশাল জীব- 
জগতের অনেক 
কিছুই আমর! 
খালি চোখে 
দেখতে পাই। 
তাঁর পরেই 
আমাদের দৃষ্টি- 


শক্তি অচল 
এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল- দৃশ্যমান এই জীব-জগতের বাইরে আর কোন জীবের 


অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিউয়েনহোয়েক মাইক্রক্ষোপ নামে 
এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র উদ্ভাবন করেন যায় ভিতর দিয়ে অতি স্ক্ম জিনিসকে বহুগুণ বড় 
করে দেখা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে এমন এক অদৃশ্য জীব-জগতের সন্ধান পাওয়া গেল 
যাদের চেহারা এবং আচার-ব্যবহার দেখলে বিম্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই অদৃশ্য 
জীব-জগতে সুক্ষ হতে স্বক্্মতর__বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব রয়েছে। যেখান 
থেকে এই অদৃশ্য জীব-জগতের আরম্ভ সেখানকার কথাই আজ তোমাদিগকে বলব। 
এরাই হলো! অদৃশ্য জগতের অতিকায় জীব। এদের আমরা কীটাণু নামে অভিহিত 
করব। এদের মধ্যে আমিবা, প্রোটোজোয়! প্রভৃতির নাম বোধ হয় তোমরা অনেকেই 
জান। কিন্তু কখনও চোখে দেখেছ কি? না দেখে থাকলেও একদিন দেখবার স্থুযোগ 
পাবেই। এখন এদের কথা মোটামুটি জেনে রাখলে সুযোগের সদ্ববহার করবার 
যথেষ্ট স্থবিধা হবে। এজন্যেই কীটাণু সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে 


আলোচনা করব। | . 
গুটি বাধবার ' কৌশল প্রত্যক্ষ করবার জন্যে শেশয়াপোকা পুবর্জে..হয়েছিল ।. 





৩১৪ অনৃষ্ট জীব-জগতের বিল্ময় [ ২য় বর্ষ, €ম সংখা 


তোমর! জান বোধ হয়, শেশায়াপোকা হচ্ছে প্রজাপতির বাচ্চা । এই বাচ্চাগুলো গাছের 
পাতা খেয়েই বড় হয়। কাজেই ছোট্র একট! টবের গাছে কতকগুলো! শে"য়াপোকা 
ছেড়ে দিয়ে উবটাকে জলভর। বড় একট! এনামেলের 
পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিলাম । জল দিয়ে 
টবটাকে ঘিরে রাখব।র উদ্দেশ্য হলো-_ পৌঁকাগুলো 
জল ডিডিয়ে পালাতে পারবে না আর গাছটাও 
থাকবে'সতেজ। দিন ছুই পরেই দেখি, জলের 
উপর পাতলা একট] সর পড়েছে, আর কয়েকটা 
শেৌয়াপোক। সারবেধে সেই সরের উপর দিয়ে 
অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। 
রি পরীক্ষাগারের আবদ্ধ পরিবেশ বোধ হয় ওদের সহা 
এক ফৌৌঁটা জলের মধ্যে প্যারামিসিয়াম হচ্ছিল না; সেজন্তেই পালিয়ে যাবার চেষ্টা 
বাহন বৃ করছিল। কিন্তু পরীক্ষাগারের টেবিলের উপর 
একই সময়ে রাখা আরও একপাত্র জল তো! যেমন ছিল তেমনই আছে! তার উপরে 
তো৷ সর পড়েনি! একটু সর তুলে নিয়ে মাইক্রক্ষোপের নীচে রেখে দেখা গেল__ অদ্ভুত 
কাণ্ড! শসা-বিচির মত চেপ্টা, ছু'মুখ স্ুচাঁলো কতকগুলো অদ্ভুত প্রাণী ইতস্তত 
ছুটোছুটি করছে। শরীরটা অতি পাতল। একটা খোসার মত। সম্পূর্ণ স্ষচ্ছ। ভিতরের 
সব কিছু দেখা যায়। শরীরের চতুর্দিকে অতি স্বক্ম নমনীয় কতগুলো শোয়া আছে। 
সেগুলোকে অতি ভ্রত আন্দোলিত করেই এরা জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে। এদের 
সাধারণ নাম হচ্ছে__প্যারামিসিয়াম | 
এন।মেলের পাত্রটার তল থেকে এবার ড্রপাঁরে করে খানিকটা জল তুলে এনে 
মাইক্রক্কোপের তলায় রেখে দেখলাম__আরও অদ্ভুত দৃশ্য ! এতে প্যারামিসিয়াম দেখা 
গেল ন! বটে, কিন্ত অন্য একরকমের অদ্ভুত প্রাণী দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। 
নদীতে বয় ভাসতে দেখেছ তো । বয়াগুলো জলের তলায় নোঙরের সঙ্গে লম্বা শিকল 
দিয়ে যেমন করে বাঁধা থাঁকে এই প্রাণীগুলোৌও যেন সেরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি বয়ার মত লম্বা 
সূতা দিয়ে বাঁধা | তবে আকৃতিটা ঠিক বয়ার মত নয়। বিজল-বাতির ঘণ্টাকৃতি সুদৃশ্য 
শেডের মত দেখতে । জলের মধ্যে শীলুক-ডণটার ডগায় যেমন ফুল ফুটে থাকে এগুলোও 
দেখতে অনেকটা সেই রকম। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়__ প্রত্যেকটা 
শেডের কাণ। যেন বায়ুবেগে ঘুরছে। তাছাড়া আর একট! বিন্ময়কর ব্যাপার এই যে, 
ডপটা ব। সুতায় বাঁধা শেডগুলো একই স্থানে নিশ্চলভাবে থাকে না। স্ৃতা-বাধা- অবস্থায় 
যতদুর ঘোরাফেরা সম্ভব তারই মধ্যে হেলেছুলে বেড়ায় এবং কিছুক্ষণ পর পর বাধ 
ক্ুত্তাটা অকন্মাৎ ক্প্রিড়ের মত গুটিয়ে গিয়ে পদার্থটা জলের নীচে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে 
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যায়। এই প্রীণীগুলোকে বলা হয়-_ভর্টিসেল।। শেডের মত পদার্ঘটার কাণার চার 
দিকে সুক্ষ স্ল্ম্ কতকগুলো শৌয়া সাজানো আছে। ওই শেশয়াগুলোকে অতি ভ্রুত 
গতিতে পর পর আন্দোলিত করে এরা জলের মধ্যে স্রোত উৎপন্ন করে। সেই স্রোতের 
টানে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুসমূহ তাদের মুখে এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখটাকে সংকুচিত 
করে জলের নীচে চলে যাঁয়। এই হচ্ছে ওদের আহার সংগ্রহের প্রণালী । 

এই  অন্ভুত 
প্রাণীগুলে। ছাড়াও 
এখানে সেখানে বিন্দু 
বিন্দু জেলীর মত 
আরও কতকগুলো 
অদ্ভুত প্রাণী দেখা 
গেল। প্রথমে দেখে 
ওগুলোকে কোন 
প্রাণী বলেই মনে 
হয়নি-_ কারণ এখানে 
ওখানে এক একটা 
নিশ্চল তারকা- 
চিন্কের মত পড়ে- 
ছিল। কিছুক্ষণ 
পরেই মনে হলো-_তারকা-চিহ্নগুলো যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। যতই সময় 
যেতে লাগল তাদের আকৃতি ততই দ্রুত পরিবন্তিত হতে সুরু করল। জেলীর মত 
পদার্ঘটার একদিক দিয়ে নতুন ডালপালা! গজিয়ে উঠে আবার অপর দিকেরটা মিলিয়ে 
যায়। এভাবেই তারা আহার অন্বেষণে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছিল । তোমরা আযামিবার 
নাম শুনেছ নিশ্চয়। এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর নামই আযামিবা । 

এক ফৌঁটা জলের মধ্যে অনৃশ্য-জগতের এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোকে দেখে স্বভীবতই 
মনে হলো-_এরা এলে। কোথেকে ? কারণ অন্য পাত্রের জলে এরূপ কোন কিছুরই সন্ধান 
পাঁওয়। যায়নি । অনুসন্ধান এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেল-_গাছের উপরের শেঁয়া- 
পোকার পরিত্যক্ত মল জলে পড়ে" তা-থেকেই এই প্রাণীগুলোর উৎপত্তি হয়েছে । 

এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ডোবার জল থেকে শ্যাওলা জাতীয় একটুকরো 
পাভী এনে জল সমেত মাইক্রক্কোপের তলায় রেখে দেখতে লাগলাম। প্রথমটায় 
গোল, লম্বা এবং একদিকে বাঁকানো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন জাতের কয়েকটা 
প্যারামিনিয়াম ছাড়া আর কিছুই দেখ! গেল না। কিছুক্ষণ বাদেই দেখি-_ ছোট্র পাতাটার 





এক ফোটা জলে এরকমের অসংখ্য ভার্টসেল দেখা যায় 





[২য় বাম সংখ্যা 


তলার দিক থেকে মুগুরের 
মত একটা পদার্থ 
ক্রমশ লম্বা হয়ে বেরিয়ে 
আসছে। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই অনেকটা লম্বা হয়ে 
সেটার মুগুরের মত মাথাটা! 
হঠাৎ গ্রামোফোনের 
চোঙের মত হা করে খুলে 
গেল। পরিবধিত অবস্থায় 
সেটাকে একটা ভীষণ-দর্শন 


জীব বলেই মনে হবে। 
১.5 কিছুক্ষণ এভাবে হা করে 


্ প্যারা রর চর... 





৮ 


সাধারণ স্টেন্টর। বা-দিকের প্রাধটা সবে মা শরীরট। প্রসারিত করছে । থেকে দেহটাকে সংকুচিত 


করে আবার পাতার নীচে ইউ ৰং ই 5... 
চলে গেল। কেবল একটাই 

নয়-__ইতিমধ্যে পাতাটার 
অগ্যদিক থেকে ওরকমের 
আরও তিন-চারট। প্রাণী 
বেরিয়ে এসে হব করে ছিল । 
এগুলোকে বলে ষ্টেপ্টর ৷ 
বিভিন্ন আকৃতির ছোট বড় 
নানারকমের ষ্টেন্টর দেখা 
যায়। মুখটাকে গ্রামো- 
ফোনের চোঙের মত 
বিস্তুত করে এরা খাবার 
গ্রহ করে। কোন কিছু 
মুখে পড়লেই দেহটাকে 
সংকুচিত করে ডেলার মত 
হয়ে যায়। জিনিসটা 


উদরস্থ হলেই আবার নতুন বৃহৎ আকুতির একজাতের স্টেন্টর ৷ বী-দিকের প্রাধীটা মুখ হী করে 
শিকারের সন্ধানে মুখ- খাবার সংগ্রহ করছে । ভানদিকেরটা সবেমাত্র মুখ খুলছে 
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খানাকে হা করে রাখে । এদেরও গোলাকার যুখটার চারধারে কতকগুলো সুক্ষ সুক্ষ 
শেয়া আছে । এই শেশয়াগুলোকে পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলিত করে জলে 
জ্োত উৎপন্ন করে। সেই শ্রোতেরটানে অতি ক্ষুত্র কীটাণুসমূহ এদের বিশাল গহ্বরের 
মত মুখে এসে পড়ে । 

ময়লা জল থেকে আর একরকমের শেওল1 এনে মাইক্রস্বোপের তলায় রাখলাম। 
দেখা গেল-_এতে ভর্টিসেল! রয়েছে কয়েক রকমের । কোনটা খেলনা বেলুনের মত, 
কোনটা অর্ধ গোলাকার চায়ের পেয়ালার মত, আবার কোনট। বা বিজলী বাতির 
শেডের মত। এর মধ্যে আর একট নতুন রকমের প্রাণী চোখে পড়ল। প্রাণীটা দেখতে 
অনেকটা এলাচের মত। বৌটার দিকটা! পাতার গায়ে আটকানো । মুখের দিকটা 
প্রসারিত করে তার ভিতর থেকে বের করল 
অদ্ভুত একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার সামনের দিকে 
এক জোড়া চাকা ঘুরছে । চাঁকা-ছুটেো৷ যে 
সত্যসত্যই ঘুরে তা নয়_চাঁকার চাঁর- 
ধারের স্থঙ্ম শোঁয়াগুলোর পর পর আন্দো- 
লনের ফলেই এরপ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে । এদের 
শরীরের ভিতরের দ্িকটায় নজর দিলে দেখা! 
যায় যেন একটা এঞ্জিন চলছে-_তার পিস্টন- 
রডট1 অনবরত ওঠ।-নামা করছে । এই প্রানী 
গুলোর নাম হচ্ছে__রটিফার বা চক্র-কীটাণু। 
এছাড়া ওই ময়ল1 জলটুকুর মধ্যে ছবিতে 
আক রশ্মিবিকিরণকারী সূর্যের মত আর 
এক রকমের কতগুলো প্রাণী দেখা গেল । 
এগুলো প্রায় নিশ্চল । অতি মন্থর গতিতে 
এক জায়গা! থেকে আর এক জায়গায় সরে 
যায়। পদার্থটা দেখতে সম্পূর্ণ গোল-_ রটিফার আহার সংগ্রহে ব্যস্ত 
চতুর্দিক থেকে লঙ্কা! লম্বা কাঁটার মত জিনিস বেরিয়ে আছে। এগুলোকে বলা হয়-_ 
রেডিওল্যারিয়া। এরপে ক্রমে ক্রমে আরও যে কত রকমের অন্তুত আকৃতির কীটাণুর দেখা 
পাওয়া গেল এখানে তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় নিজের চোখে 
দেখবার চেষ্টা করো। মাইক্রস্কোপের অভাবে অন্তত শক্তিশালী রিডিং-গ্লাস দিয়ে কিছু 
কিছু কাজ আরম্ভ করতে পার। যে-সব অদৃশ্য কীটাণুর কথা বললাম-_রিডিং-গ্লাস 
দিয়ে অবশ্য তাদের দেখতে পাবে না; তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ, লতা-পাতা, ফুল-ফলের 
লৃক্জ(ংশ সমূহ পরীক্ষা করে অনেক রহস্মের বিষয় জানতে পারবে । গ, চ, ত, 





বিবিধ 


বিজ্ঞানের ভাষা 


প্রবাণী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত দিশ্গী 
অধিবেশনে শ্রাজ্যোতিমগ্ধ ঘোষ বিজ্ঞানের ভাষ! 
সম্পর্কে বলেছেন 

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্য 
প্রকাশ এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা 
বহুদিন পুর্ব হইতেই বাংলার মনীষীরা অস্থভব 
করিয়াছেন । বতগ্ান কালে এই প্রচেষ্টা ত্রমশ 
শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই সম্পর্কে আমা- 
দিগকে বহুপ্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে 
ইইতেছে। এই বিষয়ে কয়েকটি কথা আপনা- 
দিগকে চিস্তা করিয়! দেখিতে অনুরোধ করিতেছি । 

শিক্ষাবিষয়ক যেকোন বৃহৎ প্রচেষ্টাই স্থানীয় 
বিশ্ববিালয়ের সহযোগিতা-সাপেক্ষ। ম্যাটিক 
পর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা যেমন বাংলাভাষার মাপ্যমে 
হইতেছে, তেমনি উচ্চতর শিক্ষাদানও বাংলা- 
ভাষার সহায়তায্ই হইবে। এবিষয়ে এপর্যন্ত 
বিশ্ববিষ্যালয়ের কতৃপক্ষ যাহা করিয়াছেন, অর্থাৎ 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলা অথবা ইংরাজিতে 
দিবার অস্ধমতি দিয়াছেন, ইহা একেবারেই যথেষ্ট 
নহে। অবিলম্বে যাহাতে শুধু বাংলাতেই উত্তর দিবার 
নিষ্মম প্রবতিত হয়, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কতৃপন্ষকে সম্মত করাইবার চেষ্টা! করা কতব্য। 

বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা আরও 
দ্রুততর করিতে হইবে। যখন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
গণিতের পরিভাষা-সংকলন কষে ব্যাপৃত ছিলাম, 
তখনই দেখিয়াছিলাম, অন্তান্ প্রদেশের অনেক 
স্থানে পরিাধা প্রণয়ন কার্য অনেক অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে । তারপর প্রায় আট দশ বৎসর অতীত 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে উল্লেখ- 
যোগ্য কোন চেষ্টাই হয় নাই। অথচ হিন্দী 
ভাষায় এই কার্য অনেকদুর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 
সম্প্রতি একখানি পুস্তকের প্রচার*্পত্র দেখিলাম । 
বইথানি একখ।নি হিন্দী অভিধান । পাঁচ খণ্ডে 


বিভক্ত। এই পাঁচ খণ্ডে প্রায় সমস্ত বিভাগের 
বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা আছে। বইখানির 
মূল্য আশী টাকা । বইখানি বে নির্দোষ ব! নিভূপ্ল 
এআশ। হয়তো এখনও করা যায় না, তথাপি 
এটি যে একটি মহৎ প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বইখানি বহুদিন ধরিয়া ক্রমশ বচিত হইয়াছে। 
ডাঁরতের রাজন্যবরের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। নেহেরু 
প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশংসাপত্র আছে। 
অনেকগুপি প্রদেশের ডি, পি, আই গণ নাকি 
বইখানিকে বিগ্ভালয় ও বিছ্ভায়তনের (0011929) 
জন্য অন্্মোদন করিয়াছেন। এইবূপ একখানি 
বই বালাদেশে কেন হইল না? বাজনৈতিক ও 
বিশ্বপ্রেম ঘটিত নানা! উপসর্গে পীড়িত হইয়া এবং 
নানা মতবাদের কচকচিতে বিভ্রান্ত হইয়াই কি এই 
প্রচেষ্টা হইতে আমরা বিরত বহিয়।ছি? 

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার পরিভাষার 
অন্থবিধা হইবে মনে করিয়া আমর। নিশ্চিন্ত 
থাকিব কেন? হউক না কিছু কিছু বিভিন্ন 
পর্ভাষা। কালক্রমে শবের ও পরিভাষার 
আদান-গ্রদান হইবেই। এবং স্বাভাবিকভাবেই 
ক্রমশ একট। সামঞ্জস্য আসিয়া যাইবে। পরিভাষা 
প্রণয়নের সময়ে পূর্বপ্রক!শিত পুস্তক ও অভিধাঁন- 
গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহা হইতে পছন্দমত শবাদি 
চয়ন করিলে এই সামঞ্রশ্ত বিধানের অনেক স্থবিধা 
হইবে। এখানে 7১:00" একটা মূলা আছে। 

বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রণয়ন অবিলম্বে আরম্ত 
করিতে হইবে। এরূপ পুস্তক লিখিতে বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা আবশ্ঠক। পমগ্র ভারতের ব্যবহার্য 
একটি পরিভাষা-গ্রন্থ প্রণীত হওয়া! সম্ভব কি না 
তাহা বিবেচ্য হইলেও, একই প্রদেশে, যেমন 
বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিভাষ। একেবারেই বাঞ্চনীয় 
নহে। একজন বাঙালী লেখক এক পরিভাঘা 
ব্যবহার করিলেন, আবাবধ একজন বাঙালী লেখক 
অগ্থ পরিভাষা ব্যবহার করিলেন--ইহা কর্খনই 


যে, ১৯৪৯] 


বাঞ্চনীয় নয় । সেইঙ্জস্ত একটি বংল। পরিভাষা গ্রশ্থ 
অত্যাবশ্তক হুইয়৷ পড়িয়াছে। 

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পুস্তক র5নও চলিবে 
পরিভাষা রচনা সম্পূর্ণ হইবার পর পুম্তক রচনা 
আরম্ভ হইবে, ইহা কাঙ্জের কথা নহে । যেসকল 
শব্দের ভাল বাংল! পরিভাষা পাওয়া যাইতেছে না, 
অথবা প্রণীত হয় নাই, তাহার পরিবর্তে আপাতত 
ইংরাজি কথাটাকেই ব্যবহার করিলে কোন দোষ 


হইবে না। ভাষার জাতি নির্ভর করে ইহার 
ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, অব্যয় প্রতৃত্তির উপর, 
বিশেষ্কের উপর নহে। ম্থতরাং বাক্যের মধ্ো 


এক বা একাধিক বিদেশীয় বিশেষ্বপ্দ থাকিলেও 
উহা শুদ্ধ বাংঙ্গা বলিয়াই পরিগণিত হইবে । 
যদি বলি, “বাসে ও ট্রামে উঠিয়া হাওড়া ব্রীজ 
পাঁর হইয়া ষ্রেশনের প্লাটফর্মে” ঢুকিয়। ইন্টার ক্লাশের 
দুখানা টিকিটে কিনিয়। ট্রেনে পচিশ মাইল গিয়া, 
সেখান হইতে ট্যাঞ্সিতে, সাইকেলে ও রিকশায় 
আরো দশ মাইল গিয়া রামপুর গ্রামে পৌছিলাম, 
তাহা হইলে এই বাক্যটির অন্তর্গত প্রায় সবগুলি 
বিশেম্তপদ ইংরেজি হইলেও, ইহা বাংলাভাষা] । 
তেমনি বদি কোন ইংরেজ বলে, [8৪ 74301), 
£5০9180) 15118) 105008, 980008, 1২8]- 
01706, 91005:8, 100০0100871, 1110)1) 1১81760%, 
1)8110971, 7:880£0119) 190 [11108108, তাহা 
হইলে এ বাকি সম্পূর্ণ ইংরেঞ্জি বণিগ়্াই মনে 
করিতে হইবে, যদ্দিও ]) ৪৮৪ এবং 800, এই 
তিনটি মাত্র ইংরাজি কথা। কারণ এই তিনটি 
কথাই সমস্ত বাঁক্যটির জাতি নির্ণয় করিতেছে । 
স্ৃতরাং উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের সাময়িক 
অভাবে ইংরেজি বা অন্য ভাষার শব ব্যবহারে 
কোন সংকোচের কারণ আমাদের নাই। এবং 
ইংরেজি কথা বাবহারের জন্য বাংলাভাষার মানহানি 
হইবার আশঙ্কা নাই। 


অন্ধ প্রাঙ্গেশিক ভাষার চাঁপ সন্বন্ধেও আমা”. 


দিগেক্র অবহিত হওয়ার সময় আনিয়াছে | আমাদের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩১৪ 


বঙ্কিম, আমাদের কনীন্দ্রনাথ, আমাদের শরৎচন্দ্র 
বলিয়া মৌখিক খানিকটা! উচ্ছ্বাস প্রকাশ ঝরিলেই 
ইহাদের সাহিত্যকে আমর বাচাইয়া রাখিতে 
পারিব না। াষ্ট্রভাষা যাহাই হউক না কেন, 
বাংলাভাষার অস্তিত্ব, প্রসার এবং উন্নতির সহিত 
ইহার কোন দম্পর্ক থাক] উচিত নয়। বাংলাকে 
অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য সর্বতো- 
ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে । এই চেষ্টা ফলবতী 
হইবে বলিচাই আমি আশা করি। কিন্তু সেজন্য 
একান্তিক চেষ্টা আবশ্ঠক। ইহার জন্য জনলাধারণ, 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্যিকবৃন্দের গভীর দায়িত্ব 
রহিয়াছে । রাষ্ভাষারূপে পরিগণিত হইবে বা 
হইবে না, সেজন্ত অপেক্ষা করিয়া বস্য়া থাকিলে 
চলিবে না। রাষ্্রভাষারূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা 
অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে 
মনে রাখিতে হইবে, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি 

| শীবনের প্রতি কার্ষে, সমাজের প্রতি 
ব্যবস্থায়, বাষ্রীয় ও নাগরিক সর্বপ্রকার ক্ষেত্রে 
বাংলার ব্যবহার অবিলন্বে আরম্ভ করিতে হইবে । 
পথের নাম, বাস ও ট্রামের শীর্দেশের নাম-ফলক, 
টিকেটের রচনা, বিপণীর নাম ফলক প্রভৃতি 
সমস্তই বা'ল য় লিখিতে হইবে। এত দিনেও ধে 
এ সকল বিষয়ে আমরা অবহিত হই নাই, ইহা 
পরম আশ্চযের বিষয়। আলস্য, ওাসীন্ত ও 
কাপুরুষত্ডাকে উদারতা ও বিশ্বপ্রেমের মুখোস 
পরাইয়! আত্মপ্রবঞ্চন। করিলে বা আত্মপ্রসাদ লাভ 
কৰিলে চলি.ব ন:। বাংল। দেশে সর্বত্র, সর্বক্ষেত্রে 
বাংল।ভাষা ব্যবহৃত হইবে, ইহা অপেক্ষা সরলতর 
সত্য থাকিতে পারে না। কোন প্রকার যুক্তি, 
তর্ক, সুবিধা, অস্থবিধার অঙ্গুহাতে এই সত্যকে 


বিকৃত করা চলিবে না। মাতার সহিত সম্ভানের 
যে সম্পর্ক, বাংলাভাষার সহিত বাংলার মনন ও 
সংস্কৃতির সেই সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কোন যুক্তি- 
তর্কের উপর নির্ভর করে না। এই সত্য 
ভূজিলে, অথবা এই সত্য রক্ষায় হত্ববান্‌ না হইলে 
বাংলার সাংস্কৃতিক আত্মহত্যায় বিলম্ব ঘটিবে না। 


৩২৪ 


একস-৫র'র সাহায্যে উদ্ভিদের উন্নতি সাধন। 


বন্থ-বিজ্ঞান মন্দিরের উত্ভিদতত্ব বিভাগের প্রধান 
ডাঃ কে, টি, জেকব পাটের বীজে বিভিন্ন পরিমাণের 
এক্স-রে প্র'য়াগ করে সাড়ে বাইশ ফুট লম্বা এবং 
আড়াই ইঞ্চি যোট। বিরাট আকারের পাটগাছ 
উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাধারণভাবে ওই 
বীজ থেকে প্রার ১৫ ফুট লম্বা এবং ১ ইঞ্চি মোটা 
পবচেয়ে ভাল পাটগাছ পাওয়া গেছে। সাধারএ 
ক্ষেত্রে পাটগাছ উৎপাদনে প্রায় ১৭ সপ্তাহ সময় 
লাগে ১ কিন্ত এক্স-রে প্রয়োগে আট সপ্তাহের মধ্যেই 
পাট উৎপন্ন করা যায় । 

কলকাতা থেকে সাতাশ মাইল দুরবর্তা বিজ্ঞান- 
মন্দিরের কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে পাট ও তুলা সম্পর্কে 
গবেষণা করে তিনি এই ফল পেয়েছেন। 
গবেষণাগারে এক্স-রে প্রয়োগের পর সাধারণতঃ 
রুষিক্ষেত্রে যে ভাবে রোপণ করা হত, বীজগুলোকে 
সে ভাবেই রোপণ কর! হয়েছিল । 

মিশ্র-প্রজনন এবং এক্স-রে প্রয়োগে ডাঃ জেকব 
১'৪ ইঞ্চি দীর্ঘ লিণ্টের কার্পাস উৎপাদন করতে 
সক্ষম হয়েছেন। লায়ালপুতব এবং মাদ্রাজেব 
কার্পাসের লিণ্টের দের্ঘ্য সধাধিক ১*১ ইঞ্চির বেশী 
হয় না। উৎপাদন-পরিমাণও মাদ্রাজের উৎপাদনের 
চেয়ে আড়াইগ্তণ বেশী। এ-প্রদেশের জমির 
উর্বরতাই উৎপাদন বুদ্ধির শতকরা নব্বই ভাগ 
কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ডাঃ জেকবের 
গবেষণায় সাধাদণ ক্ষেত্রে ৮৮ থেকে ৯* দিনের স্থলে 
মাত্র ৫* দিনেই গাছে ফুল ধরেছে । 

১৯২৭ সালে মুলারের এক্া-রে প্রয়োগ সম্পকিত 
গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে উদ্ভিদ 
ও প্রাণীর উপর এক্স-রে প্রয়োগের গব্ষেণা স্থুরু 
হয়, ১৯৩৯ সালের পূর্বে এ বিষয়ে কেবল মৌলিক 
তথ্য সম্পর্কে গবেষণা হতো। যুদ্ধ আরম্তের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রধানত: পাশ্চাতে/র বিজ্ঞানীরা কৃষিকার্ষের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উত্ভিদের উপর এই প্রথা প্রয়োগ 
করেন। ১৯3০ সালে শ্রীরঞ্জন এবং ১৯৪৫ ও ১৯3৬ 
সালে রামীয়া ভারতে এবিষয়ে চেষ্টা) কবেন। 
বতগ্ানে বস্থ-বিজ্ঞান মন্দিরে পাট ও তুলার উপর 
নিয়মিতভাবে কাজ আরম্ত হয়েছে । পাট ও তুল! 
সম্পর্কে গ্রকান্তিলাল (চীধুরী এবং শ্রীঅমিয় কুমার 
অধিকারী ডাঃ জেকবকে সাহাযা করছেন। 


ইত্ডিয়ান সেন্টাল জুট কমিটি পাট এবং পশ্চিম- 


বঙ্গ সরকার তুলা সম্পর্কে অর্থ সাহাধ্য করছেন। 


'বিখিধ 


[২য়ব্ধ, বম সংখ্যা 


ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-বর্মী সমিতি 

গত ২৮শে মে শনিবার ভারতীয় বৈজ্ঞানিক- 
কর্মী সমিতির ভাইল-প্রেসিভেন্ট ভাঃ বীরেশচন্ত্র গুহ 
এক সাংবাদিক দশ্মে্লনে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-কর্মী 
সমিতির উদ্দেশ্য এবং কার্ধপ্রণালী সম্পকিত পালো- 
চন] প্রসঙ্গে বলেন--সুযোগ, ম্ববিধা এবং কার্ধ- 
পরিচালনে অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে পৃথিবীতে 
বৈজ্ঞানিক কমাঁদের আন্দোলন ক্রমশ বেড়ে উঠছে। 
এই উদ্দেশ্যে বুটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড। চেকোঙ্লো- 


ভাঁকিয়া, আমেরিক|, চীন এবং অন্য'ন্ত দেশে 
বৈজ্ঞানিক-কর্মী সমিতি গঠিত হয়েছে। ১৪৯৪৭ 
সালে জান্য়ারী মাসে পণ্ডিত জওহরপাল নেহরু 
ভারতীয্র বৈজ্ঞানিক-কম্মী সমিতির উদ্বোধন করেন । 
তিনি এই সমিতির প্রেলিডেপ্ট। বৃটেনের 
বৈজ্ঞানিক- কর্মী সমিতির (প্রেসিডেন্ট, বিশ্ববিখ্যাত 
প্রোফেঃ ব্ল্াকেট এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক- 
কমা সমিতির প্রেসিডেন্ট ডাঃ স্তাপলি এই 
উদ্বোধন উত্সবে যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কলকাতা, দিল্লী, 
বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, পাটন1, লক্ষৌ, গৌহাটি, 
কটক, রাণীগঞ্ এবং (নহাটিতে এর শাখা-সমিতি 
গঠিত হয়েছে। 


ডাঃ গুহ বলেন - ভারতের বৈজ্ঞানিক-কর্মীদের 
অথিক এবং সামাজিক অবস্থা অন্তান্ত দেশের 
তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট । অনেকক্ষেত্রে শাসন- 
ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের যোগ্যতা এবং বৈজ্ঞানিক- 
কর্মীদের যোগ্যতায় পার্ক না থাকলেও বৈজ্ঞ 
নিক-কর্মীরা কম আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। 
এই অবস্থ। চঙ্গতে থাকলে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে 
যোগ্য ও মেধাবী যুবকেরা এগিয়ে আসবে না। 
তাহাড়া, বৈজ্ঞানিক আবিষারসমূহ 'ধ্বংসাত্মক 
কার্ষে ব্যবহৃত না হয়ে যাতে জনসাধারণের 
কল্যাণে গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত হতে পারে 
সেবিষয়েও বৈজ্ঞানিক-কমীদের যথেই্ই দ্বায়িত্ব. 
রয়েছে । এই দায়িত্ব পাপনে সম্পূর্ণ সাফলা 
লাভের নিশ্চয়তা না থাকলেও তারা অস্তত 
বাধা দিতেও সক্ষম হবেন। আলোচনাস্তে 
সমিতির কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে ব্যবহারিক “বিজ্ঞানের 
শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনে জনসাধাপ্ণকে 
আপ্যায়িত করা হয়। 








জুন-_১৯৪৯ 


এ শী আত ওপাশ পাপ শট পিপাসা সী ৯০০০৩ 











ঘট জংখ্যা 


০ শিস ৩ আপ ২ পাশাপাশি শপ 





প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও হেগেলীয় দ্বন্ববাদ 


প্রীকেশব ভট্টাচার্য 


আমাদের দেশের বিজ্ঞানীমহলে বড় জোর 
হেগেলের নামটাই পরিচিত, দামটা নয়। অথচ 
আধুনিক বিজ্ঞানের আভ্যান্তবীণ প্রতি নিধ রণ 
এবং তাঁর গতি নিদেশে হেগেলের দান অবিস্মরণীয় । 
হেগেলের পূর্বে দার্শনিক ও বিশ্ঞানীমহলে যে 
যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, হেগেলই সর্বপ্রথম 
তার মূলে কুঠারাঘাত কবেন। এর আগে দার্শনিক 
ও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে, প্রকৃতি 
অপরিবতপীয়। আজ একে যেমন দেখ! যাচ্ছে, 
বরাবরই এ এমনি ছিল ও ভবিষ্যতেও থাকবে। 
বিশ্বজগতের বৃহত্বম নক্গত্রটি থেকে স্থু করে 
পৃথিবীর ক্ষু্রতম ধূলিকণাটি অবধি স্টটির সরু 
থেকে এমনিভাবেই চলে আসছে ! মানুষ, 
বিভিন্ন জীব্জন্ত, উদ্ভিদ জগৎ, অজৈব জগত, গ্রহ, 
উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ও বিশ্বজগৎ প্রভৃতির 
কী করে জন্ম হল, সে সম্পর্কে এদের কোন 
নারুণাই ছিল না। অজৈব ও জৈব জগতেরও 
ষে একটা ইতিহান থাকতে পারে, এদের 
প্রত্যেকেরই যে জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ ঘটতে বাধ্য-- 
এ কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। তাই 
বিশ্বজগতের উৎপত্তির কথা ঘখনই উঠত তখনই 
এবা (প্রথম প্রেরণ॥ বা 5 [7098186-এর 


হচ্ছে । 


শরণাপন্ন হতেন। এদের মতে সেই ধপ্রথম 
প্রেরণা" পর থেকে বিশ্ব্গৎ যেভাবে চলতে 
স্থরু করেছে, আজও ঠিক সেইভাবেই চলছে 
এবং অনন্তকাল ধরে এমনি অপরিবর্তনীয়ভাবে 
চলতেই থাকবে। হেগেলই সর্বপ্রথম এই যান্ত্রিক 
ঢষ্টিভজির স্থলে--এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন 
করেন। হেগেল বলেন যে, এই বিশ্বজগতে 
কোন কিছুই অপরিবতর্নীয় নয় এবং থাকতেও 
পারে না। সমস্ত জিনিসই গতিশীল ও পরিবর্তনশীল । 
গতিহীন বস্তব কিংবা বস্ত্রহীন গত্ি_-সমান 
অবাস্তব। পৃথিবী আপাত দৃষ্টিতে স্থির; কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এর ছুটি গতি আছে। একটি নিজের 
মেরুদণ্ডের উপর, অন্যটি স্ছ্যের চারদিকে | 
এমন কি, সথর্-যাঁকে এতদিন স্থির বলে ধরা 
হয়েছিল, আধুনিক জ্কোতিবিজ্ঞান অসন্থ্সারে, 
মেই হুর্বও অন্যান্য নক্ষত্রের মত শন্যের ভিতরে 
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আধুনিক জ্যোতিবিদ্যা 
বলে যে, গোটা বিশ্বঞ্জগং্টাই ক্রমশ স্ফীততর 
আপনার পড়বার ঘরে কাগজপত্র চাপা 
দেওয়ার জন্যে যে পাখরটি রয়েছে সেটি পর্যস্ 
স্থির নেই। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এর যে গতি 
রয়েছে তার কথা ছেড়ে দিলেও। যে অথুতপরমাণু 


৩২২ 


দিয়ে এটির দেহ তৈরী তারা তে! কখনও স্থির 
নেই। তার! সর্বদাই স্পন্দিত ও কম্পিত হচ্ছে। 
এমন কি, পরমাধুব অভ্যন্তরে যে ভারী 
নিউক্লিমাস ট রয়েছে সেটি পর্যন্ত পরমাণুর ভরকেন্দেের 
(০9109 0£177255 ) টারপাণে ঘুন্নছে। বাস্তব 
সত্যের কোন অনড়, অচল রূপ থাকতে পারে 
না। হেগেলের মতে “শ্যাবসটাটক ট্রথ" বলে 
কোনে। এ নেই টিখা বা সভ্য সর্বদাই 


“কংক্রিট? | “স্পেণ ও টা ইমোণ গন্তীর 
ভিতরে বিবেষ কাঠ'মোব স্থনিদিছ রূপ নিয়ে 
সত্যের প্রকাশ। এম্পে ও টাইম” উত্তীণ 


"পরম সত্য” প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব সত) | বিশ্ব- 
জগতের প্রতিটি জিনিন--কি বস্্, কি মতবাদ-_ 
প্রত্যেকেরই যেমন গতি আছে, তেমনি গতির 
কতকগুলি নিম্বম৪ আছে। বস্ত্র ও মতবাদ 
উভয়কেই সেই নিন্মগ্ডল মেনে চলতে হয়। 
এই নিয়মগুলি কি_হেগেল তারই অনুসন্ধান 
করেন। ফলে গতিবিঞ্জানের কতকগুলি সাথারণ 
নিয়ম আবিদ্কত হয়_-যে নিয়মগুলি যে-কোন 
প্রকার গতির ক্ষেত্রেই প্রযোজা । হেগেলীয় 
হন্ববাদ এই গতিবিজ্ঞানের সাগারণ স্ত্রসমষ্টি 
ছাড়া আর কিছুই নম্ন। হেগেলের দন্ববাদের মূল 


স্তত্রগুলি যেমন সাধারণ, তেমনি সংখ্যায়ও 
অল্প। এদের ভিতরে নিম্নলিখিত তিনটি বিশেষ- 


ভাবে উল্লেখযোগ্য :--(১) পরিমাণগত পার্থকা 
থেকে গুণগত পার্থক্যের উৎপত্তি কিংবা গুণগত 
পার্থক্য থেকে পরিমীণগত পার্থক্যের উৎপত্তি 
(7176 19৬ 01 0:2179101010901017 01 01019100105 
17200 01191165110 ৮1০০ ৮159. ) (২) বধিপরীত- 
ধর্মী প্রকৃতির এক্স সমাবেশ (70 12 ০01 
17062061505 001) 9£ 09009516065 ) এবং (৩) 
নেতির নেতি (1১০ 12৬ 0? 22896101) 0? 
168201020 ) | হেগেল তার ভাববাদী পদ্ধতিতে 
চিন্ত/-জগতের নিয়ম হিসেন্নে এই তিনটি স্থত্রের 
বিশদ আলোচন। করেছেন। প্রথমটির আলোচনা 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও হেখেলীর ঘন্ববাদ 


[ ২ম্ব বর্ধ, ৬ঠ সংখ্যা 


করেছেন তার লজিক নামক বইয়ের গোড়ায় 
দিকে “1৩ 0০9০011)০ ০£ ৮10" অধ্যায়ে । 
দ্বিতীয় সুত্রটি লজিক বই/়র গোটা ছিতীয় 


অংশটা এবং 11০ 0০906010760? 9351506% 


নামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়টি জুড়ে 
রয়েছে । তৃতীয় শ্যত্রটি হেগেলীয় দর্শনের 


সর্বাপেক। প্রাথমিক ও  মুলগত স্তর হিসেবে 
দাঁড়িয়ে আছে । বতমান প্রবন্ধে আমর। হেগেলীয় 
ছন্ববাদৰ এই তিনটি স্তর ও প্রাঞ্কতিক বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এদের প্রযোজাতা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা 
করব। 

(১) এই নিয়মাচ্সারে, প্রকৃতিতে একমাত্র 
পরিমাণের পরিবতনের ফলেই গুণের পবিবর্তন 
ঘটতে পারে কিংব। তার উল্টোট।। অর্থাৎ 
বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, বস্তু অথব! 
শক্তির বৃদ্ধি বা হ্বাসের ফলেই কেবলমাত্র 
গুণের পার্থক্য দেখা দিতে পারে। রসায়নের 
ছাত্রেরা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আ'লোট্র- 
পিক অবস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত | হীরক 
ও গ্র্যাফাইট একই অঙ্গারের দু'টি ভিন্ন 
আযলোট্রপিক অবস্থা, অথচ এদের গুণগত প্রভেদ 
সাধারণের চোখেও ধরা পড়বে। এ-গভেদের 
কারণ এই ষে, হীরক ও গ্র্যাফাইটের ভিতর 
অগুগুলি ভিন্নভাবে সাজানো; উভয়ের শক্তির 
পরিমাণ৪ আলাদ|। গন্ধকের বেলায় এমনি 
অনেক আ্যালোট্রপিক অবস্থার দেখ পাওয়া যায়। 
যৌগিক পদার্থের বেলায়ও এ-কথা খাটে । একই 
ক্যালসিঘাম কার্বনেট চক হিসেবেও পাওয়। যাঁয়, 
আবার মার্বল পাথর হিসেবেও পাওয়া যায়। 
অথচ ছুটির রূপ একেবারে আলাদ।--একটি 
পাউডার, অন্তটি কৃষ্ট্টাল। এর কারণও 
ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অণুখগুলির বিভিন্ন অবস্থান। 
বস্ত্র গঠন সম্পর্কে কথাটা অন্যদিক দিয়েও 
থাটে। ধরা যাক, কোন একটি বস্তর একটু 
টুকরো! নিয়ে তাকে আমর! খণ্ড খণ্ড করে ভাগ 


জুন, ১৯৪৯ ] 


করতে স্থরু করলাম। প্রথতর্ত গুণের কোনই 
পার্থক্য ঘটতে দেখ। যাব না; কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
এমন একটি সীমাঁঘণরখায় এসে হাজির হব 
যেখানে ক্রমবিভ+1গৈর ফলে কেবলমাত্র একটি 
অণু পাওয়া '*যাবে। অথুটিকেও যদি আবার 
ভাগ করা যায় তাহলে পাওয়া যাবে পরমাণু, 
লি ধম অণু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরা যাঁক, 
অণুটি ছিল ক্যালসিয়াম কার্বনেটের, তাকে 
আবার ভাগ করলে পাওয়। যাবে ক্যালসিয়ামের 
একটি, অঙ্গারের একটি এবং অক্সিজেনের তিনটি 
পরমাণু । অর্থাৎ মার্বল বা চক নিযে আম 
স্থরু করেছিলাম; কিন্তু ভাগ করতে করতে 
শেষ পর্যন্ত আমর! এমন তিনটি জিনিস পেয়ে 
গেলাম যাঁদের কারু সঙ্গেই মাবল ব। চকের 
অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য 
নেই। এমন কি, অণুটি যদি চক বা মার্বেলের 
মত কোন যৌগিক পদার্থের না! হয়ে মৌলিক 
উপাদানের হতো তাহলেও এ নিয়ম খাটত। 
একটি “অক্সিজেনের অপুকে ভেঙে ফেললে 
অক্সিজেনের যে দুটি পরমাণু পাওয়া] ধায়, তাদের 
ধম” অগুটি থেকে আলাদ1। অক্সিজেনের পরমাণুর 
রাসায়নিক শক্তি অক্সিজেনের অণু থেকে অনেক 






বেশী এবং পরমাণুর সাহায্যে এমন অনেক 
রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটান সম্ভব, বাতাসের 
সাধারণ আণবিক অক্সিজেনের সাহাষ্যে 


যা আদৌ সম্ভব নয়। অথচ ক্রমবিভাগ ছাড়া 
অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবত'ন ছাড়া অন্য কোন 
পরিবতনহই ঘটান হয় নি। এই ক্রমবিভাগই 
বিভাজনের বিশেষ একটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ নৃতন 
ধমেরি জন্ম দিল। বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবি- 
ফারের পর আমর! হেগেলের যুক্তির সুত্র ধরে 
আরও অনেকদুর এগিয়ে যেতে পারি। ভালটনের 
অবিডাঙ্জ্য পরমাণুর ধারণাকে আমর। অনেকদিন 
হলে৷ পেছনে ফেলে এসেছি । আধুনিক বিজ্ঞানীর! 
পরমাণু তো দুরের কথা, পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে 


জান ও বিজ্ঞান 


৬২৬ 


পর্যস্ত ভেঙে ফেলতে ছাড়েন নি। অথচ পরষাণুকে 
ভাঙলে যে ইলেকট্রন ও পঞ্জিটিভ নিউক্লিয়ান পাওয়! 
যায় তার সঙ্গে পরমাণুর সাদৃশ্ঠ কি? কিছুই নয়। 
পঙ্জিটিভ নিউক্লিঘ্নাসকে আবার ভেঙে ফেললে পাও! 
যাবে সম্পূর্ণ নৃতন প্রকৃতিসম্পন্ন জিনিস--একদিকে 
পর্জিটন, অন্যদিকে শিউদ্রন। এমন কি, পরমাণুর 
কৃত্রিম প্বংসের ফলে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেক্ট্রন 
পাওয়ার পর সন্দেহ কর! হচ্ছে যে, নিউট্রনটি পর্যন্ত 
মৌলিক কোন বস্ত নয়, একটি প্রোটন ও একটি 
ইলেব্টইিনের সমাবেশে এর দেহ গঠিত | বিজ্ঞানের 
প্রতিটি অগ্রগতির কলে হেগেলের ছন্ববা্দের সপক্ষে 
নূতন নুতন দ্গারালো সাক্ষ্য পাওয়। যাচ্ছে। 
পরমাণুর কখ! ছেড়েই দিলাম। যে অথুগুলি 
দিয়ে একটি বস্তুর দেহ গঠিত, ভার সঙ্গেও বস্তটির 
নৈপাপৃশ্য কি কন? বস্ত্রট সমগ্রভাবে চলাফেরা 
করতে অক্ষম, অধচ তারই ভিতর অণুগুলি 
চঙাফেরা করে বেড়াচ্ছে, বিভিন্ন তাপমাত্রায় এরা 
একই বধস্তকে বিভিন্ন আলোট্রপিক অবস্থায় 
পরিবত্তিত করছে। পরিমাণগত পার্থক্যের ফলে 
গুণগত পার্থক্যের স্ষ্টি হয়_-একথার সত্যতা 
প্রমাণ করতে গিয়ে হেগেল তার বইয়ে বন্ধ দৃষ্টান্ত 
দেখিয়েছেন (হেগেল £ “লঙ্রিক” : সংগৃহীত 
রচনাবলী, ৩য় গণ, পৃষ্ঠা ৪৩৩) বসায়নশাস্ব্ের 
ৃষ্টান্তই বেশী। অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক_- 
অকিজেনের তিনটে পরমী৭ নিয়ে যে অণুটি গঠিত 
হয় তাকে বলে ওজান। গন্ধে ও বাসয়ানিক 
ক্রিয়ায় সাপারণ অক্সিজেন (য| ছুটি পরমাণু দিয়ে 
গঠিত ) থেকে তার প্রভেদ অনেক । আবার যদি 
অক্সিজেনের মঙ্গে নাইট্রোঙ্গেন কিংঝ। গন্দক বিভিন্ন 
অন্পাতে মিশিয়ে তাদের ভিতরে রাসায়নিক 
সংমিশ্রণ ঘটান যায়, তাহলে অনেকগুলি যৌগিক 
পদার্থের স্থষ্টি হবে যাদের প্রত্যেকটির ধর অন্যটি 
থেকে ভিন্ন--যথা, লাফিং গ্যাস (50) একটি গ্যাম 
এবং 1২05 সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন কষ্ট্যাল। 
অথচ ছুটির ভিতর পার্থক্য কেবল চারটি অকিজেন 


৩২৪ 


পরমাণুর | 150 এবং ট৪05এর ভিতরে যে আর 
তিনটি অক্সাইভ আছে, যথা-া২0, টব ঃ,0৮, 
05 তাদের সম্পর্কেও এই এক কথাই 
প্রযোজ্য | 

জব রসায়নের সমগো্ঠায় লিরিজ গুলির বেলায় 
এক৭। আরও ভালভাবে খাটে । সাধারণ প্যারা- 
ফিনগুপির ভিতর নিম্তম সভ্য হল-_মিথেন 
(0 ন+), দ্বিতীয় সভ্য ইথেন 008176) এবং 
তারপর যথাক্রমে প্রোপেন (087৭), বিউটেন 
(0$71,) প্রভৃতি । এদেনু সাধারণ বীজগাণিতিক 
ফমুলা 0%75%+9  অর্থা২ প্রত্যেকটি উচ্চতর 


সভ্োর অথুত্ব ভিতরে ঠিক নিমতর সভোর অথু 


অপেক্ষা একটি অঙ্গারের পরমাণু ও ছুটি হাইড়ো- 
জেনের পরমাণু বেশী আছে। সমস্ত গুণগত 
প্রভেদের উৎপত্তি এই পব্িযাণগত প্রজেদের 
ফলেই। এই দিবিজের প্রথম তিনটি সভ্য গ্যাস, 
তারপরের সভ্যগুলি তরল এবং একেবারে উপরের 
দিকের সভ্যগুলি-ষথা, 01075 কঠিন। 
প্রাথমিক আলকহল ও মনো-বেসিক আসিড গুলির 
সিরিজের বেলায়ও একথা খাটে । গুণগত পার্থক্য 
কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয়। সিরিজের নিম্নতম 
সভ্যগুলির বেলায় অঙ্গারের পরমাণুর চতুদিকে 
হাইড্রোঙ্গেনের পরমাণুগুলিকে কেবলমাত্র একই 
উপায়ে সাজানো যেতে পানে; কিন্তু উচ্চতর সভ্যের 
বেলায় এদের নানাভাবে সাজানো সম্ভব। ফলে 
একই যৌগিক পন্ার্থ নিজেকে নানাপ্রকারে সাঞ্জিয়ে 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে । টজব রসায়- 
নের ভাষায় একে মাইসোমেরিজম বলে এবং একই 
যৌগিক পদার্থের বিভিন্ন রূপগুলিকে আইসোমার্স্‌ 
বলা হয়। মিথেন, ইথেন, প্রোপেনের কোন 
আইসোমার নেই ; বিউটেন ও পেণ্টেনের যথাক্রমে 
দুটি ও তিনটি আইসোমার আছে। কোন 
সিরিজে একটি অণুর ভিতরে বিভিন্ন মৌলিক 
উপাদানের কটি করে পরমাণু আছে জানা থাকলে 
পূর্বান্েই কষে আইসোমারের সংখ্যা বের করে 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও হেগেলীয় ঘন্বাধ _ 


দেওয়। যায়। এখী। দলে সর্বশক্তিমান বিধাতা! 
খামখেয়ালীর অবকাশ বড় কম। মাছুষ তাঁর তৈ৭ 
বিধাতাকে এখানে স্থদৃঢ নিয়ই, -ম্ঝ বন্ধনে বন্দী ক 
ফেলেছে । হেগেলের এই প্রথম. নিয়মটির ব্যবহ 
বান্তবজীবনে আমর! অনেক সময়েই” করে থা 
নিজেদের অজ্ঞাতসারে ৷ অন্পন্বল্ল ইথাইল নয 
রোগের সময় কিংবা শরী.র উদ্দীপনা আনার "সে 
অনেকেই খেয়ে থাকেন; কিন্ত এ জিনিসটিই যদি 
অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করা যায় তাহলে মৃত্ধা 
অনিবার্ঁ। একদিকে উদ্দীপনাপূর্ণ জীবন, অন্যদিকে 
মৃত্যু-_মান্টষের কাছে এর চেয়ে বেশী গুণগত 
পার্থক্য আর কিছু খাকতে পারে না। অথচ সমস্ত 
পরিণতিটাই নির্ভর করছে মাত্রাভেদের ওপর। 
আমরা এতক্ষণ রপায়ন-শাস্ব থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে 
আলোচন! করছিলাম, এখন পদার্থবিচ্াা থেকে 
কিছু উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। কিছু জল নিয়ে 
যর্দ তাকে গরম কিংবা গাণ্ডা করা যায়, তাহলে 
প্রথমে কেবল উত্তাপ বাড়তে বা কমতেই থাকবে, 
গুণগত কোন পরিবত'নই হবে না; কিন্তু ক্রমে 
এমন একটি জায়গায় এসে পৌছুতে হবে যার পরে 
তাপ বাড়ালে বা কমালে যথাক্রমে বাষ্প অথবা বর- 
ফের স্ষ্টি হবে। (হেগেল £ “এন্সাইক্লোপিডিয়া” 
সংগৃহীত রচনাবলী £ যষ্ঠ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২১৭)। 
প্রত্যেকটি বস্তর জন্যেই একট নির্দিষ্ট তাপমাত্র। 
আছে যখন সে জমে, গলে কিংবা বাম্পীএ অবস্থায় 
উপনীত হয়। প্রত্যেকটি গ্যাসেরও তেমনি একটি 
নিদিষ্ট তাপমাত্রা আছে যখন উপধুক্ত পরিমাণ 
তাপ দিলে তাকে তর্লাবস্থায় পরণত করা যায়। 
গ্যাদটি এই তাপমাত্রার উপরে থাকলে যত তাপই 
দেওয়া হোক না কেন কখনই তাকে তরলাবস্থায় 
আনা যাবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে “ফিসি- 
ক্যাল কন্ষ্ান্ট*গুগি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন 
বস্তর এক একটি “নোভাল পয়েণ্ট' ছাড়া আর 
কিছুই নয়, যে পয়েন্টগুলিতে পরিমাণের বৃদ্ধি 
বা হ্রাস ঘটালে সন্দে সঙ্গেই গুণগত পার্থক্য 


জুন; ১৯৪৯ ] 


দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে আমাগাটের পরীক্ষার 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখষোগা । হেগেল আরও 
একটি কথা বলেছিলেন । সেটি হচ্ছে-_- প্রাকৃতিক 
জগতে ধীর ক্রমবিবতর্ন যেমন স্বাভাবিক, তেমনি 
দ্রুত আকস্মিক পরিবত নও কিছুমাত্র অন্বাভাবিক 
নয়। বরঞ্চ ঠিক যে বিন্দুটিতে পরিমাণগত 
পরিবত্দ থেকে গুণগত পবিবতর্নের হৃষ্টি হয়, 
সেখানে পরিবত'্ন স্বভাবত দ্রুত ও আকম্মিক্ই 
হয়েথাকে। বিশুদ্ধ জল ৯৯* ডিগ্রিতেও ফোটে 
না। কিন্তু আর এক ডিগ্রি উত্তাপ বাড়লেই জল 
ফুটতে থাকে, তরল জল দ্রুত বাম্পীয় জলের 
আকার ধাপণ কনে এবং যতক্ষণ পযন্ত 
সবটুকু জল বাগ্পে পরিণত না হয় ততক্ষণ পযস্থ 
তরল জল ও বাশ্পের উত্তাপ ১০০০ ডিগ্রিতেই 
আবদ্ধ থাকে । তেমনি তরল জল ঠাণড। হতে হতে 
হঠাংই ** ডিগ্রিতে বরফে পরিণত হয়, আস্তে 
আস্তে ক্রমবিবঙনের পথ ধরে নয়। অবশ্য ঠাণ্ডা 
হওয়াটা আস্তে আস্তেই হয়, কাজেই সেখানে 
ক্রমবিবঙনের নিয়ম খাটবে। ঠিক তেমনি কোন 
গ্যাস তার ক্রিটিক্যাল” তাপমাত্রার নীচে 
হঠাৎ-ই তরলাবস্থা ধারণ কবে--এ-সম্পর্কে বিন্দু- 
মাত্র সন্দেহ থাকলে “আযামাগাটের কা দ্রষ্টব্য | 
ষে কোন আলোর বণালী পরীক্ষা করলে 
সেখানেও এই ব্যাপারই দেখা য|বে। সুর্ষের 
সাদ। আলোর ভিতরে সাতটি বিশুদ্ধ রং আছে, 
অথচ এই সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর বিভিন্ন- 
তার উৎস কোথায়? এদের প্রত্যেকটি আলো 
কম্পনাংক বিভিন্ন, দৃগ্ধ আলোর ভিতরে লালের 
কম্পনাংক সবচেয়ে বেশী, বেগনির কম্পনাংক 
সবচেয়ে কম। কোন ছুটি পাখাপাশি বিশুদ্ধ 
বর্ণের ভিতরেও বহু মাঝারি কম্পণাংকযুক্ত 
আলো থাকে; কিন্ত তাদের ভিতরকাঁর বর্গত 
বৈষম্য ধরা মাঙ্গষের পক্ষে কঠিন। কম্পনাংক 
ক্রমশ বাড়বার ব। কমবার ফলে শেষ অবধি 
এমন একটি বিন্দু আসে যেখানে গোড়াকার 


উঠান ও বিজ্ঞান 


৩২৫ 


বর্ণটির সঙ্গে শেষ বর্ণটির পার্থক্য স্ুস্পভাবে 
ধর! পড়ে; ছুটি রঙকে আলাদ1 করে চেনা যায়। 
এখানেও কম্পনাংকের পরিমাণগত ভেদেব ফলেই 
বর্ণের গুণগত পার্থক্য ঘটছে। মৌলিক উপাদান 
গুলির আভ্যন্তরীণ গঠন বিচার করলেও আমরা 
দেখতে পাই যে, ৯২টি মৌলিক উপাদানের 
প্রতেকটিই নিউট্রন, পজিট্ন ও ইলেকট্রনের 
সমাবেশে তৈরী; ঘধিও এদের পরিমাণ বিভিন্ন 
মৌলিক উপাদানে বিভিন্ন রকম। উদাহরণ 
স্বরূপ বল। যায়, হাইড্টোছেনের নিউট্রন সংখ্যা 
১, পজিট্রন ১, ও ইলেকট্রন ১$ পরবর্তী উপা- 
দান হিলিযাঁমের শিউট্রন 9, পঙ্জিট্রন ২ ও 
ইলেকট্রন ২ এবং হিলিয়ামের পরবতাঁ উপাপান 
লিখিয়ামের নিউট্রন সংখ্য। ৭ পিন ৩ ও ইলেক- 
ট্রন ৩। ভাইড়োঙজেন একটি গ্যাস, মোটামুটি সব 
উপাদানের সঙ্গেই এর রাসায়নিক সংমিশ্রণ 
ঘটতে পারে। হিলিয়ামও একটি গ্যান, তবে 
রাসায়নিক সংমিঅণেহ শক্তি এর একদম নেই 
বললেই চলে। পরবতাঁ উপাদান লিথিয়াম একটি 
কঠিন ধাতু, বাতান « জলের সঙ্গে অতি দ্রুত 
এর রাপায়নিক সংমিএণ ঘটে । জলের সঙ্গে 
সংমিশণের ফলে ক্ষার স্যটটি হয়। হাইড়োজেন 
কিংবা হিলিয়ামের এরকম নাপায়ণিক ধম একে- 
বাবেই নেই। হাইড্রোজেনের ১টি নিউট্রন, 
থেকে হিলিয়মের ৪টি নিউট্রন এবং হিলিমামের 
৪টি নিউট্রন থেকে লিখিয়ামের ৭টি নিউউ্রন-_ 
এগুলি আকম্মিক পরিবত নেরও অগ্ভতম উদাহরণ । 
(২) হেগেলীয় যুক্তিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সুত্র অনুসারে 
প্রত্যেকটি বস্তুর, প্রক্রিয়ার, কিংবা! যে কোন 
বাস্তব সত্যের ছুটি পরম্পর বিরোধী, বিপরীত 
রূপ আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধতই 
নতুন আবিষ্ার হচ্ছে ততই প্রকৃতির পরস্পর 
বিরোধী সত্তার একজ্র সমাবেশের পরিচয় আরও 
বেশী করে পাওয়া যাচ্ছে। এ অংশটি নিয়ে 
আলোচনার আগে হেগেলের আরেকটি বক্তব্যের 


ত২৬ 


কথা এইখানে বলে নেওয়| দরকার । বিশ্বজগতের 
প্রতিটি বস্তই গতিশীল, কেবল এই কথ। বলেই 
হেগেল থেমে যান নি। এই গতির উৎস 
কোথায় হেগেল তারও অঙ্সন্ধান করেছিলেন । 
অনুসন্ধানের ফলে হেগেল দেখতে পেলেন, গতির 
রহম্য এ বাস্তব সত্যের পরম্পরবিবোধী প্রকৃতির 
মধ্যেই লুকোনো রয়েছে । প্রতিটি বস্তরই একটি 
'ই|ধমাঁ? ও একটি 'না-ধমা' প্রকৃতি আছে। 
স্ট্ি অর্থাৎ গতি সম্ভবপর হয় এই ছুটি বিপরীতি- 


বর্মী প্রকৃতির পারস্পরিক ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার 
ফলে। এই থেচকই দন্দবা্? কগাঁটির জন্ম 
হয়েছে। রসায়ন শাশ্বের কথাই ধর| যাক। 


ফ্যারাডের পরীক্ষার পর আমব| জাঁশতে পেরেছি 
যে, ছু'ধরণের বিপরীত বিদ্যুৎ্সম্পন্ধন মৌলিক 
উপাদান পৃথিবীতে আছে, একটিকে বল! চলে 
ইলেক্ট্রে-পজিটিভ। অন্তটিকে ইলেক্টে। 
নেগেটিভ'। সমগ্র রসাফ়নশাপ্বই দঈ।ডিয়ে আছে 
উপাদানের এই বিপরীতধ্মী বিছ্যুৎ-প্রকাতর 
ওপর। সমস্ত রাসায়নিক সংমিশ্রণ শেষ অবধি 
এরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লিথিয়াম একটি পরজি- 
টিভ-ধমী উপাদান, আবার ক্লোরিন একটি 
অতীব নেগেটিভ-ধর্ী উপাদান। এদের উভয়ের 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় লিখিয়াম ক্লোরাইড যার 
পজিটিভ ও পেগেটিতভ প্রকৃতি কিছুই নেই। 
আবার লিথিয়াম জলে মিশলে হয় ক্ষার, ক্লোগিন 
জলে গুলে হয় আসিড। ক্ষার ও আপিড-- 
ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীতপর্মী জিনিস। সেই কারণেই 
এদের ভিতরকার আকর্ষণও অত্যন্ত প্রধল। এদের 
সংমিশ্রণে যে ত্রব্যের উৎপত্তি হয় রসায়নের 
ভাষাম্ম তাকে বলে- সল্ট, । রসায়নে এমনি 
ধরণের খ্য সপ্টের কথা জানা আছে। 
অব্্ত লিখিয়াম ও ক্লোরিনস্্উভয়ের ভিতরেও 
আবার পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি লুকিয়ে রয়েছে । 
লিখিম়্ামও বিশুদ্ধ পজিটিভ নয়, আবার ক্লোরিনও 
বিশুদ্ধ নেগেটিভ নয়, তাই ক্লোরিন হাইড্রাইডের 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও'হেগেগীয় ঘল্মবাদ 


[ ২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


(7801) মত লিধিয়াম হাইড্রাইড. (7.7) 
তৈরী করা কিংবা লিথখিয়াম ক্লোরাইভের 
(1401) মত আয়োডিন ক্লোরাইড (101) 
উৎপন্ন করাও সম্ভব হয়। লিথিয়ামের ভিতরেও 
কিছুট। নেগেটিভ প্রকৃতি আছে, আবার ক্লোরি- 
নের ভিতরেও কিছুটা! পঞ্জিটিভ প্রকৃতি আছে। 
এরই ফলে রসামন শান্বের হষ্টিবৈচিত্র্য সম্ভব 
হয়ছে । বনায়নের শেখে আরও কতকগুলি 
বিপরীতধমী প্রকৃতির দৃষ্টাণ্ত দেওয়া যেতে 
পাতে 2-যখা, হাইড্রে।(জেনেখন প্রত্রিয়।; এরই 
বিপরীতধমী আঁক্সিডেশন প্রক্রিরা; পলিমারি- 
ভেশন এবং ডিপোপিয়েশন। একদিকে ত্যানা- 
পিনিস্‌ অন্যদিকে পিন্থেসিস্7এই উভয় পদ্ধতির 
সাহায্যে বু গটিন অনুর আভ্যন্তরীণ গঠন 
শিধারণ করা সম্ভব হয়েছে; একাদকে মৌলিক 
উপাদান, অন্যদিকে যৌগিক পদার্থ । হেগেল 
আরও একটি কথ! বলেছিলেন, এখানে সেটি 
প্রাসর্দিক। সেটি হলো, “আ্যবসলুযটু” সত্য বলে 
কোন সত্য নেই, সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক। 
অবশ্য আপের্ষিক বলেই তারা কিছুমাত্র কম 
সত্য নয়। মৌলিক ও যৌগিক কথা ছুটোই 
আপেক্ষিক, এদের কোন আবপল্যুট অর্থ 
নেই। বিশেষ একটি গণ্ডীর ভিতরে মৌলিক 
উপাদ্দান ও যৌগিক পদার্থের মানে নিশ্চয়ই 
আছে ;কিন্তু তার বাইরে নয়। যাকে মৌলিক 
উপাদান বলে এতর্দিন আমর! মনে করে এসেছি, 
আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে জান| গেছে 
যে, সেগুলি বিভিন্ন ওজনে পরম।ণুর সমষ্টি 
ছাড়। আর কিছুই নয়। একই মৌলিক উপা- 
দানের এই বিভিন্ন ওজনের পরমাণুগুলিকে 
আইসোটোপ বলে। এ ছাড়াও মৌলিক উপা- 
দানগুলির বিভিন্ন আ্যালোট্রপিক অবস্থা থাকতে 
পাবে। তেমনি আবার যৌগিক পদার্থগুলি কষ্ট্যাল- 
ধীও হতে পারে কিংবা পাউডার-ধর্মীও হতে 
পারে। এ-বিষয়ে আগেই আলোচন! হচ্ছে গেছে। 


জুন, ১৯৪৪ ] 


পরিবতর্নীয় ও অপরিবতর্নীয়, কিংবা স্থায়ী ও 
স্থায়ী পরমাণু সন্বদ্ধেও আমাদের ধারণ! সাম্প্র- 
তিক আবিষ্কারের ফলে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 


যে সব পরমাণুর পরিবতনের কথা ঝর. 





কোন দিন ভাবতেও পারি নি, বতগানে 
কেও কৃত্রিম উপায়ে অন্য মৌলিক উপাদানের 
পরমাণুতে পপিবতিত করা সম্ভব হয়েছে । তবুও 
বেডিয়াম; ইউবরেনিয়ামের মত যে সব ভাবী 
পরমাণু আপনা থেকেই ভেডে পড়ছে, তাদের 
সঙ্গে তুলনা করলে--সোডিম।ম, পটাসিয়ামের 
ঘপরম।ণুকে স্থাদী নিশ্চয়ই নলতে হবে। আপেক্ষিক 
ভার মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে স্থায়ী, অস্থায়ী 
কথা ছুটার পার্থক্য আজ9৭ বজাঘ আছে। কঠিন, 
তরল ও গাসীয়-_-কথাগুলির বেলায়ও একথা 
প্রযোজ্য । লোহা একটি কঠিন পদার্থ, অথচ লোহাবই 
একটি পরমাণুকে আমরা কী বলব? কঠিন, তরল 
ন!গাপীয়? লোহার পরমাণুকে আমরা কঠিন, 
তরল বা গাসীয় কিছুই বলতে পারি না। ঠিক 
তেমনি হাইড্রোজেন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেষে 
হালকা গ্যাস, অথচ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে 
গ্যাপীয় বলা চলে না । কঠিন, তরল বা গযাসীয়-_ 
এগুলি হচ্ছে সমর ধম? বিষ্ছিন্ন অণু বা পর্ম।ণুর 
ধর্মনয়। কাঁজেই কঠিন, তণল প্রভৃতি বে কথা- 
গুলি প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের চোখে আযাবসলু!ট 
সতা বলে মনে হয়েছিল, আপনে দেখা যাচ্ছে 
সেগ্ুলিও আপেক্ষিক সত্য ছাড়] আর কিছুই নয়। 
এতক্ষণ আমর। রসায়নের ক্ষেত্রে ছন্দবাদের 
প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছি । এবার পদার্থ- 
বিদ্যার দিকে কিছুটা দৃষ্টি দেওয়! যাক। নিউটনের 
গতির ভূতীয় নিয়ঘটিই তো দন্ববাদের উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
প্রন্কাতিতে প্রতোক ক্রিয়ার উত্তরে সমপরিমাণ 
বিপরীতধর্মী গ্রতিক্রিয়া আছে। বুলেট ছুড়লে 
কেবল বুলেটটাই এগিয়ে যায় না, বুলেট যে ছোড়ে 
তাকেও সে কিছুটা পেছনে ঠেলে দেয়। পদার্থ- 
বিদ্যায় ছান্দিকতার আরও বনু উদাহরণ দেওয়া 


জান ও বিজ্ঞান 
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যেতে পারে :-বলবিগ্ঠায় একদিকে পোটেনশ্টাল 
অন্যদিকে কাইনেটিক এনাজি; একদিকে আকর্ষণ, 
অন্যদিকে বিকর্ষণ; চুম্বকের একদিকে উত্তর মের, 
অন্যদিকে দক্ষিণ মেরু-_-চুঙ্দকের একটি মেরুকে অন্য 
মেরু থেকে বিচ্ছিন্ন কর। যেমন অপন্ভব, দুর্দিকে 
সমধমী মেরুসম্পন্পন চুম্বক তৈরী করাও তেমনি 
অসন্তব; বিছ্যাতের বেলায়ও তাই--একদিকে 
প্গিটি ভ, অন্যদিকে নেগেটিভ; এই ছুটি বিপরীতধর্মী 
মেরু আছে বলেষ্ট বিছযুৎ-প্রবাহ বইতে পারে, নতুব। 
বৈছাতিক গতি অসম্ভব হতো। রোজই আমর! 
পরীক্ষ।গাকে ব্যাটারী নিয়ে কাজ করতে গিয়ে 
নিজেদের অজ্ঞাতসাবেই হেগেলীয় ছন্ববাদের এই 
স্ত্রটির ব্যবহার করে থাকি । গতিশীল ও স্থির-- 
কথা ছুটে ও তেমনি আপেক্ষিক সত্য। প্রফেসর 
আইনষ্টাইন তার 117০9: ০৫ 0২০1901-তেই 
বিশেষভাবে প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্বজগতের 
কোথাও আযবসল্ুট স্থিরতা কিংবা আযবসলুাট 
গতি বলে কিছু থাকতে পারে না। '“ম।াটার” এবং 
'এনাদি'ও দ্বন্ববাদে্র অন্যতম উদাহরণ বর্তমান 
শতাব্দীতে ডি ব্রগলি, শ্রোডিঙগার প্রভৃতি পদার্থবিদ 
প্রমাণ করেছেন মে, “ম্যাটারে'র একদিকে যেমন 
বস্-প্রক্কতি অন্যদিকে তেমনি তরঙ্গ-প্রকতিও আছে। 
উল্টে! দিক থেকে প্লাঙ্ক, হাইসেনবার্গ প্রভৃতি 
বিজ্ঞানীর! দেখিয়েছেন যে, এন।জিরও তরঙ্গ এবং 
কণিকা--এই ছুটি বিপরীতধর্মী প্রকৃতি রয়েছে। 
প্রফেসর নীল্ম্‌ বোর দন্ববাদের ছাত্র না হলেও 
এস্মবদ্ধে তার মতামত বাক্ত করতে গিছ্ে তিনি যে 
ভাব ও ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা দন্দমূলক 
চেতনারই পরিচায়ক | তরঙ্গ ও কণিকা--এরা 
উভয়েই একই বাস্তব সত্যের বিপরীতধমের 
এরতীক, এর। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক । 
গণিতের মত বিশুদ্ধ চিন্তার জগতেও আমরা 
এই একই ছন্ববাদের সাক্ষাৎ পাই। যোগ ও বিয়োগ, 
গুণ ও ভাগ, পজিটিভ ও নেগেটিভ, সরলরেখা ও 
বক্ররেখা। বাস্তব সংখ্যা ও কাল্ননিক সংখ্যা, 
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ভিফাবেনস্তাল ও ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস--এগুলি 
চিন্তার জগতে বহিপ্র তির দ্বন্ব ভাবের প্রতিফলন 
ছাড়া আর কিছুই নয়। সমান্তরাল সরলরেখা 
অনন্তে গিয়ে মেখে- উচ্চতর গণিতের এই দিদ্ধান্ত 
প্রকৃতির দ্বান্দিকতাকেই সুষ্পঃ করে তুলেছে। 
ছুয়ে ছু'য় চার হয়--এইট1ই গণিত আমাদের বরাবর 
শিখিয়েছে । কিন্ত পরমাণুর ভিতর ছুটি নিউট্রন আর 
আর ছুটি নিউট্রন যোগ করলে অনেক সময়েই চার 
হয় না; এই চারটি নিউট্রনকে একত্র বাধতে গিয়ে 
কিছুটা! “মাস্‌" এনাজি হিশ্বে বাগ়িত হয়, তাই 
পরমাণুর ভিতরে ছুয় ছুয়ে সোগ দিলে প্রাই 
চারের কিছু কম হয় । তাই ছুয়ে দুয়ে চার হ€গাটা 
যেমন মতা, না-হ“য়াটাও তেমনি সত্যি । 
জীবজগতের ভিতরে দন্দ্বাদের সবচেয়ে বড় 
উদ্বাহর্ণ হলো-_পুরুষ ও দ্্বী এই ছুই বিপরীতধর্মী 
প্রকৃতির অস্থিত। এই ছুই বিপরীতধর্মী প্রকৃতির 
পারস্পরিক ্রিয! প্রতিক্রিষ্জার ফলেই সমগ্র জীব- 
জগতের সৃষ্টি অব্যাহত বয়েছে। জীবজগতের 
উচ্চতর পর্যায়ে পুক্টঘ ও দ্্ী প্ররুতি বিচ্ছিন্ন, কাজেই 
তাদের আলাদা করে চেন? যায়; কিন্তু নিম্তর পধায়ে 
একই দেহের ভিতরে পুরুন ও শ্রী প্রকৃতি পাশা- 
পাশি দেখতে পাওয়া যায় । যেমন-হাইড়া। এই 
ধরণের প্রাণীকে হামণঞফ্রোভাইট বলে। আযামিবার 
ভিতরে পুরুষ-দ্রী প্রকৃতির বিকাঁশই ঘটে নি। 
আমিবাকে 'তাই নিজের দেহ খণ্ডিত করে 
ংশবিস্তার করতে হয়। জীবিষ্ঠায় দ্বান্দিকতাঁর 
ৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাঁষ_একদিকে অজৈব 
প্রকৃতি, অন্যদিকে উৈব প্রকৃতি । এরই অন্থ্বতী 
অধ্যায়ে সম্প্রতি এমন ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে 
যাদর প্রাণ আছে, কারণ তার] বংশবৃদ্ধিব ক্ষমতা 
রাখে । অথচ এই ভাইরাসগুলি বিশুদ্ধ প্রোটিনের 
অত্যন্ত বড় অণু ছাড়া আর কিছুই নয়। 
রাসায়নিকের একে আলাদা করে এর গঠন, দর্ঘ্য, 
প্রস্থ ও ক্ষেত্রফল বের করে ফেলেছেন। এমন কি, 
»সেল্পুতি ইলেকট্রন মাইক্রস্বোপের সাহায্যে এদের 


প্রাকৃতিক বিজাল ও হেগেলীয় ছল্ববাদ 
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ছবিও তোলা গেছে। এমন একদিন ছিল যখন জৈব 
ও অজৈব রসায়নের ভিতরকার ব্যবধান অতিক্রম 
করা ষ।ছষের পক্ষে সম্ভব হবে বলে কেউ মনেও 
করতে পারে নি। মানুষ তখন ভাবতে জৈব পদার্থ 
স্ট্টি করার মত] একমাত্র উদ্ভিদেরই আছে। কিন্ত 
ভোলার যেদিন অজৈব পদীর্থ থেকে রাপায়নিক 
প্রক্রিয়ায় ইউরিয়ার মত একটি জৈব পদার্থ 
হুষ্টি করলেন সেদিন থেকেই “ভাইটাল ফোপস” 
জাতীয় মতবাদের অবসান ঘটল। জৈব রপায়ন 
তার টজা? প্রকৃতি হারিয়ে অঙ্গারযূক্ত যৌগিক 
পদার্থের রঙ্ায়ন হয়ে দাড়াল। প্রাণ সম্পর্কেও আজ 
ঠিক একই কথা প্রযোজ্য । সাধারণ মানুষ আঙ্গও 
মূনে করে যে, বস্তব ও মন, জীবন ও মৃত্যু, প্রাণী ও 
নিপ্রাণ--এদের মধ্যে এক অনতিক্রমনীয় চীনের 
প্রাচীর দাড়িয়ে আছে, বিধাতার সাহায্য ছাড়া 
তাঁকে অতিক্রম কর! অসম্ভব। কিন্তু আমরা আশা! 
করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতেই বিজ্ঞানী তার 
পরীক্ষাগারে ভাইরাসগুলি যে প্রোটিন দিয়ে তৈরী, 
তার অথু গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। মানুষেরই 
হাতে জীবনের আদিম সংস্করণ জন্ম নেবে। 

(৩) হেগেলের গতি বিজ্ঞানের তৃতীয় স্ত্রটিরও 
পূর্বোক্ত স্ত্র ছুটির মত অজস্র উদাহরণ দেওয়া] সম্ভব। 
কিন্তু প্রবন্ধের আয়তনের দিকে চোখ রেখে আমরা 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব। কিন্তু দৃষ্টান্ত 
দেওয়ার আগে 'নেতির নেতি” কথাটির অর্থ সবোধ্য 
কর! দরকার । হেগেলের মতে কি প্ররুতিতে, কি 
মানষের সমাজে কোথাও গতি আগাগোড়া সরল 
রেখ! ধরে চলে না, “স্পাইরাঁল” বেয়ে বেয়ে এগোয় । 
অর্থাৎ আমি দি কোন একটি বিন্দু থেকে ধাত্র। 
স্বর কবি, তাহলে কিছুক্ষণ চলবার পর আমাকে 
মোড় ফিরতে হবে, অর্থাৎ এর পর থেকে দিক 
পরিবর্তন করে আমি ঠিক উল্টো দিকে চলতে 
থাকব। এই হলো প্রথম নেতি (ঢা 
08880013) | কিছুক্ষণ এইভাবে চলার এর 
আবার গতি ফ্ভার দিক পরিবতন করে। লে, 


জুন, ১৯৪৪ ] 
প্রথমবার মোড় ঘোরবার পর যেদিক লক্ষ্য 
করে আমি চঙ্লছিলাম, এবার চলা সরু হলো তার 
বিপরীত দিকে | এই হলে দ্বিতীয় নেতি (2ঃণ. 
10880007 ) অর্থাং নেতিরও নেতি (179£9007 
0 06 172880107 )। কাজেই একেবারে গোড়ায় 
যেপ্দিক ধরে যাত্রা স্বর করেছিলাম, দ্ববার মোড় 
ফেরার পর সেদিকেই আবার ফিরে এলাম অর্থাৎ 
পুনরাবৃত্তি ঘটলো । কিন্তু তাই বলে পুরনো বিন্বুটিতে 
আর ফিরে এলাম না; ম্পাইরাঁল-ধমা গতির 
ফলে আমি পুবনে| বিন্দুটি থেকে অনেক ওপরে উঠে 
এসেছি । কাঞ্জেই হুবহু পুনবারুত্তি ঘটছে না; পুনরা- 
ধৃত্তি ঘটছে কিন্থ উচ্চতর স্তরে। হেগেল একেই 
প্রতিজ্ঞা (86515 ), তারপর বিপরীত প্রতিজ্ঞ! 
( 400-056515 ) এবং পরিশেষে সম্মিলিত 
প্রতিজ্ঞা (9577056915 ) বলে অভিহিত করেছেন । 
তরঙ্গ, যা গতিরই একটি বিশেষ ভঙ্গিমা-_তাঁও 
এগিয়ে চলে এই স্বত্র অশ্গযায়ীই। অর্থাৎ উত্থান ও 
পতনের ভিতর দিয়েই একটান। উত্থান বা একটানা 
পতন--গণিতের বিচারে যেমন অসম্ভব, বাম্তব- 
জীবনেও তেমনি । অথচ উতান-পতনের ভিতর 
দিয়ে তরঙ্গ পুরণো৷ জায়গাটিতে আর ফিরে আসে 
না, সে এগিয়েই চলে । বস্তর গঠন সম্পকে প্রাউট 
যখন তার মতবাদ উপস্থিত করেন তখন তাকে 
সবাই স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রাউট বললেন 
যে, বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের পরমাণুগুলি 
একই প্রাথমিক উপাদানে তৈরী এবং এই প্রাথয়িক 
উপাদান হলে! হাইড্রোজেনের পরমাণু । গ্রাউটের 
মতবাদ তখন এই কারণেই গৃহীত হয়েছিল 
যে, মৌলিক উপাদানগুলির পরমাণুর ওজন তখন 
ভালভাবে নিরূপিত না! হওয়ায় ওজনগুলি সবই পূর্ণ- 
সংখ্যায় দাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে ট্টাস্‌ 
প্রভৃতি পরীক্গাবিদ্দের স্ুস্ম পরিমাপের ফলে দেখ। 
গেল-_কোন পরম:ণুর ওজনই পূর্ণসংখ্যা নয়। 
হাইড্রোজেন পরমাণুকে ১ বলে ধরে নিলে সব 
পরমাণুর ওজনই ভগ্নাংশ দাড়ায়। প্রাউটের 
২ 


জ্ঞান ও বিদ্যা 


৩২. 


মতবাদ তাই এই অধ্যায়ে বাতিল হয়ে যায়। এই 
হলো--প্রথম নেতি। এর বহুদিন পর জানা গেছে 
যে, পরমাণুগুলি সবই নিউট্রন, পিন প্রভৃতি 
দিয়ে তৈরী এবং মৌলিক উপাদানগুলির বিশুদ্ধ 
পরমাণুর ওজন প্ররুতপক্ষে পূর্ণ সংখ্যাই ; কিন্ক একই 
মৌলিক উপাদানের ভিতরে বিঠিন্ন অন্গপাতে 
বিভিন্ন ওজনের পরমাণু বা আইসোটোপ মেশানো 
থাকে বলেই শেষ অবর্ধি গড়পড়তা ওঙ্জন ভগ্নাংশে 
দাড়িয়ে যায়। এর ফলে প্রাউটের মতবাদ 
আবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । এবার হলো--" 
নেতির নেতি। কিন্তু তাই বলে কি আমরা 
প্রাউটের সময়কার জ্ঞানের স্তরে ফিরে গেছি? 
বস্তর গঠন সম্পর্কে আজকে আমাদের জান সে সময় 
থেকে কত বেড়ে গেছে । প্রাউট নিজেই জানতেন 
ন| যে, কেন উপাদানের পরমাণুর ওজন পূর্ণসংখ্যা 
হবে। কিন্ত আজ আমরা সে রহস্ত উদঘাটিত 
করেছি। পুনরাবৃত্তি নিশ্য়ই ঘটেছে, কিন্তু অনেক 
উচ্চতর স্তরে। আলোর গঠন সম্পর্কে নিউটন 
যে কণিকা মতবাদ উপস্থিত করেছিলেন সে 
সম্পর্কেও এই একই কথা। এক সময়ে তরঙ্গ 
মতবাদ কণিক! মতবাদকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছিল; 
কিন্তু আজ প্রাঙ্কের কোযাণ্ট।ম মতবাদের ভিতর 
দিয়ে আলোর কণিকা মতবাদ আবার ফিরে 
এসেছে; যদিও এমনভাবে এ পুনরাবৃত্তি ঘটেছে যে, 
এব কথা নিউটনও ভাবতে পারেন নি। মেণ্ডে- 
লিয়েফের পিরিয়ডিক টেবল্‌৪ এই সুঞজ্জটির 'একটি 
চমত্কার উদাহরণ ধরা যাক, লিথিয়াম থেকে 
আমাদের যাত্রা! স্থরু, লিথিয়ামই হলো “প্রতিজ্ঞা” 
তারপর চললো-_বেরিলিয়াম, বোরন, কার্ধন 
প্রভৃতি সম্পূর্ণ অন্যধর্মী বস্ত অর্থাৎ “বিপরীত 
প্রতিজ্ঞা । কিছুক্ষণ চলবার পর আবার ফিরে 
এলাম সমধর্মী সোডিয়ামে ; কিন্তু হুবছ 
পুনরাবৃত্তি এবারও ঘটলো! না। সোভিয়ামের 
রাসায়নিক শক্তি লিথিয়ামের চেয়ে বেশী । ঠিক 
তেমনি দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তির সময় দেখতে পেলাম 


৩৩৪ 


সোডিয়াম থেকে পটাসিয়াম অধিকতর শক্তিশালী, 
যদিও উভয়েই সংধর্মী। প্রকৃতিতেও সর্বদাই এই 
ব্াপারই ঘটছে। একটি ধানের বীজ মাটিতে 
পুঙলে তা থেকে জন্মায় একটি গাছ। বীজের সঙ্গে 
তার কোনই সাদৃশ্য নেই। গাছ থেকে হয় ফুল, 
তারপর বীজ। 
কিন্ধ একটি বীজ থেকে পেলাঘ বহু এত কিংবা বু 
সহ বীজ। 
ঘ্যরে। 


ফল, ভবিষ্যৎ ধানগাছের 


পুনরাবৃত্তি হলো অনেক উচ্চতর 


পরিশেষে হেগেলের দন্ববাদ সম্পর্কে একটি স্থা 
না বললে আলোচন] অসম্পূর্ণ থাকবে । হেগেলের 
উপরোক্ত দ্বান্দ্িক বিশ্লেষণ শেষ পর্ধন্থ বস্তরতান্ত্রিকতার 
সপক্ষেই যুক্তি জোগালেও হেগেল নিজে ছিলেন 
ভাববাদী। এর কারণ ছিল। হেগেলের আগে 
দার্শনিক ও বিজ্ঞানীমহলে যে যাস্বিক বস্তান্বিকতা 
(102০010910109] 11061181157) ) প্রচলিত ছিল, 
তাকে খণ্ডন করতে গিয়ে হেগেল কেবল ঘান্ত্রিকতার 
বিরুদ্ধেই নয়, বস্ততান্ত্রিকতার বিকদ্ধেও বিদ্রোহ 
করে বসলেন। দন্দবাদের তৃতীয় সুত্রের যাথার্থ্য 
প্রমাণ করে হেগেল প্রতিক্রিয়ার দরুণ ভাঁববাদী হয়ে 
উঠলেন। যে পরম-সত্যকে হেগেল তীক্ষ বাঁক্া- 
বাণে বিদ্ধ করেছেন, তারই অন্য সংস্করণ পরম-চিদ্কা 


প্রাকৃতিক বজ্জান ও হেগেলীয় ঘন্ববাদ 


[২য় বধ, ঙ্ঠ লং ্ 


বাআআব্সলাট আইডিয়ার আশ্রয়ে শেষ অবধি তিনি 
ফিরে গেলেন। 

বস্তর বিভিগ্ন ধমের কারণও যে বস্বর নিজের 
মধ্যেই নিহিত, এই সহজ কথাট1 সোজান্থজিভাবে 
না! মানতে পারার ফলেই হেগেলকে তৃতীয় শক্তির 
আশ্রয় নিতে হলে! | দৃষ্টান্তম্বরূপ বলা ষেতে পারে 
যে দুটি বস্বর ভিতরে যে আকর্ষণের নিম নিউটন 
আবিষ্বার করেছিলেন সেটি বন্তরই নিজন্ব ধম । 
এই মাধ্যাকর্ষণ এক্তির উৎল বস্তর বাইরে অন্বেষণ 
করতে যাওয়ার প্রচেষ্টা হাশ্যকর।  ছন্ববাদের 
স্থত্রগুলি হেগেলের চোখে বস্তজগতের আত্মবিকাশের 
নিয়ম হিসেবে দেখ] দেয় নি, দেখা দিয়েছে পরম- 
চিন্তার ক্রমবিকাশের নিয়ম হিসেবে । হেগেলেন 
স্বাদের স্ুত্রগুলিকে তাই যেন জোর করে 
চিন্তার জগৎ থেকে বস্র জগতের €পর চাপিয়ে 
দেওয়া হয়েছে--তারা বস্ত্গতের ভিতর থেকে 
স্বতোৎসারিত হয়ে ওঠে নি। হেগেলের ভাববাদ 
তার ছন্ববাদকে অক।রণ রহম্যময় ও অবাস্তব করে 
ভুলেছে। এই অনাবশ্ক বহস্যময়তার হাত থেকে 
হে.গলের ছন্ববাদকে মুক্ত করে তারই শিষ্য 
কাল” মাকঝএকে বস্তৃতান্ত্রিকতার স্থদুঢ ভিতর ওপর 


প্রতিষ্ঠিত করেন । 


ধান গাছের রোগ নিবারণ ও চাউল-সংরক্ষণ প্রণালী 
্রীণচীন্দ্রকুমার দত্ত 


অবিভক্ত বাংলার প্রায় ত্রিশ লক্ষ একর 
কধিত ভূমির মধ্যে ২৬ লক্ষ একর জমিতেই 
ধানের চাষ হয়ে থাকে । প্রতি একব জমিতে 
সমস্ত ভারতে ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 
১০ মণ। ভারতের মোট উৎপাদনের তালিকাঘ 
বাংলার উৎ্পাননেন পরিমাণ শতকনা উনত্রিশ। 
কিন্ত বাঙালার প্রধান খাগ্য এই ফনলেন পরিম।ণ 
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ৫৫০,০০৯ টন 
ধান বীজের জন্যে সঞ্চিত রেখে খাগ্য হিসাবে 
আবএ দু'লক্ষ উন ধান আমাদের প্রয়োজন। 
বত'মানে উভয় বঙ্গের লোক সংখ্যা অনেক 
বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু উৎপাদনের পরিম।ণ-বৃদ্ধিব 


কোন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা এপযন্ত কোথাও 
ব্যাপকভাবে কর! হয়নি, দেশের চাহিদা 
মেটাতে বিদেশ থেকে আমদানীর পবিমাণ 


ক্ুমশই বাড়াতে হয়েছে । অবশ্য ভারতের খাদ্য 
মন্ত্রী বার বার আশ্বাস দিয়েছেন যে, ১৯৫৭ এর 
ভিতরেই 
হবে, বিদেশ থেকে আমদানীর আর প্রয়োজন 
হবে না। এর জন্যে দরকার কৃষি-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে 
সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগান। উপযুক্ত সঞ্চয় ও 
রক্ষণ ব্যবস্থার অভাবও ছিল পঞ্চাশের মন্বস্তবের 
একটি প্রধান কারণ। মন্বন্তর-ক্লিই বাঙালী প্রচণ্ড 
স্থৈয সহকারে দেখেছে-রাশি রাশি পচা, কীট- 
দ্ট চাউল, আটা ফেলে দেওয়া হচ্ছে-_-গবাদি 
পশুকে খাওয়ান হয়েছে__নদীতে নিঙ্গেপ করা 
হয়েছে এবং পরিশেষে অগ্নিতে তাদের সংকার 
করা হয়েছে--অথচ এক মুঠে। ভাত, এক বাটী 
ফেনের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার করে 
মরেছে। 


ভারত খাগ্ উৎপাদনে শয়ং-সম্পূণ 


খাছযশগ্তের উত্পাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
কধিত জমির পবিমাণ বৃদ্ধি-যন্ত্র সাহাযো কর্ষণ, 
বপন ও কতন- বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলসেচন-_ 
উন্নততর রুত্রিম সার ব্যবহার--সমবাম প্রণালীতে 
চাঁষ ইত্যাদি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন 
উদ্ভিদকে বাচান, তার দেহকে শক্রর হাত থেকে 
রক্ষা করা, বীজকে সুস্থ ও অবিকৃত রাখা, 
শশ্চের উপযুক্ত সঞ্চয় ও স"রক্ষণের বাবস্থ! কর]। 
আমাদের প্রণান ও অতিপ্রিঘ ফলল ধান ও 
ধান গাছকে রোগের হাত থেকে বক্ষা কর 
এবং চাউল দীর্ঘ দিন অবিকুতভাবে সঞ্চিত রাখা 
ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার জন্যেই এই 
প্রবন্ধের অবতারণা । 

যান্থুষের যেমন শক্রর অভাব নেই, উত্ভিদেরও 
তেমনি শত্রুর সংখা! কম নয়। উত্ভিদের সর্বা- 
পেক্ষা ক্ষতিকর পাঁচটি শক্রর কথা জানতে 
পানা গেছে। সাণাবণত (১) জমির অবস্থা 
(৯) আবহাওয়ার গতি ৪ অবস্থ/। (৩) ছত্রক 
বা ছাতা (৪) নানাপ্রকার জীবাণু ও বড গাছ 
(৫) পঙ্গপাপ ৪ পোকামাঁকডের অত্যাচার এবং 
অন্যান্য নানাপ্রকার আঘাত ইতাদির উপরই 
উদ্ভিদের আয়ু নিভর করে। গাছকে রোগ 
থেকে রক্ষা করছে হলে তাদের জীবন চরিত 
জানা দলকার, তাদের পারিপাশ্বিক সম্বদ্ধে জান 
থাক। চাই । শক্ররএ স্বভাবচরিত্র এবং গতিবিধি 
সমদ্ধে অভিজ্ঞতাবল অভাব থাকলে চঙ্গবে না। 
তাভলেই রোগের 9ষুধ নির্বাচন সঠিক হবে-_ 
চিকিৎশাও ঠিক পথে চালান সম্ভব হবে। 

সাধারণত গাছের শিকড়ই ব্যাধির প্রবেশ 
পথ। দৃ্টির অন্তরালে এই শিকড় আক্রান্ত হয় 
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বলে ঠিক সময়ে রোগ ধরা পড়ে না আক্রমণ 
প্রবল হয়ে যখন উত্ভিদ"্দেহ শীর্ণ হয়ে ওঠে, 
পাত ঝড়ে পড়তে আরম্ভ করে, দেহ ক্রমশ 
শুকিয়ে আসে তখন আর চিকিৎসার সময় থাকে 
না। শিকড় থেকে অসংখ্য মূলকেশ মাটির 
অভাস্থরে প্রবেশ করে” জলীয় খাগ্চ শোষণ করে। 
এই মুলকেশগুলি অতান্ত নরম, কাজেই পোকা 
বা ছত্রক দ্বার আক্রান্ত হয়। প্রয়োজন হলে 
এই মৃলকেশগুলি উন্যস্ত করে রোগের কারণ 
নিধধারণ করা দরকার। বাইরের আঘ'তে 
কোধ-প্রাচীর বা বন্ধল যখন ছিম্ন হয়ে যা 
তখন এই সকল ক্ষত মুখে ছত্রক ও রোগ- 
জীবাণু উদ্ভিদ-দেহের অভান্তরে প্রবেশ করে। 
কাজেই উত্তিদকে বাচাতে হলে আক্রান্ত অংশে 
অপারেশন দর কাঁর-_যেন রোগগ্রন্ত একটি কোষ 
অবশিষ্ট না থাকে । তারপর সেই ক্ষত স্থানে বা 
কোটরদেশে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে প্রাষ্টার 
করে দিতে হবে। অবশ্য লক্ষা রাখাচাই ষে, 
অপারেশনের ছুরি যেন অভ্যন্তরস্থ স্থত্রস্তর (যাঁকে 
বল হয় ক্যাঘিয়াম লেয়ার) এবং রস সঞ্চালন- 
নালী ছিন্ন করে না দেয় এজন্যে অভিজ্ঞ 
উত্তিদতত্ববিদ সার্জনের প্রয়োজন। এই প্রাষ্টার 
ভেদ করে কোন ছত্রক ইত্যাদি প্রবেশ করতে 
পারে না এব' উত্তিদ-দেহও সহজে ভেঙ্গে 
পড়তে পারে না । অবশ্য বড় বড় বৃক্ষের পক্ষেই 
এই ধরণের অস্ত্র প্রয়োগ সম্ভব । ক্ষুদ্র ও শীর্ণকায় 
ধান গাছের পক্ষে এই প্রণালী হয়তো! কাধকরী 
হবে না। 

ছত্রক ও জীবাগুই গাছের প্রধান শত্র। 
ধান গাছের পাত।, কাণ্ড ও শিকড়ে অসংখ্য প্রকার 
বিভিন্ন জাতীয় ছত্রকের অবস্থানের কথা জানতে 
পারা গেছে। যেমন--আযসকোকাইটা ওরাইজা, 
সেরোসেপারা ওতাইজা, ডাইপ্লোডেলা ওরাইজা, 
গোনিয়াম ওরাইজ।, পাকসিনিয়া ওরাইজা, সেপটো- 
বিশ্ব কারভাল! ইত্যারদি। বিভিন্ন জাতের ছত্রক 
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আক্রমণে বিভিন্ন ধরণের রোগ আত্মপ্রকাশ করে। 
যেমন পিরিকিউলারিয়া ওরাইজ! নামক একপ্রকার 
ছত্রকের আক্রমণে ব্লাষ্ট বা পোড়ারোগ হয়ে থাকে । 
ধানের পক্ষে এই রোগ বড় ভয়ানক। প্রথমত 
পাতাগুলোর ছু'পিঠে লাল বা বাদামী রঙের ছোপ 
বা দাগ হয়। ক্রমে সেগুলে! ছাই রঙের স্ফোটকে 
পরিণত হয়। ক্রমে একটার গায়ে আর একট 
জড়িত হয়ে আয়তনে বাড়তে থাঁকে এবং সমস্ত 
পাতায় ছেয়ে যায়। ফলে পতাগুলে। শুকিয়ে ঝরে 
পড়ে । কখন কখনও পত্রদণ্ড ও কাণ্ডের সংযোগ- 
স্থল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত কোষগুলো শুকিয়ে যায় 
এখং পাতা খসে পড়ে । এই রোগের চরম অবস্থায় 
উদ্ভিদকাণ্ড আক্রান্ত হয়ে স্থানে স্থানে ভেঙ্গে 
পড়ে। এই রোগের সথচনায় সিঞ্চন-যন্ত্রের সাহায্যে 
সমস্ত উদ্ভিদ-দেহে বোর্ডে। মিকৃচার পিঞ্চন করে 
ফল পাওয়া গেছে। সুপার ফস্ফেট, চুন, চুনাপাথর 
ইত্যাদি সর হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করেও সুফল 
পাওয়া যাঁয়। বপনের আগে ধানের বীজকে 
ক।লিমেট বি দ্রাবণে ২%) ভিজিয়ে রেখে এই 
রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে এবং এর 
ফলে উৎপাদন পরিমাণও নাকি বুদ্ধি পেয়েছে। 
প্রেটোয়াকাম কলোরানন নামক আর এক 
প্রকার ছত্রকের আক্রমণের ফলে যে রোগ হন্ন 
তাকে বলা হয়েছে ইয়েলোকারনেল রোগ । ধান- 
গুলো পরিপুষ্ট হলে এই রোগ দেখ দেয়। ধানের 
বহিরাবরণ বা কারনেল স্থানে স্থানে গাঢ় হলদে হয়ে 
যায়। জীবাণু নিঃস্ত হলদে ও বাদামী রঙের 
রস নির্গমনের ফলেই এই দাগ হয়। এই রলধানের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । অতাধিক উত্তাপ ও আর্দ্র 
জলবায়ু এই রোগের অন্ুকূল। এর প্রতিষেধক 
কিছু জানা যায়নি। আর একরকম রোগে পাতার 
শীর্দেশে সাদা দাগ দেখা বায়। ক্রমশ পাতার 
মধ্যদেশ পর্যস্ত প্রণারিত হয়। আক্রান্ত অংশ সাদা 
ও কাগজের হ্যায় পাতলা হয়ে পরে শুকিয়ে যায় । 
মাঝখানের পাতা যখন আক্রান্ত হয় তখন ধানের 
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শী ঠিক পথে বের হতে পারে না এবং তাতে যে 
ধান জন্মে সেগুলোতে ফল ধরে না। জমিতে গন্ধক 
বা গন্ধকান্স প্রয়োগ, ম্যাগ্রেসিয়াম সালফেট ও নাই. 
ট্রোজেন ঘটিত অন্তান্য সার প্রয়োগে স্থফল পাওয়া 
যেতে পারে । 

আলগ্রীভায়োলেট বা অতিবেগুণী আলোর রোগ 
নিবারণের ক্ষমতা আছে । সেলুলোঙজজ আিটেট 
গাল্ভেনাইজড তারে প্রস্তুত স্থক্ম জালের সঙ্গে 
দৃঢবদ্ধ করে ভিটা-কাচ তরী হয়। এই কাচের 
ভিতর দিয়ে স্যালোক প্রেরণ করলে অতিবেগ্ুনী 
আলোর শতকরা আশী ভাগই পাওয়া যায়। 
বিলাতের কিউ গার্ডেনে পরীক্ষা! করে দেখা গেছে 
যে, ভিটা-কাচের আবরণের নীচে বীজ খুব 
তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয় এবং উদ্ডিদ গুলোও বলিষ্ঠ, 
সজীব ও রোগমুক্ত অবস্থায় থাকে । আমাদের 
দেশেও ধানের ক্ষেতে এধরণের পরীক্ষ। করে দেখ! 
প্রয়োজন | তবে ব্যাপারট। অত্যন্ত ব,য়মাধ্য । আর 
এক প্রকার চিকিৎসা হলো-_অন্তনিক্ষেপ ঝা সচী- 
প্রয়োগ প্রণালী । জমিতে লৌহের অভাবে পাতা 
হলদে হয়ে যায়, একে বলে-হলদে রোগ । স্থচী- 
প্রয়োগের দ্বারা ফেরাস সালফেট দ্রাবণ উপ্ভদ-দেহে 
প্রবেশ করিয়ে পাতার সবুজ্ব্ণ ফিরিয়ে আনা যায়। 
ধান গাছের পক্ষে এট! সম্ভব কিনা__পরীক্ষণীয় | 

রোগ দুরীকরণের বিভিন্ন প্রকার চিকিংসা 
প্রণালীর সাহাষ্য গ্রহণ কর! চাঁধীর পক্ষে তুর্ূহ ও 
ব্যয়সাপেক্ষ। রোগ যাতে একেবারেই না হতে 
পারে--সে চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধান চাষের 
জন্তে উপযুক্ত জমি নির্বাচন করা দরকার যাতে জল 
সেচন ও জল নির্গমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে। 
আগাছা ও আক্রান্ত গাছ সমূলে উৎপাটন করা 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন। 

সম্প্রতি ক্যালিফোণিয়ায় ধানের জমিতে বিমান 
পোতের সাহায্যে ২-৪ডি নামক রালায়নিক দ্রবণ 
সিঞ্চন, করে আগাছা ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে; 
কিন্ত তেমন ভাল ফল পাওয়া যায়নি। বীজ 
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রোপনের পূর্বেও কতকগুলো কর্তব্য আছে। 
প্রথমত বীজ নির্বাচন- ন্ুুপুষ্ট ও স্ুপ্ব- 
জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বীজ দরকার, তাতে কোন 
রকম দাগ থাকলে চলবে না। লবণ জলে বীজগুলে 
ছেড়ে দিলে হান্ক৷ ও ক্ষরগ্রস্ত বীজগুলো ভাসতে 
থাকবে এবং রোগমুক্ত বীজগুলো ডুবে যাবে। এ- 
ভাবে ভ।ল বীন্গ বেছে নিতে হবে। তারপর শোধন 
প্রণালী-তুঁতের জল (২%) অথবা ফরমা- 
লিন মিশিত জলে (*৩% ১ বীজধান ১০।১৫ 
মিনিট ডিিয়ে রাখার পর তাড়াতাড়ি শুকিয়ে 
নিতে হবে। এতে নাকি ভাল ফল দেখা গেছে। 
জলে ধাঁন ডুবিয়ে তারপর চুণের 
জলে ('৫% ) ধুয়ে নেওয়া দরকার । এতে তুতে 
বানের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। ধান 
ঝোপনের পুবে গরম জলে অল্পক্ষণের জন্ে ডুবিয়ে 
রেখে দেখা গেছে এতে হেলিমিনখোস্পোরিয়াম- 
জীবাণুর আকরুমণ প্রতিহত করা যায়। এই 
রোগগ্রন্ত বিভিন্ন প্রকার ধান ( মরিচবাটি, লতিসেল, 
ঝাঞ্চি ইত্যাদি) চার ঘণ্ট। কলের জলে ভিজিয়ে 
রাখার পর কাপড়ের পুটুলী করে ৫৪* ডিগ্রি 
সেন্টিগ্রেড তাপের গরম জলে ১২ মিনিট ডুবিয়ে 
পাথ। হয়। তারপর এদেন রোদে শুকিয়ে রোপন 
করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই প্রণালী 
অবলম্বনের ফলে ধানগাছে এই রোগ হয়নি এবং 
অস্কুরোদগমও বেশ তাড়াতাড়ি হয়েছে। 

পঙ্গপাল অতি ভয়ঙ্কর শশ্যবিনাশী শন্র । এদের 
অবস্থান ও গতিবিধি লক্গ্য রাখ! অত্যন্ত দুরূহ। 
আকাশ কালো করে হঠাৎ একদিন তাঁর] ঝণকে 
ঝাঁকে এসে উপস্থিত হয় জীবন্ত মৃত্যুর মত-_ 
ক্ষেতের পর ক্ষেত ধ্বংদ করে চলে অবলীলাক্রমে, 
ত।রপর আবার হঠাৎ রওন! হয় অজ্ঞাতস্বান 
অভিমুখে । পঙ্গপাল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 
অত্যন্ত নিরীহভাবে নিভৃত, দুর্গম স্থানে বাস করে। 
তখন এদের রঙ থাকে সবুজ, সহজে চেনা যায় না। 
কিন্ত ঝাঁক বাধার পরেই তাদের বর্ণ হলদে ও 


ততের 


৬৩৪ 


কালো হয়ে যায়। ভিঙ্গে তুষের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে 
পঙ্গপালের আসার পথে ছড়িয়ে রেখে কযি-বিজ্ঞানী 
এই ভয়ঙ্কর শত্রর হাত থেকে শন্ত রক্ষার জন্তে 
চেত্িত হয়েছেন। আমাদের দেশেও এই ধরণের 
পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। 

এবার চাউল-সংরক্ষণ সন্ধে কয়েকটি কথা বলা 
আবক। এই ছুর্দিনে খাছ্য-সংরক্ষণ অত্যন্ত 
প্রয়োজন । শুধু বস্তা ভরে গুদামজাত করলেই দীর্ঘ 
দিন শশ্য সংরক্ষণ কর। য।য় না। পন্লীগ্রামে অবস্থাপন্ন 
গৃহস্থের ঘরে বংসরের চাউল গোলাঙজ্াত করে রাখা 
হয়। অন্নলমশ্যার দিনে ৪ গোপনে রাখি করা চলত । 
তাদের চাউপ্-সংরক্ষণপ্রণালী বেশী কঠিন নয়। 
বৌদ্রযুক্ত শু স্থানে গুদামঘর বা গোলাঘর তৈরী 
হতো । গোলাঘর খুব পরিষ্কার ও পোকামাকড়ের 
প্রবেশপথ বন্ধ করে চাউল গুদামঙ্গাত কর! হতো । 
অবশ্ঠ এর আগেই কড়া পোদে চাউল শুকিয়ে কু'ড়ো 
ঝেড়ে ফেল! দরকার। গ্রামের কোন কোন 
বাড়ীতে মাটির বড় বড় হাঁড়িতে চাউল রাখা ভয়। 
সেই হাড়িগুলোতে বা অন্য কোন পাত্রে চাউল খুব 
ঠেসে ভরতে হয়, যাতে একট্রও ফ।ক1 জায়গা 
ন।থাকে এবং বাতান ঢুকতে না পাবে। তারপর 
সেই চাউলের ওপর ২।৩ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু ছাই 
ছড়িয়ে দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে তাঁতে মাটির 
প্রলেপ দিলে বাতাস প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়। শুকনো 
ছাইয়ের ভিতর দিয়ে কোন পোকার ভিতনে 
ঢোকবার সাধ্য নেই । কারণ পোকার নাক নেই, 
শরীরের ওপর ছোট ছোট ছিদ্র আছে, সেগুলোই 
শ্বাসযস্ত্রের কাজ করে। ছাইয়ের স্ুক্ম কণা গুলো 
সেই ছিদ্র পথ বন্ধ করে দেয়, কাজেই পোকাগু:ল। 
বাচতে পারে না। কিন্তু ছাইয়ে সামন্ত 
ক্ষার জাতীয় পদার্থ বিগ্যমান, এতে চাউল বস্তায় 
নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। বড় বড় শস্তাগারে 
চাউল না৷ রেখে লোহার তৈরী .ড্রামে ঝাখা উচিত। 
কারণ বস্তার ছিত্রপথে অনায়াসেই কীট প্রবেশ 
কষে। জলোহাওয়ার সংস্পর্শে এলে বস্তার চাউল 


চাউল-সংরক্ষণ প্রণালী 


[ ২য় বধ, ৬ঠ সংখা! 


আর্ হয়ে যায়, ফলে শীগ্র পচে যাবার আশঙ্কা 
থাকে। চা-খড়ির গুড়ো বা চুন মিশিয়ে রাখলেও 
চাউলে পোক। ধরতে পারে না বা কোন প্রকার 
অগ্ন গন্ধ হয় না। কিন্তু চুন ক্ষার জাতীয় পদার্থ 
বলে বস্তা ক্ষয়েযায় এবং চাউলও রস শুন্য খট- 
খটে হয়ে পড়ে। পাত্রের তলায় নিমপাত1 বিছিয়ে 
তার ওপর চাউল ঢেলে ভিতরে মাঝে মাঝে 


নিমপাতা রেখে দিয়ে পাত্রটিকে বাইরের বাতাসের 


সংস্পশ থেকে বাচাতে পারলে সহজে চাউলে 
পোকা ধরতে পারে না। কেউ কেউ বলেন যে, 
চাউলের লগ্গে পশুন ধাখলে নাকি পোকা আক্রমণ 
সহজ হয় না। 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাউল-সংরক্ষণ সাধ'রণের 
পক্ষে ব্যয়সাধ্য হলেও সরকাপী শস্তাগারে বা 
চাউলের গুদামে অনারাসে এর প্রয়োগ করা চলে। 
ছোট একট] মাটির পাত্রে সামান্য পরিমাণ 
পারদ ভরে তার মুখ উত্তমরূপে মাটি দিয়ে বন্ধ 
করে তারপর সেটাঁকে চাউলের ভিতর রেখে 
দিতে হবে। পারদের বাষ্প সচ্ছিদ্র মাটির 
দেয়াল ভেদ করে চাউলের সঙ্গে মিশবে এবং এই 
বাশের সংস্পর্শে এসে পোকামাকড়ও মরে মাবে। 
কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিপদও আছে। কোন রকমে 
ধা লেগে ঘদি মাটির পাত্র ভেঙ্গে যায়, তাহলে 
পারদ চাউলের সঙ্গে মিশে গিয়ে চাউলকে বিষাক্ত 
করে দেবে। কারও মতে চাউলের সঙ্গে চুনের 
জল, ফিটকিপির জল, কপুবের জল ও হলুদের জল 
মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে রাখলে পোকা ধরার ভয় 
থাকে ন|, কিন্তু এতে চাউল বিশ্বাদ হতে পারে। 

পোকাধর। চাউলের পোকা নষ্ট করে দেবার 
জন্যে হাইড্রোসায়ানিক আযসিড ব্যবহার কর1 যেতে 
পারে। এই বাম্প দেহে প্রবেশ করা মাত্র কীট-পতঙ্গ 
মরে যায়। চারদিক বন্ধ গুদামঘরের মধ্যে 
একটি পাত্রে অতি সাবধানে পটাপিয়াম সায়ানাইড 
ও সালফিউরিক আসিভ রেখে দিতে হয়। 
এদের রাসায়নিক ক্রিদ্লায় হাইড্রোসায়ানিক আ্যামিড 


জুন, ১৯৪৯ ] 


গ্যাস উৎপন্ন হয়ে নমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ে ও পোকা 
মরে ধায়। কিন্তু এই উগ্র বিষ মানবর্দেহেরও 
অনিষ্ট করে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাস-রোধক 
পরিচ্ছদ পরে" এই কাজ করা চলে। কার্বন ডাই. 
সালফাইড নামক একপ্রকার আরকেরও কীট- 
নাশক ক্ষমতা আছে। সাধারণ তাপেই এটা 
বাষ্পে পরিণত হয়। গুদানঘরে ২৪ ঘণ্ট| এই বাষ্প 


আটকে রাখলে কীট মরে যায়, কিন্তু এটা অত্ান্ত' 


দাহা পদার্থ বলে কোন দুর্ঘটনা ঘট1 অসম্ভব নয়। 
এই প্রকার বিষাক্ত গ্যাস বাবহার করতে হলে 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী বাধুরোধক গুর্ধামঘর 
থাক উচিত এবং এসব কাজে বিশেষজ্ঞ 
নিযুক্ত হওয়! প্রয়োজন । ন্যাপথাপিনও একপ্রকার 
কীট-নিবারক পদার্থ । 

সবচেয়ে বেশী চাউল নষ্ট করে ইছুর। এদের 
উৎপাত কমান বড় সহজ নয়। বেরিয়াম কার্বনেটের 


সঙ্গে ময়দা মাখিয়ে শশ্গাগারের মেঝেতে ছড়িয়ে 
পারে। 
বাজীর 


বাখলে সেগুলো খাওয়ান ফলে ইদুর মরতে 
চটপটি নামক ফস্কর।স ঘটিত এক প্রকার 
সঙ্গে ঘি মাখিয়েও ইদুর মারা চলে। কোন পাসে 
দিক্ধ সালধাইডেব টুকরো রেখে দিলে, তা'' 
বাতাসে জশীয়বাম্প ও কার্বন ডাইঅক্মাইডের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩৩৫ 


স্পর্শে এসে ফন্ফাইন গ্যাস তৈরী করবে--এই 
গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ইছুর বাচতে পারে না। 

চাউল কিংবা ধান রক্ষা করার সবচেয়ে সহজ ও 
স্থলও উপায় হচ্ছে শুকনে! বাপির ব্যবহার । একট! 
বড় খালি চটের থপির ভিতর আর একট] ছোট 
চটের থলি ভরতে হয়। এই ছোট চটের থলিতে 
খুব ঠেসে চাউল ভরে বাইরের বড় খলিতে 
শুকনো বালি ভতি করা হর অর্থাৎ ছুটে থপলির 
মধ্যবর্তী শূন্য স্থান, চারধার ও তলদেশ বালি ছারা 
পূর্ণ থাকে । তারপর চাউলের ওপরও এক ইঞ্চি 
পরিমাণ বালির স্তর দেওয়া যেতে পারে। এই 
বালির দেয়াল ভেদ করে পোকামাকড় ভিতরে 
প্রবেশ করতে পারে না, পারলেও বাতাসের 
অভাবে তাদের বেচে থাকা সম্ভব নয়। ছাইয়ের 
চেয়ে বালি অনেক বেশী কার্যকরী, কাপণ বালুকণা- 
গুলো সমআয়তন বিশিষ্ট, এগুলো অগ্ন বা ক্ষার-ধর্মী 
নয়। কাজেই বস্তার কোন ক্ষতি করে না এবং 
একই বাপি বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে । 
অল্প বায়সাধ্য বলে সাধারণ লোকেরাও এই প্রণালী 
অবলগ্ধন করতে পারেন। বড় বড় শশ্তাগারেও 
এই প্রক্রিয়া অন্যামী কাজ করে দীর্ঘ দিন শস্য 
সংরক্ষিত রাখা যায়। এই দুর্দিনে একটি শশ্যকণাও 
নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। 


“অজ্ঞানই যে ভেদন্থউ্রীর মূল এবং তোঁষাতে ও মআামাতে যে কোন পার্থকা 
নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধন] দ।রা লাভ করিয়াছে । আমদের এই বিশাল একত্বের 
ভাব কি জ্ঞান ও সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃ প্লাবিত করিবে না ?” 


_ আচার্য জগদীশচন্ত্র 


আণবিক শক্তির রহস্য 


প্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুগ্ড 


১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট পৃথিবীর ইতিহাসে 
এক স্মরণীয় দিন, কারণ এদিন হিরোসিমা ও 
নাগানাকির উপর আণবিক বোম! ফেলা হয় এবং 
এই ঘটনার দিন থেকেই আণবিক যুগের সুচনা 
হয়েছে বলা যেতে পারে । তখন থেকেই বিজ্ঞানী- 
মহলে জল্পনা-কল্পনা আনম্ত হয়ে যায যে, কি করে 
পরমাণুর বুকে লুকানো এই অপরিমিত শক্তিকে 
মানবের টনন্দিন কাজে লাগানো যেতে পারে। 
হিরোসিমা এবং নাগাঁপাকির ধ্বংসলীলা দেখে 
বৈজ্ঞানিক জগতের বাইরে সাধারণ লোকের মনেও 
এক্ট শক্তি সম্বন্ধে কৌতুহল জাগবে, এটা খুবই 
স্বাভাবিক। কাঙ্জেই সকলের মুখে আজকাল 
আণবিক বোমার কথ। শুনতে পাওয়া যায়, বিশেষ 
করে বতমান ঘোরাঁলে। আন্তর্জাতিক রানৈতিক 
পরিস্থিতিতে সকলেই এসম্বন্বে সচেতন হয়েছেন । 
এই রহস্যময় আণবিক শক্তি সম্বন্বে আলোচনা 
করবার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা । 

এই বিষয় ভালভাবে জানতে গেলে পরমাণুর 
গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকেফহাল হওয়। 
প্রয়োজন । 

উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে জন ভাল্টন্‌ 
নামে এক প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ সর্বপ্রথম পদাথের 
গঠনতত্ব ও পরমাণু সম্বন্ধ আমাদের কিছু আভাষ 
দেন। তিনি বলেন যে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থার 
নাম পরমাণু । এই পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় 
থাকতে পারে এবং সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
অংশ গ্রহণ করতে পারে। পরে ভাঁঈটনের এই 
মতবাদকে পরিবতণ করে আভোগাড়ো বলেন যে, 
পদার্থের ক্ষুপ্রতম অবস্থা পরমাণু সন্দেহ নেই কিন্ত 
এই পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পানে 


না। স্বাডাবিক অবস্থায় থাকতে হলে কয়েকটি 
পরমাণুকে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, যাদের নাম 
তিনি দিলেন__অণু। উদাহরণম্ববূপ তিনি বললেন 
যে, জলের একটি অণু, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু 
ও একটি অঞ্চিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত । যদি কিছু 
জল ন্য়ে ভাগ করত করতে যাই তাহলে সবচেয়ে 
ক্ষুদূতম অবস্থায় পৌঁছলে তাঁকে জলের একটি 
অণু বলবো! । এই অথুকে আরো ক্ষুদ্র করলে 
সেআর জল থাকবে না-_-ভেঙ্গে ছুটি হাইড্রোজেন 
পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাথুতে পরিণত 
হবে। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাকালীন 
পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে আমরা বলি অণু এবং 
একটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত । 
আযাভোগাড়ো আরো বললেন যে, কোন মৌলিক 
শদাথের সব পরমাণুরাই সর্ববিষয়ে একরকম । 
খুব অল্পদিন আগে পর্যন্ত এই বিশ্বাস অটুট ছিল 
ষে, এই অভঙ্গুর, অবিনাঁশী পরমাণু দ্বারাই বিশ্বব্্মাণ্ড 
গঠিত। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞান এই অভঙ্গুর 
পরমাণুবাদ বদলে দিয়েছে। 

গত শত্তান্বীর শেষভাগে ক্রুক্স্‌, লেনাভ এবং 
বিশেষ করে সার জে, জে, টমসন-_ পরমাণু ভেঙ্গে 
ছোট করতে পার] যায় কিনা--এই পরীক্ষা নিয়ে 
ব্যস্ত ছিলেন। তারা এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ 
করে দেখালেন-যে-কোন পরমাণুই হোক না কেন, 
তাদের ভেঙ্গে যে ক্ষুদ্র কণিকা পাওয়৷ যায় তারা 
ওজনে সবাই সমান এবং প্রত্যেকেই সমপরিমাণ 
খণাত্মক তড়িত্বাহী। খণাত্বক তড়িৎযুক্ত বলেই 
এদের নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রন। কিন্ত 
একটি পরমাণু শুধু ইলেকট্রন খারা তৈরী হতে পারে 
না, কারণ যেহেতু ইলেকট্রন খণতড়িঘাস্থী সেহেতু 


ছুন। ১৯৪৯ ] 


শুধু ইলেকট্রন দ্বারা তৈরী পরমাধুটিও নিশ্চয়ই 
খণতড়িদ্বাহী হবে। কিন্তু খুব ভালরূপ পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, একটি গোট1 পরমাধু কোন 
তড়িৎ-ই বহন করেনা । কাজেই পরমাণুর ভিতর 
কোথাও নিশ্চমই এমন পরিমাণ বিপরীতধর্মী 
ধনতড়িৎ লুকানো! আছে যা সমন্ত ইলেকনের 
খণতড়িতের সমান। তাহলেই সমগ্র পরমাণুটি 
নিম্তড়িৎ হবে। তখন বিজ্ঞানীমহলে খোজ 
খোঁজ পড়ে গেঙ্গ। বন্ধ পরীক্ষার পরে এই ধন- 
তড়িতের সন্ধান পাওয়া গেল এবং দেখ! গেল 
যে, এই ধনতড়িৎ 'এক অতি ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ, 
য|র পরিমাপ হচ্ছে এক ইঞ্চির লক্ষ লক্ষ ভাগের এক 
ভীগ। এইভাবে ১৯১১ সালে রাদারফোৌড পরমাণু 
গঠনপ্রণালীর একটি ছবি খাড়া করলেন। 
এই ছবি অনুসারে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে খুব সামান্য 
স্থান দখল করে ধনতড়ি২ বতমান এবং তার 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করছে খণতড়িদ্বাহী ইলেকট্রন । 
কেন্্রস্থলের ধনতড়িতের নাম--কেন্দ্িক | ইলেকট্রন- 
গুলি কেন্দ্রিকের চতুষ্পার্শে এমন গতিতে পরিভ্রমণ 
করছে যাঁতে তারা বিপরীত তড়িত্যুক্ত কেন্দ্রিকের 
উপর গিয়ে না পড়ে। ঠিক যেমন পৃথিবী সুধের 
চতুর্দিকে এমন এক গতি নিয়ে ছুটছে যাতে 
মাধ্াকর্ণ শক্তির বলে সে স্র্যের উপর 
গিয়ে পড়ে না। এক কথায়, রাদারফোর্ড পাঁর- 
মাণবিক গঠনপ্রণালীকে সৌরজগতের গঠন- 
প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করলেন। কেন্দ্রিক, সর্ষের 
ভূমিকা এবং ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন গ্রহের ভূমিকা 
অভিনয় করছে। 

কাজেই আমরা দেখছি যে, প্রত্যেক পরমাণুতে 
আছে-স্একটি কেন্দ্রিক ও পরিভ্রাম্যমান ইলেকট্রন। 
কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে_-কোন্‌ পরমাখুতে কটা ইলেকট্রন 
থাকবে? সবরকম পরমীথুতে কি একই সংখ্যার 
ইলেকট্রন থাকবে, না বিভিন্ন সংখ্যার ইলেকট্রন 
থাকবে? এর উত্তর বন্ুপূর্বে রুশীয় বিজ্ঞানী 
মেণ্ডেলীফ দিয়েছেন । মেণ্ডেলীফ সমশ্ত মৌলিক 


- জান ও বিজ্ঞান 


৩৩৭ 


পদার্থকে তাদের পারমাণবিক ওজন অনুসায়ে 
একটি ছকে সাজিয়েছিলেন। এই ছকের নাম-- 
পিরিয়ডিক টেবল। এই পিরিয়ডিক টেবলে ঘে- 
মৌলিক পদার্থ যে-স্থান অধিকার করেছে, তাকে 
তার পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় এবং প্রত্যেক 
মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রন সংখ্যা তার পার 
মাণবিক সংখ্যার সমান। যেমন হাইড্রোজেন 
পিরিয়ডিক টেবলে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করাতে 


এর পারমাণবিক সংখ্যা ১ এবং সেহেতু এব 
পারমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। ২ 
পারমাণবিক সংখ্যার হিলিফাম পরমাণুতে 


ছুটি ইলেকট্রন এবং ৩ পারমাণবিক সংখ্যাযুক্ত 
লিখিয়ামে তিনটি ইলেকট্রন কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করছে। এইভাবে পিরিয়ডিক টেবল 
অনুমরণ করলে সর্বশেষে পৃথিবীর সবচাইতে ভানী 
মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে। ইউরে- 
নিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কাজেই 
এর কেন্দ্রিকের চতুদিকে ৯২টি ইলেকট্রন পরিভ্রমণ 
করছে। আণবিক শক্তির আলোচনায় এই ইউরে- 
নিয়াম অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করেছে। 
যে-কোন মৌলিক পদার্থের--যখা, পারদ অথবা 
ক্লোরিন-এর একটাই পারমাণবিক সংখ্যা ও 
পারমাণবিক ওজন, এপ একটা ধারণা বহুদিন 
বলবং ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, একই 
মৌলিক পদার্থের পরমাণুবা বিভিন্ন ওজনের হতে 
পারে এবং এদের বল! হলে। আইসোটোপস্। এই 
আইমোটোপ সের আবিষ্ারে আযাস্টনের ভরঞ্চিপি 
যন্ত্র অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে । সখন আই- 
সোটোপ সের অন্তিত্ব প্রমাণিত ও স্বথীকুত হলো 
তখন দেখা গেল যে, পরমাণুর পারমাণবিক ওজন 
পূর্ণসংখ্যার খুব কাছাকাছি হয়েছে। অপুন। প্রায় 
সফ মৌলিক পদার্থের-এমনকি সর্বাপেক্ষা সরল 
হাইড্রোজেনেরও আইসো:টাপ স্‌ পাওয়া গেছে। 
পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা পূর্ণমংখা। হবে 
এতে আশ্র্যের কিছু নাই, কারণ পরমাণুর 
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বহির্গঠনে পূর্ণনংখ্যার ইলেকট্রন বিগ্যমান। আই- 
সোটোপস্‌ আবিষ্কারের পর যখন পারমাণবিক 
ওজনও পূর্ণসংগ্যায় প্রকাশিত হলো তখন সকলেই 
মনে করলেন, আভাস্তরীণ বস্থতেও-__-অথাৎ ওজন- 
বিশিষ্ট কেন্দ্রিকেও পূর্ণসংখ্যাপ বস্তু বর্তমান। 
এই অঙ্গমান যদি সত্য হয় তাহলে এ বস্তু হাইড়ো- 
জেন কেক্দ্রিক ছাঁড়া আর কিছুই নয় এবং এর 
নাম প্রোটন দেওয়! হয়েছে । কিন্তু এই অন্থুমানেও 
গোল আছে। হাইড়োজেনের পারমাণবিক সংখ্য। 
এক। কাজেই এতে একটি ইলেকট্রন ঘুরছে, 
যার তিৎপরিমাণ কেন্দ্রিকে অবস্থিত একটি 
প্রোটন থেকে বিপরীত ও সমান। ক।জেই 
হাইড্রোজেন পরমাণু বিশ্লেষণে আর কোন গোল 
রইল না। কিন্তু মুফ্ষিল হবে পরুবতাঁ পদার্থ 
হিলিয়ামের বেলাতে। হিলিয়ামের পাঁরমাঁণবিক 
হখ্যা ছুই; কাজেই এতে ছুটি ইলেকট্ুন আছে 
এবং সমগ্র পরমাণুটি নিশ্ড়ি২ হতে হলে 
কেন্দ্রকে ছুটি প্রোটন গাকা উচিত। কিন্তু 
এর পারমাণবিক ওজন ৪-_অর্থাৎ এর কেন্দ্রিকে 
দুটি প্রোটনের বদলে চারটি প্রোটন আছে। 
তাহলে তড়িৎসামপ্রন্য থাকে কি করে? এই 
সামগ্রশ্য আসতে পারে যদি এমন একটি কণিকা 
খুঁজে পাওয়! যায়, যার ভর প্রোটনের ভরের সমান 
অথচ সম্পূর্ণ নিম্তড়ি,.। আবার বিজ্ঞানীমহলে 
খোজ খোজ পড়লো। অবশেষে ঠিক 
যেমনটি চাওয়া হয়েছিল ঠিক তেমন একটি কণার 
সন্ধান পাওয়া গেল। তার নাম দেওয়া হলো_ 
নিউট্টন। প্রত্যেক পরমাণু কেন্দ্রিকে ঠিক ততটি 
প্রোটন থাকবে, যা দরকার হবে মোট ইলেকট্রনের 
খণতড়িতের সমান ও বিপরীত হতে এবং পরমাণুর 
বাকী ওজনের ঘাটতি, পূরণ করবে নিশ্তড়িৎ 
নিউট্রন । 

১৮৯৬ সালে হেনরী ব্যাকারেলের এক অভিনব 
আবিফারের ফলে পারমাণবিক গঠনপ্রণালীর 
শদ্বদ্বে নতুনভাবে পর্যালোচনা সুক্ষ হলো। 


জাগধিক শক্তির রহত্য 


[২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা 


ব্যাকারেল দেখতে পেলেন যে, সবচেয়ে ভারী 
পদ৫ ইউরেনিয়াম সংযুক্ত যে-কোন জিনিন 
আপনা থেকেই ফটোগ্রাফীর প্লেটকে সক্রিয় করে 
তুলছে। এর কিছু পরে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী 
পিয়ের কুবী ও তারক্্ী মাদাম কুরী এই ব্যাপারটা 
আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন-্রেডিয়াম বলে 
এক দুষ্প্রাপ্য পদার্থে। তখন থেকে এই ব্যাপারকে 
পর্যার্থের তেজস্ক্িয়া বলে অভিহিত কর। হয়। 
তেজক্তিয়া সম্থন্ধে বহু গবেষণ। করে রাদার- 
ফোড ও সভি বললেন যে, ভেজস্ক্িয় পদার্থের 
কেন্ড্রিকগুলে] এত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী যে, কালক্ষেপের 
সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আপন। থেকেই ভেঙ্গে পড়ে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে এথেকে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়-_ 
আলফা, বিট। ও গামা নামক তিন রকম রশ্মির 
আকারে । কেন্দ্রিকের ভম্গরত! ও সঙ্গে সঙ্গে 
প্রচুর শক্তি নির্গমের কথ! বিজ্ঞানীর! প্রথম 
জানলেন ১৯১৯ সালে, রাদারফোর্ড কতকি কৃত্রিম 
তেজক্রিয়। আবিষ্কারের ফলে। বিজ্ঞানীরা এদিকে 
আরে! অগ্রসর হলেন। তক্ষুনি তার] চিন্তা করতে 
আবরস্ত করলেন-_কি করে এই কৃত্রিম তেজস্কিয়া 
ঠিক পথে পরিচালিত করে তা থেকে নির্গত 
অমিত শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। 

আমর] আগে দেখেছি যে, সব আইসোটোপ.সের 
কেন্দ্রিকের ভর পূর্ণনংখ্যা। কিন্তু এটা ঠিক নয়। 
প্রোটনের ভর ঠিক ১ নয়--১০০৮১। হিলিয়াম 
কেন্দ্রিকের ভর ৪০০৩৯; কিন্তু হিলিয়াম কেন্দ্রিক 
ছুটি প্রোটন ও ছুটি নিউট্রন দিয়ে তৈরী এবং সেই 
অনুসারে এর ভর হওয়া উচিত ৪'০৩৪০। বাকী 
ভর কোথায় গেল? ভরের অবিনশ্বরত্ব গ্রতিপান্ 
অনুসারে এই বাকী ভর বিনাশ পেতে পারে ন1। 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন এই 
গণ্ডগোলের মীমাংস। করলেন তার বিখ।াত “ভর 
ও শক্তির তুল্যমূল্যতা নামক প্রতিপাগ্ঠ ঘারা। 
এই প্রতিবাদ্যের অবতারণা করে আইনষ্টাইন 
বললেন--বাকী ভর শক্তিতে পরিণত হয়েছে. 
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ধে শক্তি কেন্দ্রিকের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে-্ষথা, 
প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে একসঙ্গে বেধে বেখেছে। 
এই জন্তেই এই শক্তিকে বল! হ্য়-বদ্ধন-শক্তি। 
তখন বিজ্ঞানীরা বললেন যে, কেন্দ্রিকের এই 
উপাদানগুলোকে যদ্দি বিচ্ছিন্ন করতে পার! যায় 
তাহলেই এই শক্তি মুক্ত হবে এবং আমরা প্রচুর 
শক্তি আয়ত্বে আনতে পারবো । এইটাই হচ্ছে 
পরমাণুর অমিত শক্তির উৎস। 

ব্যাকারেলের সময় থেকেই দেখতে পাওয়া 
গিয়েছিল যে, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিক অতি ক্ষণস্থায়ী । 
এমনকি, মন্দগতি নিউট্রন দ্বারা আহত হলেও 
এর কেন্দ্রিক দুভাগে বিভক্ত হয়ে বায়। বাস্তবিক 
পক্ষে এব্যাপ।রে দ্রুতগতি শিউট্রনের চাইতে 
মন্দগতি নিউট্রন বিশেষ কার্ধকরী। তাহলে এট। 
বেশ পরিষার বোঝা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রিকের এই 
ভাঙ্গনের জন্যে বিশেষ কোন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন 
নেই--এটা অনেকটা বারুদে সামান্য অগ্রিষ্কৃলিঙ্গ 
সংযোগের মত। পারমাণবিক শক্তির উৎস 
হিলাঁবে ইউরেনিয়ামের কার্ধকারিতার আর একটি 
কারণ হচ্ছে যে, ইউরেনিয়ামে পারম্পরিক প্রক্রিয়া 
অতি ব্ুষ্টভাবে ঘটে। ব্যাপারটা এইরকম +-- 
প্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিক নিউট্টন ছার! 
আহত হয়ে ভেঙ্গে দুভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তি নির্গম হয় এবং কেন্দ্রিকের 
ভিতর থেকে কয়েকটি নিউট্রন ছুটে বেরিয়ে যায়। 
এই নিউট্রনগচলে! আবার কাছাকাছি কেন্দ্রিকের 
ভাঙ্গন ঘটায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শক্তি 
ও কয়েকটি নিউট্রনের নির্গম হয়। এই নিউক্রন- 
গুলো আবার অন্ত কতকগুলো কেন্দ্রিককে আঘাত 
করে এবং এইভাবে পারপ্পরিক প্রক্রিয়া চালু 
থাকে। ফলে অতি অল্প সময়ের ভিতর এত 
বেশী শক্তি জমায়েত হয় যে, তা থেকে হঠাৎ 
ভীষণ বিক্ষোরণের স্থষ্ি হয়। 

কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ব্যাপারে ইউরেনিয়াম ২৩৮- 
এর চাইতে তার একটি আইসোটোপ,, ইউরেনিয়াম 
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২৩৫কে আরো বেশী নফলতা অর্জন করতে 
দেখা গেছে। কিন্তু যে পারস্পরিক প্রক্রি্ার 
কথা উপরে বলা হলো সেটা যেমন গোলমেলে 
তেমনি কঠিন। তছুপরি ইউরেশ্ম়িম ২৩৫ 
অত ছুণ্রাপ্য; ১৪* ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৮-এ 
মাত্র ১ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৫ আছে এবং স্বল্প 
পরিমাণ আইসোটোপ কে আসল ধাতু থেকে বিছিন্ন 
করাও ভয়ানক জটিল ও দুরূহ ব্াপার। কাজেই 
এই জটিল ও দুরূহ ব্যাপারকে এড়িয়ে যে প্রক্রিয়া 
অবলম্বন কর! হয়েছে, তা হচ্ছে এই £-যখন 
সাধারণ গতিপম্প্ন নিউট্রনকে ইউরেনিয়াম 
২৩৮-এব কেন্দ্রিকের পিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তখন 
ওই কেন্দিক নিউট্রনটিকে বেমালুম নিজের 
ভিতর আত্মসাৎ করে নেয় এবং একটি বিটাকণা 
বের করে দিয়ে নিজে অতি ক্ষণস্থায়ী নেপচুনিয়াম 
নামে নতুন একটি পদার্থের কেন্দ্রকে পরিণত হয়। 
এই নেপচুনিয়াম কেন্দ্রিক এত ক্ষণস্থায়ী যে, শীদ্রই 
এ-থেকে আর একটি বিটাকণা বে রয়ে আসে এবং 
নেপচুনিয়াম কেন্দ্রিক, পুটোণিয়াম নাষে আর 
একটি নতুন পদার্থের ধেন্দ্রিকে পরিণত হয়। 
প্লটোনিগাম কেন্দ্রিক কিছুটা স্থায়ী এবং ইউরেনি- 
মাম ২৩৫-এর মত মন্দগ।ত নিউট্রন দ্বার আহত হলে 
অতি সহজেই দুগাগে ভেঙ্গে যায়। এই কারণেই 
পারমাণবিক শক্তি আহরণের জন্যে প্রুটোনিয়াম 
সবচাইতে স্থবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
ইউরেনিয়াম কেন্দ্রিকের ভালনের ফলে যে 
প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়, যার পরিমাণ প্রায় 
দু'শ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোণ্ট, তা দেখে বিজ্ঞানীরা 
হতবাক হয়ে গেলেন। হিসেব করে দেখা গেছে 
যে, কেন্দ্রিক ভাঙ্গনের ফলে এই যে শক্তির সৃষ্টি 
হয়, যা ঘটতে কয়েক মাইক্রোসেকেণ্ডের মাঅ 
প্রয়ো্ন, সেই শক্তি কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি তাপ 
ও কয়েক মিলিয়ন আটমসফিয়ার চাপ ক্স 
করে। এই প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফল কি হয়, 
তা হিরোদিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা থেকে 


৩3৪ 


সহজেই বুঝতে পারা যায়। যে-সমস্ত শক্তি এর 
পূর্বে বিজ্ঞানীদের জানা ছিল, আণবিক শক্তির 
কাছে সে-সব নিপ্রভ হয়ে গেছে। 

এই শক্তির গ্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে প্রথম থেকেই 
বিজ্ঞানীর! মাথা ঘামাতে আরম্ত করলেন, কি 
করে একে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগানো 
খেতে পারে। এই খক্তিকে যখন সত্য সত্যই 
সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী করা হবে তখন 
অর্থনৈতিক-জগতে যে একটা মহা আলোড়ন 
আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা 
ঘটনার উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার 
হবে। ১৯৩৮ সালে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত কলকারথানা 
চালু রাঁখতে প্রায় ৩০১,০০০ মিলিয়ন ইউনিট 
বৈছুতিক শক্তির প্রয়োঞ্জন হয়েছিল। এই 
শক্তিকে পেতে প্রায় ২* মিলিয়ন টন কলম়ল। 
পোড়াতে হয়। কিন্তু আণবিকযুগে আমর! 


আণবিক শক্তির রহন্য 


২য় বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


এক বর্গ গজ আয়তনের একটি ছোট ইউরেনিয়াম 
অক্সাইভের খণ্ডকে বিধ্বস্ত করে এই শক্তি পেতে 
পারি। যুদ্ধের আগে যখন প্রথম ইউরেনিয়াম 
কেন্দ্রিকের ভাঙ্গন আবিস্কৃত হয়, তখন অনেকে 
বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, 
ট্রেন প্রভৃতি চালাতে পেট্রোল, কয়লা 
প্রভৃতির আর কোন প্রয়োজন হবে না। 
বাড়ীতে আলে। জালাতে বা মেসিন চালাতে 
বৈদ্যুতিক শক্তিরও কোন প্রয়োজন থাকবে ন| | 
এরা বলেছিলেন যে, এমন সব "পাওয়ার পিল, 
ব| আণবিকশক্তি পূর্ণ ছোট ছোট কাল বাক্স 
আবিষ্কৃত হবে য| মোটরকাঁর বা ট্রেনের সঙ্গে 
জুড়ে দিলেই গাড়ীগুলো অনায়!সে হাঙ্জার হাজার 
মাইল একসঙ্গে চলতে পারবে। কিন্তু সত্যি 
কথা বলতে গেলে এখনই এতটা আশা করা 
ঠিক নয়। 


গ্যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুথে বহু তপস্যালন্ধ নির্ববাণের ছার উদঘাটিত হইল তখন 


স্থদূর জগং হইতে উখিত জীবের কাতর ক্রন্দনদ্বনি তাহার কর্ণে গ্রবেশ করিল। 


সিদ্ধপুরুষ তখন তাহার ছুষ্ষর তপস্যালব মুক্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, যতর্দিন পৃথিবীর 
শেষ ধুলিকণা ছুঃথচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন বছুযুগ ধরিয়। তিনি তাহার 
দুঃখভার সুয়ং বহন করিবেন * * * যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম 
তখন হইতেই প্রভাতের হৃচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্‌ 
আবরণে আমাদের জীবন অশধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলন্তে, স্বার্পরতায় এবং 


পরপ্রীকাতরতায়! ভাঙ্গিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ ! 


তোমাদের অস্তপিহিত 


আলোকরাশি উচ্ছৃসিত হইয়া দিগদিগন্ত উজ্জল করুক ।” 


--আচাধ জগদীশচন্্ 


থ্যাময় লেদার 
শ্রীস্ুণীলরগ্ন সরকার 


মণ্য যুরোপের পাহাড়-পর্তের জনবিরল 
অঞ্চণে একজাতীয় হরিণ চরে বেড়ায়, তাদের নাম 
দেওয়| হয়েছে শ্যামর । অনেকটা ছাগলের মত 
দেখতে; খুব সাধধাণী আর ক্ষিপ্রগতি, তাই 
এদের শিকার করা সোজা ব্যাপাধ নয়। দুরে 
পাহাড়ের গায়ে নিশ্চল পাথরেণ টুক্রোর মত মনে 
হয় এদের | শিকারীকে খুব সন্বর্পণে এগ্ততে হর 
-তার একটু অসাবপানতা, সামান্যতম আ্রাটিও 
এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র 
বাশীর মত আওয়।জ এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্তে ভেসে যায় সমস্ত দলটাকে সচকিত করে 
দিয়ে। চক্ষের নিমেষে ভয় সকলে উধ1ও, আর 
কোন পাত্তা পাওয়া সম্ভব হয় না। শোন] যায়) 
আসামের জংগলে ছাগলীপহু নামে অনুরূপ একরকম 
জীব বাস করে। এদের মাংসও খুব স্থন্বাছু। এণা 
স্যামংযুর সমগোত্রীয় হতে পারে। 

গ্তাময় সহজ লভ্য না হলে, তার চামড়া 
দুপ্রাপ্য হবে বৈকি! কিন্ত বাজারে তে! বেশ 
শ্যাময় লেদার বিক্রী হচ্ছে! চশমার খাপে কাচটিকে 
পরিফার করবার জহ্যে এক টুকরো লেদার 
দেওয়া থাকে । আপনি য্দ কবি হন তাহলে 
হমুতো। ওই এক টুকৃরে। স্যাময় লেদাবের অন্তভূতি 
আপনাকে ওপরে বণিত মপ্য যুরোপের পার্বত্য 
অঞ্চলে কোন এক স্যাময়ের তপু অশ্রর সঙ্গে 
পরিচিত করে দেবে। কিন্তু তখন কি আপনি 
জানবেনশ্*”ও মোটেই শ্যাময়ের চামড়া নয়! যর্দি 
ওই চামড়া খুব নরম আর মোলায়েম। প্রথম 
প্রথম এই সব হরিণেন চামড়া থেকে স্যামম লেদার 
তৈরী হতো । আজকাল চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে ওই 
ছুলভ চামড়া সে প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়নি। 


তাই চেষ্টা চললো, দুদের সাধ ঘে।লে মেটানে যায় 
কিনা! ছাগল ও ভেড়ার চামড়া নিয়ে পরীক্ষা 
চললো । দেখা গেল, এদের নরম, পালা চামড়। 
থেকে প্যামম লেদার তৈরী কর! যেতে পারে। আর 
এদের অভাব৪ নেই, প্রচর পরিমাণে পাওয়া ষেতে 
পাণে। 

ঢ।মড়া ন& শুনলেই আমাদের চোখ যেরকম 
জিনিস ধেখবার জন্যে প্রস্থত হয়ে থাকে শ্যাময় 
লেদার সেদিক থেকে আমাদের নিরাশ করে। বেখ 
নরম খাঁর মোলায়েম ; সৌখীন ব্যক্তিদের 
আকর্ষণের বস্ব। একমাত্র তেল বা চবিই চামড়ার 
এই কোমল অগ্ুুভৃতি আনতে সবচেয়ে বেশী সাহাষ্য 
করে। তেল দিয়ে চামড়া সংস্কার করে 
ব্যবহারোপযোগী করার ব্যবস্থা চলে আসছে বহুকাল 
থেকে । চামড়া পাকা করার এটাই ছিল আদিম 
পন্থ|। গ্যাময় লেদার তবী কর| হম এই পস্থারই 
আধুনিক উন্নত ধরণে। এ-ক্ষেঞ্জে ভেড়ার চামড়াই 
সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে । চামড়ার ওপরের 
দানা ঝ| গ্রেণযুক্ত স্তরটির এখানে কোন প্রয়োজন 
নেই, তাই সোডিয়াম সালফাইড ও চুনের সহ্‌- 
যোগিতায় লোমশুন্য করে চামড়া ম্পিটিং মেগিনে 
চেরাই কৰে ফেল! হয়। তার ফলে দানাযুক্ত শুরটি 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর আর একটা উপযোগিতা 
আছে যার দরুণ চামড়। সহজেই শোষণ 
করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মুক্ষিল হলো, স্যাময় 
ল্দোর তৈরী করবাপ এই পদ্ধতির অনুসরণ 
করলে কয়েকটি বিশেষ ধরণের অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি 
লাগে যা আমাদের মত গরীব দেশের অনেক 
ট্যালারীতেই নেই। তাই আমাদের অন্য উপায় 
খুজতে হয়েছে। 


৫তল 


৩৪২ 


তেল দিয়ে ট্যান করা স্যামর লেদার রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শোধিত তেল 
নিজন্ব সংযুক্তি বজায় রাখতে পারে নি, চামড়ার 
সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে নতুন পদাে 
রূপান্তরিত হয়েছে। আবার বাতাসের অশ্জানের 
ংস্পশে এসে খানিকটা! আযালভিহাইডও তৈরী 
হয়। অনেকের মতে এই আযলডিহাইভ চামড়। 
পাকাকরণে সাহাধ্য করে থাকে । ফরম্যালভ্িহাইড 
পচনশীল কোন বস্তকে অবিকৃত রাখতে পারে-_- 
এ তথ্য অনেক আগেই গোয়ালার। জানতো । 
বাসি দুধ যাতে পচে না যায় সেজন্তে তারা 
কয়েক ফোটা ফরম্মালডিহাইড দুধের সঙ্গে 
মিশিয়ে তাজা দুধ বলে বিক্রী করতো। 
কিন্ত এই রাসায়নিক পদার্থ আমাদের দেহের 
ওপর বিষক্রিয়া করে বলে আইন করে 
ফরম্য(লডিহাইডের এই ব্যবহার নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হয়েছে । অবশ্য ফরম'লডিহাইভ দিয়ে 
চামড়া ট্যান করতে বাধা নেই। শ্যাময় লেদার 
€ন্ী করতে এই পদার্থ প্রয়োগের ফলে অনেকটা 
ভাবনা দুর হলে|। প্রথমে ফরম্যালডিহাইডে 
চামড়। চালিয়ে নিয়ে তেলের মধ্যে ট্যান কর! 
হয়। এই যুক্ত ট্যানিং-প্রক্রিয়ায় আজকাল 
তারতের প্রায় সব শ্যাময় লেদার তৈবী হচ্ছে। 
সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়েই চলে যায়। ভেড়ার 
চামড়ার ব্দলে ছাগলের চামড়াই বেশী উপযোগী 
বলে জানা গেছে । কলকাতায় বেংগল ট্যানিং 
ইনষ্িটিউটে এ-বিষয়ে পনীক্ষাকার্ধ চালান হয়ে- 
ছিল। তাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছাগলের 
চামড়ায় ভাল ফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া 
পূর্বেই বলা হয়েছে, চামড়ার ওপরের দানা-ন্তর 
এখানে কোন কাজে আসে নাঃ উপরস্ধ তেল শোষণে 
বিশ্ব স্থি করে। ভেড়ার চামড়ার এই শুর তুলে 
ফেলতে ম্পিটিং মেসিন লাগে, কিন্তু আযালডি- 
হাইডের প্রয়োগের ফলে ছাগলের চামড়া চেরাই 
করবার গ্রয়োজন হয় না। আর একটা দ্বিধা 


তাময় লেদার 


| ২ম বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


হলে!--গ্নেজ.কিড, শিল্পে ছাগলের চামড়ার চাহিদ। 
থ্যকায় দর একটু বেশী; কিন্তু তাতে দানা-স্তরটি 
নিখুত হওয়া চাই। তাই এক্ষেত্রে ষে সমস্ত 
চামড়ার দানা-স্তর খারাপ বা নষ্ট হয়ে গেছে 
সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম দরে কিনে আনা চলে । 
তার ফলে উৎপাদন খরচ! অনেকাংশে কম পড়ে । 


মাঝারী আকারের কাচা চামড়া কিনে 
আনা হয়। ঘণ্টা ছুয়েক ভিজিয়ে চুন ও 
সোডিয়াম সালফাইড মেশানে। জলে চারদিন 


ডুবিয়ে রাখ। হয়। তুলে নিয়ে লোমশূন্য করে 
আবার খালি চুন গোলা জলে চারদিন রেখে 
দেওয়া হয়। চারদিন পরে তুলে নিয়ে যদি কিছু 
মাংস গ্েগে থাকে তবে ভোতা ছুরি দিয়ে 
তুলে ফেলা হয়। চামড়া ভাল করে ধুয়ে 
ক্ষার-ধ্ম” বিনষ্ট করবার জন্যে বোরিক, আসেটিক 
বা হাইড্রোক্লোরিক আসিড প্রয়োগ করা হয়। 
এ-কার সমাধ। করা হয় বিহ্যুৎচালিত ড্রামে। 
এরপর ভাল করে ধুয়ে নিয়ে আবার ড্রাম চালু 
করা হয়। সামান্ত জপে একটু সোডা মিশিয়ে আর 
পরিমাণ মত ফরম্যালডিহাইড যোগ করে তাঁতে ২৩ 
বারে ধোগ করা হয়। চার কি পাঁচ ঘণ্ট। পরে চামড়া- 
গুলে। বের করে নিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে সাজিয়ে রাখা 
হম়। পরের দিন যখন আধ শুকৃনেো হয়ে আমে তখন 
সেভিং মেলিনে নিয়ে গিয়ে দু-পিঠই টেঁচে ফেলা হয়। 
যে দ্বিকে দানা-স্তর আছে, সেই পিঠটাই বেশী 
পরিমাণে চাচা হয়। তারপর জলে ভিজিয়ে 
রাখা হয়; পরের দিন ভাল করে নিংড়ে সমস্ত 
জলট1 বের করে দেওয়া হয়। এবার হবে তেল 
দ্বিয়ে ট্যানিং। একটা বালতিতে পরিমাণমত 
কডমাছের তেল নিয়ে তাতে খানিকট1 খড়ির 
গুঁড়ো যোগ করা৷ হয়। তারপর হিসেবমত সোডা 
জলে গুলে বানতিতে ঢেগে ভাল করে নেড়ে 
মিশিয়ে নেওয়া হয়। ড্রামের মধ্যে চামড়াগুলে! 
দিয়ে এই ইমালশন ২।৩ বারে যোগ করা হয়। 
সম্পূর্ণ তেলটা শোধিত না হওয়া পর্বস্ত প্রায় 


ভুল, ১৯৪৯] 
৮1১০ ঘণ্টা পর্যস্ত ড্রাম চালানে। হয়। চামড়া 
বের ঝরে নিয়ে গরম ঘরে শুকোবার জনে 
পাঠানো হয়। সেখানে অগ্জানের সংস্পর্শে 
জাবিত হয়ে রংটা হরিদ্রীভ হয়ে আসে। নির্দিষ্ট 
সময়ের পর সেগুলো নিয়ে এসে সোডিয়াম 
কার্বনেট মেশানো জলে তিনবার দেড় ঘণ্টা ধর্পে 
ধোয়া হয়। আবাব আদ ঘণ্টা সাবান জলে 
ধোলাই করা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জলের, 
উত্তাপ ৪০* ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড হওয়া চাই। এরপর 
একটা মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপরে ফেলে 
পিষে জলটা1 বের করে ফেল। হয়। সঙ্গে 
সর্দে কোচকানো অংশও সমতল হয়ে যায়। 
তারপর শুকিয়ে নিয়ে হাতে স্টেক করা হয়। 
ক্রোম চামঙার মত স্টেকিং-মেসিনের দাপট এ 
নিরীহ শ্তাময় সহা করতে পারে না, তাই 
বিশেষভাবে হাতে নরম করে নেওয়া হয়। 
দ[রগুলো এবার ছাটাই করে নিলে মন্দ হয় না। 
চামড়াট। অনেকটা নরম হয়ে গেলেও 
তখনও কিন্তু মোলায়েম অনুভূতি আসে না। 
সেঙ্জন্তে বাফিং-মেসিনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই 
যন্ত্রের প্রধান অংশ হলে! খাড়াভাবে স্থাপিত একটা 
চাকা । চাঁকাটা ৮ ইঞ্চি চওড়া, আর এমারী 
কাপড় দিয়ে মোড়া । বিছ্যুৎ-শক্তিতে চাকাট! 
ঘোরে। এবার ওই ঘূর্ণায়মান চাকার ওপর 
চামড়াটাকে ফেলে একটা নরম বুরুশ দিয়ে আন্তে 
চেপে ধর] হয়; দেখা যাবে চামড়ার স্ুক্স ভূৃষি 
নেরিয়ে আসছে । দু-পিঠই বাফ, কর] হয়। এবার 
কোমল মখমলের মত হয়ে যাবে। রংটাও 
মাথনের মৃত হয়ে আসবে । এরপর তাজ করে 
সামান্য ইস্ত্রি করবার পর প্যাক করে রেখে দেওয়া 
হয় । বাজারে ১৬৮ ১৭৮ থেকে ২৫৮ ২৬ মাপের 
স্তাময় লেদাবের চাহিদা আছে। সেই অনুযায়ী 
পাইজ করে কাটা হয়। বদি মাঝখানে ছেঁড়। বা 
ফুটো থাকে তাহলে তেহন দাম পাওয়া যায় ন]। 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৪৩ 


তবে নিখুত স্যাময় লেদার পাওয়া শক্ত | তাই হুল্দে 
রঙের রেশমী সুতা দিয়ে নিপুণতার সঙ্গে সেলাই 
করে দেওয়া হয়। যেগুলো! বেশ পুরু, আর কোন 
ছেড়া নেই, একেবারে নিখুত সেগুলো প্রথম 
শ্রেণীতে ফেল! হয়। আর যাতে ছু'তিনট। মেলাই 
আছে সেগুলো দ্বিতীয় শীতে পড়ে । বাদবাকী 
সমস্ত বাতিল পরধায়ে। অতএব খুব সতর্কতার 
সঙ্গে কাজ চালাতে হয়। 

প্রয়োজন হলে শ্যাময় লেদার প্লিচ. বা বিরঞ্ণন 
করা চলে। এই উদ্দেশে স্রযালোক, সালফার 
ডাইঅক্মাইভ ও পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট বিরঞ্জন- 
কারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিরঞ্জন হয়ে 
গেলে ইচ্ছামত রং করেও নেওয়া যায়। এই সব 
রঙান স্যাময় দস্তানায়, ওয়েষ্টকোটে ও অন্যান্ত 
পোষাকে, এমন কি পোর্টফোলিও, হা গুব্যাগ, 
ইত্যাদিতে ও ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, অন্যান্য 
বহুবিধ কাজে স্তাময লেদার ব্যবহার হয়ে থাকে। 
একে আবার ওয়াটার-প্রুফ, অথাৎ জল নিরোধক 
করে তোল! যায়। প্রথমে সাবান জলে ডুবিয়ে নিয়ে 
আযলুমিনিয়াম আযসিটেট বা ফটকিরির দ্রবণে 
ভুবানো হয় । ফলে আযালুমিনিয়াম-পাঁবান গঠিত হয়ে 
চামন্রাটিকে জলের পক্ষে অন্ডেন্ক করে তোলে। 
স্যাময় লেদার ময়ল। হয়ে গেলে পরিষ্কার করে ফেলা 
যায়। ঈষদুষ্খ জলে সাবান ব৷ সোডা গুলে তাতে 
ধুয়ে নিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিলেই চলে । 

আমাদের দেশের জনসাধারণ অধিকাংশই 
দরিদ্র, তাই এই সমস্ত দামী চামড়া খুব বেশী 


তা-হলেও কাচামালের অভাব 
তাই এই শিল্প এখানে 


ব্যবহার করে না। 
আমাদের দেশে নেই। 
গড়ে উঠতে কুযোগ পাবে। এখানে কয়েকটি 
ট্যানারী খুব ভাগ ন্তাময় লেদার তৈরী করছে। 
বিদেশে বাজার পেলে অদূর ভবিষ্যতে এই শিল্প 
খুবই লাভজনক হয়ে দাড়াবে। 


ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদন 


সশ্ীকমলেশ রায় 


ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখ্য কারণ, 
দেশের যঙ্গশিল্ল ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের 
অভাব। মন্্শিল্পের অভাব আমাদের কৃধিকেও 
পু করে রেখেছে ।  বতমান যুগে মাঙ্গষের 
দৈনন্দিন জীবনে শিল্পজাত দ্রবোর প্রয়োজনীয়তা 
বা তংসংক্রান্ত ব্যয় রুধিজাত দ্রব্যের তুলনায় 
অধিক। উন্নত দ্রেশসমুহে কৃমি আয় অপেক্গ। 
শিল্প আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বা চতুপ্তণ। আমাদের 
অন্ম্ত কৃষির তুলনায় আমাদের যন্নশিল্প আরো 
অনুন্নত--কৃদির চতুর্থাংখমাত্র। 

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের মুখ্য উপাদান বিদ্যুৎশক্তি। 


ভারতে বিছ্যুৎ উৎপাদনের দ্রীনতা দেখলেই 
উপলব্ধি হবে আমরা ঘন্ত্র-শিল্পে এত পিছিম় আছি 
কেন। আমাদের দেশে মাথা পিছু ষে পরিমাণ 
বিছ্যত্শক্তি উৎপন্ন হয়, আমেরিকার ধুক্তরাষ্্ে হয় 
তার প্রা আড়াইশ” গুণ। একমাত্র নিউইয়র্ক 
সহরে যে বিছ্যাৎ উৎপন্ন হয় সারা ভারতবর্ষে তা 
উৎপন্ন হয় না। ১৯৪৩ সালে ভারতে ২৫৮ কোটি 
ইউনিট (কিলোওয়াট আওয়ায় ) বিছ্যুৎ সরবরাহ 
হয়। এ বছর আমেরিকায় সরবরাহ হয় প্রায় 
২২০০০ কোটি ইউনিট । এখানে ভারতে উত্পাদিত 
বিদ্যুৎ পরিমাণের তালিকা দেওয়া হলো । 


১নং ভালিক। 


প্রদেশ জল তাড়িত-বিছ্যৎ উৎপাদন 
ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট ) 


মোট উৎপাদন ক্ষমতা 
( কিলে। ওয়াট ) 


বাৎসরিক সরবরাহ 
(কোটি কিলো -ওয়াট আওয়ার) 


আজমীর-মাড়োয়ার -- ১,৩৯৪ ০২৩২ 
আগাম ৫ ০০ ২১৪১৪ ০*২৮৫ 
বেলুচিস্থান - ১১২৫০ ০'১৭৪ 
বাংল ২১৩৬০ ৩৩৬১৪৪১ ৬১১৩২ 
বিহার - ২৭,০৮৬ ৬৩৫৯ 
বোম্বাই ২৩২,১১৪ ৩১৬,০১৫ ১০ ৭৬৩৮ 
মধ্য প্রদেশ নি ১৬১,৬৩৩ ২৫০৯ 
কুর্গ নী ৭৮ ০১০০৬ 
দিল্লী - ২২,২৮৬ ৪৯২৩ 
মাদ্রাজ ৬৯১৬৫৩ ১২৩,০৩৫ ২৮৮২২ 
উঃ পঃ সীমান্ত ৯,৬০০ ১০,৬৩০ ১১২২ 
উড়িস্তা চি ১২২১ ৯৩৯৭ 
পাঞ্জাব ৪৯, ৭৫০ ৮৯১১৩৫ ১৪০৩২ 
সিন্ধু নি ১৭১৩৯০ ২৯৭৭ 
যুক্ত-প্রদেশ ২২১৭০০ ১৪০)৮১৫ ২৮১১৩ 
ষ্টেট সুহ ৮১,২২২ ১৪৪৪৯৬০ ৪২৮৩৭ 
( মোট প্রায়) ( ৪৬৭১৯০০ ) (১,২৫*,৭৮০ ) (৩০১৩) 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৩৪৫ 


২নং ভালিকা 


জুন, ১৯৪৯ ] 
নগর উৎপাদন ক্ষমতা 
(কিলো-গয়াট ) 
কলিকাতা ২৭৫১৩৭৫ 
বোম্বাই ২৪১১০০০ 
দিল্লী ২২,২৮৬ 
মাদ্রাজ ৪১,৫০০ 
কাণপুর ৪৯১৫০০ 
রূড়কী 3৭১৯৩ ০ 
লক্ষ ১০৫০০ 
এলাহাবাদ ৭১৯৩০ 


উপরের তালিকা অবিভক্ত ভারতের বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৪৪ সাল) দেখান 
অবিভক্ত ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা] 


হয়েছে। 
ছিল ১২২ লক্ষ কিলোওয়াট। ব্যবচ্ছেদের পরে 
কিঞ্চধিক ১১২ লক্ষ কিলোওয়াট ভারত 


ইউানয়নের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় তালিক1 থেকে 
দেখ! যানে, ভীরতের এই উত্পাদন ক্ষমতার প্রায় 
অধেকই রয়েছে কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে। 
এই কারণে এ-ছুটি নগরীর উপর কলকারখানা ও 
মহয্যবসতির চাপ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। 
ভারতে এখন বিদ্যুৎ ও নগর পরিকল্পনার মধ্যে 
সামগ্তন্য রক্ষা কর! একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। 
এই পরিকল্পনা ব্যতিরেকে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠা 
ও জনবসতির ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে 
না। 

তেষনি পশ্চিম-বঙ্ধের মৌট ৩১৩০১০০০ কিলে।- 
ওয়াট বিদ্বাৎ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে ২১৭৫১০০০ 
কিঃ ওঃ, অর্থাং শতকরা ৮৩ ভাগই কলিকাতায় 
উৎপন্ন হয়। বাংলার অন্তান্ত অঞ্চলের বিদ্যুৎ 
সরবরাহের নযনতার জন্তে প্রদেশের সমত্ত কল- 


বাংসরিক সরবরাহ 
(কোটি কিলো-ওয়াট আওয়াখ ) 
৫১২৮ 
৯৬৫৮ 
৫৫৫ 
৫৪১ 
১৪২৩ 


৮২৬ 


কারখানা . ও ব্যবসা-বাণিজ্য কঙ্সিকাতা ও 
কলিকাতার সহরতলীতে স্থাপিত হয়েছে । অন্ত 
কোন সহরে বা অন্য কোথাও কলকারখাল। উল্লেখ- 
যোগ্যভাবে গড়ে ওঠেনি । এই কারণে দুস্থ ও 
বাস্তহারাগণও দুমুঠা অন্রের সংস্থানে কলিকাত্াকেই 
একমাত্র গন্তবাস্থল বলে ধরে নিয়েছে । অত্যন্ত 
পরিতাপে কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের কয়লার 
খনি অঞ্চলে (রাণীগঞ্ ইত্যাদি) যে পরিমাণ 
বিছা উৎপাদন হওয়া সঙ্গত, তা হয়নি । 

বিহার ও উড়িষ্য। খনিজ »ম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু 
সে অঞ্চলেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের অভাব সবচেয়ে 
ব্শী। একমএ জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর 
লৌহ ও ইম্পাতের কারখানাতেই এই অঞ্চলের 
বিছ্বাৎ্থ উত্পাদন উল্লেখযোগ্য । 

ভারতের সমর বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৩৭ 
ভ'গ জল-চ।লিত বিছ্যুৎ। আমাদের দেশে জল- 
চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ স্থযোগ রয়েছে। 
আংশিক জরীপ ও আংশিক অনুমানের ভিত্তিতে 
বলা যায়, ভারতে প্রায় পাচ কোটি কিলোওয়াট 
জল-তাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থযোগ রয়েছে। 


* তালিক] ছুটি ভারত গবর্ণমেণ্টের 2011০ 816০6006105 9801015, £&]1 1009 560505055 


থেকে স্কলিত। 


৩৪০ 


এই হিসাবে আমরা এপযস্ত মে সধোগের শতকরা 
এক ভাগ মাত্র সদ্বাবহার করেছি। 

ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নদী 
নিয়ন্ত্রণ ও জল-চাপিত বিছ্াৎ উৎপাদনের দিকে 
গভর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ 
বাঞ্চনীয় । আশার কথ! এই যে, আমাদের জাতীয় 
গভর্ণমেণ্ট এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন । এছাড়া কমলা 
ও তেলের সাহাযো বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাটি নানা- 
স্থানে ব্ানেো যেতে পাবে। ভারতের ছোট ও 
মাঝারী বিদ্যুৎ উত্পাদন ঘাঁটিগুলির অধিকাংশই 
তৈল-চালিত। কয়লা.চালিত ও টঠৈল-চালিত 
ছোট ছোট বিছ্বাৎ-ঘাটির প্রয়োজন আমাদের 
দেশে যথে্ আছে। ছোট ছোট সহরগুলিতে 
বিছ্বাতের চাহিদা এই উপায়ে মেটানে! যেতে পারে । 
নতুন নতুন নগর এখন এরুদশ গড়ে উঠবে, ভারতের 


ভারতে বিছু) উত্পাদন 


[২য় বর্ষ) ৬ সংখ্যা 


শিল্লোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং সে সকল স্থানে 
নাগরিক সরবরাহের জন্যে বহু বিছ্যুৎ্ঘথাটির 
প্রয়োজন হবে। লাভজনক ব্যবদ1 হিদাবেও বিহ্যুৎ 
সরবরাহের দিকে ব্যবসায়ীদের মনোযোগ দেওয়া 
আবশ্যক । 

বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় ঘাটি বসানো সম্পর্কে 
বতমানে জল-তাড়িত বিছ্বাতের দিকে গভর্ণমেণ্ট 
ও” জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এগুলির 
অধিকাংশই জাতীয় পরিকল্পনার পর্যাষে পড়বে। 
দামোদর পরিকল্পনার অধীনে ২০০,১০০ কিলো ওয়াট 
বিদ্যুৎ উত্পাদন যন্ব বসবে বলে জানা গিয়েছে । 
অন্যান্য যে সকল নদী পরিকল্পনার কথ! বর্তমানে 
ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে, সেগুলি 
কার্ধকরী হলে প্রায় ৫০১*০,০০* কিলোওয়াট বিছ্বাৎ 
উৎপন্ন হতে পারবে। 


“পাশ্চাত্য দেশে জানরাঁজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয্লাছে। 
সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্থ রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন 
করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়! জানিবার চেষ্ট। এখন লুঞ্ঘপ্রায় হইয়াছে। 
জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ 
সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল 
এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমৃদ্ি প্রত্যক্ষ কর! ঘটিয়! উঠে না; 
কেবল সাধনাই চলি!ত থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না। 

অপরদিকে, বহর মধ্যে এক থাহাতে হারাইয়! না যায, ভারতবর্ষ সেই দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরক!লের সাধনার ফলে আমর! সহজেই এককে দেখিতে 
পাই, আমাদের মনে সে সঙ্গদ্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।” 


স্প্মাচার্য জগদীশচন্দ্র 


লাল-দানব ও সুর্যের শৈশব 


্ীমূর্ষেন্দুবিকাশ করমহা পাত্র 


সূর্য ও অন্যান্ত সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলি 
তার্দের জীবন-মধ্যাঙ্ছে যৌবনের উচ্ছলতাঁয় দীপ্যমান 
রয়েছে। কিন্তু এই নক্ষত্রগুলির জন্বলাভের পর 
তাদের শেখবকলের জীবন-বহশ্তয জানবার 
কৌতুহল ঘ্বভাবিক । স্থদূর অতীতে এই নক্ষত্র গুলি 
কি অবস্থায় ছিল,তাপ স্বাক্ষর কোনরূপ ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় অন্ধিত নেই। তবু আজও যে-সকল নক্ষত্র 
মহাশূন্যে তাদের শৈশব অবস্থায় দিন যাঁপন করছে, 
তাদের তথ্য অনুলন্ধ(ন করে নিজ্ঞানীণা সখের 
খৈেএবজীবনের ইতিহাস রচনা করেছেন। 
বতমান কালের এসব শিশু নশ্ত্রগুলিকে লাল-দানব 
আখ্যা দেওয়। হ্য়েছে। কারণ এই নক্ষত্রণ্তপণ 
আয়তনে খুব বড়, অথচ পৃষ্ঠ-তাশমাত্া কম বলে 
লাপ বর্ণের দেখায়। ক্যাপেলা*এ, মিরাসেটী, 
ডেল্টা, সেফেই প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি লাল-দানব 
শ্রেণীর অন্ততৃক্ত। লাপ-দানব নক্ষআশ্রেণীর 
কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা তাদের পৃষ্ট-তাপমাত্রার চাইতে 
অধিক হলেও সুর্য এবং অন্যান্য সাধারণ নক্ষত্রের 
কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা অপেক্ষ। খুবই কম। সুর্যের 
কেন্ীয় তাপমাত্রা যেখানে ২০ মিলিয়ন ডিগ্রি, 
সেখানে ক্যাপেলা-এ লাল-দানবের কেন্দ্রীয় 
তাপমাত্রা € মিলিয্ন ডিগ্রি মাত্র--আবাঁর 
৫ অরিগী-১ নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ১ মিলিয়ন 
ডিগ্রির চেয়েও কম। এরূপ অন্ন তাপমাত্রায় 
সাধারণ তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেঞ্জ বিকিরণ 
করা এই নঙ্ত্রগুলির পক্ষে কঠিন। বিজ্ঞানী 
বেটে পরিকলিত কার্বন, নাইট্রোজেনের দ্বারা 
হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপাস্তরিত হওয়া 
এইসব নক্ষত্রগ্ুলিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব 
সাধারণ নক্ষত্র বানুর্যদেহ থেকে যে প্রক্রিয়ায় তেজ 


বিকিরণ হয়, এসব নক্ষত্রগুলিতে তা হয় না। 
বিজ্ঞানী গ্যামো ও টেলার ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লাল-দানব 
নক্ষত্রগুলির তেজ বিকিরণের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম 
হন। তদের মতে লাল-দানবের অল্পতর কেন্ত্রীয় 
তাপমাত্রার জন্তে কার্বন বা নাইট্রোছেনের পরিবর্তে 
লঘুতর মৌলের সঙ্গে তাপীয় প্রোটনের সংঘাতে 
তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ার দ্বারা তেজের উদ্ভব হয়। 
বাগ অবস্থায় এই রকম তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়কে 
তিন ভাগে ভাগ করে দেখান হয়েছে । 
(১) 171 171-51765+তেজ 

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ডয়েটারন ও প্রোটন 
উভয়েরই বিদ্যুৎভরণ অল্প বলে এক মিলিয়ন ডিগ্রি 
তাপমাত্রতেও অধিক তেজের উদ্ভব হয়। এই 
ক্রিয়।র গতি খুবই দ্রুততর । 
(২) (ক) 51141 171১%170+4 91705 
(খ) £171+,11১ ১7০৭4 2704 
(গ) +3০০+1111-১51-161-81754 
(ঘ) 80111+117-217041+5176+1- 9765 

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের তাপ কেন্দ্রীন ক্রিয়া- 
গুলি প্রথম প্রকারের চাইতে মন্থর গতিতে চলে 
এবং ৩ থেকে ৭ মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রায় এই 
ক্রি! সম্ভব হয়। 
(৩) 513:০+17-৯005++ তেজ 

তৃতীয় প্রকারের এই প্রক্রিয়া আরও মন্থর 
এবং সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির কেন্দ্রীয় 
তাপমাত্র/র চেয়ে কিছু কম তাপমাত্রাতেই এই 
ক্রিয়া চলতে পারে। লঘুতর মৌলিক পদার্থ- 
গুলির মধ্যে উপরোক্ত প্রকারের তিন রকম 
প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে লালশ্দানবশ্রেণীর নক্ষত্রগুলি 
তেজ বিকিরণ করে। এই গ্ররক্রিয়াগুলি অল্প 


৩৪৮ 


পরিমাণ কেন্দ্রীয় তাপে সম্ভব হয়। সূর্যের কেন্্রীয় 
তাপে এই সমস্ত হান্কা মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া চলতে পারে ন1-বরং 
অত্যধিক তাপে এই সমস্ত পদার্থ আকস্মিক 
বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। তাই সৌরকোন্দে 
লিখ্য়াম, বেরিলিয়াম প্রভৃতি ধাতু বঙমান নেই-_ 
একথা বলতে পারা যায়, যদিও সৌর-জীবনের 
অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোনদিন এই সমস্ত 
পদার্থ তেজ-বিকিরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল । 
তখন সৌর-কেন্দ্রেব তাপমাত্র। ছিল অল্প এখং সেই 
যুগেই এই পদার্৫থগুপি তেজ বিকিরণ করে নিংশেদিত 
হয়ে গেছে। কারণ উপরোক্ত গ্রতিক্রিয় গুঞ্িতে 
আমরা দেখেছি যে, সুদেহে কাবন বা নাইরে 
জেনের মত এই পদার্থ গুলি অক্ষত অবস্থায় ফিরে 
আসে না, বরং নিজেরাই নিঃশেষে হিলিয়ামে 
পরিণত হয়ে যায়। সুদূর অতীতে স্থযের শৈশবে 
যখন তার কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ছিল অল্প তখন 
সৌরদেহে বতর্মান বেরিলিয়াম, লিখিয়াম এভৃতি 
হানা মৌলিক পদার্থ গুলির সঙ্গে তাঁপীয় প্রোটনের 
তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিগ্নার ফলে সুর্যে এই সমস্ত পদার্থ 
নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বঙমান লাল-দান্বশ্রেণীর 
নক্ষত্রগুলির মধ্যেও এই সমস্ত হাক্কা পদার্থ নিঃশেষে 
দগ্বীভূত হয়ে তেজ বিকিরণ করছে। বিভিন্ন 
লাল-দানব নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা বিভিন্ন বলে 
তাপ-কেন্দ্রীন প্রক্রিয়ায়ও বিভিন্নতা দেখা য।য়। 
শীতলতম লাল দানব %& অরিগী-১ ও রাসেলের চিত্রে 
তার প্রতিবেশী নন্বত্রগুলি প্রথম প্রকারের 
ডয়েটারন ও প্রোটনের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়ার ছার! 
তেজ বিকিরণ করে । এই নক্ষত্রগুলিতে এ অবস্থায় 
লিখিয়্াম, বেরিলিয়াম ও বোরন প্রভৃতি পদার্থগুলির 
ডাগ্ডার অক্ষুন্ন থাকে । ক্যাপেলা-এ লাল-দানবের 
ডয়েটারন ভাগার নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় সেখানে 
দ্বিতীয় প্রকারের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া ( অর্থাৎ 
লিখিয়াম+প্রোটন প্রভৃতির) অবিরত ঘটছে। 
ক্াসেলের চিত্রে সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলির 


লাল-দানব ও সূর্ধের শৈশব 


[২য় বর্ধ, ৬ সংখ্যা 


পার্শ্ববর্তী লাল-দানবের1 তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ 
501০4 £-এর দ্বার] সংঘটিত তাঁপ-কেন্দ্রীন 
ক্রিয়ার দ্বারা তেজ বিকিরণ করে। এদের ভিতর- 
কার হান্ধা মৌলিক পদার্থ এই রকম তেজ 
বিকিরণের দ্বারা যখনই এর পর নিঃশেষিত হয়ে 
যায় তখনই এরা সাধারণ পধায়ের নক্ষত্রদ্দের দলে 
এসে পড়ে । এদের ভিতর কার্বন, নাইক্ট্রোজেনের 
চেয়ে আর হান্ক৷ পদার্থ ন| থাকায় আমাদের স্থর্য 
মে প্রক্রিয়ায় তেজ বিকিরণ করে এরাও সেই 
প্রক্রিয়াৰ আশ্রয় গ্রহণ কৰে। 

বত'মান আকাশের লাল-দ্ানবগ্তলির এই রকম 
বিচিত্র দীবনযাত্রার তথ্যাসন্ধান করে ক্যও 
যে একদিন এই লাল-দানবরূপে তার বাল্যকালে 
অবস্থিত ছিল, বিজ্ঞানীরা সে সম্বন্ধে একরকম 
নিশ্চিত হয়েছেন। কার্বন ও নাইট্রোজেনের 
চেয়ে হাঙ্কা পদার্থ গুলির সহিত প্রোটনের যে তাশ- 
কেন্্রীন ক্রিয়ার ফলে লাঁল-দানবগুলি তেঙ্জ বিকিরণ 
করে, সৌরতেজ-বিকিরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার 
বেশ তফাৎ রয়েছে। লসৌরদেহের কার্বন বা 
নাইট্রোজেন কেবল অনুঘটকের কাজ করে-- 
কিন্তু লাল-দানবের তাপ-কেন্জীন ক্রিয়ায় বেরি- 
লিয়াম, লিখিয়াম প্রভৃতি লঘুত্তর মৌলিক পদার্থ- 
গুলি একেবারে বিনষ্ট হয়, পুনরায় ফিরে আসে না। 
তাই লাল-দাঁনবের বিভিন্ন অবস্থার বিবঙনের কাল 
সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রের জীবনকালের তুলনায় 
অত্যস্ত অল্প। কারণ নক্ষতদেহে হাইড্রোজেনের 
পরিমাণ বেশী থাকার দরুণ একেবারে নিঃশেষিত ন| 
হওয়া পর্ধন্ত সাধারণ নক্ষতের জীবনকাল ফুরায় 
না বলেই সাধারণ পধায়ের নঙ্গত্রের আমু লাল- 
দানবের চেয়ে অনেক বেশী। 

এখন আমরা হুর্য, তথা নক্ষত্র-জীবনের 
বিবতনের একটা সুম্পষ্ট ধারণা করতে পারি। 
এই ধারণা অশ্গলারে প্রত্যেক নক্ষত্র প্রায় সমত্ত 
রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের পাতলা ও শীতল 
বায়বের একটি প্রকাণ্ড গোলকক্পপে তার জীবন 


জুন, ১৯৪৪ ] 


আরম করে। এর বিভিন্ন অংশে মহাকর্ণেস ফলে 
গোলকটি সংকুচিত হয়। ফলে, এর কেন্দ্স্থলে 
তাপমান্র। যায় বেড়ে । বখন এই তাপমাত্রা ১ মিলিয়ন 
ডিগ্রিতে উপস্থিত হয় তখনই ডয়েটারন ও 
হাইড্রোজেনের মধ্যে তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া! থর 
হয়। প্রথম প্রকারের এই প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যে 
তেজের উদ্ভব হয়, সেই তেজই তখন নক্ষত্রদেহের 
আর সংকোচন হতে দেয় না এবং প্রতিক্রিয় 
চলবার মত ডয়েটারন নঙত্রদেহে নিংশ্ষিত না 
₹পবা পযন্ত নক্ষত্রটি প্রান স্থামী অবস্থাণ অনিচপিত 
এাকে। 

আবার যশন ডয়েটারনের ভাঁগ্ার এত কমে 
আসে যে, ভাপ-কেন্দীন প্রি আর চল্তে 
পাপে না, তখন নক্ষত্র দেহে আবার সংকোচন 
আরম্ভ হ্ম়। এই সংকোচনের ফলে নক্ষত্রের 
কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে আবার এমন 
একটা পর্যায়ে এসে গৌছে যখন সেই তাপ- 
মাত্রায় লিখিয়াম ও হাঁইডেজেশেন মধ্যে তাপ- 
কেন্দ্রীন ক্রিয়া চলতে পারে। তখন পুনরায় 
সংকোচন বন্ধ হ্য়। এই রকম ভাবে পরপর তাঁপ- 
কেন্দ্রীন প্রতিক্রিয়াগুলির ভিতর দিয়ে নক্ষত্রটির 
কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা ও উজ্ল্য ক্রম বেডে যায়। 
তারপর নক্ষত্রটি একদা সাধারণ পর্যায়ে এস 
পড়ে। সেখানে কার্বন বা নাইট্রোজেনরূপ 
অন্ুঘটকের দ্বারা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম রূপান্তরিত 
ইয়ে তেজ বিকিরণ করে । কার্বন বা নাইট্রোজেনের 
চেয়ে হান্ধা ধাতুগুলি, যার! লাল-দানবের তেজ 
বিকিরণের উৎস, তাদের পরিমাণ নক্ষত্রদেহের 
শতকরা একভাগ মাত্র। নক্ষত্র-জীবনের স্বপ্প- 
স্থায়ী শৈশবে লাল-দানব অবস্থায় তাই এই 
হাক্কা ধাতুগুলির শিঃশেষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
খুব অল্প হাইড্োজেনই নিঃশেষিত হয়। 
সাধারণ পর্যায়ে অর্থাৎ জীবনের মধ্যাহ্ে এসে 
নক্ষত্রটি অবশিষ্ট সমগ্র হাইড্রোজেনের শেষাংশটুকু 
পর্বস্ত তেজ-বিকিরণের দ্বারা নিংশেষ করে। সব 


ভান ও বিজ্ঞান 


৩৪৪ 


হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে নক্ষত্র্দেহের চঙ্ম 


সংকোচন আরম্ত হয়-নক্ষত্রটির মৃত্যু ঘনিয়ে 
আগে। 

ক্যাপেলা-এ লাল দানব সাধারণ পধায়ে 
একদিন বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী 


উজ্জনতা পাবে ও আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র- 
গুলির অন্যতম হয়ে প্রকাশিত হবে। 
আমাদের স্য একদা ছিল অঙ্ুজ্জল লাল-দা নব -. 
নিয়মিতভাবে বিবতনের দ্বারা সেই অশ্জ্জস 
নঙ্গত্রই আজ আমদের উজ্জল হযে স্থান অশিকার 
কপেছে। 

কম, তথ। নক্ত্রজীবনের শেখব থেকে ক্রম- 
বিবঙনকালের ধারা অশ্রসঙ্গান করে বিজ্ঞানীর! 
নক্ষত্র জগতের বছ রহন্য উদঘাটন করেছেন। 
লাঁল দানব নক্ষত্রগুলিই যে নক্ত্রজীবনের শিশু 
অবস্থা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

পাখিব জগতের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, নক্ষত্র- 
জগতের শিশুরা বয়স্কদের চাইতে আকারে অনেক 
বড়। 

বিজ্ঞানী এডিংটন নক্ষত্র-বিবত নের একটি নতুন 
মতবাদ প্রচার করেছেন । তার মতে নক্ষপ্রমাত্রেই 
তাদের জীবনের প্রান্তে মহাকর্ষীয় সংকোচনের 
ফলে যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখনই তাপ-কেন্দ্রীন 
ক্রিয়া সুরু হয়। লাল-দানবের বিভিন্ন পর্যায়ের 
তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া শেষ হলে ডয়েটারন, লিথিয়াম 
প্রভৃতি হান্কা মৌলিক ধাতুগুলি নিঃশেষিত হয় এবং 
তারপরে নক্ষজর্দেহ সংকুচিত হয়ে শ্বেত্বামনের 
আকার ধারশ করে। এইরূপ শ্বেত-বামনে হাইড়ো- 
জেন প্রচুর পরিমাণে থাকে । এখন এই হাইড্রো- 
জেন, নাইট্রোজেন ও কাবনবূপ অন্ঘটকের সাহায্যে 
যে তেজ বিকিরণ করে তার প্রতিক্রিয়া প্রথমাংশে 
হয় খুব দ্রুত। ফলে নক্ষত্র-দেহে বিস্ফোরণ ঘটে 
এবং নক্ষত্রটি নোভা! বা নবতারা অবস্থা প্রাঞ্ হয়। 
তখন নক্ষত্রটির আকার ও ওঁজ্ল্য বথেই্ বেড়ে যায়। 
পরে এই তাপ-কেন্ত্রীন ক্রিদ্না যখন মন্থর হয়ে আসে 


৩৫৩ 


তখন নক্ষত্রটি সাধারণ পর্যায়ে পড়ে। তখন 
আমাদের স্থর্ধের মত কিছুকাল তেজ বিকিরণ করে। 
স্বারপর পুনরায় তার শ্বেত-বামন অবস্থা প্রাপ্তি 
ঘটে। তথন নক্ষত্রদেহে হাইড্রোজেন ফুরিয়ে 
যায়। মে|টের উপর নক্ষত্র-জীখনে একবার নোভা 
ও ছুবার শ্বেত-বামন অবস্থ] ঘটা ম্বাভাবিক নিয়ম। 
নক্ষত্র-জীবনের এর চেয়ে সপ্তোঘজনক ব্যখ্যা এখন ও 
পাওয়া যার নি। 

এই লাপ-দানবগুলির মধ্যে সার একটি বৈচিত্র্য 
বিজ্ঞানীন। লঞ্জা কণেছেন। দেখা পণ, কোন কোন 
লাল-দানব ণগত্রের উজ্জলা গ্ির পয়। এই নগত্র- 
গুলির সমগ্র দেহ একট নিদিছ সঘথের বাববানে 
স্পন্দিত হয়-তাদের বহিরাবরণ পর্ধামক্রমে স্ফীত 
হয়ে উঠে ও আবার সংকুচিত হম। এদের নাম 
দেওয়া হয়েছে ম্পননশীল নক্ত্র। জু়ি-তারাগুলির 
মধ্যে পরম্পবের গ্রহণ দ্বার]! ওজ্জল্যের পথ।রনক্রমিক 
হাল-বৃদ্ধি হয়। সাধারণ পথাের নক্ষত্র-পগতে এই 
রকম ঘটন| ঘটে। কিন্তু নক্ষত্রদেহ্র স্মীতি ও 
সংকোচনের ঘর গুঁজ্জল্যের এই হাঁস-পৃদ্ধি কেবল 
লাল-দানব শেণীর নক্ষত্ধের মধ্যেই দেখা যান । এই 
স্পন্দনশীল নক্গত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর স্পন্দনশীল নক্ষত্রগুলির 
সম্পূর্ণ ্পন্দন-কাল খুব অল্প-_ছয় ঘণ্ট| থেকে একদিন 
পর্যন্ত | ডেণ্ট, সেফেই নক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। 
এদের স্পন্দন-কাঁল এক সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ) 
তৃতীয় শ্রেণীর ম্পন্দনশীল নক্ষত্র মীগাসেটা ও 
অন্যান্যের ম্পন্দন-কাল দীর্ঘ-_প্রায় এক বংসরের মত। 
এখন স্পষ্টতই দেখ! যাঁচ্ছে -লাল-দানৰ নক্ষত্রের 
তিন শ্রেণীর তাঁপ-কেন্দ্রীন ক্রিরার সঙ্গে তিন শেণীর 
স্পন্দনশীল নক্ষজের নিবিড় যোগস্থত্র রয়েছে | দীর্ঘ- 
স্থা্ী ম্পন্দনশীল মীরাসেটো প্রভৃতি ডয়েটারন- 
প্রোটন তাপ-কেন্ত্রীন ক্রিয়া থেকে তেজ আহরণ 


করে। ডেন্ট॥ সেফেই প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর 


্গন্দনশীল নক্ষত্রেরা লিখিয়াম, বেরিলিয়াম ও ভারী 


লাল-দাদব ও সূর্ধের শৈশব 


[২য়বর্ষ, ৬ সংখ্যা 


বোরন প্রভৃতির প্রোটনের সে তাপ-কেন্ত্রীন 
ক্রিয়ার দ্বারা তেজ পায়। স্বপ্নকাঁল স্পন্দনশীল 
নক্ত্রগুলির তেজের উত্স হচ্ছে-্থাস্ক। বোরন ও 
প্রোটনের তাপ-কেন্দ্রীন ক্রিয়া। কিন্তু এই 
সামঞ্শ্তের মধ্যে ঘেকী রহম্ত নিহিত রয়েছে ত৷ 
আমাদের অজ্াাত। বিজ্ঞানীর! আজও সে কথার 
উত্তর খুদে গাননি। তবু নক্ষত্র দেহের এ"বকম 
রপন্দন কেন হয় তার ব্যাথা] করধার চেঞ্া কর। 
হয়েছে । অবশ্য ছুটি নক্ষত্রের নিকট সানিধ্যে ব 
নগরের আভ্াগ্তপীণ স্বপ্পতম বিস্ফোরণের ফলে 
এ পকম প্পন্দন ঘটতে পারে ।কিন্ত এই কারণে 
স্পন্দণ ঘটলে তা একটা বিখেষ শ্রেণীন নক্ষত্রের 
;প্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? তাই কেউ কেউ বলেন, 
নঙ্গত্র থেকে নির্গত তেজ তার অভ্যন্তগ ভাগ হতে 
বাইরে আসতে কিছুটা সময় নেয় এবং এই সময়ের 
মবেয সে তার নিঙ্জের সমগ্র দেহ-পিগুটাকে উত্তপ্ত 
কণে তোলে। অতঃপর নঙ্গহের তেজ বাইরে 
বিক্রিত হয়। এই ঘটনাকে আমরা নক্ষত্রের 
স্পননরূপে দেখতে পাই। অন্যাপক গ্যামো 
বলেন, স্পন্দনশাল শক্ষত্রের অভ্যশ্থর ভাগে তাপ- 
কেন্দ্রীন ক্রিয়া ও মহাকষীয় সংকোচন থেকে 
উদ্ভৃত ছু'শ্রেণীর তেজের সংঘর্ধ উপস্থিত হয়। 
রাসেলের চিত্রে মে অংশে স্পন্দনশীল নক্ষত্রগুলি 
রয়েছে সে থেকে মনে হয়-_-এই নক্ষত্র গুলিতে তাপ" 
কেন্দ্রীন ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত তেজ আর মহাকর্ষীয় 
২কোচন-সন্তৃত তেজের পরিমাণ প্রায় সমান। 
তাই এই অবস্থায় নক্ষত্রগুলি উভয় প্রকার তেঙ্জই 
পর্যায়ক্রমে বিকিরণ করার প্রয়ান পায়, ফলে 
নক্ষত্রের স্পন্দন হয়। মতবাদটি সুন্দর হলেও 
সুনিশ্চিত নদ। হতো অদূর ভবিষ্যৎ একদিন 
নক্ষত্র-রাজোর এই রৃহন্তময় লাল-দানবদের জীবন- 
তত্ব আরও ম্পঞ্ঠভাবে প্রকাশ করবে। ফলে 
অনস্ত আকাঁশের গোপন যথনিকা ধীরে ধীরে 
উন্মোচিত হবে। 


মহাজাগতিক রশ্রি 


প্রীচিত্তরঞ্জন রায় 


কদ্মিক*্রে বা মহাজাগতিক রশ্মি কথাটিপ 
উৎপত্তি হয়ছে মাত্র ২৩ বংসর। এই রশ্মি 
বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখার অন্থর্গত 
তারও উদ্বোধন হয়েছে মাত্র ১৯১০ সাল থেকে । 

সাধারণ বাতাসের ভিতর দিংর বৈদ্যুতিক 
শক্তি পরিচালন সম্পূরক গবেমণালগধা অভিজ্ঞতা 
থেকে বিজ্ঞানী পি, টি, আর উইলসন সর্বপ্রথম 
কস্মিক-রে বা মহাঙ্গাগতিক রশ্ির অশ্ডিত্ব 
সম্ঘদ্ধে মন্তব্য করেন। অনেকের মতে এলগ্লার, 
গাইটেল প্রমুখ বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম এই অবৃশ্য 
বশির সন্ধান পান। বানু বা অন্যান্য গ্যাস 
“মাযনিত" নাহলে বিছ্যাৎ পরিবাহন করতে পারে 
ন|। কম্মিক রশ্মি সঙদ্ধে সমণ্ত প্রাথমিক ধারণ। 
এবং অভিজ্ঞত| এই “আনধনাম্বন'এর পর্ধবেক্ষণেক 
উপর প্রতিষ্ঠিত। কগ্মিক রশ্মি সম্বন্ধে সাদরণ 
জান লাভের জন্যে আধনায়ূন সম্বন্ধে প্রাথমিক 
ধারণার প্রয়োজন। 

প্রত্যেক পরমাধুতে একটি ধনাম্রক (1) তড়িং- 
গ্রন্থ নিউক্রিগ্নাস ব। কেন্দ্রিন থাকে । এই কেন্দ্রিনকে 
ঘিরে আমাদের সৌব্দ্গতে দুর্ণারমান গ্রহগুলির 
মত কতকগুলি খণাম্নক (-) তড়িংগ্ন্ত 
হা্ক। কণিক। অবশিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে। সমস্ত 
ইলেকট্রনগ্চলর ভর এবং তড়িং-সংস্থান একই; 
কিন্তু বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রিনের ভর এবং 
তড়িংসংস্থান বস্তবশেষে বিভিন্ন । এই জন্তেই 
আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন আক্কৃতির এবং প্রঞ্তির 
নান। বস্ত্র দেখতে পাই। ওজনে সব চেয়ে 
হান্কা! কেন্দ্রিন হলো__হাইড্রোজেনের কেন্দ্রিন-- 
তার নাম প্রোটন। প্রোটন হাক! হলেও একটি 
ইলেকট্রনের চেয়ে ১৮** গুণ _ভাঁরি। একটি 


নরমাল ব| অবিকৃত পরমাযুতে কেন্রিনের 
ধনাম্সক এবং ইলেকট্রনগ্লির খণাম্সক তড়িং- 
সংস্থান পরম্পর শক্তিসাম্য বা “নিউট্্যালাইজ ডঃ 
অবস্থায় থাকে। এই শক্তলাম্য অবস্থার মধ্যে 
যদ কোনও পরমাণু কোন কারণে তার 
একটি ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলে, তখন বাইরের 
ইলেকট্রনগ্চলির তড়িংশক্তির চেয়ে কেন্দ্রিনের 
তড়িংখক্তি প্রবল হয়ে ওঠে এবং এই ধনাত্মক 
তড়িংএক্তিন্ন আধিক্য হেতু পরমাণুটিকে ধনাত্মক 
আমন বলা হয় অর্থাৎ পরমাণুতে ইলেকট্রনের 
সংযোগ ঘটলে তা ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনের 
বিয়োগ ঘটলে ধনাত্মক আয়ন বলা হয়। এই 
রকম বহু আগরনসমিত গ্যাসকে বলা হয় 
“আয়নিত গ্যাস । দেখ। গিয়েছে, এই আম্মনিত 
গ্যাসের মধো মি কোনও তড়িংগ্রস্ত বস্ সম্পৃণ 
“ইনস্থবলেটেড) বা অস্রিত অবস্থায় রেখে দেওয়। 
হয় তাঁইলে ধীরে পীরে এ বস্থটির তড়িৎ-সংস্থান 
ব| “চার্জ লুপ্ত হয়ে যাব। এই বিলুপ্তি কেমন 
কনে ঘটে? ভড়িতগ্রন্থ বস্ব ভার বিপরী তবর্মী 
আনগুলিকে আকর্ষন করতে থাকে, যতক্ষণ 
পর্যন্ধ না তাহাৰ তচিংখক্তি লোপ পায় বা 
উত্তর ধক্তির সাম্য স্থাপিত হয়। এর সগ্াব্য 
কারণ সম্বন্ধে অন্গসদ্ধান করার জন্যে যে বন্ধ 
সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয তার নাম 'গোল্ড-লিফ, 
ইলেক্টোক্ষোপ? | 

গাইটেপ সর্বপ্রথম লঙ্ষা কবেন যে, তড়িং গ্রস্ত 
ইলেকট্রোস্কোপকে নিখুঁতভাবে অন্তরিত অবস্থায় 
রাখলেও ম্বত:ই এর 'ভড়িংসংস্থান লুপ্ত হয়। 
এর কারণ স্থদ্ষে তখন বলা হতো যে, ভূগর্ভস্থ 
তেজক্কি্ন বা রেডি ৪-আযাকটিভ, পদার্থ হতে বিচ্ছুরিত 


৩৫২ 


রশ্মির জন্যেই এরূপ ঘটে। ১৯১০ সালে স্থুইস্‌ 
বিজ্ঞানী গকেল উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিত! 
করে বলেন দমে, যদি ভূগর্ভস্থ তেজস্ত্িয় রশ্মিই 
এর জন্য দায়ী, তবে যন্গটকে উর্বর্ণকাশে প্রেরণ 
করলে তেম্সস্কিয় রশ্মির তড়িংক্রিয়া কমে যাওয়া 
উচিত। তিনি তার মন্তব্যের সক্রিয় প্রমাণ 
উপস্থাপিত করার জন্যে বেলেনে করে 
একটি ইলেকট্রোস্কোপ মন্ত্র ৪৫০০ মিটার উচৃতে 
প্রেরণ করেন। কিন্ধ ফল হল বিপরীত । ভড়িং- 
সংস্থান লুপ্সির হার ভূপৃষ্ঠের চেয়ে উপ্ববকাশে 
অনেক বেশী। ১৯১১ সালে ভিয়েনার অধ্যাপক 
হেস্ও এভাবে পরীক্ষা করেন। এছাড়া আরও 
পরীক্ষা করা হয়। বপন রশি, আলফা, বিটা ও 
গামা রশ্মি যে-সব বস্ত্র ভেদ করত পারে না, 
তাই দিয়ে ইলেকট্রোস্কোপ যগ্্রটকে সম্পূর্ণরূপে 
ঢেকে দিয়েও দেখা গেল, যন্ত্রটতে তড়িংশক্তির 
বিলুপ্তি ঘটেছে । তখন বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত 
করলেন-_তেজক্রিয় রশ্মি এই তড়িৎ বিলুপ্তির 
কারণ নয়। আরও এমন কোনও রশ্মি আছে 
যার প্রভাবে এই ভড়িৎ.বিলপ্তি ঘটছে। 
কঙ্মিক-রে গবেষণাষ গকেলের পূর্বোক্ত পরীক্ষা 
সম্বদ্ধে পরবর্তীকালে মন্তব্য করতে গিয়ে বিজ্ঞানী 
রবার্ট আগুরুজ মিলিকাঁন বলেছেন--গকেল নৃতন 
এবং প্রয়োজনীয় কিছু আবিষ্ষার করেছেন। 
অধ্যাপক হেস্‌ ১৯১১ সালে ৫২০৩ কিট উপ্রে 
ইলেকট্রোঙ্গোপ পাঠিযে মন্তব্য করেন--যেহেতু 
রশ্রির প্রভাব দিনে এবং রাতে সমভাবেই 
বত'মান-তখন হ্ুর্্য এর উতপত্তিস্থান নয়। 
বিজ্ঞানী কোলাষ্টার ৯** মিটার পবন্ত গবেষণা 
করে হেসের মন্তব্যের উপর বিখেষ গুক্ষত্ব 
আরোপ করেন। 

১৯২৩ সালে বিজ্ঞানী বাউয়েন ও মিলিকান 
একটি বিশেষ বেলুনে, বিশেষভাবে তৈরী স্বয়ংক্রিয় 
ইলেকট্রোস্কোপ, ব্যারোমিটার এবং থামেণমিটার, 
৫০০০০ ফিট উধের্ধে প্রেরণ করেন। ১৯২২ সালে 


মহাজাগতিক রশ্মি 


[ ২য় বর্ষ, *ঠ সংখা। 


বিজ্ঞানী অটনস্‌, ক্যামেরন এবং মিলিকান 
ক্যালিফোণিয়াতে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১৮০* ফিট 
উঠতে অবস্থিত মুইর ভ্ুণের বরধ-ঢাকা জলে 
১৫ ফিট নীচ পর্যন্ত ইলেকট্রোঙ্কোপ পাঠিয়ে 
কস্মিক রশ্মির ভেদকারী শক্তির পরিমাপ করেন 
এবং তাতে এই শক্তি তেজক্কিয় গামা রশ্মির 
চেয়ে ১৮ গুণ বেশী বলে প্রমাণিত হয়। 
বারনথি, ফেরো প্রভৃতি বিজ্ঞানীর] ১০০ মিটার 
জলের নীচেও বিশেষ শক্তিধর বা “ম্থপার পাওয়ার 
কম্মিক রশ্মির সন্ধান পান। 

কম্মিক রশ্মির স্বরূপ £_কস্মিক বশ্মির 
সাধারণভাবে তেদঙ্কিয় বশ্মিগুলির সহিত কতকটা 
সাদৃশ্ত আছে। তেজস্য় পদার্থ হতে বিচ্ছুরিত রশ্শি 
তিন গ্রকার__আল্ফা, বিট। এবং গামা । আল্ফা 
রশ্মি ধনাত্মক তড়িশ্গ্রস্ত কেন্দ্রিন বা ইলেকট্রনমুক্ত 
হিলিয়াম পরমাণু । বিট! রশ্বি ধণাত্মক তড়িৎগ্রন্ত 
ইলেকট্রন । আল্ফ1 এবং বিটা রশ্মি চৌথক ক্ষেত্রের 
দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে এরা বৈদ্যুতিক শক্তি- 
সম্পন্ন কণিকাশ্রোত এবং গামা রশ্মি চৌদ্বক ক্ষেত্র 
দ্বারা প্রভাবিত হয় না বপে বিজ্ঞানীরা বলেন-- 
গামা রশ্মি, সাধারণ আলোক রশ্মি বা রঞ্চন রশ্মির 
মৃত তবঙ্গ-গঠিত, তবে গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 
অত্যন্ত কম। 

তরঙ্গ ঘটিত রশ্মিগুলির তরঙ্গ সাধারণত 
পুপ্ধাকারে বা ঝাঙ্ডিলের মত একই গতিবেগে ছুটে 
চলে এবং নেই এক একটি তরঙ্গপুগ্তরকে বিজ্ঞানীরা 
বলেন “ফোটন”। বহু দীর্ঘ তরঙ্গ ঘটিত ফোটন 
(রেডিও তরঙ্গ ফোটন ) এত কম শক্তিসম্পন্ন এবং 
এতখানি আয়তন জুড়ে বিস্তৃত থাকে ষে, সাধারণত 
পর্যবেক্ষণ কালে এদের তরঙ্গ-বৈশিষ্ট্টুকুই ধরা 
পড়ে। দেখা! গেছে--এই তরঙ্গ-দৈর্য ক্রমাগত 
ছোট করলে এক একটি ফোটন ক্রমশ ঘন ব! 
কন্সেন্ট্রেটেড” হয়ে সাধারণ কণিকাস্থলভ কতক- 
গুলি বৈশিষ্ট্য আহরণ করে। যেহেতু অন্তর্বল বা 
এনাজি' এবং ভর বঝ| “ম্যাম পরম্পর তুল্যান্ক বা 


জুন, ১৯৪৪ ] 


'ইকুইভ্যালেন্ট* সেহেতু ক্ষুত্র তরঙ্গের তরঙগপুগ্ন বা 
ফোটনকে এমনভাবে ক্রিয়! করতে দেখা যায়--যেন 
তাদেরও ভর এবং সন্বেগ বা “মোমেপ্ট।ম* আছে। 

পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করার 
নানা উপায় আছে--তাপ, ঘর্ষণ এবং রশ্মিপাত। 
এছাড়া বেগযুক্ত ইলেকট্রন সংঘাত অথবা রঞ্চন রশ্মির 
রাও ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন কর! যায়| 

যেহেতু কস্মিক রশ্মি বহির্জগত থেক্ষে 
পৃথিবীতে আঁনে সেজন্যে একথা ঠিক যে, পৃথিবীর 
বাঁধুমগ্ডল ভেদ করার শক্তি ভার আঁছে। তবে দেখা 
গিয়েছে, প্রায় সমস্ত ঝশ্মিগ্ুলিই বাযুমগ্ুলে প্রবেশ- 
কালের পূর্বের আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে এসে 
পৌছুতে পারে না। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলির মধ্যে 
গামা রশ্মির ভেদখক্তি সব চেয়ে বেশী হলেও-_- 
পৃথিবীর বাযুমগ্ুলের এক ক্ষুদ্রাতিক্ৃত্র অংশও সে 
ভেদ করতে পারে না । তাই এককালে বলা হতো, 
কস্মিক রশ্ি__গামা পারের আলো বা আল্ট্রা 
গমা-রে অর্থাৎ কস্মিক রশ্মি, গাম! রশ্মিই বটে, 
তবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব ছোঁট বলে এদের ভেদকারী 
শক্তি খুব প্রব্ল। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে 
ঘেকম্মিক রশ্মি পাওয়া মায় তা অত্যন্ত জটিল। 
তার] ফোটন, ইলেকট্রন এবং সম্প্রতি আবি্কৃত বহু 
নৃতন কণিকার সংমিশ্রণ। কস্মিক রশ্মি সাধারণত 
সমুদ্রপৃঠ 'পেক্ষা পর্বতের উপর বেশী পরিমাণে 
পাওয়া যায়; কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে ভেদকারী 
ক্ষমতা ১০০০০ থেকে ৩০০০০ ফিট উচৃতে সমৃত্রপৃষ্ঠ 
অপেক্ষা! অনেক কম। 

কস্মিক রশ্মির কণিকাগুলি পৃথিবীর বাযুস্তরে 
পৌছাবার অনেক আগেই চৌম্বক শক্তির দ্বারা 
প্রভাবিত হয়। যে সমস্ত কণিক1 সোজা খাড়াভাবে 
চৌম্বক মেরুর দিকে ধাঁবিত হয়, তারা চৌন্বক 
ক্ষেত্রর দ্বারা ব্যাবততিত বা “ডিফ্লেকুটেড " হয় না। 
মেরু অঞ্চলের দিকে ধাবিত সমস্ত রশ্মিগুলিই 
বাুমণ্ডলে পৌঁছুতে সক্ষম; কিস্তু বিযুবরেধার 
সন্নিহিত অঞ্চলের দিকে ধাবিত রশ্মিগুলি সাধারণত 


জান ও বিজান 
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তির্ধযক পথ গ্রহণ করে। কণিকাগুলির অস্তর্বল বত 
কম, পথ তত বাক হয় এবং যে সমস্ত কণিকার 
ন্যনতম অন্তর্বলও খাকে না তারা বিষুবরেখার 
অঞ্চলে পৌছুতে পারে না। ফলে দেখা যায়, 
কম্মিক রশ্মির আতিশয্য বিসুব অঞ্চলের চেয়ে মেরু- 
অঞ্চলে বেশী । সেজন্তে ইহা নিঃসন্দেহ ধারণ। কর 
যেতে পারে যে, প্রাথমিক বা প্রাইমারী রশি 
তড়িগ্গ্রন্ত কণিকা । পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, 
পশ্চিম দ্রিক থেকে বিযুব অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী 
কণিকা আমে। যেহেতু ধনাত্মক কণিকাগুলি খুব 
তির্ষক কোণ” স্থষ্টি করে পৃব দ্রিক থেকে এবং ঠিক 
এভাবে খণাত্মক কণিক! পশ্চিম দিক থেকে পৃথিবীতে 
আসতে পারে না, সেহেতু সিদ্ধান্ত করা হয়েছে ষে, 
পশ্চিমর্দিক থেকে আগত প্রাথমিক রশ্রিগুলি 
ধনাত্মক এবং সেগুলি-__প্রোটন। তবে উধ্বণকাশে 
বু ধনাত্মক এবং খণাত্বক ইলেক্ট্রন, এমনকি 
ফোটনও, প্রোটনের অন্থগমন কবে। 

যদি ধরে নেওয়! যায় যে, অতি শক্তিধর 
কসমিক রশ্মিগুলি প্রোটন তবে কস্মিক রশ্মির 
আরও বিকারের বিষয় স্পষ্ট ধারণা করা যায়। 
প্রোটনগুলি খুব বেশী দূর'ভেদ করতে পারে না। 
কারণ তাদের অন্তর্ল বেশী হওয়ার জন্যে তারা 
কোনও কেন্দ্রিনের কাছাকাছি এলেই “রিআযাকটেড,, 
হয়। সাধারণত এই প্রতিক্রিয়ায় মেসন নামক 
কণিকার জন্ম হয় এবং তারা মূল প্রোটনের 
আদি গতিপথ গ্রহণ করে। মেসনের ভেদ- 
কারী ক্ষমতা প্রোটনের চেয়ে অনেক বেশী 
এবং প্রধানত এরাই ভূ-পৃষ্টে এসে পৌছায় 
এমনকি অভ্যন্তর ভাগেও কিছুটা প্রবেশ করে। 
মেসন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এর! জন্মের এক 
সেকেণ্ডের ২০ থেকে ৩ লক্ষ ভাগের একভাগ 
সময়ের মধ্যেই আপনা আপনি বিচুণ বা “ডিস 
ইন্টিগ্রেটেড” হয়ে যায় । এই বিচুর্ণ মেসন থেকে 
অতাধিক বলদম্পন্ন ইপেক্ট্রনের অনেকগুলিই 
পুনরায় প্রতিক্রিয়া চালাবার শক্তি রাখে এবং 
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কোনও পরমাণু কেন্দ্িনের নিকটবতা হওয়ার 
সময় বদি ইলেকৃট্রনের গতিবেগ কমে ঘান্ন তাহলে 
ফিছুটা! অন্তর্বল ফোটনরূপে আম্মপ্রকাশ করে। 
ছুটি ইলেক্ট্রনের যুক্ত ভর অপেক্ষা বেশী অন্তর্বল 
সম্পন্ন একটি ফেটন, ছুটি ধনাম্রক ও খণাত্মক 
তড়িৎবিশিষ্ট ইন্সেকৃ্রনের জন্মপদান করতে পারে। 
ইলেক্ট্রন দুটির জন্মের পর যদি কিছু অন্তর্বল 
অবশিষ্ট থাকে তবে তা" ওই ইলেক্ট্রন ছুটিকে 
গতিবেগ দান করতে নিঃশেযিত হয়। এখন 
ইলেক্ট্রন ছটি যদি সবিশেষ অন্তর্বনসম্পন্ন হয় তবে 
তারা পুনরাগ্ধ ফোটনের হ্থট্টি করতে পারে। 
এই ভাবে বারবার ক্রি? ও প্রতিক্রিয় দ্বারা বনু 
ইলেকট্রন ও ফোটনের ঝর্ণার স্থষ্টি হয়। 

কস্মিক রশ্মির যন্ত্রপাতি £_“আইও- 
নাইজেসন্‌ চেম্বার” বা আদ্মনাঘন আধারে আয়ন 
খ্যা বাড়াবার জন্তে কিছু পরিমাণ চাপযুক্ত গ্যাস 
ভরে দেওয়া হয়। আধারের আঁধ্ন-সংখ্যা কম্মিক 
রশ্মির আতিশয্যের উপর নির্ভর করে। 

আয়নায়ন আধার কসমিক রশ্রিপ্রভাব অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে নিধণরণ করে এবং গাইগার কাউন্টার 
প্রত্যেকটি রশ্মিপ্রভাব পৃথকভাবে নিরূপণ করে। 
গাইগার-কাউণ্টার একটি চোঁঙা বা নলের মত 
দেখতে । এর মধ্যে ছুটি বিছাৎ পরিবাহক থাকে । 
একটি পরিবাহক একটি স্থম্ম্ম তার, অপরটি একটি 
এককেন্দ্রিক নল। এই গাইগার-কাউণ্টারকে 
একটি অথবা কয়েকটি গ্যাসের সংমিশ্রণ দ্বারা ভরে 
দেওয়া হয়। কস্মিক রশ্মি এই আধারের মধ্য 
দিয়ে চলে গেলে একটি অথবা কয়েকটি মুক্ত বা 
ফ্রি ইলেকুইনের ত্ত্তি করে। এখন পরিবাহক 
ছুটিতে তড়িৎশক্তি নিয়োগ করে ইলেক্ট্রনটিকে 
বেগবান -করা হয়। বেগবান ইলেক্ট্রন গ্যাসের 
পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বু আয়নের স্থষ্টি 
করে। এর ফলে একট আকন্মিক ম্পন্দনজনিত 
বিচ্ছুরণ বা “ইম্পাল্সিভ, ডিস্চার্জ” পরিবাহক দুটিতে 
সংঘটিত হয়। এই বিচ্ছুরণ খুব ক্ষণস্থায়ী এবং 
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এক সেকেণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে স্বতঃ 
প্রশমিত হয়। এই স্পন্দন বা পাল্স্‌, বেতারের 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাড়িয়ে নিয়ে অপর একটি 
গণনাযস্ত্রে পাঠানো হয়। এই যঞ্জটি যখনই কাজ 
করে তখন ক্যামেরার ছবি তোলার মত কক্লিক্‌' 
করে শব্ধ হয় এবং তা দূর থেকে শুনে গণনা করা 
যায়। 

একটি মাত্র গাইগার-কাউণ্টার সাধারণত আল্ফা, 
বিটা এবং কপ্মিক রশ্মিতেও সাড়া দেয় এবং 
দেখ! গিয়েছে, গণনার বেশীর ভাগ সংখ্যা তেজক্তিয় 
রশ্মিজশিত। কস্মিক রশ্মিকে বেছে নেওয়াবু 
জন্যে তিন ব। ততোধিক গাইগার কাউন্টার 
ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার পদ্ধতি ছু-প্রকার। 
প্রথম, সারিবদ্ধভাবে আধারগুলিকে সাজানো যায়। 
কম্মিক রশ্মির ভেদকাণী শক্তি বেশী বলে এবং 
অসম্ভব গতিবেগের জন্তে প্রায় একই সময়ে তিনটি 
আধারকেই বিচ্ছুরিত করতে পারে। তেজক্রিয় 
রশ্মির শক্তি কম, তাই ছুটির বেশী বিচ্ছুত্ণ করতে 
সক্ষম হয় ন|। যাল্ত্রিক কৌশলে এমন ব্যবস্থা করা 
হয় যাতে একসঙ্গে তিনটি কাউণ্টার বিচ্ছুরিত হলে 
একমীত্র তখনই যন্ত্রট কাজ করবে, অন্যথায় কাজ 
করবে না। এভাবে সজ্জিত কাউণ্টার গুলিকে 
বলে__“কাউণ্টার্স্‌ ইন্‌ কোয়েননিডেন্স।” 

ত্রিভৃজ্জাকারেও কাউণ্টার সজ্জিত করা যায়। 
এক্ষেত্রে তিনটি আধারকে বিচ্ছুরিত করতে ন্যুনপক্ষে 
ছুটি কণিকার গ্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে অনেক 
বেশী সংখ্যক রশ্মিপাত গণনা করতে দেখা যায়। 
এইভাবে কাউন্টার-সঙ্জার ঘাঁরা পর্যবেক্ষণ করে 
পিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, কস্মিক রশ্মি দলবদ্ধভাবে 
পৃথিবীতে আসে এবং প্রায়ই এই দল এত অধিক 
ংগ্যক রশ্মির ছ্বার! গঠিত হতে দেখা যায় যে, 
বিজ্ঞানীর। এই রশ্মিপাতকে মহাঙাগতিক-বর্ণা বা 
“কস্মিক সাওয়ার” বলে থাকেন। 

মেঘপ্রকোষ্ঠ বা “ক্লাউড চেম্বার" নামক আর 
একটি যন্ত্রের আবিষ্কতণ হলেন বিজ্ঞানী সি, টি 
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আর, উইল্সন্। এই বঙ্জটি সর্বপ্রথম তেজক্রিয় 
ঝশ্মির গবেষণার জন্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কসমিক 
রশ্মির গবেষণাতেও এর দান কম নয়। মেঘ- 
প্রকোষ্ঠের মূলতত্ব হল এই যে, বাতাস জলীয় বাষ্প 
বা অন্ত কোনও জলীয় পদার্থ দ্বারা অতিসিক্ত ব 
ন্যাটুরেটেড . হলে, জলবিন্দু বিশেষকরে 
আয়নের চতুদিকে জমে যায়। ঘর্দি কোন তড়িৎ" 
গ্রস্ত কণিকা ওই অধারটির মধ্য দিয়ে যায়, তাহঙ্গে 
চলার পথের পিছনে কতকগুলি আয়নের সাবি চিহ্ন 
বা “ট্রেল্স” রেখে যায় এবং ওই আয়নগুলির গায়ে 
জলবিন্দু জমে একটি রূপালী সরু রেখার স্ষ্টি করে। 
কামরার সাহায্যে এই গতিপথের ছবি অতি 
সহজে তোলা যায়। মেঘপ্রকোষ্ঠকে একটি চৌম্বক 
ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে কণিকাটির 
শক্তিরও পরিমাপ করা যায়। কণিকাটি চৌগ্বক 
শক্তির প্রভাবে বক্র গতিপথ অবলম্বন করে। 
কণকাঁটির ভর, তড়িৎসংস্থান এবং অন্তর্বলের উপর 
তার গতিপথের বক্তা নির্ভর করে। কস্মিক 
রুশ্মর গব্ষণাকালে মেঘপ্রকোঞ্ছের সবচয়ে বড় 
অবদান হলো--পজিটিভ ইলেকট্রন বা পঙ্জিট্রন এবং 
নেগেটিভ ইলেক্ট্রন বা নেগেউ্ন বা নিউট্রনের 
আবিষ্কার। পজিট্রন সাধারণ ইলেকট্রনের মত, 
একই ভর এবং একই পরিমাণ তড়িৎসংস্থান সম্পন্ন; 
শুধু তড়িৎ সংজ্ঞা বিপরীত অর্থাৎ পজিটিভ বা ধনা- 
আ্ক। ১৯৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে আগ্ারসন ও ব্ল্যাকেট 
স্বাধীনভাবে উভয়ে আবিষ্কীর করেন। তারা এও 
আবিষ্কার করেন যে, এদের গতিপথ সাধারণ ইলেক- 
উনের মতই- তবে চৌম্বক ক্ষেত্র গ্রভাবে ভিন্নমুখী। 
কগ্মিক রশ্মির মধ্যে পজিউ্রন আবিষ্কৃত হওয়ার পর 
গবেষণাগারে, পজিট্রন বিচ্ছুরিত করতে পারে এমন 
কত্িম তেজক্কিয় পদার্থের হুষ্টি করা হয়েছে । 
এছাড়া! কম্মিক রশ্মির মধ্যে কয়েকটি নৃতন 
কণিকাও আবিষ্কত হয়েছে। এই কণিকার ভর, 
প্রোটন এবং ইলেকট্রনের মধ্যবতাঁ। সঠিক না 
বলতে পা:লেও বিজ্ঞানীর! অনুমান করেন ইলেক- 
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উনের চেয়ে এর ভর ২০০।৩০* গুণ বেশী। এই 
কণিকাটির তড়িৎসংস্থানের বৈহ্যতিক সংজ্ঞা-ব! 
চিহ্ন ধনাম্মক বা খণাত্মক ছুই-ই হতে পারে; কিন্ত 
পরিমাণ ইলেকট্রনের সমান। কণিকাটিকে মেসট্রন, 
ব্যারীটন বা মেসন নামে অভিহিত করা হয়। 
মেঘপ্রকো ষ্ঠ যে শুধু বিভিন্ন প্রকার কণিবারই সন্ধান 
দিয়েছে তা নয়-কেমন করে এক জাতীয় রশ্মি অস্থ 
এক জাতীয় বস্তর সংস্পর্শে এসে, অপর আর এক 
জাতীয় রশ্মিতে পরিণত হয় তা দেখবার স্থষোগ 
এই মেঘপ্রঃকাষ্ঠের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে । 

কস্মিক রশ্মির অন্তর্বল :__১৯৩১ সালে 
কারন আযগ্ডারসন এবং মিলিকান তড়িৎ-চুম্বক 
সাহাব সোজ্ঞাস্থজি কসমিক রশ্মির অন্তর্বল পরিমাপ 
করেন--ছয় বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোন্ট * _-কোন 
কোনটি দশ বিলিয়ন । 

সমুদ্রপৃষ্ঠে শতকরা ছুটির অন্তর্বল ৫০ বিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোণ্ট। সবচেয়ে শক্তিশালী তেজক্করিয় 
গামা রশ্ির অন্তর্বল মাত্র ২৬ মিলিয়ন। 
ইউরেনিয়াম পরমাণু বিধ্বস্ত করে ১০ বিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোন্ট শক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু একটি 
মাত্র কস্মিক রশ্মি থেকে ১০ বিলিয়ন বিলিয়ন 
ইলেকট্রন ভোণ্ট পাওয়া যাবে। 

কস্মিক রশ্মির উৎপত্তিস্থান £_-কস্‌মি ক 
রশ্মি সমগ্র মহাকাশ জুড়ে ছঠিয়ে আছে। বশ্মির 
প্রভাবের "উপর স্থযের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ 
আছে কিন! তা শিয়ে হফম্যান্‌, ষ্েইঙ্ক, লিগুমূ, 
হেস্,য করলিন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণ! 
চালিয়ে কোন স্থদূঢ় প্রমাণ উপস্থিত করতে 
পারেন নি। ১৯২৬ সালে ক্যামেরন ও মিলিকান 
দক্ষিণ আমেরিকাতে-্ষেখান থেকে ছায়াপথ 
আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না--এমন স্থ'ন থেকে 
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গবেষণ| করে দেখেছেন যে, সেখানেও কসমিক 
রশ্মির প্রভাব সমভাবে বর্তমান। এথেকে 
তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কসমিক রশ্মি 
ছায়াপথের ওপার থেকে আসছে । মিলিকান 
আরও বলেছেন যে, যদি পারমাণবিক রূপান্তর 
বা নিউক্লিয়ার ভ্রীন্সফরমেশন” থেকে কসমিক 
রশ্মির জন্ম হয়েছে বলে ধর] হয়, তবে পৃথিবী, সুর্য 
এবং তারার দেশের সাধারণ অবস্থা এই রূপাস্তর 
গ্রহণ কাধের আদৌ উপযোগী নয়। এই মহা 
স্থির মধ্যে ধেখানেই পদার্থসমূহ বিশেষভাবে 
দানা পেধেছে সেখানকার চাপ এবং তাপ 
কোনটিই এই কার্ষের অনুকূল নয়। যদি দিখা- 
রাত্রি ধরে কস্মিক রশ্মির আতিশয্যের কথা 
চিন্তা করা যায় তবে একথা বলা যায় যে, আমাদের 
স্ষ্টির বহিভূতি বহুদুরের তারা জগতের মধ্যবর্তা 
স্থানে ( ইন্টাএষ্টেলার স্পেস) কম্মিক রশ্মির জন্ম। 
১৯২৫ সালে বিরাট মহাশ্ন্যতার এই অদ্ভুত বলবান 
শিশুটির নামকরণ করেন বিজ্ঞানী মিলিকান-- 
“কস্মিক-বে বা মহাজাগতিক রশ্মি ।” 

আজও কস্মিক রশ্মির জন্ম-বৃত্বান্ত সম্পূর্ণরূপে 
উদঘাটিত হয় নি। আইনষ্টাইন-ইকোয়েশন 
অন্ুযায়ী--পরমাণুর পূর্ণ অথবা আংখিক রূপান্থর 
থেকে কম্মিক রশ্মি জন্মলাভ করে। অনেকের 
মতে বোরন, কার্বন, অক্সিজেন, আযলুমিনিয়ম, 
নিলিকন। নাইট্রোজেন প্রসৃতির আকম্মিক বিলুপ্তি 
বা 'আযানিহিলেশন্, থেকেও এর জন্ম হতে পারে। 
কিন্ত আজও সকল বিজ্ঞানী কস্মিক রশ্মির জন্ম- 
বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একমত হতে পায়েন নি। 

ব্যবহারিক মুল্য :-এপযস্ত কস্মিক রশ্শির 
যে সব গুণাগুণ আবিদ্কত হয়েছে, তাতে তার 
ব্যবহারিক মূল্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কস্মিক 
রশ্মির আতিশয্ের হাস-বৃদ্ধির সাহায্যে আবহাওয়ার 
পূর্বাভাষ সম্বন্ধে সঠিক এবং বিশেষ মূল্যবান সংবাদ 
পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানীর! বলছেন, প্রাণী 
এবং উত্ভিদ-জগতে মাঁতাপিতাঁর সঙ্গে সম্তান- 


মহাজাগতিক রশ্টি 
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সম্ততির যে আরুতিগত পার্থক্য দেখা যায়, তার 
জন্যে কস্মিক রশ্রিই দায়ী। এই আকৃতিগত 
পরিবর্তন বা মিউটেশনই” জীবজগতে ক্রমোন্নতি 
সম্ভব করেছে; তবে এপধন্ত পূর্ববধিত দৈহিক 
পরিবতণন কসমিক রশ্মির স্বভাঁবগুণ অথবা সংখ্যা- 
গুণে সংঘটিত হয়--তার কোনও প্রমাণ পাওয়া 
যায় নি। সম্প্রতি মাফিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী 
চিকিৎসক ডাক্তার ফিগ কয়েকটি পরীক্ষাকার্ধ 
চালিয়ে ক্যানসার রোগে কঙ্মিক রশ্মি চিকিৎসা 
সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ স।ফলোর নম্ভাবনার নাকি আশ। 
পেয়েছেন । 

উৎপত্তি সন্ঘন্ধে মতবাদ 2--আজ যুদ্ধোত্তর 
গবেষণায় কস্মিক রশ্বিই প্রধান লক্ষ্যবস্ত । সেজন্যে 
পরমাণু-কেন্দ্রিনের গঠন ও প্রকৃতি এবং এক বস্তুর 
কেন্দিন থেকে অপর বস্তু কেন্দ্রিনে রূপান্তর 
সম্পকাঁয় গবেষণার প্রান বিষয়বস্থ বলে বিবেচিত 
হতে পারে। যে গবেষণা উপরোক" বিষয়ে 
আলোকনম্প।ত করতে পারবে ত। কম্মিক 
রশ্মি গবেষণায় বিশেষ সাহায্য করবে, সে-ব্ষিয়ে 
সন্দেহ নেই। কস্মিক রশ্মি পৃথিবীর বামুমগ্ডলে 
প্রবেশ করলে যে সমস্ত প্রত্রিগা ঘটে তার পূর্ণ 
তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয় নি এবং কস্মিক 
রশ্মির অন্তর্বল কতখানি তাও বতগানে একটি 
বিত্রাস্তকর সমন্যা। যদিও বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
মিলিকান--বস্র আকস্মিক সংগঠন ও কিছুর্ণন 
থেকে কদ্মিক রশ্মির জন্ম--এই মতবাদ দৃঢ়ভাবে 
পোষণ করেন তবুও অনেক বিজ্ঞানী তা সমর্থন 
করেন না। 

কিছুদিন আগে স্ব্যাপ্ডিনেভিয়ান বিজ্ঞানী 
আভেন অন্ত একটি মতবাদ প্রকাশ করেছেন। 
তিনি বলেন--গবেষণাগারে উচ্চতর শক্তির কণিকা 
সৃষ্টির জন্যে সাইক্লোট্রোন যন্ত্র বাবহত হয়। এই 
যন্ত্রে সময়াহুপাঁতিক ব্যবধানে কুগুলীকৃত পথে, 
চম্বকক্ষেত্র গ্রভাবে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়ম/ন কণিকাকে 
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র গ্রভাবে বেগবান কর] হয়। তার 
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মতে একটি যুগ্ম নক্ষজ কোন কোনও অবস্থা- 
বিশেষে বিরাট প্রার্কৃতিক সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের মত 
কাঞ্জ করে। তাঁর এই মতবাদ দৃষ্টি আকর্ষণের 
মে।গ্য হলে তিনি সোজান্জি কোনও প্রমাণ 
উপস্থাপিত করতে পারেন নি। 

আমাদের এশিয়াবানীদের কাছে একটি বিশ্ষে 
ধবাদ এই যে, মেসন আবিষ্কত হওয়ার বহু পূর্বে 
ইয়োকুঘা নামে একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক কর্মী 
মেপনের মত একই গুণসম্পন্ন একটি কণিকানু 
অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন । সেই সময় তিনি 
পরনাণুকেন্দরিনের মুলতত্ব বা শিউক্রিয়ার থিওরী 
নিষ্পাদন কণতে ব্যস্ত ছিলেন। পরবত্াণাকালে 
মেননের আবিষ্কার, তার ঘোষণার প্রত্যক্ষ গ্রমাঁণ। 

কম্মিক রশ্মি গবেবণ। ও ভারতবর্ধ 
ভারতবর্ষ ও এই রশ্মি সম্পকিত গবেষণায় পশ্চাতে 
নয়! কলকাতায় বস্থুবিজ্ঞান মন্দিরের ডাঃ দেবেন্দর- 
মোহন বন্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 
ডাঃ মেঘনাদ সাহ। এবং বোদ্দাইতে টাটা ইনষ্টিটিউট্‌ 
অব ফাগ্ডামেন্টাল প্রিসার্চের ডাঃ হৌমী ক্ষ, ভাবার 
নেতৃত্বে আজ দশ বং্সর যাবৎ গবেষণ। চলছে এবং 
এরা সকলেই আন্তর্জ।তিক খ্যাতি অঞ্জন করেছেন । 
এ-গ্রসঙ্গে তরুণ কমা বোগ্াইয়ের পিয়ার সিং গিল 
এবং কলকাতার মহিল। বৈজ্ঞানিক কর্মী বিভা! 
চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবর্ষ কস্মিক রশ্মি গবেষণার পক্ষে একটি 
বিশেষ সুবিধাজনক স্থান -কারণ পৃথিবীর চৌশ্বক 
মেক এবং ভৌগলিক মেরুর মধো স্থানগত পার্থক্য 


জবান ও বিজ্ঞান 


৩৫৭ 


বর্তমান। উত্তর চৌহ্বক মেরু গ্রীণল্য।গডের উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। এরই ফলম্বক্ূপ চৌন্বক 
বিষুববেখা--ভৌগলিক বিষুবরেখার সঙ্গে হেলান 
অবস্থাক্ন বর্তমান | এতে দেখা যায়, যদিও ভৌগলিক 
বিষুবরেখা ভারতব্ধ থেকে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত 
তবুও ভু-চৌদিক বিষুবরেখ। ভারতবর্ষের উপর দিয়ে 
গিয়েছে । যেহেতু কদ্মিক রশ্মির আতিখধ্যের 
চৌম্বক গুণ ভৌগলিক বিষুবরেখা থেকে নির্ণাত 
হয় ন/__সেজন্ডে ত্রিবাঙ্কর কস্মিক রশ্মির আতি- 
শষ্যের চৌম্বক গুণ সম্বন্ধে গবেবণার একটি প্রশস্ত 
স্থান। কারণ ভূ-্চৌপ্িক বিষুবরেখ! ত্রিবাঙ্কুরের 
খুব কাছ দিয়ে গিয়েছে। 

গত ২৭ ডিসেপ্বর '৪৮ সালে ইয়েল বিশ্ববিচ্ভালয়ের 
পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আরে্ট পোলার্ড জানিয়েছেন 
যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কস্মিক রশ্মি গবেষণার 
জন্যে আধুনিকতম যন্ত্র নিমাণ প্রায় শেষ হয়েছে। 
অণুর গঠনপ্রণালীর যে রহস্য আঙগও উদযাটিত হয় 
নি--এই যন্ত্রের সাহায্যে তা উদ্ঘাটিত হবে বলে 
আশ! করছেন। শুধু তাই নয়, আঁপবিক কেন্দ্র- 


তত্ব সন্থন্ধে অনেক কিছুই জানা যাবে । নভোরশ্মির 
গবেষণার গুপ্তের কথ। উল্লেখ করে তিনি বলেছেন 
-আমনা 


নভোরশ্সির ধমের দ্বারাই 


আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াসমুহ বুঝতে পারবো । 


অণুর 


কষ্মিক রশ্মিকে যদ্দি মানুষ আয়ত্ত করতে 
পাবে তাহলে "মান্য হবে অনেক শক্তিমান কিন্ত, 
সেই পরিমাণে তার গব হবে খর্ব। 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 
ভ্রী্ববীকেশ রায় 


যে পকল যুগ গ্রবর্তনকারী মহাপুরুষ বাংলাদেশে 
জন্মগ্রহণ করায় আমর! চির্ধন্য, দরিদ্রের বন্ধু, ছাত্র- 
স্থহদ আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র তাহাদের মধ অন্যতম। 
অভাবশীয় কর্মশক্তির আধার, চিরকুমার আচনধর্দেব 
বাংলার ছাত্র-লমাজে শিক্ষকরূপে প্রাচীন ভারতের 
মহান আদর্শ শ্বাপন করিয়া এক অভিনব যুগের 
স্থচন| করেন। প্রফুম্নচন্দ্রের তুলন! বোধহয় একমাত্র 
কুরুপিতামহ্‌ ভীম্মের সহিতই সম্ভব । 

বর্তমান ভারতের নাগাজুন আচাধ প্রফুল্চন্ত্ 
বাংগাপীর আলস্তে বড়ই মমহত হইতেন। 
বাংগালী সম্তানের এই আলস্তের স্থযোগে বিহারী, 
মাড়োয়ারী প্রভৃতি অন্ত প্রদেশবাপীর বাংলাদেশে 
অর্থনৈতিক বিজয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়ছে। 
যে দেশে ধনপতি রামছুলাল দে, মতিগাল শীল, 
বটকুষ্ণ পাল, প্রাণকৃষ্ণ লাহ! জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে 
দেশের শিক্ষিত সন্তান সামান্য বেতনের কেরানীর 
কার্য করিয়া! জীবনযাপন করিবেন ইহ! তাহার 
গভীর মর্মপীড়াদায়ক ছিল। আচার্ধদেব আজীবন 
আমাদিগকে ব্যবসায়ী-মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইতে বহু 
উপদেশ দিয়াছেন? কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই 
তিমিরে। বাংগালী আত্মনির্ভরশীল জাতিরূপে 
গঠিত হউক, ইহাই ছিল তাহার আন্তরিক কামন]। 
আজ প্রফুল্পচন্দ্র ইহজগতে নাই, কিন্তু তাহার ম্বহস্ত 
স্থষ্ট ও পরিপোধিত স্ুবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিক্যাল 
আযাণ্ড ফামণসিউটিক্যাল ওয়াস লিমিটেড ব্যবসা 
ক্ষেত্রে বাংগালীর সাফল্য ঘোষণ। করিতেছে । প্রসিদ্ধ 
বিজ্ঞানবিণ হইয়াও দেশীয় শিল্প প্রচারে তিনি 
আগ্লীবন চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সেই 
চেষ্টা আশানুরূপ সফল না হওয়ায় তিনি অতি দুঃখে 
বলিষ়্াছেন--“বস্তুত যদি আমান বাসায়নিক শিশ্ঠ 


ও অন্ুশিষ্য “ডক্টরদের একটি তালিক! প্রস্তুত করা 
যায়, তবে তাহ] সত্যই বিশ্মন্বকর হইবে, কিন্তু তবু 
র্যপায়নিক শিক্প সম্বন্ধে আমরা ভারতবামীর! শিশুর 
মতই অসহায় 1” 

আচাধ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন বিভিন্নমুখী বহু কমের 
সমষ্টি। কমই তাহার জীবনের ত্রত। বিজ্ঞান- 
চর্চার স্ায় তিনি আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
শিক্ষণ সম্বন্ধীয় সমস্য গুলির সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন । 
আবার ১৯২২ এর উত্তর বঙ্গ বন্যায় আর্তত্রাণের জঙ্য 
আচাধ্যদেবকে আমরা বেঙ্গল রিলিফ কমিটির 
কর্ণধাররূপে দেখি; পার্খে আমাদের চির তরুণ 
নেতাজী তাহারই নেতৃত্বে আর্তন্রাণে অগ্রসর । 

যে কপোতাক্ষী নদ্দীতীরে কবিবর মাইকেলের 
জন্মভূমি সাগরদড়ী অবস্থিত, সেই কপোতাক্ষী 
তীরে খুলন। জেলার রাড়,লিগ্রামে আচাধ প্ররফুন্লচন্্ 
১৮৬১ খুষ্টাবের ২রা আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। 
আচার্ধদেবের পিতা হরিশ্ন্ত্ব আরবী ও পারসী 
ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সংস্কতও বেশ 
জানিতেন। পন্লীগ্রামের অধিবালী হইয়াও 
বিদ্যাচর্চায় হরিশ্চন্্র পরাজুধ ছিলেন না এবং 
বহিগর্জতের সহিত যোগাষোগ রাখিবার জন্য 
তৎকালীন সোমপ্রকাখ, তত্ববোধিনী প্রভৃতি মংবাদ- 
পত্রের গ্রাহক ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রপিতামহ 
কালেকটারের দেওয়ান এবং পিতামহ জজ সাহেবের 
সেরেস্তাদারদরূপে বহু অর্থ উপার্জন করেন। 
এরূপ স্ঙ্গতিসম্পন্ন গৃহে জগ্মগ্রহণ করিলেও, পিত। 
হরিশ্ন্্র বিষ্ভার্জনে কখনও বিরূপ ছিগেন না 
বরং বিছ্যাদানে পল্ীবালীকে বথেষ্ট লাহাধা 
করিতেন। তাহার চেষ্টায় রাড়লিতে ছেলেদের 
জন্য মধ্য ইংরাজী ও মেয়েদের জন্ত প্রাথমিক 


ভূন, ১৯৪৯ ] জান ও বিজ্ঞান ৩৫৯ 
বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়। তাহারই চেষ্টায় গ্রামাঞ্চলে পরোক্ষে তাহাকে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ 
প্রথম ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টিত হয়। হরিশ্চন্ত্র খুব মেধাবী৪ বিচ্যার্জনে সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়েই 


ছিলেন। পুত্র প্রফুল্চন্দ্র বাল্যকাল হইতেই সেই 
মেধার অধিকাণী হন। প্রফুল্লচন্দ্ের মাতা তৃবন- 
মোহিনী দেবী খুলনা জেলার ভাড়াপিমলা গ্রামের 
নবকৃঞ্ণ বসুর কন্া। ইনি বিগ্যানাগর মহাশয়ের 
সহায়তায় শিক্ষীলাভ করেন। বিদ্যোতসাহী 
মাতাপিতার সন্তান প্রফুল্চন্ত্র হ্ম্বান্থ্যের অধিকারী 
না হইয়াও জ্ঞানার্ডনে কখনও বিরত হন নাই। 
তাহার নম্ব বংসর বয়মল পর্স্ত তিনি গ্রাম্য 
বি্ভালয়ে বিগ্ভাভ্যাস করিঘা থৃষ্ঠাবের 
ডিসেম্বর মানে প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন। 
এই সময় হইতেই হরিশ্চন্দর পুত্রগণরে (প্রথম 
জ্ঞানেন্দ্রচন্্র, মধ্যম প্রফুল্লচন্দ্র, তৃতীয় ন্গিনীকান্ত ) 
স্থশিক্ষিত করিবার মানসে স্থায়ীভাবে সম্ত্রীক 
কলিকাতাম্ বাস করিতে আরম্ত করেন। 
স্থশিক্ষিত ও স্থুরুচিসম্পন্ন পিতার সাহ্চর্যে এই 
অল্প বয়সেই প্রফুল্চন্ত্র ইতিহাল ও ভূগোল পাঠে 
বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পিতার পাঠাগারের 
সহায়তায় তাহার মন ম্বতঃই জ্ঞান আহরণে 
যত্ুশীল হয়। 

কলিকাতায় আপিয। তিনি তৎকালীন শীর্ষ- 
স্থানীয় বিষ্ভালয় হেয়ার স্থলে ভর্তি হইলেন। 
পাঠ্যতালিকাতুক্ত পুস্তক পাঁঠে তিনি কোনদিনই 
তৃপ্ত হইতেন না। নিউটন, গ্যালিলিও, সার 
উইলিয়াম জোন্স, বেঞ্কামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমুখ 
মনীধীগণের জীবনচরিত পাঠে তিনি বিশেষ 
আনন্দ অনুভব করিতেন। ইতিহাস তাহার 
অতি প্রিয় বিষয় ছিল; তাই তিনি বলতেন-_ 
কিন্ত 
১৮৭৪ থৃষ্টাব্ধের আগষ্ট মাসে গুরুতর রক্ত-আমাশয় 
রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি বিগ্ঠালয় ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাধির আক্রমণের 
ফলে তাহাকে সমস্ত জীবন সর্ববিষয়ে কঠোর 
মিতাচারী হইয়া কাটাইতে হয়। কিন্তু ব্যাধিই 


১৮৭৬ 
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তিনি নিছের চেষ্টায় ল্যাটিন ভাষা শিক্ষ। করেন। 

রোগমুক্তির পর প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 
্রহ্মবান্ধব কেশবচন্্র সেন পরিচাপিত আযলবাট গুলে 
ভতি হন। এখানে হরিশ্ন্দ্ের সংস্কারমুক্ত মনের 
প্রাব প্রফুল্পচন্দ্রের মনের উপর বিস্তার লাভ করে। 
তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেখবচন্দ্র সেন 
প্রভৃতির সহিত পরিচয়ের হষোগ লাভ করেন। 
অবশেষে তিনি সভ্যরূপে ব্রাঙ্মমমাজে যোগদ।ন 
করেন। আলবার্ট স্কুল হইতেই তিনি প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সাহিত্যের প্রতি তাহার 
বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও প্রবেশিকা পরীক্ষার পর 
ইহার গতি পরিষতিত হইয়া তাহাকে বিজ্ঞান 
সাধনায় রত করে। ফলে, জগতে তিনি অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হইলেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন 
(অধুনা বিগ্ভাসাগর ) কলেজে তিনি এফ, এ, 
(বর্তমানে ইণ্টারমিডিয়েট) পড়েন । অন্যান্য বিষয়ের 
মধ্যে রসায়নশাত্মও তাহার অবশ্ত-পাঠ্য বিষয় ছিল। 
বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধকরূপে প্রফুল্চন্দ্র বাহিরের 
ছাত্র হিসাবে প্রেনিডেন্সপী কলেজেও রলায়নের ক্লাশে 
যোগ দিতেন এবং বৈজ্ঞানিক কোন বন্ধুগুহে পরীক্ষা- 
গার স্থাপন করিয়া সেইখানে পরীক্ষা সমূহ 
পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। একবার এইরূপ 
পরীক্ষা) করিবার সময় ভীষণ বিক্ষোকণের হাত 
হইতে সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। এফ, এ পাশ 
করিয়া রসায়নের প্রতি আকর্ষণের জন্য তিনি “বিঃ 
কোনে বি, এ (তখনকার দিনে বি, এস-সি হয় নাই, 
এবং ইংরাজী অবশ্ঠ-পাঠ্য ছিল) পড়িতে আরস্ত 
করেন। এই সময়ে প্রচ্কুললচন্্র গোপনে “গিলক্রাইষ 
বৃত্তির” জন প্রস্তুত হন এবং নেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইহাই 
্রফুল্লচন্দ্রের উচ্চতর শিক্ষালাভের জস্ত বিলাত 
গমনের সোপান। 


৩৩০ 


পুত্র বিল্লাত যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া 
পত্র দিলে গ্রাছুলচন্দের মাতা ভুবনমোহিনী তাহাতে 
আপত্তি করেন নাই। ১৮২২ খুষ্টাব্ে তিনি বিলাত 
যান। আচার্য জগদীশচন্দ্র, লর্ডপিংহ ও মিঃ এস, 
আর, দাসের সাহচর্যে লগুনে এক সপ্তাহ অতিবাহিত 
করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
এডিনব্রায় যান। সেথানে অধ্যাপক টেইট ও ক্রাম 
ব্রাউনের ছাঁত্ররূপে রসায়ন শান্ম অধ্যয়ন করেন। বি, 
এস-নিতে রস!য়নশাশ্ব, পদার্থ-বিগ্ভ| ও প্রাণি-বিদ্যা 
উহার পাঁঠ্য বিষয় ছিল । তিনি জামণন ভাষাও 
শিক্ষা করেন; ইহাতে তাহার উচ্চতর রসায়নশা্ন 
পাঠের বিশেষ সুবিধা হয়। বি, এস-সি ডিগ্রি 
পাওয়ার পর তিনি ডি, এস-সি উপাধি লাভের জন্য 
মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করেন ও ব্যবহারিক পরীক্ষা 
দেন; ফলে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবর! বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ের [০০০০৮ 0? 9০161700 উপাধি পাঁন। 
ডক্টর রায়ের পূর্বে শ্রীযুক্তা সরোর্জিনী নাইডুর পিতা 
ডা: অঘোবরনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত আর কেহ এই 
বাংগালীর মধ্যে সম্মানজনক উপাধি পান নাই। 
জ্ঞানরাজো নূতন নৃত্তন রত্ব আহ্রণে বাংগালী 
সস্তান যে জগতের কোন দেশের ঘুবকের অপেক্ষা 
পশ্চাৎপদ নয় তাহা প্রমাণিত হইল। এই সময়ে 
তিনি বৃত্তিবপে “হোপ প্রাইজ” পাঁন এবং জৈব 
রসাস্ছন অধ্যয়ন ও গবেষণা! কার্ষের সুবিধার জন্য 
আরও এক বৎসর এডিনবরাঁর অবস্থান করিয়] 
১৮৮৮ খুষ্টান্দে আগস্ট মানের প্রথমে কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। লগুন ত্যাগের প্রাক্কালে তিণি 
বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে চাকুরী পাইবার আশায় 
প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ পি, এইচ,, টনীর 
(তখন ছুটিতে) নিকট হইতে বশীয় শিক্ষা 
বিভাগের ডিবেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফ টের নিকট 
যে পরিচয় পত্র আনেন, তাহার শেষে মি: টনী 
লেখেন “ডাক্তার বায়কে নিয়োগ করিলে তিনি যে 
শিক্ষা বিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ হইবেন তাহাতে 


সন্দেহ নাই ।” 


আচার্য প্রকুরচজ্ 
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এডিনবরায় ছাত্রজীবনে প্ররফুন্নচন্দ্র কেবল 
অধ্যয়নেই রত ছিলেন না, নান! প্রতিযোগীতায় 
যোগদান করিয়া নিজের বিশেষ কৃতিত্ব ও তীক্ষ 
ধীখক্তির পরিচয় দেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হইয়াও 
তিনি ১৮৮৫ খুষ্টাব্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের লড” বেষ্টরের 
ঘোষিত প্রবন্ধ প্রতিযোগীতায় যোগদান করেন। 
প্রবন্ধের বিষয় ছিল--লিপাহী বিত্রোহের পূর্বে ও 
পরে ভারতের অবস্থা । সম্ভবত ব্রিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে শ্লেষপূর্ণ আক্রমণে পূর্ণ বলিয়! প্রবন্ধটি 
পুরফার প|ইবার যোগ্য বিবেচিত ন। হইলেও 
আদর্শের কাছাকাছি বলিয়! গণা হইয়াছিল। এই 
প্রবন্ধটি পরে পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইলে প্রফুল্ল- 
চন্দ্রের রাঁঞ্জনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের ও স্বাধীন 
চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়] যায়। 

কলিকাতায় প্রত্যাবতন করিয়া প্রফুল্লচন্তু 
বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে রপায়নশাস্ত্রের 
অপ্যাপকের পদ পাইবার আশায় শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টর ক্রফট এবং প্রেপিডেন্নি কলেজের রসায়ন 
শাস্ের প্রধান অধ্যাপক পেডলারের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । আচাধ জগদীশচন্ত্রের ন্যায় প্রফুল্নচন্ত্রকেও 
চাকুরী লাভের জন্য বিশেষ অস্থবিধা ভোগ 
করিতে হয়। তখনকার দিনে কোন ভারতীয়কে 
কোন উচ্চপদে নিযুক্ত করিতে হইলে কতৃপিক্ষ 
নানা অসুবিধার স্থট্টি করিতেন) কিন্ত তাহাদের 
প্রতিশ্ররতি দানের কোন অভাব হইত না। প্রফুল্প- 
চন্দ্রের ক্ষেত্রেও সে-নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইল 
না। আচার্য জগদীশচন্দজ্রের সাহাষ্যে তিনি কিছুদিন 
উদ্ভিদবিষ্য। ও রসায়নশাস্ত্বের চর্চায় অতিবাহিত 
করেন। অবশেষে ১৮৮৯ খুষ্টান্দে তিনি মাসিক 
মাত্র ২৫০২ টাক] বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে 
অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন । অবসর 
কালে অন্তান্ত গবেষণা কার্ষের সহিত তিনি স্বৃত 
ও সরিষার তৈলে ভেজাল পদার্থের পরিমাণ 
নির্ণয়ের কার্ষে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাহার 
ফলাফল ১৮৯৪ থৃষ্টাবে “জার্ণাল অব দি এপিয়াটিক 


জুন, ১৯৪৯ ] 
সোসাইটী অব বেঙ্গল” নামক পত্তিকায় প্রকাশিত 
করেন। এ একই সমমযে রলায়ন-জগতে 


"মাকিউবান নাইট্রাইট” তাহার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার 
এবং এই একমাত্র আবিষ্কারের দ্বারা প্রফুল্চন্দ্ 
বিশি্ বিজ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন । 

প্রফুল্লচন্দ্রের সবল মধুর প্রকৃতি ছাআগণের হৃদয় 
জয় করে। তিনি চিরদিন ছাত্র সমাজের বন্ধু, 
গুরু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন । আবালা অনাড়ছ্ছর 
জীবনযাপন প্রণালী অনুসরণ করিয়া! তিনি ছাঁআগণের 
মধ্যে মহান প্রাচীন আদর্শের পুনঃ গ্রবতন কবেন। 
চিরপ্রচলিত অধ্যাপনার বীতি পরিব্তন করিয়া 
উনি নৃতনভাবে শিক্ষণীয় বিষয়কে প্রাণবন্ত 
করিয়া শিক্ষা দান করিতেন। অধ্যাপনা ও 
মৌলিক গবেষণাই তাহার স্থুদীর্দ জীবনের ব্রত ছিল। 
তাহার অধ্যাপনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া! ডক্টর 
পঞ্চানন নিয়োগ, ডক্টর বসিকলাল দত্ত, ডক্টর নীল- 
রতন ধর, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বনু প্রতিভাবান 
ছাত্র তাহার নিকট ধসায়নশাশ্খের পাঠ গ্রহণ 
করেন। ইহারা প্রত্যেকেই এখন আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। বস্থত আচার্য প্রফুল্লচন্জের 
শিক্ষার গুণে তাহার এত অধিক সংখ্যক ছাত্র 
বিজ্ঞানের উচ্চত্রম উপাধি “ডক্টরেট” পাইয়াছেন 
যে, তাহাকে “ডক্টর”-দের জনক বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। ভারতবর্ষে প্রথম “ভারতীয় রাদায়নিক 
গোষ্া"্র স্ষ্টি করিয়া তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করেন 
যে, উপযুক স্থুযোগ এ স্থবিধা পাইলে বাংগালীর 
ছেলেও মৌলিক গবেষণা কার্যে জগতে উচ্চ আমন 
পাইবার অযোগ্য নয়। তাহারই গ্রভাবে আমা- 
দের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নৃতন আবেষ্টনীর 
স্ষ্ি হয়। এইভাবে আপ্নার জ্ঞানগরিমাদীপ্ত 
জীবন অতিবাহিত করিয়! প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে 
১৯১৬ থুষ্টাব্বে অবস্র গ্রহণান্তব তিনি সায়েন্স 
কলেজে অজৈব রসায়নের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে 
যোগদান করেন এবং আমৃত্যু সায়েন্স কলেজেই 
অবস্থান করেন। ভার্তবন্ধু ফরাসী অধ্যাপক 


' জ্ঞান ও বিজান 
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ইতিহাসের প্রতি ছাত্রক্সীবনে যে আকর্ষণ ছিল, 
বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র তাহা ত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। হিন্ুরাও যে প্রাচীনকালে রসায়নশাস্ত্রের 
চর্চ1| করিতেন ইহার এতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়া 
প্রফুল্চন্ত্র ছুই খণ্ডে “হিন্দু-রসায়নশাশ্মের ইতিহাস” 
প্রণম্নন করেন এবং তাহার ইতিহাস ও সাহিত্য- 
জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দেন। তিনি চরক, স্ুশ্রুত 
গ্রণীত গ্রন্থ এবং দক্ষিণ-ভারত ও তিব্বত হইতে 
সংগৃহীত বহু প্রাচীন কীটদ্ট গ্রন্থ হইতে লুগ্তগ্রায় 
ভারতীয় নান! রসায়নিক এতিহোর সন্ধানে পঞ্চদশ 
বর্ষকাল সুকঠোর পরিশ্রমে ব্যাপ্ত থাকিয়! 
আমাদিগকে এক অমৃজ্য সম্পদের অধিকারী করিয়। 
শান। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে 
যোৌড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 
ইহার পরব্ত যুগের ভারতীয় রসাফনধান্তের 
ইতিহাস বধিত হইয়াছে । আচার ব্রজেন্ত্র শীল 
ও পশ্তিত নবকান্ত কবিভুষণ এ-বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে 
যথেষ্ট সাহায্য করেন। “হিন্ুরসায়নশান্ত্রের 
ইতিহাস” একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । বিজ্ঞান-জগতে 
তাহার এই অতুল্য দানের জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ডারহাম 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্ুল্লচন্ত্রকে সম্মানস্চচক “ডি, এস-সি” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতবন্থু সিলভা 
লেভি, গ্রথিতযশ! বিজ্ঞানী বার্থেলো, বিভিন্ন 
বৈদেশিক সংবাদপত্র বইটির উচ্ভ্ৃসিত প্রশ'স। 
করেন। প্রমু্চন্দ্রের “আত্মগরিত”ও একখান 
অমূল্য গ্রন্থ । ইহা! ব্যতীত বাংগালীকে ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সাময়িক পত্রিকায় তিনি বহু 
সুচিস্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 

রাসায়নিক গবেষণার জন্য অতি অল্পদিনের 
মধ্যেই প্রফুল্পচনের খ্যাতি দেশবিদেশে ছাইয়। 
পড়ে। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন এক ন্তন যুগের 
সুচনা) নবীন বিজ্ঞানী আরও জান আহরণের 
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উদ্দেশ্ঠে ইংল্যাণ্ড, জামর্ণনী, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোগীয় 
দেশে গবেষণার ধার! প্রত্যক্ষ করিতে ১৯০৪ 
খৃষ্টান্ধের আগ মাসে গভর্ণমেণ্টের খরচে ইউরোপ 
ধাত্রা করেন। তিনি বেখনে গিয়াছেন, সেখান্কার 
স্থধীমণ্ড্পী ভারতীয় বিজ্জানীকে সাদর অভ্যর্থন 
জানাইয়াছেন। এই সময়েই ভারতবন্ধু পিলঙ্যা 
লেডি ও ফরাসী বিজ্ঞানাচার্ধ বার্থঙগ্লোর সহিত 
তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। ইউরোপ হুইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে 
রলায়নশাস্্র বিষয়ে গবেষণামূঙগক ধারাবাহিক বক্তৃতা 
দিতে আমন্ত্রণ করেন। ইহার পারিশ্রমিক সমূহ 
তিনি বিশ্ববি্ভালয়কেই দান করিয়া আনেন | 

১৯১২ খুষ্টার্বে “00210070705 ০06 63০ 
চ:1110112  00101561516165”-এ যোগদানের জন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের পক্ষে প্রফুল্চন্দ্র স্যার 
দেবপ্রলাদ সর্যাধিকারীর সহিত লগ্ন যাত্রা করেন। 
এই সময়ে তাহার আআমোনিয়াম নাইট্রাইট সম্বদ্ধে 
সভায় পঠিত গবেধণামূলক প্রবন্ধটি সেখানকার 
রাসায়নিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য স্যটি করে। ডক্টর 
ভি, এইচ, ভেলী তাহাকে “আর্ধজাতির খ্যাতনামা 
প্রতিনিধি” বলিয়া সাদর অভ্যর্থনা জানান । 
ত্বদেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার লানা সদ্গুণের 
যথোচিত সমাদর করিতে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 
সি, আই, ই, উপাধি দেন এবং পরে সমাট তাহাকে 
১৯১৯ থুষ্টান্সে সর্বোচ্চ সম্মান “ল্যার” উপাধিতে 
ভূষিত করেন। কিন্ত প্রচুল্লচন্্র এই সকল রাজকীয় 
উপাধির প্রতি নিরিকার ছিলেন। আরও একবার 
তিনি ১৯২১ খৃষ্টানদের আগষ্ট মাসে বহু ছাত্র সহ 
উচ্চাঙ্গের রাসায়নশাস্থ্বের চর্চা করিতে কলিকাতা 


বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নির্দেশে বিলাত যান। দেশে 
ফিরিয়া রসায়নশাগ্রের অধিকতর উন্নতিকল্পে 
মনোনিবেশ করেন। 


আচার প্রস্ুল্লচন্ত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াই 
সম্মানে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। 
কিন্ত বাংগালী যুবককে কমপ্রেরণা দান 


জাচার্য প্রফুরচজা 


[২য় বর্ষ, ৬ সংখা! 


করিবার জন্য তাহার অন্তর সকল সময়েই 
সমুতস্তক ছিল। এডিনবরা বিশ্ববিষ্ালয়ের 
কেমিক্যাল মোসাইটির সদশ্যরূপে বিভিন্ন কারখানা 
দেখিবার সময় স্বদেশে এরূপ কারখান| স্থাপনের 
কল্পনা স্বদেশ-প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্রের মনে উদ্দিত হয়। 
তখনকার দিনে আমরা বিদেশী শুঁধধ ও বিদেশী 
রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিয়! তৃপ্ত হইতাম। 
প্রফুল্পচন্দ্রেরে এ কল্পনাই ১৮৯৩ খুষ্টাবে 
"বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফামরণসিউটিক্যাল 
ওয়ার্ক লিমিটেড*-এর স্চনায় রূপায়িত হইয়াছিল। 
অতি দামান্তভাবে ইহার ভিত্তি পত্তন হইলেও 
আজ ইহার মূলধন অর্ধকোটি টাক1। রাণাকনিক 
প্রফুল্লচন্র এখন ব্যবসায়ী প্ররফুল্নচন্দ্রে পরিণত 
হইলেন। তিনি একাধারে রাসায়নিক, ওঁষধ- 
প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা । কিন্তু তাহার গবেষণ।- 
কার্য ব্যাহত না হইয়া আরও দ্রুত অগ্রপর হইতে 
লাগিল। এই স্থৃত্রে প্রফুল্লচন্দরের সহকারীরূপে 
চন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী, সতীশচন্দ্র সিংহ, রাজশেখর বন্ধ 
প্রভৃতির নাম এবং পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে প্রথিত- 
যশা চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, 
সথরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রভৃতির নামও ম্মরণীয়। 
বেঙ্গল কেমিক্যালের বর্তমান রূপ ইহাদের 
স্বপ্রকার সহযেগীত। ভিন্ন সম্ভব হইত না। 
বেঙ্গল কেমিক্যাল কেবল বিদেশী ওধধ প্রস্তুত 
করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিল না; আজ আমরা যে 
কালমেঘ, গুলঞচ, দশমূল প্রভৃতি বহু দেশীয় ভেষজের 
সবরাসার ওধধরূপে ব্যবহার করিয়া রোগমুক্ত 
হইতেছি, তাহার প্রবর্তন করেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাহার 
বিরাট ব্যক্তিত্ব ও নিঃস্বার্থ কমপ্রেরণায় জগতের 
অন্্তম শ্রেষ্ট রাসায়নিক কারখান। “বেঙ্গল কেমি- 
ক্যাল আও ফামণসিউটিক্যাল ওয়ার্কল লিমিটেড” 
আজ বাংগালীর ব্যবসায়-বুদ্ধি ও গৌরবের মূর্ত- 
প্রতীক। ইহা ব্যতীত তিনি আর্ধস্থান ইনসিওরেন্স, 
্রসুপ্নচন্দ্র কটন মিল্স, খাদি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির 
সহিত যুক্ত থাকিয়া বাংগালীকে ব্যবসায়ী মনো- 
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বৃত্তিসম্পন্ন কৰিয়া আত্মবিকাশের 
দিয়াছেন। 

দরধিচির হ্যায় আত্মত্যাগী প্রফুল্পচন্দ্রের চবিত্রের 
আর একদিক আমাদের সম্মূধে বিকশিত হয় 
খুলনার ছুভিক্ষে এবং উত্তর বঙ্গের বন্তায়। আর্ত- 
দেশবাসীর কাতর স্বর তাহাকে গবেষণাগারের 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। বরিশাল ও 
ফরিদপুরের বহু যুবক ন্বেচ্ছাসেবকের সহায়ত।ম 
তিনি ছুিক্ষপীড়িত খুলনাঁবানীকে লাহ।য্য দনে 
অগ্রসর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিন লক্ষ 
টাকা সংগৃহীত হইল, দেশবাসীর এমনই অবিচল 
আস্থা! ছিল তাহার উপর। আবার যখন পর বৎসর 
১৯২২ খৃষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর বঙ্গে আত্রাই 
নদীর প্রবল বন্যায় দুই হাজার বর্গ মাইল স্থান 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল, অসাধারণ কমশক্তির আধার 
প্রফুল্নচন্ত্র নেতাঙ্জী সুভাষচন্দ্র, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ 
দাশগুপ্ত (বেঙ্গল কেমিক্য।লের স্থপাঞিণ্টেপ্ডেপ্ট ), 
ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি মহাপ্রাণ যুবক- 
দিগকে লইয়া “বেঙ্গল রিলিফ কমটি” নামে এক 
শক্তিখালী প্রতিষ্ঠান গঠন করি] নিজের সংগঠন 
শক্তির পরিচয় দিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে 
কেবল বাংল] বা ভারতের মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রদেশ 
নয়, জাপান হইতেও প্রবাসী ভারতীয়েরা সাহায্য 
প্রেরণ করেন। বন্তাপীড়িতের সাহায্যের জন্য 
এইরূপে প্রায় সাতলক্ষ টাকা, বহু বন্্ ও জামা, 
এমন কি স্বর্ণালঙ্কারও সংগৃহীত হয়। এই সময়েই 
আচাধদেব আত্রাই অঞ্চলে চরকার প্রবর্তন করিয় 
খাদি প্রস্ততের ব্যবস্থা করেন এবং দেশবাসীকে 
মহাত্মা গাঞ্ধীর চরকার বাণী উপগ্ন্ধি করিতে শিক্ষা] 
দেন। ১৯৩১ খুষ্টান্ধে পূর্ববঙ্গে ঘুর্ণীবাত্যা ও 
বন্তার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা অন্তহীন 
দুংখদুর্দশার মধ্য পতিত হয়। আর্তের 
সেবায় প্রফুল্লচন্দ্র কোনদিনই উদ্দাপীন নন। তিনি 
দেখিলেন, বাংলাদেশ পুনঃ পুনঃ সরকারের অবহেলায় 
এইরূপ সংকটের সম্মুখীন হইতেছে। সেজন্ত তিনি 


স্থযোগ 


জান,ও নিজ্ঞান . 


৬৬৩৬ 


শ্ীমুক্ত নতীশচন্দ্র দাশগুধ্ের পরিচালনায় "সংকটতআাণ 
সমিতি” নামক একটি স্থায়ী সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর” বাণীর সার্থকতা দান 
করেন। 

সাধারণত দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা তাহাদের 
গবেষণাগারে গবেষণা কার্ষে গভীরভাবে মগ্ন খাকেন। 
কিস গ্রফুল্লচন্ত্র অন্ন সমস্যা, শিক্ষা সংস্কার, অস্পৃশ্ঠতা 
বজন প্রভৃতি দেশের নানা সমস্যার প্রতি তাহার 
চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহা দুবীকরণের 
চেষ্টা করেন । এবং দেশের আথিক সমস্টার লমাধানে 
মহাত্মা! গান্ধী প্রবতিত চরকা ও খাদি প্রচারে ব্রতী 
হন। পূর্বোল্লিখিত আত্রাই-এর খাদি কেন্দ্রের জন্য 
৫০০০০ টাঁক। দান করিয়া তিনি “প্রফুল্লচন্দ্র বায় 
ট্রাষ্ট” গঠন করেন । ১৯০১ খুষ্টান্ধে ব্যারিষ্টার গান্ধীর 
সহিত পরিচিত হইয়া! পরবর্তী জীবনে তিনি মহাত্মা 
গান্ধীর রাজনৈত্তিক মতকেই অন্গসরণ করেন। 
প্রফুল্লচন্দ্রের অন্থমতি লইয়াই আমাদের প্রাক্তন 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ ঘোষ অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশবদ্ধুর সভাপতিত্বে 
১৯১৭ খুষ্ট|বেে ফ্রেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার টাউন 
হলে “রাউলাট আইন”-এর প্রতিবাদে যে সভা হয়, 
তাহাতে বক্ততা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিপ্েন--. 
£] 51911 1০9০ 10 06596 0002 00 2661) 00 
00০ ০9211 06 1795 0091)05.” অপর এক স্ময়ে 
তিনি বলেন--“১০101)০৪ ০86 
১৬/৪:৪] ০211)06%? 

দেশের জন্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বীয় জীবন উগ.করিয়া- 
ছিলেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র অনাড়ম্বর জীবন 
যাপন ববিয়া উদ্ধৃত্ত অর্থ সমস্তই পরহিতে দান 
করিয়া গিরাছেন । তিনি পন্তার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ 
ফেলোশিপ” নামে যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, 
তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ত্রাহার 
একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাক। জমা আছে। বনায়ন 
শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য ১০১০০ টাকা দিয়! 


০2) ৬210, 


৩৩) 


"নাগাজুন প্রাইজ” এবং প্রাধীবিজ্ঞান ও উত্ভিদ 
বিজানের গবেষণার জনা ২৯১০** টাকায় 
“আগুতোষ প্রাইজ*এর সৃষ্টি করিয়া স্মস্ত অর্থ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বিভিন্ন 


বিশ্ববিদ্ভালয়ে গবেষণামূলক বক্তৃত| দেওয়ার জন্য 
তিনি যে অর্থ পারিঅমিক পাইতেন তাহার সমস্তই 
সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্ঠ(লয়কে দান করিয়া আপিতেন। বেঙ্গল 
কেমিক্যাল ও অন্যান্য কোম্পানীর প্রায় ৫৬,০০০ 
টাকার শেয়ার তিনি বিভিম্ন প্রতিষ্ঠানকে দান 


জচাধ প্রফুর চা 


[ ২ ব্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


করিয়! যান। এইরূপ নিংশ্বার্থ দান জগতে 
বিরল। 
প্রফুল্পচন্্র মনেপ্রাণে বাংগালী ছিলেন। 


বাংগাপীর সমস্ত আশ। আকাঙ্ষা তাহার মধ্যে 
মুত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। কলিকাতা বিজ্ঞান 
কলেজ তাহার সাধনার গীঠস্থান। এখানেই 
্রফুপ্লচন্্র দেশবাসীর ভক্তিসিক্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও 


'গ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ থুষ্টান্দে ১৬ই 


জন অপরাহ্ন ৬টা ২৭ মিনিটে অমরপামে প্রয়াণ 
করেন। 


“বঙ্গ জমনীকে উচ্চ সিংহ।সনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই অ।ছে, 
কিন্তু ত|ং|র উপায় উদ্ভাব। সন্ধে স্বয়ং কষ্ট স্বীকার না করিয়। পরস্পরকে কেবলমাত্র 
তাড়ন। কগ্িলে কোন ফল পাইব ন|, একথ!| বাহুল্যমাত্র । এই উদ্দেশ্তে প্রধ।নতঃ 
বঙ্গসন্তানদিগের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান বোধ জাগরণ আবশ্ক। 
কিন্ত একথ। অনেক সময় তুলিয়া যাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে, 
তাহা লইয়াই কেবল অলোচন! করি। কেহ কেহ ছু'খ করিয়ছেন যে, বঙ্গের ছুই 
একটি কৃতী সন্তান তুচ্ছ যশের মায় প্রকুষ্ট পথ ত্যাগ কৰিয়াছেন। সেই মায়াবশেই 
বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্বীয় আবিষ্কার [বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবা4 লোভ সঙ্গরণ 
করিতে পাগিলেন না। যদি এই সকল তত্ব কেবল বাংল! ভাষায় প্রকাশিত হইত 
তাহা হইলে বিদেশী অমূল) সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়। বাঙ্গলা ভাষ। শিখিতে 
বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মন্তক অবাত করিত। 

ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাখ সম্বন্ধে ইহ। বলিংলই যথেষ্ট হইবে 
যে, অ।মার যে কিছু আবিষ্ষা7 সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা সর্বাগ্রে 
মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং তাহার প্রামাণার্ধ পণীক্ষা এদেশে সাধারণ 
সমক্ষে প্রদশিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একাস্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দেশের স্ুধী- 
শেষ্টদিগের নিকট ত।হ1 বহুদিন প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই । আমাদের 
স্বদেশী বিশ্ববিগ্ঠালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না৷ দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য 
সম্থন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়। খাকেন। বাঙ্গলা দেশে আবি্কৃত, বাঙ্গাল! ভাষায় 
লিখিত তন্ব গলি যখন বাঙ্গল।র পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন 
বিদেশী ডুবুরীগণ এদেশে আসিয়। যে নদীগতে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে বর উদ্ধার 
করিতে প্র়।সী হইবেন, ইহ! ছুবাশামাত্র | 

যে সকল বাধার কথা বলিলাম তাহার পশ্চাতে যে কোন আভপ্রায় আছে, 
তাহা এতদিনে বুঝিতে পাগিয়াছি। সত্যের সম্যক প্রতিষ্ঠা প্রতিকূলতার সাহাষ্যেই 
ইয়, আর আমহ্ুকুল্যের প্রশ্রয়ে সত্যের দুর্বলতা ঘটে । বৈজ্ঞানিক সত্যকে অশ্বমেধের 
যজ্জীয় আশ্বর মত সমস্ত শক্র পাজ্যের মধ্য দিয়া জয়ী করিয়া আনিতে না প!রিলে 
যজ্ঞ সমাধা হয় না। এই কারণেই আমি যে সত্য-অন্বেষণ জীবনের সাধম] করিয়া- 
ছিলাম তাহা লইয়া! গৌরব করা কর্ডব্য মনে করি নাই, তাহাকে জয়ী করাই আমার 
লক্ষ্য ছিল।” --আচার্ধ জগদীশচন্দ্র 


বিজ্ঞানের খবর 


অজানার অন্ধান 

দক্ষিণ ক্যালিফোণিয়া বিশ্ববিষ্ঠ(লয়ের ডাঃ 
ডানিয়েল, গি পীক্গ, এবং পিচাঁ্, এফ, বেকার নামে 
দু্জন বিজ্ঞানী ইলেকট্রন মাইক্রসকোপের সাহা 
জীবকোষের মধ্যে 091005-এর ফোটোগ্রাফ 
তুলতে সক্ষম হয়েছেন | জেনেটিক্স্‌ নামক জীব, 
বিজ্ঞানেণ নবতম শাখা রূপায়ন শাঙ্ের সাহযো 
জীবদেহের বংখগতি, বুদ্ধি, পুষ্টি ও রোগ সংক্রমণ 
সম্বন্ধে গত পনেন্েে। বছরের মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় 
তখ্য পাওসা গেছে । 0০005 বংখগতি নিয়ন্ত্রণ 





মাহক্রক্ষোপে দেখবার গন্ঠে ইছুবের লিভারের 
২৫৪১০৬০ ভাগের ১ ভাগ পাতলা সেক্দনের দৃশ। 


করে--একথ| বিজ্ঞানীণ বলে থাকেন। পীঙ্গ, এবং 
বেকার ফল মাছির গ্ল্যা্ড থেকে ০১ মাইক্রন বা 
এক ইঞ্চির আড়াইলক্ষ ভাগের একভাগ পুরু অংশ 
কেটে ইলেকট্রন মাইক্রদুকোপে ছবি তুলে দেখেছেন 
যে, কোমোসোমের মধ্য কয়েক জাগ্রগায় ছোট 
ছোট পদার্ধের সন্ধ(ন মেলে, জীবতন্বের প্রমাণ 
খেকে ঘাদের 0৫0৩ বলেই ম্বীকারু করে নিতে হবে। 
সধারনত জীবধ্তব্ববিদ্র! যে সেকশন কাটেন 
মাইক্রোটেম যন্ত্রের সাহ।য্ে, ৩? ১ মাইএনের চেয়ে 
সুপ্মতর হয় না। এর দগ্যে তারা নমুনা ব। ম্পেসি- 


১ 


্$ 





সেক্সন কাটবার পূর্বে ইসছবের লিভারের কিযনদংশ 
মোম এরং কলোভিমনের মধ্যে বসানো হয়েছে। 


৩৬৬ 


মেনটিকে প্যারাফিন খণ্ডে আটকে যন্ত্রের সাহায্যে 
ধারালো ছুরি চালিয়ে সেকখন করেন। 'পীজ.ও 
বেকার এই অংশীকরণ প্রক্রিয়াটি উন্নততর করেছেন 
_ তাদের মাইক্রেটোমকে বদলে শি়ে। ছুরির 
ফলাটিকে উন্নত করা হয়েছে, কাটবার সময় ফলার 
কোণ ব্দলে দেওয়া হয়েছে এবং একটা সেকখন 
কাঁট। হয়ে গেলে নমুনাটিকে এগিয়ে আনার কৌশল 
আরো স্থক্মতর কর। হয়েছে । এছাড়। তারা নমুনা- 


বিজ্ঞানের খবর 


[ ২য় বর্ধ, ৬ লংখাা 


উন্নত জ্ঞান লাভের জন্যে এই অংশীকরণ প্রক্রিয়া ও 
ইলেকট্রন মাইক্রদ্‌কোপ প্রভূত সাহায্য করবে। 


মানুষের তৈরী বৃষ্টি 


কিছুদিন আগে একট। প্রবল জনরব উঠেছিল 
যে, বুষ্টিহীন মেঘে ড্রাই আইস (জমাট কার্বন 
ডাইঅকসাইড গ্যাস) ছড়িয়ে কত্রিম বর্ষণের স্যষ্টি 


কর। যেতে পারে। শুকনো দেখকে তাহলে 





অতি পাতলা সেক্সন কাটবানজ মাইক্রোটোম যন 


ধারকে শুধু প্যাগফিন ব্যবহার না করে নমুনাটিকে 
কলোডিওন নামক পজন জাতীয় পদার্থ ও প]ারাফিন 
দুয়েতেই ডুবিয়ে নিয়েছেন। এতে সেকশনগুলি 
এত স্ু্ম হয় যে, তাদের অগ্তিত্ব শক্তিশালী অন্গ- 
বীক্ষণের সাহায্যে নিধ্ণারণ করতে হয়। প্রায় 
সাতশট সেকশন ওপর ওপর করে জুড়লে তবে জ্ঞান 
ও বিজ্ঞানের পাতার মত পুরু হবে। এই সঙ্গে 
পীজ ও বেকারের যন্ত্র ও কাটা অংশের কয়েকটি 
ছবি দেওয়া হলে! । 

ক্যানসার সম্বন্ধে গবেষণা ও জৈব-তস্ত সমন্ধে 


শশ্তষ্টটমূল করে তোলবার পক্ষে কোন অন্থবিধা 
থাকবে ন1। ফসলের জন্তে প্রকৃতির খেয়ালের ওপর 
নির্ভর করবার প্রয়োজনও হবে না। মেঘ থেকে 
এই কৃত্রিম বর্ণের ব্যবস্থা পবীক্ষা করবার 


জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া বিভাগ ও বিমান 
বিভাগ সহযোগিতা করে ১৬* বর্গমাইল বিস্তৃত 
এক ভূখণ্ডে পরীক্ষা আরম্ত করেন। পাঁচটি বিমান, 
পঞ্চান্নটি গ্রাউণ্ড ওয়েদার স্টেশন এবং রেঙার 
যন্ত্রে. সাহাষ) নিয়ে তাদের পরীক্ষা চলেছিল 


জুন, ১৯৪৯ ] 


নয়মাস ধরে। পরীক্ষার ফলাকল য| দাড়িয়েছে 
তা এই £-- 

(১) ত্রিশ মাইলের ভিতর প্রাকৃতিক বৃষ্টপাত 
নাহলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য 
হয়ে থাকে। 

(২) মেঘের মধ্যে জলকণার এমন কিছু বেশী 
[1০019169001 হয় না যাতে এই প্রক্রিয়ায় আথিক 
দিক দিয়ে স্ুবিধ। হয়| 


(৩) চল্লিশ থেকে যাট মাইলের মধ্যে স্বভাবিক 


বৃষ্টিপাত ন। হলে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কোনো লক্ষণই 
দেখ যায় না। 
এ ছাড়া আরও দেখ! গেছে যে, কৃত্রিম উপায়ে 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৬৭ 


রাপায়নিক পদার্য--বেমন, পিলভার আয়োডাইড, 
লেড অক্কসাইড প্রভৃতির সাহাধে ও কৃত্রিম বৃষ্টিপাত 
করার চে হয়েছে । সবস্তষ্ধ ১১৭টি পরীক্ষ। কৰে 
বিজ্ঞানীরা এই পিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ব্যাপক- 
ভাবে দিক্ত বায়ু-প্রবাহ হয়ে মেঘে ম্বাভাবিক ভাবে 
[১7০01016860] না হলে বৃষ্টিপাত হবে না। সুতরাং 
কৃত্রিম বুষ্টপাতের জল্লনা-কল্পন। এবং তাথেকে 
রুক্ষ দেশকে শশ্তশ্তামল করবার আশা পূর্ণ হবার খুব 
সম্ভাবন। নেই | 


নিউট্রন গণন। 


পরমাণুর কেন্দ্রের জটিল গঠনের মধ্যে নিউট্রন 





মাইক্রোটোমে সেক্পন কাটবার ভিনিসটা ঠিক আছে কিন। মাইক্রঞ্ষোপেঃ সাহায্যে দেখা হচ্ছে। 


বর্মণ স্ষ্টি করতে গেলে অনেক সময় বুট্টিপাত তে 
দুরের কথা বরং যেটুকু মেঘ আকাশে থাকে তাও নষ্ট 
হয়ে যায়। সবশুদ্ধ ৭৯টি পরীন্ষ+র মধ্যে দশটিতে 
মাত্র অঘটন ঘটতে দেখা গেছে । আবহাওয়|বিদ্দের 
মতে কিন্তু এইটেই স্বাভাবিক। 

শুধু ড্রাই আইস নয়, জলকণা এবং অন্যান্য 


কণার অস্তিত্র বৃর্দিন প্রমীণিত হয়েছে । নিউট্রন 
বিদ্যুৎ বিহীন এবং প্রায় প্রোটনের সমান ভারি। 
বিদ্যুৎ বিহীন হওগায় বৈহ/তিক যন্ত্রে তার অস্তিত্ 
নির্নয় করা কঠিন, কিন্তু এই বিছ্যৎ-হীনতাই 
দিয়েছে তাঁকে পরমাণুর কেন্দ্র ভেদ করার প্রচণ্ড 
শক্তিস্যার ফলে আণবিক বোম! নিমণাণ করতে 


৩৬৮ 


সঙ্গম হয়েছেন বিজানীরা। ইউরেনিয়াম ২৩৫ 
ধাতু বা প্রটোনিযাম ধাতুর কেন্দ্র নিউট্টনের সঙ্গে 
ঘর্ষে ভেঙে টুকরে। টুকরো হয়ে যায় এবং ভগ্ন খণ- 
বিক্ষিপ্ত হয় চতুর্দিকে । ইউরেনিয়াম পরমাণুর 
এই ভগ্রাংখগুলি বিছ্যুৎ্খক্তি সম্পন্ন ; স্থৃতরাং এদের 
গণনা করা সহজ । এই গণনা থেকে নিউট্রনের 
সংখ্যা নিবপণ কর। সম্ভব এবং এই প্রণালীতে একটি 
নতুন ধরণের নিউট্রন কাঁউণ্টার উদ্ভাবন করেছেন 
ডাঃ উইলিয়াম শুপ. এব ডাঃ কুগান হান স্থন নামে 
ছু-জন পদাখব্দ্ি_-যুক্রবাষ্টে ওয়েষ্টি” হ।উস গব্ণা- 
গার থেকে। 

পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন কিভাবে অবস্থান করে 
সে সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে হলে এই রকম 
একট] যষ্্রের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুপ এবং 
স্থনের যন্ত্রে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থের সঙ্গে স্বল্পমাত্রায় 
ইউরেনিয়াম ২৩৫ মিশ্রিত থাকে এবং একটি ফোটো- 
ইলেকটি,ক টিউবের গায়ে এই মিশ্রণটি লেপন বরা 
হয়। তারপর টিউবটি একটি ধাতুর পিলিগারের 
মধ্যে রাখ! হয়। এই সিলিগারের গায়ে দেওয়া 
থাকে ছু ইঞ্চি পূরু প্যারাফিনের প্রলেপ, মাতে দ্রুত 
নিউট্টনের ধেগ কমিয়ে দেওয়া! মেতে পারে। 

প্যারাফিনের আচ্ছাদন ভেদ করে যখন একটি 
নিউট্রন এসে প্রতিগ্রভ মিশ্রণে ধাক্ক। মারে তখন 
ইউরেনিয।ম কেন্দ্র ভেঙে যায় এবং কেন্দ্রের ভগ্রাংখ- 
গুলি প্রতিপ্রভ পর্দার সঙ্গে সংঘর্ষে আলোকরশ্রির 

'করে। নির্গত আলোক রশ্মির প্রভাবে ফোটো- 
মাল্টিপ্রায়ার টিউব থেকে ইলেকধন বেরিয়ে আসে 
এবং বহু গুণে ভাবি হয়ে সম্মিলিত হয় টিউবের 


প্রান্তে একটি ;ক--না থেকে অন্যান্য কাউণ্টাবের 
মত তাদের 'যু গণন1 করা হয়ে 
থাকে। র 

চৈনিক পদার্থ _ ঢা: স্থন বলেছেন যে, এই 


যস্্ের সাহায্যে শুধু যে নিউট্রন গণনা করা যাবে তা 
নয়, রহম্তময় মেসন কণাদের সম্বন্ধেও নিতু্ তথ্য 
পাওয়া যাবে। 


বিজ্ঞানের খবর 


[ ২য় বর্ম, ৬ঠ সংখ্য 
বৃষ্টির ফোটা 


এক ফৌট। বৃষ্টি কি রকম দেখতে? অনেকের 
ধারণা অশ্রবিন্্র মতই তার চেহারা । কিন্ত 
জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানীর গব্যণাগার 
থেকে ডি, সি, ব্রানচার্ড প্রমাণ করেছেন যে, এ 
ধারণার কোন ভিত্তি নেই । এজন্যে তাঁকে একটা 
বৃষ্টিপাত যন্ব তৈরী করতে হয়েছে। যন্ত্রের মধ্যে 
ঁলের ফোটা যখন পড়তে থাকে তখন নীচ 
থেকে একটি বাতাসের শোত তাঁকে বাঁধা দেয়-_ 





আলট্রাহাই-ম্পীড ট্রোবোস্কে।পিক ক্যামেরায় 
তোলা বৃষ্টির ফোটার ছবি। 


অর্থাৎ শ্থিরি আবহাওয়ায় বুষ্টির অবস্থা সংক্ষেপে 
তৈরী করা হয়। এই অবস্থায় পতনোনুখ 
ফোটাগুলির ছবি তুলে নেওয়৷ হয়েছে 
আলট্রা হাই-ম্পীড স্ট্োবোস্কোপিক ক্ল্যাশ 
ক্যামেরার সাহায্যে-এক সেকেও্ডে প্রায় পঞ্চাশটি 
ফোঁটোগ্রাফ । তার একটি ছবি এখানে দেওয়! হলো । 
প্রতি সেকেগ্ডে প্রা পাশ বারই বুষ্টিবিন্ুগুলি 
চেহার! ব্দলায়,-চ্যাপ্টা লজেন্ের মত থেকে 


জুন, ১৯৫২] 
আরস্ত করে কত যে বিচিত্র রূপ ধারণ করে তার 


ইয়ত্তা নেই। এগুলো হচ্ছে বড় ফোটা_ছোট 
বিন্ুগুলি অবশ্ত গোলাকার ফুটবলের মত। 


ছিসেবী মেলিনের কাহিনী 


গণিতের বিপুল ও জটিল গণন। এবং হিসেবের 
সাহায্যের জগ্গে যুদ্ধোভতর পৃথিবীতে বিজ্ঞানীর! 
তৈরী করেছেন কয়েকটি বিপুলকায় যন্ত্র_-অত্য+$ 
ধুনিক বৈছাতিক ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে তার 


জাজ ও বিজাজ 


০৪ 


[ 016০0:0106 ট00060081 [10668:9001 8750 
0212018601 ] যন্ত্রটি এক সেকেগ্ডে পাচ হাজার 
যোগ এবং প্রায় তিনশ বুহদাকার গুণ করতে 
পারে । এর আসল ইউনিট হজে। একটি সংরক্ষক 
ইউনিট (40004 01.408)- রেডিও ভাল্‌- 
ভের সাহায্যে সংখ্যাগুলোকে এই ইউনিটে জম। 
করা হয়। এনিয়াক ছাড়া বিলাতে ও আমেরিকায় 
আরো! উন্নত যন্ত্র নি্নিত হয়েছে, যার দ্বাগ শুধু 
গণনার ফলাফল নয়, গণনার মাঝামাঝি থে 





হবা20 বা ক্যালকুলেটিং মেসিনের একাংশের দৃশ্ 


কাজ হয়ে থাকে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ 

হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

ভাঃ জে, পি, একার্ট ও ডাঃ দে, ভব্লউ, মচলীর 

পরিকল্পনায় নিষিত [াবা/০ বন্ত। দাবা0 
খ 


কোন ধাপের বাত এই বস্ত্র বলে দিতে পারে। 
এপ্দের নাম হচ্ছে 7420 0011%8০১ [138৫ 
ও 4, 0, ঘ.। এ ছাড়া আর একটি বন্ত্ও তৈরী 
হচ্ছে। 


উঃ 





ক্যালকুলেটিং মেসিনে4 সাধারণ দৃশ্য । 


বিজানের ভগ্রগ্তি 

১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানজগতে যে সমস্ত আবিষ্কার 
উল্লেখযোগ্য তার প্রধান হচ্ছে এগুলি £-- 

(১) অরিয়োমাইসিন ও পলিমাইক্সিন 
নামক ছুটি বীজাণুনাশকের আবিষ্ষার। সালফ! 
জাতীয় গঁধধ এবং অন্তান্ত বীজাণুনাশকের চেথে 
কোন কোন রোগে এরা অনেক বেশী কাধকরী। 

(২) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ দু-শ) ইঞ্চি 
টেলিস্কোপ নিমর্ণণের সমান্তি। এই দুরবীক্ষণ যন্ত্র 
যুক্তরাষ্ট্রের মাউণ্ট পালোমার বীক্ষণাগারের জন্তে 
প্রায় বছর দশেক ধরে তৈরী হয়েছে। এর সাহায্যে 
মহাকাশের বহুদূর পর্বস্ত পর্ধবেক্ষণ কর! সম্ভব হবে। 

(৩) খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে গিসারিন 
তৈরী বরার প্রক্রিয়া আবিষ্কার। ন্নেহজাতীয় 
পদার্থের ওপর নির্ভর করে কারখানাগুলিকে আর 
বসে থাকতে হবে না। 

(৪) জড়জগত্ের রহন্যোপ্ঘাটনের পথে 
আর এক ধাপ এগিয়েছেন পদার্থবিদ্র। 
খামেরিকায় সিনক্র-সাইক্উ্রন যন্ত্রে মেসন নামক 


বিদ্যাৎ কণাটি স্থট্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই 
কণাটির সন্ধান এযাবৎ কাল শুধুমাত্র রহস্যময় 
কম্মিক রশ্মির মধ্যে পাওয়া ফেত। 

(৫) নতুন ধরণের কৃত্রিম রাবার গ্রন্থত 
প্রণাণী উদ্ভাবিত হয়েছে। এই রাবার গ্রার্কতিক 
রাবাবেব চাইতে গুণে অ্রেষ্ঠতর। 

(৬) জেট প্রেনের নাহায্যে শবতরঙ্গের 
চেয়েও দ্রুতগতি সম্ভব হয়েছে। গগন পধধটনে 
এক নতুন যুগের নুচন! হলো! এই থেকে। 

(৭) ইউরেনাস গ্রহের পঞ্চম চন্দ্রের খোজ 
পাওয়া গেছে। এই চাদটির আবত'নকাগ হচ্ছে 
৩ ঘণ্টা। 

(৮) ছুটি পরমাণু ধ্বংসী বঙ্বের পরিকল্পনা 
করা হয়ছে। এদের সাহায্যে কস্মিক রশ্মির 
মধ্যে প্রাপ্ত বিছ্যৎ কণাদের মত প্রচণ্ড শক্তি- 
সম্পয় বিদ্যুৎকণ! পাওয়া যাবে। 

(৯) নিউট্রন কণার ৫16980002-ফে(টো- 
গ্রাফ থেকে জড়পদার্থের বেন্ত্রীয় রহমতের জিন 
তথ্য উদ্‌্থাটনের গ্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 








ঠাস মেমন জল থেকে ছু পথক করে নেয। 
ভোমবা সেপ বিধঘবৈচিন্রের মিশ্রণ 
থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ল'বাদ আহবণ কর। 


ঙি 





আনদাণত পুর আবলান 
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করে দখ 
ইলেকটি ক মোটর 


ইলেকটি,ক মোটর জিনিসটা আজকাল কারোর কাছে অপরিচিত নয়। তোমাদের 
কেউ যদি ইলেকটি,ক মোটর না-ও দেখে থাক, অন্তত ইলেকটি.ক ফ্যান দেখেছ নিশ্চয়। 
যার সাহায্যে ফ্যান ঘোরে সেটাও একরকমের ইলেকটি,ক মোটর। তড়িৎ প্রবাহিত 
তারের ছু-প্রাস্ত সংযোগ করলেই মোটর ঘুরতে থাকে । ইলেকটি.সিটি অর্থাৎ তড়িতের 
সাহায্যে কেমন করে মোটর ঘোরে সেকথা পরে বুঝতে পারবে। অতি সহজ উপায়ে 
কেমন করে ইলেকটি,ক মোটর তৈরী করে দেখতে পার সে কথাই আজকে তোমাদের 


জানিয়ে দিচ্ছি। 


এরকম ইলেকটি,ক মোটর তৈরী করতে হলে খানিকটা কর্কও আলপিন, চুলের 


কাটা, পাতলা টিনের পাত, 
ঘোড়ার খুরের মত একটা চুম্বক- 
লোহা এবং খানিকটা ইনন্ু- 
লেটেড সরু তামার তার 
ধোঁগাড় করতে হবে। 

প্রথমে ১নং চিত্রের উপরের 
দিকের নমুনার মত লম্বা অথচ 
গোল একখগ্ড কর, লও। 
ধারালো ছুরি অথব৷ ক্ষুরের ব্লেড 
দিয়ে উপরের ডান দিকের ছবির 
মত করে কর্কটার ছু-দিকে 
লম্বালঘ্বি ছটা খাঁজ কেটে নাও। 


৩১৪৯ 





১নং চিন্র 


ঠিক মধ্যস্থলে--কর্কটার ছুদিকে ছটা আলপিন বসাও। লম্বা একটা চুলের কাটা 


৬৭২ ইলেকটি ক খোর ২ বধ, ৬ লট 


লগ্বালম্বি এফৌঁড়-ওফৌড় করে বসালেও চলবে। জিনিসটা! দেখাধে অনেকট! খুঁড়ির 
লাটাইয়ের মত। মাঝের ছবিটার মত করে কর্কের এক প্রান্তে ছুধিকে, আরা 
আলপিন বসাও 1 এবার সরু ইননুলেটেড তামার তাক্লটাকে কর্কের খাঁজের মধ্যে বির 
মত করে কয়েক ফেরতা জড়িয়ে দাও। তারের প্রান্ত ভাগ ছুটি ভাগ করে ঠেঁচে 
নিয়ে কর্কের প্রান্তভাগের আলপিন ছুটির সঙ্গে চেপে জড়িয়ে দিতে হবে । তার জড়ানো 
কর্ক টাই হলে! মোটরের আরমেচার | ূ রর 

এবার পাতলা একখানা কাঠের বোর্ডে উপব আরমেচারের দৈর্ঘ্য অন্যায়ী 
ছদিকে ছুটো করে আলপিন % চিহ্কেব মত টের্সাঁভাবে বসিয়ে দিতে হবে। আরমে- 
চারটাকে আলপিনের ৮ -এর উপৰ বসিয়ে দাও। সিগারেটের টিনের মুখের পাতলা পাত 
থেকে ছোট ছুখানা সরু ফালি কেটে নাও। ফালি ছুখান! [, অক্ষরের মত বাঁকিয়ে 
নিয়ে সর পেরেক ঠুকে কাঠখানাব উপর এমনভাবে বসাঁও যেন কর্কের পাশের আলপিন 
ছটার গায়ে আল্তোভাবে লেগে থাকে ।  ১নং চিত্রের নীচের ছবিখান! দেখেই 
ব্যবস্থাটা ঠিকমত বুঝে নিতে পারবে । 

২নং চিত্রের উপবের ছবিটার মত করে ঘোড়ার খুরের মত একটা চুম্বক-লোহা 
আরমেচারের উপর দিয়ে বসিয়ে দাও। 
একটা টর্চের ব্যাটারীর ছু-প্রাস্ত থেকে ছটা 
তাব নিয়ে টিনের পাত ছটার সঙ্গে লাগিয়ে 
দিলেই আরমেচারটা ঘুরতে থাকবে। 
এথেকেই ইলেকটিক মোটর ঘোরাবার 
কৌশলটা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারবে । 

কর্ক না দিয়ে শুধু ইন্মুলেটেড, 
তামার তার জড়িয়েও আরমেচার তৈরী 
করতে পার। ২নং- চিজের নীচের ছবিটা 
দেখ। একটা পেন্সিলের উপর তামার 
তারটাকে উপধু্পরি কয়েক ফেরত৷ জড়িয়ে 
খুলে নিলেই একটা আংটির মত হবে। 
তারের ছু-প্রান্ত বাইরে রেখে আংটির গায়ে 

হা সৃতা জড়িয়ে বেশ করে বেঁধে নিলেই ভাল 

হয়। তারপর.এর ভিতর দিয়ে লম্বা একটা চুলের কাট? চালিয়ে দাও। তারের প্রাস্তভাগ 
ছুটা যেদিকে আছে সেদিকে চুলের কাটার গায়ে সর এক ফালি কাগজ বেশ একটু 
পুরু করে জড়িয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তার উপর ফর প্রান্ত ছটা পরগ্গপুরের 
বিপরীত দিকে রেখে সুতা" দিয়ে বেঁধে দিতে হরে! 





ভুদ/১৯৪৭) (টান ও বিক্ীন ০০ 
পালা টিনের পাতে ফুটে! করে আরমেচার ঘোরাবার ব্যবস্থা করতে পার। এর 
উপর চুম্বক-লোহা। বসিয়ে পুর্বোক্ত ব্যবস্থায় টর্চের ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ কবে দিলেই 
আরমেচার খ্রুরাত থাকবে । অ-ব্যবস্থায় আরমেচাবটা কেন ঘোরে সে কথা' তোমরা পদে 
জানতে পারবে । | 

এছাড়া অন্য বকমেও ইলেকটিক মোটব তৈরী কবতে পার। একটা লম্বা 
পেরেকের ছু-দিকে ফুটে পয়সার মত ছুখানা ূ 
শক্ত কাগজের চাকৃতি বসিয়ে গাড়ীর চাঁকাঁব | 
মত কর। এই চাকৃতি ছটাব মধ্যে 
পেরেকটার উপর ইনম্থুলেটেড সরু তামাঁব 
তার ছু-ফেরতা জড়িয়ে তাবেব মুখ ছুট! 
বের করে রাখ । তারের মুখ ছটা ট্চেব 
ব্যাটারীর ছু-প্রান্তে সংযোগ করলেই দেখবে 
_পেরেকটা চুম্বকের মত 'অন্য লোহাব 
টুকরাকে টেনে ধরছে । তারের মুখ ব্যাটারী 
থেকে সরিয়ে নিলেই পেরেকটাব আব চৌম্বক শক্তি থাকবে না। এটাকে বলা হয়__: 
ইলেকট্রোম্যাগ নেট । 

এবাৰ পুরু কাগজ থেকে ৬ সেন্টিমিটার ভায়মেটারের তিনটে গোল চাকৃতি 
ফেটে নাও। একখানা চাঁকৃতির চাবধাবে সমান দূরত্বে খাড়ীভাবে ৬ট। খাঁজ কাট। 
এই খাঁজগুলোর মধ্যে ৬টা চেপ্টা কাটা পেবেক বসিয়ে চাকৃতিটাব ছু-পিঠে অপর 
চাকৃতি ছুখানা আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। পেবেকগুলোর মাথা চাকৃতিটা থেকে 
খানিকটা বাইবে বেরিয়ে থাকবে । এবাব ছু সেন্টিমিটাব ব্যাসার্ধ নিয়ে চাকৃতিটাব মধ্য- 
স্থলে একট! বৃত্ত একে তাব লাইন ধবে সমান দূরত্থে ১২ট1 ছিদ্র কব। এই ছিদ্রের 
ভিতর দিয়ে ১৮ নম্বরের একগাছা খোলা তামার তার এফফোড়-ওরোড কবে সেলাই 
করে দিলে চাঁকৃতির এক একদিকে ৬টা করে খোলা অংশ বেরিয়ে থাকবে। চাক্তিটার 
ঠিক মধ্যস্থলে একট চুলের কাটা এদিক-ওদিক ফু'ড়ে দাও। সেলাই কবা তারের 
লম্বা মুখটা চুলেব কাটার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। একখানা পাতলা কাঠের 
উপর টিনের পাতের খুটি এটে চাকৃতিখানাকে চাকাব মত করে বসিযে দাও। 
সরু অথচ লম্বা একফালি টিনের পাত কাঠের উপব বসিয়ে উপরের দিকটা এমনভাবে 
বাঁকিয়ে দাও যাতে সেলাই কব তারটার গায়ে আল্তোভাবে চেপে থাকে । এবার 
পেরেকের উপর তার-জড়ানো ইলেকটে ম্যাগ নেউটাকে কাঠখানার উপর এমনভাবে 
বসাও যেন চাকৃতিটা ঘোরালে ধারের পেরেকগুলো৷ পর পর ইলেকটোম্যাগ নেটের 
পেরেকটার খুব কাছে জানে অথ কার গায়ে ঠেকে না। ইলেকটেদামাগ নেটটার 





৩নং চিত্র 


৩৭৪ লিপড়ের কথা 1২ বধ, ধ্ঠ সংখা 


তারের একপ্রাস্ত টিনের পাতের খু'টির সঙ্গে জুড়ে দাও। অপর প্রান্ত ব্যাটারীতে 
যোগ করতে হবে। ব্যাটারী থেকে আর একট! তার টিনের সরু বাঁকানো ফালিটার 
সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেই চাকৃতিখানা ঘুরতে থাকবে। ৩নং ছবিটা ভাল করে দেখে 
নিলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে । 


(জনে নাখ 


পিপড়ের কথা 
পিপড়ের সঙ্গে তোমরা সবাই বিশেষভাবে পরিচিত । একটু নজর দিয়ে দেখো-_ 
তোমাদের আশেপাশে কত রকম বিভিন্ন জাতের পি"পড়ে অনবরত আনাগোনা করছে। 
এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কোন খবর রাখ কি? একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই 
এদের অনেক অন্ভুত কাগ্কারখান1! দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। বনজঙ্গলের কথা 
বাদ দিলেও একমাত্র লোকালয়ে অনুসন্ধান করলেই অনেক রকমের পি"পড়ে নজরে 





উপরে লাল-পিপড়ের] বাসা তৈী করবার জন্তে ছুটে! পাতা জুড়ে দিচ্ছে । বাচ্চা মুখে করে 
ল।ল-পিপড়ো যেভাবে স্থৃতা বুনে দেয় নীচের ছবিতে তা দেখানে। হয়েছে । 
স্াঁড়বে। তোমাদের কৌতুহল উদ্রেকের জন্তে অতি পরিচিত কয়েক জাতের পিপড়ের 


কথা আলোচন। করব। 
কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবার উদ্দেশে শিবপুরের বাগানে ঘোর।ফেরা করবার 


জুন, ১৯৪৪ ] জান ও বিজ্যাল ৩৭৫ 


সময় হঠাৎ নজরে পড়লো-_-তিন চার ফুট উচুতে একটা পাতার ডগা থেকে কতকগুলো 
লাল-পি'পড়ে 'পরম্পর জড়াজড়ি করে দড়ির মত ঝুলে পড়েছে। ব্যাপারটা এমনই 
অন্ভৃত যে, শেষ পর্যস্ত না দেখে সেখান থেকে নড়বার উপায় ছিল না। সেই দড়ি বেয়ে 
দলে দলে পিপড়েরা নেমে এসে সেটাকে ক্রমাগত লম্বা করে তুলছিল। প্রায় 
ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে পি'পড়ের দড়িট। প্রায় ফুট দেড়েক লম্বা হয়ে নীচের আর 
একট] পাতার উপর এসে পড়লো । এই. ঝুলানে। দড়ির সেতু বেয়ে পি'পড়ের! এবার 
দলে দলে নীচের ডালটার উপর এসে অনেকটা! উত্তেজিত ভাবেই যেন ঘুরে ফিরে 
দেখতে লাগলো । কতক আসে আবার কতক ফিরে যায়। প্রায় পাচ সাত মিনিট 
এরকম ঘোরাফেরা করবার পর আনাগোনাকারী পি'পড়ের অনেকেই পাতার ধারটাকে 
কামড়ে ধরে রইল এবং দড়ির প্রাস্তভাগের অন্যান্য পি'পড়েরা! তাদের পিছনের প! ধরে 
প্রাণপণে টানতে সুরু করে দিল। এতগুলে। পিপড়ের সমবেত প্রবল টানে নীচের পাতাটা 
উপরের পাঁভাটার কাছে এগিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির দৈর্ঘ্যও কমতে লাগলে! । 
পাতা ছুট। খুব কাছাকাছি আসতেই কতকগুলো লাল-পি'পড়ে সারবন্দিভাবে একট! 
পাতার ধার কামড়ে ধরে পিছনের পা দিয়ে অপর পাতাটাকে জাকড়ে ধরে রইল। 
এ সময়ে বাচ্চা মুখে করে আরও কতকগুলো পি'পড়ে এসে তাদের দিয়ে স্তা৷ বের 
করে পাড়া ছটাকে জুড়ে দিতে স্থুরু করলো । অনুসন্ধানে দেখ! গেল-_গাছটার উপরের 
ডালে একটা পি'পড়ের বাসা রয়েছে । সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় তার৷ 
এভাবে নতুন বাসার পত্তন করছিল। সাধারণত এর! কাছাকাছি পাতা জুড়েই বাস! 
তৈরী করে; কিন্তু সুবিধাজনক পাতা না পেলে সময় সময় এরূপ অন্ভুত কৌশল 
অবলম্বন করে থাকে । 

লাল-পি'পড়েরা মৃত কীট-পতঙ্গ উদরস্থ করেই জীবিকানিরাহ করে। এর! দল 
ছেড়ে কদাচিৎ একাকী ঘুরে বেড়ায়। খাগ্য সংগ্রহ, বাস! তৈরীর কাজ দলবদ্ধভাবেই 
করে থাকে । কিন্তু সময় সময় এ নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা যায়। শিবপুরের 
বাগানে একদিন এদের এক অদ্ভুত শিকার-পদ্ধতি লক্ষ্য করেছিলাম। মোট! গাছের 
গু'ড়িতে উই-পোকা আকার্বাকা লঙ্বা সুরঙ্গ তৈরী করেছে। লাল-পি'পড়েরা উই- 
পোকা খেতে ভালবাসে ; কিন্তু তাদের ধরা এদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ স্ুুরঙ্গের 
ভিতর দিয়ে তারা আনাগোনা করে। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। কয়েকটা 
লাল-পি'পড়ে কেমন করে যেন সন্ধান পেয়ে উইয়ের স্ুুরঙ্গের আশেপাশে ঘোরাঘুরি 
করছিল। একটা পি"পড়ে তার শক্ত চোয়াল দিয়ে সুরঙ্গের সামান্ত একটু অংশ 
ভেক্ষে দিল। উই-পোকারাও ভয়ানক সজাগ। নুরঙ্গের মধ্যে কোথাও সামান্ঠ 
একটু ..ছিড্র হলেও সঙ্গে সঙ্গেই তার। মাটি দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। ভর্নস্থানের 
অবস্থা তদারক করতে যেই একটা উই পোক। তাঁর মাথাটি ছিজ্রের মধ্য দিয়ে বের 


৩৭৬ পি'পড়ের কথ! [২ বর, ৬ সংখ্যা 


করেছে অমনি লাল-পিপড়েটা তাকে যেন ছ্ছেণ মেরে ধরে নিয়ে বাসার দিকে . চলে 


গেল। আবার আর একটা লাল-পিপড়ে এসে সেই ছিদ্রের মুখে ওৎ পেতে রইল. 
খানিক : বাদে আর একট! 


উই-পৌকা ষুখ বাড়াতেই 
লাল - [পড়ে তাকে 
কামড়ে ধরে নিয়ে 'গেল.। 
শিকার মুখে করে একটা 
পি'পড়ে বাসায় যায়.আবার 
আর একটা ফিরে আসে, 
নতুন শিকারের সন্ধনে। 
প্রায় আধ ঘন্টা সময়ের 
মধ্যে ৭৮ট। উই-পোঁকাকে 
এভাবে - আক্রান্ত . হতে 
দেখলাম । 
ডিম এবং বাচ্চা 
পি পড়েদের (এক) বিশেষ সম্পত্তি। সুযোগ পেলেই একদল আর একদলের ডিম, বাচ্চা 
ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ নিয়েই সময়ে সময়ে এদের মধ্যে গুরুতর লড়াই বেঁধে ওঠে। 
লাল-পি'পড়েদের লড়াই অতি গুরুতর ব্যাপার। ছু'তিন দিন ধরে সমানে লড়াই চলতে 
থাকে। ছুদলেরই হাজার হাজার হাজার কর্মী হতাহত হয়। বিজেতারা পৃরাজিতের 
অনেককেই বন্দী করে নিয়ে যায়। বন্দীরা তাদের দলতুক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষুর্দে- 
পি'পড়েদের সঙ্গে অনেক সময় লাল-পি'পড়ে ও ডে'য়ো-পি'পড়েদের , যুদ্ধ. বাধে। 
বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরকমের লড়াইতে ক্ষুদে-পি'পড়েকেই জয়লাভ করতে দেখেছি। 
কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে লালচে রঙের একজাতের ক্ষুদে বিষ-পি'পড়ে 
দেখা যায়। এরা মাটির তলায় গর্তে বাস করে। এদের দংশন খুবই যন্ত্রণাদায়ক । বৃষ্টির 
জলে মাঠ-ঘাট ডুবে গেলে অস্কুত উপায়ে এর! আত্মরক্ষা করে। অনেকগুলো পি'পড়ে 
একসঙ্গে জড়াজড়ি করে বেশ বড় বড় ডেলার মত হয়ে যায়। তলার পি পড়েগুলে। 
অনবরত উপরের দিকে ওঠবার চেষ্টা করে । ফলে, ডেলাগুলো৷ জলের উপর ধীরে ধীরে 
এদ্রিক-ওদিক গড়িয়ে চলে। জল নেমে গেলে আবার নতুন গতের পত্তন করে। 
একবার এ-পি'পড়েগুলোর সঙ্গে নালসো-পি'পড়েদের এক অন্তত লড়াই- প্রত্যক্ষ 
করেছিলাম। সরু একট! গাছের গু'ড়ির চারদিক ঘিরে পি'পড়েগুলো! মাটিতে গর্ভ খুঁড়ে 
জাস্তান! গেড়েছিল। . গাছের উপর থেকে কতকগুলো. নালসো-পি'পড়ে . গুড়ি বেয়ে 
নীচে. নামতে গিয়ে বাধা পায়। ফলে ছু'চারটে অগ্রগামী নালসোর সঙ্গে. বিষ-পি পড়েদের 





ডিয প্বেকে.বেরোবার কয়েকদিন পরে পিপড়ের বাচ্চার চেহার। 
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ঘর্ষয ঘটে। এ থেকেই বেঁধে যাঁয় গুরুতর লড়াই । উপর থেকে দলে দলে নালসোর। 
এসে গাছের গু'ডিটার কাছে জমায়ে হতে লাগলো । প্রথম আক্রমণের ধাকায় ক্ষুদেরা 





রানিং 


বিভিন্ন বয়সের পি"পড়ের বাচ্চা । 


অনেকেই হটে গিয়ে গর্তে ঢুকতে লাগলো, যদিও হতাহতের সংখা। উভয়-পক্ষেই প্রায় 
সমান সমান। কিন্ত জয়-পরাজয়ের মিমাংসা৷ হলো না। একপক্ষ গু'ড়ির উপর উন্মুক্ত 
জায়গায়, আর একপক্ষ গর্তের আড়ালে । একদিন একরাত্রি কেটে গেল- ছু-পক্ষই 
দু-দিকে মোতায়েন। কেউ স্থান ত্যাগ করে না। দ্বিতীয় দিনে এক অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখা গেল। সকালের দিকে, বেল। বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষদে-পি'পড়ের। গু'ড়িটাকে ঘিরে, 
মাটি তুলে দস্রমত 'ব্যারিকেড' নির্মাণ সুরু করে দিল। মাটির প্রথম “ব্যারিকেড, 
তৈরী হবার পর তার উপর থেকে উই-পোকার সুরক্ষের মত স্ুুরঙ্গ তরী করতে করতে 
ক্ষদেরা নালসোদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো । নালসোর। সুরঙ্গের আড়ালে ক্ষদেদের 
দেখতে পায় না, অথচ সেখান দিয়ে যাতায়াত করবার সময় ক্ষুদের নুড়ঙ্গের আড়াল থেকে 
হঠাঁ তাদের পায়ে কামড়ে ধরে । নাঁলসোরা বেগতিক দেখে ধীরে ধীরে উপরের দিকে 
হটতে লাগলো । তৃতীয় দিনের বিকেলের দিকে দেখা গেল__নালসোরা সেই জায়গা 
ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে আর ক্ষুদের! তাদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাপূত হয়েছে । 

আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতের ক্ষুদে-পি'পড়ে, ডে'য়ো-পি'পড়ে, ন্ুড়সুড়ে-পি'পড়ে 
বিষ-পি"পড়ে, কাঠ-পিপড়ে প্রভৃতির এরকমের আরও কত যে অস্কুত ব্যাপার নজরে 

ডু 


৩৭৮ পিপড়ের কথ [ ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


পড়েছে দু-একটি প্রবন্ধে তা বলে শেষ করা যায় না। তোমর। যাতে নিজের চোখে দেখতে 
উৎসাহিত হও সেজন্যে দু-একটি মাত্র ঘটনার কথ উল্লেখ করলাম। এখন মোটামুটিভাবে 
পিঁপড়েদের সাধারণ জীবনের কয়েকটি কথা বলি। 

বিভিন্ন জাতের যেসব রকমারি পিঁপড়ে সাধারণত আমরা দেখতে পাই তাদের 
বলে-কর্মী। এরা না পুরুষ, না স্ত্রী। পুরুষ ও স্ত্রীরা থাকে অন্তরালে, বাসার ভিতরে । 
তারা সচরাচর বাইরে বেরোয় না। কর্মীর সংখা] অগণিত; কিন্ত স্ত্রী আর পুরুষ থাকে 
গোটাকয়েক মাত্র। স্ত্রী আর পুরুষ উভয়েরই ডানা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-পিঁপড়েরা 
আকারে অনেক বড়। একমাত্র বংশবৃদ্ধি ছাড়া এদের আর কোন কাজই নেই। কর্মীরাই 
এদের যাবতীয় কাজ করে দেয়। বাসা তৈরী, খাগ্ঠ সংগ্রহ, সন্তান পালন, শত্রর সঙ্গে 
লড়াই প্রভৃতি যা কিছু দরকার সবই কর্মীরা করে। বাসা পরিবর্তন করবার সময় ডিম, 
বাচ্চা এমন কি, স্্রী-পুরুষগ্ডলোকে পর্যন্ত এরা বয়ে নিয়ে যায়। বাচ্চাদের মত স্ত্রী-পুরুষ 
গুলোকে মুখের কাছে খাবার নিয়ে খাইয়ে দেয়। 

সাধারণত গ্রীম্মকালেই রাণী-পিঁপড়েরা ডিম পাঁড়ে। এসময়ে রাণী ও পুরুষ 





পি'পড়ের বসার ভিতরকার দৃশ্য । ডান! শূন্য এবং ডানাওয়ালা সব চেয়ে 
বড়গুলো বাণী'পিপড়ে। ভানাওয়ালা ছোট পি'পড়েগুলো 
পুরুষ। বাকীগুলে। কর্মী । 
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পিঁপড়েরা বাঁসা ছেড়ে দলে দলে আকাশে উড়তে থাকে । উড্ভন্ত অবস্থায় যৌন-মিলন 
সংঘটিত হবার পর রাণীরা বাসায় ফিরে আসে অথবা ডিম পাড়বার জন্যে কোন স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করে। এসময়ে রাণীদের ডানা খসে যায়। পুরুষেরা কেউ আর বাসায় 
ফিরতে পারেনা । নানা কারণে প্রীয় সকলেই বিনষ্ট হয়ে যাঁয়। রাণী কয়েক দফায় 
অনেকগুলে। করে ডিম পাড়ে। অনেকগুলো ডিম একসঙ্গে ডেল! বেঁধে থাকে । এক 
একটা কর্মী এক একট। ডেলার সবগুলো ডিমের তদারক করে । ছু-একদিনের মধ্যেই ডিম 
ফুটে বাচ্চা বেরোয় । বাচ্চাগুলো দেখতে সরু সরু চালের মত। বাচ্চা বড় হয়ে গেলে 
তাদের আলাদা আলাদা ভাবে তদারক করতে হয়। কতকগুলো কর্মী-পিপড়ে বিশেষভাবে 
একাজের জন্যে নিযুক্ত থাকে। বিশেষ কোন খাগ্য খাওয়ানোর ফলে বাচ্চাগুলো পুরুষ, 
জ্বী অথব৷ কর্মী-পিঁপড়েতে পরিণত হয়। মোটের উপর, প্রয়োজনের তাগিদে অধিকাংশ 
ডিম থেকেই তারা কর্মী উৎপাদন করে । কারণ কর্মী ছাড়া পিঁপড়ে-সমাজ অচল । কর্মীরা 
সামান্য কিছু খাবার পেলেই সন্তষ্ঠ -অথচ সারাদিন, এমন কি, রান্তিরেও কাজে বাস্ত থাকে। 
কদাচিৎ এদের বিশ্রাম করতে দেখা যায়। এমনও দেখা গেছে-_খাবার অভাবের সময় 
সামান্য ষা কিছু পায় আগে বাচ্চা ও স্ত্রী-পুরুষগুলোকে খাইয়ে অবশিষ্ট কিছু থাকলে 
নিজেরা খায়, নয়তো! উপবাঁসেই থাকে । শরীরের একাংশ বিচ্ছিন্ন করে দাও, দেখবে-- 
কর্মী তার ডিম, বাচ্চা বা অন্য কোন রক্ষণাঁধীন জিনিস পরিত্যাগ করে কখনও আত্মরক্ষার 
চেষ্টা করবে না । 


বিবিধ 


আচীর্য প্রকুল্লচন্দ স্থৃতি-বাৰিকী 


আচার্ধ প্রফুন্টচন্দের পঞ্চম বাধিক মৃত্যু-তিথি 
উদ্যাপন উপলক্ষে গত ১৬ই জুন অপরাহে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটহলে এক বিরাট 
সভার অনঠান হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ত 
করেন কলকাতার সেরিফ ডাঃ নরেন্দনাথ লাহা। 
সভার প্রারন্তে ডাঃ লাহ। আচাযদেবের আগেখোর 
পাঁদমূলে মাল্য প্রদান করেন। সভাপতি, শ্রীচপলা- 
কান্ত ভট্টাচায, ডাঃ কালিদাস নাগ, অধ্যাপক 
চারুচন্দ্র ভট্রাচাধ, ডাঃ বীরেশ গুই, অধ]াপক 
সত্যেজ্নাথ বস্থ, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, 
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ প্রসাদ থেোম 
আচার্য বায়েণ জীবনের বহু বিষয় উল্লেখ করে 
বক্তৃতা করেন। সকালে পাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমল 
সিংহের পৌরহিত্যে নিমতলা শ্শানঘাটেও এক্ুপ 
অনুষ্ঠান হয়েছে। 


জ্বালানি কাঠের বনপন্তন 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামের পার্থে অবস্থিত পতিত 
ও অনাবাদী জমিতে জ্বালানি কাঠের জন্তে বন 
পত্তনের এক প্রদেশব্যাপী পরিকল্পনা প্রস্তুতের 
উদ্দেঙ্ঠো তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থ। করছেন বলে 
জানা গেছে । এই পরিকল্পন। অশ্গুযা মী প্রতি গ্রামের 
পার্খে দশ একর জমি খাপি রাখা হবে, বন জন্মাবার 
জন্যে । যর্দি কোন গ্রাম ব। গ্রামসমষ্টির নিকটে 
এরূপ খালি জমি না থাকে তবে ইউনিয়নের 
ভিত্তিতে এই বন পত্তন করা হবে। 

যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব বন রয়েছে 
তাদের নিজেদের বন-পত্তন পরিকল্পনা কিছু থাকলে 
তা নরকারকে জানাঁবার জন্যে এক বিজ্ঞপি বের 
কৰেছেন। যদি গত সেটেলমেণ্টের বিবরণ অঙ্ছ্যায়ী 


দেখ! যায় যে, কোন বিশেষ স্থানে বন উৎধাত 
আরমস্ত হয়েছে তবে সরকারের বিজ্ঞপ্তির উত্তর পাওয়। 
মাত্র তাদের বন-পত্তন আরম্ভ করার নির্দেশ দেওয়া 
হবে। সরকার চান যে, সকলে জঙ্গল কাটবার সময় 
তা যেন এমনভাবে নিয়প্বণ করেন যাতে বন একে- 
বারে নিঃশেষে উত্খাত না হয়ে যায়। যদি বনের 
মাঁপিক কোন প্রতিগান সরকারের বিজ্ঞপ্ির উত্তর 
ন। দেঘ্ কিম্বা তর নির্দেশ পালন ন| করে তাহলে 
উক্ত বন সরকারের নিজহাতে গ্রহণ করার সম্পর্ণ 
সম্ভাবনা রয়েছে । সরকার বন দখল করে নিলেও 
মালিক অবশ্য তার আয় হতে বঞ্চিত হবে না। 

জান] যা যে, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও 
আসাম অঞ্চলে মোট ভূমির খতকরা! চৌদা হতে 
আঠারো ভাগ বনঞচপ। বিশেষজ্ঞদের মতে মোট 
ভূমির শতকরা পচিখ ভাগ বন থাকা উচিত। 

এ-প্রসঙ্গে গত ১৯৪৮ সালের নভেম্বর পখ্যার 
জন ও বিজ্ঞনে' প্রকাশিত পশ্চিমধাংলার বনরাজি' 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


কলকাতায় ভূগর্ভ-রেলপথ 


কলকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ নিমণণ সম্পর্কে যে 
ফরাসী এপ্রিনিঘ্ারদের অনুসন্ধানের ভার দেওয়া 
হয়েছে তারা বতগানে নিয়োক্ত চারটি লাইনে 
বেলপথ নিমণণ সম্পর্কে অনুনদ্ধান করবেন বলে জান। 
গেছে । শেয়ালদ” হতে হ্ারিলন রোড দিয়ে 
হাওড়া) শ্টামবাজার থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে 
এস্প্লান্ড ; শ্টামবাজার হতে আপার সাকুলার 
রোড ধরে শেয়ালদ' ; সাকু'লার রোড ও ধমতলা 
স্রাটের মোড় হতে এস্প্রানেভ। এই এগ্রিমিয়ারযা 
বত'মানে কলকাতায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী, জল- 
সরবরাহ ব্যবস্থা ও সহরের যানবাহনের ব্যবস্থা 


জুন, ১৯৪৯] 


সম্পর্কে সংবাদাদি সংগ্রহ করছেন। আরও ছুজন 
নৃতন এজিনিয়ার প্রথম দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন । 
দলের নেতার নাষ মসিয়ে ভ্রলিক্। 

হিমালয় অন্ভিযানে সুইস অতিযাত্রীদল 

স্থইস ফাউণ্ডেশন ফর আলপাইন রিসার্চ 
কতৃক পরিচালিত স্থইস অভিযাত্রীদল হিমালয় 
আরোহণে যাত্রাপথে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এক 
সাক্ষাৎকার গ্রপঞ্গে তাদের অভিযানের উদ্দেষ্ঠ 
সম্বন্ধে এক বর্ণনা দিয়েছেন। ম্যাডাম লোহনার 
নমে একছন মহিলাও এই অভিষাত্রীদলে আছেন । 
১৯৪৭ সালের এপ একটি অভিযানেও তিনি 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । তিনি বণেছেন--১৯৪৭ 
সালের মে মানে তীর! ছয়জন মুসৌরী থেকে যাত্রা 
করে গঙ্গোত্রী ছাঁড়িপ্নে ১৪ হাজার ফিট উচ্চে 
অবস্থিত গঞ্গানদীর উৎপতিস্থল গৌমক পযন্ত 
পৌচেছিলেন। যাত্রীরা সাধারণত এর ঠেয়ে আর 
বেশীদুরে যেতে পারে না। গন্গোত্রীর নিকটে 
তাদের দল কেদরনাথ ও অন্যান শর্দে আরোহণ 
করে। এই শুঙ্গগুলোণ উচ্চতা প্রায় ২*হাজার 
ফিট। মেখান থেকে কালিন্দী খাল পাপ হয়ে 
তার] বদ্রীনাখ অঞ্চলে পৌছেন। এই মহিল] অভিযাত্রী 
তারপর ভাপত-তিখ্বত সীমান্তে বাঁলবালা শৃঙ্গে 
অ(রোহণ করেন। আলমোড়ায় ফিরে এসে 
তারা নন্দাদেবী পর্বতমালার ননুর্টি শৃঙ্গে 
আরোহণ করেন । এবার মৃহিলাটি সিকিম, নেপাল ও 
তিব্বত সীমান্তে কতকগুলি বিশিষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ 
করতে চান। তাদের কারধাবশলীর আলোকচিত্র 
এবং স্বাভাবিক বর্ণের চিত্রার্দি তোলবার জন্যে 
শিং ডিটার এবং মিঃ আলফ্রেড সাউটারও তাদের 
সঙ্গে যাচ্ছেন । এসব চিন্রার্দি ভারতীয় জনসাধারণের 
আনন্দ বন করবে বলে তিনি আশ] করেন । তিনি 
এদেশের নারীজাতি, বিশেষকরে কলেজের মেয়ের। 
হিমালয় অভিযানে উঁৎস্থক্য প্রদর্শন করলে সখী 
হবেন বলে জানান। 

জেনেভার ভূগোল ও চিকিৎসা পরিষদের ডাঃ 


জ্ঞান'ও বিজ্ঞান 


৩৮১ 


ডুরাণ্ট এদলের একজন সভ্য। উচ্চ পর্বত 
আরোহণে মান্থষের আভ্যন্তনীণকি পরিবতনন হয়, 
হ্বংপি্ড ও পাকস্থলীর উপর ভার প্রতিক্রিয়া 
কি, উচ্চ ভূমির বাদিন্দা পাহাড়িয়াদের জীবন- 
যাপনের অবস্থার সঙ্গে সমতগ্লহ্মিতে অবস্থিত 
লোকদের অবস্থার তিনি তুলনামূলক পর্যালোচন! 
করবেন। এর কলে মুল্যবান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে 
পৌছানো সম্ভব হবে। ৩৭ বছরের অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন পেশাদার গাইড মি: এডল্ফ, রুবিও এই 
দলে আছেন। তার মাতৃড়মি সইজারল্যাণ্ড এবং 
অস্গীয়।, ফ্রান্স ও ইটালীর প্রসিদ্ধ পনত শৃঙ্গ গুলিতে 
তিনি আরোহণ করেছেন। 

অণ্যপক আন, এপ, রাহুপ 'এই দলের একজন 
ডাঁরতীয় সদশ্য। তিনি তিব্বত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 
এবং প্রপিদ্ধ পবৰতারোহী। তিনি বলেন--আমা- 
দের স্মগ্র সাহিত্যে হিমালয়ের এশ্বঘের প্রচুর 
বর্ন! আছে। কিন্তু ব্তম।ন ভারতীয়দের নিকট 
হিমালয় একটি অপরিচিত বিভীঘিকার স্থল। 
ডাপতীয়দের দারা এপ একটি অভিযাজ্রীদল 
গঠিত হলে ত| এত ব্যয়বহুণ হবে না। ভারত 
মরক।র এবং ভার্তীয় শিল্প, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের 
হিমালয়ের ভৌগোলিক পধ্যবেক্ষণের জন্যে বিশেষ- 
ভাঁবে উদ্যোগী হওয়! উচিত । এপ্রিল খেকে অক্টোবর 
পথন্ত ছয় মাসকাঁল এই অভিযান চালানো যেতে 
পারে। 


হিমালয়-শৃুজে গবেষণগ।র 
স্থাপনের পরিকল্পন। 


চৌদ্দ থেকে ষোল হাজার ফিট উচুতে হিমালয়- 
শৃঙ্গের কোন সুবিধাজনক স্থানে বিরাট একটি 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনার 
প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ও জরীপ ইত্যার্দির কাজ শেষ 
হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 
এবিষয়ে ভারত সরকার প্রস্তাব ও পরিকল্পনাসমূহ 
পরীক্ষা করে দেখবার পর গঠনকার্য সুরু হবে। 


৩৮২ 


ভারতের ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক চিত্ত 
অনেকটাই হিমালয় কতৃক প্রভাবাদ্বিত। হিমালয় 
বিস্তীর্ণ তুষারস্তর এবং বহু নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল। 
খনিজ ও বনজ সম্পদে হিমালয় অতুলনীয় 
সমৃদ্ধিশালী। এসব নান। কারনেই হিমালয় 


অভিযানে বিবিধ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন 
রয়েছে। প্রন্তারিত গবেষণাগারটি গঠিত হলে 


মিউনিক, মঙ্ষো, মেক্সিকো, ফিলেডেলফিয়ার মত 
ভারতও এধরণের প্রথম শ্রেণীর একটি গবেষণাগারের 
অধিকারী হবে। 


হিমালয়ের খনিজ সম্পদ 
১৬ই জুন দের।ছুনের খবরে প্রকাশ, হিমালয়ের 
খনিজ সম্পদ সন্ধানের জন্যে ভারত সরকার প্রেরিত 
একদল বিশেষ চক্রতা পাহাড়ে পৌচেছেন। 
বিশেষজ্ঞদল প্রথমে যমুনানদীর উৎসমুখ যমুনোত্রী 
ও তার পার্খববত্তা অঞ্চলে ১৫ দিন সফর কবে পরে 
তাদের ভবিষৎ কম পন্থ। স্থির করবেন । 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ কণা যেতে পারে যে, প্রধান 
মুন্নী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় 
হিমালয়ের খনিজ সম্পদ সদ্ধান্রে জন্যে কেন্দ্রীয় 
সর্নকারের অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন । 


সাপের মড়ক 

&ই মে, বারাণসীঝ। খবরে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের 
পূর্বাঞ্চলে গুরুতরভাবে সাপের মড়ক দেখা যাচ্ছে। 
স্থাণীয় কয়েকখানি পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে যে, 
বালিয়ার নিকটবত্তা ছয়টি গ্রামে কোন অজাত 
রোগে হাঁজার হাজার সাপ শ্তপাকারে মরে পড়ে 
আছে। বালিয়ার পোষ্টমাষ্টারুক টেলিফোন করে 
জানা গেছে--এখবর সত্য । মোটামুটি হিসাবে দেখা 
গেছে যে, এপধন্ত প্রায় দশ হাজার সাপ এভাবে 
মারা গেছে । অসংখ্য কাক, চিল, শকুনি এলব 
সাপের মৃতদেহ উদরস্থ করছে । রাজ] জনমেজয়ের 
সর্পমেধ যজ্ের পর এমন ব্যাপকভাবে সর্প-ম্তত্যুর কথা 
এআর শোনা যায়ণি। 


বিবিধ 


[২য় বব, ৬ সংধ) 
ক্যাল্সার রোগ নিরাময় ব্যবন্থ। 


প্রথম হতে ধরা পড়লে অক্সোপচার বা অন্যান্য 
উপায়ে শতকরা ৭€টি ক্যান্সাররোগীকেই নিরাষয় 
করা যায় বলে চিকিংসকগণ মনে বকরেন। 
আমেন্িকীয় কতিপদ্ন চিকিৎসাবিদ, প্রথম স্ত্রপাত 
হতেই রত্তপরীক্ষ1 বর! ক্যান্সার রোগের অস্তিত্ব 
নিধ্ধারণের একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। উক্ত 
উপাদ্ে শরীরের কোন্‌ স্থান রোগাক্রান্ত হয়েছে 
ব|কি ধরণের ক্যান্সার রোগ হয়েছে তা জানা 
যায় না বটে, তবে এর সাহায্যে রোগী পূর্ব হতেই 
সাবধান হতে পারে এবং অন্য উপায়ে রোগ 
নিরাময়ের ব্যবস্থা করবা যেতে পারে। 

ন্স্থ লোকের রক্ত জমাট বাধতে যত গময় 
লাগে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত জমাট 
বাঁবতে তার চেয়ে বেশী সময় লাগে বল গবেষণার 
ফর্পে জান] গেছে। 

বিজ্ঞানীর! বলেন, শরীরের কোন স্থানে ক্যান্সার 
বে।গ থাকলে রক্তের রাসায়নিক উপাদানের বিপর্যয় 
ঘটে থাকে। ক্যান্সার রোগ কেন হয় এ নিয়ে 
ধারা পরীক্ষা চালাচ্ছেন এই উদ্ভাবনের ফলে 
তাদের সহায়তা হতে পারে। 

আলোচ্য উপায়টির উদ্ভাবন করেন আমেরিকান 
আসোপিয়েশন অফ ক্যান্সার রিমার্চের সভাপতি 
ডাঃ চার্পম বি, হিগিন্স্‌ 'এবং ডাঃ জেরাল্ড এম 
মিলার ও ডাঃ এলউড ভি জনসন নামে তার 
দুজন সহকমী। গবেষণ।র ফলাফল আমেরিকার 
সমুদয় ক্যান্পার চিকিৎসাকেন্দ্রকে জানিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 

ভারতে ক্যান্সারের চিকিওসা 

বোষ্বাই ১১ই জুন--বোছ্াইয়ের টাট। 
মেমোরিয়াল ক্যান্সার হানপাতালের কতৃপক্ষ 
ক্যান্সার ও তজ্জাতীয় অন্।ন্ত রোগের গবেষণা ও 
চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি কার্যক্রম রচনা! করছেন। 
ভারতে ইহাই ক্যান্সার চিকিৎসার লর্বোৎক 


জুন, ১৪৪৯ ] 


হাসপাতাল ।. ক্যান্সার রোগে অস্বোপচার, 
রঞ্চনরশ্মি পরীক্ষা ও বেডিয়াম চিকিংসার এত 
স্থবিধা দেশে আর কোথায় ও নেই। 

হাসপাতাল ল্যাববেবেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ 
ভিআর খানোলকার বলেছেন যে, ভারতে ৪৫ 
বৎসরের উধর্ব বয়স্ক একলক্ষ লোকের মধ্যে ২৫০ 
জনেরও বেশী ক্যান্সার রোগে মার। ষায়। তবে 


সঠিক সংখ্য। জান। সহজ নয়। মাত্রা, পাটনা ও' 


অন্তান্ত স্থানে ক্যান্সার চিকিৎসকেন্দ্র স্থাপনের 
চেষ্টা হয়েছে । কলকাতায় চিত্তরধন সেব।সদনে 
কান্সার চিকি২কা-শাথার কাজ আরন্ত হয়েছে। 


ডিপথেরিয়। দমনে সাফল্য 


লগ্ডন ১২ই মে-বুটেনে ভিপথেরিয়। ব্যারামে 
মৃত্যুর হার আশাতীতভাবে হ্বান পেয়েছে । গত 
বৎসর এই ব্যাধিতে ১৫* জনের মৃত্যু হয়; কিন্ত 
১৯৪১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২,৬৪১ জন । 

১৯৪১ সালে গভর্ণমেণ্ট শিশুদের রক্ষার জন্যে 
ব্যাপকভাবে আন্দোলন স্থরু করে। তদব্ধি এই 
রোগে মৃত্যুর হান ক্রমশই হাস পাচ্ছে। ১৯৪১ 
সালে ৫১১০০ ডিপথেরিয়া রোগীর নাম রেজেস্রী 
বরা হয়। গত বছর এই সংখ্য। হাস পেয়ে 
দাড়িয়েছে ৮০৩৪ জন। 
্বাস্থা-মন্ত্রী স্থানীয় কতৃপক্ষদের বতমান বংসরেও 
আন্দোলন “চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। বুটেনের 
তিন-চতুর্থাংশ শিশুদের এক বছর ব্যস হবার 
পূর্বেই প্রতিষেধক ব্যবস্থাধীনে আনা হবে। 

মানুষের রক্তে নতুন পদার্থ 
সেপ্টলুইস্থিত ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি স্কুল 
অব মেডিসিনের ডাঃ হেনরী এ শ্রোভার মানুষের 
রক্ত থেকে একটি নতুন পদার্থ আবির করেছেন। 
ধারা রুক্তচাপাধিক্যে ভুগে থাকেন, সেই সকল 
ব্যক্তির রক্তেই কেবল এর সন্ধান পাওয়া গেছে। 


হয়ত উক্ত পদার্থই রক্তচাপাঁধিকা স্থষ্টি করে 
থাকে। 


জাল ও বিজ্ঞান 


৩৮৩ 


ডাঃ শ্রোঙার বলেন, প্রতি বখসর তিন লক্ষেরও 
অধিক লোক রক্তচাপাধিক্যেন ফলে মুতামুখে 
পতিত হয়। যাবৎ এ রোগের বে চিকিংসাবিধি 
অনুগত হয়ে আসছে তাতে গ্রণানত রোগ 
উপশমই হয়, রোগ নিরামম়্ হম্ম না। যখন 
নবাবিষ্কত পদার্থটর সপ্ন্ধে আর৪ অনেক তথ্য 
জানতে পালা যাবে এবং কিভাবে রকচাপাধিক্যের 
স্থ্টি হয় সে সম্বদ্দে আরও জ্ঞানলাভ করা যাঁবে, 
তখন রোগ চিকিৎসার জন্যে অধিকতর সম্ভোমজনক 
উপাম্ন অবলম্বিত হবে। 

এক্ষণে নতুন পদার্থ টির রাসান্ননিক গুণাপ্তণ 
নির্ণয়ের চেষ্টা হচ্ছে। 


পৃথিবীতে চাউলের অভাব 


জেনেতা ৮ই জুন:--আজ আন্তর্জাতিক 
অমদপ্তরের ৩২তম অধিবেশনে ধে বাধিক বিবরণী 
পেশ করা হয়েছে, তাতে পৃথিবীতে চাউঞের 
চাহিদা মিট।নোর অন্থবিধার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে যে, 
পৃথিবীতে অন্নভোজী লোকের স'খ্যা বছরে এক 
কোটি হিসাবে বাড়ছে । তাদের আহার যোগানোর 
জন্যে বছরে অন্ঠত:ঃ ২৩ লক্ষ মেটিক টন চাউলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া দরকার । 

এমনকি, ছুই যুদ্ধের মধ্যবতাঁ সময়েও চাউল 
উৎপাদন অপর্যাপ্ত ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় 
ওই সময়ের মধ্যে চাউলের উৎপাদন শতকরা 
দখভাগ বৃদ্ধি পাঁয়, অপরপক্ষে জনসংখ্যা শতকরা 
দখভাগেরও বেশী বাড়ে । 

ভারত ও পাকিস্তানে ১৯3০ সালে বাস্তহীনদের 
'খ্যা এক কোটিতে দ।ড়ায়; তবে প্রাণপণ চেষ্টার 
ফলে বহুলংখ্যক লোকের পুনর্সতি স্জব হয়েছে । 

চীনে বর্তমানে বাস্তহার!দের সংখ্যা ৫॥ কোটি 
বলে হিসাব করা হয়েছে । 

সস্তায় পত্রিকার কাগজ উত্পাদন ব্যবন্থ 


সম্প্রতি জান। গিয়েছে খে, যুক্তরাষ্ট্রে থাস এবং 


৩৮৫ 


খড় হতে অল্পবায়ে নিউক্রপ্রিণ্ট প্রস্তর একটি 
ফরমূলা আবিষ্কৃত হয়েছে। ফরমূলাটি উদ্ভাবন 
করেছেন ওহিও স্টেটের ক্লীভল্যাণ্ড সহবের কিন্ন্লে 
কেমিক্যাল কোম্পানী । এই কোম্পানীর উদ্যোগে 
কিউবা, পোর্টোরিকো) উরুগোয়ে, আর্জের্টিনা, 
দঙ্িণ আফিকা, স্পেন, তুকী এবং যুক্তরাষ্ট্রের 
কাগজের কারখানাসমূহে এই ফরমূলা অনুসারে 
নিউজপ্রিপ্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হচ্ছে । 

পূর্বে যে গ্রণালীতে খড় হতে কাগঙ্গ তৈরী 
হতো! তাতে খরচ বেশীই লাগতে] । কাঠের খাস 
হতে তদপেক্ষা কম খরচে কাগজ পাওম়। যেত। 
কিন্স্লে কোম্পানীর মতে এই নৃতন ফবমূলার 
দ্বারা মাত্র ৭৫ ডলারে এক টন পরিমাণ নিউজপ্রিণ্ট 
প্রস্তত করা সম্ভব। কাঠের শখস হতে কাগজ 
গ্রন্থত করতে প্রতি টনে এক শত ডলারের চেয়েও 
বেশী খরচ পড়ে যায়। 

এই নতুন প্রণালী অনুসারে কাগজ প্রস্থত 
করবার জন্যে একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার 
করেছেন উক্ত কোম্পানীর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর 
এডওয়ার্ড আর টিমলাউন্কি। এই রাসায়নিক 
পদার্ঘট প্রয়োগ করলে খড়ের তন্কগুলি আপন! 
হতেই পৃথক হয়ে যায় অথচ এর দৈর্ঘ্য একটুও 
কমে না। 

এই দতন প্রণালী অন্থুদ।রে গমের খড়, আখের 
ছিবড়া, ধান এবং তুলার গাছ ইত্যাদি থেকে 9 
কাগজ উৎপন্ন হবে। এই নতুন ফরমুলাটি নিয়ে 
এখন আর৪ পরীক্ষা! চালান হবে । তবে ইতিমধ্োই 
যতট| অগ্রসর হয়েছে তে এখনই এর সাহায্যে 
ব্যাপকভাবে কাগক্গ গ্রস্ত ত করা চলতে পারে। 


বিবিধ 


[খ্য়ব্ধ, পহ্খা 
ভারতের বেজ্ঞামিক লোকবঙ্গ 

নগ্াদিলীর এক সংবাদে প্রকাশ, নয়াদিক্লীতে 
বৈজ্ঞানিক জনবল কমিটির এক বৈঠকের ব্যবস্থা 
হচ্ছে। আগামী ৫--১ বছরের মধ্যে এদেশে কত 
মংখ্যক বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে, 
গবর্ণমেন্টের সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজন, কাঁধ, 
যানচলাচল, গবেষণা, চিকিৎ্স! ও জনস্বাস্থা বিভাগ, 
সম্পদের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সে সমন্ধে প্রয়োজন 
মিটাবার জন্যে আবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক জনবল 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিবরণী দাখিল করবার 
অন্ে চুড়ান্ত দিদ্ধাস্ত এ বৈঠকে গ্রহণ করা হবে। 
ভারতের বিশ্ববি্ভালয়গুলি ও অন্যান্ত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী শিক্ষাদানের 


জন্তে কি কি উন্নত ও ব্যাপক বাবস্থা অবলম্বন করা 
যায়, কিভাবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিষয়ে 
শিক্ষার্থীদিগকে বিদেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর! 
যায়, কিভাবে বৈজ্ঞ/নিক ও কারিগরী গব্ষেণার 
উন্নতি সাপন কর! যাঁয়--এসব বিষয় কমিটি বিবেচন। 
করে দেখবেন। 

ভারতের ঠবজ্ঞনিক ও যন্গবিশেষজ্দের নাম, 
ঠিকানা সংগ্রহ ও সঙ্কলনের বিষয়ও এই বৈঠকে 
বিব্চেন। করে দেখা হবে। বিজ্ঞান ও শিল্প 
গবেষণ। পর্ষদ এ সন্বদ্ধে ইতিপূর্বেই কাক্গ আরম্ত 
করছেন এবং তীরা প্রান ত্রিণ হাজার বিজ্ঞানী, 
এগ্িনিয়ার, কারিগর, ডাক্তার প্রইউতির নাম ও 
হিকান। সংগ্রহ করেছেন । 











শা শ্পপস  প -_্ স৬স্ 


তীয় বর্ষ জুলাই-_১৯৪৯ 






বঞ্জ মংখযা 








বিহেভিয়রিজম্‌ বা চেষ্টিতবাদের ইতিহাস 


ভ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য 


বিহ্ভিয়রিজম বা চেগ্টিতবাদ মনোব্গ্ার 
উপর, অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
মনোবিঘার প্রত্যেক প্রাস্তকে স্পর্শ করিয়া ইহাকে 
প্রকৃত বিজ্ঞানের আসনে স্থাপিত করিবার প্রয়াসে 
চেষ্টিতবাদ অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। 
চেষটিতবাদের মুল দিদ্ধান্তগুলি এই--প্রথমতঃ, 
“মন” বলিয়৷ কোন পদার্থ অথবা "মানস-সত্ব॥ নাই। 
এই তথাকথিত মানস-সত্তার অনুসন্ধান মনোবিগ্ার 
পল বৈজানিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতীয় পর্যবসিত 
করিগ়্াছে। কারণ এই মানস-সতা। কোন পরীক্ষা- 
লন্ধ ভিত্তিক্ব উপর দীড়াইতে পারে না। এই 
পদার্থটি দর্শনপ্রভাবপুষ্ট মনোবিৎ মশ্ত্রদায়ের 
একটি অলীক কল্পনা মাত্র। ভিত্তিহীন কল্পনার 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনোবিষ্যা। বিজ্ঞানের মর্যাদ। 
লাভ করিতে পারে নাই, শুধু নিরর্থক মতভেদের 
সষ্টি করিয়াছে । অতএব একটি কল্পিত মানস- 
সত্তার পশ্চাতে না৷ ছুটিয়া পর্যবেক্ষণ ও পবীক্ষাল্ব 
মনের চেষটিত, আচরণ অথব! ব্যবহারকেই মনো- 
বিস্তার একমাত্র উপজীব্য বিষয়বস্তর্ধপে বরণ 
বন! উ্টিত। পদার্থবিষ্া অথবা! রসায়নজাতীয় 
বিদ্যায় মতি মনোবিস্তার বিষয়টকেও একই 


পর্মবেক্গণ ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতিদ্বারা অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিষ্ভার চিরাচরিত 
অন্তর্র্শন ঝ| ইন্ট্রোম্পেক্শন পদ্ধতি বহু অনর্থের 
হুষ্টি করিয়াছে। অন্তার্শনলরূ ফলগুলির কোন 
স্থাযিত্ব নাই। বিভিন্ন মনোবিদের অস্তার্শনগুলি 
পরম্পর বিরোধী । স্থতরাং পদ্ধতি হিসাবে 
অন্তর্র্শনের বিশ্বাসযোগ্যতা নাই এবং ইহা সর্বথ! 
বর্জনীয়। তৎপরিবর্তে গ্রহণ করিতে হইবে 
'বাচিক বিবরণ বা “ভারব্যাল রিপোর্ট" 
পদ্ধতিকে । ইহাতে মাঁনস-সত্বা অথবা অস্তরর্শনের 
কোন সংস্পর্শ নাই। তৃতীয়ত: মনোবিৎ 
এযাবৎকাল যে সকল ক্রিয়। বা বৃত্তিগুলিকে মনের 
মৌলিক উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়া আমিয়াছেন 
তাহাদের সবগুলিই সমানভাবে মৌলিক নয়। 
আবার ধাহারা জ্ঞান, ইচ্ছা এবং অনুভূতিমূলক 
তিনগ্রকীরের মৌলিক মানসবৃত্তি স্বীকার 
করিয়াছেন তাহারাও ভ্রান্ত। পক্ষান্তরে, সংব্দেন 
অথবা সেন্সেশনই একমাত্র মৌলিক বৃত্তি। 
অস্ভূতি বা ফিলিং, ইচ্ছা বা ভিশন এবং চিন্তা! বা 
থিংকিং গ্রভৃতি তথাকথিত মৌলিক মানসবৃত্তিগুলি 
সংব্দনাত্বক মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন যৌগিক 


৩৮৬ 


ফল। যেমন জড়বস্তর একক উপাদান পরমাণু 
এবং পরমাণুর বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকারগত সংমিশ্রণে 
বস্তপুঞ্জের উৎপত্তি হয়, তেমন সকল মনুয্য-চেষ্টিতের 
মূল উপাদান অথবা একক কোন না কোন প্রতিবর্ত 
সংবেদন বা রিফ্লেকা সেন্সেশন এবং সকল মানস- 
বৃত্তিই এই মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন প্রকার 
ও মাতার সংযোগের ফল। যে সংব্দেন কোন 
উত্বে্ষক বা ট্রিমুলাস উপস্থাপিত হইবামাত্র 
কোন সচেতন ক্রিয়া নিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন করে, 
তাহাকে প্রতিবর্ত সংবেদেন বলে। এই সংব্দেনে 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী আর কোন চেতন- 
ক্রিয়া নাই। পায়ে সুড়সুড়ি দেওয়া মাত্র পা 
সরাইয়া লওয়া, অথবা আগুনে হাত লাগানো মাত্র 
হাত সরাইয়া লওয়! প্রভৃতি,-এক কথায়, যে সকল 
ক্ষেত্রে কোন ইন্জ্রিয়কে কোন উদ্দীপক উত্তেজিত 
করা মাত্র.প্রতিব্দেন অথবা! প্রতিক্রিয়।৷ সংঘটিত হয় 
স্পপ্ররতিবর্ত সংবেদনের উদাহরণ । চেষ্টিতবাদ সকল 
মানব-চেষ্টিতকে, সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া 
দবার্শনিকের মনন, কবি অথবা! সৌন্দ্য-পিপাস্থর 
কল্পনা, ভক্তের অন্থহ্থতি বা ভাববিলান এবং 
বিজ্ঞানীর অশ্রীস্ত গবেষধণাকে একই প্রতিবর্ত 
ংবেদনের সংযোগ বা যৌগিক ফলরূপে ব্যাধ্য। 
করেন। 

চেষ্টিতবাদের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে 
মাঁফি বলিয়াছেন যে, ইহার মূল ধারাটি তিনটি 
উৎম হইতে প্রবাহিত। প্রথমটি হইল জাম 
প্রাণিমনোবিদগণের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের গবেষণ। 
ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । এই সম্প্রদামটির দৃষ্টিভঙ্গী 
ম্ততাঙ্ত্রিক বা মেটিরিয়ালিট্টিক। ইহারা 
প্রাণ অথবা প্রাণীকে জড়বিজ্ঞানের পদ্ধতিদ্বার| 
অন্গসন্ধান করিয়াছেন। হাসু ডিস প্রমুখ বিজ্ঞানীর! 
যেমন প্রাণকে একটি জড়বন্ত হইতে ম্বতন্ত্ 
লত্ত। অথবা পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ইহার! 
-ভীছা। করেন নাই। প্রাণ জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র 
একটি রহচ্যাবৃত সভা॥ এইরূপ মত পোষণ করিলে 


বিহেতিয়রিজম্‌ বা চে্টিতবাদের ইতিহাস 


[২য় বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 


প্রাণিমনোবিষ্ঠাকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় গ্রতিষ্টিত 
করা যায় না, এই আশঙ্কা করিয়া! জামর্ণণ বস্ত- 
তাশ্ত্রিক প্রাণিমনোবিদ্গণ ত্রাহাদিগের বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছেন । তী।হারা 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন অথবা অন্যান্য প্রারুত বিজ্ঞানের 
আদর্শ গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শে প্রাণিমনোবিষ্ভাকে 
রূপায়িত 'করিবার আপ্রাণ চেষ্ট। করিয়াছেন। 
এই স্বাধীন ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী চেষ্টিতবাদীকে 
নৃতন আশায় সন্তীবিত করিয়া তুলিল। চেষ্টিত- 
বাদের দ্বিতীয় উৎস--রাশিয়ার মৌলিক গবেষণা । 
রাশিয়ান মেটিরিয়ালিষ্টই অথবা রুশ বস্ততন্ত্ববাদী 
গ্রপিদ্ধ শারীরবৃত্তবিদ প্যাভলো এবং রাশিয়ান 
নিওর্লজিষ্ট বা নার্ভরোগবিদ্‌ বিছটিরো তাহাদের 
যুগান্তকারী গবেষণায় বিজ্ঞানে নৃতন প্রাণ সঞ্চার 
করিতেছিলেন। চেষ্টিতবাদ এই গব্ষ্ণোর স্থত্র 
অবলম্বন করিয়! আত্মপ্রকাশের পথ আবিফার 
করিল। এই দুইটি উৎসই চেষ্টিতবাদকে 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে। চেষ্টিতবাদের আরও 
একটি তৃতীয় উতৎন রহিয়াছে। চেষ্টিতবাদী 
দেখিলেন যে, অন্তরর্শনবাদী মনোবিদ্গণ কোন 
সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পাবেন নাই। 
তদুপরি তাহারা এই অক্ষমতার জন্য দেন্য 
অন্ুভর করিবার পরিবর্তে, বিষয়গত্ত পদ্ধতি 
অনুসারে ধাহারা স্বজ্নগ্রাহ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার চেষ্ট। করিয়াছেন তাহাদের প্রতি অতি 
হীন ভাষায় কট.ক্তি ও বিদ্রুপ বর্ণ করিতে 
সহলমুখ হইয়াছেন। এইপ্রকার পরিস্থিতির 
সম্মুবীন হইয়া চেষ্িতবাদী কৃতসন্কল্প হইলেন যে, 
তাহারা মনোবিষ্ভতাকে অক্তার্শনমুক্ত করিবেন, 
কারণ, তাহা না করিতে পারিলে মনোবিষ্ভাকে 
বিজ্ঞানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হইবে। 
জামান বস্ততক্ত্রবদী প্রাণিমনোবিদগণ দেখা- 
ইলেন যে, কোনপ্রকার মানসক্রিয়ার অথবা 
অস্তার্শনের সাহাষ্য না পাইয়া, কেবল মাত্র বিষয়গত 
পদ্ধতি দ্বারা প্রাশিচেটতের পর্যবেক্ষণ এবং 


জুলাই, ১৯৪৯) . 


বৈজ্ঞানিক প্রথালীর পরবর্তা ধাপগুলি অতিক্রম 
করিতে পারিলেই সর্ববার্দিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়। জানর্ণন প্রাণিমনোবিদগণ যে ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা অধিকতর দৃঢ় হইল 
প্যাভলো এবং বিছটিরোর সার্থক চেষ্টার দ্বারা। 
প্যাভলো তাহার প্রয়োগশালায় কুকুরকে পাত্ররূপে 
ব্যবহার করিয়া যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তবাদ অর্থ;ৎ 
কন্ভিশন্ড, রিফ্লেব্স আবিফার করিলেন তাহাও মন 
এবং অন্তর্শনমুক্ত । প্যাভলো! দেখাইজেন যে, 
নিরপেক্ষ অথবা স্বাভাবিক গ্রতিবর্ত সংবে্দনকে 
সাপেক্ষক্ূপে পরিণত করা যায়। তিনি প্রয়োগশালায় 
তাহার একটি অন্গগত কুকুরের স্বাভাবিক অথবা 
নিরপেক্ষ গ্ররতিবর্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, 
মাংস অথবা অন্নরূপ কোন খাগ্য উহার লালানিঃদরণরূপ 
স্বাভাবিক প্রতিবর্ত উৎপন্ন করে| তাহার অনুসন্ধান 
অথবা গবেষণার বিষয় হইয়! দাড়াইল এই যে, অন্ত 
কোন উদ্দীপক যাহা স্বভাবতঃ অথবা নিরপেক্ষভাবে 
লালানিঃসরণরূপ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করেনা, এরূপ 
কোন অস্বাভাবিক উদ্দীপক সাহায্যে এ প্রতিবতটি 
উৎপন্ন করা যায় কিনা। যদ্দি করা যায় তবে 
প্রমাণিত হইবে যে, লালানিংসরণরূপ প্রতিবর্তটি এ 
প্রকার অস্বাভাবিক উদ্দীপকের সম্বদ্ধে নিরপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়৷ না৷ হইলেও একটি সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া । 
প্যাভ লো স্থির করিলেন যে, কুকুরটিকে থাগ্য দিবার 
অব্যবহিত পূর্বে একটি ঘণ্টা বাজাইবেন এবং এ 
ঘণ্টা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাগ্ উপস্থিত করিবেন। 
প্রথম কয়েকবার দেখা গেল যে, ঘণ্টাবাদনরূপ 
উদ্দীপকটি, (যাহা স্বভাবতঃ, অথবা অন্ত স্বাভাবিক 
উদ্দীপকের সহিত সম্পকিত না হইয়৷ লালানি:সরণ- 
রূপ প্রতিবর্ত উৎপন্ন করেন! ) লালানিঃনরণ উৎপন্ন 
করিল না। কিন্তু তাহার পরেই প্যাভলে৷ আবিষ্কার 
করিলেন যে, যতবার ঘণ্ট1 বাজানো হইল ততবারই 
খান্চ দিবার পূর্বেই কুকুরটির লালান্রাবী গ্রন্থি 
লালানিঃসরণ করিতে লাগিল। অবশ্ঠ ইহাও তিনি 
বক্ষ্য করিলেন ধে, খাস্ের সংস্পর্শে যে পরিমাণ লালা 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৮৭ 


নি:ল্গত হয়, ঘণ্টাবাদনের ফলে সেকপ পর্যাপ্ত 
পরিমাণে লালা নিঃস্থত হয় না। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত 
হইয়া গেল যে, একটি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ স্বাভাবিক 
উদ্দীপক সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে সাপেক্ষ গ্রতিবর্তে 
পরিণত করা যায়। প্যাতলোর এই যুগান্তকারী 
গবেষণা অতীব বিস্তৃত এবং জটিল। এই প্রবন্ধে 
মূল কথাটি বলা হইল মাত্র। প্যাভলোর এই 
আবিষ্কার হইতে চেষ্টিতবাদীর! তাহাদের লক্ষাবস্তরকে 
আরও স্ুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং লরল 
প্রতিবর্ত বা সিম্পল্‌ রিফ্রেক্স সজ্রকে একক ধরিয়া 
স্থঙ্মু অথবা জটিল প্রাণিচে্িতকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত- 
রূপে ব্যাখ্যা করিবার ইঙ্গিত পাইলেন। বিছটিবে! 
সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কিছু ইতরবিশেষভাবে তাহার 
অনুসঙ্গ গ্রতিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

চেষ্টিতবাদীর মতান্ুসারে প্রাণিমনোবিষ্যা এবং 
মনোবিগ্ভার গব্দণ। পদ্ধতিতে মোটেই প্রভেদ 
নাই। প্রাণিমনোবিগ্ভার সাফল্য দেখিয়া চেষ্টিতবাদী 
এতই আকুষ্ট হইলেন যে, মন্য্য-মনোবিগ্ভাকেও এ 
আদর্শে ঢালিয়া সাজাইবাঁর জন্য উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়া! গেলেন। এই দুইটিকে এইভাবে একীভূত 
করিবার ফলে মনুষ্েতর প্রাণী এবং মন্গঘের মধ্যে 
কোন প্রকারগত অর্থাৎ কোয়ালিটেটিভ, পার্থক্য 
রহিল ন|; কিন্তু তাহার] নিছক পরিমাণগত অথবা 
কোয়ার্টিটেটিভ, অর্থাৎ সহজ বা সরল অপেক্ষা 
জটিলের পার্থক্যে পর্যবসিত হইল। চেষিতবাদী 
এই প্রকার কোন চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া 
প্রাণিমনোবিগ্ভার বিষয়গত দ্ৃষ্টিভঙ্গীকে অধ্যাত্ব 
বাদিগণের অন্তর্দর্শন পদ্ধতির সহিত সামঞ্স্য করিয্বা 
লইতে পাঁরিতেন। কিস্তু বিপক্ষ সম্প্রদায়ের উগ্র 
বিরোধিতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াই বোধ হয় তাহার! এই 
পক্ষের দোষগুপির সঙ্গে সঙ্গে গুণগুলিকেও উপেক্ষা 
করিলেন। 

পিল্স্বুরি বলেন ষে, ম্যাক্স. মেয়ারই সর্বাথে 
মানবক্রিয়ার চেঠিতবাদসঙ্গত পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৯১১ খৃষ্টাবে প্রকাশিত 


৩৮৮ 


“দি ফাণ্ডামেন্টযাল লজ. অব. হিউম]ান বিহেভিয়র» 
গ্রন্থে ম্যাক্স, মেয়ার সমগ্র মনোবিষ্ঠাকে ক্রিয়ার 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ এবং সমস্ত ক্রিয়াকে প্রধানতঃ 
রিফ্লেক্সু বা প্রতিবর্ত বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
অবশ্ঠ এই প্রতিবর্ত ষে সর্বদা অত্রান্তভাবে ঘটিয়া 
থাকে এমন কথা তিনি বলেন নাই। উপরস্ত 
শারীরবৃত্ত উপযোজনের (ফিজিওলজিক্যাল আযাড- 
জাষ্টমেণ্টের ) প্রমাদজনিত আপতিক প্রকারণ বা 
ভেদ (আযাকৃসিডেপ্টযাল ভেরিয়েশন ) তিনি 
স্বীকার করিয়াছেন। মেয়ার মানমবৃত্তি গুলিকে 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন যে, উহারা মুভমেন্ট 
বা বিচলন-ক্রি্ারই রূপান্তর। ভিনি অসা- 
ধারণ সংবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া স্ুক্মাতি- 
সুক্ম মানসক্রিয়াগুলিকে বিচলন-ক্রিয়ায় রূপান্তরিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একটি শব্দ শ্রবণ 
করিলাম অথবা একটি রং দেখিলাম। শ্রবণ 
অথবা দর্শন প্রভৃতি সংবেদনগুলি যে একাধিক 
বিচলন ক্রিয়ার সমষ্টি ইহা! প্রদর্শন করা কঠিন 
নয়। কিন্তু একটি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা, 
সৌন্দর্ধানভূতি, ঈশ্বরস্পৃহা বা চরিত্রগঠনের 
সাধনা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে বিচলনে 
রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য নয়। এক একটি 
মঙ্গস্ের মুতি অথবা রূপ আছে। তাহাদের 
সকল বৈশিষ্ট্য বা মূর্ত গুণ হইতে 'মন্যাত্ব রূপ 
দুক্ক্ব অথবা অমূর্ত জ্ঞানটির মধ্যে অগণিত মহ্ুয়ের 
বৈশিষ্ট্য অথবা মূত্তি নাই। যে প্রক্রিয়া 
বারা এই শেষোক্ত জ্ঞানট পাওয়া যাঁয় তাহাকে 
আযাবস্ট্রীকশন অথবা বিমূর্তন বলে। আবার ছুই 
চারিটি মনুহ্বের মৃত্যু দেখিয়। যে প্রক্রিয়া 
দ্বারা আমরা “সকল মানুষই মরণশীল,৮ এই 
প্রকার একটি সাধারণ জ্ঞানে উপনীত হই 
তাহাকে বলে জেনার্যালইজেশন বা! সামান্ঠীকরণ। 
ম্যাক্স মেয়ার এই বিমূর্তন ও সাষান্ঠীকরণরূপ 
ঘুইটি হুত্রের সাহায্যে দেখাইগ়্াছেন যে, উচ্চতর 
মানপবৃতিগুলিন্ অঙ্গীভূত নিম়স্তরের মানস 


বিছেভিয়রিজঙ্‌ হা চেষ্টিতবাদের ইতিহাস 


[২য় বর্ষ, ৭ষ সংখ্যা 


বৃত্তিগুলি যে বিচলন-ক্রিয়া সমুদয়ের সমহি, উচ্চতর 
মানসবৃত্তিগুলি এ ক্রিয়াসমুদয়েরই বিষূর্তন অথবা 
সামান্ীকরণ হইতে উৎপন্ন। মেয়ার দৃঢ়তার 
সহিত বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ অস্তর্শনলন্ধ 
সকল ক্রিয়াগুলিই বিচলন এবং নার্ডক্রিয়া অর্থাৎ 
নার্ভাস্‌ প্রোসেস্‌ হিসাবেও ব্যাখ্যাাত হইতে পারে । 
তিনি অন্ত্দর্শনকে একেবারেই আমল দেন নাই। 
১৯২১ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত “সাইকোলজি অব. দি 
আদার ওয়ান্‌* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি তাহার দৃষ্টিভঙ্গী 
বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। তাহার মতানুসারে 
মনোবিগ্ার প্রকৃত বিষয়বস্ত ্্রষ্টা, স্বয়ং নহে। 
কিন্তু "অপর কেহ” অথাৎ “আদার ওয়ান” । এই 
বিষয়বস্তর পক্ষে অন্তর্দর্শন পদ্ধতি একেবারেই 
অনুপযোগী । বিষয়গত পদ্ধতি বা অবজেক্টিভ, 
মেথড ই মনোবিগ্ভার একমাত্র অবলম্বন । 

ম্যাক্স মেয়ার চেঠিতবাদের গোড়াপত্তন 
করিলেও এই মতবাদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও 
প্রচারক হিসাবে জে, বি, ওয়াট্ননের নামই 
সমধিক প্রপিদ্ধ। কিন্তু প্রাণিমনোবিৎ এবং 
শিশুমনোবিৎ হিসাবেই ওয়াটসন প্রথমে মনো- 
বিদ্ভার অনুশীলন আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে 
তিনি চেষ্টিতবাদে প্রবতিত হন। উডওয়ার্থ 
ওয়াট্সনের চেষ্টিতবাদে প্রবতিত হওয়ার প্রতি 
মনোরোগবাদী অথবা সাইকোয়্যাষ্টি,ট্স্দের সংজ্ঞা 
অনুসারে ছুইটি কারণ প্রদর্শন কবিয়াছেন। 
প্রথমটি প্রবণতাজনক কারণ বা প্রিভিন্‌- 
পোঞজিং কজ. এবং দ্বিতীয়টি উদ্দীপক কারণ 
বা এক্সসাইটিং কজ.। জাম্ণন এবং রুশ 
বস্ততন্্বাদিগণের প্রভাব ইহার প্রবণতাজনক 
কারণ এবং অন্তরদর্শনবাদী বা সাবজেক্টিভিস্ট- 
গণের  গ্রাণিমনোবিষ্ার প্রতি অনমনীয় 
প্রতিক্লতা ইহার প্রধান উদ্দীপক কারণ। 
প্রাণিমনোবিদগণের নিত্য নব উত্ত।বিত বিষয়- 
পদ্ধতির প্রয়োগগুলি বিজ্ঞানীমহলে সমাদর লাভ , 
করিতে লাগিল। তাহাদিগের মতগুলি সকলেই 


জুলাই, ১৯৪৯ ] : 


ক্বীকার করিতে লাগিলেন এবং তাহারা সকলেই 
প্রতিপাগ্ঠ বস্ত এবং ইহার সমাধান বিষয়ে একমত 
হইলেন। পক্ষান্তরে অন্তর্শনবাদিগণের মতগুলি 
অনুরূপ সমাদর লাভ করিতে পারিল না। টিস্নার, 
এঞ্রেল্। উডওয়ার্থ প্রমুখ অন্তর্দর্শনবাদী মনো- 
বিদ্গণ তাহাদের প্রধান প্রধান প্রতিপাদ্য 
বিষয়গুলির সমাধানে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ 
করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া “অপ্রতিরূপ 
চিন্তা বা "ইমেজলেস্‌ থট। সম্বন্ধে তাহাদের 
মতবৈষম্য প্রকট হইয়া উঠিল । এই সমস্তার 
কোন নিশ্চিত সমাধানে পৌছাইতে ত্বাহার৷ 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইলেন। একদল বলিলেন 
ষে, কোনপ্রকার প্রত্িবূপ ছাড়াই চিন্তা সম্ভব এবং 
আর একদল বলিলেন যে, প্রতিরূপের সাহায্য না 
লইয়া চিন্তা অসম্ভব। এই শোচনী্ন ব্যর্থতায় 
ওয়াটসন অন্তর্দর্শন পদ্ধতির প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ 
হইয়া পড়িলেন। প্রচলিত মনোবিগ্যার সংজ্ঞা 
অনুমারে বিষয়গত মনোবিগ্যার অনিশ্চিত অবস্থ। 
উপলব্ধি করিয়া! ওযাটুসন অস্বস্তি বোধ কগিতে 
লাগিলেন। প্রচলিত মনোবিগ্ায় “মন, অথব। 
“চৈতন্'কে তাহার বিষম়বস্ত বলিয়া গ্রহণ করে। 
অথচ, বিষয়গত পদ্ধতি দ্বারা মন অথবা চৈতন্যের 
কোনই সন্ধান পাওয়া] যায়না । স্থতরাং ওয়াটসন 
মনোবিগ্যার সংজ্ঞা এবং লক্ষণের আমুল পরিবর্তন 
করিতে কৃতসন্কল্প হইলেন। অধিকস্ত অন্তর্দর্শনবাদী 
মনোবিদ্গণ বিষয়গত মনোবিগ্ঘারগ্রতি আবিশ্রান্ত 
কটখ্ক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক 
উইলিয়ম্‌ জেমস্‌ ইহাকে “পেশী লালন মনো বিদ্যা” 
অথবা “মাসল টুইস্‌ সাইকোণক্জি” এবং টিস্নার 
ইহাকে “ইট-চুণ-মনোবিদ্যাঁ অর্থাৎ “ব্রিক আগ 
ম্টার সাইকোলজি" ইত্যাদি আখ্যান ভিত করিতে 
লাগিলেন। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ এমন কথাও 
বলিতে লাগিলেন যে, চেষ্টিতবাদকে মনোবিষ্যার 
মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ ইহা 
শারীরবৃত্ত অথবা! ফিজিওলজির নামান্তর মাত। 


জান ও বিজ্ঞান 
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আবার কেহ বিদ্রপ করিতে লাগিলেন যে--মনো- 
বিহীন মনোবিষ্ঠা হ্যাম্লেট্বিহীন হ্যামূলেট অভি- 
নয়ের ম্যায় হাম্তকর । এই অবজ্ঞা, বিদ্রপ এবং 
কট,ক্তিতে প্রাণিমনোবিদ্গণ, পরীক্ষারত মনোবিদ্গণ 
(টেষ্ট, সাইকোলজিষ্ট স্‌) অথবা প্রয়োগশালায় 
নিযুক্ত মনোবিদ,গণ (ল্যাবরেটরি সাইকোলজিষ্ট স্‌) 
ধাহারা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কৃতির (পারফমণাম্দ,) 
প্রতি অধিক আকৃষ্ট তাহার। পদে পদ্দে উপহমিত 
এবং অপমাণ্ত হইতে লাগিলেন। ফলে, তাহাদের 
কার্ষধে তাহারা অবাধভাবে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারিলেন না। 

ওয়াটসন স্থির করিলেন, হয় তিনি মনোবিগ্ার 
চর্চা ছাড়িয়া দিবেন, নতুবা মনোবিগ্যাকে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানে (ন্যাচারেল সায়েম্স) পরিণত করিবেন,--- 
মনোবিগ্ঠায় ঠচতন্যের উল্লেখমাত্র করিবেন না এবং 
অন্তর্দর্শন পদ্ধতিকে মনোবিগ্া হইতে নির্বাসিত 
করিবেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে 
তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তিনি মনোবিষ্ঠাকে 
'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া ( ্িমুলাস-বেস্পন্স ) “অভ্যাস 
গঠন” (হ্যাবিটি ফমেশন ) এবং অভ্যাস 
সম্পূরণ, (হ্যাবিট ইটিগ্রেশন) ইত্যাদির মানদণ্ডে 
ব্যাখ্যা করিবেন। ওয়াটসন আরও ভাবিয়া 
দ্রেখিলেন, মনোবিন্তার যে শাখাগুলি অন্তার্শন 
পদ্ধতির উপর যে পরিমাণে কম নির্ভর করিয়াছে 
তাহার৷ সে পরিমাণে প্রগতিশীল ও উন্নত হইয়াছে । 

অন্তর্শন ও চৈতন্তের প্রতি ওয়াট্‌সনের বিরুদ্ধ- 
ভাব ৪ তাহার কারণ প্রদশিত হইল। কিন্তু ওয়াট 
সনের ন্যায় একজন মনীধীর পক্ষে প্রতিপক্ষের 
বৈরিতাকে আরও উচ্চতর ভূমিতে দীড়াইয়া 
গ্রহণ করা উচিত ছিল। বস্ততঃপক্ষে, অস্ত- 
দর্শন ও বিষয়গত পদ্ধতির দৃ্টিভঙ্গী পৃথক হইলেও 
উহাদের পরম্পরের মধ্যে বিরোধ না-ও থাকিতে 
পারে। সামগস্তপূর্ণ মনোবৃতিটি দেখা যায় 
ক্যাটেল, ম্যাকডুগ্যাল, পিল্স্বুরি এবং থর্ণ- 
ডাইক্‌ প্রভৃতি মনোবিদ্গণের দৃষ্টিভঙ্গীতে। 


১ 


১৯০৪ খৃষ্টাবে, সেন্টলুই বিশ্বলম্মেলনে, মনো- 
বিদ্যার সংজ্ঞানির্দেশ প্রসঙ্গে ক্যাটেল বলিয়াছিলেন 
ষে, অন্তর্দশনের বিশ্লেষণ বা৷ বিষয়গত পদ্ধতির পরী- 
ক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। উহাদের 
মিলন যে শুধু বাঞ্ছনীয় তাহা নয়, উহাদের 
মিলন ঘটিয়াই আছে। “ইপ্টেশডাক্সন টু 
সোশ্ঠাল সাইকোলজি” গ্রন্থে ম্যাগডুগ্যাল অস্ত- 
দর্শনকে নির্বাসিত করেন নাই, অথচ তিনি 
যনোবিষ্ভাকে “চেষ্টিতের সমর্থক বিজ্ঞান” ( পজি- 
টিভ সায়েন্স অব. বিহেভিয়র) বলিয়া মত- 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার "এসেন্পিয়্যাল্স্‌ 
অব. সাইকোলজি” পুস্তকে পিল্স্বুরিও চেতন। 
অথবা অস্তপৃষ্টিকে বাদ দেন নাই, অথচ বলিয়া- 
ছেন ষে, পমানবচেষ্টিতের বিজ্ঞান)” ইহাই 
হইল মনোবিগ্ঠার স্থন্দর লক্ষণ। থর্ণডাইক 
তাহার “দি ্টাডি অব্‌ কন্সাচন্সে এণ্ড দি 
্টাডি অব. বিহেভিয়র" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
"মনোবিষ্ঠা/ পদার্থবিষ্ভঠর অনুরূপ অস্ত্দর্শন পদ্ধতি 
হইতে অস্ততঃ-্-আংশিকভাবে স্বতন্ত্র । চেষ্টিত বলিলে 
চেতনা এবং ক্রিয়া, মানদিক বৃত্তিনিচয় এবং 
তাহাদের সন্বদ্ধও বুঝা যায়।” এই উত্তি হইতে 
গ্পষ্টই দেখা যাইতেছে ষে, থর্ডাইক মনোবিষ্ঠার 
মধ্যে চেতনা এবং মাননবৃত্তিকে স্থান দিয়াছেন 
এবং অন্তর্দর্শনকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাদিত করেন 
নাই। 

স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, ওয়াটসন চেতন! 
অথব। অন্তর্দশনকে নির্বাসিত না করিয়াও 
চেষ্টিতবাদসম্মতভাবে মনোবিষ্ভার সংজ্ঞা নির্দেশ 
ফরিতে পারিতেন। তৎ্সত্বেও যখন তিনি 
চেতনা এবং অস্তর্র্শনের উপর খড়াহত্ত, তখন 
অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে যে, ওয়াটননের 
মনে অন্তর্দশনবিবোধী একটি “কম্প্রেক”অথবা 
"গুড়া" আছে। তাহার একটি বদ্ধমূল সংস্কার 
এই যে, অস্তর্শন পদ্ধতিটি আত্মারই নামা- 
স্কর। তখবা চৈতস্তের সহিত অবিচ্ছেষ্ভভাবে 


বিছেভিগ্নরিজম্‌ বা চেত্রিতবাছের ইতিহাস 


[২য় বর্ষ, "ম সংখা! 


গড়িত। ক্যাটেল এবং ধর্ণভাইকের দৃষ্টিভঙ্গী 
চেষ্টিতবার্দী না হইলেও চেঠিতবাদের সহিত 
বিরোধবঞ্জিত। স্থতরাং অস্ত্র্শনের সহিত আত্মাকে 
পদার্থ অথব! ম্বতত্্ সত্তা হিসাবে গ্রহণ করিবার 
কোন অপরিহার্য সম্বন্ধ নাই। ওয়াটসন স্বয়ং 
অন্ত্র্শনকে প্রত্যক্ষভাবে পরিহার করিলেও 
ইহা তাহার চেষ্টিতবাদে পরোক্ষভাবে আশ্রয় 
লাভ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। কারণ তাহার গৃহীত 'বাচিক 
বিবরণ, অথবা “ভারব্যাল রিপোর্ট” প্রণালী 
প্রকারাস্তরে অন্তরর্শনকে মানিয়! লইয়াছে, কেনন! 
বাচিক বিবরণ “পাত্র” অথবা সাবজেক্টের অগ্ত- 
দর্শনসাপেক্ষ। পাত্র একটি গ্রামোফোন অথবা 
কথা বলিবার যন্ত্র মাত্র নয়, কিন্তু একটি সচেতন এবং 
অন্তর্দর্শনকারী মনবিশিষ্ট ব্যক্তি । অতএব 'বাচিক 
বিবরণ” অন্তদর্শন ব্যতিরেকে ছুর্বোধ্য। 

পুনশ্চ, ওয়াটদন্‌ সাপেক্ষ প্রতিবর্তকে মনো- 
বিদ্যার সার্বভৌঘ তত্ব হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিবতেদ প্রবর্তক প্যাভ লো 
তাহার গবেষণার মধ্যে কোথায়ও মনোবিগ্ঠাকে 
অন্ততুক্ত করেন নাই। পক্ষান্তরে, তিনি মনো- 
বিগ্ভার সংশ্রবমাত্র পরিহার করিয়া শারীরবৃতে 
সীমাবদ্ধ রহিয়াছেন। প্যাভলে৷ উদ্ভাবিত এই 
সাপেক্ষ গ্রতিবর্তকে ওয়াটসন সানন্দে বরণ করিয়! 
লইলেন এবং সমগ্র মনোবিগ্াকে এই আদর্শে 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে গড়িয়৷ তুলিলেন। 
তাহার মতবাদের “পেশী সঞ্চালন মনোবিষ্ঠা? 
ইত্যাদি অপবাদগুলি খগুন করিয়া বিপক্ষের 
গুরুতর দোষ প্রদর্শনে তিনি উদ্যোগী হইলেন। 

মনোবিষ্তার ইতিহাস পর্যালোচনা! করিলে 
দেখা! যায় যে, এই বিজ্ঞানটির বিষয়বস্ত্ সম্বন্ধে অগ্যাপি 
কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠিত হয় নাই। “সাইকো- 
লজি' এই নামটির উদ্ভাবিত গ্লোকেনিয়স। 
“সাইকি” অথবা “আত্ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হিসাবেই 
মনোবিষ্ঞা প্রথমে পরিচিত হয়। “আত্মা 
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আযরিস্টটোলীয় যুগে অবয়বীর ( অব্গ্যানিজম্‌) 
সারভূত নিয়ামক পদার্থ হইতে মধ্যযুগ অতিক্রম 
করিয়া দে-কার্তের দর্শনে চৈতন্তস্বরূপ পদার্থে 
পরিণত হ্ইল। লাইবনিজ অবচেতন স্তরকে 
অন্ততভূক্ত করিয়া আত্মার পরিধি প্রসারিত 
করিলেন । হিউম আত্মাকে চৈতন্যন্বরূপ পদার্থ হইতে 
চেতনক্রিয়ায় রূপান্তরিত করিলেন। হিউম প্রবতিত 
ধার প্রবাহিত হইয়া চেষ্টিঙবাদে প্রবেখলাভ 
করিয়াছে । সে যাহা হউক, আত্মাকে ঠেতন্তস্বরূপ 
অভিহিত করিলে অন্তর্র্শনই মনৌবিগ্ার একমাত্র 
উপজীব্য প্রণালী হইয়া ধাড়ায়। কিন্তু ওয়াটসন্‌ 
মনোবিষ্ঠায় অন্তরর্শনের অপরিহার্ধতা অস্বীকার 
করেন। তাহার অস্বীকারের কারণগুলি এই £-- 
(১) আত্মাই আত্মাকে দর্শন করিতে গিয়া দ্বিধ| 
বিভক্ত হয় এবং কর্মকতৃর্বিরৌধ ঘটায়; (২) 
মানসক্রিয়াগুলি অন্থ্দ্শন প্রচেষ্টায় বিকারপ্রাঞ্ত হয়; 
(৩) প্রত্যেক মানসক্রিয়। মাত্র একক্ষণস্থায়ী এবং 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৯১ 


দর্শনকালে উহ! বিলীন হইয়া! যায়; (৪) অতএব 
যে মানসক্রিয়াটি দৃষ্ হয়, ভাহা ঠিক দৃষ্ট হয়না, 
কিন্তু স্বত হয়-*্কাজে কাজেই জীবস্ত মানসবৃত্তিটির 
স্থানে আমরা ইহার মৃতাবশেষ পাই মাত্র (৫) 
বহু মানসক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ এবং ন্বতংস্ফুর্ত হইয়া 
যাওয়ায় অন্তরর্শনযোগ্য হয়না; ৬) অবচেতন 
ক্রিয়াগুলি অন্তার্শনলভ্য নয়; (৭) অস্তর্শনকে 
বিজ্ঞানের আদর্শা্যায়ী নিয়ন্ত্রিত করা যায় না, 
এবং (৮) অন্ত্দর্শনের ফলগুলি সর্বজনম্বীকৃত নয়, 
উপরস্ত দ্রষ্টীভেদে ভিন্ন ভিম্ট। 

এই প্রবন্ধে চেই্িতবাদের ইতিহান আলোচনা 
প্রসঙ্গে এই মতবাদটি আংশিকভাবে বিন্যস্ত হইল 
মাত্র। চেষ্টিতবাদ কিরূপে সমস্ত মানসবৃত্তিগুলিকে 
ইহার মতানুসারে আলোচন! ও' প্রয়োগ করিয়াছে, 
তাহা মুখ্যতঃ এতিহাসিক বিষয়বস্ত নয়, এই কারণে 
এবং স্থানসঙ্কোচের জন্য, তাহ! প্রদখিত হইল 
ন]। 


"রমফোর্ডের একাস্তিক যত্বে রয়াল ইন্ট্িটিউশন স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার 


স্থায়িত্ব ও প্রতিভার যশোভাগী ডেভী। তিনি দরিদ্রের সন্তান, বাল্যকালেই তাহার 
পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারের ভার তাহার স্বন্ধে পড়ে । এক ভাক্তারখানায় তিনি 
এপ্রেট্টিস্‌ নিযুক্ত হন। কিন্তু সে সময়কার ডাক্তারখানা, আর এখনকার ওষধালয় 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । এসময়ে তিনি একটিও রাসায়নিক পরীক্ষা! (.য1১6:100670) দেন নাই, 
এমন কি, রাসায়নিক যন্ত্র সকলের আকৃতি কিরূপ তাহাও জানিতেন না। তাহার 
যন্ত্রের মধ্যে ছিল শিশি, মদের গেলা, চায়ের পেয়ালা, তামাকের নল এবং কখন 
কখন ধাতু গলাইবাঁর মাটির মুচি। আমাদের দেশে যুবকগণ অনেক সময় কেবল 
গভর্ণমেন্টের উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত হন, আর বলেন--বরাসায়নিক পরীক্ষ। ও 
গবেষণা! করিতে হইতে বড় বড় বিজ্ঞানাগার চাই, অজশ্র টাকা চাই। আমি ইহার 
উত্তরে ক্রমান্বয়ে ডেভী, ফ্যারাডে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের চরিত্র বর্ণনা করিব। তাহা 
হইতে দেখ--যে ইচ্ছ! থাকিলেই উপায় হয়--"৬/1616 01)616 15 2. 5111) 01615 
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ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় 
ভ্রীননীমাধৰ চৌধুরী 
আদিবাসী 


পূর্বের এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মধ্যভারত 
এলাকাম্ন কতকগুলি শাখাকে এই অঞ্চলে দেখ। 
যায়। 

মধ্যভারত এলাকায় ও সমগ্র পশ্চিম ভারতে 
ভীলগোষ্ঠী প্রধান আদিবাসী উপজাতি । ম্াজমীর 
মাড়বার, পশ্চিম ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, রাজ- 
পুতানা, মধ্যভারত, বোম্বাই, বরোদ। ও হায়দরাবাদ 
রাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ ২৫ হাজার ভীলগোষ্টীয় উপ- 
জাতি ছড়াইয়। আছে। মধ্যভারতে ভীল্লিভাষ! 
ব্যবহার করে প্রায় ৬ লক্ষ লোক, রাজপুতান৷ প্রায় 
৫ লক্ষ ৮৪ হাজার। রাঁজগুতানায় দুদ্দারপুর, 
কোটা, কুখলগড় ও মেবার ভীলদিগের প্রধান 
আড্ডা । বরোদায় তাহাদের সংখ্য। প্রায় ৫৪ 
হাজার। মধ্যভারত দেশীয় রাজ্যের এলাকার 
দক্ষিণ অংশে প্রায় ২ লক্ষ ভীলাল! উপজাতির 
বাস। মধ্যপ্রদেশে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫ 
হাজার। বরোদা রাজ্যে প্রায় ৩৮ হাজার তদবী 
ও বাসওয়! বাস করে| ইহারা ভীলগোষ্ঠীর শাখা] । 
সিরোহী, মেবার ও মাড়বারের গ্রাম ৩০ হাঞ্জার 
গ্রাসিয়া বা গিরসিয়াকে ভীলগোষ্ীর শাখ। বলা 
হয়। ভীলগোষ্ঠীর ভাষার অন্যান্ত শাখার মধ্যে 
ওয়াগদী ব! বাগদী প্রায় আড়াই লক্ষ ও ভিলোদী 
প্রায় ৬ হাজার লোক ব্যবহার করে। মীনা ও 
মিওদিগকে ভীলগোঠীয় বল! হয়। মধ্যভারতের 
দেশীয় রাজ্য, আজমীঢ, মাড়বার ও রাজপুতানায় 
মীনাদিগকে দেখ! যায়। রাজপুতানায় তাহাদের 
সংখ্যা গ্রার় ৬ লক্ষ, গোয়ালিয়রে প্রায় ৬৭ হাজার । 
রাজপুতানার জয়পুর, মেবার, কোটা, টঙ্ক ও 
, আলোয়ারে ইহাদিগকে বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। 


মিওদিগের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার। 
আলোয়ার ও ভরতগুর অঞ্চলে ইহাদিগকে বেশী 
সংখ্যায় দেখা যাঁয়। ইহার! ছাড় ববেলা, ধাঙ্কা 
মাক্ষর, সবটা, পথিয়া, বার্থয়া প্রভৃতি উপজাতিকে 
ভীলগোষীর মধ্যে গণনা করা হয়। সকল শাখা 
লইয়| ভীলগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ ৫৪ 
হাজার ধর হয়। ধাঙ্কাদিগকে বরোদা ও রাজ- 
পুতনায় দেখা যাঁয়। সবটী, তদভী প্রভৃতিকে 
প্রধানতঃ বরোদা রাজ্যের এলাকার দেখা যায়। 
রাঁজপুতান! ও আজমীঢ়-মাড়বারের মেড় ও 
মেরাটদিগকে ভীল গোঠীর মধ্যে ধর| হয়, কিন্ত 
অন্তভূক্তি কর! চলে কি না সন্দেহের বিষয়। ইহাব। 
সম্ভবতঃ মেড় জাতির শাখ। এবং এঁতিহামিক যুগে, 
খুব সম্ভব ৩য় হইতে ৫ম থুষ্টান্ে ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করে। রাজপুতানা ও আজমীঢ়-মাড়বারের 
অধিকাংশ মেড় মুসলমান। রাজপুতানার বাহিরে 
পাঞ্ধাবের গুরুগীও জেলা ও পার্ববর্তী স্থানসমূহ 
মিওদিগের একটি প্রধান অঞ্চল ছিল। এই 
অঞ্চলের প্রাচীন নাম মেওয়াট। মেওয়াটের 
গ্রাচীন যছুবংশীয় রাজপুত রাজবংশ ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত এবং খানজাদা নামে পরিচিত হয়। 
বর্তমানে মিওগণ এই অঞ্চলের লোক সংখ্যার 
& অংশ। আরাবলী পর্বতমালার মীনা উপজাতির 
সহিত ইহার! সন্প্রফিত। মিওগণ মূনলমান। 
ভীলগ্রোষ্ঠীর এই সকল উপজাতি ব্যতীত আর 
যে সকল উপজাতিকে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে দেখা যায় তাহারা ধমে” ও ভাষাগ্ন হিন্দু 
সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে । চোগ, ধোদিয়া 
দুত্রা, গামিত, কোকনা, বলন্দ প্রভৃতি কোন প্রধান 


জুলাই, ১৯৪৯ ] 


আদিবাসী উপজাতির সহিত সম্পকিত কিন! 
তাহা বলা কঠিন। সীওতাল ও ছোটনাগপুর 
এলাকার তুরীদিগকে অল্প সংখ্যায় পশ্চিমভারতে 
দেখা যায়। মুগ্ডাগো্ঠীর নাইয়া সম্ভবতঃ নাই 
নামে মধ্যপ্রদেশ ও ম্ধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও 
রাজপুতানা অঞ্চলে দেখ! যায়। মধ্যভারত ও 
আজমীঢ-মাড়বারের লোধা সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশ 
এলাকার লোধির সহিত সম্পকিত। পশ্চিম 
ভারতের বুহৎ কোন গোঠীকে কেহ কেহ মুণ্ডা- 
গোঠীর সহিত সম্পঙ্কিত বলিয়া মনে করেন। 
আজমীঢ-মাড়বার, রাঁজপুতানা, বোদ্বাই, বরোদা, 
মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে কোলি গোষ্ঠীর প্রায় ৩3 
লক্ষ লোক বাম করে। 77912116091) ও 7000- 
এর মতে কোন আদিবাপী উপজাতি, কিন্ত 
001111761)20 ও চ1110€ প্রভৃতির মতে কোলে 
ও মেড় এক গোঠীয় এবং শ্বেত হুনদিগের দলে 
তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উত্তর গুজরাট 
ও কাথখিবাড় ইহাদের প্রধান বাসভৃমি | 

[19165 ভীলদিগকে ভ্্রাব্ড়ি গোষ্ঠীর মধ্যে 
ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য নৃতত্ববিজ্ঞানী ভীল 
গোষ্ঠীকে মধ্য ও পূর্বভারত ও দক্ষিণভারতের 
আদিবাসী উপজাতিগুলির একগোগীয় অর্থাৎ নিষাদ 
গোঠিয় বলিয়া মনে করেন। পূর্বের এক প্রবন্ধে 
একথা বল। হইয়াছে ॥ প্রাচীন সাহিত্যে ভীল, 
শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অরণ্য এবং পর্বতনিবাসী 
উপজাতিকে পুনঃ পুনঃ একসঙ্গে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। সাতপুরা পর্বতমালার ভীলদিগের কোন 
কোন অংশ ব্যতীত ভীলগণ সর্বত্র হিন্দুদিগের 
ভাষা ও ধম” গ্রহণ করিয়াছে । 

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে--দক্ষিণ, মধ্য, 
পূর্ব এবং পশ্চিমভারতের আদিবাসী উপজাতি- 
গুলি নৃতত্ববিজ্ঞানীদের মতে এক গোঠীয়। 
এখন উত্তর-পূর্ব সীমাস্তের উপজাতিগুলির এই 
নিষাদগোষ্ঠীর সহিত কোনরূপ সম্পর্ক আছে 
কিনা তাহ] দেখা! যাইতে পারে। 

২ 


জান ও বিজ্ঞান 


৩৪৩ 


আসাম ও ব্রক্ধ সীমান্তের উপজাতিগুলির 
সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আসাম হইতে 
উত্তর ও পূর্বদিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, 
অধিবাসীদিগের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ ততই পরিস্ফুট 
দেখ! যাইবে । আসাম সীমান্তের এই লম্বা মু, 
মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপজ্াতিগুলিকে উত্বর পশ্চি- 
মের লাডাক ও পূর্ব হিমালয়ের ভূটান, সিকিম, 
দার্জিলিং ও নেপালের মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত উপ- 
জাতিগুলি হইতে একটি পৃথক গোঠীন্ব বলিয়! মনে 
কর! হয়। ভাঃ গুহ্র ব্যাখ্য। এই যে--লাডাকী, 
লালুলী, লিম্বু, লেপচা, রঙ্গপা, ভোট ও নেপালের 
উপঙ্গাতিগুলির মধ্যে অন্য একটি টাইপের সঙ্গে 
মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত বা তিব্বতী টাইপের সংমিশ্রণ 
হইয়াছে। আপাম-ত্রক্ম সীমান্তের উপজাতিগুলির 
মধ্যে যে মোঞ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায় উহা দক্ষিণ 
পশ্চিম চীন হইতে আগত ইন্দোচাইনীজ গোঠীয় 
বিভিন্ন উপজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত । এই গোষ্ঠী 
ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্য দিয়। ইন্দোনেশিয়ান আইল্যা- 
গস্‌ বা দ্বীপময় ভারতে প্রস্থান করে। এই জাতির 
কয়েকটি দল বিচ্ছিন্ন হইয়া আসামে বহিয়া যায়। 
মিরি) বোদো, নাগা এই গোঠীতুক্ত। ভাঃ গুহের 
ব্যাখ্যাত অন্য একটি যে টাইপের উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে- প্রাচ্য বা 
ওরিয়্যাপ্টাল টাইপ । ইহার কথা পরে বল! হইবে। 
লুসাই পর্বতমালার পশ্চিমে ও দক্ষিণে এই ইন্দো- 
চাইনীজ গোষ্ঠীর পৃথক একটি শাখা দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই শাখার লোক গোলমুণ্ড, 
অপেক্ষাকৃত ময়লা! রঙের এবং আসাম সীমান্তের 
উপজ্জাতিগুলি অপেক্ষ! মালয়ের অধিবাসীদিগের 
সহিত ইহাদের সম্পর্ক অধিক বলিয়া মনে হয়। 
পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, আরাকান-ইয়োমা 
পর্বতমালার মগ এই শাখাতৃক | সে যাহাহউক, 
শানগোঠীয় উপজাতিদিগের আসাম অধিকার ও 
ব্মী ও আরাকানীদের যুন্ধবিগ্রহ এঁতিহাসিক 
আমলের ব্যাপার। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, 


৬. 


মোজলীয় লক্ষণযুক্ত উপজাতিসমূহ অতি প্রাচীন 
কাল হইতে আসামের সীমান্ত অঞ্চলে বাস 
রুরিতেছে। ইহারা ছাড়া আসামের কোন 
আদিবাসী উপজাতি ছিল কিনা এই প্রশ্ন উঠিবে। 
10. 5000) আসামের অধিবাসীদিগের 
'মধ্যে ১। লহ্বামুণ্ড, চেপ্ট| নাক, ২| লম্বামুণ্ড 
মধ্যমাকৃতি নাক ৩। মধ/মারুতি মুণ্ড চেপ্ট! 
নাক ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক দেখিতে 
পান। প্রথম গোঠীকে তিনি নিষাদগোঠীর (76 
[019ড10101) না 0106০-48050:010910 ) সহিত 
সম্পকিত মনে করেন। খাশী, কুকী, মণিপুরী ও 
কাছারী তাহার মতে এই গোস্ীভৃক্ত। দ্বিতীয় 
গোষীকে তিনি নেসিয়ট নাম দিয়াছেন। নেসিয়ট 
নাম দিবার তাৎপর্য এই যে, তাহার মতে এই 
গোঠীর লোক ছ্বীপাঞ্চল হইতে আসিয়াছে বা 
দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক 
আছে। দ্বীপাঞ্চল বলিতে এখানে দ্বীপময় ভারত 
বুঝায়। তাহার মতে নাগা ও অন্যান্য উপজাতি 
এই গোঠীভুক্ত । আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে 
যে, নাগাদিগের মধ্যে তাহার মতে ছুই প্রকারের 
সংমিশ্রণ দেখ যাঁয়। তৃতীয় গোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত 
লোক তিনি খাশীদিগের মধ্যে পাইয়াছেন এবং 
তাহার মতে বাঁ, পালাউং, দক্ষিণ চিন ও 
কাচিনদিগের মধ্যে ও ছোটনাগপুর এলাকায় এই 
টাইপ প্রবল। চতুর্থ গোষ্ঠীর লক্ষণ তিনি লেপচা 
ম্্ী, বঙ্গদেশের কতকগুলি জাতি (নাম দেওয়া 
নাই) ও বিহারের দোসাদ, কৃর্মা প্রভৃতি জাতির 
মধ্যে পাইয়াছেন। পঞ্চম গোীর লক্ষণ তিনি ত্রক্ধ 
হইতে আগত উপজাতির মধ্যে পাইয়াছেন। এই 
গোঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে 79:206217, অর্থাৎ 
দক্ষিণ মোঙগলগোচঠী। পীতকায় মন্যাগোষ্ঠীর প্রসঙ্গে 
ইহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । [79007- 
এর অভিমতের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা 
দেখিতেছি, প্রাক-দ্রাবিড়ীয় আদিবাসীদিগের দুইটি 
দৈহিক লক্ষণ--লহ্ব৷ মৃণ্ড ও চেপ্টা নাক তিনি খাশী। 


ভারতবর্ধের অধিবাসীর পরিচয় 


[ ২য় ধর্ষ, “ম সংখা 


কুকী, মণিপুরী ও কাঁছারী উপজাতিগুলির মধ্যে 
পাইতেছেন। নাগাঁদিগের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ান 
টাইপের লক্ষণ পাইতেছেন। মধ্যমাকৃতি মুণ্ড ও 
চেপ্টা নাক তিনি খাশীদিগের ও ছোটনাগপুর 
এলাকার আদিবাসীদিগের মধ্যে পাইতেছেন। 
ইহার অর্থ-_খাশীদিগের ( এবং নাগাদিগের মধ্যে) 
ও ছোটনাগপুরে এলাকার আদিবাসীর্দিগের মধ্যে 
তিনি ছুইপ্রকার টাইপ দেখিতে পান। তাহা 
হইলে দীড়াইতেছে যে, মাত্র ছুইটি লক্ষণ-_মন্তক ও 
ন।সিকার আকৃতি হইতে 1799007 খাশী, কুকী, 
মণিপুরী, কাছারী, ব্রঙ্গের কাচিন, চিন, পালাউং 
প্রভৃতির সহিত ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাসীরা 
সম্পকিত__এইরূপ মনে করেন। 101. ৩০০- 
এর মৃত এই যে, আসাম ও ব্রদ্মের মধে।র পার্বত্য 
অঞ্চলে মেলানেশিয়ান টাইপ বিশেষ প্রবল দেখা 
যায়। মেলানেশিয়ান টাইপের উৎপত্তি সন্বদ্ধে তাহার 
মত এই যে, উহা মিশ্রিত নেগ্রিটেো৷ ও প্রোটো- 
অষ্র্যালয়েড সংমিশ্রণের ফল। (7156 061977০- 
5121) 16101650100 2, 509111590. (510৩ ৫০115০4 
নি0]) 10190 13০£1100 2170 71096০-4৯0509- 
1010 6162361765".) এখানে নেগ্রিটে। কথাটির 
আগে 17160 বিশেষণ ব্যবহার করিয়া [00001 
তাহার বক্তব্যকে অস্পষ্ট রাখিতে চাহিয়াছেন কিনা 
-_বুঝা যায় না। হয় আমাদের মানিয়া লইতে হইবে 
যে, মেলানেশিয়ান টাইপ নেগ্রিটো ও প্রোটো- 
অষ্র্যালয়েড গোর্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে উৎপন্ন, অথবা 
তাহার বক্তব্য এই হইতে পারে যে, আসাম সীমান্তের 
পার্বত্য অঞ্চলে ষে মেলনেশিয়ান টাইপ (তাহার 
মতে ) দেখা যায় তাহা নেগ্রিটো ও প্রোটো-অষ্্যা- 
লয়েড সংমিশ্রণের ফল। মেঙগানেশিয়ান টাইপের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, মেলানেশিয়া নামে 
পরিচিত নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের কৃষকার, পশমের 
মত চুল, চেপ্ট। নাক পাপুয়ান গোষ্ঠীর সহিত 
অপেক্ষাকৃত ফরসা রং, লম্বামুণ্, মধ্যমাকাতির 
নাসিকা ও সরল বা ঢেউ-খেলান চুলের ইন্দো- 


জুলাই, ১৯৪৯ ] 


নেশিয়ান গোহীর সংমিশ্রণের ফলে এই টাইপের 
উত্পগি। [780407-এর মতে ইন্দোনেশিয়ান 
টাইপের সহিত নেগ্রিটে। গোগীর পাপুয়ানের 
সংমিশ্রণের ফলে মেলানেশিয়ান টাইপের উতৎপত্তি। 
[0৮০0-এর মতে প্রোটো-আষ্ট্যালয়েডের সহিত 
নেগ্রিণের সংমিএণে ইহার উৎপত্তি। আমরা 


দেখিতে পাই যে, এই টাইপের উৎপত্তির কারণ, 


যেরূপ অনির্দিষ্, ইহার দৈহিক লক্ষণও সেইরূপ 
অনির্দি্ঘ। চুল উলোটিকান বা কিমোটি কাদ, 
দেহের ধৈর্ঘ্য অনির্দিষ্ট গাত্রবর্ণ কাল, তামাটে বা 
চকোলেট, মন্তকের গঠন লম্বা অথবা গোল, নাক 
চেপ্টা, কিন্তু কখনও কখনও খাড়া ইত্যা্ি। স্থৃতরাং 
দেখা যাইতেছে ষে, কৃ্চকায় মাঁনুষমাত্রকেই 
ইচ্ছামত মেলানেশিয়ান টাইপের বলিয়া নির্দেশ 
দেওয়া যাইতে পারে, যদি এই টাইপের নিদিষ্ট 
ভৌগলিক অবস্থানকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন 
নাথাকে। 

নেগ্রিটোবাদের আলোচনা 
দেখিয়াছি, অঙ্গমী নাগাদিগকে (ইহাদের গাত্রবর্ণ 
কালে। ) [30660 একবার নেগ্রিটো ও একবার 
মেলানেশিয়ান বলিগ্াা নির্দেশ করিয়াছেন । দক্ষিগ- 
ওরতের কাদার, পানিয়ান প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে 
নেগ্রিটে, মেলানেশিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবামীর 
সহিত সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । 799০2, নাগা, 
কুকী, মনিপুরী, খাশী, কাছারীকে পিষাদ,.গা্ঠীর 
সহিত সম্পকিত মনে করেন । [706০ মেলা- 
নেশিয়ান টাইপ আকড়াইয়া থাকিলেও এই 
টাইপের যে নৃতন সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছেন 
তাহাতে নিষাদদগো্ঠীকে এড়ান যাইতেছে না। 
মে যাহাহউক, আসাম সীমাস্তের উপজাতিগুলির 
মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ সম্বন্ধে ইহাই শেষ 
কথা নহে। [৪6৮০ বলিতেছেন যে, এই অঞ্চলে 
ও নিকোবরীদিগের মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ 
প্রবল এবং এই উভয় অঞ্চলে মেগানেশিয়ানের সহিত 
মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ আছে। আমরা স্মরণ করিতে 


জান ও বিজ্ঞান 


এসঙ্গে আমরা, 


৬2৪ 


পারি যে, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশের নিষা্দ 
গোঠীর মধ্যেও অম্পষ্ট মোঙ্গলীয় লক্ষণ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । [700০0 আরও কিছু অগ্রসর হইয়া 
ব্রদ্ধদেশের মধ্যে মেলানেশিয়ান টাইপ দেখিতে 
পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে ঘে, 
মেলানেশিয়ান বা 79০19০ 12£1০-দিগের মিশ্র 
টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাছ। 
হইতে অনুমান করা সঙ্গত যে, ইন্দোনেশিয়া হইতে 
পূর্বমুখে মেলানেশিয়া নামে পরিচিত পশ্চিম প্রশান্ত 
মহাসাগরের নিদিষ্ট অঞ্চলে অভিযান অগ্রসর হইয়া- 
ছিল। মেলাদেশিয়া হইতে পশ্চিমমুখে ভারতের 
অভ্যস্তর ভাগ পধন্ত কোন অভিযান হইয়াছিল, 
এরূপ অনুমান কর। যায় না। মধ্যস্থলে অবস্থিত 
ইন্দোনেশিয়া পার হইয়া পশ্চিম গ্রশাস্ত মহাসাগঝীয় 
মেলানেশিয়ান টাইপের পক্ষে কিডাবে আসাম 
ও ব্রঙ্গের সীমাস্ত অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব তাহার 
সন্তোষজনক ব্যাখ্য। পাওয়া যায় না। 

যাহাহউক, দ্রেখ। যাইতেছে যে, মোঙ্গলীয় লক্ষণ- 
যুক্ত আসাম-্রঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিগকে 
কেহ কেহ নিষাদগোষ্ঠীর সহিত দুরসম্পর্কিত মনে 
করেন। এই অভিমত মানিয় লইলে এরূপ অঙ্ধ্‌- 
মান করা যাইতে পারে যে, গোড়ায় নিষাদ 
গোঠীয় কতকগুলি উপজাতি এই অঞ্চলে ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল। তাহাদের সহিত মোঙ্গলীয় লক্ষণ- 
যুক্ত বিভিন্ন গো্ীর সংমিশ্রণ হইয়াছে । 

ভাষাতত্ববিদের অভিমত এই অনুষ্কা 
সমর্থন করে কিনা দেখা যাউক। অস্ত্রিক গোষ্ঠীর 
ভাষা সম্বন্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে বলা হইন্নাছে যে, 
মুণ্ডা, খাশী এবং ব্রদ্দের পালাউং, ওয়া, বিয়াং 
উপজাতিদের ভাষা ও মন-খেক্ষার ভাষা অস্্রিক 
গোষ্ঠীর ভাষা বলিয়া কথিত হয়। (3161901 
ব্যাথ্য। করিয়! বলিয়ছেন যে, মুণ্ডা ও মন-ধেন্ধায 
ভাষার ভিত্তি এক। শানরাজ্যগুলির পশ্চিম 
অঞ্চলের ওয়া, রিয়াং ও পালাউংদিগের ভাষাকে 
মন-ধেক্ষার এবং ইহাদিগকে মন-খেক্ষার জাতি 


৬৩৪৬ 


বলা হয়। ইহার অর্থ--ইহাদদের মধ্যে পেগুর 
1:81191)8 বা মন এবং ক্যাম্বোডিয়ার খেদ্ধারদিগের 
সংমিশ্রণ আছে। কেহ কেহ বলেন মন-খেন্ধার 
জাতি কল্পনার বস্ত, কারণ খেঙ্ষারজাতি কুই, 
হিন্দু প্রভৃতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন] যাহাহউক, 
আমরা দেখিয়াছি যে, 7780007-এর মতে খাশী, 
কুকী, মণিপুবী, কাছারী নিষাদগোীর সমলক্ষণ 
যুক্ত (17907. মাত্র দুইটি দৈহিক লক্ষণের 
ভিত্তিতে বিচার করিয়াছেন) এবং খাশী, 
পালাউং ও ছোটনাগপুর এলাকার আদিবাশী 
সমলক্ষণযুক্ত। (কোন আদিবাসী উপজাতির নাম 
করা হয় নাই)। এই অভিমত মানিয়া লইলে 
ধাড়ায় যে, আসাম সীমান্তের প্রধান উপজ্জাতিগুলি 
মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদগোষ্ঠার সহিত সম্পকিত। 
স্তরাং ভাষার দিক দিম্লাও মুণ্ডা ভাষাভাষীদ্দের 
সহিত মন-ধেক্ধার ভাষাভাষী খাশী ও শান 
মীমান্তের পালাউং, রিয়াং প্রভৃতির ঘনিষ্ঠতা 
দেখা যাইতেছে। 562 1007,0আ-এর মুণ্তা 
ভাষা সঙ্ধন্ধে গবেষণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে। তাহার অভিমত গ্রহণ করিলে সমগ্র 
পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উপজাতিদিগের সহিত 
মুণ্ডা ভাষাভাষী নিষাদগো্ঠীর সম্পর্ক ছিল স্বীকার 
করিতে হইবে। 

ভারতবধের আদিবাশীপ্িগের সম্বদ্ধে আলো- 
চন! শেষ করা হইল। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত 
পরিসরের মধ্যে আলোচ্যব্যিয়ের সকল অঙ্গ 
ও বহু প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিজ্ঞানীর অভিমতের 
উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার একটি 
কারণ নৃতত্ববিজ্ঞানীদের সকল প্রকার অভি- 
মতের পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা ভারতবর্ষের 
আদিবামীদিগের পরিচয় দেওয়। আমাদের উদ্দেশ্ঠ | 
এই উদ্দেশ্য হইতে আদিবাসীর্দিগের বাসভুমি ও 
সংখ্যা সম্বদ্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচন। কর! 
হইদ্াছে। এই উদ্দেশ্য হইতে নৃতত্ববিজ্ঞানীদের 
বিভিন্ন ও কোন কোন ক্ষেত্রে পরম্পর বিরোধী 


টারতবর্ধের অধিবাগীর পরিচয় 


[২য় বর, ৭ম সংখ্যা 


অভিমত ও নৃতন নূতন নামকরণের ফলে যে 
কুজ্বাটিকা-জাল স্যি হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া 
ভারতবর্ষের আদ্দিবাসীদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ 
সম্বন্ধে একটা মোটামুটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । 

আমাদের আলোচনার ফলে দেখ! গিয়াছে যে, 
দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্বভারতের আদিবাসী উপজ্াতি- 
গুলিকে দৈহিক লক্ষণ বিচার করিয়া নৃতত্ব 
বিজ্ঞানীরা এক গোীতৃক্ত মনে করেন। তাহাদের 
মধ্যে মতাস্তর দেখা যায়--এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি, 
ইহার ভারতে প্রবেশ পথ ইহার মধ্যে অন্যান্য 
গে|ঠীর সংমিশ্রণ এবং আন্তান্ত গোগির সহিত 
ইহার সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নে। এই সকল প্রশ্নের 
আলোচনায় মত বিরোধ ও ব্যক্তিগত অন্ু- 
মানকে প্রাধান্য দিবার প্রয়াসের প্রভৃত অবকাশ 
রহিয়াছে । এই সকল প্রশ্রের যে উত্তর পাওয়া য।য়, 
আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভাষা- 
তত্ববিদেরাও ভারতবর্ষের আনিবানী উপজাতিগুলির 
ভাষাগত এক গোঠীত্ব স্বীকার করেন। কিন্ত 
তাহারা আরও অগ্রসর হইয়া ভাষাগত এঁক্োর 
একটা অতি বৃহ পরিধি রচনা করিয়া উহার 
ভিত্তিতে একটি বহু বিস্তৃত মন্ুয্যগো্ঠীর অস্তিত্ব 
কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের 
পক্ষে এই মতবাদ অপ্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ, মধ্য ও 
পূর্ব-ভারতের আদিবাসী গোগির সহিত উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তের উপজাতিগুলির সম্পর্কের আলোচনার 
ফলে দেখা গিয়াছে, নৃতত্ববিজ্ঞানী ও ভাষাতব্- 
বিদ্‌ উভয়েই সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই 
অঞ্চলের আদিবাসী উপজাতি বাহিরে মোঙ্গলীয় 
লক্ষণযুক্ত উপজাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছে । সংক্ষেপে সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসী 
উপজাতিগুলি এক গোষীতুক্ত--এই তথ্য আমরা 
পাইতেছি। এই এক্য ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 
খণ্ডিত হইয়াছে ব্রহ্ম, শানদেশ ও আরাকানের পথে 
আগত বিভিন্নগোঠীয় উপক্জাতিসমূহের 'সহিত 


জুলাই, ১৯৪৯] .. 
সম্ভবতঃ সংখ্যাল্সঘিষ্ঠ ভারতীয় আদিবাসীদিগের 
সংমিশ্রণের ফলে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রাস্তের 
উপকূল অঞ্চলে সম্ভবতঃ অল্প পরিমাণে বহির্ভারতীয় 
গোঠীর সংমিএণ হইয়াছে । কেহ এই গোঠীকে 
ওশেনিক টাইপ বলেন, কেহ মেলানেশিয়ান বলেন, 
আবার কাহারও মতে উহ! ইন্দোনেশিয়ান । 
ভারতবর্ষের নিষাদগোীর সহিত দক্ষিণ মাঁলয়ের 
শকাই, সিংহুলের বেদ্ধা, সুমাত্র(র উপকুলভাগের 
অধিবাসী, সেলিবিসের তোয়ালা ও অষ্ট্রেলিয়ার 
আদিবাসীর ঠ্হিক লক্ষণের সাদৃশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট 
আলোচন1 করা হইয়াছে। এই স.দৃশ্টের প্রকৃত 
পরিমাণ সম্বন্ধে বুতত্ববিজ্ঞানীর। একমত নহেন। 
ভারতবর্ষের নিষাঁদগোষ্ঠীর সংখ্যা, বিস্তার, ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের বিভিন্নযুগে তাহাদের কোন কোন 
গোষ্ঠী যেরূপ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল তাহার সহিত 
মালয়, স্ুমাত্রা, সেলিবিসের যে সকল উপজাঁতিকে 
তাহাদের গোষীতুক্ত বলা হয় তাহাদের ব্তমান 
সংখ্যা, অবস্থা এবং বেদ্দাদিগের অবস্থা ও সংখ্যার 
সহিত তুলনা করিয়৷ এরূপ অভিমত গ্রহণ করা যায় 
না যে, ভারুতবর্ধের নিষাদগোষ্ী বহির্ভীরতের এই 
সকল অঞ্চল হইতে আসিয়াছল। বরং ইহাই 
সম্ভবপর--যদি দৈহিক লক্ষণের এক্য স্বীকার কর! 
যায় তবে এই গোষ্ঠীর কোন কোন দল বহির্ভারতের 
এই সকল অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছিল। অবশ্ঠ ইহা 
অন্থমান মাত্র । ইস্টার দ্বীপ হইতে পশ্চিমে 
মাডাগাঙ্কার পর্যস্ত কৃষ্ণকায় মন্ুষ্যগো্ঠীর 
অধ্যুষিত এলাকাঁগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে একটা 
পৃথক অঞ্চল বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন কোন 
সমন্যার সন্তোষজনক সমাধান হয়। ভাষাতাত্বিক 
প্রমাণ বা অঙন্গমানের সাহায্যে জাতি-সংমিশরণের 
প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অনুমানের 
ব্াপার হইয়া দ্াড়াইব।র সম্ভাবনা । এ সম্বন্ধে 
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অর্থাৎ তাহার মতে ভাষার এঁক্যের (উহার 
কারণ যাহাই হউক ) সঙ্গে দৈহিক লক্ষণের এক্যের 
কোন সম্পর্ক নাই। কুগ্িগত সাদৃশ্তের যে সকল 
ৃষ্টাস্ত দেওয়া হয় (পূর্বের এক প্রবন্ধে ইহার 
উল্লেখ করা হইয়াছে) জাতি-সংমিশ্রণের প্রমাণ 
হিসাবে তাহা অবাস্তর। 

ভারতবর্ষের সকল আদিবাদীকে এক 
গোীতুক্ত বলা যাইতে পারে--এই তথ্য পাইবার 
পরে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। তাহাদের ধম? সামাজিক 
রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাহাদের 
সম্পর্কের আলোচনা করা যাইতে পারে। এই 
গোঠী সংখ্যালঘিষ্ট হইয়াও বহু সহম্্র বসরের অসংখ্য 
রাজনৈতিক, সামাঞ্জিক ও ধম” বিপ্লব ও প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের মধ্যে আপনাদিগের পৃথক অন্তিতব ও 
রুষ্টি বজায় রাখিয়াছে। কোন শক্তির বলে ও 
ঘটনা পরম্পরায় ইহ] সম্ভবপর হইয়াছে তাহা 
উৎসাহী গবেষকের অনুসন্ধানের বিষয়। 


অভিব্যক্তিবাদ 


শ্রীদিলীপকুমার দান 


মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করলে আমরা বিশ্মিত হয়ে যই-_ভাঙ্গা ও 
গার পুন্রাবৃতিতে, বিম্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকি 
প্রস্তর যুগের সভ্যতা থেকে যান্ত্রিক যুগের যে 
সভ্যতায় আমরা! পৌচেছি--তার দিকে । সভ্যতার 
এই স্থদীর্ঘ যাত্রাপথে আমর] বহু জিনিস ফেলে 
দিয়ে এসেছি, বহু জিনিস গ্রহণ করেছি_এর 
প্রমাণ রয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসের 
পাতায় পাতায়। মান» সভ্যতার চমক 
লাগানো এই ইতিহাস ছাড়াও পৃথিবীর আর 
একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসেও রয়েছে 
ভাঙ্কা ও গড়ার পুনরাবৃত্তি, রয়েছে গ্রহণ করা 
ও ফেলে আসার পালা । এই ইতিহাম বহু 
পুরনে!। এই ইতিহাসে পৃথিবীর প্রত্যেকটি 
ও উত্তিদ অংশ গ্রহণ করেছে। বর্তমান 
ও অতীতের প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাক্ষর রয়েছে 
এই ইতিহাসে । ধরিত্রীর প্রতিটি স্তর এই 
ইতিহাসের এক একটি পাতা । পৃথিবীর এই ইতি- 
হাসে সত্যান্থসন্ধী বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অতীতের 
প্রাণী ও উদ্ভিদের সংগে বর্তমানের প্রাণী ও 
উদ্ভিদের একটা সম্বন্ধ অতীত হতে বর্তমানের 
স্বতি, বর্তমান আবার লুপ্ত হয়ে যায় অতীতের 
অন্ধকারে । তবুও উভয়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় 
একটা ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। বিজ্ঞানীরা তেমন একট! 
সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন-বর্তমান ও অতীতের 
জীবজগতের মাঝে । এই সম্বন্ধ থেকেই তারা 
আবিঞফার করেছেন, জীবজগতের ক্রমবিবর্তন বা 
অভিব্যক্তির ধার!। 
, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ এবং ত| থেকে 
'জীব-জগতের উতৎপতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধমশাস্তে 


বিভিন্ন কাহিনী বণিত হয়েছে । এগুলোর বেশীর 
ভাগই যে নিছক কল্লনাপ্রন্থত এবং বাস্তবের সংগে 
সম্পর্কবিহীন সেকথা বল! ব'হুল্য। প্রাণতত্ববিদ্দের 
মতে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল 
প্রায় পাচ কোটি বছর আগে। ভীষণ উত্তপ্ক অবস্থা 
ণেকে ক্রমশ তাপ হারিয়ে পৃথবী যখন একটু 
একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে আনছিল তখনকার কোন 
একসময়ে, প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে, পৃথিবীর 
প্রাকৃতিক পরিধেশট। এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, 
তাতে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল । প্রাণের 
জন্যে যে তিনটি জিনিস বিশেষ প্রয়োজনীয় অর্থাৎ 
নিদিষ্ট তাপ, বাযুমণ্ডল ও জল, সেই তিনটিই 
প্রয়োজনমাফিক পাওয়া গেলেও প্রাণ বোধ হয় 
সম্পূর্ণ আকন্মিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। হয়ত 
কতকগুলো নিক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ উপযুক্ত তাপ, 
বাযুমণ্ডল ও জলের প্রভাবে প্রাণবন্ত এককোফী 
জীবে পরিবত্তিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, 
ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছিল ওই নিষ্ক্রিয় পদার্থ- 
গুলোর প্রাণবন্ত বস্তুতে পরিবতিত হবার মধ্যবর্তী 
সময়ে। এরূপ মনে করবার কারণ এই যে, ভাই- 
বাসের মধ্যে যেমন প্রাণের আভাস পাওয়া যায় 
তেমনি আবার নিক্কিয় রাসায়নিক পদার্থ বলেও 
মনে হয়। প্রাণের উৎপত্তির পর যে এককোধী 
জীবগুলোকে পৃথিবীর বুকে দেখ। গিয়েছিল তারাই 
কয়েক কোটি বৎসর ধরে বিবতিত হতে হতে 
আজকের মানুষে এসে দীড়িয়েছে। অর্থাৎ এই 
ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের একপ্রাস্তে হলে আমিবা 
জাতীয় জীব, আর অপর প্রান্তে হয্বো আধুনিক 
যুগের মাুয। ৃ 
ক্রমবিবর্তনের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস, যার উপর 


জুলাই, ১৯৪৯] 


ভিত্তি করে অন্ভিবাক্তিবাদের উৎপত্তি হয়েছে, সেই 
তত্ব যেকেবল আধুনিক বিজ্ঞানীদের দান তা নয়। 
এবিষয়ে অতীতের কয়েকজন মণীষীর দানের কথাও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 

লিনিয়াম (১৭০৭--১৭৭৮) প্রাণী ও উত্তিদ 
জগতকে অতি স্ঙ্্ভাবে ভাগ করেছিলেন এবং 
সেই সংগে তার জানা প্রত্যেকটি উদ্ভিদ এবং 
প্রানীর শ্রেণীবিভাগ অঙ্গদারে লাটিন নামকরণ ৪ 
করেছিলেন । এই শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ 
প্রথ। প্রবর্তনের জন্যে তিনি বিজ্ঞান-জগতে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জীব-জগৎ সম্বন্ধে 
লিনিয়াসের মত্ববাদ ছিল এই যে, পৃথিবীতে 
সব রকমের জীবই একজোড়া করে ছিল এবং 
তাদেরই বংশবৃদ্ধি হয়ে এই জীবজগতের হ্টি 
হয়েছে । লিনিয়াসের এই মতবার্দে কোথাও 
ক্রমনবিবর্তনের কথা নেই। তাছাড়া এই মতবাদে 
আরও একটা আপত্তি রয়ে গেছে এই যে, 
মকল জীবই যখন কেবল একজোড়া করে ছিল 
তখন নিশ্চয়ই শক্তিমানের। দুর্বলদের উদরসাৎ 
করতো। 

আধুনিক বিজ্ঞানের সংগে যারা পরিচিত 
তাদের কাছে লিনি্জীসের এই মতবাদ আজগুবি 
বলে মনে হবে এবং তারা নিশ্চয়ই এককথায় এই 
মতবাদ নাকচ করে দেবেন। লিনিয়াসের সম- 
সাময়িক বু্ধে। (১৭০৭-১৭৮৮) আধার যে মতবাদ 
প্রকাশ করেছিলেন সেট] পড়লে বিস্মিতই হতে 
হয়। তিনিই সর্বপ্রথম। স্তন্তপায়ী প্রাণীদের 
কংকালের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে মানুষের বাহুও 
ঘোড়ার সামনের পায়ের তুলনা করেন। উত্তর 
ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্য 
দেখে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উভম্ব 
মহাক্নেশ একসময় স্থলজ্গ ছার! যুক্ত. ছিল। 
ফলে, এক মহাদেশেশ্র প্রাণী অন্ত মহাদেশে 
যাতায়াত করতে পার । এভাবে বুফে জীর- 
জগতের ক্রমবিবর্তচ্ের তথা প্রকাশ কারের 


জাম ও বিজান 


৩৪ 


এই মত পোষণ ফরলেও তিনি প্রথমে বিশ্বাস 
করতেন-”যেকোনও শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণী হোক 
না কেন তারা কোনরূপেই পরিবতিত হতে পারে 
না। পরে অবশ্য তিনি গার মত পরিবর্তন করে 
স্বীকার করেন--য কোনও প্রাণী কিংব। উদ্ভিদ 
বিবতিত হতে পারে। তিনি নকল শ্রেণীর 
প্রাণী কিংবা উত্ভিদের বাহিক সকল প্রকার 
অসামগ্তশ্ত থাকা সত্বেও একশ্রেণীর প্রাণী কিংবা 
উদ্ভিদের সংগে অপর একশ্রেণীর প্রাণী অথব 
উদ্ভিদের একট সম্বন্ধ আছে একথা বিশ্বান 
করতেন। 

জীবাশ্ম সম্বন্ধে পূর্বে এই ধারণ। ছিল ঘে, 
সেগ্ডলো প্রকৃতির খেলা । সেগুলোকে প্রাণবিহীন 
জীবদেহের মডেল হিসেবে গণ্য করা হতো, কিন্ত 
কুভেয়ার € ১৭৬৯-১৮৩২ ) এই মত সম্পূরণ- 
ভাবে অস্বীকার করে বলেন যে, পৃথিবীতে 
অতীতে যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ বাস করতো 
জীবাশ্বগুলো হলো তাঁদেরই প্ররস্ততীভূত দেহা- 
বুশেষ। অতীতের যেসব প্রাণী এবং উদ্ভিদের 
জীবাশ্ব খুঁজে পাওয়া যায় সেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীর 
সংগে বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণীদের যে কোন 
রকম স্বদ্ধ থাকতে পারে, একথ| তিনি মান- 
তেন ন1। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এক 
এক যুগে এক একপ্রকার প্রাণী এবং উদ্ভিদের 
আবির্ভাব হয়েছিল। সেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী 

ংঘ হয়ে পরবতী যুগে আবার পরিবতিত 
আকারে নতুন প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব 
হয়েছে। 

এ ভাবে এতদিন পর্যস্ত তত্বজ্ঞানীরা যেভাবে 
ক্রমবিবর্তনের কথা বলে আসছিলেন তাতে 
তারা নিজেদের মতবাদকে একটা সু রূপ 
দিতে পারেননি । এই সময় ফ্রান্দে আবিভূতি 
হন ল্যামার্ক ৫ ১৭৪৪--১৮২৯)। তিনিই সর্ব- 
প্রথম গ্রমাণসহ উপস্থিত করেন--ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস। তার ষত্তজাদে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্বীকার 


করেন ক্রমবিবর্তনের কথা এবং বিশ্বাস করেন-*যে 
কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ এক শ্রেণী থেকে আর 
এক শ্রেণীতে বিবর্তিত হতে পারে। তিনি বলেন 
যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দেখ দিয়েছিল এমন এক 
শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদ যাদের দৈহিক গঠন- 
বিশ্াসে ছিল না! কোনও জটিলতা, কালের পরি- 
বর্তনের সংগে সংগে এরাও বিবর্তিত হয়ে এসেছে 
এবং দেখ! দিয়েছে নতুন নতুন প্রাণী ও 
উদ্ভিদ । ল্যামার্ক মনে করতেন, পাবিপাশ্বিক 
কারণে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিশেষ কোনও 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্ধকারিতা বাড়ানো প্রয়োজন 
হতে পারে, তেমনি আবার কোন কোন অঙ্গ- 
গ্রত্যঙ্গের কার্ধকারিতা কমেও আসতে পারে। 
এভাবে বারংবার ব্যাবহারের ফলে কোনও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়, আবার অব্যবহারের 
ফলে কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লোপ পেয়ে'যায়। 
স্বোপারঞ্জিত গুণসমূহ বংশাহ্থক্রমে পরিচালিত 
হয় বলে ল্যামার্ক মনে করতেন; অর্থাৎ তর 
মতে পারিপাশ্থিক কোনও কারণে যর্দি কোনও 
একটি উদ্ভিদ বা গ্রাণীদেহে কোনও পরিবর্তন 
ঘটে তাহলে সেট। বংশানুক্রমে দেখ| দেবে। 
জিরাফের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। তার মতে গাছের 
উত্চু ডালের পাত। খাবার ক্রমাগত প্রচেষ্টাতেই 
জিরাফের লম্বা গলার উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। 
ল্যামার্কের মতবাদের সমর্থন হিসেবে অন্ধকার 
গুহাবাসী প্রাণীদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। অন্ধকার 
গুহাবাসী প্রাণীদের বেশীর ভাগই দৃর্িশক্তিহীন। 
কারণ, আলোর অভাবে চোখে দেখা সম্ভব নয় 
বলেই চোখের কার্ধকারিতা কমে গিয়ে তাদের 
দৃষিশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। 

ল্যামার্কের জীবদ্দশীতেই কুভেয়ার এর 
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । ল্যামার্কের পক্ষ 


অন্িব্যক্তিবাদ 


[ ২য়বর্ধ, ৭ন সংখ্যা 


মতবাদের তীব্র সমর্থন করে দাড়ান তার বিশিষ্ট 
বন্ধু সেপ্ট হিয়েলার (১৭৭১ ১৮৪ )। কুভেয়ারের 
প্রতিবাদ অবশ্ত খুব যুক্তিসঙ্গত ছিল না। 
কারণ, জীবজগৎ অপরিবর্তনীয় এই মতের উপ 
ভিত্তি করেই তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 
তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, পারিপাশ্থিক কারণেই 
যদি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিবর্তন ঘটে থাকে 
তাহলে হাজার বছর পূর্বেকার যেসব মমি পাওয়া 
গেছে তাদের সংগে বর্তমান মানুষের সম্পূর্ণ 
সাদৃশ্য সম্ভব হয় কি করে? এই ধরণের প্রশ্নে 
কুভেয়ার সেপ্ট হিয়েলারকে বিব্রত করে 
তুলেছিলেন। 

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ প্রকাশিত হবার 
পর আধুনিক বিজ্ঞানীর! তীব্রভাবে প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন ল্যামার্কের মতবাদের । বিশেষ করে 
স্বোপাজিত গুণসমূহ বংশাম্ুক্রমে পরিচালিত হয়ে 
থাকে-ল্যামার্কের এই উক্তি যে সত্য নয় নানা- 
পরীক্ষার ফলে সেটা প্রমাণিত হয়েছে । কয়েক- 
পুরুষ ধরে ড্রসোফিল৷ শ্রেণীর মাছিদ্দের ডানা কেটে 
দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তা সত্বেও তাদের পরবর্তী 
বংশধরের! জন্মেছিল সম্পূর্ণ ভানা নিয়েই । এর 
আগে ল্যামার্কের সমর্থনকারীরা আরও একটি 
প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলেন, যখন জার্মানীতে 
হবাইসম্যান (১৮৩৪-১৯১৪ ) জীবকোঁষের ভিতরে 
অবস্থিত ক্রোমোসোমের কথ! প্রকাশ করেন। 
তার মতে ক্রোমোসোমই কৃলসঞ্চারী গুণসমূহকে 
ংশপরম্পরায় বহন করে নেয়; কিন্তু স্বোপার্জিত 


গুণের কোনও প্রভাব ক্রোমোসোমের উপর নেই। 
এত বিরোধিতা সত্বেও অনেকেই ল্যামার্কের 
মতবাদ সমর্থন করেছিলেন। তারপরেই অভিব্যক্তি- 
বাদকে ডারউইন বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির 
ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ্‌ 


মশার স্বভাব-শক্র 


মশার উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্টেই 
মশারির উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু কোন্‌ অতীতে, 
কার বুদ্ধিতে এই অপূর্ব বস্তুটি উদ্ভাবিত হয়েছিল 
সেবিষয়ে আমরা মাথ1 না ঘামালেও এট যে একট! 
আশ্র্য আবিষ্কার এতে কোনই সন্দেহ নেই। 
কারণ, আজও মশার উৎপাত প্রতিরোধের জন্যে 
মশারির চেয়ে কোন সহজসাধ্য ব/বস্থা কেউ উদ্ভাবন 
করতে সমর্থ হয়নি । শোন। যার--অতি গ্রাচীন- 
কালে নাকি মশক-দমনে ধুম প্রয়োগের ব্যবস্থাই 
প্রচলিত ছিল। ধূম প্রয়োগের ফল ঠিক আশাহ্রূপ 
না হওয়াতেই বোধ হয় অবশেষে মশারির 
উত্তব ঘটে । যাহোক, মশারির সাহায্যে মশার 
আক্রমণ ব্যর্থ করে মান্ৃষ অনেকট1 নিশ্চিন্তমনে 
বিশ্রাম-স্থখ উপভোগ করে আসছিল। সেই 
প্রাচীনযুগে ম্যালেরিয়া ছিল কিনা জানা নেই) 
কিন্ত তার অনেককাল পরে শোনা যায়--ম্যালে- 
রিয়ার কথা। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশ উচ্ছন্ন হয়ে যাবার যোগাড়। আমে- 
রিকার রেড.-ইগ্ডিয়ান্রা রোগীকে কিন-কিনা 
ছালের গুড়ে। খাইয়ে ম্যালেরিয়া আরাম 
করতো । আকম্মিক একট ঘটনায় সেই কিনা- 


কিনা গাছের ছাল ম্যালেরিয়ার ওষুধরপে .ইউ- 
রোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ এই কিনা- 
কিনা বা সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকেই ম্যালেরিয়া 
অব্যর্থ ওষুধ কুইনিন নিফাশিত হয়। এ তো! হলো 
শুধু রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা । রোগ প্রতিকারের 
চেয়ে রোগোৎপত্তি বন্ধ করবার ব্যবস্থাই সর্বতোভাবে 
শ্রেয় | কিন্ত যেখানে রোগোৎপততির কারণই জান! 
নেই সেখানে রোগের আক্রমণ বন্ধ করবার সম্ভাধনা 
কোথায়? . ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ না জানা 
পর্যন্ত মশাকে কিন্তু কেবল দংশনকা রী শক্ত হিসাবেই 
গণ্য করা হতো । ম্যালেরিয়ার সংগে মশার ফোন 
সম্বন্ধ থাকতে পারে, তৃলেও তখন এরপ কোন 
সন্দেহ মাজগষের মনে জাগেনি। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালেই মাত্র বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে মানুষ 
জানতে পারলো--ম্যালেরিয়ার সংগে মশার -কি 
স্বন্ধ। মশ! এই ম্যালেরিয়া বীজাধুর বাহক। 

ংশন করবার সময় মানুষের শরীরে বীজাণু প্রবেশ 
করিয়ে দেয়। মানুষ তখন মশারি খাটিয়ে কেবল 
বিশ্রাম-স্থখ উপভোগেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারলো না, 
মশক-দংশনে ম]ালেরিয়ার আক্রমণ -আশঙ্কান্ন উদ্বিগ্ন 
হয়ে উঠলে! । কারণ, কোন গতিকে, এক আধটা 
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মশার দংশনে বিশ্রাম-সথখ ব্যাহত না হতে পারে) 
কিন্ত ম্যালেরিয়া কবল থেকে নিষ্ভৃতি নেই। 
কাজেই মশক-কুল নিমূ্প করবার জন্তে মানুষ যেন 
মরিয়া হয়ে উঠলো । ঝোপ-ঝাড়, জঞ্জাল পরিষ্কার 
করে? নালা-ভোবা বুজিয়ে, কেরোসিন ছিটিয়ে, 
মাঙ্গয অনেক দেশ থেকে ম্যালেরিয়া তাড়াতে 
সমর্থ হলো বটে; কিন্তু ক্ষুদ্র শক্রকে এভাবে সম্পুর্ণ 
রূপে নিমূ্প করা সম্ভব নয়। একস্থানে নিমৃল 
হলে কি হবে, অন্স্থানে আবার অবাধ বংশবৃদ্ধি 
হতে থাকে । ক্লিট অথবা অধুনা আবিষ্কৃত কীট- 
পতঙ্গ ধ্বংসের অব্যর্থ ওষুধ, ডি, ডি, টি গ্রয়োগে 
মশা মরে বটে; কিন্তু প্রয়োগ-বিধির অন্থবিধায় 
বাচ্চাগুলে৷ রেহাই পেয়ে যায়। মশার বাচ্চা থাকে 
জলের নীচে । উপরে ডি, ডি, টি ছড়ালে তাদের 
গায়ে আ্রাচড়টও লাগে না। ইতিপূর্বেই বিজ্ঞা- 
নীরা আবার মশার কতকগুলো স্বাভাবিক শক্রর 
সন্ধান পেয়েছেন। কয়েক জাতের মাছ মশার 
বাচ্চা খেয়ে উদরপূতি করে। ম্যালেরিয়! উচ্ছেদ 
ঝরতে হলে মশক-দমন যখন অপরিহার্য তখন এই 
কুত্্র শক্রর বিরুদ্ধে তাদের স্বভাব-শক্র লেলিয়ে 
দিতে পারলে ডদ্দেশ্ট সাধনে অধিকতর সাফল্য 
লাভের সম্ভাবনা! । জীব-জগতে ভারস|ম্য রক্ষার 
জন্যে প্রকৃতিদেবীও ঠিক এই পন্থাই অনুসরণ করে 
থাকেন। কাজেই, এ-প্রসঙ্কে মশার স্বভাব-শক্র 
সত্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কয়েকটি কথ! বলছি । 
কয়েক বছর আগের কথা। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ- 
কল্পে মাছ সংক্রান্ত গবেষণাকারী বিজ্ঞানীমহলে 
তেচোক। ব৷ প্যান্চাক্স প্যান্চাক্স মাছের তখন খুব 
নাম। এরা নাকি মশার বাচ্চা! খেতে খুবই ওস্তাদ । 
পন্বীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশে কতকগুলে 
তেচোক] মাছ সংগ্রহ করে ল্যাবরেটন্বীর বড় 
একটা কাচের চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলাম। 
কোলকাতার আশেপাশে খাল, বিল, পুকুরে 
দু'জাতের তেচোকা মাছ পাওয়া যায়। 
জাতের মাছ প্রায় ইঞ্চিখানেক লত্খা হয়। আর 


মশার স্বপ্তাব-শক্র 


ৃ ২ 


[২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


এক জাতের মাছ অনেকটা ছোট, লম্বায় প্রায় 
& ইঞ্চির বেশী বঙডহয় না। ছু'জাতের মাছেরই 
মাথার উপরে রূপালীরঙের একট] জলজলে ফোটা 
দেখা যায়। এরা দলবেধে জলের উপরিভাগে ভেসে 
বেড়ায় এবং জলাশয়ের ধারে খারেই ঘোরাফের! 
করে, গভীর জলে যায় না। যাহোক, মাছগুলোকে 
চৌবাচ্চার জলে ছাড়বার পর, দিন দুই পর্যস্ত 
কিছুই খেতে দিইনি । তারপর ট্যাংরার চামড়ার 
কারখানা থেকে প্রচুর মশার বাচ্চা ধরে এনে 
তার কিছু কিছু চৌবাচ্চার জলে ছেড়ে 
দিলাম। মশার বাচ্চাগুলে। জলের নীচেই থাকে । 
সেখানে মৃত উত্ভিজ্ঞ ব1 জৈব-পদার্থ কুরেকুরে 
খায়। খাওয়াই হচ্ছে এদের প্রধান কাজ। কিন্ত 
মিনিট কয়েক পরে পরবেই কিলবিল করে বাতাস 
নেবার জন্তে জলের উপরে উঠে আসে। লেজট! 
উপরের দিকে তুলে কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করবার পর খানিকটা বাতাস সংগ্রহ করে, আবার 
নীচে নেষে যায়। মশার বাচ্চাগুলোকে জলে 
ছাড়বার সংগে সংগেই ক্ষুধার্ত মাছগুলোর মধ্যে 
যেন একট সাড়া পড়ে গেল। কিলবিল করে 
এক একটা বাচ্চা যখন জলের উপরে উঠতে বা 
নীচে নামতে থাকে, মাছগুলো তখনই সেগুলোকে 
ছো-মেরে ধরবার চেষ্টা করে। কয়েকটা! বাচ্চাকে 
তার গলাধঃকরণ করলো! বটে, কিস্তু সংখ্যায় খুবই 
কম। ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে নয়টা মাছ প্রায় 
দশট] বারোটার বেশী মশার বাচ্চা! শিকার করতে 
পারেনি। মোটের উপর, অনেক দিন ধরে 
অনেক রকম পরীক্ষার ফলে দেখ! গেল--তেচোকা! 
মাছ মশার বাচ্চা খেতে ভালবাসে বটে, কিন্ত 
জলের উপরে ভেসে বেড়ায় বলে, তাদের পক্ষে 
এধরণের শিকার ধর] অনেক সময়েই অস্থৃবিধাজনক 
হয়ে পড়ে। ৃ 

এর পরে চীাদা-ম।ছ নিয়ে পরীক্ষা স্থুরু করি। 
ঠাদা-মাছেনা জলের অনেক নীচে দল বেধে 
ঘোরাঞ্ফষরা করে। মাঝারি গোছের এক একটা 
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টাঁদ।, পুঁটি ও খল্সে মাছের বাচ্চ।। এর] প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা উদবস্থ করে। 


কাচের ট্যাঙ্কের মধ্যে তিন চারটে করে" টাদা- 
মাছ রেখে মশার বাচ্ছাগুলোকে ছেড়ে দিলেই 
এক অদ্ভূত দৃশ্য দেখা যায়। শিকার নজরে 
পড়লে, শান্তশিষ্ট বিড়ীলেরও অকম্মাৎ যেমন চে!খ- 
মুখের ভাব বদলে যায়, আচরণের অদ্ভুত বৈলক্ষণ্য 
ঘটে-মশা'র বাচ্চা নজরে পড়বামাত্র এই চাঁদা মাছ- 
গুলোরও তেমনি একট] অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষিত 
ইয়। পেট ও পিঠের ক।টাগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, 
শরীর থেকে লালা নিঃশ্রব হতে থাকে এবং উত্তে- 
জনায় সর্বশরীর থরথর করে কাপতে থাকে । এ 
অবস্থায় একটা মাছকে জল থেকে তুলে ধরলেও 
তার উত্তেজনার অবসান ঘটে না। তার ধেন 
কিছুতেই ভ্রক্ষেপ নেই! শরীরের কাপুনিতে 
যেন ঝিন্ঝিন্‌ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। 
জলের নীচে এসময়ে কী তাদের উল্লাস, কী তাদের 
কমব্যন্ততা! মশার বাচ্চাগ্তলোকে দেখামাত্রই 
ছোমেরে টপাটপ গিলে ফেলছে। প্রথমবারে এক 


. ঝাচ্চাগ্ুলো রেহাই পেয়ে যায়। 


একট] ট্যাঙ্কের মধ্যে প্রায় ১৫।২০টা করে মশার 
বাচ্চা ছেড়েছিলাম। প্রায় মিনিট দশেকের মধ্যেই 
তিন চারটা মাছ সেগুলোকে নিঃশেষ করে 
ফেললে! | তারপর আরও বাচ্চা ছেড়ে দিলাম । 
প্রায় কুড়ি, পচিশ মিনিটের মধ্যে সেগুলোও 
নিশ্চি হয়ে গেল! এর পরে কই, খল্সে, শাল, 
শোল, ল্যাট! প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের মাছ নিয়ে 
পরীন্ষা করেছিলাম। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল--" 
কই, শাল, শোল, ল্যাট। প্রভৃতি বড় মাছগুলো 
মশার বাচ্চ! ধ্বংস করতে কোন পাহায্য করে না 
বললেই হয়। তারা কদাচিৎ ছু'একটা মশার বাচ্চা 
উদ্রসাৎ কবে বটে? কিন্তু সে যেন নেহাৎ দায়ে 
পড়েই । আশেপাশে মশার বাচ্চা! কিলবিল করলেও 
তারা ধেন জ্রক্ষেপই করে না। মনে হয়, অত 
বড় মাছের পক্ষে নেহাৎ অকিঞ্িকর খান্চ বলেই 
কিন্তু এদের 
প্রত্যেকেরই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো মশার 


০৯ 


বাচ্চার শ্রবল শত্র। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ছোট- 
বেলায় এরা বেশীর ভাগই মশার বাচ্চা খেয়ে উদর 
পূরণ করে থাকে । কেবল খাল-বিল, নালা-ডোবায়ই 
নয়, দু'চার দিন কোন জায়গায় একটু জল জমলেই 
সেখানে মশার বাচ্ছা জন্মায় । াল-বিল বা! অন্থান্ত 
জলাশয়ে যথেষ্ট মাছও থাকে; তারা না হয় মশার 
বাচ্চা খেয়ে উজার করে, কিন্ত কোন জায়গায় কয়েক 
দিনের জন্ত জল জমে থাকলে তাতে তো আর মাছ 
জন্মায় না! এসব ক্ষেত্রে মশার বাচ্চা ধংস করবার 
কোন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে কি? বোধহয় নেই 
»-এই ছিল আমার ধারণ! । তারপর হঠাৎ একটা 
ঘটনা! নজরে পড়ায় এই ধারণ! বদলে গেল 
কোলকাতার সন্লিহিত মস্ত বড় একটা মাঠ। 
মাঠটা সমতল নয়, মাঝে মাঝে বেশ উচু-নীচু। নী 
জায়গাগুলোতে বর্ধার জল জমে ছোট-থাট ডোবার 
মত হয়েছে। তখন শরুৎকাল। ডোবার জল 
শুকিয়ে আসছে । এরকমেরই একট। ডোবার ধারে 
বসে ফড়িঙের বাচ্চা ও অন্যান্য জল-পোকার গতি- 
বিখি'লক্ষ্য করছি। মশার বাচ্চাও ছু'একটা নজরে 


অশার স্মভাব-পত্র 


[ ২ বর্ষ, ৭ধ সংখা 


পড়ছিল। আমার কাছ থেকে প্রায় হাত দেড়েক 
তফাতে জলের গভীরতা প্রায় এক ফুট । একটা 
মশার বাচ্চা সেখানে কিলবিল করে উপরে উঠে 
আসছিল । জলের উপরে উঠতে ন। উঠতেই ইঞ্চি 
খানেক লম্বা মাছের মত একট] প্রাণী কোখেকে 
হঠাৎ ছুটে এসে তাকে ছো-মেরে ধরে নিয়ে গেল। 
বাচ্চাটাকে ধরবার সংগে সংগেই উদরসাৎ করে 
প্রাণীটা জলের তলায় গিয়ে চুপটি করে বসে রইলে।। 
তার গায়ের রং আর জলের তলায় আশেপ(শের 
মাটির রং হুবছ এক রকমের। কাজেই প্রাণীটা 
যদি শিকার ধরবার জন্যে উঠে না আসতো তবে 
তার প্রতি নজর পড়বার কোন কারণই ঘটতো! 
না। চেহারাট। দেখে হঠাৎ মনে হম্ম যেন একটা 
বেলে-মাছের বাচ্চা । নেটের জাল দিয়ে প্রার্ী- 
টাকে ধরে ফেল্লাম। জল থেকে তুলে দেখি__ 
মন্ত বড় একটা ব্যাঙাচি। সাধারণতঃ আমরা! 
নালা-ডোবার মধ্যে যেসব ব্যাঙাচি দেখতে পাই 
সেগুলে। অনেক ছোট এবং কুচকুচে কালো। 
আর এই ব্যাঙাচিগুলোর গায়ের রং ধুসর এবং 





জুলাই, ১৯৪৯ ] . 
আকারে এরা! প্রায় এক ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়ে 
থাকে । এর! হলো কোলা-ব্যাঙের বাচ্চ। | কালে।- 
ব্যাঙাচির মত এরা একস্থানে দলবন্ধভাবে থাকে 
না, একাকী বিচরণ করে। যাহোক, এই জাতের 
ব্যাঙাচি ধরে এনে তাদের মধ্যে মশার বাচ্চা ছেড়ে 
দিয়ে দেখলাম- এরা প্রধানতঃ বিভিন্ন জাতের মশার 
বাচ্চা খেয়েই জীবনধারণ করে। কোলকাতায় 


প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ছাতের উপর জলের ট্যাঙ্ক 


থাকে। দেখানে অজঅ মশার বাচ্চা জন্মায়। এই 
ট্যাঙ্কের জলে বিভিন্ন জাতের ছে৷ট ছোট মশক-ভূক 
মাছ ছেড়ে দেখেছি, তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া 
যায় না। মোটের উপর, অনেক ক্ষেত্রেই মাছ- 
গুলোকে ট্যাক্কের জলে বাচানো সম্ভব হয়নি । কিন্ত 
এই ব্যাঙাচিগুলো ট্যাঙ্কের জলে মশার বাচ্চা খেয়ে 
দিব্যি আরামেই বেড়ে ওঠে । এই সব পরীক্ষার 
পর প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেল। এই সময়ে 
হঠাৎ একদিন অতি অগ্রত্যাশিতভাবেই আর একটি 
অদ্ভুত ব্যাপার নঙ্গরে পড়লো । 

জলজ শ্যাওলার গায়ে ক্লেমিভোমোনাপ, নামে 
এক রকমের আণুবীক্ষণিক প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। 
বিশেষ কোন পবীক্ষার উদ্দেশ্যে এই অদৃশ্য প্রাণীর 


জান ও হিজান 


8৬৫ 
উৎপাদন করা দরকার হয়ে পড়ে। এই উদ্দেন্তে 
ল্যাবরেটরীর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির গামলায় 
বিভিন্ন রকমের জলজ শ্যাওলা জমানো হয়েছিল । 
সাতটা গামলার মধ্যে দুটো গামল! ছিল ভুদে 
পানায় ঢাকা । জলভর্তি একটা গামলা খার্সিই 
পড়েছিল॥ অবৃশ্ত প্রাণী গুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে 
হঠাৎ একদিন নজর পড়লো--খালি গামলাটার 
উপর। দেখলাম--গামলার জলে অজন্র মশার 
বাচ্চ। কিলবিল করছে । মনে হলো-সতবে তো 
সবগুলো গামলার জলই বোধহয় মশার বাচ্চান্ 
ভত্তি হয়ে গেছে! একে একে সবগুলো গামলাই 
অনুসন্ধান করে দেখলাম। আশ্চর্যের বিষয়, কেবল 
ওই খালি গামলাটা ছাড়া আর কোন গামলার 
জলেই মশার বাচ্চার চিহও পাওয়া গেল না। 
ব্যাপার কি? একই জায়গায় রাখ! গামলার 
জলে এই পার্থক্যের কারণ কি হতে পারে? 
বিবিধ রকমের পরীক্ষা! ও অনুসন্ধান চলতে লাগল। 
পরীক্ষার ফলে দেখা গেল--কয়েক জাতের জলজ 
উতিদের সংস্পর্শে মশার বাচ্চা বেচে থাকতে 
পারে না। যেসকল জলাশয়ে জলজ উদ্ভিদ প্রচুর 
পরিমাণে জন্মে সেখানে মশার বাচ্চা কদাচিৎ দেখা 





জলের উপরিভাগ ক্ষুদে পানায় ঢেকে গেছে । এপ পানায় ঢাকা জলাঁশরে 
মশার্‌ পক্ষে ডিম পাড়া সম্ভব নদ্। 


১৪৬ ঈশার খভাব-শক্র [২ বধ। ৭ম সংখ্যা 


যায়। এর সঠিক কারণ এখনও জান যায়নি বটে, 
তবে স্ভূদে পানায় ঢাকা পুকুরের জলে মশার বাচ্চা 
না হওয়ার কারণ খুবই পরিষ্কার। মশা! পরিষ্কার 
জলের উপর বসে ডিম পাঁড়ে। পানায় ঢাকা 
পুকুরের জলে সে ডিম পাঁড়বার মোটেই স্থবিধা 
পায় না। তাছাড়া! জলের উপর পাতলা সবের 


মত শ্যাওলা জমে থাকলেও মশ! সেখানে . ডিম 
পাড়তে পারে না। কোন ফাকে ডিম পাড়লেও 
বাচ্চাগুলে| ওই সরের আবরণ ভেদ করে বাইরের 
বাতা নিতে না পারায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা 
যায়। 

-গী-- 


কৃত্রিম সূর্যরক্সি ও ঘৃষির সৃষি 


মান্য যতদিন পর্যন্ত ন্মাবহাঁওয়।কে আয়ত্তাধীনে আনিতে সক্ষম না হইবে 
ততদিন পর্বস্ত চাধবাসের কাজ কতকট] জুয়াখেলার মতই চলিতে থাকিবে । 

আবহাওয়া নিয়ন্ত্রন করিয়া চাষবাসের সুবিধা করার জন্য সম্প্রতি চেষ্টা 
চলিতেছে তবে এই “খোদার উপর খোদকারী” পরিকল্পনাকে আপাত; দৃষ্টিতে অদ্ভূত 
ও অবাস্তব বলিয়াই মনে য়য়। লোকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। 

সুর্ধের রশ্রিকে বৈহ্যতিক আলোর ন্যায় প্রয়োজনমত কাজে খাটানো এবং 
প্রয়োজনাভাবে রুদ্ধ করিয়! রাখার এবং বুহ্নিপাত নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এক পরিকল্পনা 


করা হইয়াছে। 


অতি উধে বিচরণোপযোগী বিমানের সাহায্যে মেঘপুঞ্জের মধ্যে জমাট 
কার্বন--ডাইঅক্সাইড প্রক্ষেপ করিয়া খানিকট! সুফল লক্ষ্য করা গিয়াছে । 
তবে একথা অকপটেই ম্বীকার করিতে হইবে যে, আবহাওয়া মানুষের আয়ত্তা- 
ধীনে আনার প্রশ্ন এখনও বহু দুরের কথা । তবে চাষীদের সুবিধার জন্য যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে আবহীওয়া! যতট। নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর তাহা লইয়া সন্তষ্ট থাকিতে হইবে। 
উন্মুক্ত প্রান্তরে খড় শুষ্ক করিবার একপ্রকার চলমান যন্ত্র বুটেনে উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । এই উন্ডাবনের ফলে চাষীদের সূর্যের তাপের আশায় বসিয়া থাকিতে হয় 
না! এবং ক্রমাগত কয়েকদিন বর্ধা নামিলেও তাহারা আর চিন্তিত হুইয়! পড়ে না। 
এতঘ্যতীত অল্প জমির মালিকদের পূর্বে ভিজা! খড় মাঠ হইতে আনিতে হইত; 
কিন্ত এখন তাহার! মাঠে উহা শুষ্ক করিয়া বাড়ীতে আনিতে পারে। ভিজা খড় 
শুফ করা হইলে শতকর! ৭৫ ভাগ ওজন হ্রাস পায়; ফলে চাষীদের সময় ও পরিশ্রমের 


লাঘব হয় যথেষ্ট । 


বর্তমানে যে ধগ্ বুটেনে ব্যবন্ৃত হইতেছে তাহাতে দৈনিক এক টন খড় শুষ্ক 
হইতে পারে। আর এক প্রকার যন্ত্র আছে যাহার সাহায্যে. ঘণ্টায় তিন হইতে চার 
হন্দর খড় শুষ্ক হইতে পার্রে। বগ্রটিকে যেখানে সেখানে লইঙ্গা বাওয়! চলে এবং অধ” 
ঘণ্টার মধ্যে উহাকে বার্ষো[পযোগী করিয়া তোলা যায় 


আকাশ পথের যাত্রী 


শ্ীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বের অনন্ত রহস্য কবি 


ও জ্যোতিবিদকে সমভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছে।, 


যতবারই মানুষ অনীমকে জানিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
ততবারই সে নৃতন আবিষ্কার দ্বারা জানভাগার 
সমৃদ্ধ করিয়াছে । 

আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রাদির তথ্য জানিবার 
উদ্দেশ্টে চলুন আমরা একটি কাল্পনিক পুষ্পকরথে 
আরোহণ করিয়া! তীব্র বেগে অনন্ত শৃন্তে যাত্র। 
কব্বি। যাত্রাপথে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী 
চন্তরকে প্রথম দেখিতে পাইব। ইহার দূরত্ব ২৪০,০০০ 
মাইল। যদি আমাদের পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত 
রেল লাইনের ব্যবস্থা হয় এবং গাড়ী যদ্দি অনবরত 
ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে চলে তবে ২০* দিনে আমরা 
চন্রলৌকে পৌছিতে পারিব। অথব! এরোপ্রেনে 
ঘণ্টায় ৫** মাইল বেগে চলিলে ২৭ দিনে এই 
দুরত্ব অতিক্রম করিতে পারিব। অবপ্ত আরও 
দুরের তারকাপুঞ্জে পৌছিবার পক্ষে এই বেগ 
নিতীস্তই নগণা । আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬,৯০০ 
মাইল। আলোর গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬১০০০ 
মাইল বেগে কোন রকেট চালাইতে পারিলে 
অনস্ত নীলিমার রহম্য উদঘাটনে অনেক স্থবিধা 
হইত। ধরুন, আমাদের কল্পনার পুষ্পকরথ আলোর 
গতিতে অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১৮৬,০** মাইল বেগে 
ছুটিয়া চলিয়াছে। 


চ্জা 


আলোরের গৃতিতে চলিলে. আমরা ১৩ সেকেণ্ডে 
চন্ত্রে পৌঁছিব। এ্রানী, উদ্ভিদ, বায়-_এসব চন্জে 
নাই। চঙ্্রের রিষয়ে জনেক প্রত্যক্ষজান থাক! 
সেও মানুষ. উহার সন্বক্ধে কত অলীক বজ্পন! 


করিয়াছে! প্রায় ১১০ বৎসর পূর্বে নিউইয়র্ক সহয়ের' 
নিকট একটি অল্প পরিচিত পত্রিকার সম্পাদক এ 
পত্রিকার বিক্রয় বাড়াইবার জন্য চন্দ্রের সম্বন্ধে কতক- 
গুলি অলীক বর্ণনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করেন। তিনি লেখেন যে, আফ্রিকার 
জঙ্গলে একটি অতি বৃহৎ নৃতন দুরবীক্ষণ বন স্থাপিত 
হইয়াছে । এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্ট চক্রের পৃষ্ঠে 
বিশালকায় বৃক্ষ এবং অদ্ভুত আকারের অতি বৃহৎ 
জস্তর বিবরণ দেওয়ার ফলে এই পত্রিকাটির প্রচার 
এত বৃদ্ধি পাইল যে, উহার পাঠকসংখ্যা শী ই 
সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়! উঠিল। চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশের. 
গুরুত্ব পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের গুরতত্তের ঘষ্ঠ ভাগের এক, 
তাগ। কেহ যদি পৃথিবীতে ৫ ফিট উ*চুতে লাফাইতে, 
পারেন তবে চন্রলোকে তিনি ৩০ ফিট উচুতে 
লাফাইতে পারিবেন । পৃথিবীতে দীর্ঘ উল্লম্ষনে- 
যদি তিনি ২০ ফিট অতিক্রম করিতে পারেন তবে 
চন্দ্রে গিয়া সেই তুলনায় ১২০ ফিট অতিক্রম করিতে 
পারিবেন। 

চন্ত্রের পৃষ্ঠে আমরা দেখিতে পাইৰ বিস্তীর্ণ 
মরুভূমি, উচ্চপর্বতশৃঙ্গ ও সুদূর প্রসারিত পর্বতমালা 
এবং নির্বাপিত আগ্রেয়গিরির বিশাল গহ্বর । এই, 
পরিবেষ্টনীতে কোন জীবনের আভাস নাই এবং 
থাকিতেও পারে না। 


চলুন আমরা চন্দ্র ছাড়িয়া সুর্যের দিকে 
অগ্রসর হই। আলোকের বেগে » কোটি ২* 
লক্ষ মাইল প্রথ অতিক্রম করিম্বা ৮ মিনিট 
১৫ মেকেণ্ডে শুর্বলোকে গৌছির। হর্ঘ-পৃষ্ঠের 
উও্ডাপের পরিমাণ ৬০*** সেন্টিগ্রেড এবং কেনেন, 


৪৯৮ 


উত্ভাপ প্রায় ২ কোটি সেটিগ্রেডে। তথায় 
চাপের পরিমাণ আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের 
চাপ হইতে কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। আপবিক 
বৌমার বিস্ফোরণ ছাড়া আমাদের পৃথিবীর 
পরীক্ষাগারে সুর্যের পুষ্ঠদেশের সমপরিমাণ উত্তাপ 
সৃষ্টি করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই । স্পিরিট ষ্টোভের 
নীল শিখার উত্তাপ ৫০০* সেট্িগ্রেড, ইলেক্টি,ক 


বারূবের সাদা তারের উত্তাপ ২*০** সেটিগ্রেড 


এবং লোহ। গলাইবার চূল্লীর উত্তাপ প্রায় ১৮০০" 
য্নেন্টিগ্রেড। 
অন্ধানন প্রভৃতি উপদানে গঠিত প্রাণী স্্বে 
পৌঁছিতে পৌছিতেই ভম্মসাৎ হইয়া যাইবে। 
যদি সিলিকন প্রভৃতি উপাদানে গঠিত প্রাণী সম্ভব- 
পর হয়, তবে সে-ও সর্ষে পৌছিয়া একই দশায় 
পড়িবে। কোনক্রমে বদি আপনি সুর্যের কেন্ত্রে 
পৌছিতে পারেন তাহা হইলে আপনার শরীরই 
য়ে কেবলমাত্র ভম্মসাৎ হইয়া যাইবে তাহা নহে, 
আপনার শরীরের গ্রত্যেকটি অধু বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন 
হইয়। আরও স্ষুপ্রতর অংশে পরিণত হইবে। 
ছুর্ধের কেন্দ্রের উত্তাপ ও চাপে সমম্ত অগু 
পরমাণু চূর্ণ হইয়। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন 
মুক্ত হইয়৷ হুর্যে ভিতরে বিক্ষিপ্ভাবে বিচ- 
রণ করিতে আরম্ভ করিবে। 
. সর্ষের উপরিতলে বিরাট অগ্নিশিখা মিনিটে 
কতক সহন্র মাইল বেগে বিনির্গত হইতে 


দেখ যায়। 


সুর্ব-কলন্ 

সুর্ধের পৃষ্ঠদেশে অনেকগুলি কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। 
এই কল্গুলির তাপমাত্রা পারিপার্থিক অংশগুলির 
তাপমাত্রা হইতে অপেক্ষাকৃত কম বনিয়াই 
নিপ্রভ দেখার । এই সব স্থান হইতে ক্রমাগত 
বাঁয়বীতখ পদার্থ নির্গত হইতেছে বলিয়া এ 
স্টোনের উত্তাপ কমিয়া ঘায়।- পূর্বে বিজ্ঞানীরা মলে 
করিতেন যে,  হর্ঘ-করক্ষগুলি “বায়বীয়, পদার্থের 


জাকাশ পথের বাত্রী 


[২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য 


আবর্ত। স্ুর্ধের পৃদেশের বিভিন্ন স্থানগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন কৌণিক গৃতিতে ঘুরিয়া থাকে। 
নিরক্ষবৃত্ের কাছের গতি মেরু প্রদেশের 
গতি অপেক্ষা কিছু তীব্রতর। ঘুর্ণনবেগের 
অসমতার জন্য সর্ষের পৃষ্ঠদেশে আবর্তের স্থঙ্টি হয়। 
যেমন নদীর জলের গতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ 
হইলে জলে আবর্তের স্যট্টি করে। 

কিন্তু সুর্য-কলম্কগুলির সঙ্গে সঙ্গে কেন তীব্র 
চুম্বক শক্তির আবির্ভাব ঘটে, তাহা উপরোক্ত 
অন্থমান ছারা প্রমাণ কর! যায় না বলিয়া এই 
মতবাদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ইদানীং 
স্থইডেনের জ্যোতিবিদ আলফেন অন্থমান করেন যে, 
সর্ষের কেন্দ্রের সন্নিকটে আবর্তের স্যষ্টি হয় এবং 
এ আবতগুলির স্্যের চুম্বকশক্তির দিকে 
চুম্বক-শক্তিবিশিষ্ট ঢেউয়ের আকারে অগ্রসর হুইয়া 
উপরিভাগে আসে । তাহার মতে এই অনুমান 
দ্বারা সূর্-কলস্কগুলির তীব্র চুম্বক-শক্তির কারণ 
নির্ণয় করা যায়। 


সুর্যের শ্জি 


৬০০০* সেন্টিগ্রেড উদ্ভাপে পদার্থ কেবলমাত্র 
বায়বীয় আকারেই অবস্থান করিতে পারে এবং 
এই উত্তাপে জটিল পদার্থের রাসায়নিক বন্ধন 
ভাঙ্গিয়া যায়। সেই কারণে হ্ুর্ধের পৃষ্ঠদেশে 
সমস্ত পদার্থ বায়বীয় আকারে মৌলিক পদার্থে 
বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। বিকিরণের ফলে 
হূর্ধ প্রতি সেকেণ্ডে ৩৮১১০৬৬ আর্গ পরিমাণ 
শক্তি হারাইতেছে। হয়ত মনে করা যাইতে পারে 
যে, ইহার ফলে সুর্য ক্রমাগত শীতল হইতেছে। 
কিন্ত তাহা! না হইয়! সূর্য অতি ধীরে ধীরে আরও 
উত্তপ্ত হইতেছে । এক বিলিয়ন (১০৯ ) বৎসরেরও 
উপর সুর্য তাহার উত্তাপ দান করিয়া আসিতেছে । 
প্রশ্ন উঠিতে পারে" _কিরূপে হুর্ঘ এই বিকিরণজনিত 
ক্ষতিপূরণ করিয়া! আরও কিছু উত্তাপ সঞ্চয় 
করিষ্বাছে? জামর্ধন, বিজ্ঞানী .হেল্সৃহোল্টক্: 


জুলাই, ১৯৪৯ ] 


মনে করিতেন যে, সুর্য আর্দিকালে শীতল গ্যাসের 
বিরাট একটি গোলক ছিল এবং নিজের ভাবের 
চাপে ক্রমশ সন্কৃচিত হইতেছে । ক্রমাগত এই 
সঙ্কোচনের ফলে স্থর্য উত্তাপ লাভ করিয়া 
বিকিরণজনিত ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হুইয়াছে। 
কিন্ত গণিতের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ কর! 
যায় ধে, এরূপভাবে শ্তিপূরণ করিয়! সর্ষের পক্ষে 
সমতা রক্ষ। সম্ভবপর নয়। ক্থ্যের প্রথম অবস্থা 
হইতে বত'মান অবস্থায় পৌছিতে মাত্র ২১ ১০৪৭ 
শক্তিমাত্রা পরিমাণ শক্তি সুর্য লাভ করিতে পারে। 
কিন্ত এই সময়ের মধ্যে সুর্য বিকিরণ করিয়াছে 
২*৪ ৯১৯৫০ শক্তিমাত্রা, অর্থাৎ ১০০০ গুণ অধিক 
শক্তির অপচয় হইয়াছে । স্থতবাং দেখা যাইতেছে 
_ এই সঙ্কোচনে নহে, বরং অন্ত কোনও আণবিক 
প্রক্রিয়া দ্বারা শক্তির সমতা রক্ষা হইতেছে। 
সুর্যের ভিতর অনবরত আণবিক বিস্ফোরণ 
ঘটিতেছে। একটি উপাদান অন্য উপাদানে 
রূপান্তরিত হইয়া প্রচুর শক্তি মুক্ত করিতেছে। 
আমেরিকান পদার্থবিদি ডাঃ হেন্স বেখি 
১৯৩৮ সালে ওয়াশিংটনের থিওরেটিক্যাল ফিজিক 
কন্ফারেন্সে গিয়া উপলব্ধি করিলেন যে, 
স্্যের শক্তির সংরক্ষণ আণবিক প্রক্রিয়। দ্বারাই 
হইতেছে । সমিতির কার্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি 
যখন ট্রেনে কর্ণেল সহরে তাহার বাড়ীতে 
ফিরিতেছিলেন, তখন তিনি মনস্থ করিলেন, 
সান্ধ্যভোজনের পূর্বেই এই সমস্তার সমাধান 
করিতে হইবে। ট্রেনের কক্ষে তিনি 
একখানি কাগজে নানাবিধ সংখ্যা ও সংকেত 
লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার সহযাত্রীরা 
ইহাতে বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন। সন্ধ্যা আগমনে 
সান্ধ্য ভোজনের ঘণ্টা পড়িল এবং ইহার সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি সমাধান করিতে সমর্থ হইলেন। 
বেথি আবিষ্কার করিলেন যে, 'কোটি ডিগ্রী 
উত্তাপে এবং অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের সহায়ক 
প্রক্রিয়ায় . (08691565 9০0০০) হুর্মের 
৪ 


ভান ও বিজ্ঞান 


৪৪০৪ 


হাইড্রোজেন, হিলিয়াম গ]াসে রূপাস্তরিত হইতেছে। 
এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি যুক্ত হয়, তাহার ছার। 
সুর্যের বিকিরণজনিত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে পূরণ 
হইতেছে । কার্বন ও নাইট্রোজেনের কেন্দ্রিক 
এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়া! পুনরায় স্বকীয় 
প্রাপ্ত হয়। আইনষ্টাইনের নীতি অনুসারে এই 
প্রক্রিয়ায় ঈষৎ পরিমাণ জড়মান শক্তিতে পরিণত 
হয়। এই আণবিক প্রক্রিয়ার চক্র পূর্ণ হইতে 
৫০ লক্ষ বংসর লাগে এবং এই চক্র-প্রক্রিয়। স্র্ষের 
সমস্ত হাইড্রোজেন নিংশেষ হওয়া পর্যস্ত চলিতে 
থাকিবে। 


সূর্যের ভবিষ্যৎ 


অধ্যাপক জর্জ গ্যামো দেখাইয়াছেন যে, 
হাইড্রোজেন অপেক্ষা হিলিয়াম সুর্যের তেজ 
বিকিরণে অধিক বাধা দেয়। স্থতরাং হ্ছুর্ষের 
অভ্যন্তরে যতবেশী হিলিয়াম উৎপন্ন: হইতেছে, 
সুর্যের অভ্যন্তরে ততই তাপ বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে। 
ইহাতে তেজ্সের পরিমাণ বাড়িয়া "গিয়া সর্ষের 
উত্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে। সুর্যের তাপ বিকিরণেষু 
মাত্রা সেইজন্য ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং ১০৯, 
ব্খপর পরে যখন সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে 
পরিবতিত হইয়! যাইবে তখন হৃর্ষের তাপ বিকিরণ 
আরও ২০ গুণ অধিক হইবে। তখন 
আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ ফুটস্ত জলের 
উত্তাপ অপেক্ষা অধিক হইবে; সমুদ্র এবং 
উপসমুদ্রের জলরাশি বাম্পে পরিণত হইয়া যাইবে 
এবং বাযুমগ্ডল জলীয় বাণ্পে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। 
আমাদের এবিষয়ে চিন্তা করিঘা এক্ষণেই নিদ্রার- 
ব্যাঘাত কর! উচিত নহে, কারণ এই ভীষণ 
অবস্থায় পৌছিতে পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ 
বসর লাগিবে। হয়ত উহার পূর্বেই মান্য 
উত্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তৃগর্ডে: 
আবাসস্থল নিমাণ করিয়া তথায় বসবাস করিবে, 
অথবা অন্ত কোন বাসোপষোগী গ্রহে পলায়ন 


৪৯৩ 


করিয়া জীবন রক্ষ/ করিবে। যখন সমস্ত হাই- 
ড্রোজেন নিঃশেধিত হইয়! যাইবে, তখন স্থ্ধ ক্রমশঃ 
শীতল হইতে থাকিবে এবং ক্রতহারে তাহার 
সঙ্কোচন আরম্ভ হইবে। প্রায় ১০১০০৫১০০০১০০০ 
থুষ্ঠাব্ষের পরে সুর্যের আলোক ও উত্তাপ 
বিকিরণের ক্ষমতা বর্তমান অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিবে। কালক্রমে সুর্য আকারে বহু পরিমাণে 
খর্ব হুইয়। অবশেষে ক্ষুদ্রকায় শ্বেত-বামন তারকাঁয় 
পরিণত হইবে। এই ক্ষুদ্রকায় তারকার ব্যাস 
আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের গ্রায় সমান হইবে। 
সেই অবস্থায় সের গুরুত্ব এত অধিক হইবে যে, 
ইহার অন্ততুক্ত এক কিউবিক সে্টিমিটার পরিমাণ 
পদার্থের ভার প্রায় ৩ টন হইবে। 


বুধ ও শুক্রগ্রহ 


চলুন এবার আমর কুর্য হইতে ক্রমশ সুর্যের 
সর্বাপেক্ষা নিকটবত্তা বুধ গ্রহে যাত্রা করি। বুধের 
পৃষ্ঠদেশের একটা অংশ সর্বদাই স্থ্যের দিকে ফিরিয়া 
থাকে। এইজন্য সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এই 
গ্রহ্টি স্বীয় কক্ষ পরিক্রম কৰিতে যতট| সময় নেয় 
ঠিক ততটা সময়েই ইহ! নিজের অক্ষদণ্ডের চতুর্দিকে 
একবার আবর্তন করে। ন্ুর্ষের দিকে বে অংশটি 
দেখ! যায় উহার তাপের পরিমাণ ৪১০* সেটিগ্রেড। 
অন্ধকার অংশটির তাপমাত্রা! -২১০* সেন্টিগ্রেডের 
কাছাকাছি । এইজন্য বুধগ্রইটির অবস্থা দ্বৈতগুণ 
বিশিষ্ট । একটি অংশ সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ 
অপেক্ষ1! অধিক উত্তপ্ত এবং অন্তটি সর্বাপেক্ষা শীতল । 
বিজ্ঞানজগতে বুধগ্রহের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান এই 
যে, উহার কক্ষের নিকটতম বিন্দুর গতির দ্বারা 
আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক মতবাদের তিনটি 
প্রমাণের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বুধ হইতে আমর! শুক্রগ্রহে যাই। শুক্রগ্রহকে 
সান্ধ্য তারক! ও প্রভাতী তারকা বল! হয়। ত্য 
এবং চন্দ্র ব্যতীত ইহা আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্রল 
গ্যোতিষ্ক। বুধের বাযুমণ্ডল কার্বন ডাইঅক্সাইভ 


আকাশ পথের যাত্রী 


[২য় বর্, ৭ম সংখ্যা 


গ্যাসের ঘন আচ্ছাদনে পরিবেহিত। কিন্তু 


সেইখানে জলীয় বাম্প ঝা অশ্জান নাই। 


মঙ্গলগ্রহু 


বুধ হইতে চলুন আমরা মঙ্গলগ্রহে যাই। গত 
শতাব্দীর শেষদিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম- 
ভাগে মঙ্গল সম্পর্কে জোতিবিদদের মধ্যে বাক্‌ 
যুদ্ধের অবতারণ। হইয়াছিল। ইটালীয় জ্যোতিবিদ্‌ 
সিয়াপেরিলি এবং আমেরিকান জ্যোতিবিদ 
লাউয়েল ঘোধণ করিলেন যে, মঙ্গলের জল- 
শমোত বা খালগুলি মঙ্গলের বুদ্ধিমান অধিবাসীগণই 
নিমধণ করিয়াছে। প্রতিপক্ষণলের মতে তথাকথিত 
থালগুলি প্রকৃত খাল নয়। সেইগুলি নিরবচ্ছিন্ন 
সবল রেখাও নয়, বহুসংখ্যক অসংবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রেখা দারা গঠিত মাত্র । 

যখন স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে মঙ্গলগ্রহ 
পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আমে তখন ইহার দুবত্ব 
হয় ৩3,৬০০১০০০মাইল। সেই সময় উহাকে পরীক্ষা 
করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ। এই গ্রহের পৃষ্ঠদেশ ঈষৎ লাল 
অথবা কমল! রঙের এবং আটভাগের তিন ভাগ 
অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ও ঈষৎ সবুজ বর্ণ । 

ইহার উভয় মেরুপ্রদেশ শুভ্রবর্ণের আবরণে 
আচ্ছাদিত। এই আবরণগুলিকে 'পোলার ক্যাপ: 
ব৷ মেরুর শিরন্ত্রাণ বলা হয। মঙ্গলের পৃষ্ঠটদেশে ঈষৎ- 
লাল অংশের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্ত 
মেরুর শিরস্ত্রাণের আযুতন খতু পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে হ্রাপ ও বৃদ্ধি পায়। শীতখ্তুর মধ্যভাগে শির- 
স্্রাণের আয়তন সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, আবার 
গ্রীষ্মের মধ্যভাগে উহার আকার ক্ষুদ্রতম হয়। খুব 
সম্ভব এই ছুটি অংশ বরফে গঠিত এবং গ্রীদ্মের 
উত্তাপে উহার অনেকটা তরল হইয়া যায়। 

সিয়াপেরিলি এবং লাউয়েল উভয়েই . প্রকাশ 
করিলেন যে, তাহারা মঙ্গলগ্রহে ৪০০টি গ্লাল 
আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রায়. ৫৭টি: 


' খাল যুগ্। তাহারা-২**টি কাড়ি স্থান অথধা। 


জুলাই, ১৯৪৯] 


মরগ্যান দেখিতে পান। লাউম্েল আরও প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, মঙ্গলের বুদ্ধিমান প্রাণীর এসব খাল 
নিমর্ণণ করিয়া মেরুপ্রদেশের হইতে অপেক্ষাকৃত 
শুফগ্রদেশে জল লইবার ব্যবস্থা করিয়াছে । 
লাউয়েল অনুমান করিয়াছিলেন যে, মেরুর 
শিরন্ত্রাণ হাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই খালগুলি ক্রমশ 
কষ্ণাভ হইয়া উঠে। হয়ত জল চলাচলের সঙ্গে সঙ্গে 
জলশ্রোতের উভয় পার্থ উদ্ভিদ জন্মায় । মঙ্গলগ্রহে 
যদ্দি বুদ্ধিমান জীব থাকিয়া থাকে তবে তাহারাও 
আমাদের সাহারা মক্ুভূমির ভিতর দিয়! প্রবাহিত 
নীল নদকে একটি কষ্কাভ রেখার মত দেখিতে 
পাইবে। 
অপরপক্ষে আমেরিকার বার্ড প্রমুখ 
বিজ্ঞানীর। মঙ্গলে কোন জ্যামিতিক সবল রেখা 
দেখিতে পান নাই। তীহারা দেখিয়াছেন কতক- 
গুলি ক্ষুদ্র অস্পষ্ট এবং অসংবদ্ধ বেখা। ফরাসী 
জ্যোতিবিদ আযান্টোক্সিয়াডি, ম্যাণ্ডোরা অবঙ্গার- 
ভেটরি হইতে সবিশেষ পরযবেক্গণের ফলে সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, জল প্রণালীগুলি সরল অথব৷ অভিন্ন 
নয়, বরং এইগুলিকে আরও স্থক্ম রেখায় বিশ্লেষণ 
যাইতে পারে। এই প্রণালীগুলি যে 
জলনিকাশের অবক্র কৃত্রিম পথ ইহা নিশ্চয় করিয়া 
বলা যায় না এবং একথাও নিশ্চিত বল। যায় ন! 
যে, এই গুলি অসংবদ্ধ অস্পষ্ট রেখামাত্র । 
উপরোক্ত আলোচনা হইতে কেবল এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে 
কিনা তাহার কোনও সঠিক প্রমাণ নাই। দ্দিপ্রহরে 
বিষুবরেখার কাছাকাছি উত্তাপ ১৭৭ সেট্টিগ্রেডের 
উপরে উঠে এবং মেরু প্রদেশের উত্তীপ প্রায় -৭*৯ 
সেট্টিগ্রেড পর্যন্ত কমিয়। যায়। মঙ্গলের তাপমাত্র 
জীবের প্রাণ ধারণের পক্ষে প্রতিকূল নয়। 
মঙ্গলের আলোকের বর্ণালী পরীক্ষা করিয়! এই 
গ্রহে জীবের অস্তিত্ব বিষয়ক সমস্যাটি সম্প্রতি 
সমাধান হইয়াছে । ইহার বামুমগ্ডল পৃথিবীর বায়ু- 
মণ্ডল অপেক্ষা অনেক লঘু। বর্ণালী পন্দীক্ষা দ্বারা 


ভ্যান ও বিজ্ঞান 


৪১১ 
প্রমাণিত হইয়াছে যে, মঙ্গলের বামুমগ্ডলে খুব অল্লই 
অমজান আছে। কাজেই উপযুক্ত পরিমাণ এই 
গ্যাসের অভাবে উন্নত স্তরের জীব মঙ্গলগ্রহে জীবন 
ধারণ করিতে পারে ন|। জ্যোতিবিদেরা মঙ্গলের 
পৃষ্ঠদেশের খতু পরিবর্তন বিষয়ে লাউয়েলের মতবাদ 
গ্রহণ করিয়াছেন। খুব সম্ভব মঙ্গলের মলিনাংশে 
কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। গ্রীক্কালে মেরু- 
শিরম্াণের আকার হাস পায় এবং বাযুমণ্ডল হইতে 
বাষ্পকণ। সঞ্চয় করিয়! মলিনাংশগুলি সতেজ হয় এবং 
শ্যামল বর্ণ ধারণ করে। পরে খু পরিবর্তনের সঙ্গে 
বাম্পের অভাবে উদ্ভিদ শু হইয়া ধূসরবর্ণ ধারণ 
করে 

একথ] অনুমান করা যাইতে পারে যে, সুদুর 
অতীতে যখন মঙ্গলের বাযুমণগ্ডলে প্রচুর অশ্লজান ও 
বাম্পকণ| ছিল এবং তাপমাত্রা অনুকূল ছিল তখন 
হয়ত এই গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব ছিল। হয়ত 
কোন কোন খাল শুফ নদীর গর্ভ অথবা জলনিকাশের 
কৃত্রিম প্রণালী । কিন্তু এসব কেবল কল্পনামাত্র, 
সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। 


গ্রহরাজ বৃহস্পতি 


এখন আমরা মঙ্গল গ্রহ পরিত্যাগ করিয়া 
বৃহস্পতির দিকে অগ্রসর হই । এই যাত্রাপথে আমপা 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের সম্মুখীন হইব। এই 
্ষপ্র গ্রহগুলির মধ্যে কোনটিরও ব্যাসের পরিমাণ 
৪৮০ মাইলের বেশী নয়। ্্য হইতে বৃহম্পতিতে 
পৌছাইতে আমাদের ৪৩ মিনিট লাগিবে। বৃহস্পতি 
সৌরমগ্ডলের বৃহত্তম গ্রহ। উহার ব্যাসের পরিমাণি 
৮৬,৭২০ মাইল এবং ইহা পৃথিবী হইতে ৩১৭ 
গুণ অধিক ভারী। ইহার বায়ুম গুল অতীব ঘন। 
লেখক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বৃহস্পতির 
বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১৯ কিলোমিটার । বৃহষ্পতির 
বাযুমণ্ডলে প্রধানতঃ হাইড্রোজেন, ০০৬ ২ 
মিথেন পাওয়| যায়। 

এপর্যস্ত বৃহস্পতির ১১টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত 


৪১২ 
হইয়াছে। বৃহণ্পতি সৌরজগতের গ্রহবাজ এবং 
অন্ত এক কারণে ইদানীং ইহার গুরত্ব আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। একটি অণু সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি 
প্রতিচ্ছবি মাত্র। ইহার মধ্যে ইলেকট্রনগুলি 
কেন্দ্রিকের চতুর্দিকে বৃত্বাকারে বিভিন্ন কক্ষে 
পরিভ্রমণ করিতেছে । কেন্দ্রিক, প্রোটন ও নিউট্রন 
হবার গঠিত। জমাট বা তরল পদার্থের অণুগুলি 
পাশাপাশি সংবদ্ধ বলিয়াই এই অবস্থায় জমাট ও 
তরল পদার্থের সঙ্কোচন হওয়া অসম্ভব। কিন্তু 
বিজ্ঞানীরা গণন| করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর 
বায়ুমণ্ডলের চাপের অস্ততঃ ১৫ কোটি গুণ চাপ দ্বারা 
জমাট ও তরল পদার্থের অণুগুলি চূর্ণ করা যাইতে 
পারে। এই অবস্থান ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রিকের 
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে 
আরস্ভ করিবে। চাপ যতই বাড়িতে থাকিবে 
আণবিক কেন্দ্রিকগুলির মধ্যে পারস্পরিক দুরত্ব এবং 
ইলেকট্রন ও কেন্দ্রিকের মধ্যের দূরত্বও তত কমিতে 
থাকিবে। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের চাপ বায়ুমণ্ডলের 
চাপের ছুইকোটি গ্রুণ মাত্র। সেইজন্য পৃথিবীর 
পরীক্ষাগারে ১৫ কোটি গুণ চাপের ব্ল উৎপন্ন 
করা অসভ্ভব। এই কারণে আমর] বলিয়া থাকি যে, 
জমাট ও তরল পদার্থের সক্কোচন অসম্ভব । বৃহস্পতির 
কেন্ত্রস্থলের চাপ পৃথিবীর বাযুম গুলের চাপের প্রায় 
১৫ কোটি গুণ। এ চাপের পরিমাণ সংকট-সীমায় 
আসিয়া পৌছিয়াছে, কিন্ত তাহা অতিক্রম করে 
নাই। বুহস্পতি সেইজন্য অদস্কৃচিত অবস্থায় আছে । 
বৃহশ্পতির অপেক্ষা জড়মান বেশী এইক্প জ্যোতিষ 
যদি জমাট ও শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে 
ইহার অভ্যন্তরের চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ১৫ 
কোটি গুণের চাপের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইবে 
এবং ইহার অণুগুলি চুর্ণ হইতে আরম্ভ করিবে 
এবং ইহার আয়তন কমিতে থাকিবে । জড়মান 
বত বেশী হইবে চাপও তত অধিক হইবে এবং 
আয়তন আরও কমিয়া যাইবে। সেইজন্য 
বৃহস্পতির অপেক্ষা বড় আয়তনের শীতল, জমাট 


আকাশ পথের স্াঞ্রী 


[ ২য় বধ, ৭ম সংখ্যা 


জ্যোতিক এই মহান বিশ্বে সম্ভব নয়। সুর্য যখন 
শীতল ও জমাট হইয়া যাইবে তখন ইহার আয়তনের 
ব্যাস পৃথিবীর ব্যাপের প্রায় সমান হইবে। বৃহ- 
স্পতির জড়মান অপেক্ষা যে-জ্যোতিক্ষের জড়মান 
যত অধিক হইবে তাহার আয়তন ততই কম 
হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু এই সংক্রান্ত একটি কথা 
মনে রাখা প্রয়োজন-_ প্রকৃতপক্ষে অতি গুরুভার 
জ্যোতিফের সংকোচনের ফলে তাহার কৌণিকগতি 
অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে । অবশেষে ইহা! ছোঁট 
ছোট অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে কিংবা 
বিস্ফোরণের ফলে উহা নোভা অথব। স্থপার- 
নোভাতে বূপাস্তবিত হইবে। 

অবশ্য বৃহস্পতির জড়মান অপেক্ষা কম যে- 
জ্যতিক্ষগুলির জড়মান তাহারা যখন শীতল ও 
জমাট হইবে তখন ষে জ্যোতিষ্ষগুলির জড়মান 
অপেক্ষাকৃত বেশী সেইগুলির অ'য়তনও অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ হইবে। 


বলর়ধারী শনি 


বৃহস্পতি ছাড়িয়া এক্ষণে আমরা শনিগ্রহে 
যাই। আকাশে যে সকল জ্যোতিক্ষ আমাদের 
নয়নগোচর হয় তাহাদের মধ্যে বলয়ধারী শনি 
দেখিতে সর্বাপেক্ষা হুন্দর। বিখ্যাত জ্যোতিবিদ 
রূচি ১৮৫০ খুষ্টান্বে গণনা করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন যে, যদি কোনও গ্রহ, উপগ্রহের কেন্দ্র 
হইতে গ্রহটির ২৪৪ গুণ ব্যাসার্ধ পরিমিত 
দুরত্বের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে 
উপগ্রহটি অসংখ্য ক্ষুত্রাংশে বিভক্ত হইয়া বলয়া- 
কারে পরিণত হইয়া গ্রহটিকে বেষ্টন করে। 
পঞ্ডিতেরা গণনা করিম দেখিয়াছেন যে, চন্দ্র এক্ষণে 
পৃথিবী হইতে আরও দুরে চলিয়া বাইতেছে। 

এক নাক্ষত্রদিবসে আমাদের পৃথিবী নিজের 
মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার আবর্তন করে। 
পৃথিবীর কৌণিক গতি এক্ষণে হ্বাীস পাইতেছে 
এবং সেইজন্ত নাক্ষতরদিবস দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হই- 
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তেছে। যতদিন এই নাক্ষত্রদিবস দীর্ঘ হইতে থাকিবে 
ততদিন চন্ত্র পৃথিবী হইতে আরও দুরে অপসরণ 
করিতে থাকিবে । অত:পর খন নাক্ষজ্রদিবস চান্দ্র 
মাসের সমান হইবে তখন পৃথিবীর কৌণিক গতি 
পুনরায় বৃদ্ধি পাইবে এবং চন্দ্র পুনরায় পৃথিবীর 
নিকট আঙিতে আরম্ভ করিবে । যখন পৃথিবীর 
কেন্দ্র হইতে চন্দ্র ১* হাজার মাইলের মধ্যে আসিয়া 
পড়িবে তখন ইহা চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া বলগ্লাকার ধারণ 
করিবে । 
ইউরেনাস, নেপচুন ও প্.টো। 

চলুন এইবার আমরা শনি পরিত্যাগ করিয়া 
ইউরেনাস (বারুণী), নেপচুন (বরুণ) ও প্রুটো (ষম) 
পরিভ্রমণ করিতে যাই । ইউরেনাস ও নেপচুনের 
জড়মান, ঘনত্ব, আয়তন ও প্রাকৃতিক গঠন প্রায় 
একই রকম । হাসেল ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার 
করেন। 


জান ও বিজ্ঞান 


৪১৩ 


ইংরেজ জ্যোতিব্দি আযাভাম্স ও ফরাসী 
বিজ্ঞানী লেভেরিষ্বার প্রায় একই সময়ে গাণিতিক 
গবেষণায় নেপঠুনের অস্তিত্ব সম্বদ্ধষে নিশ্চিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। জাম্ণন জ্যোতিবিদ 
যোহান গল ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ খুষ্টাকে 
দুরবীক্ষণের সাহায্যে এই গ্রহটি আবিষ্কার করেন। 
নেপচুনের পৃষ্ঠদেশে হৃূর্যরশ্মির প্রগাঢত1 পৃধিবীর 
উপর পুর্ণিমীর চন্দ্ররশ্মির প্রগাঢ়তা হইতে ৫** 
গুণ অধিক। এবার আমরা নেপচুন হইতে 
প্রটো গ্রহে'গমন করি। প্রুটোতে পৌছিতে প্রায় 
ছয় ঘণ্টা লাগিবে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্লুটো আবিষ্কৃত 
হয়। এইবার আমরা স্থধমগ্ুলের বাহিরে আসিয়। 
উপস্থিত হইব। এক্ষণে আস্থন আমরা আমাদের 
জন্মভূমি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসি। আশা করি, 
আমরা সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি 
যে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী | 


“পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিদ্ব আছে। আমরা 
অনেক সমম্ন ভুলিয়া ফাই যে, প্রকৃত পৰীক্ষাগার আমাদের অন্তরে । সেই অন্তরতম 
দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে । অস্তর-দৃষ্টিকে উজ্জল রাখিতে সাধনার 


প্রয়োজন হয়। তাহ! অল্পেই মান হইয়া যায়। 
সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। 


নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই 
কেবলই বাহিরের দিকে 


যাহাদের মন ছুটিয় যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাজে প্রতিষ্ঠা লাভের 
জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি 
যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্যের সহিত তাহারা সমস্ত ছুঃখ বহন করিতে পারে না, 
ভ্রতবেগে খ্যাতিলাভ কৰিিবার লালসায় তাহার! লক্ষ্যত্র্ট হইয়া ধায়। এরূপ চঞ্চলতা! 
যাঁহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, 


উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। 
নিশ্শল শ্বেতপস্ম তাহা সোনার পন্ম নহে, তাহা হদয়-পদ্ম ।” 


কারণ দেবী সরম্বতীর যে 
আচার্য জগদীশচন্দ্র 


মরক্কো লেদার 


প্রীন্ুশীলরঞ্জন সরকার 


মুসলমান বাদশাগণের শিল্পপ্রীতির কথা 
আমরা ইতিহাস পাঠে জানতে পারি। তাদের 
কয়েকজনের আমলে শিল্পকলা চরম উৎকর্ষতা 
লাভ করেছিল। মোগল সম্রাট শাহজাহানের 
কীতিবিমণ্ডিত তাজমহল আজিও জগতের বিশ্ময় ! 
স্পেনদেশে সিয়েরা নেভেডা গিরিশ্রেণীন পাদমুলে 
ভেগা প্রাস্তরের উপকূলে মুরযুগের কীতিমুকুট 
বিশাল মর্মর প্রাসাদ 'আল্হামরা” নিমিত হয়ে- 
ছিল। এই অপূর্ব শিল্প চাতুর্ধের নিদর্শনটির 
ধ্বংসাবশেষ আজিও মুরসম্াটগণের শিল্প-গ্রীতির 
কথা! সগর্বে ঘোষণা করছে। সম্মাটগণের এই 
শিল্পান্থরাগ দেশের শিল্পীজনকে নতুন উৎসাহ, 
উদ্দীপনা নিয়ে কাঞ্জ করতে প্রেরণা জোগাতো 
--আর তাতেই দেশ শিল্পসমৃদ্ধিতে ভরে উঠতো । 


একসময়ে রোমানগণও উন্নতির গৌরবময় 
শীর্ষে আরোহণ করেছিল। শিল্পের বিভিন্নদিকে 
তাহার অভ্ভৃতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। চমশশিল্পে 


বিশেষতঃ রংগীন চামড়া প্রস্তত কাধে তারা 
বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। এই শিল্প রোমসমাট- 
গণের সমাদর লাভ করেছিল, আর জনসাধারণের 
কাছ থেকে পেয়েছিল অজন্ত্ প্রশংসা | রোমান রমণী- 
গণের পদ্যুগল কত স্থদৃশ্ঠট সৌখীন চম'পাদুকায় 
আবৃত থাকতো! কিন্তু রোম সৌভাগ্য্থ্য 
অন্তমিত হবার সংগে সংগে এই শিল্প যুরোপ থেকে 
বিলুপ্ত হয়ে গেল--তবে জেগে উঠেছিল ভূমধ্য 
সাগরের অপরতীরে মরকো দেশে, মুর-স্থলতান 
গণের রাজত্বে। আফ্রিকা মহাদদেশের উত্তর- 
পশ্চিম কোণে আজিও দাড়িয়ে আছে এই ছোট্ট 
দ্বেশটি। সেকালে এই দেশে রংগীন, সৌখীন 
চমশিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল, অধি- 


বাশীরা হয়ে উঠেছিল হুদক্ষ। সেই সময়ে 
মরকোবাসীগণ স্পেনদেশ আক্রমণ করে, অধিকার 
করে নেয়। দলে দলে মরক্কোর অধিবাসীগণ 
স্পেনে এসে বসবাস স্রু করে। তাদের শিল্প 
সংদ্কৃতির সংস্পর্শে এস স্পেনবাসপীগণ শিখে 
নিয়েছিল কি করে এ স্বদৃশ্ঠ চামড়া তৈরী বরা যায়। 
ধীরে ধীরে এই শিল্পে তারা স্নিপুণ হয়ে উঠলো, 
দেশবিদেশে সুনাম ছড়িয়ে পড়লো । মুরোপ ফিরে 
পেলো তার হারাণো শিল্প; তবে তাতে মরক্কো- 
বাসীদের নাম অক্ষয় অমর হয়ে রইলো । মরকো 
লেদার তখন থেকেই পরিচিত হলো জগতে। 
অষ্টাদশ শতাবীর আগে ভূমধ্যসাগরের 
তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চল থেকেই এই মৃল্যবান 
মরক্কো চ।মড়। আমদানী করতো ফুরৌপের অন্থান্ 
দেশ। কি রকম ভাবে এই চামড়া তৈরী হতো 
তা" প্রথম জানা যায় ১৭৩৫ থৃষ্টাকবে। তার কয়েক 
বছর পরে ফরাসীদেশের প্যারী নগরীতে সর্বপ্রথম 
প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করবার জন্যে মরক্কো লেদার 
তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলে! । তারপর একে 
একে অনেক ট্যানারী গড়ে উঠলো এই শিল্পকে 
অবলম্বন করে যুরোপ, আমেরিকার বিভিন্নস্থানে । 
শতাধিক বৎসর পূর্বে এই শিল্পের কিরকম অবস্থা 
ছিল তা" একজন রসায়নবিদের বিবরণ পড়ে 
জানতে পারি। এখানে যে চিত্রটি সন্নিবেশিত 
হয়েছে তাতে সে যুগের মরক্কো চামড়া কি করে 
ট্যান করতো তার একটি নিখুঁৎ. রূপ ফুটে 
উঠেছে । আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব থাকলেও 
প্থা তাদের অভিনব ছিল স্বীকার করতে হবে। 
শোন! যায় স্পেন, স্থুইজারল্যা্ জামর্ণনী প্রভৃতি 
জায়গা থেকে কাচামাল আমদানী হতো!। 
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৪১৫ 


একশ' ব্ছর.আগে মরক্কো লেদার এই রকমভাবে ট্যান করা 
হতো। স্থ্যমাক পাতার রস মাটির ফদেলের সাভাষ্যে 


ব্যাগে মধ্যে ভরা 


হ্চ্ছে। 


কতকৃগুলেো ব্যাগ 


চৌবাচ্চা্ ভাতে দেখা যাচ্ছে । 


এই কাচামাল হলো ছাগলের চামড়া--এথেকেই 
আদল মরক্কো লেদার তৈরী হয়। ভেড়াব চাখড়। 
ব্যবহার করলে নকল মরকেো ছাপ পাবে। কাচা 
চামড়া জলে ভিজিয়ে বেশ নর্ম হয়ে গেলে অতিরিক্ত 
মাংস চেঁচে ফেলতো--তার সংগে চবিও খানিকটা 
চলে যেতো । তারপর ক্রমবধমান শক্তিসম্পন্ন 
চণের জলে ডুবিয়ে রাখতো! করেকদিন ঠিক 
এখনকার মতই। লোমের গোড়া আল্গ! 
হয়ে গেলে চুণের জল থেকে চামড়া তুলে নিয়ে 
লোমশুন্য করে ফেলতো]। এরপর চামড়1 থেকে 
সমস্তটা চুণ তাড়িয়ে দিত। কারণ একটু চুণ 
অবশিষ্ঠ থাকলেও বরং করবার .সময় চামড়ায় দাগ 
ধরে যাবে। এই কাজ সমাধ। হতো একটি 
পিপের মত কাঠের পাত্রে, ষাকে নিক্জ অক্ষের 
চারদিকে ঘোরানে। যেতো! এবং যার উন্নত সংস্করণ 
হলে! আধুনিক বিদ্যুৎ্চালিত ড্রাম। ওই পিপের 
মধ্যে কতকগুলো কাঠের কীলক লাগানো থাকতো 
যা চামড়। থেকে চুণ তাড়াতে সাহায্য করতো। 
এবার চামড়া নরম করবার জন্যে উৎসেক ক্রিয়া 
কর হতো ।. তখনকার 'দ্রিনে একাজে যে বেট 


বাবহাৰ কর। হতো তা একেবারে প্রাকৃতিক। 
কুকুর বা পাখীর বিষ্ঠাই হলো আদিম বেট । 
অনেকে অবশ্ঠ মধু বা ডুমুর ফলের ক্কাথ একটু 
লবণ সহযোগে ব্যবহার করতো । বেট করা হয়ে 
গেলে চামড়াগুলোর ভালমন্দ বাছাই করা হতো । 
যেগুলো সবচেয়ে ভাল সেগুলোতে লাল মরক্কো 
তৈয়াৰরী হতো! আর বাকীসব অন্থান্ত রঙের 
করতো । | 

লাল মরক্কোর আদর বেশী। প্রস্ততে সামান্য 
তফাৎ আছে, আগে রং করে পরে ট্যান বা 
পাকা করা হতো । প্রথমেই ছু-ছুটো করে 
বেটকরা চাষড়া নিয়ে দানাপিঠ বাইরে রেখে 
সেলাই করে ফেলতো বেশ ঘন করে যাতে 
হাওয়া ভতি করলে ফুলে একট। ব্যাগ বা 
থলে তৈরী হয়। বরং করবার আগে 
একটা ব্রবণে চামড়াগুলো ডুবিয়ে নিতো! যার 
গুণে চামড়ায় রংটা ভালভাবে ধধতো। এই 
প্রক্রিয়াকে বলে মর্ড্যান্টিং। ফটকিবি বা 
টিনক্লোরাইড প্রচুর পরিমাণ অল্প গরমজলে 
গুলে তাতে এ ব্যাগগুলো ভিজিয়ে, নেওয়া 


৪১৬ 


হতো। তারপর সেলাই কেটে পরপর সাজিয়ে 
একটা অধ নলাকৃতি ফাপা বীমের ওপর রেখে 
বিশেষ ধরণের অধচন্ত্রাকৃতি ভোত! ছুরি দিয়ে 
পিষে চামড়া থেকে অতিরিক্ত মর্ভ্যান্ট বের 
করে ফেলতো। এরপর আবার সেলাই করে 
হাওয়া ভতি করে রডের চৌবাচ্চায় ফেলে 
দিত। ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে ওই রকম 
একটি রং-ভত্তি চৌবাচ্চায় ব্যাগগুলো৷ ভাসিয়ে 
দিত। কোচীন দেশীয় রং-ই ব্যবহার হতো 
বেশী, কারণ রংট। তাতে উজ্জল হতো। 
প্রতিভজন চামড়ায় আকার অন্থ্যায়ী ১২ থেকে 
১৬ আউন্স রং দেওয়! হতো! । দাঁন| পানা রং 
ভাল করে গুড়ো করে নিয়ে জলে গুলে 
থানিকটা ক্রিম অফ, টার্টার মিশিয়ে একটি 
পাত্রে গরম করে ফুটিয়ে নিতো, পরে ছেঁকে 
নিয়ে অধধেকট। প্রথমে যোগ করতো । যখন 
দেখা যেতো সমস্ত রংটা নিঃশেষ হয়ে গেছে 
তখন বাকীটা যোগ করা হতো। রঙের জলে 
চামড়াগুলো ভাপিয়ে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া 
করতো! যতক্ষণ না সমস্ত রংটা শোষণ করে 
নিচ্ছে। তারপর থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা 
হতো!। এবার হবে ট্যানিং; এতে গাছ করবে 
সাহায্য । যেমন এখন ক্রোম চামড়া তরী 
করতে হলে কর! হয় ক্রোমট্যানিং, স্যাময় 
লেদার করতে অফেনট্যানিং, তেমনি এর বেলায় 
করা হতো ভেজিটেবল ট্যানিং। স্থ্যমাক 
পাতাই মরক্কো চামড়া তৈরী করতে সবচেয়ে 
উপযোগী, তাই স্থ্যমাক পাতার গু'ড়ো খানিকট। 
ব্যাগের মধ্যে পুরে দিত, সংগে খানিকট। 
স্থ্যমাক পাতার ক্কাথৎও দ্িত। তারপর ব্যাগ 
হাওয়া ভতি করে ছবিতে যেমন আক! আছে 
ওই রকম একটি চৌবাঙ্গণয় স্থমাক পাতার রসে 
ভাসিয়ে দিত। যখন মনে হতো ব্যাগের 
ভিতরের দ্রব্য সব স্কুরিয়ে গেছে, তখন তুলে 
নিয়ে মুখ খুলে খানিকট! ঘন স্থ্যমাক পাতার 


মর়কে। লেদার 


সব চলে যায়। 


[ ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


রম ঢেলে যুখ বন্ধ করে আবার ভামিয়ে 
দিতো। যতক্ষণ না সমস্তটা ট্যানিন 
চামড়ার সংগে সংযুক্ত হয়ে পাকা করে শোধিত 
হচ্ছে, ততক্ষণ ব্যাগগুলো চালু রাখা হতো । 
ট্যান হয়ে গেলে ব্যাগগুজে!। তুলে নিয়ে সমস্তটা 
রস ঝরে গেলে সেলাই কেটে ঠাণ্ডা জলে 
বেশ ভাল করে ধুয়ে নিতো যাতে ধুলোবালি 
তারপর আবার বীমের 
ওপর রেখে ভোতা ছুরি দিয়ে দলাই করা 
হতো যাতে চামড়। সমতল এবং দানাস্তর রেদ- 
মুক্ত হয়ে উজ্ল হয়ে উঠতো। এরপর চামড়া 
শুকিয়ে নিতো, তার ফলে অনেক সময় চামড়া 
আবার কুচকে যেতো; এবিষয়ে এখন থেকে 
সাবধান না হলে তৈয়ারী চামড়। কাজে লাগা- 
বার পর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বিকৃত 
হয়ে পড়তে পারে তাই আরো কয়েকবার 
বিশেষভাবে দলাই করা হতো, যার 
ফলে চামড়ার ছোট ছোট তস্তগুলো ভেঙ্গে 
যেতো । এবার শুকিয়ে নিয়ে বিভিন্ন ডিজাই- 
নের দানা তোল! হতে! হাতে বা মেসিনে। 
আরও কতকগুলো ছোটখাট কায়দা আছে যাতে 


চামড়া উতকুষ্টতর হতো]। অন্তান্ত রঙের 
মরকে! করতে প্রথমে ট্যান করে পরে রং 
করা হতো।। এমন প্রক্রিয়া জানা ছিল যাতে 


২৪ ঘণ্টার মধ্যে ট্যান করে দিতে পারতো । 
আধুনিক যুগে এই সব প্রণালীর আরও 
উন্নতি হয়েছে । চম-রসায়নের উন্নততর গবেষণার 
ফলে অনেক অন্থবিধা দুরীভূত হয়েছে। আমাদের 
ভারতবর্ষে কিছু কিছু মরকে| চামড়া তৈরী 
হচ্ছে, তবে খুব উৎকৃষ্ট নয়, কারণ প্রয়োজনীয় 
স্ামাক পাতা এখানে জন্মায় না। আধুনিক 
বপ্রপাতির সাহায্য নিয়ে কম লময়ে ও কম 
পরিশ্রমে কাজ হাসিল হচ্ছে। এখন ছণের 
ংগে লোম তুলে ফেলতে সাহাধ্য করে সোডি- 
মাম সালফাইড। আর চামড়া বেট কহ হয় 


জুলাই, ১৯৪৯] 


কৃত্রিম বেট দিয়ে) গরু বা শুকরের অগ্্যাশয় 
থেকে প্রস্তুত 'প্যাংক্রিওল, “অরোপোন” বেট 
বাঙজারে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে স্থ্যমাক 
পাতার অভাবে বাবুল, সোনালী বা আভারাম 
গাছের ছালের রস দিয়ে ট্যান করা হয়। 
ছালের রম ভঠ্ি চৌবাচ্চায় চামড়াগুলো ঝুলিয়ে 
ব| ডুবিয়ে রাখ! হয়। ট্যান হয়ে গেলে রং ও 
চেহারার খানিকটা উন্নতির জন্যে হরিতকী 
চরণে রসে ভিল তেগ মাখিয়ে শুকিয়ে নেওয়| হয়। 
তারপর বুং করে নেওয়া হয় । বিছ্বাৎ চালিত ড্রামে 
এই কাজ সারা হয়। ১৫ মিঃ অন্তর ছুবারে সমস্তট। 
রং ধোগ করা হয় ড্রামে; €০* সেন্টিগ্রেড তাপযুক্ত 
জলে রং করা হয়। রং করা হয়ে গেলে ঠাণ্ড। 


জান ও বিজ্ঞান 


৪১৭ 


জলে কয়েকবার ধুয়ে পালিশ লাগিয়ে গ্নেজ, 
করে নেওয়া হয়। এখন ভিজে কাপড় দিয়ে 
চামড়ার ওপর ঘধলে রং উঠে যাবে, তাই 
শেলাক অথবা নাইট্রোসেলুলোজ বানিশ স্প্রে 
করে দেওয়া হয় চামড়ার ওপর। এর পর 
ঘষলে আর রং ওঠে ন1। এই বামিশ বাজারে 
কিনতে পাওয়া যায়। এর পর দানা তোল 
হয়। মরকোর দাম অনেকটা এই দানা তোলার 
সাকল্যের ওপর নিভর করে। তবে আজকাল 
বেশী ভাগ ক্ষেত্রে মেসিনেই একাজ সমাধা 
হয়। আগামী দিনে ভারতে এই শিল্প খুব 
বেশী সাফল্য লাভ করতে পারবে বলে মনে হয় 
না। 


“বিজ্ঞানের ইতিভাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেখবাপী মনম্থিগণের নাম ন্মরণ 
করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকাধ্যে অন্যে 
মাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ডারতবাসীরা যে কেবলই 
ভাবপ্রবণ, স্বপ্নাবিষ্ট, অন্ুসন্ধানকাধয কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই 


চিরদিন শুনিয়া আনিতাম। 


বিলাতের ন্যায় 


এদেশে পরীক্ষাগার নাই, হুক্ষম 


যন্্রনিন্মীণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন 
মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বুথ! পরিত!প করে। অবসাদ 
দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।” 


--মাচার্য জগদীশচন্দ্র 


ইউরেনিয়াম ও পরমাণু শক্তির ব্যবহার 


ভ্রীব্রজেজ্্রনাথ চত্রব্তীঁ 


বিগত যুদ্ধের অবসান হইতেই একথা প্রচারিত 
হইয়াছে যে, পরমাণু বোমা নিমর্ণণের যথার্থ 
উপযোগী উপকরণ নৈসগিক ইউরেনিয়াম (0২৩৮) 
নহে, উহার লঘু সমপদ আকটিনো৷ ইউরেনিয়াম 
(0২৩৫)। এই সমপদ মৌলের পৃথক সত্তা 
নিসর্গে দেখা যায় না। ভারী সমপদের (00২৩৮) 
সহিত উহা অতি সামান্য মাত্রায় মিশ্রিত দেখা 
যায়। কিন্তু [07২৩৫ এ নিউট্রন প্রবেশানন্তর 
যে বিখণ্ডন ও ম্বতঃ নিউট্রন প্রজনন আরন্ত হস, 
তাহ]! কখনই 7২৩৮ হইতে আশ। করা যায় না। 
কারণ বিখগুনক্ষম নিউট্রনের অধিকাংশই ভাবী 
[0২৩৮ পরমাণু নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ হইয়া গামা- 
রশ্মি বিকিরণেই সাহায্য করিবে মার; নিজ 
নিজ কার্ধকারিতা পূর্ণরূপে প্রদর্শনের কোন 
স্থযোগই তাহারা পাইবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ 
সমপদ [0২৩৫কে নিউট্রন সহজেই বিখগুনে সমর্থ 
হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিপ্রাপ্ত নিউট্টনগুলি রক্ত 
বীজের বংশের ন্য।য় জনকের কাধের সহায়ক 
হয়। সুতরাং একটি মাত্র নিউট্রন [7২৩৫ পর- 
মাণুতে প্রবিষ্ট হইলেই এক আকন্মিক বিস্ফোরণ 
ঘটিত হইবে। 

আর তাহা হইলে একথাও মানিতে হয়যে, 
কোন কালেই বিশুদ্ধ [২৩৫ সংগ্রহ কর] সম্ভবপর 
হইবেনা। কারণ ব্যোমরশ্মি, নৈসর্গিক তেজস্কিয়া 
ও আরও অনেক প্রকারে উৎপন্ন হইয়া যে-দকল 
নিউট্রন আকাশে-বাতাসে বিচরণ করে তাহাদেরই 
কোন একটি, সংগৃহীত বিশোধিত 0২৩৫ পরমাণুর 
আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়। দিবে। ম্ৃতরাং 
ব্যাপার এই দ্াড়াইতেছে যে, স্বতঃ নিউট্রন- 
প্রজননক্রিয়া! গ্রবর্তিত করিতে হইলে, বিখগনের 


ফলে সমুৎপন্ন নিউট্রনগুলি সামান্য গামারশ্রি 
বিকিরণের হেতু স্বরূপেই নিজ নিজ জীবনধারার 
অবপান ঘটাইবে না কিংবা নিউক্লিয়াসের বিখণ্ডন 
সাধন না করিয়৷ পদার্থের অভ্যন্তর হইতে ধাহিবেও 
চলিয়া আসিবে না। নিউট্রনের পক্ষে কার্ধকর 
না হইয়া পদার্থের বাহিরে চলিয়। আপার সম্ভাবনা 
দুর করিতে হইলে বিখগুনে ব্যবহৃত পদার্থধণ্ডের 
এক ন্যুনতম আয়তন লইতে হইবে যাহাতে এ 
আযতনের ভিতরে ম্বতঃ-গ্রজননক্রিয়ার শৃংখল 
প্রনারিত হইতে পারে। প্রজনন মুহুর্ত হইতে 
আরন্ত করিয়া কোন নিউক্রিয়াসে প্রহত হওয়ার 
মুহুর্ত পধন্ত চলার পথকে যদ্দি নিউট্টনের অবাঁধ- 
গতি-পথ বলা হয়, তাহা হইলে এ পথ বিখগুণে 
প্রযুক্ত বস্তথণ্ডের আয়তন অপেক্ষ| ক্ষুদ্রতর হওয়। 
প্রধোজন। নতুবা নিউট্রন কোন নিউক্িয়াসের 
কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করার পূর্বেই বাহিরে 
চলিয়। আসিবে। স্থৃতরাং বৃহদায়তন বস্ততেই স্বত:- 
প্রজননক্রিদ্ণা প্রবর্তিত হইয়া অবাধ বিখগ্ডন চালু 
হইতে পারে। হিসাবে পাওয়া যায়, ব্যবস্থত 
ইউবেনিয়াম খণ্ডের দৈর্ঘ্য ১০ সে্টিমিটার হইলেই 
উহা কাধোপযোগী হইতে পারে। ভবে এজন 
প্রয়োজন ১০।২০ হাজার গ্র্যাম ইউরেনিয়াম 
(0২৬৫) । এই দুপ্প্রাপ্য পদার্থ এত অধিক পরিমাণে 
সংগৃহীত করিতে না পারিলেও আর এক উপায়ে 
নিউট্রনের বহিরাগমনের সম্ভাবনা হাস করা 
যাইতে পারে। এজন্য মুল পদার্থকে অন্ 
এক অকমণ্য পদার্থ দ্বারা সম্পুটিত করিতে 
হইবে। শেষোক্ত পদার্কে অকমণ্য বলিতেছি 
এই জন্য যে, তাহা বিখগুনপ্রবণ নহে; কিন্ত 
উহার গাত্রে প্রহত হইলে পলায়নপর নিউট্রন 


জুলাই, ১৯৪৯ ] 


প্রতিফলিত ও ভিতবের মূল পদার্থে প্রতাগমন 
করিতে পারে। এ প্রকারে ব্যবহৃত প্রতি- 
ফলক পদার্থপুটকে ব্যবহারিক ভাষ'য় রিফ্লেক্টর 
বা ট্যাম্পার বল। হয়। 

অনাহুত আগন্তক নিউট্রনের আক্রমণ হইতে 
বিখগনোপযোগী পার্কে রক্ষা করিবার জন্য 
সাধারণতঃ ক্যাডমিয়াম নিমিত আধার ব্যবহৃত 
হয়। আধারগুলি আবার জলে নিখ্জমান রাখা 
হম । কারণ জলেন্ন ভিতর দিয়া গমনশীল 
নিউট্রন অতিশ্য় মন্দগতি ও কাছের অনুপযুক্ত 
হওয়ায় সহজেই ক্যাডমিয়ামে শোযিত হইয়া 
যায়। 

নৈসগিক ইউরেনিয়াম হইতে [0২৩৫ পৃথক ক] 
অতিশয় কষ্ট ও ব্যরসাধ্য ব্যাপার । সেজন্য 
মিএণে বিগ্ভমান থাকিলে ০0২৩৮ যাহাতে 
শিউইন-প্রজনন-শৃখল গঠনে বিশেষ বাপ। না 
গম্মাইতে পারে তাহারও উপায় উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । ইহা বুঝিতে হইলে ইউরেনিয়।মের 
এই ছুই সমপদের উপর নিউট্রনের ক্রিখ। 
সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচন। প্রয়োজন । এই 
দুই পদাথের সর্বপ্রণান উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই 
যে, 0২৩৫ "এর নিউক্রিমাস মন্গগতি নিউট্রন 
আবদ্ধ করিতে গিয়া সহজেই দ্িখগ্ডিত হইয়া 
যায়; পক্ষান্তরে [00২৩৮ নিউক্লিয়াস এ প্রক।র 
নিউট্রনের ক্রিয়ায় গুরুতর সমপদ 77২৩৯ এ 
পরিণত হয় মাত্র। এ কথাও জান। আছে যে, 
নিউট্রনধর! বিদ্যায় [[২৩৫ই সমধিক পারদশা। দুই 
সমপদের নৈপগিক মিশ্রণের অভ্যন্তরে নিউট্রন 
প্রচলিত করিলে পরিমাণে শ্বল্পতর হইলেও [0২৩৫ 
নিউক্লিয়াই অধিক সংখ্যক নিউট্রন ধরিয়া বসে। 
স্থত্তরাং মৃহুগতি পিউট্রন ব্যবহার করিলে 0২৩৮ 
এর সার্িধ্যে থাকিলেও [0২৩৫ নিউক্লিয়াস 
বিখগুনের ব্যত্যয় হয় না। 

কিন্ত অস্থবিধা আসে তখনই, যখন আমর! 
বিখগুনজনিত নিউট্রনের কথ! চিন্তা করি। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৪৯১৯ 


ইহারা তরিদগতি ও সেইজন্য গুরু সমপদ [২৩৮ 
উহাদিগকে সহজে ধরে। সাধারণতঃ যে সকল 
নিউট্রনের গতিজনিত শক্তির পরিমাণ ২৫ ১ ১০-৬ 
14০৬. তাহারাই [0২৩৮ নিউক্লিয়াসের অতি 
প্রিয়। এতদপেক্ষা ভ্রুত বা মৃছুগতি নিউট্রন 
উহার পাশ দিয় প্রায় অবাধে চলিয়া যায়। 
কিন্ত নিউট্রনের শক্তি (২৪ হইতে ২৬)১৫১০-৬ 
4০৬, এর মধ্যে হইলেই [07২৩৮ নিউক্রিয়াল 
তাহাকে গ্রা করে । আবার একথাও ভাবিতে 
হইবে যে, কোন একটি *নিউক্লিয়াস বিখগুন- 
জনিত নিউট্টনের গতিবেগ হাস প্রাপ্ত হইয়া 
শক্তির পরিমাণ **০৪ ১১০-১ ৬1০৬, ঈীড়াইলেই 
অন্ত এক নিউর্রয়াম বিখগুনে সক্ষম 
পারে ও এই গতিমান্দ্য সাধন প্রক্রিয়ায় 
এক সময়ে নিউট্রনটির শক্তি উপরে 
বিশিষ্ট শকির সমতুল্য হইলেই উহার 
[২৩৮ নিউক্লিয়াসের কবলে পতিত হইবার 
সম্ভাবনা ঘটিবে। এই কারণেই নৈসগিক ইউ- 
বেনিঘামে নিউট্রনের স্বতঃপ্রজনন-শুধল প্রব- 
তিত হইতে পারে ন।। তবে যর্দি অন্য কোন 
উপায়ে নিউট্রনের গতিমান্দ্য সাধনে উক্ত বিশিষ্ট 
গতিবে্গেকে এড়ান যায়, তাহা হইলেই প্রার্থিত 
ফল লাভ ঘটিতে পারে। ইহার এক উপায়, 


অতি দ্রুত গতিমান্দ্য সাধন। তাহা হইলে 
পরিবততনধারায় উক্ত বিশি্ই শক্তি ক্ষণস্থায়ী 
হওয়ায় নিউট্টনের 0২৩৮-এর গ্রামে পতিত 


হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে দাড়াইবে। 

নিউট্রনের গতিমান্দ্য বিধানের এক উপায় 
পূবে কথিত হইয়াছে। ক্ষুত্র পরমাণুঅংক 
বিশি্ই কোন বস্তর ভিতরে পরিচালিত করিলে, 
বারবার স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের পরিণামে নিউ- 
টনের গতিবেগ ত্রাস পাইতে থাকে । এই কার্ষের 
যথার্থ উপযোগী বস্ক হাইড্রোজেন, ভয়টেরিয়াম 
প্রভৃতি । এই উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত বস্তর সাধারণ 
নাম মডারেটার। কিন্তু উল্লিখিত ছুই মড়া- 


২৩ 


রেটারই গ্যাসীয় বিধায় সাধারণ জল বা ভাবী 
জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহাতে অস্থবিধা 
ঘটে, অপর অপ্রয়োজনীয় উপাদান অক্সিজেনকে 
লইয়া! | 

ফেমির মতে কার্বন ও স্ইই বংখজ গ্র্যাফাইট্‌ 
মডারেটার হিনাংব উভয় প্রকার ভল অপেক্ষা 
যোগ্যতর। কাঁবনের ভিতরে ৪০ সেন্টিমিটার 
চলিলেই নিউট্টনের যথোপযুক্ত গতিমান্দয ঘটিয়া 
থাকে । ১৯৩৯ খু; অবে রুশীয় বিজ্ঞানী জ্জেল্ডো- 
ভিচ, এবং লিউষ্কা খারিটোন সব্ধপ্রথমে হিসাব করিয়া 
দেখান যে, জলে মিশ্রিত নৈপগিক ইউরেনিয়ামে 
নিউট্রন-প্রজননক্রিয়। মাত্র ০৭ অংশ বাঁধত হয়, 
অর্থাৎ প্রতি ধফ1 জল নিউট্রন জনকের সন্তানের 
মধ্যে ৭টি পিতৃপগুণ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে ঠিক 
আশানুরূপ ফল বলা যায় না। আরও ভাল ফলের 
আশায় গবেষণা চলিতে থ।কে ও শীপ্রই ফের্মি ও 
জ্িলার্ড গ্রন্তাব কবিলেন যে, ইউরেনিয়ামের 
সঙ্গে মডাবেটারের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ (যেমন জলের 
সঙ্গে হয়) অপেক্ষা অধিক পরিমিত মভারেটাবের 
ভিতর স্থানে স্থানে ইউরেনিয়াম কণা জাফরির 
ম্যায় সঙ্জিত করিয়া লইলে ব্যবস্থাটি অধিকতর 
ফ্লগ্রস্থ হয়। এই প্রকার সজ্জার নাম মডারেটার 
ল্যাটিস। এই ল্যাটিস সাহায্যে ইউরেনিয়াম 
ক্বতঃ নিউট্রন প্রজনন-শৃংখল সংগঠন সুসাধ্য হয়। 

১৯৪২ থৃঃ অন্দে আমেরিকার শিকাগে বিশ্ব 
বিষ্তালয়ে অতি সংগোপনে ফে্মি মডারেটার 
ল্যাটিস লইয়! প্রথম পরীক্ষা করেন। গ্র্যাফাইট 
নিমিত ইট স্তরে শুরে সাজাইয়া ও তাহাদের 
ফ'কে বথাবিহিত স্থানে ইউরেনিয়াম কণ! সন্নিবিষ্ট 
করিম্সা তিনি একটি স্থুবৃহৎ চেপ্টা গোলক বা! 
ত্তপ প্রস্তুত করেন। ইহার অভ্যন্তর হইতে কোন 
নিউট্রনের বাহিরে চপিয়া আসর সম্ভাবনা ছিল না। 
পরীক্ষার ফলে সাব্যস্ত হয় যে, স্ত,পের আয়তন 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন নিউটনের কারধ- 
কুশলতা ও পরমাণু হইতে প্রকট শক্তি সবিশেষ 


চে 


ইউরেনিয়াম ও পরমাণু শক্তির ব্যবহার 


[ ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে । তখনই প্রন্ন আসে, 
স্তপের সেই আয়তন নিধারণের, যাহাতে প্রকট 
শক্তি আম্মতে রাখা যায়। কারণ আমত্তের 
বাহিরে চলিয়। গেলে শক্তির আকম্মিক বিকাশে 
সব ভাঙ্গিয়! চুরমার হইয়া যাইবে। এজন্য ফেমি' 
রেগুলেটার হিসাবে ক্যাডমিয়াম ব। বোরন দণ্ড 
পূর্বোক্ত ইষ্টকন্ত,পে প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহারা 
অনেক নিউট্রন শোষণ করিয়া সমগ্র ক্রিয়াটি 
আয়ত্তে রাখিতে সাহাষ্য করে। ফের্মি এই 
প্রকার স্তপ সাহায্যে কোন দুর্ঘটনা না ঘটাইয়া 
সেকেণ্ডে প্রায় ২০০ ওয়াট শক্তি উৎপাদনে সঙ্গম 
হ্ন। 

যাহ] হউক এইরূপ স্তপের সাহায্যে 0২৩৫ 
এর স্থৃপ্ত শক্তির অধিকাংশই জাগাইয়া তোলা 
সম্ভবপর হইলেও তা থেকে সকল কাজে সর্বদা 
এক্তি-ভাগার রূপে ব্যবহার করা চলেনা । ফেমিরি 
স্তপ নিমরণণে প্রয়োজন বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট শত শত 
টন, ইউরেনিয়ামও ৬০।৭০ টন। সেই বিবেচনায় 
স্তপ একটি ঘনীভূত শক্তির উৎস। ইহাতে উৎপঃ 
তাপই যথাসস্তব কাজে লাগান যান না। কার্ণ, 
স্তপের উষ্ণতা কয়েক শত ডিগ্রীর অধিক বাড়িতে 
দেওয়া নিরাপদ নহে বলিয়াই ইহার তাপকে 
কোন যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করা লাভজনক 
হয় না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে থে, 
সামান্য পরমাণুর অন্তর্িহিত অচিন্ত্য শক্তির পূর্ণ 
বিকাশ ও যথোচিত ব্যবহারই আমাদের কাম্য। 
অল্প পরিমিত রস্তর সবটুকু শক্তি ব্যবহারে লাগা- 
ইতে পারার চেষ্টাই কর্তব্য । 

স্থতরাং ফেমির স্ত,প বিজ্ঞানীর অধ্যবসায়ের 
নিদর্শন স্বরূপ হইলেও ইহা কোন বিশেষ কাজের 
উপযোগী নহে। তবে অন্ত এক অভাবনীঘ 
প্রকারে ইহার উপযোগীতা উপেক্ষনীয় নহে। 
এই স্তপে নকল নিউট্রনই 0২৩৫ নিউক্লিয়াস 
বিখগুনে প্রযুক্ত হইবে, তাহা নহে। কিছু কিছু 
বাহিরে চলিয়া আসিবে ও কিছু ম্ডারেটার বা 


জুলাই, ১৯৪৯ ] 
[0২৩৮ নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ হইয়। পড়িবে । ম্ডা- 
রেটারের কার্বন নিউক্লিয়ান নিউট্রন গ্রহণের ফলে 
তাহারই এক গুরুতর »মপদে (পরমাণু ভার-১৩) 
পরিণত হইবে। একই প্রকার ক্রিয়ার ফলে 
[0২৩৮ একটি গুরুতর সমপদের [07২৩৯ জন্মদান 
করিবে। এই শিউক্রিয়াস অতিশয় অস্থিরবস্থ। 
কারণ উহার প্রোটন মংখ্যার তুলনায় নিউরন 
সংখ্য। অত্যধিক। সেই কারণেই সাম্য স্থাপন 
উদ্দেশে দুইটি নিউট্রন একে একে ইপেকট্রন 
ত্যাগ করিয়া প্রোটনে পরিণত হয়। প্রথম 
ইলেকট্রনটি বাহির হয় প্রায় ২৩ মিনিট পর ও 
দ্বিতীয়টি ৫৪ ঘণ্ট| পর। ইহার ফলে নিউক্রিয়াসে? 
পরিচয় জ্ঞাপক পরমাণুঅংক ৯২ হইতে প্রথমে 
৯৩ ও পরে ৯৪ হইবে। ইউরেনিয়াম অতীত এই 
দুই মৌল নেপচুনিয়াম ও গ্রটোনিয়াম নামে 
খ্যাতি লাভ করিলেও, নিসর্গ উহাদের স্থান 
নাই। 'তবে উহাদের উক্তরূপে জন্ম ১৯০৫ খুঃ 
অন্দে ফে্মি অনুমান কবিম়ছিলেন। তেজক্কিয়ার 
বিচারে প্রুটোনিয়াম, ইউরেনিয়াম কিংবা থোরি- 
য়ামের সমতুল্য । ইহা লুপ্ত হইতে হাজার হাজার 
বর অতিবাহিত হইবে ও অলক কণ!| ত্যাগ 
করিয়া! ইহার প্রত্যেক নিউক্লিয়াস [7২৩৫ নিউক্লি- 
য়াসে পরিণত হইবে । এই বিবেচনায় ফেমি- 
ত্পের দান সামান্য নহে। কারণ 0২৩৯ এর 
ব্খগুনগ্রবণতা [00২৩৫ হইতেও সমধিক মনে 
হয়। সুতরাং স্ত,পের আবিষ্রিম্ার পর টনসগিক 
[0২৩৮ হইতে 0২৩৫ পৃথকীকরণের প্রয়োজন 
রহিল না। ১৪৯৪৩ খৃঃ অন্ে আরও উন্নত ধরণে 
ক্লিন স্তপ নিমিত হয়। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ঘনীভ্ৃত প্রচণ্ড শক্তির 
ব্যবহার কি প্রকারে হইবে? ইহার ছুই প্রকার 
ব্যবহার চলিতে পারে। আকম্মিক বিস্ফোরণে 
এই পরমাণু শক্তির সাহায্যে চতুল্পার্থ্ের মাইলের 
পর মাইল ভন্মীভৃূত করা যাইতে পারে। আবার, 
ধীরে ধীরে এই শক্তি গ্রকট করিতে পারিলে, নানা 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৪২১ 
প্রকার কল-কজা পরিচালনাঞ্নও উহার ব্যবহার 
হইতে পারে। পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
[0২৩৫ বিখগুন আবিষ্কৃত হওয়ায়, মহজেই এই 
শক্তি পরমাণু বৌমারূপে রূপাগ্জিত হইয়াছে। 
[0২৩৫ ব|। 07২১৯ এর বিখগুনপ্রবণতার কথা 
যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহাদের সাহাষ্যে 
আকম্মিক বিস্ফোরণ সংঘটন মোটেই বিম্ন্নকর 
নহে। তবে কি ভাবে বিস্ফোরক উপাদানের 
পরিমাণ নিধ্ণরিত করিতে হইবে ও কিভাবে 
বিভিন্ন অংশগুলি সজ্জিত করিতে হইবে তাহাই 
হিপাবের বিষয়। বঙমান সময়ে বাজনৈতিক 
কারণে পরমাণু বোমা-তৰ এক অতি গুহ তত্বে 
পরিণত হইয়াছে । হ্থতরাং কিভাবে এই শঞ্কি 
লোকহিতে প্রযুক্ত হইতে পাবে তাহারই সামান্য 
আলোচন] করা যাইতেছে । 

শক্তি হিসাবে পরমাণুশক্তি এক বহ্‌- 
মূল্য বস্ত। প্রথম কারণ, ইউরেনিয়াম অতি ছুশ্প্াপ্য 


মৌল। দ্বিতীয়তঃ [২৩৫ পৃথকীকরণ কিংবা 
গ্রটোনিয়াম 0২৩৯ উৎপাদন চেষ্টাও ব্যয়- 
সাপেক্ষ । স্থতরাঁং ব্যবসায় হিসাবে এই শক্তি 


উৎপাদন কতদুর লাভজনক হইবে তাহ! বর্তমান 
সময়ে বলা কঠিন। কয়লা-দহনজাত শক্তি অপেক্ষা 
পরমাণু-শক্তি ব্যয়বহুল হইলে উহার প্রয়োগ 
কখনও চালু হইতে পারে না। তবে এই শক্তির 
উত্স বিবেচনায় কেবল আর্থিক লাভ ক্ষতির চিন্তা 
করিলেও চলিবে ন। | সামান্য পরিম।ণ বস্তু হইতে 
কিরূপ প্রভৃত শক্তি উৎসারিত হইবে, তাহাও 
ভাবিতে হইবে । কারণ বহুদূর ধাবনক্ষম ৫৪ট 
প্রধাবিত এরোপ্লেন বা রকেট-প্রেন নিমণণে এইকপ 
স্বপ্স্থানে পুঞ্জীকত শক্তির প্রয়োজনীয়তা মনে 
রাখিয়াই শক্তির প্রয়োগবিধি বিচার করিতে 
হইবে। 

এই সকল কাঁষে সরাসরি ব্যবস্থা! এই হইবে যে, 
কোন বিখগুনপ্রবণ বস্ত নির্দিষ্ট পরিমীণে লইতে 
হইবে যাহাতে আকস্মিক বিস্ফোরণ কূপ দুর্ঘটনার 


৪২২ 


সম্ভীবনা না থাকে । তাহারই অভ্যন্তরে নিউই্ন 
প্রঙ্গনন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফেব্রি- 
স্তপের ন্যান একই পদ্ধতি এক্ষেত্রেও চলি।। 
উৎপন্ন তাপের যাঞ্জিক ব্যবহার চলিতে পারে। 
যেমন প্রীম এক্সিন চালান, জল ফুটান গ্রভৃতি। 


এই তাপের সাহায্যেই প্রভূত চাপে আবদ্ধ বায়ু 


উত্তপ্ত ও অপন্থত করিয়া জেট প্রধাবিত এরোপ্লেন 
কিংবা রকেট চালান যাইতে পারে। বিখগ্ুন 
প্রবণ বস্তকে এপ্রিনের ভিতর রাখ! মোটেই নিরাপদ 
হইবে না। কার্ণ, প্রমোঞ্জনীয় বস্তুর পরিমাণ 
দাড়াইবে বহু কিলোগ্র্যাম ও,তাহার সঙ্গেই আকম্মিক 


বিস্ফোরণের সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে। আবার 
এই উপায়ে মোটর চলিবার সময় যে গামারশ্লি ও 
নিউট্রন বিকীর্ণ হইবে, তাহা আরোহীগণের পক্ষে 
অনিষ্টকর। তবে ঘড়িৎ-ভাগারের স্টায় পরমাণু- 
এক্তির ছোট ছোট ব্যাটারী ব! ইউনিট প্রস্তত 


ইউরেনিয়াম ও পরমাণু শক্তির ব্যবহার 


[ ২য় বধ, ৭ম সংখ্যা 


করিতে পারিলে শক্তির ব্যবহারযোগ্যতা অনেক 
বধিত হইবে। 

সাধারণ স্থিরবস্থ মৌলকে ইউরেনিফাম স্তপের 
সংশ্রবে রাখিলে যে কৃত্রিম তেজক্তিয়া উৎপন্ন হইবে 
তাহারও ব্যবহার চলিতে পারে। এই প্রকার 
মৌল হইবে তাপ-শক্তির উতস। এই তাপের 
যান্ত্রিক ব্যবহার চলিতে পারে । এক্ষেত্রে বিস্ফো- 
রণের কোন সম্ভাবনা নাই। তবে পরমাণু-শক্তির 
ইউনিট বা ভাগারের অস্থবিধা এই যে, উহা 
হহতে অনবরত শক্তি বিকিরণ চলিতে থাকিবে। 
ইচ্ছামত উহার কাধ চালু বা বন্ধ করিবার কোণ 
উপায় হয় না। 

মনে হয়, ভবিয়তে রকেট-প্রেন পরিচালনাই 
হইবে পরমাখু শক্তি ব্যবহারের যথার্থ ক্ষেত্র। 
এই সকল প্লেনে চড়িয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের 
প্রভাব অতিক্রম ও সহজেই নভে।মণ্ডণ পরিভ্রমণ 
সম্ভবপর হইবে। 


শ্বেতবান ও অন্তিমূর্য 
্রীদূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপা্র 


সৌরদেহে হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাবার পরেও 
মহাকর্ষীয় সংকোঁচনের ফলে সুর্য কিছুকাল উজ্জল 
থাকবে। এই সংকোচন চরম পায়ে পৌছবার 
পর স্ূর্ধ শীতল বস্তপিণ্ডে পরিণত হবে। 
গ্রহগুলো শীতলতা প্রাপ্ত হয়ে তার চারদিকে 
এখনকার মতই আবর্তন করতে থাকবে। সেই 
অন্তিম অবস্থায় সুর্য যে আমাদের পৃথিবীর মত 
মাটি বা অন্যান্ত যৌগিক পদার্থে স্থগঠিত হৰে 
এন্ধপ ধারণা করা ভুল। সুর্যের দেহপিণ্ডের 
বিশালতা হেতু তার ভবিষ্যৎ প্রার্কৃতিক অবস্থা 


হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


নক্ষত্রদেহের বিশাল আকার ও অত্যধিক 
ভরের জন্তে তার শীতল ও কঠিন অবস্থায় বাইরের 
স্তরগুলো দেহ-কেন্ের ওপর বিরাট চাপের স্ষ্ট 
করবে। এই চাপ একট! নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম 
করে গেলে বস্তর প্রতিঘাত শক্তি লোপ পাবে। 
এই নির্দিষ্ট চাপ মাত্রায় কোনও শীতল নক্ষত্রদেহ 
একটা নিদিষ্ট জ্যামিতিক আয়তন লাভ করবে; 
কিন্তু এই মাত্রা অতিক্রান্ত হলে নক্ষঅদেহের 
পরমাণুগুলো চুণিত হয়ে তার দেহপিও ভেঙ্গে 
পড়বে। অধ্যপক গ্যামো নক্ষঅদেহের এই 
অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন--একটা বড় বাড়ীর 


জুলাই, ১৯৪৯ ] 


দেয়ালের কথা ধর! যাক। একজন খামখেয়।লী 
মিস্ত্রী দেয়ালটি ইট দিয়ে গাথছে। বাড়ীটি কত 
তলা হবে তার কোনও ধারণা না রেখেই মিস্ত্রী 
যদি দুর্বল ভিতের ওপর ইটের পর ইট গেঁথে 
যায় ও অনেকগুলো ছাদ তৈবী করতে চায় তবে 
উপরের তলাগুলির অত্যধিক চাঁপ সহা করতে 
নাপেরে নীচের দেয়াল ধ্বসে পড়ে সমস্ত বাচীটা 
ধ্বংসন্তপে পরিণত হবে। কিন্তু শীতল নক্ষত্র 
দেহের বাইরের সুরের প্রচণ্ড চাপে তার কেন্ত্র- 
স্থল ভেঙ্গে পড়া একটু ভিন্ন ধরণের ব্যাপার | 
পরমাণুগুলো৷ কঠিন পদার্থের ভিতর খুব ঠাসাগাপ্সি 
ভাবে থাকে । তাদের ডিতরকার ফাক খুব অল্প 
বলেই বাইরের সাধারণ চাপে কঠিন পদার্থের 
ঘনত্ব বাড়ে না, পরস্ত পরমাণুর বিভিন্ন অংশ 
সাধারণ চাপ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা রাখে। 
কিন্তু প্রত্যেক বস্ত্র নির্দিষ্ট চাপ সহা করবার 
ক্ষমতা শীমাবদ্ধ রয়েছে । যখন এই চাপ সেই 
নিিষ্টমান অতিক্রম করে, তথন এক পরমাণু 
অন্ত পরমাণুর ভিতর ঢুকে যায়। পরমাণু কেন্দরি- 
নের বাইরের ইলেকট্রন খোলস গুলে। মুক্ত হয়ে যায় 
এবং পরমাণুগুলো ভেঙ্গে পড়ে। অবশ্য বিভিন্ন 
পরমাণুর এই অবস্থায় আসতে বিভিন্ন চাপের 
প্রয়োজন হয়। এখন এই ভেঙ্গে-পড়া পরমাখু 
গুলোর কেন্দ্রিন ও অতিরিক্ত চাপে মুক্ত ইলেকট্রন- 
গুলো শীতল নক্গত্রদেহে বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরে 
বেড়ায। ফলে পরমাণুর ইলেকট্রন খোলসগুলোর 
অভেদ্যতা হেতু কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা অন্তহিত 
হয় এবং নক্ষত্র্দেহের ঘনত্ব বেড়ে যায়। মোটের 
উপর অত্যধিক চাপের ফলে কঠিন পদার্থ তার 
নিজন্ব ধমের বিপরীত আচরণ করে ও সংকোচনে 
শীর্ণ হয়ে পড়ে। 

চাপের ফলে সংকোচন ও চাঁপের অনুপস্থিতিতে 
বিস্তার--সাধারণ বায়বীয় পদার্থের একট] বিশেষ 
ধর্ম। বিশাল নক্ষত্রদেহ শীভল অবস্থায় বায়বীয় 
পদার্থের ধম” আচরণ করে। তফাৎ এই যে, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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এই অবস্থায় কঠিন পদার্থ সাধারণ বায়বের আকার 
ধারণ করেনা বরং গলিত ভারী ধাতুর মত দেখায়। 
সাধারণ বায়ব যেমন পরমাণু বা অণুর মিশ্রণ 
এই অভিনব বায়বে তেমনি ক্রত সঞ্চরণশীল 
পরমাণুর অন্তনিহিত বস্তকণার সমষ্টি মিশ্রিত- 
অবস্থায় থাকে। এই নবাবিষ্কৃত বায়বকে ফামির 
নামানুসারে ফামি-বায়ব নামে অভিহিত কর! 
হয়। একে ইলেকট্রনিক-বায়বও বলা হয়। কারণ 
কেন্দ্রিমুক্ত ইলেকট্রনগুলোর ওপরই এই রকম 
বায়ব স্থিতিস্বাপকত! ধর্ম গাপ্ত হয়, ফলে এই 
ইলেকট্রনিক-বায়ব সর্বনিষ্ন তাপমাত্রাতেও চাপ 
স্ষ্টি করে। ফামির মতে ইলেকট্রনিক-বায়ব, 
তথা শীতল নক্মত্রদেহের অন্নিহিত চাপ তার 
ঘনত্বেব সঙ্গে বেড়ে চলে এবং উহার ঘনমানের 
মহিত বিপবীন্তহ।রে সমানুপাতিক হয। 

বাইরের শুরের অত্যধিক চাপের ফলে যে 
নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলের  পরমাগুগুলো চুণিত 
হয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে সেই নক্ষত্রদেহ তখন আর প্রস্তবীভূত কঠিন 
পদার্থের অবস্থায় থাকেশ]। সেই নক্ষতরদেহ 
বায়বীন পদার্থের ধম/প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিচুণিত 
নক্ষত্রদেহের জ্যামিতিক আয়তন সম্বন্ধে আলোচন! 
করতে হলে তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারম্পরিক 
আকর্ষণের বলে সংকোচন ও অন্যদিকে তার 
দেহাভ্যন্তরস্থ ফামির ইলেকউন-বায়বের বহি- 
মুখী চাপ এই দুয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থার কথা 
বিশদভাবে জানা দরকার । এই অবস্থায় নক্ষত্র 
দেহের পরমাণুর ভরবিশিষ্ট প্রোটনগুলো নিউটনীয় 
শক্তির নিয়ম মেনে চলে___এদিকে বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রন- 
গুলো বায়বাকারে আভ্যন্তরীন চাপের হ্ইি করে। 
এইরূপ কোনও নক্ষত্রে উভয় প্রকার চাপ যখন 
সাম্যবস্থা গ্রার্চ হয়, সেই অবস্থায় নক্ষত্রের ব্যাসাধ' 
না কমিয়ে ভর দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলে কি হয় দেখা 
যাক। নক্ষত্রদেহের বিভিন্ন অংশের পরম্পর 
আকর্ষণরূপ মহাকর্ষ-শক্তির বলেই নক্ষতদেহ 
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সংকুচিত হয়। কোনও নক্ষত্রদেহের একক ঘন 
মানের ভর যদি দ্বিগুণিত হয় তা হলে এই দুই 
অংশের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ নিউটনীয় নিয্পমানু- 
যায়ী চতুগ্ডণ বেড়ে াবে। নিয়মান্যায়ী ইলেকট্রন- 
বায়বের চাপ বাড়বে মাত্র ২$-৮৩১৭ গুণ অর্থাং 
চার গুণের কম। ফলে নঙ্গত্রদেহে মহাকর্াঁয় 
শক্তিই কার্ধকরী হবে এবং এই বাড়তি শক্তির 
বলে সাম্যাবস্থা না আপ। পর্যন্ত দেহপিও সংকুচিত 
হয়ে আরও ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত হবে। এ থেকে 
দেখ। যাচ্ছে, শীতল নক্ষত্রদেহ যতই ভারী হবে 
ততই তার আয়তন কমে যাঁবে। চাপের দ্বার! 
বস্ত পরমাণু চুণিত হলেই বস্তপিণ্ডের এইরূপ 
অস্বাভাবিক অবস্থা দেখ! যায়। ভারতীয় বিজ্ঞানী 
কোঠারী গণনায় দেখিয়েছেন যে, প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে 
১৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড চাপের দ্বার বস্তপিণ্ডেত 
পরমাণু চুণিত হতে পারে। এই হিসেবে 
আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রের প্রতিবর্গ ইঞ্চির উপর 
মাত্র ২২ মিলিয়ন পাউণড চাপ পড়ছে- অতএব 
তার পরমাণু চুণিত হওয়ার কোনও আশঙ্কা 
নেই। কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে ৩১৭ গুণ ভারী 
বৃহস্পতির কেন্দ্রের উপর বর্তমানে যেচাপ পড়ে 
তাতে তার পরমাণুগুলে। প্রায় চুণিত হতে পারে। 
চাপের বলে এই দেহপিণ্ডে পরমাণু চুণাঁকরণ 
আরম্ভ হলেই তাঁর আয়তন কমে যাঁবে। আর 
বৃহস্পতির চাইতে আরও ভারী যে কোনও দেহ 
পিণ্ডের কেন্দ্রস্থলের পরমাণু তার বহিরাবরণের 
চাপে নিশ্চিতই চুধিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ 
নেই। তখন তাদেরও আয়তন হবে অপেক্ষাকৃত 
কম। তাই বৃহস্পতি গ্রহকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ 
শীতল বস্তপিগ্ড বলে ধরে নেওয়া যেতে পাৰে। 
এমনকি আমাদের হুর্ধও তার শীতল অবস্থায় 
বৃহম্পতির চাইতে স্ষুদ্রতর ও পৃথিবীর প্রায় সমান 
আকার ধারণ করবে 

লীতল নক্ষত্রদেহের ব্যাসার্ধ তার ভরের উপর 
নির্ভরশীন। ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভর- 


স্থেতবামন ও জন্তিমসূর্য 


[ ২য় বর্ষ, ৭ম সংস্যা 


ব্যাসাধ” সম্বন্ধের যে লেখাচিন্ত্র একেছেন তা থেকে 
বিভিন্ন নক্ষত্রদেহের ভর ও আয়তনের ধারণ 
পাওয়া যায়। এই চিত্রে দেখা ধায় বৃহস্পতির 
চেয়ে হাক্কা বস্তপিণ্ডের ঘনমান ভরের সঙ্গে বেড়ে 
চলে। স্বাভাবিক বস্তপিণ্ডে এই দর্' প্রত্যক্ষ 
করা যায়। কিন্তু বৃহস্পতির চেঞ্জে ভারী বস্ত- 
পিণ্ডে পরমাণুগ্ডলো চাপের ফলে চুর্ণিত হয়ে পড়ে 
বলেই ভর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহপিণ্ডের ঘনমান 
কমতে থাকে । এই চিত্র হতে বোঝা যায়, 
আমাদের স্্য শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হলে তার 
ব্যাসাধ” বুহস্পতি গ্রহের চেয়ে দশগুণ কম আর 
পৃথিবীর প্রায় সমান হবে। এই অবস্থায় সৌর- 
দেহের গড় ঘনত্ব হবে জলের চেয়ে ৩০ লক্ষ গুণ 
বেশী। আবার কেন্দ্রের ঘনত্ব হবে আরও বেশী 
অর্থাৎ সৌর-কেন্দ্রের প্রতি ঘন সেন্টিমিটার বস্তুর 
ওজন হবে প্রায় ৩০ টন। সৌর-কেন্দ্রের হাই- 
ড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে তার এই পরিণতি কত 
দিনে ঘটবে তা” বিজ্ঞানীদের কল্পনার বিষয়। স্থ্ধের 
এই অবস্থ। কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারবে কিনা 
সন্দেহ। আবার যে সমস্ত নক্ষত্র এইরূপ মুত 
ও শীতল অবস্থায় মহাকাশে অবস্থান করছে 
তাদের নিজন্ব কোনও আলো নেই বলে তাদের 
দেখা যায়না বা তাদের সম্বন্ধে কিছু জানাও 
সম্ভব নয়। কিন্তু সে সমস্ত নক্ষত্বের হাইহ়াজেন 
সম্পদ সবেমাত্র একেবারে নিঃশেষিত হয়েছে, 
অখচ মৃহাকর্ষায় সংকোচনের ফলে এখনও শেষ 
অবস্থায় এসে পৌছায় নি। সেই সমস্ত মরণোনুখ 
নক্ষত্রদের পর্যবেক্ষণ করলে নক্ষত্র, তথ! সৌর- 
জীবনের অস্তিম অবস্থার কথ! জানা যাবে। এই 
সব মরণোন্ুখ নক্ষত্রগুলোর আকার ছোট। 
এদের পৃষ্ঠ-তাঁপমাত্রা অত্যন্ত অধিক, অথচ উজ্জলত। 
অল্প বলে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। তাই 
এদের নাম দেওয়া হয়েছে--শ্বেতবামন ১৮৬২ 
থুঃ অবে ক্লার্ক সিনিয়াস-এ নক্ষত্রের সহচর 
মিরিয়াস-বি নামক জুড়ি শ্বেতবামন আবিষ্কার 


জুলাই, ১৯৪৯]. 


করেন। সিরিয়াসবি নক্ষত্রের বিভিন্ন ধম” পর্য- 
বেশক্খণ।করে আমরা শীতল মৃত নক্ষত্রগুলোর অবস্থা 
জানতে পারি। সিরিয়াস-বি-এর পৃষ্ট-গপমাত্রা 
ডিগ্রী, অথচ উজ্জ্বলতা অল্প বলে এর 
জ্যামিতিক আয়তন সাধারণ নক্ষত্রের চেয়ে কম 
হওয়াই সম্ভব। গণনায় দেখ] যায় যে, সিরিয়াস-বি- 
এর পৃষ্ঠআয়তন ও ব্যাসাধ” সর্ষের চেয়ে যথাক্রমে 
২৫০০ ও ৫০ গণ কম। আবার গিরিয়াস-এর 
চারদিকে এই নক্ষত্রের আবত্ন পধায়ের গণনায় 
যে ভর হিসেব করা যাম্ন ত।) প্রায় সর্ষের 
ভরের সঙ্গে সমান। তাই এর গড় ঘনত্ব হবে 
জলের চেয়ে প্রায় ২লক্ষ গুণ বেশী । চন্দ্রশেখবের 


১০৬৪৬ 


লেখচিত্রে লিরিয়াস-বি নক্ষত্রের ভর ও ব্যাসার্ধ 


তুলনা করলে দেখা যায় যে, এর শীতলতম 
অবস্থায় ব্যাসাধ এখনকার চেয়ে ২২ গুণ কমে 
যাবে। এথেকে জানা যায় যে, সিরিয়াস-বি 
এখনও তার শেষ অবস্থায় পৌহায় নি। যাহোক 
সিরিয়াস-বি ও অন্তান্থ শ্বেতলামনদের পর্যবেক্ষণ 
করে আমর! নক্ষত্রদের অস্তিম অবস্থার অনেক 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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কিছু কথা জানতে পেবেছি। কয়েকশত কোটি 
বছর পরে স্্যও একদিন শ্বেতবামন অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়ে সিবিয়াসষ্বি-এর মত দেখাবে । তখন পৃথিবী- 
পৃঠ থেকে তার কৌণিক ব্যাস দাড়াবে বৃহস্পতির 
সমান। সর্ষের তাপ এইরূপ হাস পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে চন্দ্র আলোহীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে বাবে। 
পৃথিবী-পৃষ্টের তাপমাত্রী হিমাংকের চেয়ে ২০০ 
ডিগ্রী নীচে নেমে যাবে। তথন পূৃথিবী-পৃষ্টে 
জীবনের কোনও চিহ্‌ থাকবে না। অধ্যাপক 
গ্যামোর মতে অবশ্য হাইড্রোজেন একেবারে 
নিংশেধিত হওয়ার পূর্বেই মৌরতেজের আধিক্য 
হেতু পৃথিবীর জীবজগৎ লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের 
পক্ষে সর্ষের শ্বেতবামন বা মৃত অবস্থা দেখবার 
মত স্থযোগ কোন দিনই হবে না। বিজ্ঞানীর ক্কনায় 
সূর্য সেদিনের সেই হীন ও ক্ষুদ্র শ্বেতবামন 
অবস্থা থেকে ধীরে ধারে মৃতু)ঃর সম্মুখীন হবে। 
তারুপর মহাকাশের অতল গর্ভে লক্ষ লক্ষ মৃত 
নক্ষত্রের দলে তার দীধ্িহীন মৃতদেহ কোথায় 
অন্তহিত হবে কেউ তার সন্ধান পাবেনা। 


এক্স-রে অণুবীক্ষণ 
প্রীতিজেজ্জলাল শুষট্টাচার্য 


অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষ্যে কোন অবশ্য বস্তকে 
দেখতে হলে পদার্থাটকে বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ 
সুর্ধালোক বা বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্য আলোকিত 
করে থাকেন। তার কারণ সাত রঙে গঠিত সাদা 
আলো ছাড়া আমাদের চোখ সাড়া! দেয় না। 
কিন্ত দেখা যায় যে, অগুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ শক্তি 
অলীম নয়--তাকে সীমাবদ্ধ করে আলোক তরঙ্গ 
নিজেই। বিশ্লেষণ শক্তি অর্থে আমর। বুঝা--পৃথক 
করবার ক্ষমতা । ছুটি পদার্থ পাশাপাশি থাকলে 

ঙ 


তাদের পৃথক বলে চেনার ক্ষমতাই হচ্ছে বিশ্লেষণ 
শক্তি। এই হিসেবে শুধু চোখের বিশ্লেষণ ক্ষমতা 
হচ্ছে এক ইঞ্চির আড়াইশ ভাগের এক ভাগ । 
এর চেয়েও কাছাকাছি অবস্থিত ছুটি পদার্থকে 
আলাদা বঙ্গে চিনতে হলে আমাদের চোখের 
সাহায্যের জন্তে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। 
অগুবীক্ষণ মন্ত্রের সীমা নির্দেশ করে আলোক-তরজ্জ 
স্বয়ং । হিসেব করে দেখ গেছেস্সাধারণ সূর্ধালোক 
বাব্হার করলে সর্বাধিক শক্কিশালী আধুনিক ব্য 
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বিশ্লেষণ শক্তি দাঁড়ায়--এক ইঞ্চির সওয়! লক্ষ ভাগের 
এক ভাগ। জলের ঢেউয়ের একটি চূড়া থেকে 
অপর চূড়া পর্যন্ত দৃরত্বকে বল। হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘয । 
ইথার সমুদ্রে আলোর প্রবাহ ঢেউ তুলে চলে ধরে 
নিলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘয নিধ্ণারণ করা সম্ভব । বিভিন্ন 
রং বিভিয্প তরঙ্গ-দের্ঘ্যের পরিচয় দের। সুতরাং 
যেহেতু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অবাধ বিস্লেষণ এক্তিকে 
খর্ব কনে রেখেছে যগ্থ্রে বযবহত আলোকের তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্য, সেহেতু যত ক্ষুদ্র আলোক-তরন্্র ব্যবহার 
কর! যাবে, বিশ্লেষণ শক্তির সীম। তত গুসারিত 
হবে। চোখে দেখা আলোর মধ্যে নীল আলোই 
সব চেয়ে ছোট, তার চেয়ে৪ ছোট হচ্ছে 
আলট্রা ভায়োোলেট আলে।। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলট্রা- 
ভায়োলেট রশ্মি ব্যবহার করলে অস্থবিধা আছে, 
কারণ দ্রষ্টব্য বস্তকে চোখে দেখা যাবে না। তার 


ফটো! তুলতে হবে এবং যন্ত্রের লেন্সগুলোও 
কাচের হলে চলবে না। তা সত্ডেও বিশ্লেষণ শক্তি 
বাড়বে প্রায় চার পাচ গুণ। আরো বাড়াতে 


চাইলেই মুশকিল। কারণ তখন আমর] পৌছে 
যাই এক্স্‌রে'র রাজ্যে । কিন্তু এক্‌স্-রশ্মিব ভেদ- 
শক্তিকে সামলে তার গতিপথকে বিচলিত করবার 
মৃত কোন লেন্সই বিজ্ঞানীদের জান! নেই । স্থৃতরাং 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এক্স রে ব্যবহার করা৷ প্রায় অপস্তভব। 
সেজন্যে বিশ্লেষণ শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্টে উদ্ভাবিত 
হলে! ইলেকট্রন মাইক্রস্কৌোপ এবং তারও 
বিশ্লেষণ শক্তির সীমা লঙ্ঘন করবার জন্যে প্রোটন 
মাইক্রসকোপের কথ! ফরাপীমুলুক থেকে আমরা 
শুনতে পাচ্ছি। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই বৎসরের 
মে সংখ্যাতে ইলেকট্রন মাইক্রমকোপের বিশতারিত 
আলেচন। এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য । 

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের অন্থবিধা হচ্ছে 
প্রধানতঃ এই যে, বস্্রটির দাম অত্যন্ত বেশী এবং 
ন্যবহারের প্রক্রিয়াও সাধারণ অণুবীক্ষণ থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক ও যথেষ্ট কষ্টসাধা। কিন্তু এ-সমন্ত 
জ্ঙ্গুবিধা সত্বেও বিশ্লেষণ শক্তি আলোক জণুবী- 


এক্স্‌-রে জণুবীক্ষণ 


[২য় বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 


ক্ষণের চেয়ে প্রায় একশো গুণ উন্নত বলে ইলেক্‌- 
উন মাইক্রমুকোপের চাহিদা ও ব্যবহার ব্যাপক 
হয়ে উঠছে। কিন্তু ইলেক্ট্রনের ভেদশক্তি অত্যস্ত 
পরিমিত হওয়া ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপে জুষ্রবা 
পদার্থের সাইঞ্জ হওয়! চাই অত্যন্ত সুষ্ম-আলোক 
অগুবীক্ষণের নমুনার চেয়ে বহুগ্চণে মংকীর্ণ। এত 
পাতপা নমুনা! তরী করতে হলে নতুন উপায়, 
নতুন যন্ত্রের প্রয়োজন। এইরকম একটা] স্তরে 


বণনা! গত সংখ্যার “বিজ্ঞানের খবরের মধ্যে 
পাওয়া যাবে। 
কিন্তু অতশত ঝঞ্চাটের প্রয়োজন হয় ন! 


যদি এক্স-রেকেই অণুবীক্ষণের কাজে ব্যবহার 
করা সম্ভব হ্য়। সাধারণ আলোক-তঙ্জঙ্গের চেয়ে 
কারের তরঙগ-পৈর্ঘ্য একশো থেকে দশ 
হাজার ৭ ছোট এবং তার ভেদশক্তিও 
অসাধারণ। স্থতরাং এঝ রে অণুবীক্ষণের বিঙ্লে- 
ষণ শক্তি ইলেক্ট্রন মাইক্রসকোপের সমকক্ষ হতে 
পারে, অথচ হাঙ্গামাও অনেক কমে যাবার 
সম্ভাবন। রয়েছে। 

মুখকিল এই যে, এক্সবরেকে ফোকাস 
কণার মত কোন লেন্স বিজ্ঞানীদের জান। 
নেই । .বয়েটগেন যখন এক্স রশ্মি আবি- 
কার করেছিলেন, মেই সময় তিনি কাচের এবং 
রবারের লেন্সের সাহায্যে এই রশ্মিকে ফোকাস 
করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। “এক্‌স্-রশ্মিকে 
ফোকান করা সম্ভব নম দেখা যাচ্ছে 
এই বলে এই নমন্ত পরীক্ষা নিয়ে আর তিনি 
অগ্রসর হন নি। তারপর বহুদিন কেটে গেছে 
-এক্স্‌রশ্মি সম্বন্ধে নিত্য নৃতন তথ্য পরীক্ষায় 
বেরোতে থাকলেও এক্স রশ্মির জন্তে লেন্স 
তৈন্বী করার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে কেউ আর 
এই দিকে গব্যেণা করতে ইচ্ছুক হন নি। 

কেন এক্‌্স্-রশ্রির লেন্স তৈরী করা সম্ভব 
নয় এই ধাধার বৈজানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে 
গত পচিশ বছর থেকে । একথা প্রান সকলেই 


জুলাই, ১৯৪৯ ] রান ও বিজ্ঞান ৪২৭ 


জানেন যে, আলোক-রস্মকে ফোকান করতে গতিপথের পন্দিবর্তন প্রয়োজন আলোর প্রতি. 
হলে লেন্সের মধ্যে আলোকের প্রতিদরণ বা সরণ কেন হয় সে কথ! বিজ্ঞানী ব্যধ্যা করেন 





এব্স্‌-রে অণুবীক্ষণের মূল-রহ্স্য | 
এক্স-রে মাইক্রস্কোপিতে দর্পণ থেকে অতি স্ক্মকোণে রশ্মি প্রতিফলিত 
হবে (উপরের চিত্র )। ্ুক্ছিদ্র পথে আগত রশ্মিকে স্ফেবিক্যাল দর্পণের 
সাহায্য ফোকাস্‌ করা হবে। কিন্ত প্রতিবিগ্বটি হবে আ্যাষ্টিগম্যাটিক 
( মধ্যম চিত্র) । ছুটি স্ফেরিক্যাল দর্পণের সাহায্যে সুম্ম্ ছিদ্রপথে আগত 
রশ্মি থেকে বিন্দু পরিমিত প্রতিচ্ছবি পাওয়! যেতে পরে ( মীচের চিত্র )। 


৪২৮ 


এই ভাবে যে, লেন্স মাধ্যমের অন্র্বতা অনুদের 
ইলেক্ট্রন গুলো আলোক-তরঙ্গের প্রভাবে বিচলিত 
হতে থাকে । বিজ্ঞানীর মতে জড়পদার্থের অণু. 
গুলো সর্বদাই স্প্দনশীল এবং আলোক- 
তরঙ্গের শক্তি্ছটায় ইলেক্ট্রনগুলো তরঙ্গের 
কম্পনেব সঙ্গে তাল রেখে কাপতে থাকে। 
তার ফলে তারা আলোক বিকিরণ করে ভিন্ন 
দিকে-_অর্থা২ং আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ ঘটে। 
এক্স্-রশ্ির বেলা সেরকম কোন কাণ্ড হয়না 
তার কারণ হচ্ছে, এক্স্-রশ্মির স্পন্দন-সংখ্য 
এত বেশী যে, তার সঙ্গে তাল ধেখে ইলেকট্রনগুলো 
কাপবার অবসর পাম় না। তার ফলে তারা 
অবিচলিতই থেকে যায়। যেমন শকের তীব্রতা 
বা কম্পন-সংখ্য। উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে 
থকলে অবশেষে এত দ্রুত হয়ে দাড়া যে, 
আমের কানের পর্দ। আর কাপেই না এবং 
শখ থেকে যায় অঙ্ধত। এক্স্‌-রশ্মি এই কারণে 
যে কোন পদার্থের লেন্সের মধ্যে দিয়ে য'বার 
সময় পায় অবাধ গতি। 

স্থতরাং এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একরকম স্থির 
নিশ্চিত যে, অদূর ভবিষ্যতে এক্স্‌-রে লেক্স উদ্ভাবন 
কর! আমাদের ক্ষমতার বাইরে । কিন্তু আলোক- 
বিজ্ঞানে ব্যহত যঙ্বাদির যথা টেলিস্বোপ, 
মাইক্রুকাপ, পিনেমা প্রজেক্টর প্রভৃতির মধো 
শুধু যেলেন্স ব্যবহার কর! হয় তা নয়--আলোকের 
গতি শিয়ম্্ণে আর এক পদ্ধতির ব্যবহারও 
স্থপ্রচলিত। বিভিন্ন মাধ্যমে আলোক-তরঙ্গ থে 
ফেবলমাত্র প্রতিসরিত হয়, তা নয়--অন্বচ্ছ ও 
মন্থন পদ, যেষন আয়না, থেকে আলোকের 
প্রতিফলনও সর্দাই ঘটে থাকে। আলোন 
প্রতিফলন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হুপবিচিত। 
চকচকে আয়ন! বা ধাতুর পাতে যেখানেই 
আলো পড়,ক না কেন তার প্রতিফলন হবেই। 
নিশ্চল জলের গ। থেকেও প্রতিফলিত আলো 
সকলেই দেখেছেন! এই ব্যাপার সংঘটিত হয় 


এক্স্‌.রে জণুবীক্ষণ 


[ ২য় ধধ, ৭ম সংখ্যা 
তখনই যখন -আঙ্োক-রশ্মি বাতাসের মধ্যে 
দিয়ে এসে পড়ে জলের গায়ে, অর্থাৎ কম ঘন 
মাধ্যম থেকে বেশী ঘন মাধ্যমের সীমারেখায়। 
আলোক.রশ্মির এখানে অবশ্ত পূর্ণ প্রতিফলন 
হয় না, খানিকট। অংশ প্রতিসরিত হয়ে যায় 
জলের মধ্যে । এখন, জলের মধ্য থেকে আলে 
যদি বাইরে বেগিয়ে আসতে চায়, তবে দেখ! 
যাবে জল ও বাতাসের সীমারেখা থেকে আ.লাক 
প্রতিদরিত হচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিসরণ নির্ভগ 
করবে -কি কোণের মধ্যে আলোক-রশ্রি আসছে 
অলোক-রশ্রি বদি তিক থেকে অধিকতর তির্ধক হয়ে 
পড়তে থাকে তবে এমন এক সময় আপবে যখন 
আর প্রতিসরণ দেখা যাবে না) আলোক জল ও 
বাতাসের সীমারেখা খেকে সম্পূর্ণ প্রতিকলিত 
হয়ে যাবে জল থেকে পুনর্বার জলের মধে। 
আলোকের এই প্রতিনরণহীন প্রতিকলনকে বল। 
হয় পূর্ণ প্রতিফললন। হীরকের চোষ ঝলসানো 
ওক্জল্য অথবা মরীচিকায় পুকুরের মধ্যে গাছের 
প্রতিবিশ্ব সবই আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের ল__ 
ঘন মাধ্যম থেকে স্বল্প ঘন মাধ্যমে যাখার লময় 
বিশেষ তিষক কোণ করে শ্িপতিত আলোক" 
রূশ্মির এক ব| একাধিক প্রতিফলন। 

এক্স্-রশ্মির বেলায় এই পূর্ণ প্রতিফলনের 
সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ১৯২২ সাপে 
কম্পটন প্রমাণ করতে €পরেছিলেন যে, অত্যুজ্জল 
দর্পণের সাহায্যে তার একেবারে গা থেবে একৃন্‌- 
রশ্মি পূর্ণভাবে প্রতিফপিত হয়ে যায়। সোঙ্জাহ 
প্রতিফলন এক্স্-বশ্মির বেলায় দেখা যায় না। তার 
বদলে দর্পণগাত্র থেকে চতুদ্দিকে তার বিচ্ছুরণ 
ঘটে। জলের মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলন হয় যখন 
আলো জলের মধ্যে দিয়ে আসে। এক্‌স্-রশ্মির 
বেলায় তা" হয় যখন এক্স্‌-রশ্মি বাইরে থেকে এসে 
পড়ে ॥ 

যে তির্ক কোণ করে পড়লে আলোর পূর্ণ 
গ্রতিফলন সম্ভব, তার একট। নিদিষ্ট গণ্ডী আছে। 


জুলাই, ১৪৪৯ ] . 


এক্‌স্‌ রে'র বেলায়ও তাই; কিন্ত সেগণ্তী অত্যন্ত 
সন্বীর্ভাবে লীমাবদ্ধ। এখানে একটা কথা 
বলে রাখা ভাল-স্যাকে আমরা এক্স-রে বল 
এক কথায় বলছি, তা শুধুমাত্র একটি তরঙ্গের 
কথা নয়-_বিভিগ্ন তরঙ্গ-দৈর্ধেযর একট] সন্মিঙনীকেই 
আমরা সাধারণভাবে এক্সরে নামে অভিহিত 
করছি। এক্ন্‌ বে'র পূর্ণ প্রতিঞ্লনের জন্যে তার 


সংকীর্ণ আপতন কোণ নিভর করে বশির তরঙ্গ 


“জ্ঞান ও:রিহান 


8২৪ 

যুক্তরাষ্ট্রে ষ্ট্যানফে।্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পথার্থ- 
বিস্তার অধ্যাপক ডাঃ পল কিব্কপ্যাটিক লশ্প্রতি 
এভাবে একস্‌ রশ্মি ব্যবহার করে দর্পণের সাহায্যে 
প্রতচ্ছবি সুট্ি করার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন] 
এক্সরে মাইক্রদকোপ স্ট্টির সুচনা তিনি ও 
তার সহযোগীরা করেছেন, মুঃজপৃঠ দর্পণের 
সহাঃতায় এক্স্-বেকে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত 
করিয়ে। আমরা সাধারণতঃ সমতল দর্পণের সঙ্গে 





এক্‌ম্‌ কের সাহাযো তেল! পিন-হোল গ্রতিচ্ছবি। 


দৈর্ঘ্য 'এবং দর্পণের উপাদানের ওপর। স্থদমতল 
কাঠের ওপরে মিহি, উজ্জ্বল বৌপা প্রলেপ দিয়ে 
তৈরী মত্যুৎকৃষ্ট আরশির বেলা দীর্ঘ এক্স্‌-রশ্শি 
ব্যবহার করলেও এই আপতন কোণ মাত্র এক 
ডিগ্রীর বেশী কিছুতেই হয়না। এতথানি কান- 
ঘেষে এক্সরে ফেলাট1 থে মোটেই নিশার 
নয় সে কথা বলাই বাহুল্য । 


পরিচিত। মাঝে মাঝে পিঠ-বাকা আয়নার 
সন্ধান মেলে মোটর গাড়ীর ড্রাইভাবের ডানদিকের 
জানার কোণে অথবা দাড়ি কামাবার কোন 
কোন দর্পণে। কংকেভ আনা, অর্থাৎ থে 
আয়না ভিতর নিকে বেঁকে গেছে, আবার 
আলে।ক-রশ্থিকে কেন্দ্রীভূত করতে সঙ্ষম। -কিন্তু 
একটি বিন্দু থেকে আলো এসে ঘখন কংকেভ 


8৪৩৩ 


দর্পণের গ! ঘেষে পূর্ণপ্রতিফলিত হয় তখন বিন্দুটির 
প্রতিচ্ছবি আর বিন্বু থাকে নাস্্রপাস্তরিত হয়ে 
যায় একটি রেখায়। এই রূপান্তয়-দোষকে বলা 
হয়-_আযাস্টিগম্যাটিজয। ন্ুতরাং এইরূপে 
কোন পদার্থের হুবহু প্রতিচ্ছব পাওয়া সম্ভব 
নয়। কিন্তু আমাদের চোখের আর্টিগ মযাটিজম 
ব| বিষম-দৃষ্টি যেমন আর একটি অঙ্থরূপ দোষবনুল 
লেন্সের সাহায্যে শোধরানে। হয় সেই রকমভাবে 
ছুটি কংকেভ আম্ননার সাহাযষ্ো বিন্দুর রেখায় 
পরিণতিও বন্ধ করা যেতে পারে। এক্দ্‌-রে 
অগুবীক্ষণ যন্ত্র নিমণণেং এইটাই হলো মূল তথ্য। 
আযাসটিগ ম্যাটিজম ছাড়! কংকেভ দর্পণের আর 
একট দোষ দেখা যায়, তাকে ইংরাঙ্গীতে বলেশ" 
স্কেরিক্াাল আাবারেশন । দর্পণটি যে গ্রতিবিদ্বের 
স্ষ্টি করে, এই দোষের জন্যে সেটি পরিপূর্ণভাবে 
ফোকাস হয় ন|, গ্রতিবিগ্ের চারপাশের কিনারা 
থেকে যায় অল্গবিস্তর অস্পঃই। দর্পণটি একটি 
শ্কিমার বা গোলকের অংশবিশেষ হওয়ার জন্ঠেই 
এই বিপত্তির উতৎপতি। সাধারণতঃ এই পোষ 
দূর করা! হয় আলোক-পশ্মিকে 'তি ক্ষুদ্র বন্ধের 
সাহাধ্যে সীমাবদ্ধ করে| এক্প্‌ রশ্মির বেলায় 
প্রফেসর কিবকপ্যাটিক ক্গানাচ্ছেন যে, তাদের 
অত্যন্ত সংকীর্ণ রন্ধ,পথের বাবহার করতে হয়েছে-- 
ক্যামেরায় যে ভাম়াফ্রাম ব।বহ।র করা হয় তার 
ংকীর্ণতার চেয়ে বহুগুণে হুক্ম। কিন্ত এত 
লুক্ক সৃচীপথের অন্থবিধা এই ষেঃ প্রতিবিশ্বের 
ফটো! তুলতে হলে এক্স্পোজার দিতে হবে 
বেশী এবং বিশ্লেষণ শক্তি খর্ব হবার আশঙ্কাও 
আছে। ক্ফেবিক্যাল জ্যাবারেশন দূর করার জঙ্গে 
তাঁর! গোলক ছেড়ে ইপিপ্দের অংশের আকারে 
দর্পণ তৈতী করার এক অভিনব পদ্ধতি বের 
করেছেন । এর জন্যে কংকেভ কাচকে তাব! 
ইলিগ্ের অংশের চেহারা দেবার চেষ্টা করেন 
নি--তার বদলে কংকেভ কাচের ওপর এমন- 
ভাবে পালিশ দিয়েছেন যাতে দর্পণটি উপবৃত্তা- 
কার আয়পার মত কাজ করে। দর্পণটিতে 
রূপার আত্তর দেবার জন্যে তারা বায়ুশূন্ধ স্থানে 
কাচটিকে রেখে সেই স্থানেই একটি ছোট ক্ুসিবল 
খেকে রূপাকে বাপে পরিণত করেছেন। 
ঝৌপ্যবাম্প এসে জমাট বেঁধেছে কাচের গায়ে 


এক্‌্ন্‌-০য় জপুবীক্ষণ 


[ ২য় বর্ষ, *ম সংখ্যা 


তাদেয নিয়ন্রণ করেছে পিতলের একটি গতিবোধ- 
কারীযন্। এরই সাহায্যে কাচের ইতত্ততঃ হিসেব 
করা স্থানে রূপার ক্ষীণ পালিশ পড়েছে--এবং 
তারপরে প্রতিফলন কোণ বৃহত্তম করধার জন্তে 
একটা শুর প্ল্যাটিনাম ধাতু বিস্তৃত কর হয়েছে। 
এক্ম্‌-রে মাইক্রস্কোপ সম্বন্ধে গবেষণা আজ 
এই পর্যন্ত এসে পৌচেছে। পূর্ণাঙ্গ অগুণীক্ষণ হন্ত্ 


'আঙ্গও তৈরী হয় নি। মাইক্রসকোপ নির্মাণের 


পথে মূল বাধাগুলো দুরীভূত হলেই কাধক্ষেত্রে 
তার আবির্ভাব হবে। বোধ হয় মেদিনের আর 


বেশী বিল্থ নেই। 
এখন কথ! হচ্ছে, এক্দরে অণুবীক্ষণ যষ্ত্রে 


সার্থকতা কোথায়। হিসেব করে দেখা গেছে, 
এক্স্-রশ্মির এই দর্পণ-পদ্ধতি ব্যপহার করলে 
তাঁর বিশ্লেষণ-শক্তি হবে আলোক অণুবীক্ষণের 
প্রায় পচিশ গ্তণ। সবচেয়ে আশ্চধের কথ। এই 
যে, এই বিশ্লেষণ-শক্তি এক্স রশ্মির তরঙ্গ 
টর্ঘ্যের ওপর মোটেই নিতর করছে না। 
তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ্রালের সঙ্গে বিশ্লেষণ-শক্তির উন্নতি 
ঘটে__একথা পূর্বেই বল! ইয়ে“ছ, কিন্ব এখানে সে 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। তার কারণ বোঝ! 
অবশ্ঠ কঠিন নয়। এক্‌ল্-রশ্লির তরঙ্গ-দৈর্ঘ। হাসের 
সঙ্গে বিশ্লেষণ-শক্তি বতখানি বাড়বে, তার পূর্ণ 
প্রতিফলন-কোণের অবশ্থন্তাবী পরিবর্তনের জন্তে সে 
বৃদ্ধি গ্রকটিত হবে না। 

ইলেকট্রন মাইক্রম্কোপের চেগ্ে বিশ্লেষণ- 
শক্তিতে খাটে! হলেও এই ধরণের এক্‌স্‌ রে 
মাইক্রস্কোপের একট| মত্ত সথবিধা হথে এই যে, 
এতে বাযুশুস্স্থানের প্রয়োজন হবে না, অপচ থর5 
পড়বে কম এবং ব্যবহারে জটিলতা থাকবে না 
বেশী। যে সমন্ত পদার্থ বাযুশুন্ত পারিপাশ্থিকে নট 
হয়ে যায় এবং সেই কারণে ইলেকট্রন মাইক্রসকোপে 
যাও অচল, তাদের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ হবে 
সম্ভবতঃ এক্স-রে অণুবীক্ষণের প্রধান কাঙ্গ। 
আবার যে সমত্ত পদার্থ ( যেমন ধাতু ও খনিজ দ্রব্য 
ইত্যাদি ) এত পুরু যে, অতি শক্তিশালী ইলেকউনও 
তাদের ভেদ করতে অসমর্থ সেই সকল নমুনা 
প্রসারিত হবে এক্স্‌*রে মাইক্রসকোপের মহ'ভেদী 
দৃষ্টি বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে নৃতন সাজের 
সন্ধান. মেলার আশা অমূলক হুন্বত ছবে ন!। 


মালি 


স্ীযাহগোপাল চট্োপাধ্যায় 


নুবিবারের বিকাল। দাদ| বললেন, “চল হে 
রোগী দেখে আলি।* 

কোথায়? 

চলই না! 

জানি, দাদার এ বাতিক নতুন নয়। অতএব 
নিঃশবে সঙ্গী হলাম । বামে ভিলধারণের স্থান নেই। 
ভীড় ঠেলে অগ্রণর হতে পারি নে। তার ওপর 
পরিচালকেন্ন চীৎকার--খাপিগ/ড়ি, বৌবাঞ্জার, 
কলেজ স্্বীট, স্টামবাঙ্জার। নাকালের একশেধ ! যাই 
হোক, জায়গা! হোল, লেডিজ সীটে এবং পরক্ষণেই 
উঠতে হলো। এসে বসলেন একটি মহিলা, আধ 
মল! কাপড় পরা, কাথে শ্রান্তভাবে এলিয়ে পড়া 
ছেলে, নিঙ্খীব। দাদ] বললেন, দেখেছ ওর চোখছুটি ! 

কার? 

কার আবার, এ ছেলেটির! 

বামের ঝাকুনিতে ছেলেটি চোখ খুলছে, 
বু্ছে। বুড়ো আওল চুষছে। দেখি তার একটি 
চোখের তারা ঘোলাটে হযে এসেছে, কে ধেন 
একটি পিদ্ধ করা সাগুদানা বণিঘ্কে দিয়েছে চোখের 
মণিতে। তাই ত! 

দাদ| বললেন, বুঝেছ? 

কি? 

ভিটামিন-এ'র কমতি | 

এ টুকু ছেলের? 

হ্যা হে, দেখছে। না চোখের ভাব। ভিটা- 
মিন-এ ঘটিত খাণ্ত পাচ্ছে কোথায়? হালিবা- 
টের তেল ব|! কতমাছের তেলই বল, সে ত 
আর আমাদের দেশে নাধারণের ভাগ্যে জোটে না! 
আর দুধ, সে ত অশ্বখমার অবস্থ। হে, পিটুলি গোলা 
খেয়েই খুসী হতে হয়। সবই ত আজকাল 
সংকেত! এক পাটার মেটে খেতে পার। 


কেন সবগীতে ? 
ওরে বাবা, গাজর, টোমাটে। খায় কংগ্রেশীরা 
আর কালো বাঙ্জারীবা, তোমার আমার ভাগ্যে 


জোটে! বলি, কলকাতার রাহপথে চলাফেরা 


কর? চোথখুলে চল কি? দুপুরে মুটে-মজ্র, 
রিকসাওয়ালার। খায় কি? কেবল কতকগুণি 
ছাতু, জলে গুলে কাচালঙ্ক। আর তেঁতুলের আচারের 
টাকন! দিয়ে! ওদের সব কজনাই রাতকান! ধরে 
নিতে পার।. নব ভিটামিন-এ বুতুক্ষিত ! 
ছেলেটির বয়স হয়েছে বলে মনে হয়। ত! 
দু বছর হবে। অথচ কত ছোট্ট দেখেছ? প৷ 
ছুটিও বাকা। 
আমি ঘাড় নাড়লাম। কি? রিকেট? 
দাদ] বললেন, হ'। 
তা এদেশে এত রোদ। 
ত চামড়ায় লাগছে। 
দাদ! হেসে বললেন, কেবল মর্দন ও মাজনে 
কি হবে, আহার কই? ভিটামিন-ডি, চাই ত! 
তারও যে অভাব! ভিটামিন-ডি ও তে! আছে 
সেই দুধে, আর মাছের তেলে বা আমাদের 
পাতে পড়ে না। কিছু অ:ছে ডিমের হলদে 
ংশে। ব্যাগ মাছের তেল বলতে খাই আমর! 
ইলিশ মাছের তেল। সে তেলে আবার তেমন 
ভিটামিন নেই। ধা আছে তা আছে রুই 
মাছের তেলে। নে মাছের তে সাড়ে তিন- 
টাক। লের। 
দাদা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, দেখেছ, কতগুলি 
মাদুলি পরিয়েছে ! আহা, মায়ের প্রাণ ! 
এতক্ষণে আমরা! এনে পড়েছি ধম্তলায়। 
তাগ্যবশে বসবার জায়গ! মিলে গেল। দাদ বসতে 
বসতে বললেন, তুমি কি সেদিন কলেজে ছিলে? 


অতিবেঞগুনী আলে! 


৪৩২ 


কোনদিন ? 


গত শনিবার? 2 


না। 

সে একটি ছাত্র, এবার শেবপরীক্ষা দিল 
হাত সরু সরু, পেশীগুলি যেন হাড়েতে লেপটে 
গেছে। খুব শ্রান্ত চেহারা, ধৃকছে। আমি দেখেই 
ব্পলাম, তোমার ত ভিটামিন-খিরি অভাব মন 
হচ্ছে। ছেলেটি হেসে ফেললে হ্যা আর? আমি 
একট কোর্সঘাইয়ামিণ হাইড্রোক্রোগইও নিচ্ছি। 
আমি বললাম, দেখলে তো, ঠিক দেখা যাঁচ্ছে। 
বেরিব্রি হয়নি তো? সে বললে, পাগুলি একটু 
ফুলেছিল বটে, কমে গেছে । দেখ বাঁপু সাবধান 
হয়ো। তার আবার একট। সেনাব কবচ। 
বললাম, ওহ এ থে তোমার ক্ষয় কবচ! রোগ! 
হয়ে যাচ্ছ । সেলজ্জিত হেসে বললে, কি করুব, 
মার কোক! গ্রহশান্তি করা হয়েছে ! ' 

আমি চুপ কবে রইলাম। 

দাদার ক মস্থর হয়ে চলল, তর্ণ বয়সী ছেলে! 
আহার কোথায় বল! বাঙ্জে চাণ, তাও পালিশ 
করে দিচ্ছে! কি পুঠি হবে? ভিটামিন ঝিরি 
অভাবে কর্মে নিরুৎসাহ, বুক-ধড়ফডানি, হাত- 
পায়ের কজা লগবগে হয়ে পছে। যোয়ান 
বয়স সব! দৃপ্তভাবে চলবে ফিরবে, তাঁ নয় 
এদ্দেরই বা! দোষ দেব কি! নি, আটা, মটর, 
ডিমের হলদে অংশবিশেষ--এসব .ক জনা, চোখে 
দেখতে পাচ্ছে, বল? ভিটামিন-বি'র অভাবে 
আর এক রোগ খুব হচ্ছে। গায়ের চামড়। 


ধেন গোসাশের গা । বার 


খসখসে, ফাট। ফাটা 
মেসে পেটের অস্থখ। নিকোটিন-এমাইভ থেলে 


সারে। মেটের ঝোল থাগ্ হিসেবে খুব উপকারী । 
মুস্থরদালও ভাঁল। আটাও চলবে তবে ময়দ। 
নয়। ভিটামিন-বিরি অভাবে পরিপাক শক্তি 
কমে গেলে দেহের বক্তান্নতা' চোখে পড়ে। 
তখন মেটে থেকে পাওয়া ফোলিক আযাদিড অমোছ 
শধুধ। মেটের "বা লিভার-নির্যাস ইপ্রেকশনও 
ফলপ্রদ। 
স্বাদ খানিক চুপ করে থেকে বললেন, এ 
বছর দারজিপিং যাচ্ছ নাকি ? | | 
দেবি পূর্জোতে : 
। জেবু খাও তো? গাতি,'কাগাঁজ, কমলা _যা 


শি 


| রা তা নি 


খুনী । 
শামি 


মাদুলি' 


[২য় বর্ষ, এম সংখ্য। 


কমলা লেবুত এখন দপ্রাপ্য। দীত দিঃয় 


রুক্ত, পড়লেই বুঝবে, ভিটামিন-সি'র অভাব। 


ধঁটেই ওর আভাস । তখন লেবু খা€য়াই ভাল। 
ইউবেপে .ডিটামিন-পিরি অভাব বেশি হয়, 
কেন না গেবু জাতীয় ফল সে দেশে কম। 
এদেশে লেবু খৈলেই চলে । ওদেশে ভিটামিন- 
সি'র জন্যে বাধাবপিই ভব, । ওদেশে 'যখন 
ছিলাম, দেখি ভারতীয় ছেলেদের দাত দিয়ে রক্ত 


'পড়তে সুরু হয়েছে । অমনি বল্লাম, ভিটামিন- 


সি'র বড়ি থেতে আরম্ভ কর, নইলে স্বাডি 
হতে পারে শেষ পর্যস্ত। আর যা ঠাণ্ডা দেশ, 
আর কেোলো! ভিটামিন-পির অভাবে শেষ 


পর্বন্থ ব্রহ্থাইটিস হয়ে যত পারে'। 
আমাদের, ত পাকা ফুলের দেশ। এখাণে 
ভিটামিন-পি'র অভাব হবে কেন? 

আর কেন? কত ফল খাও বল? টাকায় 
তিনটা সময়ের ল্যাংড়া, বার আনায় একটা 
কিলিয়ে পাকাঁনে। পেপে, ছ” পয়স।৷ জোড় শ্ুটকো 
কল, যাকে বলে বাদর-বিড়ম্বিত কল! যাই 
হোক, তবু সীতেও আছে; বাধাকপি, ফুলকপি, 
নতুন আলুতে। এদিকে কুল চাক*তা, কামরাঙা। 

ভিট।মিন-কে'র নাম শুনেছে? 

আমি ভিজ্ঞান্থভাবে চাইলাম । 

দাদা পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বের 
করলেন । বললেন এটি দিতে যাচ্ছি হাসপাতালে। 
প্রসবের পূর্বাবস্থায় সেবন করালে ভাগ । সগ্যোজাত 
শিশুকে ৪। 

আমার চোখে কৌতুহল ফুটে উঠল । 

দাদা থমথমে হয়ে বললেন, এ একজন 
অনাথা বাস্তহারা!। 

আমর কৌতুহল নিবৃত্তি হলে! ন1। 

দাদা বুঝলেন, বললেন, তুমি কোন খবর 
রাখ না। 

কেমন কবে হলো, ধীরে ধীরে শুধোলাম। 

যারা আহার আর আশ্রয় দিয়েছে বলছে, 
তারাই--॥ রা ১ 
কথার মোড় ফেরাবার জন্তে বললাম, গে! 
মোর 'ফুডে'র বিজ্ঞাপন দেখেছেন? র 

দাদা 'হেসৈ বললেন, তা জানো না বুঝি? 
এবাছ ফে নেচে, “ফুড প্রো" করানো: হবে চোখ 
আটকে রূললের, “অশোক -কুঞধ উঠবে ক্ষুটে প্রিয়ার 
পদাঘাত্তে"।” . 





প্রক্কতিন্ন খেয়াল 





দমুখো কচ্ছপ 





ইলেকট্রোপ্রেটিং 


সচবচব আমরা রূপার মত ঝকঝকে চায়েব চামচ ও অন্যান্য যেসব জিনিস ব্যবহার 
কবে থাকি সেগুলে! যে রূপার তৈরী নয়, একথা বোধহয় তোমাদের কারুরই অজান। 
নয়। কিছুকাল ব্যবহারের পরেই দেখা যায়--ওসব জিনিসের রূপার মত ঝকঝকে 
আববণট1 উঠে গিয়ে পিতলের রং বেরিয়ে পড়েছে । পিতলের তৈরী জিনিসের উপর 
নিকেলেব পাতলা! একটা আস্তরণ দেওয়া থাকে বলে দ্ধপার মত চকচকে দেখায়। 
ইলেকট্ছেপ্লেটিং নামে একরকম সহজ প্রক্রিয়ায় এই আস্তরণ দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটা 
এত সহজ যে, ইচ্ছাকরলে তোমরাও অনায়সে করে দেখতে পার। কেমন করে 
ইলেকটেপ্লেটিং করতে হয়, সেকথা বলছি । 

সোনা বা রূপার গিপ্টি-করা* নানারকমের জিনিস তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামা, 
পিতলের তৈরী জিনিসপত্রের উপর গিপ্টি করার রেওয়াজ অনেককাল থেকেই প্রচলিত। 
পূবে আরও সহজ উপায়ে গিপ্টি করা হতো! । পণধ্রার সঙ্গে সোনা মিশিয়ে সে জিনিসটাকে 
তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুনিমিত জিনিসের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হতে! । তারপর সেই 
জিনিসটাকে চুল্লীতে উত্তপ্ত করলেই পারা উবে গিয়ে সোনার স্ুঙ্ম আস্তরণ তার গায়ে 
লেগে থাকতো । রূপার আস্তরণ দেবার জন্যেও এই প্রক্রিয়ারই প্রচলন ছিল। কিন্তু 
এ ব্যবস্থাটা যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনই অস্বাস্থ্যকর। কাজেই ইলেকট্ণোপ্লেটিং-এর 
ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ার পর এ-প্রক্রিয়ার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। 

ক্রপ্ন্টেলি নামে ভণ্টার জনৈক ছাত্র ১৮০৩ সালে পরীক্ষার ফলে দেখতে পান যে, 
সোনার ক্ষারধর্মী ্রাবণের ভিতর দিয়ে ব্যাটারী থেকে ভড়িৎ-ত্রোত পরিচালন করে ধাতব 


সপ ০৮৫ পি & টি ৪ মত নত 


ঞগিল্টি করা কথাটা যদিও মোনার গিল্টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তবু এস্থলে সব রকম ধাতুর আস্তরণ 
দেওয়ার অর্থে ই ব্যবহার ক হয়েছে । 





৪৩৪ ইলেকট্রৌঞ্সেটিং [ ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পদার্থকে গিন্টি করা যেতে পারে। ডি লা রাইভ-ই প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ব্যবস্থাকে 
কাজে লাগান। তারপর ক্রমে ক্রমে এলকিংটন, রয়োলজ এবং অন্যান্য আরও অনেকের 
প্রচেষ্টায় ইলেকটোপ্নলেটিং প্রক্রিয়া বর্তমান সহজসাধ্য কার্যকরী ব্যবস্থায় উন্নীত হয়েছে । 
ধর, তুমি একটা পিতলের আংটিকে সোনার গিপ্টি করতে চাঁও। তোমাকে কি কি 
করতে হবে বলছি। প্রথমে তোমাকে একটা গ্রেজকরা চিনামাটির বাটি বা ওই রকমের 
একট! কাচের পাত্র, গোটা তিনেক ব্যাটারী, খানিকটা! পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং 
গোল্ড ক্লোরাইড যেগাড করতে হবে। এ-জিনিসগুলে! কেমিষ্টের দোঁকাঁনে কিনতে পাওয়া 
যায়। ূ 
রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরী করে তাতে চীনামাটি বা কাঁচের পীত্রটাকে 
গ্রীয় ভরি করে দিতে হবে। ১ ভাণ গোল্ড ক্লোরাইড, ১০ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড 
এবং ২০০ ভাগ জল-_এই অনুপাতে মিশ্রণটি তৈরী করবে । কিন্তু সাবধান-__পটাসিয়াম 
সায়েনাইড ভয়ানক বিষাক্ত পদার্থ-_অসর্তকতার ফলে কোন রকমে মুখে বা জিভে লেগে 
গেলে ভয়ানক বিপদ ঘটতে পারে। 
এবার পাত্রটার উপর পরিষ্কার করা ছুট সরু তামার রড বসিয়ে দাও । ১ নম্বরের 
ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে । 
কাচের পাত্রে মিশ্রণটা রয়েছে। পাত্রটার কাণার উপরে ক ও খ চিন্তিত ছটা 
তামার রড. বসানো হয়েছে । ব চিত ব্যাটারী থেকে + চিহ্নিত পজিটিভ এবং _ 
চিহ্িত নেগেটিভ তার ছুটাকে 
তামার রড. ছটার সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হয়েছে । এভাবে “বাথ' 
তরী এবং ব্যাটারীর ব্যবস্থা করে 
নিয়ে আংটিটাকে খুব ভাল করে 
পরিষ্ষার করতে হবে। প্রথমে 
আংটিটাকে গরম কর। গরম 
থাকতে থাকতে সেটাকে জল- 
মিশ্রিত হাল্‌্ক! নাইটি.ক আ্যাসিডে ডুবিয়ে দাও। কিছুক্ষণ আযাসিডে থাকবার পর.কড়ী ব্রাস 
দিয়ে ঘষে পরিক্রত জলে (ডিস্টিল্ড, ওয়াটার ) ধুইয়ে আগুনের আচে আস্তে আন্তে 
শুকিয়ে নেবে। এরপর আবার সাধারণ নাইটিক আযাসিডে ডুবিয়েই চট করে তুলে 
নেবে এবং নুণ, ভূষাকালি ও নাইটি,ক আ্যাসিভ মিশ্রিত পদার্থে ডুবিয়ে দিবে। এখান 
থেকে তুলে আ্খটটাকে বেশ করে পরিক্রত জলে ধুইয়ে অল্প আচে ধীরে ধীরে শুকিয়ে 
নেবে। 
এবাদ্স আংটিটাকে 'বাথে'র উপরে ব্যাটারীর নেগেটিভ তার সংলগ্ন রডের সঙ্গে 
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সরু তারে ঝুলিয়ে মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। পজিটিভ তার সংলগ্ন রড. থেকেও সরু 
তারে ঝুলিয়ে একটুকরা সোনা মিশ্রণে ডুবিয়ে দিতে হবে। সোনার যে কোন একট! 
জিনিম ঝুলিয়ে দিলেই টলবে। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রণ থেকে তুললেই দেখবে আংটিটাকে 
আর পিতলের বলে চেনা যায় না। তার উপরে সোনার একট! সুক্ম আস্তরণ পড়ে গেছে। 
এই আস্তরণটাকে আরও পুরু করতে হলে আরও কিছু বেশী সময় মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখতে 
হবে। তারপর পরিষ্কার জলে খুব ভাল করে ধুইয়ে নিলেই হলো । 

যেভাবে সোনার গিল্টি করা হয়'ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই রূপা, তামা, নিকেল 
প্রভৃতির আস্তরণ দেওয়। হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে। আংটিটাতে 
য্দি রূপার আন্তরণ দিতে চাও তবে মিশ্রনটা হবে এরূপ ঃ__২ ভাগ সিলভার সায়েনাইড, 
২ ভাগ পটাসিয়াম সায়েনাইড এবং ২৫০ ভাল জল। আংটিটাকে ঝুলাতে হবে নেগেটিভ 
রডটাতে, আর পজিটিভ রড. থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে একথণ্ড রূপা। নিকেলের 
আস্তরণ দিতে হলে নিকেল আমোনিয়াম সালফেটের বাথ” ব্যবহার করতে হবে। আর 
পজিটিভ রড. থেকে মিশ্রণের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হবে একখণ্ড নিকেল। 


স্্্্্থর 





২নং চিত্র 


যদি একসঙ্গে অনেকগুলে। জিনিসকে গিট করতে হয় তবে সেগুলোকে আলাদ। 
ভাবে পজিটিভ তার সংলগ্ন রড. থেকে ঝুলিয়ে দিতে হয়। ২ নম্বরের চিত্র দেখলেই 
বাবস্থাট। বুঝতে পারবে । প্রয়োজনমত ব্যাটারির সংখ্য। বাড়িয়ে নিতে হবে। ইস্পাত, 
লোহা, দস্তা, সীসা', টিন প্রভৃতির জিনিস গি্টি করা অনেকটা শক্ত । এসব জিনিস গি্টি 
করতে হল্গে প্রথমে এদের উপর তামার আস্তরণ ধরিয়ে নিতে হয়। পুর্বোক্ত প্রক্রিয়াতেই 
তামা ধরাতে হয় তবে 'বাথের মিশ্রণট1! হবে কপার-সালফেটের আমর] যাকে তুঁতে 
বলি। গ. চ. ভ. 


(জন প্রাখ 
ঘড়ির কথা 


সময়ের হিসেব রাখবার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পদে 
পদে অন্থভব করে আস্ছে। তার ফলে, প্রাচীন যুগেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে 
সময় নির্ধারণের বিবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল। জল ঘড়ি, বালি ঘড়ি, সুর্য ঘড়ি, 
দীগকাটা বাতি এবং আরও কত রকমের সময়-নিদেণিক ব্যবস্থা যে প্রচলিত হয়েছিল 
সে-সব কৌতুহলোদ্দীপক ইতিহাসের কথা তোমরা আর একদিন শুনবে। আমাদের 
নিত্যপরিচিত ঘড়ির যাস্থিক-কৌশন্লর বিষয়ে তোমাদিগকে মোটামুটিভাবে কয়েকটি 
কথা বলছি। 
আজকাল রকম।রি দেয়াল ঘড়ি, পকেট ঘড়ি, হাত ঘড়ির ব্যবহার দেখা যাঁয়। 
খুটিনাটি কল-কৌশলের বৈচিত্রা ছাড়া প্রায় সব রকমের ঘড়ির যান্ত্িক-কৌশলই মূলত; 
পেঙুলামের দোলন-রীতি অনুসারে গঠিত। আজ থেকে প্রায় ৩৬৯ বছর পূর্বে পিস 
নগরীর এক গী্জায় বাতির ঝাড়ের দোলন দেখে গ্যালিলিও পেগুলামের দোলন-নিয়ম 
আবিষ্কার করেন। সেই পেগু,লাম থেকেই দোলক ঘড়ির উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এই 
পেগুলাম ঘড়িও কার্ধতঃ ব্যবহারোপযোগী 
হয়েছিল তার প্রায় ৯৩ বছর পরে-_হয়ঘেনস্‌- 
ূ এর চেষ্টায়। কিন্তু আরও প্রায় একশত বছর 
ইঁ পরে জর্জ গ্র্যাহাম ঘড়ির এস্কেপ মেন্টের অধুনা 
টিন প্রচলিত উন্নততর ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। 
| ণ  পেগুলাম ঘড়ি এক জায়গায় বসিয়ে রাখলে 
চা .. ঠিকমত চলতে পারে, অন্তথায় অচঙগ। কিন্ত 
| ব্যালান্স হুইল, এস্কেপমেন্টের কৌশলে নিগ্নিত 
মু ঘড়ির কোন অবস্থাতেই চলার ব্যাঘাত ঘটেন।। 
না ঘড়ি কেমন করে চলে এখন সে কথাই 
বলছি। যদিও কেবল বর্ণনার সাহায্যে যাস্্রিক- 
কৌশলের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পরিষ্কারভাবে 
১নং ছবি বুঝানো সহজ নয় তবুও ছবির সাহায্যে হয়তো 
মোটামুটি ব্যবস্থাটা বুঝতে পারবে। ১নম্বারের ছবিটা দেখ। এতে পেগুলাম ঘড়ির 
কৌশলটা দেখানো হয়েছে। ছবির নীচের দিকে ঘ চিহ্িত একটি বড় চাকা। 
তার গায়ে গ চিহ্নিত একটি ছোট চাকা । ২ নম্বর ছবিতে গ চিহ্িত চাকাটিকে 
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পরিষ্কারভাবে দেখানে। হয়েছে । গ চিহ্টিত চাকার পরেই খ চিহ্কিত একটা খাজ কাটা 
ডাম। খ চিহ্িত ড্রাম সমেত বড় চাঁকাটা নীচের দিকে ঘোরে । যদি ড্রামটার গালে 
একটা সরু তার জড়িয়ে প্রীস্তভাগে ক চিহ্নিত ভারের মত কোন একটা ভার ঝুলানো 
যায় তবে কি হবে? ভারের টানে ড্রামট। ঘুরতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘ চাকাটাও ঘুরবে। 
ঘ চাকাটার সঙ্গে চ, জ, ট চিহ্িত চাকাগুলো৷ পরস্পরের সঙ্গে দাতে দাতে সংলগ্ন । 
কাঁজেই ঘ চাঁকাটা ঘুরলে অন্য চাঁকাগুলোও ক 
ঘুরবে । তবে ঘচাক ঘুরবে খুব ধীরে, চ"একটু 
বেশী, জ আরও বেশী এবং ঞবা ট সব চেয়ে 
বেশী দ্রুতগতিতে ঘুরবে । কিন্তু কথা হচ্ছে__ ড্রামে 
জড়ানো তারের সবগুলো পাঁক খুলে গেলে 
আবার কেমন করে তাকে সহজে জড়ানো সম্ভব 
হবে? ঘড়িতে চাবি দেওয়ার ব্যাপারটাই হলে। 
এই খানে । ঘ চাকার রডের অর্থাৎ অক্ষদণ্ডের 
বাইরের দিকটা চৌকোঁ। ওতে চাবি পড়িয়ে 
ঘোরালেই ড্রামসহ রডটা৷ উল্টোদিকে ঘুরতে 
পারে। কিন্তু ঘ চাকাটা যেমন আছে তেমনই থাকবে, উপ্টোমুখে ঘুরবে না । কেমন 
করে এব্যবস্থা কর! হয়েছে ২ নম্বরের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে । ২ নম্বরের ছবিতে 
খচিহিতত জিনিসটা একটা ক্লিক__ক চিহ্ছিত স্প্রিং পিয়ে চাকার বাকানো দাতের মধ্যে 
চেপে ধরা আছে। 'শ 

২ নম্বর চিত্রের খ চিহ্নিত ক্লিকট। কিন্তু আল্তোভাঁবে আটকানো আছে ঘ-চাকার 
গায়ে । কাজেই চাবি দিয়ে রডটাঁকে বাঁদিকে ঘোরালেই ভার-ব।ধা তারট আবার ড্রামের 
গায়ে জড়িয়ে যাবে । এখনকার ঘড়িতে তারে ঝুলানো ভারের পরিবর্তে ড্রাম বা ব্যারেলের 
মধ্যে স্প্রিং জড়ানো থাকে । স্প্রিংটাকে চাবি দিয়ে জড়িয়ে দিলে ঠিক ঝুলানো ভারের 
মতই কাজ করবে; অর্থাৎ জড়ানো স্প্রিং! খোলবার ফলে সমস্ত চাকাগুলোই ঘুরতে 
থাকবে । 

পূর্বেই বলেছি-_-ট চিহ্চিত চাঁকাটা খুব দ্রুতগতিতে ঘোরে; কিন্তু ঠ চিহিনত 
জিনিসট। তাকে ঠেকিয়ে রাখে । ঠ চিহ্িত জিনিসটাকে বলাহয় প্যালেটস্‌। ৩নং ছবিতে 
এই প্যালেটস্‌ এবং ট-চাকার আকৃতি পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে । প্যালেট স্-এর 
ছুট! বাহু ঢে'কিকলের মত এদিক ওদিক ওঠা-নামা করতে পারে । ৩নং চিত্রে ১ নম্বর. 
চিত্রের ট চিহ্নিত চাকার দাতগুলো দেখছো! তো-_একদিকে হেলানো । এই চাকাটাকে 
বল! হয় স্বেপ-হুইল। স্ষেপ-হুইল দ্রুতবেগে ঘরে যেতে চায়। কিন্ত আটকা পড়ে ওই 
পালেট স-এর সুক্ষাগ্র কাটায় । প্যালেট স্‌ আটকানো থাকে ১নং চিত্রের ড চিহ্চিত রডের 





৪৩৮ ঘড়ির কথা 


[২য় বর্ষ, ৭ম সংখা। 


গায়ে। এই রডের ডানপ্রান্তে সরু একট! লম্বা তার এ'টে দেওয়া হয়েছে। এই তারটার 
সামনেই ফ্রেমে আটকানো! প চিহ্নিত একটা পাতলা স্প্রি-এর সঙ্গে ৭ চিহ্িত লম্বা তার জুড়ে 
তার নীচের প্রান্তে পেগুলামটি ঝুলিয়ে দেওয়া 
থাকে । চাঁকীগুলে যাতে তাড়াতাড়ি ঘুরে যেতে 


না পারে তার জন্যেই পেঙুলামের প্রয়োজন । 


পেগুলাম হচ্ছে গতি নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র। পেু- 
লামের তারট? গলে যাওয়া চাই ঢ চিহিচিত তারের 
প্রান্তের গেরোর মধ্য দিয়ে । ৪নং চিত্রে পেওুলাম, 
স্কেপ-হুইল ও প্যালেটের ব্যবস্থা বিশদভাবে 


দেখানো হয়েছে। 


এখন পেগুলামটাঁকে যদি ছুলিয়ে দেওয়া 


৩নং ছবি 
সঙ্গে সঙ্গে ২ নম্বরের তারটাও দোল খাবে। 


যাঁয় তাহলে কি হবে? পেওুলামটা দোল খাওয়ার 
(এখানে ১ নম্বর চিত্রের সঙ্গে ৪নং 


চিত্র মিলিয়ে দেখ। ১ নম্বর চিত্রের এ ট, ঠ, ড, ট, প, প ইত্যাদি অংশগুলোকেই 
৪নং চিত্রে ১,২১৩, ৪ সংখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে ।) আচ্ছা, এবার কৌশলটাকে 
বোঝবার চেষ্টা কর। ১নং রডের সঙ্গে ২নং তার এবং ৩নং প্যালেটট। দ্রটভাবে সংলগ্ন। 
কাজেই পেওুলামের দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ৩ওনং প্যালেটটাও এদিক-ওদিক ওঠা-নাম। করতে 


থাকে । পুর্বেই বলেছি প্যালেটের স্ুক্ষাগ্র ৪নং চাকাটাকে 
আটকে রাখে । নচেৎ চাঁকাটা ভ্রতবেগে ঘুরে যেত। প্যালেটটা 
ওঠা-নামা করবার মুখে চাঁকাটা এক এক দাত করে থেমে থেমে 
ঘুরতে থাকে । স্কেপ-হুইলের দীাতগুলোর গঠন দেখছে তো? 
_ টেরছ। করে কাটা_সাধারণ চাকার দাতের মত সোজা নয়। 
এই জগ্ে প্যালেটের স্মক্ষাগ্র, চাকার দাতের ফাঁক থেকে পধায়ক্রমে 
ওঠা-নামা করবার সময় পেগুলাঁমের দৌলনের তালে তালে তাতে 
এক একটা করে ঝাকুনি লাগে । এর ফলে পেঞুলামের দৌলনও 
অব্যাহতভাবে চলতে থাকে । পেওুলাম, প্যালেট ও স্বেপ-হুইলের 
কৌশলে চাকাগুলোকে অতি মন্থরগতিতে একটু একটু করে ঘুরতে 
হয় বলে একবার দম দিলে ঘড়ি ৭৮ দিন কি তারও বেশী সময় ধরে 
চলতে পারে। 

ও ঘড়ির কাটা কিভাবে ঘোরে_-এবার সেটা দেখা যাক। 
এবার ১ নম্বর চিত্রের ব-দিকের অংশটা লক্ষ্য কর। চ-চাকার 


৯ 





৪নং ছবি 
ঙ চিহ্নিত রড ঝাঁ-দিকে. অনেকটা বেরিয়ে আছে। রডের এই বাইরের অংশটুকুর 


জুলাই, ১৯৪৯ ] জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৪৩৯ 


গোড়ার দিকে আটকানো আছে ছোট্ট একটা চাকা । এই চাকাট! আবার খঁ চিহ্নিত বড় 
চাকাটার সঙ্গে দীতে দীতে সংলগ্ন । ছ চিহ্নিত চাকাট। রডের গায়ে আলতোভাবে বসানে। 
আছে। গঁর্দাতের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার ফলে ছ চাঁকাটা! অতি ধীরে ধীরে ঘোরে। এই 
চাকাটার সঙ্গেই ঘড়ির ডায়েলের উপরে ঘণ্টার কাটা বসানো থাকে । মিনিটের কাটা 
আটকানো! থাকে ড চিহ্নিত রডের প্রান্তভাগে । 

পেগুলা'ম ঘড়ির প্রধান অন্ুবিধা হলো-_একে নির্দিটভাবে কোন স্থানে বসিয়ে রাখলে 
ঠিকমত সময় নিদেশি করতে পারে; কিন্ত 'কোন রকমে স্থানচাতি ঘটলে--হয় সময়ের 
বাতিক্রম ঘটবে, নয়তো! বন্ধ হয়ে যাবে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পেওুলামের স্থলে 
বালান্স হুইলের প্রবর্তন হয়। স্ুল্ম আলের উপর একটা ভারী চাকা বসানো । কুণুলী 
কর! খুব পাঁতল! একট! সরু স্প্রিং-এর ভিতরের প্রান্তভাগ আটকানো থাকে চাকার রডের 
সঙ্গে । স্প্রিং-কুগ্ুলীর বাইরের প্রানস্তভাগ আবদ্ধ থাকে ঘড়ির ফেমের সঙ্গে । এ-অবস্থায় 
চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিলে পেওুলামের এদিক-ওদিক দোলনের মত পর্যায়ক্রমে একবার 
এদ্রিকে, আবার ওদিকে পাক খেতে থাকবে । চাঁকাটার এই এদিক-ওদিক পাক খাওয়া 
যাতে বন্ধ না হয়ে যাঁয় সেজন্যে বাবস্থা করা হয়েছে--টে' কিকলের মত শয়ানভাবে স্থাপিত 





৫নং ছবি 


একটা! লম্বা রড. বা লিভারের । ব্যালান্স হুইলের একপাশ থেকে ছোট্র একটা কাট৷ 
বেরিয়ে থাকে । এই কাটাটা, চাকার পাক-খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক করবার সময় 
ঢে'কিকলের মত লিভারটাকেও পর্যায়ক্রমে একবার এদিকে আবার ওদিকে ঠেলে নিয়ে 
যায়। এর ফলে স্কেপ-হুইল একটু একটু করে ঘুরতে থাকে । মোটের উপর পেতুলাম 
ঘড়ির ষে যাক্ত্রিক-কৌশলের কথ! বলেছি এতেও সেই একই ব্যবস্থা । বাতিক্রমের মধ্যে 


8৪৭ ঘড়ির কথা [২যব, 'ম সংখ্যা 


কেবল হেয়ার-স্প্রিং ও ব্যালান্স হুইল। ৫নং ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। 
এখানে ১ নম্বরে বড় চাকার উপর মেইন স্প্রিং বাধ আছে। ২ নম্বরে ব্যালান্স হুইল ও 
হেয়ার-ম্প্রিং দেখা যাঁচ্ছে। ৩ নম্বরে ঘন্টার কাটা ও মিনিটের কাট। ঘেরবার চাকার 
ব্যবস্থা রয়েছে। 

পকেট ঘড়ি এবং হাত ঘড়ির যাস্তিক-ব্যবস্থাও ঠিক এই রকমের । তবে খু'টিনাটি 
কতকগুলো যান্ত্রিক-কৌশলের পার্থকা আছে। ৬নং ছবিতে একট। পকেট খড়ির ভিতরের 
অবস্থাটা দেখানো হয়েছে । ১নংঘড়ির চাবি। চাবিটাকে ডানদিকে ঘোরালে ২নং 
চাকাটি ঘোরে। ২নং চাকার সঙ্গে ওনং চাঁক| দাতে দাতে সংলগ্ন; কাজেই সেটাও ঘুরবে। 





৬নং ছবি 


৩নং চাকার নীচে একটা ব্যারেলের মধ্যে মেইন স্প্রিং জড়ানো । ৪ নম্বরের চাকাটা আছে 
ঠিক মধ্যস্থলে। এই চাকার রডের সঙ্গেই ঘণ্টা ও মিনিটের কাট বসানো থাকে। 
৫ নম্বরে দেখা যাচ্ছে_ হেয়ার-্প্রিং আটকানো ব্যালান্স ছইল। এস্কেপ মেন্টের ব্যবস্থা 
অর্থাং স্কেপ-হুইল ও প্যাল্টেস্‌ রয়েছে ব্যালান্স হুইলের তলায়। ঘড়ি চলার কৌশলট! 
যদি বুঝে থাক তবে এ-ছবি থেকে পকেট ঘড়ি বা হাত ঘড়ির কৌশলটাও অনুমান করতে 


পারবে। গ. চ, ভ, 


বিজ্ঞানের বিবিধ সংবাদ 


বিজ্ঞানের আদিযুগে 

সভাতার আদিযুগে মানুষ সভয়ে পৃজে। 
করত জবাকুহৃমসঙ্কাখ সুর্ধদেবকে । তারপর এলো 
সর্যালোকের শক্তি সম্বন্দে জ্ঞানের আলো । 
বিজ্ঞানের আদিমুগে সুর্ধরশ্মিকে কাজে লাগাবার 
প্রধান করেছিলেন তিনজন--প্রথমে আকিমিডিস, 
তার দুহাজার বছর পরে ফান্সে মুশে। এবং 
ল্যাভয়সিয়ের । 

ৃষটপূর্ব ২২৫ সালে আকিমিডিস দর্পণের সাহাধ্যে 
নর্যালাককে কেন্দ্রীভূত করে ভার জল তেজে 
আক্রমণক।রী নৌবাহিনীকে জালিয়ে দেবার ব্যবস্থ! 
করেছিলেন । সে সময় কাষ্ঠনিমিত অর্ণবপোতের 
প্রচলন ছিল। 

মুশোর সৌর-এঞ্রিনে প্যারাবোলিক দর্পণের 
ঘাবা কেন্দ্রীভূত স্র্যালোকে ছাপাথানার বয়ল।র 
গরম করা হতো ল্যাভয়সিয়ের স্যালোক 
ফোকাস করে প্র্যাটিনাম ধাতু গলিয়ে ফেলেছিলেন । 
প্র্যাটিনামের গলনাস্ক হচ্ছে ৩১৮২ ডিগ্রী ফারেন- 
হাইট । 
মহাযুদ্ধ ও আণবিক বোম! 

ঘ্রিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে জাপানে পর পর 
ছুটি আণবিক বোমার নিক্ষেপ ও তার মারাত্মক 
ফলাফল দেখে আজ পৃথিবীর প্রায় সকলেরই এই 
বিশ্বাস জন্মেছে যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আণবিক বোমাই 
জয়-পরাজয়ের মীমাংসা করবে। আণবিক শক্তি 
নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লুকো- 
চুরি ও দ্বন্দ অনেকটা এই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। 
কিন্তু সাধারণের এই বিশ্বাস কতখানি নির্ভর- 
যোগ্য সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, বিখ্যাত ইংরাজ 
বিজ্ঞানী পি, এম, এস, ব্ল্যাকেট। তাঁর লেখা 
0821, ড78£ 210 09৫ 73022” নামে একটি বই 
সম্প্রতি. বেরিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রতীচ্যের 


বিজ্ঞানী এবং রাঁজনৈতিক মহলে তার মতামত 
শিয়ে প্রবল বিতর্ক আম্মপ্রকাশ করেছে। 
ব্লাাকেটের মতে-ভবিধাৎ যুদ্ধে আণবিক বোনা 
কখনই চরম অস্ত্র হতে পারেনা-বিমান-বাহিনীর 
শ্রে্ঠতাই নিপীরণ করবে ভবিযাৎ যুদ্ধের জয়- 
পরায় । ভবিযাতে মহাসমপ হতে পারে একমাত্র 
যুক্ররা্ইী ও রাশিয়ার মশো এব” বশিন। আণবিক 
বোম। নিয়ে গ্রস্ত হতে না পারা পন সংগম 
শ্বর হতে পারে না। মেটাগুটিভাণে দশ বছর 
বাদে আমরা দুই প্কেই যুদ্ধের জগে প্রস্থত 
অবস্থায় দেখতে পাবো । তাহলে আণবিক বোমা 
নিয়ে রাঁশিযাকে আঙমণ করতে হলে চাই দুর 
পললার বিমান-আকমণ। বকেটেণ দ্বার আগামী 
পচিশ বছরের মধ্যে আক্রমণ চালানো স্ব নয় 
এবং বেডার মন্ত্র, উন্নভপণণের বিমানধবংসী কামান 
এবং ফাইটার প্লেনে হ্ুবঙ্ষিত শঙ্গাবস্ত ডেদ কন! 
বিমান-বাহিনীর পক্ষে মেটেই সইছসাপ্য হবে না 
কিন্ত আণবিক বোমার বিষয়ে একট] কখ| বলবার 
আছে। অনেকের শিশ্বাম যুদ্ধ ঘোষণার কয়েক 
ঘণ্টা মধ্যে বড় বড সহরে কমেকটি আণবিক 
বোমা! ফেললে ধ্বংসের পগ্রারর্ষে মন্গর্গণে মধোই 
যুদ্ধের ফলাঞ্ল শিপ।রিত হয়ে যাবে। ব্র্যাকেট 
একথা মানতে চান ন।। তিনি বলেন, সুরক্ষিত 
সহরের দুর্ভেগ্চ বাহ ভেদ করতে হলে চাই 
বড়দরের বিমান-বাহিনী--একটা আণবিক বোমা- 
বাহী বিমানের রক্ষক হিসাবে তার চতুর্দিকে আরে! 
বন্ুসংখ্যক বিমান। তারপরে, ধ্বংসকাধ এত দ্রুত 
শেষ হয়ে গেলে শক্রপক্ষ পূর্বাহ্েই প্রস্তত হবার 
সময় পাবে; কিন্তু বোমাবর্ষণ এত সংঙ্ষেপ না হয়ে 
যদি কয়েকমাস ব্যাপী হয় তবেই রক্ষণ-বিভাগ 
ক্রমশ ক্লাস্ত ও বিহ্বল হয়ে অকেজো! হয়ে পড়তে 
পারে। তাছাড়া জনসাধারণের মানমিক শক্তির 


৪৪২ 


ওপর ঘ! দেওয়ার পন্থা এই রকমে সফল হবে না। 
মানুষের মন সবরকম অবস্থার জন্তেই প্রস্তুত হয়ে 
থাকতে পারে এবং এই মনের জোরই আক্রান্ত 
জননাধারণকে আণবিক বোমার আক্রমণের 
ভয়াবহতাকে নির্ভীকভাবে বহন করবার শক্তি দেবে। 
নানাদিক বিচার করে ব্র্যাকেট এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন যে, ভবিষৎ মহাসমরের ফলা- 
ফল শুধুমাত্র আণবিক বোমার দ্বারা হঠাৎ 
বোমাবর্ণে নিষ্পত্তি হতে পারে না। আশবিক 
বোম] মারণাস্্ হিসেবে অভিনব ও চমকপ্রদ 
হতে পারে, কিন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে চাই শক্তিশালী 
সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং 
আধুনিক সমর সম্ভারের প্রাচ্যের সমাবেশ এবং 
সর্বোপরি 90:862510 101079106 । সেদিক দিয়ে 
রাশিয়ার আমেরিকার চেয়ে প্রীধান্য স্ুম্পষ্ট। 
ব্রটাকেটের বিপক্ষীয়রা তার উপরোক্ত মতা- 
মতকে রাশিয়ার প্রোপাগ্যাণ্ড ও বাশিয়ার নীতির 


পরিপোধক বলে ঘোষণা! করেছেন। এইনিস্ে তর্ক- 
যুদ্ধের অবসান এখনো হয়নি । 


মানুষের তৈরী মেসন 


মহাকাশ থেকে বস্মিক রশ্রির প্রভাবে পৃথিবীর 
বামুম গুলে চলে বহুবিধ রূপাস্তর। এই আণবিক 
ংসাবশেষ থেকে বিজ্ঞানীরা মেসন কণার অস্তিত্ব 
প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রায় দশ বছর 
আগে। মেসন কণার সন্ধ'ণ বীক্ষণাগারে কোন 
যন্ত্রের সাহায্যে অনেক খোজাখুঁজিতেও পাওয়া 
ধায়নি এতর্দিন। কিন্তু গত বছর চারশ" মিলিয়ন 
ভোণ্ট আল্ফ1] কণার সাহায্যে মেসন কণার 
অস্তিত্ব ল্যাবগেটরীতে ধরা পড়েছে। এ বছর 
এক্স্‌রশ্মি এবং প্রোটন কণার সংঘাতে অণুকেন্দ্ 
থেকে মেসন কণা পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে 
ক্যালিফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের £:8180107 ][,9১০- 
[20075-র খবরে প্রকাশ যে, নবস্থাপিত সিন্ক্রটন 
যন্ত্র থেকে তিনশ" মিলিয়ন ভোণ্ট এক্‌স-রশ্সি এবং 
১৮৪ ইঞ্চি সাইক্উ্রন যন্ত্র থেকে নির্গত সাড়ে 
তিনশ' মিলিয়ন ভোল্ট প্রোটন কণার সাহায্যে 
মেসন প্রস্তুত কর! সম্ভব হয়েছে। 
এ বৎসরের ১৭ই জানুয়ারী সিনক্রটন যন্ত্রটি চালু 
কর! হয়েছে। ম্যাকমিলান নামে একজন আমেরিকান 


বিবিধ 


[ ২য় বর্ধ, খর গংখা। 


বিজ্ঞানী এবং ভেক্স্লার নামে এক রাশিয়ান পরস্পর 
স্বংধীনভাবে এই যন্ত্রের উত্তাবক। ক্যালিফোনিয়ার 
মন্্রটি ইলেকট্রন কণাকে প্রচণ্ড গতিবেগ দেবার 
জন্যে তৈরী । সাধারণ সাইক্লট্রনে অল্লক্ষণের 
মধ্যে ইলেকট্রনের গতিবেগ এত বেড়ে যায় যে, 
তখন গতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভর (20535) 
ভ্রুতবেগে বুদ্ধি পাম এবং তার ফলে যন্ত্রের মধ্যে 
চৌম্বকক্ষেত্রের ঘৃণিপাকে তারা ক্রমশ বেটাল হয়ে 
পিছিয়ে পড়ে ও ইলেকট্রন-বশ্মি স্ঙ্টি করার আশ৷ 
ব্যর্থ হয়ে যায়। সিনক্রটন যন্ত্র এই অন্থবিধা দুর 
করবর প্রয়াল মাত্র । ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষ 
অধুকেন্দ্রের পক্ষে মোটেই মারাম্মক নম্ম বলে 
যন্থলধ দ্রুত ইলেকট্রনের শক্তিকে অত্যুগ্র এক্স 
বশ্মিতে পরিণত করা হয়। এত প্রখর রশ্সি আর 
কোন উপায়েই পাওয়া যায় না। 


১৮৪ ইঞ্চি সাইক্ুট্রনটি এতকাপ শুধু আলফা 
কণা ও ভয়টেরিয়াম কণার ত্বরণের জন্তে ব্যবস্তত 
হতো। প্রোটন কণাকে ত্বরণের জন্যে এর 
অন্নবিস্তর পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে । ত্বরিত 
প্রোটনের সাহায্যে সাড়ে তিনশ” মিলিয়ন ভোণ্ট 
নিউট্রনও পাওয়া গেছে বলে প্রকাশ । 


কারখান! থেকে পাইরেখ 1ম 
কীটধ্বংসী পদার্থ হিসেবে পাইরেখি ঘামের 


খ্যাতি সর্বজনবিদিত । জাপান ও আফ্রিক। থেকেই 
এর চাল।ন আদপত এতকালস্্পাওয়া যেত 
একরকম ফুল থেকে । যুদ্ধের পরে জাপানে 


পাইরেথণম ব্যবলায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের কোন 
উন্নতিই করেনি। তার ফলে প্রাকৃতিক পাইবেখাম 
আজ দুমৃণ্য। যুক্তরাষ্ট্রে কষিবিভাগের দুজন বিজ্ঞানী 
সম্প্রতি সাধারণ রাসায়নিক পদার্থ (কারখানায় 
যা সহজে উৎপন্ন হয়) থেকে পাইরেখাম 
জাতীয় একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করার 
প্রক্রিয়া আবি্ধার করেছেন। ক্রত কীটনাশ 
এবং যেখানে খাচ্প্রব্য দুষিত হবার ভয় থাকায় 
ডি, ডি, টি ঝবহার কর] সম্ভব নয়, সেইসমন্ 
অবস্থাতেই পাইরেখাম ব্যবহার্য। ডি, ডি, টির 
মত দীর্ঘকালস্থায়ী ধবংস-ক্ষষত| কিন্ত পাইরেখ,ামের 


নেই। 
জঞ্জয় 





দ্রাম $ 
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বসতো 





আলোক-চিত্রে লেন্স 
প্রীনুদীরচন্দ্র দাশগগ । 


চিত্রশিল্পী অতি স্ুন্দরভাবেই প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাদি 
ও প্রত্তিক্তি আকিতে পারেন । দক্ষ শি্ীর নিপুণ 
তুলিকায় ব্ষিয়বস্থর চিত্র নিখুঁতভাবেই ফুটিয়। উঠে। 
কিন্ত ছবি আকা বহু আয়াস ও সময়-সাঁপেক্ষ। 

য্ত্রযুগে মানুষের শ্রম-লীঘব ও সময়-সংক্ষেপের 
জন্য যন্বের গ্রবর্তন হয়। যুগধমের প্রভাবে ও 
মানতষের শাশ্বত কৌতৃহলের বশেই চিত্রশি্নীর কার্জ 
সহজ ও শ্রমলথু করিবার জন্য হৃ্টি হইল 
_ ক্যামেরার | 

আলোকই চিত্রের প্রাণ। কিন্তু উহার অনু- 
ভূতির জন্ত প্রয়োছন দৃষ্টিখক্তির। চিত্রশিল্পীর অন্য 
অনেক ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকিতে পাবে, কিন্ত 
তাহাকে দৃষ্টিহীন হইলে চলিবে না। আলোঁক- 
চিত্রযন্ত্র ক্যামেবাঁরও তাই প্রযোজ্জন একটি উত্তম 
চক্ষুর--উহাই তাহার লেন্স্‌। 

একটি বন্ধ বাক্সের একদিকে পিন বা ছুঁচ দিয়া 
ছিদ্র করিয়৷ এ ছিদ্রের ঠিক বিপরীত দিকে একখানি 
ঘষা-কাচ বসাইলে আমর] এ ঘষা কাচটির উপর 
স্পষ্ট একটি প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। এ ঘষা- 
কাচটির পরিবতে “প্লেট বা৷ ফিল! রাখিয়া] ছবি তো 
যাম়। 


এইরূপ হুচ্যগ্র ছিদ্রের সহায়তায় ছবি তোল 
যায় সত্য, কিন্ত উহার মধ্য দিয়া যে পরিমাণ আলোক 
প1ওর়া1 যায় তাহ! ছবির পক্ষে পধাপ্ত নয়। ওইরূপ 
শিয়মে ছবি তুলিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন ও বন 
পরিএম করিতে হয়। 

আবার আলোক বেশী পাইবার জন্য স্থচাগ্ন 
ছিদ্রুটি বড় করিলে আনণোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হয়া যায়। কেনন| তাহ! হইলে এ বড় ছিদ্রপথ 
দিয়া একই বিষয়বস্তর একই সময়ে অনেকগুলি 
প্রতিচ্ছবি আমিয়া পরম্পর পরস্পরেন উপর প্রতি- 
ফলিত হ্ইয়। প্রতিচ্ছবিটিকে অবোধ্য করিয। 
ফেলে। কিন্তু আলেক বেশী পাইবার সঙ্গে 
স্দে বিষবস্ত হইতে আলোক বিচ্ছরিত হইয়। 
আলোকরশ্মি €ই ছিঞ্রপথে প্রবাহিত হয়। ওই 
রশ্মি নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া যাহাতে একটি মাত্র 
প্রতিকৃতি গঠন করিতে পারে তাহাই আলোক- 
চিত্র গ্রহণের লক্ষা। ইহার দীমাংস৷ হইয়াছে 
একমাত্র লেন্ঠের ঘার!। 

লেন্স্‌ একপ্রকার কাচ। সাধারণ কাচ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক প্রণ।লীতে কয়েক গ্রকার রাসায়নিক 
মিএণ দ্বারা বিশেষ এক গ্রকার কাচ তৈয়ারী 


হয়। ইহা দৃষ্টির কাঞ্সের পরিপূরক ও সহায়ক। 
এই কাচ হইতেই লেন্স্‌ গ্রস্ত হইয়। থাকে। 
এই প্রকার কাচকে প্রথানতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ 
কর হয় £-_ক্রাউন কাঁচ ও ফ্রি কাচ। ফ্রি 
কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আলোকরশ্শি প্রতি- 
সরণের ক্ষমত। ক্রাউন কাচ হইতে অবিক। আবার 
এই ছুই' শ্রেণীর কাঁচকে প্রায় একশত বিভিন্ন 
শেণীতে ভাগ কর! হয়। সকল শ্রেণীর দৃষ্টি- 
কাচ দিই আলাক-চিত্রের লেন্স্‌ প্রস্তত করা 
যায় সত্য, কিন্তু নিখুঁত কাছের জন্য উহাচদর 


১নং চিত্র ২ম, 


মধ্য হইতে সর্বেধ্ক্ট শ্রেণীর কাচ বাছির! লণর়। 
হয়। কোন কোন দৃষ্টি কাচ বিশুদ্ধভাবে প্রস্থত 
করিতে বিশুদ্ধ রৌপ্যের ন্টার মূল্যবান হইয়। 
পড়ে। এক বা একাধিক এইরূপ মনোনীত ক।চেবু 
বিন্যাসে আলোক-চিজের লেন্স্‌ প্রস্তুত হয় । শক্তির 
তারতম্য অন্সানে এই সকল গেন্স্‌ বিভিন্ন 
নামে পরিচিত। 


আলোক-টত্রে লেন্স 


* ৮ ছ 25 ৮ আগ জবিগিনএডছ এ, ৭১৪৫ টির বল 
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সমাহার-কেন্ত্রযুক্ত' ক/ামেরাতেই ব্যবহৃত হয়। ইহার 
আলোক গ্রহণ শক্তি অত্যন্ত কম (এফ. ১) 
এবং ইহার ব্যবহারে বিষয়বস্তর চিত্রটি ঈবৎ বাকিয়। 
যায়। আলে।ক-নিয়ন্থণ ছিদ্রটি (আযাপরচার ) এই 
লেন্সের মামনের দি: থাকিলে চিত্র বাহিরের দিকে 
বাকিয়। যা ( ১নং চিত্র ) এবং উঠ! পিছনে থাকিলে 
ভিতরের দিকে বাকিয়া যায়। ( ২নং চিত্র) 
আলোক নিয়ন্বনণ ছিদ্রের সানে ও পিছনে 
একটি করিয়া মেনিদ্কাস্‌ লেন্স্‌ বসাইয়া ওই 
ক্রুট সংখোঁপন করা হয়। (৩ নং চিত্র)। ইহা 


চিশ্র ৩ন” চিত্র 


পেরিক্ষোপিক লেন্স নামে পরিচিত ইহারও 
আলোক গ্রহণ ক্ষমত। কম ( এফ. ১১ )। 

চোখের পর্দায় আলোকরশ্মিকে আমর! সাদাই 
দেখিয়। থাকি, আপলে কিন্তু উহা ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণ-ছ্যুতির সমষ্টি। লেন্সের মধ্য দিয়া এ সকল 
বিহিন্ন বঙের রশ্মি নিজ নিজ নির্দিষ্ট দূরতে যাইয়াই 
কিধণ- সমাহাব-কেন্দ্র গঠন কবে (১ ন* চিন )। 





৪ন্‌ং চিত্র 


মেনস্কাস্‌ একটিমাত্র কাচ দিয়া প্রস্তত লেন্স্‌। 


বিভিন্ন বর্ণ-রশ্মিগুলি একটিমাক্জ কেন্দ্রে মিলিত 


ইহা ফিক্পাড ফোকাস অর্থাং নির্দিষ্ট আলোক- না হইলে চিত্র ঝাপসা হইয়া যায়। মেনিস্কান্‌ 


আগষ্ঠ ১৯৪৯] 
ও পেরিক্ষোপিক লেন্দের কিপ্ণ-নমাহার-কেন্দ্ 
নির্দিষ্ট থাকে এবং সেই নিরিষ্ট দুরত্বেই চিত্র স্পষ্ট 
হয়। কিন্ত এই ছুই শ্রেণীর লেন্স্‌ সকল প্রকার 
নিখুত অলোক-চিত্র তুলিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে । 
এইরূপ আলোকরশ্রির বর্ণ সম্বন্ধীয় ক্রুট সংশোধন 
করিঘা ও আলোক গ্রহণ শক্তি বাঁড়াইয়া আর 
একটি উন্নত লেন্সের প্রচলন হয়__ইহাকে র্যাপিড, 
রেব্টিলিনিয়র বা আ্যাল্ফাণ্ট অথবা সিমেটি,ক্যাল 
লেন্ম্‌ বলা হয়। ইহাতে আলোক-শিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের 
সামনে ও পিছনে গ্রন্থিবদ্ধ ক্রাউন ও ফ্রিণ্ট কাচের 
বিশাস থাকে । এই শ্রেনীর লেন্স ইচ্ছামত 
পরিচালনা করিয়া চিত্রের আয়তন ও স্পষ্টত। 
আয়ন্ত করাযায়। যদ্দিও ইহা পুবৌক্ত ছুই প্রকার 
পেন্স হইতে উন্নত তবুও ইহার আলোক গ্রহণ 
পমতা (এক. ৮) দর্বক্ষেত্রে পযাপ্ত নর | ইহার 
'আালোক গ্রহণ ক্ষমতা বাড়াইয়া দিলে লেন্সের 
পরিধির প্রান্তপীমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত আলোক- 
প্রভা বিক্ষিপ্ত হইয়। প্রতিফপিত হর; ফলে ছবিতে 
এ সকল অংশ ঝাপসা হয় । এই ক্রটি সংশোধনের 
গন্য রেকৃটিপিনিয়র লেন্সের মৌলিক উপাদানের 
কিছু পরিবর্তন করিয়া আনাস্টিগমেট লেন্সের 
প্রচলন হয়। ইহ] গ্রদ্থিবদ্ধ ছয়খানি বা ছয়খানির 
অধিক সংখ্যক লেন্সের ব্ন্যাসে প্রস্তুত হইয়া 
থাকে । ইহার আলোক গ্রহণ ক্ষমতা মবচেয়ে 
বেশী ( এফ. ১৫) এবং যে কোন প্রকার সাধারণ 
ক্রটি-বিচ্যুতি মুক্ত নিখুত চিত্র তোলা যায়। 


জাম ও বিজ্ঞান 


জর ৮০০ টি 


৪88৫ 


আলোকচিত্রের আধুনিক লেন্স্‌ নিখুত কাজ 
করিয়া থাকে, ইহাই আমরা জানি; আদলে 
কিন্তু তাহা নহে। গবেষণ! দ্বারা ইহার ক্রমোন্নতি 
করিয়া বর্তমান স্তর আনা সব্বেও শ্ম্ বিচারে 
এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিখুত লেন্স্‌ প্রস্তুত হয় নাই। 
এই ক্রটি এত স্থক্ম যে, ইহা অনায়াসে উপেক্ষা 
করিয়া নিখুত বলিগ্মাই চলিয়া আপিতেছে। 
বিজ্ঞানের প্রভাবে এই অতি হ্ম্ম ক্রটিও একদিন 
সংশোধিত হইবে, আশা করা যায়। 

আলোকরশ্সি সোদা পথে বায়, কিন্ত কোন 
স্বচ্ছ পদার্থের মব্য দিয়া যাইবার সময় এ পদার্থের 
প্রকার ও গঠনভেদে উহ্বার গতির দিক্‌ পরিব্তণ 
হয়। উদ্দেশ্য পিদ্ধির জন্য লেন্সের গঠন এরূপ করা 
হইম়'ছে যাহাতে ব্যিমবস্ত হইতে আলোকরশ্যি 
বিচ্ছৃরিত হইয়া লেন্সের মধ্য দিয়! প্রতিসরিত হইয়া 
আবার একটি নিদিষ্ট বিন্ুতে মিলিত হয়। 

অ'4৪ এক প্রকার লেন্স আছে যাহার মধ্য 
দিয়া এ আলোক্রশ্মি প্রবাহিত হইয়া ছড়াইয়] পড়ে। 
এই লেন্স্টিকে পূর্বোক্ত লেন্স্টির পৃরক হিসাবেই 
কাছে লাগান হয়; অথচ ইহা লেন্সের যাহা উদ্দেশ্য 
অর্থ, প্রবাহিত আলোকরশির মিলন, তাহাতে 
বাধ। দেখু পা। 

পেন্সের আলোকরশ্মি প্রতিনরণ মমতার 
তারতম্য নিঙব করে উহার গঠনের উপর। উহার 
গঠনের বক্রতা যত বেশী হইবে লেন্সের শক্তি 
প্রতিষ্ঠ। ও তত বেশী হইবে। এইরূপ লেন্সের শক্তি 


শী 


পক 


দ্‌ 


৫ন্‌ং চিত্র 
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যত বেশী হইবে কিরণ-সমাহার-কেন্ত্র তত ছোঁট 
হইবে। 

আলোকরশ্মির এই মিলন বিন্দুটিকে লেন্সের 
কিরণ-সমাহার কেন্দ্র বা ফোকাস বল] হয় ৫ নং 
চিত্র )। লেন্সের কেন্দ্র হইতে এই মিলিত বিন্দুটির 
দুরহ্বকে লেন্সের কিরণ-সমাহার-টৈর্ঘ্য বা ফোকাল- 
লেংথ, বলা হয। 

ক্যামেরা-লেন্সের ফোকাল-লেংখ সচরাচর প্লেট 
বা ফিল্মের লহ্বাদিকের মাপ হইতে সামান্য বড় 
অথবা উহার কোণথাকুণী মাপের সমাণ 


আজোক-চিত্রে লেন্স্‌ 


| ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


লেন্সে দৃশ্ববস্তর বিস্তার কম পাওয়া যায়? কিন্ত 
বস্তর আর্তি হয় বড় (৭ নং ছবি)। অতি 
নিকট হইতে দৃশ্ঠবস্তর বিস্তার বেশী পাওয়া যায় 
বলিয়াই অধিকাংশ লোকেরই ছোট ফোকাল- 
লেংথের লেন্স্‌ ব্যবহার করিতে ওংস্থক্য দেখা 
যায়। 

সাধারণ নিয়ম অন্তধায়ী ১০? ইঞ্চি হইতে 
১২" ইঞ্চি ফোৌকাঁল-লেংথের লেন্স্‌ দ্বারা ৮২” ১ ৬২” 
ইঞ্চি মাপের ছবি তোলা হইয়া থাকে । অপ- 
নিসর স্থানে, বেখানে ক্যামেরা পিছু হটাইবার 





৬নং ছবি 


উচিত। ফোকাল-লেংখের দৈর্ঘ্য অন্যায়ী ক্যামেরা- £উপায় নাই এবং উপরোক্ত ফোকাল-লেংথের লেন্স্‌ 


লেন্স্‌ক সাধারণত: ছুই শ্রেণীতে ফেলা হয় :--সৃম্ব 
বা সট এবং দীর্ঘ বা লং ফোকাল লেন্স্‌। 

ধদি একই দূরত্ব হইতে একই মাপের ছবি 
ওই দুই রকমের লেন্স্‌ দিয়া তোলা হয় তবে 
'ছোট ফোকাল লেন্সের প্রতিচ্ছবিতে দৃশ্ঠবস্তর 
বিষ্তার বেশী পাওয়া যায়? কিন্তু বস্তুর আরুতি 
ছোট হঘ (৬ নং হবি); অপরপক্ষে বড় ফোকাণ 


দ্বারা বিধয়বস্তর প্রয়োজনীয় অংশ পাওয়া যায় 
না, সে সকল ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫&” ইঞ্চি ফোকল- 
লেংথের লেন্স্‌ বাধ্যতামূলক ব্যবহার করাও চ.লতে 
পারে। এইরূপ ছোট লেন্স্‌ ব্যবহার করিতে হইলে 
উহার ফোকাল-লেংখের অন্গপাতে আলোক-নিয়ন্থণ 
ছিদ্রটি ছোট করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় ১০** 
ডিগ্রির এফ, ৬৫ শক্তির ৫$ ইঞ্চি ফোকাল- 


আগষ্ট, ১৯৩৯ ] 


৪৮৭ 





৭নং ছবি 


লেংখের লেন্সে ৮২১৮ ৬২” ইঞ্চি ছবি তুলিতে 
আলোক-নিয়ন্ণ ছিদ্রের ব্যান কমপক্ষে এফ 
১৬ করিতে হইবে। 

চক্ষুর দৃষ্টিকোণে সম্মুখের বস্তু অপেক্ষা দুরের ব্ত 
দুরত্ব অচুষায়ী ক্রমশ ছে!ট দেখায়? কিন্তু উহাদের 
এইরূপ আনুপাতিক ছোট দেখ! আমাদের চোখে 
তেমন অপমঞ্জস বোধ হয় না। ক্যামেরা- 
লেন্স্‌ও ঠিক একই রকমের কাজ করিয়া থাকে; 
কিন্তু লেন্সের মধ্য দিয়া যে নিদর্শন পাওয়া যায় 
উহা আসল দৃশ্তের আয়তন অপেক্ষা বহুপ্তণ ছোট 
হয়। এজন্য ছবিতে বড় ছেোটর অসামগ্রস্ত 
দৃষ্টিকটু হয়। উপযুক্ত লেন্সের ধাঁছাই অথবা 
বিষয়বস্তর আ্েণী বিচার করিয়া নির্দিষ্ট দূরত্ব হইতে 
ছবি তুলিলে এই চক্ষু-পীড়া হইতে পরিভ্রাণ 
পাওয়া যায়। লেন্সের আলোক-গ্রহণ-কোণ ঘত 
বিস্তৃত হয় (ওয়াইড আ্যাঙ্গল্‌) এবং দৃশ্থাবস্তর খুব 
শিকটে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তুলিলে, এই বিসদৃশ 
ভাব ততই দৃষ্টিকটু হয়। লেন্সের নিকটতম 
২শ দুরের অংশের তুলনায় অস্বাভাবিক দেখায়। 


এই জন্য এই' শ্রেণীর লেন্স্‌ যতদুর সম্ভব বিষয়- 
স্ত হইতে দূরে ব্যবহার করা উচিত। 

ব্ষিয়বস্তর শ্রেণী ও পরিস্থিতি বিচার করিয়৷ ভিন্ন 
ভিন্ন ফোকাল-লেংথের লেন্স্‌ ব্যবহার করা উচিত। 
আবশ্ঠকমত প্রত্যেক ক্যামেরা লেন্স্কেই পুরুক 
লেন্সের সাহায্যে উহার ফোকাল-লেংখ পরিবর্তন 
করিবার উপায় আছে। সাধারণ কাজের জন্য ৫$০ 
ডিগ্রির লেন্স্ই উপযুক্ত । এই লেন্স্‌ দ্বারা নির্দিষ্ট 
দুরত্ব হইতে--যেমন মানুষের গোট।শরীরের ও বুক 
পর্যন্ত ছবি তুলিতে যথাক্রমে ১০" ফিট ও ৫! ফিটের 
কম না হয়__-এরপ দূরত্ব হইতে ছবি তুলিলে ছবিতে 
অসামঞ্জস্তের ভাব প্রকট হয় না। 

৩" ইঞ্চি ও উহার বড় আয়তনের ছবি তুলিতে 
৫৫* ডিগ্রির এক. ৪৫ লেন্স্‌ এবং উহার ছোট 
আয়তনের জন্য ৬”* ডিগ্রির এফ. ২৮ অথবা ৪*ৎ 
এফ, ১৫ লেন্স্ই উপযুক্ত । অল্প পরিসর স্থানে 
ছোট ফোকাল-লেংখ (ওয়াইভ আঙ্গ ল্‌), প্রাকৃতিক 
দৃশ্যাদির জন্য মাঝারি ফোকাল-লেংখ (মিডিয়াম 
আযাঙ্গ ল্‌), মানুষ ও অন্থান্ত প্রাণীর একক বা মিলিত 


৪৪৮ 


ছণবর জন্য বড় ফোকাল-লেংখ (নেরো আঙ্গ ল্‌) এবং 
বনু দূরের বিময়ের জন্য অত্যধিক ফোকাল-লেংখ 
( টেপিফটে1) লেন্স্‌ ব্যবহার করিলে বিষয়বস্তর 
আম্ুপাতিক সামগ্রশ্ত বঙ্জায় থাকে । 

প্রত্যেক লেন্সের কাঠামোতে উহার ফোকাপ- 
লেংথের উল্লেগ থাকে | €রন্দের মুখে উপযুক্ত 
পুরক লেন্স্‌ ব্সাইয়৷ প্রত্যেক ক্যামেরা-লেন্সের 
ফে।কল-লেংথ. হ্বাস-বুদ্ধি করিয়া কাজে লাগাইবার 
ব্যবস্থাও আছে। 

আলোকের এক্তি ব উজ্জ্র্তা েখানে উগ্র, 
সেখানে আমাদের চোখের পাতা এুমশ বন্ধ 
কিমা আলোকের তেজ আদত্ত করিয়া থাকি, সঙ্গে 
সঙ্গে দৃষ্ঠবস্ও চোখের পর্দার হুম্পস্ট হইয়। উঠে। 
এইরূপ আলোক-প্রভা যাহাতে ইচ্ছামত লওয়া যায় 
সেই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক লেন্সের মধ্যে আলাক- 
নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের (আ্যাপারচার বা ডায়াফ্রাম অথবা 
টপ) ব্যবস্থা থাকে। 


লেন্সের ফোকাঁল-লেংখ ও উহার ব্যাসের 
ফোকাল-লেংখ ট 

পাতে 7১৭) আলোক-নিয়ন্্ণ ফুকর 
অন্গপা ( রা ) অ 1 নু 

বা ছিদ্রটির ব্যাস স্থির করা হয়। ৪" ইঞ্চি 

ফোকাল লেংখের লেন সের ব্যাস যদি ১" ইঞ্চি হয় 


সরি 2 ৮ 
রঃ লন 5১ ৬ 
৫0 


আলোক-চিজে লেন্স্‌ 


[২য় বধ ৮খ সংধ্ঠা 
তবে এ লেন্সের আলোক-নিয়ন্থণ ছিত্রের ব্যাল 
(৪%--১?-৪) ৪” ইঞ্চি হইবে। আলোক- 
নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের পূর্ণ ব্যাসই হইল এ লেন.সের পুর্ণ 
এক্তি। প্রত্যেক লেনসের কাঠামোতে এই 
ছিদ্রটির ব্যাস আনুপাতিক অক্কের দ্বারা দাগ 
দেওয়াথাকে। এই আনুপাতিক পরিমাণ ইংরেজী 
বর্ণমালার ছোট এফ. (£) দ্বারা নির্দেশ কর। 
বীতি হইয়া দাড়াইয়াছে (927 287; 47567 
87 117 163 227 32 প্রভৃতি); যদিও পূর্বে 
ইউ, এস্‌ (ইউনিফরম সিসটেম ) ছারাঁও নির্দেশ 
থাকিত (0. 9. 17274587169; 32; 
64; 128 প্রভৃতি )। এই নির্দেশ সংখণার রচনা 
এমনভাবে স্থির করা থাকে যে, আলোক-নিয়ন্ত্র 
ছিদ্রটির ব্যাস এক একটি ধাপ কমাইলে উহার 
পূর্ববর্তী ধাপ হইতে আলোকের ওজ্জল্য অধেক 
হাস পাইবে; অর্থাৎ এফ. ৪-এ যে আলোক- 
প্রভা পাওয়। যায়, এফ ৫৬-এ এ আলোক- 
প্রভাই অধেক নিপ্ডেদ্ হইয়া ক্যামেরার ভিতরে 
প্লেট বা ফিল্সের উপর ক্তিগ্না করিরা থাকে । 
এক্সপোঞ্জার৪ও এ অন্থপাতে বাড়াইতে হইবে। 


(২ এফ ৪-এ যে এক্সপোঞ্জার লইতে হয়, 
এফ ৫'৬-এ উহার দ্বিগুণ লইতে হইবে। 


পট 


জান & বিজ্ঞান 


ই ভি ভন পাছত 'াসিরিগ 


৪৬ ০ কক্ষ বলছ ও কত নী 


পর +০ 
বটি হানি « লাবজচ জব শি ও 


ক ৮ পীজি ৯ 
শি ১৪ পা এ পা বিখ, 


আব ও পথ জচ্চি ০৮৭৩৭ উট হন এ সা ৬ কনা! জরি ওটি 
এক ০: 5 জট ভাইর ওপার এন ছু পাজি, ৮৯ বক ২৪ 


বক আক ব্ ভি জিত 
কু আব ₹প৯ 





জ ৩স্৪া, কান্তি 
শিস কি পক” পীটএও ওত পষ্ভ হটির আত 


৮নং ছবি 


আগ, ১৯৪৯1 


মুখ। বিষরবন্ত্ যুদি একের অধিক হয় এবং 
পরম্পর হইতে দুর দূর পংক্তিতে থাকে তবে 
অধিক শক্তির লেনসে সকল পংক্তির স্পষ্টত| 
পাওয়] যায় না। উহারযে কোন এক পংক্তিকে 
স্পট ফোকামের মধ্যে আনিলে অন্য পংক্তিগুলি 
অম্প্ট হইয়া যায় (৮ নং ছবি) বাহাকে 
আলোক-চিত্রের ভাষায় “আউট অব ফোকাস 
বলা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে যতগুপি পংক্তিই 
হউক না কেন, উহাদের মধ্যস্থলের বে দূরত্ব তাহার 
্পইট ফোকাস করিয়া আলোক-নিয়ন্ত্রণ ছিদ্রের 
ব্যাস আন্থপতিক কমাইয়া দিলেই নকল পংক্তির 


' ধধীট (রও 


০০০ 


জান ও বিজান 


০১৫ 
রী ঢ্‌ ৮ 
৫ 
4 তদ 
| 
রনি ্ 
* 


৪৪9৯ 


যায়, স্পষ্ট] তত বেশী করিয়া! পাঁওয়! যায় সত্য, 
কিন্তু ছবির কোমলতা ক্রমশ দূর হইয়! কর্কণ 
হইয়া উঠিবে। আবার অধিক শক্তির লেন্স্‌ 
যেমন কোমলত। ফুটাইয়া তোলে সঙ্গে সঙ্গে উহার 
আনুপাতিক ম্পইত।ও বান পায়। উদ্দেশ্য মনুষায়ী 
অতিকোমল হইতে অতিকর্কশ সকল প্রকার 
ছবিরই প্রয়োজন হয়। মেইজন্য অধিক শক্তি লেন্ম্‌ 
আয়ত্তে রাখিলে উহাকে ইচ্ছামত কম শক্তি করিয়া 
সব রকম কাছে লাগান যায়। ইহা ছাড়া 
চঞ্চল বালক-বাপিকা, শোভাধাত্র/, যানবাহন, 
জীবজন্ত প্রভৃতি সচল বিষযবস্তবর ছবি তদ্িতে 


ৃ 


শি 


৯ ক তন নক পড়ি জিত অক কাত তং টলিট 


বয়কট চক এ ইক পধাক ৯১৭ সত এ ৯ শা কি কারি 
ভি ক পি পলিপ ৯৪ ৯৬৭ জিপ জন আহ 
গিট চির ওজর উপউদিধ একা জেড বত ৪ ও মি 


ক সব অন পার 
সপ্ত ১২ এনা 





৮ 
চা 
54 
4 
চা 


৯নং ছবি 


বস্ই স্পষ্ট ফোকাসের মধ আপিয়! যাইবে (৯ নং 
ছবি)। ইহাকে “ডেপ থ. অব ফোঁকাম্‌” বলে। 
আলোক-নিয়ন্্। ছিদ্রটি যত ছোট করা 


যে ক্ষেত্রে অতি কম একুপোজাব্র গ্রযোজন 
সেই সব ক্ষেত্রে ইহ! শিকল কাঙ্গ করিয়া 
থাকে । 


আবর্জনাও কাজে লাগে 
গ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাজে আবর্জনা জঞ্জাল ভেবে ছেড়া আপবাব- 
পত্র, জ'মাকাপড়, কাগজ, লোহালকড় গ্রসৃতি 
কত জিনিস না আমরা রোঞজ্জকে রোজ রাস্তাঘাটে 
ডাস্টবিনে ফেলে দিই। কিন্তু কবির পেই কথা 
যদি আমর! স্মরণ কর্ধি-- 
যেখানে দেখিবে ছাই 
উড়াইয়া দেখ তাই 
থাকিলে থাকিতে পারে অমূল্য রতন । 
সত্যিই হিসেব করলে দেখা যাবে, বাজে 
অকেজো জিনিস ভেবে ব। আমরা ফেলে দিতে 
দ্বিধা বোধ করি না সে-সব মূল্যহীন আব্জন। 
থেকেও কত সম্পদ সংগ্রহ করা যেতে পারে। 
ইংল্যাণ্ডের বামিংহাম শহরে একবার নয় মাস 
ধরে সংগৃহীত আবর্জনা-স্তপ থেকে খুজে পাওয়া 
গিয়েছিল-_3 আউন্ন সোনা, ১৭৭ আউন্স রূপো, 
১২টন তামা, ১ টন সীসে, ২ টন আলমিনিয়াম 
ও আরো অনেক কিছু। এসব ছিনিসের মূল্য 
মোটামুটি হবে ২০০০ পাউ&। 
অধিকাং। শহরেই স্তপীকৃত আবর্জনা দিয়ে 
গর্ভ, ডোবা প্রভৃতি ভবাট করা হয়। ইংল্যাণ্ডে 
বাসিংহামেই সর্বপ্রথম আবঞ্জনাকে লাভজনক 
সদ্যবহারে লাগানোর গ্রচেষ্ট। হয্ম। এখন জনেক 
বড় শহরে আবর্জনা কাজে লাগানো হচ্ছে । গাড়ি- 
ভতি আব্জন! সংগৃহীত হবার পর তা থেকে প্রথমে 
বাযুপ্রবাহ দ্বার ধূলোবালি পৃথক কর| হয়। 
সংগৃহীত ধূলোঝলি বড় বড় নল দিয়ে বাঠ্তি হয়ে 
অন্যত্র জমা হয়। পরে এই ধূলোখ'লি রান্তাঘাট 
তৈরী প্রভৃতি কাজে লাগে। ধুলোবালি পৃথক করার 
'পর আবর্জনারাঁশিকে বৈদ্যুতিক চুষ্বকের কাছে 
নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লোহা, নিকেল প্রভৃতি 


ধাতব জিনিসগুলো চুম্বকের আকর্ষণে পৃথক হয়ে 
যায়। ক্ষবের ব্রেড, পেরেক, গ্রামোফোন পিন, 
সাইকেলের অংশ প্রন্ভৃতি বু জিনিস এর মধ্যে 
পাওয়া যায়। এরপর আবর্জনা থেকে যথাক্রমে 
হ্যাকড়া, কাগজ ও অন্যান্য জিনিস পৃথক পৃথক করে 
বেছে নেওয়া হয়। তারপর য1] অবশিই থাকে তা 
জালানী কাজে ব্যবহার করা চলে। বামিংহাম 
শহরে আব্জনা পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা 
দিয়ে আবর্জনা সংগ্রহক।রী মোটরগাড়ির ব্যাটারী 
চাল।বার ব্যবস্থা আছে। পোড়াবার পরে সে 
ভশ্মাবশেষ জমিয়ে নকল গ্রন্তর খণ্ড তৈরী কর! 
যায় এবং ৩] রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা 
চলে। 

এইভাবে বিভিন্ন জিনিস পৃথক করে নিয়ে 
যথাযথ কাজে লাগানো হয়। ছে'ড়া কাগজ থেকে 
আবার নতুন কাগজ তৈরী,হয়। কাগজ সাধারণত: 
তৈরী হয় কাঠের কুচি, খড় আর কয়েক জাতের 
ঘাস থেকে । ওসবের মধ্যে সেলুলোজ বলে এক 
রকম টজব-পদার্থ থাকে । এই সেলুলোজ বের 
করে তাই দিয়ে কাগজের মণ্ড তৈরী হ্য়। ছোড়া, 
ময়ল| কাগনগুলোর মধ্যেও প্রা্ম সবটাই এই 
সেলুলোজ। কাজেই পুৰনো৷ কাগজকেও আবার 
মণ্ড করা যায়। কিন্তু পুরনো কাগজ থেকে 
আবার ভাঁল কাগজ তৈরী করা সম্ভব নয়। কারণ, 
ছাপা কাগজের কালির রং তোলা যায় না, এইটেই 
হল সবচেয়ে বড় অহৃবিধা। পুরনো! কাগজ দিয়ে 
তাই মোটা ও বুঙিন কাগজ ও পেস্টবোর্ড তৈরী 
হয়ে থাকে। 

ছেঁড়া কাপড় ও ন্যাকড়া থেকে আবার নতুন 
কাপড় তৈরী হয় শুনলে অনেকের হয়তো! আশ্্য 
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লাগবে । কিন্ত আশ্র্ধ মনে হলেও এট! একেবারে 
অসম্ভব নয়। আবর্জনা থেকে সংগৃহীত ন্যা কড়া- 
গুলে প্রথমে বাছাই করে নেওয়া হয়। কারণ, 
তুলোর কাপড়, সিক্কের কাপড়, পশমী কাপড় সব 
গুলে। একই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায় না। 
বাছাই করার পর এগুলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
পরিষ্কীত ও রোগ-বীজাণু মুক্ত করে নেওয়া হয়। 
পশমী কাপড়ের ন্তাকড়াগুলো যন্ত্রের সাহায্যে ধুনে 
নেওয়ার পর এগ্ডলে। আবার স্থতো! তৈরীর কাজে 
লাগে। এই রকম স্থতোয় তৈরী কাপড় নতুন 
কাপড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। ইউ:রাপের 
নানা জায়গায় এই রকম পুরনে! পশমের কারথ ন। 
ও সেই সম্পকিত বিশাল ব্যবসায় গড়ে উঠেছে। 
এই রকম পশমী কাপড়ের নাম 'শডি”। তুলোর 
কাপড়ের ন্যাকড়। থেকে ভাল কাগজ তৈরী করা 
ঘায়। ব্যাংক বা কারেন্পী নোটে যে কাগজ 
ব্যবহার করা হয়, তা অনেক জায়গায় এই রকম 
ন্যাকড়া থেকে তৈরী হয়। এই ন্যাকড়া থেকে 
কৃত্রিম রেশম তরী করার ব্যবস্থাও আছে। 
আবার রেশমী ন্যাকড়া থেকে ভেলভেট বা মথমল 
তৈরী হয়। 

পুরনো, ভাঙা, মরচে-ধরা লোহালকড় আমরা! 
কতই ন1| ফেলে দিয়ে নষ্ট করি! বিলাত, 
আমেরিকার লোকের। কিন্তু এগুলোকে এরকম 
অকেজো] বাঞ্জে ভেবে কেলে দেয় না। জামেনী, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক শহরে প্রত্যেক 
বাড়িতে আবর্জন] রাখবার জন্যে পাত্র বসানো 
পাকে । এই সমস্ত আবর্জনা রোজ এক-একটা 
জায়গায় জড়ো করা হয়। মজুরেরা সেগুলো থেকে 
নান। ধরণের জিনিস বেছে বেছে আলাদা করে। 
তার মধ্যে যেগুলো একটু ভাল অবস্থায় থাকে, 
সেগুলো একটু আধটু মেরামত করে আবার 
ব্যবহার করা হয়। যেসব লোহালক্কড় মেরামত 
কর] চলে না সেগুলো আবার নতুন করে গলিয়ে 
নতুন লোহা, নতুন ইম্পাত তৈরী হয়। আমেরিকার 
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বিখ্যাত ফোর্ড মোটরের কারখানায় এ-ধরণের 
বন্দোবস্ত আছে। সেখানে এই আবর্জনা! বাছাই 
করার জন্যেই রোজ ৮০* লোক খাটে। 

মৃত জীবজ্জন্তর হাড় এক রকম আবর্জন1। 
কিন্তু বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ তাকেও কাজে 
লাগিয়েছে । হাড় পরিষফার করে জলে সিদ্ধ করলে 
জিলাটিন নামে এক অতি প্রয়োঙ্গনীয় পদার্থ 
পাওয়া যায়। জিলাটিন ফটোগ্রাফধীর কাজে 
অপনিহাধ ও চকোলেট গ্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যাদি তৈরী 
করতে লাগে। হাড পুডিয়ে এক রকম কয়লা 
পাওয়া যায়, তাকে বলে বোন চারকোল। ময়লা 
চিনি, চুন প্রভৃতি পরিষ্কার করতে এই হাঁড়-কয়লা 
না হলে চলে ন। আবার হাড় গুঁড়ো করে জমির 
সার তৈরী হ্য়। হাড়ের উপাদান ফসফরাল 
উদ্ভিদের অন্যতম খাছ্য। 

শহরের নদম1] দিয়ে নোংর| জলের সংগে কত 
পংকিল পদার্থ নিত্য বয়ে যায়। এই নোংরা 
আবর্জনারও কাধকারিতা উদ্ভাবিত হয়েছে। 
ইংল্যাণ্ডের অনেক জায়গায় জমির সান এ-থেকে 
তৈরী করা হয়। আমেনিকায় এই সব পংকিল 
কর্দমাক্ত ক্েদ থেকে উৎপন্ন গ্য।/স, পেট্রোল বা 
কেরোসিন তেলে চালিত ইপ্ধিন চালাবার কাঁজে 
ব্যবহত হচ্ছে। এই গ্যাসে শতকরা ৭* ভাগ 
মিথেন ব। মাস“ গ্যাস থাকে--য1 হলো দাহা পদার্থ। 
আক্মকাল পেট্রোলের অভাবে কাঠ কয়লায় উৎপন্ন 
গ্যাস দিয়ে যেভাবে মোটর চালানো হচ্ছে, এই 
গ্যাস দিয়েও সেই কাজ করা চলে। কয়লা চালিত 
বাম্পকলেও এই গ্যাসকে কয়ল।র পরিবর্তে ইদ্ধনরূপে 
ব)বহার করা যায়। 

করলা থেকে পাঙ্ন প্রণালীতে কনলা-গ্যাস 
পাবার প্রক্রিয়ায় যে আলকাতর! পাওয়া যায় তাও 
এক কালে অকেজো নোংরা আবর্জনা বলে ফেলে 
দেওয়া হতো। কিন্তু বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় 
আলকাতরা থেকে আঙ্গ কতই ন| জিনিস তৈরী 
হচ্ছে! এখন শত শত মুল্যবান রং, ওষুধ) এসেন্স। 
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ঠতল জাতীয় পদার্থ আলকাতর! থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। 
সত্যি কথা বলতে কি, আবর্জনাও যে কত কাজে 
লাগে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো এই আলকাতরা!। 

কর।ত দিয়ে কাটার পর কাঠের যে গুড়ো 
পাওয়| যায়, তা সাধারণতঃ পোড়ানো ও প্যাকিংএর 
কাজে লাগে। কিন্ত রাশিয়ায় এখন কাঠের গুড়ে! 
থেকে চিনি ও স্থরা তৈরী হচ্ছে। কাঠের গুড়ো 
থেকে বিছ্যাৎঅপরিচালক পেস্টবোড” তৈরী করা 
সম্ভব হয়েছে । আখ মেড়ে চিনি তৈরী করার পর 
যে আখের ছোবড়া ও ঝোল। বা! চিটে গুড় থাকে 
তা এতকাল আবর্জণাই ছিল । ছোবড। দিয়ে বিছ্যুৎ- 
অপর্চালক পেস্টবোড+ঠতরী করা যায়। 'মামেরি- 
কায আজকাল সেলোটেকৃস্‌ নামে এক রকম উৎকৃষ্ট 
বিদ্যাৎ-অপরিচালক বোড” এই ছো বড়া থেকে তৈরী 
হচ্ছে। ঝোলা গুড় থেকে স্থরা ও কত্রিম রেশম 
তৈরীর জন্যে প্রয়োজনীয় আসিটোন নামে 
রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় এবং সংশ্লিষ্ট পেট্রোল 
তৈরী করাও সম্ভব। খড়, গরু-মোষের খাগ্য হিসেবে 
আমাদের দেশে সাধারণতঃ বাবহৃত হয়। বহু খড় 
প্রতি বছর মাঠে মাঠে অযথা নষ্টও হয়। এখন খড় 
থেকে রং, কাপড় ও পেন্টবো্ডতৈরী হচ্ছে এবং 
পুষ্টিকর আহার্য উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। 

বাজে জঞ্জাল ভেবে যা আমরা ফেলে দিই, এমনি 
জিনিসও কত না কাজে আসে। কমলা লেবুর 
খোসা থেকে এক রকম তেল উৎপন্ন হয় । আপেলের 
খোসা! থেকে পেকটিন নামে রাসায়নিক পদার্থ পাওয়। 
যায়। জেলী ওজ্যাম তৈরী করতে এই পেকটিন 
খুব দরকারী । চা তৈরীর পর চায়ের পাতা আমরা 
ফেলে দিই | কিন্তু চায়ের পাতায় ট্যানিন নামে 


আব্জনাও কাজে লাগে 


[ ২য় বর্ধ, ৮ম সংখা 
রাসায়নিক পদার্থ আছে, মার চাহিদা! ও দাম 
কোনটাই তুচ্ছ নয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে 
পুকুরে পুকুরে কচুরীপানা ভতি। কচুরীপানাকে 
জগ্লাল ও আপদ বলেই পোকে জানে সাধারণতঃ | 
কিন্ত এই অবাঞ্ছিত আবর্জনা থেকেই কাগন্গ তৈরীর 
প্রচুর সম্ভাধনা রয়েছে আমাদের দেশে 

বিজ্ঞানীর কাছে পদার্থমাত্রেই অবিনশ্বর ; 
কাজেই কোন জিনিসই আবর্জনা নয়। ব্যবহারের 
যথাযথ পদ্ধতি জানা থাকলে অকিঞ্চিংকর 
আবর্জনাকেই বহুমূল্য সম্পদে পরিণত করা যেতে 
পারে। ইউন্লোপ আমেরিকায় আবর্জন। ব্যবহারের 
বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । বহু লোক 
সেখানে আবর্জনা স্ত.প থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস 
কুড়িয়ে জীবিকার্জন করে। আমাদের দেশে আবর্জনা 
ব্যধহারের এরকম কোন ব্যাপক ব্যবস্থা আছে বলে 
তো জানি না। কলকাতা শহরে প্রতিণ্দন যে 
পরিমাণ আবর্জনা জমে, তাতেও হাজার হাজান 
টাকা অপচয় হচ্ছে। মোটামুটি হিসেব করে 
দেখা গেছে, লগ্ডন শহরে প্রতি বছর ২০ লক্ষ টন 
আবর্জনা ফেলে দেওয়া হয়, যার আম্মাণিক মূল্য 
অন্ততঃ ২২ লক্ষ পাউণ্ড। কলকাতার আব্ঞজনার 
মূল্য বাধিক কয়েক লক্ষ টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। 
স্থখের বিষয়, সম্প্রতি আমাদের জাতীয় সরকার 


কলকাতা ও শহরতলীর আবর্জনা! থেকে খাছ্যশশ্ 
উৎপাদনের সার প্রস্তুতের পরিকল্পনা ও পয়ঃপ্রণালী 
সেচকাজে ব্যবহার সম্পর্কে 
প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন এবং প্রস্তাব কার্ধকরী করবার 


বাঁইিত ময়লা জল 


জন্যে আলাপ আলোচনা চলেছে। 


বায়ুমণ্ডগগ ও জলবায়ু 
শ্রী্ববীকেশ রা 


দিনরাত্রি ও খতৃভেদে ভূ-পৃষ্ঠে বাযুপ্রবাহ 
নিয়গ্ত্রিত হয়। আবার বাযুচাঁপ বলয়ের অবস্থান 
অ্থুনারে৪ সার! বংসরই বাঘু এক নিদিষ্ট গতিপথে 
নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। 
বামুপ্রবাহকে নামায়ক-বাঁয় ও শেযাঁক্তকে নিয়ত-বাধু 
ন[মে অভিহিত করা হইয়াছে । সাময়িক-বাযু- 
প্রবাহের ফলে নিয়ত-বায়ুপ্রবাহ ব্যাহত হইতে 
দেখা যায়। ইহা ব্যতীত ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণ 
বাত ন।মীয় দুইটি অনিয়মিত বারুপ্রবাহও ভূ-পৃষ্টে 
প্রবাহিত হয়। পর্বত বা মরুভূমির বিশেষ অব- 
স্থানের ফলে কোন কোন দেশে নানাকারণে আরও 
একপ্রকারের স্থানীয় আকম্মিক বায়ুপ্রবাহ দেখা 
যায়। 

দৈনিক সংবাদপত্রগুলি আমাদিগকে দেশের 
কোন অংশে কখন বৃষ্টিপাত হইবে, দৈনিক সবোচ্চ 
ও সর্বনিয় ত্াঁপাঙ্ক এবং বাযুতে জলীয় বাশ্পের 
পরিমাণ প্রভৃতির বিবরণ সহ ধৈনন্দিন আবহাওয়ার 
পৃধাভাস দেয়। কোন ঘর্ণবাতের আশঙ্ক। থাঁকিলে 
বাযুচাপমান যঙ্তের পারদন্তস্ত নামিয়া আসে । উঃ 
বাযুর চাপ লঘু, শীতল বায়ুর চাপ উচ্চ। এই 
সাধারণ নিয়ম অনুসারে শীতল ও উষ্ণ বায়ুর মিলন- 
স্থলে কেন্দ্রে লঘু চাপের সৃষ্টি হইয়া ঘূর্ণঝাতের 
উৎপত্তি হয়। নাতিশী:তাফ্মগুলের দক্ষিণ বা 
দক্ষিণ-পশ্চিম বাঘু, উত্তর ব! উত্ত;-পূর্ব শীতল মেরু 
বাষুর সংস্পর্শে আমিলে সাধারণত; এই অবস্থ! দেখা 
মাঁয়। গ্রীষ্মমণ্/লও অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য 
নিয়চাপ কেন্দ্রের স্যষ্টি হয়। এইরূপে হঠাৎ কোন 
কারণে কোন স্থানের বাম উত্তপ্ত হইয়া উধব গামী 
হইলে সেখানে নিম্নচাপ কেন্দ্রের স্থষ্টি হয এবং চতৃ- 
পার্বতী! উচ্চ চাঁপযুক্ত বাফু কুগুলাকারে বাইস- 


গ্রথমোক্তরূপ' 


ব্যালটের* নিয়মান্ুসারে উত্তর গোলাধে  বামাবর্তে 
এবং দক্ষিণ-গোলাধে দক্ষিণাবত্ে ঘুরিতে ঘুরিতে 
নিশ্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। এই উধ্বগামী 
ও কেন্দ্রমুখী বাযুই ঘূর্ণবাত। ঘর্ণবাতের কেন্দ্রকে 
“চক্ষু” বলে। 

কোনও স্থানের বাধুচাপ কম বলিলে ইহাই 
বুঝায় যে, সেই স্থানের বাযুর পরিমাণ কম; কারণ 
বাষুর ওজনই ব|ষুর চ।প। কোন দেশের বিভিন্ন 
আবহ্মন্দিরের . বাষু চাপমান যন্ত্রের পারদস্তস্ভের 
উচ্চত1 পরীক্ষা করিলে দেখা য।য় যে, সকল স্থানের 
বামুচাপ অভিন্ন নয়। কি কারণে বায় লঘু হইয়া 
ঘুণবাতের স্যত্টি করে, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । 
অতীতে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, শীতল 
বাু বেষ্টিত উষ্ণ বায়ু কেন্দ্রে থাকিয়! নিয়চাপের 
স্ষ্টি কবে। বাঘু অচঞ্চল হইলে হমৃত ইহা সস্ভব 
হইত। কিন্তু তত চঞ্চল ব!যুর পক্ষে এই অনুমান 
অসিদ্ধ। মাঁকিণ বৈজ্ঞানিক বিগেলো সেজন্য এই 
যুক্তি অসার প্রতিপন্ন করিয়া স্থির করেন যে, শীতল 
ও উষ্ণ বায়ুশ্লোতের সীমান্তে এইবপ নিষ্ন- 
চাপের স্থষ্টি হয়। হেল মুহোল হজ, ও নরওয়েজীয় 
আবহতব্বব্দিগণের অক্লান্ত চেষ্টার কিভাবে উষ্ণ ও 
ও শীতল বাঘুংশাতের মীমান্তে ঘূর্ণবাতের উৎপত্তি 
হয় তাঁহ। নিধণরিত হইয়াছে । তাহাদের মতে 
উষ্ণ বাযু'আত মীমান্ত অতিক্রম করিয়া শীতল 


* বাইস্-বালটের স্ত্র--১৮৫৭ থুষ্টাব্ধে ডাচ, 
আবহতত্ববিদ বাইস্‌-ব্যালট এই স্ুত্রটি আবিষ্ষ'র 
করেন। কোন ব্যক্তি যদি বাতাসের দিকে পৃষ্ঠদেশ 
রাখিয়] দাড়ান, তাহা হইলে তাহার দক্ষিণ দিক 
অপেক্ষা বামদিকে বায়ুর চাপ কম হইবে, দক্ষিণ 
গোলাধে এই নিয়ম বিপরীতভাবে প্রযোজ্য । 


৪৫৪ 


বাযুশোতের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা কঠিলে, 
শীতল বায়ুর দ্বার! বেষিত হইয়! সেই স্থানে নিম্নচাপ 
কেন্দ্রের স্থট্টি করে এবং উষ্ণ বায়ু উবে উৎক্ষিপ্ত 
হয়) অর্থাং নাতিশীতোষ্ণমগ্ডলের উষ্ণ প্রত্যান- 
বায়ুর সহিত শীতল মেরু-বামুর সংঘর্ষে কেন্দ্রে বায়ুর 
নি্চাপ হয়। এইরুপে ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হইর। 
তাহা ক্রমে অগ্রমর হইতে থাকে । গ্রীশ্মমগুলের 
ঘূর্ণবাত কিন্তু স্থানীয় তাপাধিক্যের ফলেই হ্য় বলিয়া 
অনুমিত । কারণ এই অঞ্চলের দ্বীপগুণি প্রখর 
স্থযোত্তাপে উত্তপ্ত হইয্। বাধুতি নিয়চাপ কেন্দ্রের 
সট্টি করে। দেখ! গেল, বূর্ণবাতে? কেন্দ্রে বাধুণ 
নিয়চাপ ও কেন্সের বাহিরে উচ্চচাপ হওয়া 
আবশ্ক। অবশ্য ঘুর্ণবাতের সঠিক কারণ এখনও 
নির্ণীত হয় নাই। 

পূর্বে দেখিয়াছি যে ঘূর্ণবাতে কেন্দ্রের বাহিরে 
উচ্চ চাপযুক্ত বাু উত্তর গোলার্ধে” বামাবর্তে ও 
দক্ষিণ গোলাধে দক্ষিণাবতে ঘুরিতে ঘুরিতে কেন্দ্রের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ঘৃর্ণবাতের কেন্দ্র 
কোনও এবস্বানে স্থির নয়; ইহ] ঘুরিতে ঘুরিতে 
সাধারণতঃ উত্তর গোলাধে উত্তর-পূর্দিকে এবং 
দক্ষিণ গোলাধে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রপর হয়। 
পথিমধ্যে স্থানীয় অন্যান্য কারণে এই গতিপথের 
পরিবর্তন হইতে দেখা যাঁয়। 

গ্রীষ্মমগ্ডলীয় ঘূর্ণবাত দক্ষিণ আটলান্টিক মহা- 
সাগর ব্যতীত প্রায় সকল মহাসাগরের উত্তপ্ত অংশে, 
বিশেষতঃ আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশে, 
মেক্সিকো উপসাগরে, বঙ্গোপসাগরে, পশ্চিম 
প্রশান্ত মহাসাগরে ও চীন সমুদ্রে সংঘটিত হয়। 
নিরক্ষরেখার উভয় পার্থে ৫* অক্ষাংশের মধ্যে 
ঘূর্ণবাত দেখা যায় না; কিন্তু ১** হইতে ২৯ 
অক্ষাংশের মধ্যে গ্রীম্মকালে ইহার প্রভাব বেশী 
গ্রীক্মের ও শীতের মৌন্থমী বযুর প্রারস্তে ভারত- 
মহালাগরে যে ঘূর্ণবাত হয় তাহাকে আমরা 
যথীক্রমে কালবৈশাখী ও আশ্বিনে ঝড় বলি। চীন 
সমুদ্রেত এ সময়ে ধে সকল ঘূর্ণবাঁত হয় তাহাকে 


বাুমণ্ডুল ও জলবাধু 


বিজি সা, 


টাইফুন বলে এবং ইহাই পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুঞ্জে 
টাইফুন নামে অভিহিত। ঘূর্ণবাতের ইংরাঙ্গী 
প্রতিশব সাইক্লোন কথাটি মিঃ এইচ, পিডিংটন 
বঙ্গোপসাগরের ঘুর্ণবাতের নাম করণের সময 
স্থট্টি করেন । 

উৎপত্তিস্থলে যদিও গ্রীন্মমণ্ডদীয় ঘূর্ণবাতের 
ব্যাস মাত্র ৫* মাইপ, কিন্ত কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়। 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে এই ধ্যাস ১৫০ হইতে কয়েক 
শত মাইল বিস্তৃত হয় এবং ইহার পার্শববতী অঞ্চলের 
আরও কয়েক এত মাইলব্যাপী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
খাকে। কেন্দে বায়ু লঘু, আকাশ স্থানে স্থানে 
গভীর মেঘাচ্ছন্ন, অবশিষ্টঠাংশ নিমেঘ। কেনের 
বহির্ভাগে বাযুর গতিবেগ সময়ে সময়ে ঘণ্টায় প্রঃ 
১০* মাইল হইয়া ভয়াবহ ধ্বংসলীলা স্টি করে। 
ঘূর্ণবাত অগ্রসর হইবার সময় বঙ্গোপসাগর, আরব 
সাগর ও চীন সাগরের উপর দিয়া দৈনিক গণ্ডে 
প্রায় ২০* মাইল যায়। ভারত মহাদাগরেও এই 
গতিবেগ দৈনিক ৫০ হইতে ২০০ মাইল; পশ্চিম 
আটলান্টিক মহালাগরে এই গতিবেগ সর্বোচ্চ 
নিক গড়ে প্রায় ২৫০ হইতে ৪০০ মাইল। 
ঘূর্ণবাতের গমনকালে কেন্দ্রে গ্রীষ্মকালে বাড়বৃষ্টি 
এবং শীতক!লে তুষারপাত হইতে দেখা যায়। 
এইবূঃপ ইহা কোন দেশ অতিক্রম করিয়া গেলে 
আকাশ নিমে ঘ হইয়া শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত 
হইতে থাকে । 

ঘূর্ণবাত সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার 
সময় উহার কেন্দ্র আংশিকভাঁবে বামুশ্ন্য হওয়ায় 
সমুদ্রের জল উধ্বগামী হইয়। জলম্তস্তের স্থ্টি করে। 
এই জলম্তস্ত বাইস্‌-ব্যালটের স্যত্র অনুসারে সমুদ্র - 
পথে অগ্রসর হয়। আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ন 
উপকূল, চীন ও জাপানের উপকূল এবং 
মেক্সিকো উপসাঁগরে জলম্তস্ত বেশী দেখা ঘায়। 
কোন কারণে মরুভূমির উপরিভাগের বাযুমগ্ডুলের 
উক্ত অবস্থ] হইলে বালুক! স্তসভাকারে উধ্ে উৎন্দিপ্ত 
হইয়া বালুহ্যভের স্যট্টি করে। 


আগষ্ট, 9৯৪৯]: 


নাতিশীতোষ্চমণ্ডলের ঘূর্ণবাতগুলি আয়তনে 
নাধারণতঃ গ্রীক্মমগ্ুলীয় ঘূর্ণবাত অপেক্ষ। বৃহত্তর । 
উত্তর আমেরিকায় ইহার ব্যাস সাধ” সহম্র মাইল । 
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ও আ্যালুসিয়ান 
ছীপপুঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ 
ূর্ণবাত দেখা ষায়। ইহা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে 
প্রধাহিত হইলেও স্থলভাগে কিছু দক্ষিণে ও জল- 
ডাগের উপর দিয়া যাইবার সময় কিছু উত্তরে 
বাকিয়া যায়। এই মগুলেও গ্রী্ম ও শীতের 
পারস্তে ূর্ণবাত দেখা যায়, তবে গ্রীষ্ম অপেক্ষা 
শীতেই বেশী । জাপান ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্, 
বেরিং সাগর, আলাঙ্কা উপসাগর, উত্তর আমেরিকার 
উত্তরের বৃহৎ হরদগুলি ও নিউফাউগুল্যাণ্ড ঘূর্ণবাতের 
একটি পথরেখা অঙ্কিত করে। অপর একটি 
পথ ফ্লৌরিডা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
শটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া নরওয়ের 
উপকুল, রাশিয়ার উত্তরাংশ দিয়! মধ্য এশিয়ায় 
প্রবেশ করে। ইহা বাতীত ভূমধ্যসীগরের উত্তরাংশ 
হইয়া মধ্য এশিরা পর্যন্ত একটি পথ বস্তুত আছে। 
দক্ষিণ গোলাধে ৬০* অক্ষাংশের সমান্তরালভাবে 
এইরূপ আরও একটি ঘূর্ণবাতের পথ রহিয়াছে। 
দেখা যায়, ভূপৃষ্টের কোন স্থানই ঘূর্ণবাতের প্রভাব 
হইতে একেবারে মুক্ত নয়। এই ঘূর্ণবাতের 
গতিবেগের নিদিষ্ট কোন নিয়ম নাই--গ্রীক্ম 
অপেক্ষা শীতে ইহার গতিবেগ অধিক, আবার 
ইউরোপ অপেক্ষা অমেরিকার ঘূর্ণবতপগুলি প্রবল। 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীম্বমান হয় যে, 
গীম্মমগ্ুলীয় ও নাতিশীতোষ্জমগুলীয় বূর্ণবাতের 
মধ্যে কতকগুলি পাথক্য বেশ স্প্_-(১) গ্রীশ্স- 
মণ্ুলীম্ব ঘূর্ণবাতের সমপ্রেষরেখাগুলি নাতিশীতোষ্- 
মগুলীম ঘূর্ণবাতের সমপ্রেষরেখা অপেক্ষা 
হ্থংবদ্ধ ও প্রায় গোলাকৃতি, (২) প্রথমোক্ত ঘূর্ণ- 
বাতের চতুর্দিকে উত্তাপের সমতা! থাকিলেও দ্বিতীয় 
প্রকার ঘূর্ণবাতে এই উত্তাপের পার্থক্য লক্ষিত হয়, 
(৩) গ্রীন্মমগ্ডলীয় ঘূর্ণবাতে যেরূপ প্রবল. বৃষ্টিপাত 
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হয় নাতিশতোক্চমগ্ডুলের ঘূর্ণবাতে সেরূপ হয় না, 
(৪) শ্রীক্ম ও শততে গ্রীম্মমগ্ুলীয় ঘূর্ণবাতের প্রভাব 
বেশী; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণম গুলীয় ঘূর্ণবাতের প্রভাব 
বেশী শীতে ; (৫) শ্রীম্মমগ্ডলীয় ঘূর্ণবাত নিজ সীম! 
অর্থাং গ্রীপ্মমণ্ডল অঠিক্রম করিয়া নাতিশীতোষ্ণ 
মণ্ডলে প্রবেশ করিলেও, নাতিশীতোষ্জমণ্ডলের 
ঘর্ণবাত কখনও গ্রীক্মমগুলের উপর দিয়। প্রবাহিত 
হয় না। (৬) নাতিশীতোষ্ণম গুলীয় ঘুর্ণবাতে 
হ্যায় গীগ্মমগ্ডলীম্ন থুণবাতের সহযোগী কৌন প্রতীপ 
ঘৃর্ণবত নাই, যদিও ইহা ব্বাডাবিক যে, দুইটি ঘূর্ণ- 
বাতের মধ্যে প্রতীপ ঘুর্ণবাতের স্থষ্টি হয়। 

বূর্ণবাতের কারণগুলি বিপরীতক্রমে সংঘটিত 
হইলে অথাৎ কেন্দ্রে উচ্চটাপযুক্ত বাঁযু এবং তাহার 
চতুষ্পার্ে নিষ্নচাপখুক বধু থাকিলে প্রতীপ 
বৃণবাতের হষ্টি হয়। পুবে উল্লিখিত হইয়াছে, 
দুইটি অগ্রগামী ঘৃণবাতের মধ্যবর্তা প্রদেশেও প্রতীপ 
ঘৃণবাত দেখ] যায়। প্রাতীপ ঘৃণবাতে কেন্দ্রের উচ্চ 
চাপঘুক্ত বাু নিম্নচাপের বায়ুর দিকে অগ্রসর হইবার 
সময়, উত্তর গোলাধে” দক্ষিণাবর্তে এবং দর্ষিণ- 
গোলাধে বামাবতে ঘুরিতে ঘুবিতে খুব ধীর 
গতিতে অগ্রসর হয়। ঘৃণ্ণবাতের কেন্দ্রে বায়ু 
উপ্বগামী হইলেও, প্রতীপ ঘুণবাতে কেন্দ্রে নিম্নগামী 
বাধুর দ্বারাই শূন্যস্থান পূণ হগ্ন। এই নিয়গমী 
বায়ুর গতি দেনিক মাত্র বয়েক শত ফিট। 
প্রতীপ ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র গতিশীল অবস্থায় শীতল, 
কিন্তু গতি স্থির হইলেই ইহা উত্তপ্ত হইতে থাকে । 
যদিও প্রতীপ ঘৃণবাতের সময় নিমেখি আকাশ 
আশা করা ধায়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সে-সময় অবস্থা 
বিশেষে কুয়াশা, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি হয়। 
ঘুর্ণবাঁতের তুলনায় ইহার গতি অতি ছূর্বল ও ধীর, 
কিন্তু ইহ] অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। 

গ্রীনপ্যাণ্ড ও আযান্টারটিকার উচ্চ চাঁপ বলয়ে 
প্রতীপ ঘূর্ণবাতের স্ষ্টি হয়। দক্ষিণ কালিফোণিয়ার 
পশ্চিমে ও চিলির নিকটবত্তা প্রশান্ত মহাপাগরে, 
আটলারটিক মহাসাগরের আজোরস্‌ দ্বীপপুঞ্জের 
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নিকট ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলের নিকটবর্তী 
সমুদ্রে এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে বাযুমণ্ডলে 
এইরূপ উচ্চ চাপের স্থষ্টি হওয়ায় এই সকল অঞ্চলে 
প্রতীপ ঘর্ণবাত দেখা যায়। ঘূর্ণবাতের ন্তায় প্রতীপ 
ঘৃর্ববাতের কারণগুলি এখনও বহুলাংশে রহস্যাবৃত। 
প্রকৃতির এ রহস্াডেদ করিতে এখনও আমরা সক্ষম 
হই নাই। 

ঘূর্ণবাতের ধ্বংসলীলা 'অতি ভয়াবহ । বাংলার 
উপকূলবর্তী প্রদেশে বর্দাকালে প্রায়ই ঘূর্ণবাঁতের 
স্থট্টি হয়। ইহার ভয়াবহতা অমাবস্তা ও পৃণিমার 
জোয়ারের সময় আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ থুষ্টাবের 
২৫ মে তারিখের ঘূর্ণবাতে কয়েক সহম্র লোকের 
প্রাণহানি ও বহু আথিক ক্ষতি হয়। আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্ধের পর্বদিকের সাগরে ২২ মে এই ঘূর্ণবাত 
উৎপন্ন হইয়া ঘণ্টায় ৬ হইতে ৮ মাইল বেগে 
৮০* মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইহা ২৫ মে 
বাখরগঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হ্য় ও উক্ত 
স্থানের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ইহা অপেক্ষা 
বহুগুণে ভয়াবন্ক ঘূর্বাত ১৮৭৬ খৃষ্ঠাব্ধের ৩১ 
অক্টোবব বাখরগঞ্জের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। 
এই সকল পূর্ণবাতের আরও একটি বিশেষত্ব এই 
যে, পৃণিমা ও অমাবস্তায় ইহাদের প্রথরতা খুবই 
বৃদ্ধি পায়। 

যে সকল ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রের ব্যাস খুব ছোট, 
মাত্র ১০০ হইতে ৪০ গজ, এমনকি সময়ে সময়ে 
৫০ গজেরও কম হয় তাহাকে টনেডে! বলে। 
ঘূর্ণবাত অপেক্ষা অয়তনে ছোট হইলেও ইহার 
তীব্রতা অত্যন্ত অধিক ; সেজন্য ইহা কেন্দ্র হইতে 
৩০ মাইল স্থানেরও ক্ষতি সাধন করিতে পারে। 
বাষুপ্রবাহ যতই কুগুলাকারে কেন্দ্রের দিকে 
অগ্রসর হইতে থাকে, বায়ুর গতিবেগ ততই 
বরধিত হইয়। কখনও কখনও ঘণ্টায় ৩০* মাইলও 
হয়। কিন্তু ইহার অগ্রগতির বেগ সাধারণত: 
ঘণ্টায় ২ হইতে ৮* মাইল। যদিও ইহার 
স্থারিত্বকাল অতি অল্প, ইহার গতিপথে বৃহৎ 


বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু 


অট্টালিকা, বৃক্ষা্দি যাহা কিছু পড়ে তাহাই 
উন্মুলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়] দূরে নিক্ষিপ্ত হয়; 
বায়ুচাপ এত কমিয়া যায় যে, নিকটবততা' আবহ্‌- 
মন্দিরের সুক্ষ যন্ত্রগুলি অকমণ্য হয়; এমন কি 
পাখীর পালক পাখীর ডানা হইতে খসিয়া পড়ে। 
টনেডো প্রবাহিত হইবার সময় প্রবল বৃদ্নিপাত, 
শিলাবৃষ্টি, বজপতন প্রভৃতি হইতে দেখা ধায়। 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও মধ্যভাগে ইহার 
প্রাবল্য (বৎসরে প্রায় ৫০টি লক্ষিত হইলেও, 
বুটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া গ্রভৃতি মহাদেশে 
ইহ] একেবারে বিরল নয় । এত যে প্রবল প্রতাপ 
টনেডোর, তাহা মাত্র ৩০ মাইল অগ্রসর হইবার 
পূর্বেই নষ্ট হইয়] যায়। বায়ুর নিয়ন্তরেও টনেডোর 
উৎপত্তি হয়, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে তাহার কোন ক্রিয়। 
নাই। 

পবত, উপত্যকা, মরুভূমি প্রভৃতির বিশেষ 
অবস্থানের ফলে এবং স্থানীয় আরও অনেক 
কারণে বামুতে উচ্চ বা নিম্ন চাপ কেন্দ্রের সি 
হইয়া মাঝে মাঝে যে বাসুপ্রবাহ হয়, তাহাকে 
স্থানীয় বায়ু বলে। সাধারণতঃ ইহা ৩৫* হইতে 
৫০* অক্ষাংশের মধ্যে ঘটিতে দেখা যায়। ইহাদের 
প্রকৃতি অনুসারে নামকরণ হইলেও, বিভিন্ন দেশে 
ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। শ্রীন্মের প্রারস্তে 
বসম্তকলে নিম্ন বায়ু-্চাপের জন্য ভূমধ্যসাগরের 
উপর দিয়। 'প্রবাহিত সাহারা ও আরবের মরুভূমির 
উত্তপ্ত, শু ও বালুকাপূর্ণ ব'মু এ অঞ্চলের 
সিসিলি দ্বীপে ও ইতালীতে “মিরক্ক” নামে 
পরিচিত হইলেও, মিশরে ইহাকে “খামসিন” 
এবং আরবে “সাইমুম” বলে। ভূমধ্যসাগর অতিক্রম 
করিবার সময় এই বায়ু যথেষ্ট জলীয় বাষ্প সংগ্রহ 
করিয়া উত্তর উপকূলের পর্বতে বাধা পাইয়! প্রচুর 
বৃষ্টিপাত করে। উত্তর আমেরিকার সিয়েরা! নিভেদ। 
পর্বতের পূর্বপ্রাস্ত হইতে এইরূপ উত্তপ্ত বায়ু 
ক্যালিফোণিয়ার উপর দিয়! প্রবাহিত হয়। 

আল্লসের পার্বত্য অঞ্চলে স্থইজারল্যা্ডের 


আগষ্ট) ১৪৪৯ ] 


উপত্যকায় শীতকালে বে শু, উত্তপ্ত বাদুপ্রবাহের 
আবির্ভাব প্রাঙ্ছই হয়, তাহা “ফন” নামে পরিচিত। 
এই বাযুপ্রবাহের পূর্বে কয়েকদিন বরফাবৃত উপত্যকা- 
গুলি শীতল ও শান্ত থাকে; পরে “ফন”-এর প্রবাহ 
আরম্ভ হয় এবং তাপ মাত্রাও ৪-* বধিত হইয়া 
বরফ গলাইয়! বন্যার হষ্টি করে এবং চারণ-ভূমিগুলিও 
বরধমুক্ত হয়। বায়ু এত শুষ্ক যে,পামান্য অগ্রি- 
সংযোগেই কাষ্ঠনিমিত গৃহাদি ভন্মীভূত হয়। “ফন্‌” 
বায়ুপ্রবাহ একবারে তিন চারি দিনের বেশী 
স্বামী হয় না। এ নকল স্থানে বৎসরে প্রায় 
৩০।৪০ দিন “ফন” প্রবাহিত হওয়া শবতের 
ফল শীঘ্র পাকিয় উঠে, কিন্তু “ফন”-এর তাপ 
সেখানকার অধিবাসপীর অসহা হয়। “ফন”-এর 
সহিত “সিরকো”-র বহু সাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়া অনেকে 
ইহাদ্দিগকে একই শ্রেণীভূক্ত করেন। «"সিরকে।»- 
ঘাযু স্বভাবতঃই ডউষ্ঝ; কিন্তু ইউরোপের উত্তর- 
পশ্চিমীংশের বায়ুতে নিম্চাপের হি হওয়ায়, 
দক্ষিণ বায়ু তাহার প্রবাহপথে মুইজারল্যাণ্ডের 
উপত্যকায় প্রবল বেগে নামিয়া আসে ও সংকুচিত 
হইয়! উত্তপ্ত হয় । “ফন” বাঘুর প্রভাবে সৃইজার- 
ল্যাণ্ডে নিমেথথ আকাশ ও শুঞ্ধ জলবায়ু দেখা 
গেলেও ইতালীর উত্তর প্রান্তব্তী আল্পসে প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হয় ও আকাখ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। 

“ফন»-এর ন্যায় আরও একগ্রকারের বাযু- 
প্রবাহ শ্রীনল্যাণ্ডের বরফাবৃত মালভূমি হইতে 
নামিয়া আসিয়া পশ্চিম উপকূলের ফিয়র্ড গুলিকে 
বরফমুক্ত করে। অবতরণকালে সংকোচনের ফলে 
এই বাধু এত উত্তপ্ত হয় যে, গ্রীনলযাগুবাসীদের 
পক্ষে ইহা আদৌ আরামপ্রদ নহে। 

উত্তর আমেরিকার কানাডা ও উত্তর-পশ্চিম 
যুক্তরাষ্ট্রের উপর দিয়] উ্ণ ও শুফ “চিমুক” বায়ু 
প্রবাহিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের হইতে 
প্রবাহিত হইয়া এই বাষু রকি পর্বত অতিক্রম 
করিয়। মংকোচনের ফলে উত্তপ্ত হয় ও প্রেয়ারী 
অঞ্চলের বরফ গলাইয়া গম চাষের স্থবিধা করিয়া 


জান ও বিজ্ঞান 


৪৫৭ 
দেয়। “চিম্থক” বাষু-প্রবাহের ফলে দেশের 
স্বাভাবিক তাপ ১৪" ফারেনহাইট হইতে ৬৮ 
ফারেনহাইটে উঠে। 


পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত সমুদ্র ও স্থল বায়ুর 
ন্যায় পর্বত ও উপত্যকার মধ্যে দিবা ও ঝাক্তিকালে 
তাপের বৈষমা হেতু এক প্রকার বায়ু প্রবাহের সথট 
হইয়া থাকে। আল্লস ও হিমালয়ের পার্বত্য 
উপত্যকায় এই বায়ুর প্রভাব দ্রেখা যায়। নিম 
আবহাওযায় দিবাভাগে পর্বতগাত্র উত্তপ্ত হইলে 
সেখানকার বায়ু পার্শবতা ও উপত্যকার বায়ু 
অপেক্ষা! উষ্ণ হর। ফলে সেখানে বামুতে নিম্নচাপের 
স্থ্টি হওয়ায় নিম্নের উপত্যকার বায়ু স্র্যোদয় হইতে 
সথ্াস্ত পর্যন্ত পর্বতগাত্র বাহিঘ্া উধ্বগামী হয়। 
মেঘমুক্ত আকাশ ও তাপ বিকিরণের অন্ত কোন 
বাধা না থাকিলে, পর্বতগাত্র ও উপত্যকার বায়ু 
শীতল হইয়া উপত্যকীর উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা 
শীতল ও ভারী হয় এবং স্যাস্ত হইতে স্ুর্যোদয় 
পর্যন্ত নিম্াভিমুখে ধাবিত হয়। আল্লসের পাদদেশে 
ইতালীর হৃদ অঞ্চলে উদ্বগামী উপত্যকার বাযুকে 
“বিভা” ও নিম্নগামী পার্বত্যবায়ুকে “টিভানো” 
বলে। 

দক্ষিণ ফ্রান্সে বোন নদীর উপত্যকা বাহিয়া 
“মিষ্টাল” নামক একপ্রকার শীতল স্থানীয় বায়ু 
প্রবাহ বহিয়া যায়। ভূমধ্যসাগরের তীরবতা 
অঞ্চলে মেঘমুক্ত বসন্তের প্রারস্তে স্থযোত্তাপে বায়ুতে 
নিয়চাপের হৃষ্টি হইলে ইউরোপের উত্তরের শীতল 
বামু-প্রবাহ দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার 
মময় উপকৃলস্থ উপত্যকায় প্রবলবেগে বহিতে 
থাকে। রাত্রিকালে “মিষ্টাল” বায়ুর প্রভাব হাস 
পায়। যদিও উপত্যকার মধ্য দিয়া যাইবার 
সময় ইহা! সংকোচনের ফলে উত্তপ্ত হয়, কিন্ত 
রোন উপত্যকায় ইহা খুব শীতল। আব্রিয়াতিক 
সাগরের দেশে এই বায়ুর নাম “বোরা”। 

দক্ষিণ গোলার্ধে আয়তনে অষ্ট্রেলিয়া 'মৃহা- 
দেশের ছিগুণ আ্যান্টার্টিক! মহাদেশ। এই মহা" 


৪৫৮ 


দেশ সমুদ্র হইতে ৮*** হাজার ফিট উচ্চ চির- 
তুধার আবৃত একটি মালভূমি। এখানে শীতল 
বাযু বংসরের সকল সময় বহে বপিয়া এই দেশকে 
"্রিজার্ড+এর দেখ বলে। এই বামু-প্রবাহের 
সহিত জমাট শুষ্ষ তুষারকণা বাহিত হইয়] 
ৃষ্টিশক্িকে অচল করিয়। পথিককে পণন্রান্ত করে। 


কথাট। সন্ত 


[ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অনেক আবিফারক এই পব্িজার্ড” বায়ুর আঘাতে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। “রিজার্ড” বায়ু বহিবার 
সময় তাপ **-র নীচে নামিয়া আসে। এইরূপ 
তুধার-বাত্যাকে কানাডা ও মের্প্রদেশে “রিজার্ড” 
রাশিয়া ও সাইবেরিয়াতে “বুঝান” এবং তুন্া 
অঞ্চলে “পুরগা” বলে। 


কথাটা সত্যি 


শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় 


ডক্টর ব্রেক্ষলিকে চেনেন? ইনি একজন 
উদ্ভিদ-তত্বের নাম করা লোক। জাতিতে 
আমেরিকান, পেশায় ডিরেক্ট, স্মিখ কলেজ 
জেনেটিক এক্স্পেরিমেন্টাল ছ্েশনের | সম্মানে 
অধ্যাপক, অধ্যাপনা! করেছেন হাভ্ভাভে, র্যাডক্লিফে 
ও কনেকটিকাটে। ব্রেক্্লি এসেছিলেন আমাদের 
দেশে, দিলীতে, ১৯৪৭ সালের সায়ান্স কংগ্রেসে 
সদশ্য হিসেবে। তিনি গত বছরের আমেরিকায় 
প্রকাশিত 'সায়ার্টিফিক মন্থলি'তে তান ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং তুলে 
যাওয়। দিনের আর এক বিদেশীর মতই বলেছেন, 
"সত্য সেলুক্‌ন, কি বিচিত্র এই দেশ!” 

বলেছেন--ভ'রতব্ষে অপূর্ব 
বিচিত্র সমাবে। কথাটা] বেশ ভাল লাগছে 
শুনতে, কেমন ত? আমর দেখলাম মানুষ 
শুয়ে রুয়েছে পথে, দেখলাম দিল্লীর মসজিদের 
সোপান 'পরে। কেন না, তাদের থাকবার 
জায়গা নেই যে! তারপরই আমর! ঢোকলাম 
বড়লাটের বিরাট প্রাসাদে, যেখানে হলো বড় 
ভোজ সর! স্যাম্পেনের ছড়াছড়ি ।, 

ব্রেক্স্লির দল সব চেয়ে বিশ্মিত হয়েছিলেন 
সায়ান্প কংগ্রেসের বৈঠকে এসে-_-সব সভার সব 


বৈপরীত্যের 


কাজকম ইংরেজি ভাষায় হচ্ছে দেখে । বিশেষ 
করে, যে দেশে ভাষা! আর উপভাযার সংখ্য। 
একশো-কে ও ছাড়িয়ে গেছে! বাক সে কথ । 
এইবার একটা মজার কথা শুন্তন। অন্যদেশকে 
আমরা কত বাড়িয়ে তুলি। একজন মহিলা 
উদ্ভিদ-তাত্বিক নাকি শেওগুলার অর্থ নৈতিক ব্যবহারে 
আলোচনা প্রসঙ্গে বলে বমেছিলেন_ আমাদের 
দেশে আমেরিকায় য|। করে তাই করা উচিত। 
আমেরিকায় প্রত্যেক জেলের একট মাছ ভতি 
পুকুর থাকে। তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক দিযে 
শেওলা বাঁচানে। এবং বাড়ানে। হয়। মাছগুলো 
দেই শেঞল। গেয়ে বাড়তে থাকে, আর যখন 
খুসি ছ্গেলে মাছ ধরে নিয়ে আসে । রব্রেকুঘলি 


বলছেন, তারা এ বকম পরিকল্পনার কথ। এই 
শুনলেন। এমন মাছ জীযাঁনো পুকুর কখন? 
দেখেন নি। 


এদেশের লোকের ধারণা, আমেরিকার সবই 
কলে হয় । যখন তিনি বললেন যে, তাদের 
দেশে এত ঝি-চাকর মেলে না, তখন চোখধ- 
বড়-করা উত্তর পেয়েছেন--তা, আপনাদের দেশে 
আর কি, বিজলীর বোতাম টিপলেই সব মেলে! 

ভারতের সভ্যতা অনেককালের পুরনো, আজ 


আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


থেকে চার ছাঞ্জার বছর আগেকার। ব্রেক্স্লির 
মতে ভারতবাসী অন্য জাতির তুলনায় বুদ্ধিতে 
খাটে! নয়। গণিত ও তাত্বিক পদার্থবিষ্যায় 
উারতবালীরা বেশ কৃতিত্বও দেিয়েছেন। অবশ্য 
অধ্যাপক রামনের কথা আলাদ1; তিনি পরৰীক্ষা- 
বিজ্ঞানেও হাত দেখিয়েছেন। এদেশে বিজ্ঞানী 
ব। বিজ্ঞানের ছাত্রদের হাতে-কলমে কাজ করতে 
অনিচ্ছা প্েকৃস্লির চোখে পড়েছে। তার মতে, 


সেই কারণেই ব্যবহারিক বিজ্ঞান এদেশে প্রসার 


লাড করে নি। ভার্তবাসীর সঙ্গে একজন 
'মামেরিকানের এইখানেই পার্থক্য-একজন 
আমেরিকান যখন পি-এইচ.ডি পেলো তখন 
থেকে তার বিজ্ষনবন্ল কমণ্জীবনের সুচনা 
হ্‌লা; আর একজন ভারতবাপী পি-এইচ.ডি 
পেলে, ব্যদ্‌-তার বিজ্ঞান গবেষণার সেথানেই 
যবনিকা পতন! কথাটা আমাদের কাঁছে নতুন 
নয়। আচাধ প্রফুল্লচন্ত্র বহুবারই এই কথা 
বলেছেন, “আমর। দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করি 
ইত্যাদি।” পুরনো হলেও, বিদেশীর মুখে একটু 
নতুন শোনায় বৈকি! এরপর আর একটি 
কথা বলেছেন, যেট। কাগজের বুকে আর কোন 
দিন চোখে পড়ে নি--যদিও আমাদের অজানা 
নয়। তার মনে হয়েছে, বিশ্ববিভ্ালয়ের অপ্যা- 
পকের গদিতে বসলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি 
ভাবতবাদীর শ্থ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, 
অব একটু বেশি মাত্রা অ।ছে,_ বৈজ্ঞানিক গবে- 
যার চাইতে গদির দাম এখানে বেশি। ছুই 
একজন ভারতবাসী, ধার! ব্লেক্সলির লাইনে ব। 
ই জাতীয় মৌলিক গব্ষেণায় রত অ।ছেন, তার 
ব্েবস্পির সঙ্গে ওসব বিষয়ে কথা পর্যন্ত কইতে 
পান নি। ব্লেক্স্লির মনে হয়েছিল, তদের যেন 
আড়াল করে রাখা হয়েছে। 

আমরা যে বিদেশীর অভিমতে ও অন্মোদনে 
হুমড়ি খেয়ে পড়ি, তাও ব্লেক্সলির নজর এড়ায় নি। 


জাম ও বিজ্ঞান 


অর্থাৎ তাকে এসব বিষয়ে ভারতবামীই ওয়াকেফ- 
হাল করে তুলেছেন । তাঁকে গিয়ে অন্থরোধ করেছেন 
যেন তিনি তার বক্তৃতায় তাদের (ভারতীয়দের ) 
গবেষণার উল্লেখ করেন; তাহলেই তাদের কথ! 
কতৃপক্ষের কানে আসবে। দেশ ন] হয় গণীবের, 
তা'বলে কি কাঙালেরও ! চাকুরী-শিকারের বাঞ্জারে 
বিদেশী অধ্যাপকের প্রশংসাপত্রের বেশি মূল্য 
দেওয়া হয়, পাবলিক সাঁভিন কমিশনে ঠাট বঙ্জায় 
রাখার জন্যে উমেদারদের “কনে-দেধ1” হয়; কিন্ত 
চাকরী দেওয়া হয়, আগে থেকে নির্বাচন করে 
রাধা সেই ভারতপুঙ্গবকে ধিনি ইউরোপের কোন 
গৃহকোণে অধ্যাপকের আওতায় সগ্ভ গবেষণা: 
রত। তার জন্যে আবার বিশেষ ব্যবস্থা । চাকরী 
তার জন্তে তোলা থাকে, বংসরান্তে তিনি শিক 
থেকে কার্জটিকে পেড়ে নেন। ব্রেক্স্লি বলেছেন, 
ভারতে স্থপারিখে সরেশ কাঙ্জ হয়। যোগ্যতায়? 
কে জানে! তাঁকে একটি ভারতীয় ছাত্র স্থপারিশের 
জন্যে এই কথা স্পষ্ট বলে আবেদন করেছিল। 
যাইহোক, ব্রেক্স্লি সাহেব ব্যাপারটিকে বড় করে 
ধরেন নি। আইনের ভাষায় 'বেনিফিট অফ ডাউট' 
দিয়েছিলেন। ব্রেক্স্লি বলছেন--তিনি মহারাজ! 
হতে চান। অর্থ, পত্বী আর উপ-্ত্বীর জন্যে 
নয়, বিজ্ঞান ও তার ব্যবহারে দেশের উন্নতি 
সাধনের জন্তে। তিনি বলছেন-__ছু' চাঁযটি প্রতিষ্ঠান 
আছে, যেমন বন্থ বিজ্ঞান মন্দির, টাট! হসপিটাল 
ইত্যাদি। কিন্তু এই বিরাট দেশের তুলনায় নে তো 
মুষ্টিমেয়! এমন আরও চাই। 

ব্েক্দ্লি তবু তো ১৯৪৪ সালে আসেন নি! 
হয়তো বাংলাদেশে আসেন নি! নইলে আরও 
কত কি দেখতেন! আমাদের ছূর্ভাগ্য যে বিদেণীও 
জানতে পেরে গেছে এসব গ্লানির কথা, বোধকরি 
ডাষ্টবিন উপচে পড়ছে বলেই । “নত্য সেলুকাস, 


কি বিচিত্র এই দেশ!” 


কদলী-ভক্ষণ 
শ্রীশচীক্্রকুমার দত্ত। 


“কল৷ খাইটে অটি উদ্ম*_-শুধু উত্তমই নয়, 
এই খাগ্াক্পতার যুগে পরিপূরক খাগ্ধ হিসেবে 
আমাদের প্রাত্যহিক খাছ্য তালিকায় এর স্থান 
হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। 


খেতে উপদেশ দিয়েছেন, চাল ও আটার অভাব 
পূরণ করতে এরা যথেষ্ট সাহায্য করবে। 
ভারতে কদলীবৃক্ষের ইতিহাস অতি গ্রাচীন। 
৩২৭ খুঃ পূর্বাব্ষে আলেকজাগ্ার ভারত আক্রমণ 
কালে সিম্ধুনদের উপত্যকায় এই গাছ প্রথম দেখতে 
পাঁন। সম্ভবতঃ আরববাশীরা ভারতবর্ষ থেকে 
এই গাছ প্যালেষ্টাইন ও মিশরে আমদানী করে। 
প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যেও কলার উল্লেখ আছে। 
মহাকবি কালিদাস কুমারসম্তবে নারীর উরুদেশের 
সঙ্গে কলার তুলনা! করেছেন :-- 
নাগেন্দ্র হস্তান্তচি কর্কশত্বাৎ 
একান্ত শৈত্যাৎ কদলী বিশেষাঃ | 
লব্বাপি লোকে পরি নাহি রূপং 
জাতাস্ত দুর্বোরুপমানবাহাঃ। 
( কুমার সম্ভব ১৩৬ ) 
উত্ভিদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কল! মিউসাপি 
পরিবারতুক্ত । বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম। 
বাংল! ও সংস্কৃতি কদলী, দস্তা, বারণ বুষা, অংশুমৎ 
ফলা, কষ্টিলা, বালকপ্রিম্বা, যরুত্ফলা ইত্যাদি) 
হিন্দস্থানীতে কেরা বা কেলা, গুজরাটিতে কেল্য, 
সিংহলীতে কেহেল, তাঘিল ভাষায় বাঠঠ এবং 
উত্ভিদ্রবিজ্ঞানের ভাষায় মিউনা প্যারাডেসিকা 
লিন। কলাগাছ সাধারণতঃ দশ থেকে কুড়ি ফুট 
উচু হয়ে থাকে। কলার ফুল বা মোচার ডাটাতে 
অনংখ্য পুষ্পগুচ্ছ সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। 


পণ্ডিত নেহেক তার, 
সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আমাদের কলা ও মিষ্টি আলু 


প্রত্যেকটি ফুলের আবার একটি করে ঢাঁকন৷ 
আছে। শ্ত্রী-পুষ্প, ভাটার উপরের দিকে এবং 
পুং-পুষ্প, শেষপ্রান্তে অবস্থিত থাকে । এই ্বী ও 
পুরুষ ফুলের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে নপুংসক বা ্লীব 
পুষ্পের সার। শ্বী-পুষ্পের সংখ্যা পরিমিত। কিন্ত 
পুংপুস্প সংখ্যায় অজত্র এক একট] মোচায় 
দেড়হাজারেরও বেশী পুং-পু্প থাকতে পারে। 
কল] সাধারণতঃ ৪ ইঞ্চি থেকে ৮১০ ইঞ্চি জা 
হয়ে থাকে । কয়েক শ্রেণীর কল| ১ ফুট লম্বাও হতে 
পারে। পূর্ব আফ্রিকাতে একরকম কলা হয়--এরা 
ল্বায় ২ ফুট এবং মাঙষের বাহুর মত মে।টা। 
কোচিন চীন ও মালয়ে এম, করনি কুলাটা__ 
শ্রেণীভৃক্ত একরকম গাছে মাত্র একটি কলা হ্য 
এবং সেটা এত বড় ও মোট] হয় যে, সেই একটি 
ফলেই তিনজন লেকের একবেলার আহার হতে 
পারে। 

ভারতে প্রায় ৬০০ রকমারি কলার চাষ হয়ে 
থাকে । আমের চাষের পরই কলার স্থান। কলার 
চাঁষ মাদ্রাজ প্রদশেই সবচেয়ে বেশী । প্রায় ১২৮০০০ 
একর জমিতে কলা উৎপাদন কর] হয়। আর বাংলা- 
দেশে মাত্র ৪৪০০০ একর জমিতে কলার চাষ হয়ে 
থাকে। আর্দ্র জলবায়ু ও জল! জমি কলার চাষের 
উপযোগী । পুকুরের ধারে কলাগাছ রোপণ করা 
উচিত। বিহার, উড়িস্যা, যুক্তগ্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
জলবাষু শুষ্ক হওয়ায় সেই সমস্ত প্রদেশে কলা- 
বিশেষ হয় না। কিস্তু সেই প্রদেশগুলির কয়েকটি 
অঞ্চলে ভাল কলার চাষ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রয়েছে । ভারতে কলা-চাষের মোট জমির শতকরা 
৫৪ ভাঁগেই মান্রাজে পুভান্‌ নামক কলা উৎপন 
হয়ে থাকে; তারপর মালাবারের কলা নিউল্রাণের 


আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 


স্থান। বাংলাদেশে সবরি, চাপা, বামরভা, অমৃতসবর, 
মর্তমান, অগ্রিশ্বর ইত্যাদি বহু প্রকার কলা উৎপন্ন 
হয়। আসামে পনেরো প্রকারের কলা হয়ে থাকে । 
বোস্বাইয়ের সফে? ভেলচি, লাল ভেলচি কলা 
বিখ্যাত । 
একটি কলাগাছ একবার মাত্র ফল প্রদান করে। 
তারপরেই শুকিয়ে মরে যায় £-- 
তালী তরোবন্থপকারি ফলং ফলিত্বা 
লঙ্জাবশাছুচিত এব বিনাখ যোগং 
এতত্ত, চিত্রমূপরৃত্য ফলৈ পরেভ্যঃ 
প্রাণান্নিজাঞ্চগিতি যৎ কদলী হাতি ॥ 
(শান্গ ধর পদ্ধতি ৫৬) 
অর্থা২ অন্পকারী ফল প্রসব করে তাল গাছের 
লঙ্জায় মরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কদলী যে কল 
দ্ধ! পরের উপকার করে তৎক্ষণাৎ নিজের 
প্রাণত্যাগ করে-_এটাই আশ্চধ। 
কলা অত্যন্ত উপকারী খাগ্ভ। শুধু স্থম্বাহুই 
নযু-কলার মধ্যে যে শ্বেতলার ব*য়ছে, তাতে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


রকমের খাগ্যই কমবেশী বিদ্যমান রয়েছে। 


৪৬$ 


শর্করার ভাগ বেশী। কলা খাওয়ার পর জৈব 
অঙ্গ সেই খাদ্য সহজেই পাকস্থলী থেকে অস্ত্রে 
পৌছে দিতে সাহাধ্য করে। দেহগঠন, পুষ্টবিধান 
ও রক্ষণের জন্যে আমাদের দৈনন্দিন খাগ্য হিসেবে 
শেতসার, প্রোটন, ফ্যাট বা তৈল জাতীয় 
থাগ্য বিভিন্নপ্রকার খনিজ লবণ এবং ভিটামিন 
বা খাচ্যপ্রাণের প্রয়োজন । কলার মধ্যে এই সমস্ত 
একজন 
পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যহ প্রায় ৪ আউন্স প্রোটিন, 
৩ আউন্স ফ্যাট এবং প্রায় ১৬ আউন্স শ্বেতসার 
জাতী খাছ্যের প্রয়োজন। একট! মাঝারি 
আকারের (প্রায় ৫॥ আউন্দের ওজনের ) কলাতে 
প্রায় ৩৭ আউন্স জল, '*৫ আউন্স খনিজ লবণ, 
'০৬ আউন্স প্রোটিন, '**৫ আঃ ফ্যাট এবং ১৩৭ 
আউন্ন শ্বেতসার আছে। অন্তান্ত খাগ্বস্তর 
তুলনায় কলাতে এই সমন্ত উপাদানের পরিমাণ থে 
নিভান্ত নগণ্য নয়, তা নীচের তালিকা থেকে 
পরিষ্কার উপল্চি হবে। 


খাদ্য ওজন প্রোটিন ধ্যাট শ্বেতা মোট তাপমূল্য বা ক্যালোরি 
কলা ১ 'গ্যাম ০১৩ ০০৬ "২২০ ৯৯ 
মাখন 2 "০১০ "৮৫০ - ৭'৬৭ 
[ডমের হলদে অংশ রি "১৫৭ ৩৩৩ - ৬৩৬ 
৫্গ্ধ "০৩৩ "০৪৩ ৪৫০ ৬৭ 

থা্যপ্রাণ ব। ভিটামিন খাছের একটি দেখ। দেয়। গ্কাভিবোগ, দন্তরেগ ও অস্থির 
অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ । ভিটামিনের বহু শ্রেণীবিভাগ বিকৃতি ইত্যাদির আবির্ভাব, দেহে ভিটামিন-শি 
আছে। ভিটামিন-এ দেহগঠন ও পুষ্টিসাধন অভাবের লক্ষণ । ভিটামিন-জি-এর অল্লতায় দেহ 


করে। এর অভাবে ছুর্বরতা, পুষ্টিহীনতা ও চক্ষুরোগ 
হয়ে থাকে । ভিটামিন-বি-এর অভাবে ক্ষণামান্দা, 
দেহের মাংসপেশীর গঠন-বিকুতি, বেরিবেরি রোগ 


খাদ্য ওজন ভিটামিন-এ 
কলা ১০০ গ্র্যাম ২৮৫ একক 
হ্ঞ্ধ নর ২২২ ॥ 
ডিম ১৯৯২০ ॥ 


শীর্ণ, ক্ফুৃতিহীন, পরিপাক শক্তির ত্বাস এবং 
শরীরের ওজন কমে যাঁয়। কলার মধ্যে এই সব 
ভিটামিনই কমবেশী বতমান আছে । 


ভিটা-বি ভিটা-সি তিটা-জি 
১১ একক ২৭ একক ৩৫ একক 
১টি ৫ » ৪০-৭৫ 9 
৩৩ ৪ সামান্ত ১৩৫-১৫০ ॥ 


৪৬৭ 


দেহ গঠন রক্ষণের জন্যে বহুবিধ খনিজ পদার্থের 
প্রয়োজন । কারণ আমাদের দেহ অঙ্গার, অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফর:স, গন্ধক, 
আয়োডিন, ফ্লোরিন, সিলিকন প্রভৃতি মৌলিক 
পদার্থ দ্বারা গঠিত। শ্বেতস!র, শর্করা, প্রোটিন, 
ফ্যাট ইত্যাদিতে ধাতৰ পদার্থ ব্যতীত জার সব- 
গুঞোই প্রায় বিদ্ভমান। যে সকল খাছ্যে উপরোক্ত 
ধাতব পদার্থের লবণ ব্তমান রয়েছে, আমাদের সে 
জাতীয় খাগ্ই নির্বাচন করা উচিত। কলার মধ্যে 
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তাত্র এবং ম্যাঙ্গানিদ 
খুব অল্প পরিমাণে আছে। ৪৫০ গ্র্যাম অর্থাত প্রায় 
সাড়ে সাত ছটাক কলাতে '*৩৭ গ্র্যাম ক্যালসিয়াম, 
'১৩৬ গ্রযাম ফসফরাস এবং **০০৭ গ্র্যাম লৌহ 
বতমান। এ-ছাড়া কঙ্গাতে আযমাইল আসিটেট্‌ 
নামক একটি সুগন্ধি পদার্থও রঃয়ছে, যার জন্যে 
কলার এই স্থ্মধুর ঘ্রাণ । এই জিনিনটি কল। থেকে 
নিষ্কাশন করা যাঁয়। সরবতে এই স্থ্গন্ধি এসেন্স 
ব্যবহার করা হয়। 

মানবদেহ প্রতি মুহুর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে। 
এই ক্ষয় তাপ, শক্তি বা 'এনাজি"রূপে দেহ হতে বের 
হয়ে যায়। মান্য যখন পরিশ্রম করে না, এবং যখন 
তার পেট ভর! নয়, অর্থাৎ নিদ্রামগ্র অবস্থায়, পূর্ণ- 
বমন্ক সুস্থ ব্যক্তির (ওজন ৭* কিলোগগ্র্যাম অর্থাৎ 
প্রায্স ১ মণ ৩০ সের) দেহ থেকে প্রতি ঘণ্টায় দেহের 
প্রতি-কিলোগ্র্যাম ওজনের জন্যে যে তাপ বহির্গত 
হয় তার পরিমাণ ১ ক্যালোরি । খাছ্য এই ক্ষয় 
পূরণে সহায়তা করে; কাজেই দেহ হতে যে 
তাপ নিগত হয়, খাগ্য হতে সেই পরিমাণ তাপ 
দেহের পক্ষে প্রয়োজন । মাধারণ মানুষের জন্যে 
২৭০০ ক্যালোরি, অল্প পরিশ্রমকারীর পক্ষে 
৩*০* এবং কঠোর কায়িক পরিশ্রমকারী ব্যক্তির 
উন্তে ৪০** ক্যালোরি তাপযূল্যের খাগ্ গ্রয়োঙ্জন। 
একটা মাঝারি আকারের (ওজন ৫ আউন্স ) 
কলা! থেকে আমর! প্রান্ম ১০ ক্যালোরি তাপ 
পেয়ে থাকি। এর মধ্যে কলার প্রোটিন ৫, 


কদজী-জণ 


[ ২ বধ, ৮মসখ্া 
ফ্যাট ৬ এবং শ্বেতসার ৮৯ ক্যালোরি সরববাহ 
করে থকে। প্রতি একর জমিতে যে খাগ্গ 
উৎপন্ন হয় তাদের মোট তাপমুল্যের পরিমাণ 
নিম্নরূপ £-_. 

কল1--৫০,০০১০০০ ক্যালোরি, 

গম--১২১৬০১০২০ ১) 
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কলাতে যে প্রোটিন এবং শ্বেতসার আছে, তা 
গম কিংবা চালের প্রোটিন ও শ্বেতসারের চেয়ে 
উকৃষ্ট। দুধের সংগে প্রত্যহ কয়েকটি কঙ মামা- 
দের খাগ্ের সমতা বিধান অথাং “ব্যালেন্স ড. ডাযেট? 
তৈরী করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের 
লোকেরাই সবচেয়ে বেশী কলা খায়। বৎসরে 
মাথাপিছু কদলী ভক্ষণের গড়পড়তা হার, ৪৪ 
সের, মাদ্রাজ ২৭ সের, যুক্তপ্রদেশ ১ পোয় 
পাঞ্জাবও তখৈবচ। 

ছোট ছেলেদের পক্ষে পাক] কল। সর্বোৎকৃষ্ট 
থাগ্ভ। শিশুদের সেলিয়াক অর্থাং নিয়উদর সংক্রান্ত 
রোগে কলা একটি অপরিহাধ পথ্য । এই রোগে 
নিতম্বের ক্ষীতি, অত্যধিক মলত্যাগ, ক্ষুধাহীনতা, 
বমন এবং রক্তহীনতা। দেখ| দেয়। একমাত্র পথ্যের 
স্থনির্বাচনেই এই রোগ আরোগ্য করা যায়। 
চিকিৎসার প্রথম অবস্থায় শুধু ছানার জল, দ্বিতীয় 
অবস্থাক্স প্রতিবারে পাক| কলা ৩৪ আউন্স, ছুদ 
(প্রোটিন যুক্ত) ৮ আঃ এবং দই ১২ আঃ। 
চিকিৎসার তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ রোগী আরোগ্য- 
লাভ করতে থাকলে ভাত, ডাল ইত্যাদি শ্বেতদার 
জাতীয় খাগ্য দেওয়া যেতে পারে। অজীর্ণতা ও 
কোষ্ঠবদ্ধতায় কলা অতি উপকারী । পরিপক্ক কলা 
সহজেই হজম হয়। কলা আগুনে সেঁকেও খাওয়া 
যায়। কল! টুকরে! টুকরো করে কেটে চিনি ও 
একটু লেবুর রস মিশিয়ে কড়াইয়ে ছেড়ে দেবার 
পর নরম হলে উঠিয়ে নিতে হয়। এইকূপে তৈরী 
কল! লহঙ্জগেই হজম হয়। কাচাকলা যম্্রর সাহাযে 


আগষ্ট, ১৯৪৪৯ ] 
অর্থাৎ শুকিয়ে তাঁকে গুড়ো করে ময়দার সঙ্গে 
ব্যবহার করা চলে। কলা সংরক্ষণ করা কঠিন 
নয়। ঠাণ্ডা-সংরক্ষণ ব্যবস্থা-ছ্বারা কলা সংরক্ষিত 
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপূঞ্ত, জ্যামেকা 
থেকে একরকম বিশেষ ধরণের 


ইয়োরোপ ও কানাডায় 


করে 
প্রভৃতি স্থান 
নৌকায় আমেরিকা, 
চালান করা হয়। 
কল| সংরক্ষণ সম্বন্ধে পরীক্ষা চালান হয়েছে। 
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মাদ্রাজের সিরমালাই 
এবং কপৃরি-চক্রকেলী কলা ৫৬* ডিগ্রি ফারেনহাইট 


আমাদের দেশেও কিরকিতে 


তাঁপে পরিপক্ক হয় এবং এদের ২ থেকে ৪ সপ্তাহ 
পযন্ত অবিকৃত বাখা যায়। ভাল সংরক্ষণ 
ব্যবস্থায় রেখে কলা বাংলা ও মাত্রা থেকে অন্যান্য 
দেশে চালান দেওয়! যেতে পারে। 

কলা এবং কলাগাছকে রোগমুক্ত ধাখার ব্যাপক 
গ্রচেষ্টা তেমন হয়নি । পানামা রোগের নাম শোন 
গেছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুধ্ধে ও আমেবিকার 
কদলী ক্ষেত্রে এই রোগ সংক্রামক আকারে দেখ! 
দেয়-ফিউসারিয়াম কিউবেন্সি নামক ব্যাক- 
টেরিয়ার আক্রমণের ফলে । পাঞ্জাবে (যদিও সেখানে 
+লাগাছ বেশী নেই) গ্রিওস্‌্পোরিয়াঁম, হেলমিন- 
থোস্পোরিয়াম ইত্যার্দি ছত্রাকের আক্রমণে কলা- 
এই রে!গে 


পাতার মধ্যদ্‌্ণড আক্রান্ত হয় ও ভেঙ্গে পড়ে, পাতার 


গাছের এক প্রকার রোগ হয়ে থাকে। 


ওপরে চক্রাকার দাগ দেখা যায়, ফলে ক্রমশ গাছ 


জান ও বিজ্ঞান 


£৬১ 
শুকিয়ে যায়। গ!ছের মূলদেশে যে ছোট ছোট চার! 
গ!ছ হয়ে থাকে, যেগুলি তুলে নিয়ে তুতের জলে 
(২%) কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রেখে, তারপর অনেক- 
দুরে দুরে রোপণ করলে তাতে মে কলা গাছ হয়, 
সেগুলো প্রায়ই রোগমুক্ত হয়ে থ|কে। 

আমাদের দেশে কলাগাছের প্রতি মোটেই 


যর নেওয়া হয় না। পশ্চিমবঙ্গের চনননগর, 
শেওড়াফুলী, ভঙ্শ্বর প্রভৃতি অঞ্চলে, পূর্ববঙ্গের 
মুন্সিগঞ্গ, মীরকাদিম প্রভৃতি স্থানে গ্রচুর কলা 
জন্মে থাকে । একটু যত্ব নিলে উৎপাদনের পরি- 
মণ অনেক বাঁড়ান যাঁয়। ট্বজ্ঞানিক প্রণীলীতে 
চাষের ফলে অনেক দেশে এর উত্পাদন বৎসরে 
প্রতি একরে প্রায় ৮০০ মণ পযন্ত বাড়ান নষ্চব 
হয়েছে। শুধু খাগ্ভ হিসেবে নয়, কলাগাছের 
বিভিন্ন অংশ থেকে বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরী 
হয়। মাদাজ ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের কুটির- 
শিল্পে এর অব্দান কম নয়। এই খাগ্চাক্পতার 
দিনে অন্য খাগ্চের পরিমাণ কমিয়ে আমাদের 
প্রাত্যহিক খাগ্ভতালিকায় অল্লায়াসে উতপাধিত 


এই মস্তা কলের অন্তভূক্তি গ্রয়োজন। এই কদলী 


দ্বারা অন্নসমন্তাকে কি কিকিম্মাত্রও কদলী 
প্রদর্শন কর যাবে না? খনণার বচন মিথ 
নয় £-- 


কলা রুয়ে ন। কাট পাত 
তাতেই কাশড় তাতেই ভাত । 


নৃ-তত্বের অনুধ্যান 
শ্রীকাস্তি পাকড়াণী 


প্রাণী-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব সম্বন্ধীয় জ্ঞান 
অর্জনের অন্যতম শাস্ত্র হিসাবে নু-তত্ব শিক্ষার্থী মহলে 
পরিচিত । নৃ-তত্বের উপযুক্ত বিকাঁশ কিন্ধ মাঁনব- 
জীবনের বিভিন্ন সংস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত চর্চায় 
উতকর্ষলাভ করেছে । এই শাস্ত্রে মান্থষের উৎপত্তি 
এবং প্ররুতির রাজ্যে তার অবশ্থ'ন-এই দুই 
বিষয়ের অন্ুধ্যান মূলতঃ 'প্রধান। প্রাঞ-জগতে 
মান্ষের নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ করতে শারীরিক 
লক্ষণগুলির যে তুলনামূলক অন্ুধ্যান এই শাস্ত্রে 
করতে হয় সে অন্তধাঁন জীব-তন্বেরই সাধারণ 
অধ্যয়নের এক অংশ। 

নৃ-তত্বের অধ্যয়ন প্রধানতঃ ছুটি দৃষ্টিভংগী নিয়ে 
উৎকর্ষ লাভ করেছে। দৃষ্টিভংগীদ্বয়ের একটি 
শারীরিক নৃ-তত্ব এবং অপরটি সমাঁজ-সম্বদ্ধীয় নৃ-তত। 
বর্তমান মানুষের পূরপুরুষদের সমন্ধে অনুসন্ধান এবং 
সে সংগে মানবজন্মের আদিক্ষণে তৎকালীন পৃথিবীর 
অবস্থা ও অন্যান্য মন্কষ্যতর জীবের দেহাবশ্যে সম্পর্কে 
গবেষণা এবং আধুনিক মানুষের সংগে অতীতের 
মান্গষের শারীরিক লক্ষণের মিল ও অমিলের বিচাঁর 
বিশ্লেষণ, সমস্তই শারীরিক নৃ-তবের গুরুত্বপূর্ণ 
গবেষণা । অন্তদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান জাতির 
আপন আপন বিশেষ শারীরিক লক্ষণ গুলে! বিচার 
করে সমগ্র মানবজাতিকে কতকগ্তলো নির্দিষ্ট 
গোষীতে শ্রেণীবিন্তাস ও ব্টন করার এবং মানব- 
শবীরের ওপর পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাব নিরূপণ 
করার গুরুত্বপূর্ণ অন্গধ্যানও শারীরিক নৃ-তত্বের 
বিশেষ অংগ। এখানে একথা মনে রাখা একান্ত 
প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানের অন্তান্ত শাখার উপযুক্ত 
অবদান ছাড়া কিন্তু শারীরিক নৃ তত্বের গবেষণা 
সম্পূর্ণ হতেই পারে না। ভূগোল, উদ্ভিদবিষ্যা, কষি- 


বিদ্যা, প্রজননবিদ্া, জৈব-রসায়নবিষ্যা, মনোবিজ্ঞান, 
সংখ্যাবিষ্ঠা ইত্যাদি বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় 
অবদানের বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য ছাড়া শারীরিক 
হৃ-তবের সুষ্ঠ প্রসার অসম্ভব । 

কৃষি, সংস্কৃতিমূলক নৃ তত্বের গবেষণ] প্রধানত; 
দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থিতিতে উতকর্ধ লাভ করে। 
সংস্থিতিদ্ধয়ের একটিতে মেটেরিয়াল কাল্চার বা 
বস্তসম্পকাঁয় সংস্কৃতি অর্থাৎ মাহ্যের শিল্পবৃত্তির 
অশ্নধ্যান এবং অপরটিতে সামান্দিক ঘটনাব্লীব 
অর্থাং প্রকৃতির ও প্রতিবেশীর সংগে মানুষের 
মানসিক ও আপ্যাত্মিক মীমাংসার পন্থা নিরূপণ করা 
হয়। এই দুই অনধ্যানের মিলিত প্রচেষ্টাতেই 
ম।নৃষের সামাঙ্গিক আচার-ব্যবহারের স্বরূপট সহজে 
বুঝতে পার। যায়। আবার বস্তসম্পকীঁয় সংস্কৃতির 
অপর এক অনুধ্যানে মানুষের আদিম শিল্পকমের 
নিদর্শনগুলোর ওপ্র ভিত্তি করে মানুষের আদিম 
ইতিহাস বুঝে নেওয়ার প্রচেষ্টা বর্তমান | এই 
বিশেষ অনুধ্যানই প্রত্বতব্ব হিসেবে প্রসিদ্ধ । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশেষত্ব এবং তাদের 
অঙ্গক্রম ও স্থায়িত্ব নিরপণের বিশেষ পদ্ধতি এবং 
বস্তসম্পকাঁয় সংস্কৃতির আদিম অবস্থা থেকে উন্নততর 
অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনধারা সমস্তই প্রত্বতত্বেন 
মৌলিক গবেষণার উপাদান। পৃথিবীর বুকে 
খনন কার্ধগুলোই অতীতদিনের সাক্ষ্য উদ্ঘাটন 
করে আমাদের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথ 
সহজ করে তুলেছে। বস্তসম্পকীঁয় সংস্কৃতির 
অন্থধ্যানে এই খননকার্ধগুলোই গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ, এই খননকার্ধ ছাড়া আধুনিক 
শিল্পকমে উন্নতির কোন স্থুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান 
পাওয়া শ্রমসাধ্য হতো। প্রধান প্রধান শিল্পকমের 
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ও তাদের প্রম্নোগ্পপদ্ধতির এঁতিহাসিক উন্নতির 
ধারা ও ভৌগলিক বন সমস্ত কিছুর তুলনামূলক 
অনুধ্যান আবার টেক্নোলক্গি বা শিল্পবিজ্ঞান 
হিসেবে পূর্ণতা লাভ করেছে। অতীত ও আধুনিক 
মানবগোষীর বস্তুদম্পকিত সংস্কৃতির ভেঃগলিক বণ্টন, 
নিকট সম্বন্ধ ও সংযোগেন্র অন্ধ্যান এ৭ং পারি- 
পাশবিক অবস্থার চাপে মানুষের প্রতিক্রিয়ার অন্থু- 
সন্ধান, প্রত্বতত্ব ও শিল্পবিজ্ঞানের মানবজীতি- 
তত্ববিষয়ক সংস্থিতিটা পরিষ্কার কনে বুঝতে 
সাহায্য করে। 
কৃষ্টি, সংস্কৃতিমূলক বৃ-তত্বের যে অংশে সামাছিক 
ভূত বস্তু বিবেচন। কর! হয়, সে অন্ধ্যান সমাজ- 
নুতত্বেরই এক অন্যতম বিষয়। সমাজ- 
তত্বের অনুধ্যানে সামাঙ্গিক বিষয়ীভূত বস্ত্র গুলোর 
তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং সে বিষয়ীভূত বস্ত গুলোর 
ভৌগলিক বটন ও এতিহাপিক উন্নতির ধার! 
নির্দেশ করার দায়িত্বই প্রধান। বিবাহ বীতিনীতি, 
অর্থনীতি, আইন শাসন, নতিক আচারবিধি, 
লোকোপাখ্যান, এন্দ্র্জালিক ও ধমনন্বন্ধীয় কাঁজ- 
কম” সমান সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদীনগুলোই 
সমাজতত্বের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার প্রয়োজনীয় 
ভিত্তি। এই সংগে মনন্তত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের 
অন্ুধ্যান এবং মানসিক চিন্তাধারার সংগে ভাষার 
নিকট সম্পর্ক নির্ণয় করার দায়িত্বপূরণ গবেষণাও 
অতাবশ্যক। এখন ভাষার অবস্থা, ধম সম্বন্ধীয় ও 
সামাজিক নিয়মপ্রণালী ও ভাব-বিশ্বাদের ওপর 
ভিত্তি করে বিভিন্ন জনগে'চীর তুলনামূলক অন্থধ্যান 
ও অণীকরণ করার কাজ জাতিতত্ব বিষয়ক 
সংস্থিতিতে এক বিশেষ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ- 
তত্বের অনুধ্যানে একথাট] সব সময় মনে রাখা 
দরকার যে, পারিপাশ্বিক অবস্থা এবং সামাজিক ও 
নৈতিক উন্নতি এই দুইয়ের মধ্যে সর্বদা একটা 
পারস্পরিক প্রভাব বর্তমান । 
শারীরিক ও কৃষ্ট-সাংস্কতিক নৃ-তব কতকগুলে! 
নিয়ম মেনে চলে সব সময়। ৃ-তত্ববিদ্দের সেজন্যে 
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সব নিয়ম ভালভাবে জানতেই হয়, নইলে মানুষ 
ও তার সাংস্কৃতিক কার্ধকলাপের ধারাটি কোন 
মতেই পরিফার করে বোঝা সস্তব হয়না। ষে 
কোন একটা নিয়মের প্রতি আসক্ত হলেও 
মোটামুটিভাবে সব নিয়মই অনুসরণ কর! একান্ত 
প্রয়োজনীয় । কারণ, তা না হলে কখন, কি অবস্থায় 
ও কোন্‌ কারণে একটা ঘটনা সংঘটিত হলো সেট! 
ধরতে পারা যাবে না! সময়মত। মানববিজ্ঞান 
এই রকমেরই এমন কতকগুলো স্ন্থেটিক ব 
ংযোজিত নিঃমের ভাব প্রকাশ করে যাতে মানুষ 
ও তার স্ষ্টকমেরি সমগ্র রূপটা! সহজে বুঝতে 
পারা যাঁয়। এই সংযোজিত অনুধ্যানই নৃ-তত্ব 
হিসেবে খ্যাত । 

এই প্রসংগে একটা ব্যয় পরিষ্কার হওয়া 
প্রয়োজন । অনেক লেখক শারীরিক নৃ-তত্বকে 
শুধু ন্‌ তত্ব এবং কুষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তত্বকে মানব- 
জাতিতত্ব হিসেবে গণ্য করতে পছন্দ করেন। কিস্তু 
সাধারণভাবে নৃ-তত্ববিদদের মধ্যে এই ধরণের নাম 
পরিধতনের কোন সমর্থন নেই। আন্তর্জাতিক 
শিক্ষায়তনে কিন্তু নুতত্ব বলতে আমরা এতক্ষণ যা 
জানলাম তা মেনে নেওয়া হয়েছে । নৃ-তত্ব 
সাধারণভাবে মানব-বিজ্ঞান হিসেবেই পরিচিত। 
জাতিতত্ববি্ঞা নৃ-তত্বেরই এক প্রয়োজনীয় 
অংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবজাতির শারীরিক 
লক্ষণগুলো এবং প্রাকৃতিক সামাজিক সংদ্কৃতির 
তুলনামূলক অধ্যয়ন বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে 
করার কাঞঙ্জই এই তত্ব অনুধ্যানের প্রধান লক্ষ্য। 
বিভিন্ন শারীরিক ও পাংস্কৃতিক অবস্থান্নগত 
বিভিন্ন এখনিক্‌ বা জাতীয় প্রকারের, অথব| 
জনাগা্ঠীর গঠন অন্ধ্যানই এই জাতিতত্ববিষ্ঞার 
বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা! এখনোগ্রাফি বা পৃথিবীর 
বিভিন্নজাতির বিবরণ সম্প'কিত বিগ্ভায় কোন এক 
জনগোষ্ঠীর অথবা কোন এক জায়গার গভীর 
অন্ুধ্যান ও বিবর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন 
করাই প্রধান কাজজ। এই বিদ্যায় ষে জান অর্জন 
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হয় গে জ্ঞান নৃ-তত্বের বিস্তৃত অধ্যয়নে অত্য।ব- 
শ্টক। জাতিতত্ববিষ্যা ও বিবরণ-বিদ্য।! ছুই-ই 
নৃতত্তে প্রয়োজনীয় শাখা] । 

বৃতব বিখেদ করে আদিম মানুষ নিয়ে অন্থধান 
করে কেন-তা বোঝা দরকার। প্রথমতঃ, এট] 
সাধারণভাবেই সত্য যে, বিজ্ঞানের অন্যন্য শাখার 
গবেষনা ও অনুধ্যান সভ্য মানুষের নিয়ম-গ্রথালী 
নিয়েই ব্যন্ত। কিন্তু মানষের সামগ্রিক অব্য়ন 
কখনই কোন এক বিশেষ বিজ্ঞানশাস্ত্র দিয়ে সম্ভব 
নয়। ন্থৃতরাং বিভিন্ন শাস্ত্রের মিশিত অনদানেই 
* মানবসন্বন্ধীয় অণ্যয়ন সুম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন। 
মান্তষ নিয়ে যখন আমর! বিবেচনা করি তন এমন 
এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানশান্ত্ের গ্রয়োজন, যেখানে বিশেষ 
বিশেষ বিজ্ঞাবশস্ত্বের অবদান সংযোণ্জত হবে 
এবং পরে নে সংযেজিত জ্ঞান মানবসন্বন্ধীয় 
অনুধ্যানে জাতিগত ও কৃষ্ট-স'স্কৃতিগতভাবে এবং 
পারিপাথ্িক অবস্থার সংগ মানুষের নিকট 
সম্পর্ক নির্ধারণে প্রয়োগ করতে পারা যাবে। 
বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞানশান্্ন কোনদিনই সমগ্র 
মানবসন্বন্ধীয় অধ্যয়ন আমত্তাধীনে আনতে পারবে 
না। ৃ-তত্ব সেখানে তাদের সকলের মধ্যে এক 
গুরুত্বপূর্ণ সংযে।গ হিদেবে কাঞ্জ করবে। 

দ্বিতীয়তঃ, নৃ-তত্ব স্বয়ংপূর্ণ এক বিজ্ঞানশাপ্ 
হিসেবে গড়ে ওঠার পর যে-সব ট্রাইবস বা 
মানবগোগঠা নিয়ে তার বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আরম্ত 
করলো, যাদের লিখিত ইতিহাস এর আগে কোন- 
দিনই ছিল না। নৃ-তত্ব বিজ্ঞানীর! সভ্য মান্থষের 
স্কৃতি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত জনগোষ্ঠী 
নিয়ে তাদের গবেষণা ম্বরু করলেন। এসব 
জনগোঠীর বিবিধ কার্ধকলাপ, য। সভ্য মানুষকেও 
গ্রভাবাপ্বিত করেছিল নানাভাবে, অতীতে তার 
কোন অন্ুসন্ধানই এর আগে কোন বিজ্ঞান" 
শাস্ত্রের প্রচেষ্টা চালু হয় নি। নৃ-তত্ববিদেরা 
ভাই সমাজের নীচুম্তরের আদিম মানুষ নিযে 
তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত অনগধ্যানে ত্রতী হলেন। 
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বৃতত্ব খুব বেশী দিন প্রকৃত বিজানশান্্ 
হিসেবে গড়ে ওঠেনি । নৃ-তত্বের প্রসার অল্প- 
সময়ের ব্যবধানে বেশ দ্রুতগতিতেই হয়েছে । যে 
সমস্ত বিজ্ঞানশান্্ আগে মম্ুষের জন্ম ও প্রকৃতি 
নিয়ে গবেধণা করতে! তাদের প্রপ্ার গত শত. 
বছরের মধ্যেই সরু হয়েছিল এবং যে বিজ্ঞান- 
শান্ম মান্মকে সমগ্রভাবে অন্ধ্যান করার প্রয়া্ী 
সে বিজ্ঞান যতদিন পর্যন্ত যথাযথভাবে সংগঠিত 
না হচ্ছে ততদিন তার বিপুল প্রসার অসম্ভব। 
বৃুতব্বের প্রসার এই কারণেই আশানুব্ধপ হয়নি 
প্রথম প্রথম । অন্ত্দিকে বিভিন্ন শাস্ত্র মধ্যে এখন 
হ্যায়সংগত সংযোগগুলো খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা 
একান্ত প্রয়োজন। এই সংযোগ খুক্ষে পেলে 
শারীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞন ও নু-বিজ্ঞান এই 
তিন শান্মের মধ্যে একট| সাধারণ ভিত্তি খুঁজে 
পাওয়া সম্ভব। অন্যান্য বিজ্ঞানশাস্ের সংগে 
নৃ-তবত্বর সম্পর্কটাও সহজ পথে বুঝতে পারা সম্ভব 
হবে। কিন্ধ যতদিন না সেই অতিগ্রয়োজনীয় 
সংযোগগুলো ঠিক করে নিধর্ণরিত হচ্ছে ততদিন 
বিজ্ঞানশাস্বগুলোর অন্তসম্পর্কটাও অস্পষ্ট হয়ে 
থাকবে। 
নৃ-তত্বের প্রসার তার ইতিহান থেকেই ভাল 
করে বোঝ। যাবে বলে সে ইতিহা,সর সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় এখানে দেওয়া গেল। নূ তত্বের ইতিহাস 
মোটামুটি চারটে পিরিয়ড বা পর্ধায়ে ভাগ করা 
যায়--(ক) ফরমুলারি বা আনুষ্ঠানিক পর্যায় (৭) 
কনভারজেণ্ট, বা এককেকন্দ্রিকতার পর্যায় (গ) 
ক্রিটিক্যাল্‌ বা সমালোচনার পর্যায় (ঘ) কন্দ ট্রাকটি, 
বা গঠনমূলক পর্যার। নৃ-তত্বের ইতিহাসের প্রধান 
ংশই গত একধ বছর অধিকার করে আছে 
এবং মে ইতিহাস যথাযথভাবে আরম্ভ হয়েছে সে 
সময়ে য। এবকেব্দ্রিকতার পর্যায় হিসেবে খ্যাত। 
এই লমগ্নকাল ইংরেজি ১৮৩৫--১৮৫৯ সাল পর্যস্ত 
বিস্তৃত এবং এই ১৮৫৯ সালেই ডারউইনের 
বিশ্ববিধ্যাত পুস্তক 'জীবের উৎপত্বি" প্রকাশিত 


আগ, ১৯৪৯] 


হয় এবং পরেই সংগে প্রস্তরযুগের মান্থষের অতি- 
প্রচীনতাও স্বীকৃত হয় বিহজ্জন সমাজে । 

এই কয়েক বছরের মধ্যে সমাজতত্ববিদ্‌, 
্রত্বতত্ববিদ্‌ এবং বস্তসম্পকাঁয় সংস্কৃতির শিক্ষার্থী, 
জাঁতিতত্ববিদ্‌ ও জীবতত্ববিদ সকলেই পরস্পরের 
মধ্যে একটা ন্যারসংগত সম্পর্ক খুঁজে পেলেন 
এবং তাদের আপন আপন বিজ্ঞানশান্ত্রের প্রয়োজনীয় 
সিদ্ধান্ত ও অব্দানগুলে পরস্পরের মধ্যে 
মিলিয়ে দেখারও স্থযোগ পেলেন। সকলেই কিন্ত 
মানুষের জন্ম ও বুদ্ধি সদ্ঘন্ধে মৌলিক তথ্যাদি 
নিরূপণে সচেষ্ট ছিলেন গোড়া থেকেই । ডারউইন 
তার প্রসিদ্ধ বিবর্তনবাদের সাহায্যে সেই মৌলিক 
তথ্যের স্বরূপ প্রকাশ করলেন বিজ্ঞানের দরবারে 
এবং এই সংগেই এই বিষয়ে সমস্ত অনুধ্যান 
একত্রীভূত করলেন একট! ন্যায়সংগত ভিত্তির 
ওপর। এর পরেই মানববিজ্ঞান এক স্থগঠিত 
শাস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠলো। এই সময়ে ভূ-তত্ববিদ্‌- 
গণও স্বীকার করলেন যে, মান্গষের শারীরিক 
অবস্থা বিবর্তনে বেশ কয়েক সহম্্ব যুগ সময় 
লেগেছিল । 

প্রকৃতপক্ষে ডারউইনের বিবর্তনবাদের সংগে 
সংগেই নুতত্বের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আরস্ত 
হলো । ডারউইনের থিওরি প্রকাশের অল্প সময়ের 
মধ্যে জীব-বিজ্ঞানের নানারকমের অসংগতি 
মংশোধিত হয়ে উঠলো! সুস্থ চিন্তাধারার পথে এবং 
এই সংগে মানবসন্বদ্বীয় নিয়মপ্রণালী ও ভাব- 
বিশ্বাসের জন্ম ও উন্নতির অন্ুধ্যযনের এক যুক্তি- 
সংগত পদ্ধতিও স্থির হয়েছিল। এখন সমস্ত 
ব্যতিক্রম ও বৃদ্ধি এক কাঠামোর মধ্যে আনা 
সস্তব হলো এই থিওরির প্রসারে । আবার 
অন্যদিকে সমাজকে একট] অরগ্যানিজম্‌ বা জীবন্ত 
বস্থ হিসেবে অধ্যয়ন করার স্থযোগও পাওয়। 
গেল সময় মত। সমাজ যে সমস্ত উপাদান দিয়ে 
গঠিত সে উপাদানগুলো র অস্তিত্বের যে সংগ্রাম তার 
মধ্যেই স্বাভাবিক ও সামাজিক নির্বাচন কারকরী 


জান ও বিজ্ঞান: 


৪৭ 


হয় এবং সে নির্বাচনের ভিত্তিতেই সমাজের বৃদ্ধি বা 
ডেভেলপমেন্ট, অন্ধ্যান করা সহঞ্জ। প্রায় চল্লিশ 
বছর ধরে নৃ-তত্বের অন্ুধ্যানের সকল সংস্থিতিতে 
বড় বড় পণ্ডিতেরা ডারউইনের নীতি মেনে চল্লেন 
এবং বহু প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পর মানববিজ্ঞান 
উপযুক্তভাবে গড়ে তুল্পেন বিজ্ঞানসম্মত পথে । এই 
সময়টাই আমরা গঠনমূলক পর্যায় বলে জানি। 

১৯০* সালকে.নৃ-তত্বের ইতিহাসে এক নব- 
পর্যায়ের আরম্ভ হিসেবে ধর! হয়। কারণ এই সময়ে 
মেগ্ডেলের বিখ্যাত আবিষ্কার সাধারণভাবে স্বীকৃত 
হয় এবং এই সময়ে সমালোচনার একটা ঝোক বড় 
হয়ে দেখা দেয় বিজ্ঞানীমহলে। এই জন্তেই এই 
সময়টা সমালোচনার পর্যায় হিসেবে খযাত | ভ্যারি- 
য়েশন্‌ বা ব্যতিক্রমের কারণগুলো ও লঙ্গ অব 
হেরেডিটি বা বংশপরম্পরাগত গুণাধিকারসন্বন্ধীয় 
স্ত্রগুলে! আরো নিখুঁতভাবে বিচার-বিশ্বেষণ করে 
দেখার প্রয়োজনীয়তা জীবতত্ববিদ ও নৃ-তত্ববিদ্দের 
উৎসাহিত করে তুললো আপন আপন গবেষণার 
ক্ষেত্রে। এই সমন্ত বিজ্ঞানবিদ আরও ধীরগতিতে 
অগ্রসর হলেন তার্দের গবেষণার চর্চায় এবং যে সমস্ত 
বিষয় ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সে 
বিষয়গুলো আবার গভীরভাবে পরীক্ষা ও বিচার- 
বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন। এই সমহটা 
নৃতত্বের পক্ষেও সঙ্কটময়, কারণ এখনও অনেক 
বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এবার সেগুলো 
ংশোধিত হলে! এবং নৃ-তত্ব ছুটি প্রধান অংশে 
পরিষ্কার ষাবে ভাগ হয়ে গেল। যে পারিপাশ্বিক 
অবস্থার মধ্যে মান্য ও'তার কষি-সংস্কৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে 
সে অবস্থার অনুধ্যানও প্রসার লাভ করলে! এই 
সময়। নৃ-তত্বের জীব ও মনন্ত।ত্বিক সংস্থিতিতে 
উন্নতি দেখ! গেল এবং প্রজনন-বিদ্যা ও বাইও-মেটি, 
বা জীবসংখ্যাবিষ্া এই দুই সংস্থিতির উন্নতির প্রচুর 
স্থধঘোগ রয়েছে এখনও । এখন শারীর-বিজ্ঞান ও 
মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের গবেষণা যত বেশী কার্যকরী হবে 
ততই আমরা পারিপার্থিক অবস্থা, জাতিগত ও 


৪২৬৮ 


ব্যক্তিগত জীবনের মধ ধে নিকট সম্পর্ক রয়েছে 
তার স্বরূপ সহজে বুঝতে পারবো। এই প্রসংগে 
অস্টিওলক্লি বা অস্থিবিজ্ঞীনের অন্ুধ্যানও উল্লেখ- 
যোগ্য । 
নৃ-তত্বের সাধারণ অধ্যয়নে গ্ুরুত্বপূণ স্থান অধিকার 


কারণ এই অন্ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা 


করেছে। 


কষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তবে কিন্তু ইউনিলিনিয়ার বা. 


সরল বিবর্তনের বিশ্বান একেবারেই অচল। নুতত্বের 
এই সংস্থিতির প্রপারে বহু পঞ্ডিতের মতামত ব্িভিনর 
স্কুল বা গোঠী মারফত প্রচারিত হতে আরম্ম হলে|। 
প্রসঙ্গ ক্রমে গোগী গুলোর কিছু ইংগিত এখানে দিয়ে 
রাখছি । সবচেয়ে পুরাতন স্কুল হচ্ছে ইভলিউসনার 
বা বিবর্তনবাঁদী গোষ্ঠী, যারা ডারউইনের বিবর্তন- 
বাদের সুত্রান্থ্যায়ী সাংস্কৃতিক জগতের সমস্ত কিছুর 
বিবর্তন ধারা স্থির করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু 
এ প্রচেষ্ট। অল্পঘময়ের মধ্যে তেমন কার্যকরী আর 
হলে! না সব জায়গায়। ক্রমে ক্রমে আর এক 
বুল নৃতন করে কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক নৃ-তত্বের বিভিন্ন 
উপাদানগুলো এঁতিহাসিক দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার 
করতে স্থরু করলেন। এই এতিহাসিক গোষ্টির 
পণ্ডিতের! কিছুতেই বিশ্বাম করলেন ন1 যে, পৃথিবী- 
ব্যাপী মানুষ গোড়া থেকেই এক রকমের তারা 
মিলের চেয়ে অমিলের প্রতি দৃষ্টি দিলেন বেশী। 
বর্তমানে আর এক নৃতন ফাক্ষ সনাল্‌ বা কারাগ- 


1২ বা ৮ম সংখ্যা 
সন্ধানী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এই গোঠীর 
পণ্ডিতের বিশেষ এক সমাজ, যে যে কার্ধ- 
কারণের সংঘাতে বর্তমান অবস্থায় রয়েছে সে 
কার্ধকারণগুলে৷ অন্গধাবন করতে আরস্ত করলেন। 
এরা বিবর্তনবাদী ও এতিহামিক গে।ীর অনুধ]।ন- 
রীতি একেবারেই বর্জন করলেন নৃ-তাত্বের বিভিন্ন 
অধ্যয়নে। তবে প্রক্কত ঘটন। হচ্ছে যে, এই তিন 
গোগীর কা্ধকলাপ পরিপূরক হিসেবেই সম্পূর্ণ এবং 
একজন অভিজ্ঞ তত্ববিধকে তার মানবীয় অন্ুধ]ানে 
গোঠীত্রয়ের প্রয়োগপদ্ধতি ভাল করে জানতেই 
হবে প্রথমে এবং পরে যে কোন একটা পথ অনুসরণ 
করলেই গবেষণার পথ সহজ হবে। 

নৃ-তত্বের ইতিহাস মোটামুটিভাবে লেখা হলো। 
নুতবের গবেষণা ব্যাপকভাবে আমাদের 
চালু কর| অত্যাবশ্যক । মানুষ সম্বন্ধে যে শান্ত 
তার গবেষণ] চালিয়ে যাচ্ছে শ খানেক বছর ধরে 


দেখে 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে শাস্ব কেন আমাদের 
দেশে অনাদৃত হয়ে আছে সেটা ভাবলে সত্যই 
চমত্কৃত হতে হয়। নৃ-তত্বের শিক্ষা আমার্দের 
প্রতে)কটি বিগ্ভায়তনে বাধ্যতামূলক ন1 কর! হলে 
ভবিষ্যতে মানবীয় সমস্যা নানা পথে এত প্রকট 
হয়ে দেখা সমাধানের 
পথ আর সহজে খুজে পাওয়া অসম্ভব হয়ে 
দাড়াবে। 


দেবে যে, তখন 


দেশলাইয়ের জন্মকথা 
( ইক্্নাথ ) 


মাত্র দেড়শ, বছর আগের কথা। সন্ধার 
আধার নেযেছে পৃথিবীর বুকে। গৃহস্থের ঘরে 
ঘরে মহা বান্ততা-_অন্ধকারে আলো চাই, বান্নার 
দন্ত চাই আগ্তন। মা বলছেন খুকি, প্রদীপটা 
জাল মা” মেয়ে বলছে, না বাপু, আমি আর 
পারিনে। চকৃমকি পাথর £কে £কে হাতে ব্যথা 
ধরে গেল। মা উপদেশ দিচ্ছেন “চেষ্টা করে 
শেখ মা। চক্মকি জালতে না জানলে সংসার 
করবি কি করে! এই প্রাচীনা জননী সেদিন 
কল্পনাও করেন নি, চক্মকি ঠকতে না শিখলেও 
তার ভবিহ্যং সম্ততিরা ন্বচ্ছন্দে সংসার করতে 
পারবে। মুহূর্তে বিনা আয়াসে আগো জঙগবে 
একটি দেশলাইয়ের কাঠির এক খোচায়। 
আলো ও তাপের বৈছ্যতিক ব্যবস্থার কথা না 
হয় নাই তোল! গেল। এই হলো বিজ্ঞানের 
দান--মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ! 

পৃথিবীতে মাহুষ প্রথম আগুন ও আলো 
দেখেছিল সম্ভবতঃ মেঘের বিছ্যুৎস্ফুরণে, বনানীর 
দাবানলে । তারপর আদিম মানব দেবাৎ পাথরে 
পাথরে আঘাতের ফলে আগুনের ্ষ্টি দেখল। 
এই দেখে ক্রমে পাথরে পাথরে ঠকে, কাঠে কাঠে 
ঘমে অতি কষ্টে সে আগুন জালতে শিখল। 
আগ উৎপাদনের মোটামুটি এই ব্যবস্থাই চলে 
এসেছে সহম্র সহম্র বছর, এই সেদিন পধন্ত। 
আলো ও আগুনের প্রয়োজনীয়তা ও দুপ্প্াপ্যতার 
ফলে অগ্নি হয়ে উঠলো দেবতা । অগ্নিদেবত! মানুষের 
ঘু্ষর আরাধনায় নেমে আসেন স্বর্গ থেকে । অগ্নিতে 
মং শুদ্ধি, সব পবিভ্রতা। আদিম মানব হলেন 
অগ্রির উপাসক-আগয়ে স্বাহা” 'অনলিদেবায় নম: 
চললো বাগ । আজ আমরা জানি, আলো 


ও আগুন একটা সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা 
দহনের ফল মাত্র । অগ্রির দেবত্ব ঘুচেছে। মানব 


, সভাতার বিকাশে অগ্নির এই দ্েবত্ব ঘুচলেও 


কিন্ত এর প্রয়োজন-বছুল শ্রেষ্ঠত্ব বরাবর অক্ষ 
থাকবে। আধুনিক সভ্যতার বহু বিশ্ময়কর দানের 
মূলুত্রই অগ্নিবা দহন--অগ্রির প্রভাবেই শক্তির 
উদ্তব। বিভিন্ন শিল্পের যন্তপাতি, কলকজ|, রেল, 
স্টীমার, এরোপ্লেন- বোমা, বন্দুক, টর্পেডো-এক 
কথায় মানব সভ্যতার আজ বিকাশ ও বিনাশের 
অধিকাংশ আয়োজনের মূলেই রয়েছে অগ্রির ক্রিম । 
গ্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে অগ্রিই আজ বিবিধ বৈজ্ঞানিক 
নৈপুণ্যের শক্তি জোগাচ্ছে। 

অগ্রির বৈজ্ঞানিক শ্বরূপ ও তথ্য নিরূপণে বিজ্ঞানী- 
মহলে কত সময়ে কত পরীক্ষা হয়ে গেছে, কত 
মতবাদের হষ্টি হয়েছে! যুক্তি ও মতবাদের সে সব 
ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক; আমরা 
কিন্ত তা আজ আলোচনা করবো না। এই 
প্রবন্ধে অগ্নিদেবতা কি উপায়ে মাষের করামত্বও 
একান্ত ভৃত্য হয়ে উঠলেন, তারই কিঞ্চিৎ 
আভাস দেবে। 

অগ্নি উৎপাদনের জন্তে দাহ পদার্থ টিকে একটি 
নির্দি তাপমাত্রায় উন্নীত করতে হয়। যেকোন 
উপায়ে এই নির্দিষ্ট তাপ স্থষ্টি করতে পারলেই 
বামুর সংস্পর্শে পদার্থট জলে উঠে। বিজ্ঞানের 
কথায় বায়ুর অক্সিজেন অ'শের সঙ্গে পদার্থটির 
মিলন ঘটে; আর তাঁরই ফলে আগুনের উৎপত্তি 
ও বিশেষ অবস্থায় আলোকের স্থহি হয়ে খাকে। 
আঙ্কাল প্রজ্ঞলনের তাপমাত্রা উৎপাদনে কোন 
অন্থবিধাই নেই। রসায়ন বিজ্ঞানের আধুনিক 
উৎকর্ষের কাছে এটা আজ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। 


৪৭৩ 


এখন সামান্ত চেষ্টায় ইচ্ছামাজ্রেই মুহুর্তে আমরা 
অগ্নি উৎপাদন করতে পানি । আদিম মানব কত ন! 
পরিশ্রমে শুকূনে! কাঠে কাঠে ঘষে, পাথরে পাথরে 
ঠুকে আগুন জালত । এট! ছিল যেন অঞ্ঞানতার 
কঠিন দগ্ডভোগ! আর আঙ্জ আমরা দেশলাই 
জালাচ্ছি-_একরকম বিন! ব্যয়ে, বিনা পৰিশ্রমে 
ইচ্ছামাত্রেই অগ্নিদেবতাকে ধরাম্ন নিয়ে আসছি 
মুহূর্তে। আধুনিক মানব-সভ্যতার এই উৎকর্ষ ও 
অগ্রগতির তুলনা নেই 

পদার্থের দহন বা প্রজ্জলন একটা রাসাগ্মনিক 
প্রক্রিয়া মাত্র; এতে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দাহা- 
পদার্থটির রাসামনিক মিলন ঘটে, একঝ] পুর্বেই 
বলেছি। আর এই রাসায়নিক সংযোগের ফলেই 
আলোক ও অগ্নিবপী শক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়। 
অগ্নি উৎপাদনের এই মূলন্থত্র জেনেও উনবিংশ 
শতাব্দী পর্যস্ত এর কোন বাস্তব সহজ কৌশল 
মানুষ প্রয়োগ করতে পারেনি । ১৮১০ খুষ্টা্ধে 
চ্যান্সেল নামে একজন ফরাসী দেশীয় ভদ্রলোক 
এর একটা কৌশল বের করেন। এই-ই পৃথিবীর 
ইতিহাসে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অগ্নি 
উৎপাদনের সর্বপ্রথম উদ্যম। চ্যান্সেল সরু সরু 
কাঠের ফালির মাথায় এক প্রকার জিনিস 
ল।গালেন--এ জিনিসটা হলো! পটাসিয়াম ক্লোরেট 
ও চিনি; একটা কোন আঠালো পদার্থে মিশিয়ে 
তৈরী। কাঠের ফাঁলির মাথায় এই মিশ্রণটি 
শুকিয়ে নিয়ে তিনি তীব্র সালফিউরিক আাসিডে 
ডুবিয়ে অগ্রি উৎপাদন করলেন । কার্বনধহুল চিনি 
তীব্র সালফিউরিক আসিডের সংস্পর্শে জলে উঠলো; 
আর পটাসিয়াম ক্লোবেট বিশ্লিষ্ট হয়ে এই প্রজননের 
উপযোগী অক্সিজেনের সরবরাহ হলো। এইবূপে 
উৎপন্ন আগুনে শেষে কাঠিটা জলে উঠলে! এবং 
ত1 থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন পদার্থ জালানো 
সম্ভব হলো । এই সর্বপ্রাচীন দেশলাই মান্য 
ব্যবহার করেছে বহুদ্দিন। উনবিংশ শতাবীর 


ন্‌ 


শল্প্রায় মধ্যভাগ পর্ঘস্ত একধপ দেশলাই বিক্রয় হয়েছে । 


' নিলেন । 


বেশলাইয়ের জন্ধকখ। 


এতে অস্কুহিধা ছিল প্রচুর-্তীত্র সালফিউরিক 
আযাসিভ মহ] বিপজ্জনক পদার্থ। সঙ্গে করে ঘত্রতত্র 
ইচ্ছামত নিয়ে যাওয়া তে] সম্ভবই ছিল না। 

তারপর, ১৮২৭ থ্ৃষ্টান্বে জন ওয়াকার নামে 
একজন ইংবাজ ওঁষধ-বিক্রেতা একপ্রকার দেশলাই 
আবিষ্কার করেন। তিনি কাঠের ফালির অগ্রভাগে 
পটাসিয়াম ক্লোরেট ও আযার্টিমনি সালফাইভ নামক 
রাসায়নিক পদার্থ ছুটির মিশ্রণ লাগিয়ে শুকিয়ে 
তারপর মোটা কাগজের উপর সুস্ষ 
কাচের গুঁড়ো আঠা দিয়ে সমানভাবে লাগিয়ে 
শুকিয়ে নিলেন। এ দেশলাইয়ের কাঠি এই 
কাগজের উপর ঘষতেই আগুন জলে উঠল। 
ঘর্ষণে উত্তাপ বাড়ে; এই:উত্তাপে আ্যার্টিমনি সাল 
ফাইডের সালফার বা গন্ধক বি্লিষ্ট হয়ে জলে 
ওঠে, আর পটাপিয়াম ক্লোরেট বিশ্লিষ্ট হয়ে এই 
জ্বলনের উপযোগী অক্সিজেন সরবরাহ করে। 
ওয়াকারের এই আবিষ্কারই আধুনিক ঘর্ষণ-দেশ- 
লাইয়ের প্রথম স্ত্রপাত। এই দেশলাইয়ের নাম 
ছিল 'লুসিফার। অগ্নি উৎপাদনের এই কৌশনট! 
অধিকতর সহজ ও স্ববিধাজনক বলে চলছিল 
অনেকদিন । 

অগ্নি উৎপাদনের এসব কৌশল উদ্ভাবনের 
বহপূর্বে ১৬৬৯ খুষ্টাব্ধে ফস্ফরাস নামক পদার্থট 
আবিষ্কৃত হয়। ফস্ফরাস অত্যন্ত সহজদাহা, সামান্ 
উত্তাপে এমন কি বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক তাপেই 
জলে ওঠে। এর এই দাহাগুণের জন্যে দেশাই 
তৈরীর কাজে ফস্ফরাসের ব্যবহার স্বভাবতই 
আরম্ভ হলো। অশ্মি উৎপাদনের কৌশল হিসেবে 
এর প্রথম ব্যবহার আমরা দেখতে পাই ১৭৮৬ 
ৃষ্টাবে। ইটালী দেশের এক ভদ্রলোক ফ্রাঙ্গের 
রাজধানী প্যারিসে ভ্রমণকালে ফস্ফরাদের এক" 
রকম দেশলাই নিয়ে বান। ত্বার কৌশলটা ছিল 
ভাল; একটা বোতলের ভিতরের দিকের গানে 
ফসফরাস মাথানো ছিল, আর কাঠির মাথায় 
ছিল গন্ধক লাগানো। গদ্ধক লাগান কাঠিট। 


জার ৯৪৪ ] 
ধোতলের ভিতর দিকে ঘষে বার করে আন! 
হতো । ঘষার ফলে সামান্ত ফিছু ফস্ফরাস 
গম্ধকের সন্ধে লেগে যেত, তারপর বাইরে 
আনতেই ফস্ফরাম জলে উঠে গন্ধকে আগুন ধরে 
যেত। এরকম দেখলাই ১৮২৭ থৃষ্টাকেও প্রসিদ্ধ 
বিজ্ঞানী ফ্যারাডে পর্যস্ত ব্যবহার করে গেছেন। 

আজকাল বিভিন্ন দেশের কারখানায় ফস্ফরাস 
তৈরী হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে । ক্যালসিয়াম ফস্‌- 
ফেট, বালি ও কয়লা একসঙ্গে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে 
অত্যধিক তাপে উত্তপ্ত করে এখন সহজেই বিশুদ্ধ 
শ্বেত ফদ্ফরাস প্রস্তত হয়। যাই হোক, ফস্ফরাসের 
দেখপাই, যাকে তৎকালের লোকে 'কন্গ্রিভ স্‌ 
বলত, তা পাশ্চাত্যের সকল দেশেই ব্যবহৃত হতো! 
উনবিংশ শতাব্দী শেষ ভাগ অবধি। এই 
দেখলাইয়ের কাঠির অগ্রভাগে লাগান হতো 
ফম্ফরাস ও পটাসিয়াম ক্লোবেট বা লেড. অক্সসাইড- 
এর একটা মিশ্রণ। এতে বিভিন্ন বং মিশিয়ে 
গডিন করা হতো, আর কোন একটা আঠালো 
পদার্থের সাহায্যে কাঠির মাথায় লাগান হতো । 
ফ্স্ফরাসের দহনের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন 
জোগান দেবার উদ্দেশ্তেই অক্মিজেনব্হুল পদার্থ 
পটাসিয়াম ক্লে(রেট বা রেড লেড. ব্যবহৃত হতো] । 
এই দেশলাইয়ের কাঠি যে-কোন স্থানে ঘষলেই 
জলে উঠতো । অনায়াসে অগ্নি উৎপাদনের কৌশল 
হিসেবে এনূপ ফস্ফরাস দেখলাই মানবসভ্যতায় 
যথেষ্ট উন্নতি আনল। কিন্তু সভ্যতান অগ্রগতিএ 
পথে প্রতি পদক্ষেপেই মানুষ কঠিন দগুডভোগ 
করেছে। এক্ষেত্রে দণ্ডটা গুরুতর রকমের হয়ে 
উঠলো । 

সহজদাহ্‌ বলে সামান্য অসাবধানেই ফস্ফরাসের 
দেশল।ই আপন। থেকে জলে উঠে বহুস্থানে বহু 
অগ্নিকাণ্ড ঘটলো। একূপ অতকিত লঙ্কাকাণ্ডে 
ও আরও নানাভাবে বহু লোক এতে প্রাণ হারায়। 
সবচেয়ে মারাত্মক হলো ফস্ফরাসের বিষক্রিয়া । 
এরূপ দেশলাই প্রস্ততের কারখানাম শ্রমিকদের 


রান খা নিজ্ঞান 


৪৭১ 


একরকম ভয়ঙ্কর ব্যাধি আর্স্ত হলো; লোকের 
দাতের মাড়ি ফুলে দাতগুলে! পড়ে যেত---চোয়ালের 
হাড়ে পচন ধরত। এতে ফ্স্ফরাস দেশলাই 
ব্যবহারে একটা গুরুতর বিভীষিকার স্থত্রি হলো! । 
অবস্থা ক্রমে এমন দাড়াল যে, সব সভ্য দেশেই 
ফস্ফরাসের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দেওয়! 
হয়। 

ফস্ফরাসের এসব অস্থবিধা দুর করার জন্বে 
বিজ্ঞানীরা উপায় উদ্ভাবনে লেগে গেলেন। উপায়ও 
সহজেই পাওয়া গেল । সাদা ফন্ফরাপকে কোন 
বদ্ধমুখ পাত্রে ২৪০* ডিগ্রি সেট্টিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত 
করলে তার রং হয়ে যায় লাল। পরীক্ষায় দেখা 
গেল, এই লাল ফম্ফরাস ও সাদা ফস্ফরাসে মূলতঃ 
কোন বস্তগত তফাৎ নেই--বিভিন্নত কেবল 
বাহিক গঠনে ও গুণে । সাদ! ফস্ফরাসই অতিশয় 
সহজদাহা এবং বিষাক্ত; কিন্তু লাল ফস্ফরাস 
তেমন সহজে জলে না, বা তার কোন বিষক্রিযাও 
নেই। যাই হোক লাল ফস্ফরাঁস দিয়ে দেখলাই 
প্রস্তুত করতে গিয়ে নানারকম অস্থুবিধা দেখা 
দিল। শেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে একজন 
জামান রাসায়নিক নানারূপ পরীক্ষার পর এসব 
অস্থবিধা দূর করলেন। তার এই উদ্ভাবিত উপায় 
সর্বপ্রথম স্থইডেন দেখের এক কারধানায় পরীক্ষা 
কন! হয়। পরীক্ষার ফল বেএ সন্তোষজনক হলো । 
এভাবে স্থইডেনেই আধুনিক দেশলাই প্রথম প্রস্তুত 
হয়। এজন্য আজকালকার বিপদ-আশঙ্কাহীন 
দেখলাই ক্রমে সুইডিস দেখলাই নামেই পরিচয় 
লাভ করে। 

সাদা ফস্ফরাসের ব্যবহা৭ আইনে নিবি 
হলে বিজ্ঞানীরা অবশ্তঠ আর একরকম নিরাপদ 
দেশলাই উদ্ভাবন করেছিলেন; কিন্তু তার ব্যবহার 
জনপ্রিয় হয়নি । এট। যে-কোন অমব্থণ স্থানে 
ঘধলেই জলে উঠতো। এর কাঠির মাথায় 
ফস্ফরাঁদ সালফাইড ও পটাসিয়াম ক্লোরেট কোন 
আঠালো পদার্থে মাথিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হতো । 


৪৭২. 


কখন কখন এই মিশ্রণে কাচের গুড়োও মেশান 
হতো যাতে অল্প ঘর্ষণেই জলে ওঠে। 

ধাই হোক আধুনিক দেখলাই বা সথইডিস্‌ 
দেখলাইয়ের কাঠিগুলোর মাথায় আট্টিমনি সাল- 
ফাইডের সঙ্গে পটামিয়াম বাইক্রোমেট, পটাসিয়াম 
ফ্লোরেট বা লেড অক্সাইড. এসব অক্সিজেনবহুল 
পদার্থের যে কোন একটি মিশিয়ে লাগান হয়। 
কখন কখন গন্ধক ও কয়লার গুড়োও মেশান 
হয়ে থাকে । কাঠির মাথায় লাল ফস্ফরাস 
একেবারেই দেওয়া হয় না। আযার্টিমনি সালফাইড 
ও সুক্্ম কাচ চুর্ণের সঙ্গে লাল ফস্করাসের একটা 
মিআএণ লাগিয়ে দেওয়া হয় দ্েশলাইয়ের বাকের 
গায়ে। এই দেশলাইয়ের কাঠি বাক্সের গায়ে 
ঘ্ষলেই জলে উঠে। আকস্মিকভাবে যাতে কোন 
অগ্নিকাণ্ড না ঘটে নে জন্ত এই দেশলাইয়ের 
কাঠিগুলো ফিটকিরি, সোডিয়াম ফসফেট, 
আমোনিয়াম ফসফেট প্রভৃতির দ্রবণে ভিজিয়ে 
শুকিয়ে নেওয়া হয়। এতে কাঠিগুলো অপেক্ষাকৃত 
শক্ত হয়, আর কাঠির আগুন বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে 
পারে না। আবার দেশলাইয়ের অগ্রভাগের 
রাসায়নিক মিশ্রণটি জলে উঠলেই সেই আগুন 
যাতে সহজেই কাঠিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে, 
এজন্তে কাঠিগুলোকে সহজদাহা কর! হ্য়। কাঠি- 
গুলোর উপরের দিকটা এজন্যে গলান মে!ম বা 
গম্ধকের মধ্যে ডুবিয়ে একট। পাতলা আস্তরণ করে 
দেওয়া হয়। এতে দেশলাইয়ের বারুদ জ্বলে উঠলে 
সেই আগুনে কাঠিও সহজে ধরে ধায়। এভাবে 
প্রজ্জলন কিছুক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় কাজের অনেক 
স্কবিধা ঘটে । 

বিজ্ঞানীদের সাধনার ফলে সহজে অগ্নি 
উৎপাদনের জন্যে কত না উপায় উদ্ভাবিত হলো । 
ধীরে ধীরে সাফল্যের পথে এগিয়ে আজ দেশলাই 
শিল্প চরম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । দেশলাই 
তৈরীর কাজ সেদিন ছিল বিপজ্জনক-- তৈরী হতো! 
হাতে । আর আজ শ্ুবিশাল কারখানায় আধুনিক 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেশলাই তরী হচ্ছে। একটি 
মাত যন্ত্রে আজকাল দৈনিক প্রায় একলক্ষ যাট- 
কাঠির দেশলাই তৈরী হতে পারে। বস্ত্র কৌশলে 
কাঠ চেনাই হয়ে কাঠি তৈরী হচ্ছে--সাইজ মত 


রশলাহরের ওয্াকখ। 


[২রব্ধ, ন্‌ 

কাটা হচ্ছে, তাপ্পপর সেগুলোর মাথায় দাহপদ্ার্থের 
মিশ্রণটি লাগান, বাক্স তৈরী, বাক্সে কাঠি-ভণ্তি 
কর1, এমন কি তার গায়ে লেবেল পর্বস্ত বন্ত্রেই আট! 
ইচ্ছে। একেবারে পুরো তৈরী দেয়াশলাই বন 
থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে মারা পৃথিবীর 
কারথানাগুলোতে আজকাল দৈনিক যে পরিমাণ 
দেশলাই তৈরী হচ্ছে তার হিসেব দেখলে একট! 
অবিশ্বাগ্ঠ সংখ্যা বলে অঙ্ুমিত হবে। 

' আমাদের পুরাণে আছে, সে কালের ভগীরথ 
সাধনার বলে মরতে গঙ্গা এনেছিলেন। একালের 
বিজ্ঞানী ভগীরথেরা অতীতের অগ্রিদেবকে ধরায় 
নাবিয়ে এনেছেন নিছক কৌশলে । অগ্নিদেবতার 
মর্ডে আগমনের ইতিহাম আজও শেষ হয়শি। 
সহজে আলোক ও অগ্রি উৎপাদনের পক্ষে আধুনিক 
দেশলাই সর্বাংশে সুবিধাজনক সন্দেহ নাই । কিন্ত 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কত সহজতর 
কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, হয়ত আরও কত 
হবে। 

অগ্নি উৎপাদনের আধুনিকতম একটি কৌশলের 
কথ! বলে এ অধ্যায় শেষ করবো । আজকাল 
*পেট্রল-লাইটার? অনেকেই ব্যবহার করেন--একে 
এক রকম দেশলাই-ই বল] যেতে পারে। এতে 
ইম্পাতের তৈরী একট] ছোট চাকা আঙ্গুলের চাপে 
সহজেই ঘোরান ঘায়। চাঁকাট1 ঘুরলে লোহা ও 
সিরিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরী একটা ক্ষুদ্র পদার্থে 
ঘষা লাগে, আর তার ফলে ভ্রত আগুনের ফুলকি 
বেরোয়। ইস্পাতের ঘর্ষণে সিরিয়াম ধাতুর সুক্ষ 
কণাগুলো ছুটে বেরিয়ে বাতাসে জলে ওঠে এবং 
তাতেই এ ফুলকিগুলোর সৃষ্টি হয়। লাইটারের 
ভিতরে থাকে “পেট্রল তেল--তা থেকে পল্তে 
বেরিয়ে থাকে বাইরে, এ ইম্পাতের চাকাটার 
কাছে। এই পেট্টল হলো একটা অতিশয় মহজ 
দাহ ও উদ্বায়ী তেল। লাইটারের ঢাকনা খুললেই 
উদ্ধায়ী পেট্রল পল্তে বেয়ে উপরে উঠে বাতাসে 
মিশে যায়। চাকাট। ঘোরাঁলে যে আগুনের ফুলকি 
বেরোয় তাতে পেট্রলের পলতে মুহূর্তে.জলে ওঠে। 
আবার লাইটারের ঢাক্‌নাটি বপিয়ে দিলে বাতাসের 
অভাবে পেট্রল আর জলতে পারে না--আগুন নিবে 
যায়। 


পাখীদের দেশান্তর অভিযান 
ভ্ীরণেজ্জনাথ সিংহ 


প্রাণীঞ্গতে গৃহ পরিবর্তনের অভিষান প্রথা 
স্থপ্রাচীন। এই অভিযানের গন্তব্যস্থল ছুইটি; একটি 
বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয়ের স্থান, অন্যটি সন্তান উৎপাদন 
ও বংশ বৃদ্ধির স্থান । ছুই প্রান্তের ছুইটি বাসগৃহকে 
লক্ষ্য করিয়! প্রাণীর অবাধ অভিযান অশসন্ধি' সু 
মানুষের নিকট চিরকালের রহস্য । যেদিন হইতে 
মাধ তাহার প্রতিবেশী প্রাণী সম্বন্ধে প্রথম 
কৌতৃহ্পী হইয়াছে সেদিন হইতেই এই অবধি 
অভিযান প্রথা তাহার মনে কতকগুলি দুবোধ্য প্রশ্ন 
তুলিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ক্রমাগত সে ভাবিয়াছে, 
কিসের আশায় জীবনের সমস্ত এক্তিকে কেন্দ্রীভূত 
করিয়। এই দুর্বার অভিযান? কেমন কবিয়াই বা 
দুরদূরাস্তের দুর্গম পথকে অতিক্রম করিয়া অভিযান 
পূর্ণত|৷ লাভ করে? কিসের আহ্বানে কার অন্গ- 
প্রেরণায় ক্ষুদ্র জীবদেহে দূরাতিক্রম্য পর্বত, সীমাহীন 
প্রান্তর কিংবা সমুদ্রের বিপুল জলধার] ভেদ করিয়| 
লঙ্গাস্থলে পৌছিবার মত প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চিত হয়? 
যুগে যুগে মানুষ এই লকল প্রশ্ন লইয়া! ভাঁবিয়াছে এবং 
বিম্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে । কিন্তু সমস্যার 
সমাধান হয় নাই। একথা সত্য যে, শতাব্দীর বিজ্ঞান- 
সাধন! সময়ে সময়ে প্রশ্বগুলির আংশিক উত্তর 
দিয়াছে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আজও মূক, 
যেমন লে ছিল হ্ট্টির প্রথম যুগে। প্রাণীজগতে 
ভিযান প্রথার সেইসব অমীমাংসিত প্রশ্ন আজও 
প্রকৃতির এক বিচিত্র রৃহন্য। 

অভিযানকারী প্রাণীদের মধ্যে খেচর পাখীর 
স্থান সর্বাগ্রে । ইহারা বৎসরের বিভিন্ন খতৃতে 
দল বাধিয়া দেশদেশাস্তরে অভিযান করে। পাখীর 
মধ্যে এই. প্রথ! সর্বাপেক্ষ। বহুল প্রচলিত হইলেও 
প্রাণীক্গগতের, সকল অ্রেণীতেই ইহা দেখ] যায়। 


যেমন মাছে-স্যামন, ইল ইত্যাদি, সরীহ্পে 
সামুদ্রিক কচ্ছপ, স্তম্পায়ীতে বল্গ! হরিণ ইত্যাদি । 
দলবন্ধভাবে দেশান্তর ভ্রমণ, অথব! অন্যদেশে স্থায়ী- 
ভাবে গৃহ স্থাপন সর্বক্ষেত্রে অভ্যাসগত প্রাবাসিক 
গৃহ পরিবর্তন নয়। যেমন দ্রুত সংখ্যাধিক্যের জন্য 
নরওয়ের লেমিং নামক উছ্র ঝাঁকে ঝখকে পার্খবরতা 
অঞ্চলে ঝাপাইয়া পড়ে অথবা খাগ্ভের সন্ধানে 
হেরিং মাছের মত প্রাণীর] এক সাগর হইতে অন্ত 
সাগরে চলিয়া যায; কিংবা কোন প্রাণী যেমন 
জল্শ্লোত বা হাএয়ায় ভামিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। 
আবার যখন বিশেষ কোন কারণে প্রাণীর] স্থায়ী- 
ভাবে পুরাতন গৃহ ছাড়িয়া দিয়া নৃতন গৃহে বসবাল 
স্থাপন করে তখনও তাহাকে প্রকৃত অভ্যাসগত 
গৃহ-পরিবর্তন বলে ন1। 

পাশীদের দেণান্তরে গৃহ-স্থাপনের প্রথা তাহা- 
দের প্রবুত্তিগত সংস্কার। ইহা একটি সহজাত- 
বৃত্তি। শীতের প্রারস্তে শীতপ্রধান বাসভূমি ত্যাগ 
করিয়া শ্রী্বপ্রধান দেশে চলিয়া! যাইবার জন্য 
তাহাদের কোন শিক্ষা দিতে হয় না। অভিযান 
কালে শত সভম্র মাইল আক।শপথে উড়িয়। পার 
হইবার শিক্ষাও ইহাদের বংশান্ক্রমিক । মৌমাছি 
যেমন নিছক প্রবৃতির তাড়নায় মৌচাক ৰাধে, 
মাকড়না জাল বোনে, পাধীও তেমনি নৃতন গৃহের 
সন্ধানে অভিযান চালায়। অভিযানের অফুরস্ত 
শক্তি হুহাদের গঠনপ্রণালীর মধ্যেই নিহিত বহি- 
যাছে। ইহা এক প্রকার বহম্যময় ক্ষমতা, যাহ! 
দ্বারা পাখী তাহার অন্তনিহিত অনুপ্রেরণায় সক্রিয় 
ভাবে সাড়া দিয়! থাকে । এইজন্তই দেখা যায় 
লীমাহীন আকাশে একটি পাখী দলছাড$়া হইয়া 
পড়িয়াও সম্পূর্ণ অপরিচিত গন্তব্যস্থানে পৌছাইতে 
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পারে। আবার অভিযানের প্রবুতি বুদ্ধিবৃত্তির 
বিভিন্নতায় প্রানীক্গগতে একেবারে নীচু হইতে উচু 
পর্যন্ত নানান্তরের দেখা বায়; যেমন স্ততপায়ী শীল 
সবী্যপ, সামুস্ত্িক সাপ, ফ্লাগডার মাছ এবং স্থলচর 
কাকড়া। অন্তনিহিত অঙ্গপ্রেরণা ছাড়া আরও 
কয়েকটি বিষয় অভিযানের সহায়তা করে। এই 
সপ্থন্ধে আমর! পরে আলোচন] করিব। 

ইউরোপ, আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের দেশ- 
গুলিতে খতুভেদে অভিযান অনুসারে পাখীদের 
প্রধানত: পাচভাগে ভাগ করা হইয়াছে । প্রথম 
শ্রেণীর পাখী হইল, সোয়ালো, সুইফ ট-কোকিল 
এবং নাইটিক্ষেলে। এই সকল পাখী বণস্তের 
প্রাক্কালে গ্রেটবুটেন ও ইউরোপের নানা জায়গায় 
বাস। বাঁধে এবং "গ্রীষ্মের শেষে অথবা শরৎকালে 
তাহারা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল সমূহে নামিয়া আসে। 
উত্তরের প্রচণ্ড শীতকে এড়াইয়া সারা শীতকাল 
সেখানে কাটায়। ২য় শ্রেণীর পাখীর দলে পড়ে__ 


ফিল্ডফেয়ার, রেড উইং, স্বোরার্টিং এবং গ্রেট নর্দান? 


ডাইভার। ইহাদের বাস সুদুর উত্তরে মেরু- 
প্রদেশের সমীপবর্তী স্থানে । মেরুপ্রদেশে যখন অসহ্‌ 
শীতে সমস্ত জমিয়! য'য় তখন এই সকল পাখী 
দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে ( গ্রেটবুটেন, 
ইউরোপ, আমেরিকা গ্রভৃতি স্থানে ) আলিয়া বাস 
করে। শীতের শেষে বরফ গলিতে আরস্ত করিলে 
ইহারা দেশে ফিএিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কোন 
কোন পাখী বিশেষতঃ স্ষের্রার্টিংকে সময়ে সময়ে 
নিম্নাঞ্চলে বাসা বাখিতে দেখা যায়। তৃতীয় শ্রেণীতে 
পড়ে--শ্াগুপাইপার, গ্রেটন্নাইপ, লিট্‌ুল্‌ ষ্টি্ট, 
প্রভৃতি । ইহারা স্দূর যাত্রাপথের মাঝখানে ইংল্যাও্ 
ও ইউরোপে সামান্য সময়ের জন্ত আত্তান। 
জমায়। এই স্বপ্নস্থামী বিশ্রাম ও বাস উত্তর অথবা 
দক্ষিণ উভম্ম দ্রিকেই গন্তব্স্থলে যাইবার সময় 
হইতে পারে। চতুর্থ শ্রেনীর পাখীকে আংশিক 
জভিযানকারী বল! যাইতে পারে। ইহারা খতু- 
ভেঞ্জে কখনও স্থায়ী বাসস্থান হইতে নিশ্চিন্ 


পারীদের ধেপাস্তর উন্তিযাত 


(হব চসী 


হইয়া চলিয়া যায় না, অথচ .ইহাদের জীবনেও 
অন্তান্ত অভিযানকারী পাখীদের মত শীত ও 
গ্রীষ্মাভিযানে জীবনচক্র পূর্ণ হয়। ল্যাপউইং 
পাথীকে স্বটল্যাণ্ডে বৎসরের সারা সময়ে দেখ! 
যায়, কিন্তু ল্যাপউইং শরৎকালে ঠিক আয়ারল্যাণ্ডে 
গিয়া কাটাইয়। আসে । পঞ্চমতঃ রেড. গুজ ও হম” 
প্যারো প্রভৃতি ফ্দিও পুরাপুরি গ্রেটুবুটেনের স্থায়ী 
বাসিন্দা তথাপি ইহার! ছোট ছোট অভিযানে বাহির 
হয়। কখনও বা ইহারা ইউরোপে, কখনও বা 
দেশের মধ্যেই একস্থান হইতে অন্তস্থানে অভিযান 
করে। ঠিক এই ধরণের স্কাইলার্ক, রুক্‌, স্র্থাস্‌ 
প্রভৃতি আরও অনেক পাখী আছে। 

পাখী একাদিক্রমে অভিযানে কতখানি দূরত্ব 
অতিক্রম করে তাহা সঠিক বলা অত্যন্ত কঠিন। 
সোয়ালো ও ছর্কপাখী হাঙ্গার মাইলেরও বেশী পথ 
এক অভিযানে অতিক্রম করে। দূরত্বের দিক দিয়া 
প্যাসিফিক গোল্ডেন ফ্লোডারেরও কৃতিত্ব আছে। 
ইহারা আলাস্কাতে ডিম পাড়িয়া অজানা অচেনা 
সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁজার হাজার মাইল 
অতিক্রম করিয়া হাওয়াই দ্বীপে গিয়া শীতকালীন 
আস্তানা স্থাপন করে। প্রাণীজগতে সুদূর অভিযানে 
চ্যাম্পিয়ান সম্ভবতঃ মেরুদেশীয় সামুদ্রিক নোয়ালে। 
পাখী। ইহাদের দেহাকৃতি অতিশয় ক্ষুদ্র ও শীণ 
অনেকট। গালের মত। ইহাদের শীতাভিযান 
আরম্ভ হয় আমেরিকার মেরু অঞ্চল হইতে। সেখান 
হইতে উত্তর আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া! ইউরোপে 
ও ইউরোপের উপকূল ধরিয়া! আফ্রিকা ও আফ্রিকা 
হইতে আমরু অঞ্চলের মহাসাগরে ইহারা অভি" 
যানের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করে। পরবর্তী বসম্ত- 
কালে এইখান হইতে আবার প্রত্যাভিযান স্থুরু হয় 
--ঠিক পূর্বের পথেই প্রায় ২৪০** হাজার মাইলের 
ত্রমণচক্র পূর্ণ করিয়! সোয়ালো৷ দেশে উপস্থিত হয়। 

অভিযানকারী পাখীর অভিষানের দূরত্ব অপেক্ষা 
গতি নির্ণয় করা আরও কঠিন। কোন কোন 
বিজ্ঞানী বলেন--সাধারণ পাখী অভিযানের 'সময় 


আগষ্ট ১৯৪৯]. 
ঘণ্টায় কম বেশী ৫* মাইল বেগে উড়ে এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে উহা নাকি ২৫* মাইল পর্বস্তও 
হইতে দেখা যায়। অভিষানকানী ক!ক সাধারণতঃ 
ঘণ্টায় ৩৭ হইতে ৪৫ মাইল, ফ্যালকন্‌ ৪* হইতে 
৪৮. মাইল, হাস ৪২ হইতে ৫৫ মাইল, পাতিহ্ঠান 
৪৪ হইতে ৫৯ মাইল উড়তে পারে। স্টর্ক উত্তর 
ইউরোপ হইতে দক্ষিণ আফ্িকায় শরৎকালীন অভি- 
মানের সমন্ধ ২০৭ মাইল একভাবে উড়িয়া! বিশ্রাম 
নেয়। ইহার! দিনে আট ঘণ্টার বেশী উড়ে না। 
প্রাণীতত্ববিদ গাৎকের মতে পাখী ২*০০ ফিট 
পর্যন্ত উচু দিলা উড়িয়া যাইতে পারে। অবশ্ 
'টলিং, স্কাইলার্ক প্রভৃতি পাখী আরও নীচু দিয়] 
যাম। গাৎকের এই উচ্চতার হিসাব অঙ্ক কিয় 
বাহির করা। প্রকৃতপক্ষে বিমানচালকেরা কোন 
কোন পাখীকে ৩০০০ ফিট উচু দিয়! উড়িয়। 
যাইতে দেখিয়াছেন লুকাঁনাসের মতে অধিকাংশ 
পাথীই ১** ফিটের নীচু দিয় উড়িয়া যায় 
এবং কদাচিৎ কোন পাখীকে ৩৩০০ ফিট 
উঠিতে দেখা যায়। মিণার্ট জহাগেন 
বলেন, কোন কোন পাখীকে ৫০** হাঞ্জার ফিট 
উপরে উঠিতে দেখ যায়'এবং তাহারাই অসাধারণের 
শ্রেণীতে পড়ে । আর নকল সাধারণ পাখী ৩০** 
ফিটের নীচু দিয়া যায়_দিনে অথবা রাত্রিতে। 
কিন্ত এই ৫০০ ফিটকেই পাখীর অভিযানে সর্বোচ্চ 
আরোহণ মনে করিবার কোন কারণ নাই। 
গোয়ালো যখন আল্পস্‌ পর্বত অতিক্রম করিয়া যায় 
তখন সে অন্ততপক্ষে ১০০** ফিট উচু দিয়া যায়। 
আবার এমন অনেক পাখী আছে যাহারা অবলীলা- 
ক্রমে হিমালয় অতিক্রম করিয়। ভারতবর্ষে নামিয়। 
মসে। তাহার! সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কমপক্ষে ১৮৯০০ 
হাজার ফিট উচুতে উড়ে। স্থতরাং দেখ। 
যাইতেছে, আদিম গ্রবৃত্তি যখন প্রাণীকে চালনা করে 
তখন তাহারা পথের সকল প্রকার বাধাবিষ্নকে 
অতিক্রম করিবার মত অসাধারণ শক্তিলাভ করে। 
শীতের দেশে যে সকল পাখী গরমকালে আসে, 
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তাহারা সে দেশে শরৎকালেই ঠাণ্ডা হাওয়া, ঝড় 
ও ক্রমবধান অন্ধকারে প্রচণ্ড শীতের পূর্বাভাস 
বুঝিতে পারে। আবার গ্রীক্মগ্রধান দেশে শীতের- 
শেষে, বসস্তকালেই পাখী আবহাওয়ার ক্রমবধ'মান 
উষ্ণতা অনুভব করে ও ভবিষ্যৎ গ্রী্ের ইংগিত 
পায়। এই অভিযান অধিকাংশ সময়েই একটি 
গোঠীব্ধ কাজ। একে অন্যকে অভিযানে 
প্ররোচিত করে। এই অভিযানপ্রথার পিছনে 
একটি বিবর্তনের ইতিহাস রহিয়াছে । এই 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, ইহা দেশের সমসামগ্সিক জলবায়ুর 
পরিবর্তন ও আবহাওয়ার বিবর্তনের সহিত 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতীতে এমন এক 
সময় ছিল, যখন ইউরোপ কিংবা উত্তরের শীত- 
প্রধান অঞ্চলসমূহে আজিকাঁর অপেক্ষা উষ্ণতর 
আবহাওয়া বিদ্যমান ছিল। সেইসময় ধে সকল 
পাখী সেখানে স্থায়ীভাবে বান করিত পরবর্তী- 
কালে ক্রমশ খতৃভেদে শীতের আধিক্য হেতু 
তাহারা তখন তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়। 
পড়িল। একদল সে দেশের শীতকালের দুরস্ত 
শীতের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে 
পারিল এবং পূর্বের মতই সারা বৎসরের জন্ত 
সেইখানেই বাদ করিতে লাগিল। অবশ্ত শীত 
সহ করিয়া বাচিয়। থাকিবার মত তাহাদের দেছের 
আংশিক পরিবর্তন হইল। ২য় দল--যাহাদের 
অনুভূতি শক্তি নাই অথবা থাকিলেও খুব কম, 
তাহারা আবহাওয়ার ভ্রত-পরিবর্তন ধরিতে 
পারিল না এবং নিজেদেরও সেই ভীব্র শীতের 
আবহাওয়ার সহিত মিলাইয়া লইতে পারিল 
না। ফলে, একে একে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 
৩য় দল-স্যাহ!র! তাহাদের প্রথর অন্ভূতিশীলতার 
দরুণ অসহা শীতের আভাস পাইয়া শীত পড়িবার 
পূর্বাহই দক্ষিণের উষ্ণতর অঞ্চলে গিয়া সাময়িক- 
ভাবে আন্তানা করিল। শেষোক্ত দলের 
ডানায় জোর ছিল বেন-্দৃ্টিশক্ি ছিল 
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প্রথর। এইদলই সর্বপ্রথম খতৃভেদে বিদেশে 
অভিষানের স্থচনা করিল। উত্তরে শীত যখন শেষ 
হইয়া! যাইত তখন বসস্তকালে ইহার দেশে ফিরিয়া 
আসিত। সেই সময়ে অজন্্র ফলে, ফুলে দেশ ভবিয়। 
যাইত; জলেরও কোন অভাব থাকিত ন।। পাখী 
শীস্তিতে গৃহনিমণণ করিয়া সুখে বাঁস করিত । 

এইভাবে উত্তরাঞ্চলে শীত বাড়িবাব সঙ্গে সঙ্গে 
পাখীদের শারদীয় অভিযানের দুরত্বও ক্রমশ 
বাড়িতে থাকে । কালে ইউরোপেব পাখী 
শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই এশিয়। 
ও আফ্রিকা অভিমুখে হাজার হাঙ্জাব মাইল 
অতিক্রম করিতে লাগিল। আর বাচিয়া থাকিবাঁব 
জন্য হাওয়ার সঙ্গে "পাল্লা দিযা এই দলবদ্ধ 
অভিধান কালে বংশানুক্রমিক প্রথায পরিণত হইল। 
অবশ্ঠ শীতের সমস্যা উত্তরেব প্রাণীসমাজে চিবন্থন | 
তাই দেখিতে পাই, শীতের মধ্যে বাচিয়া থাকিবাব 
জন্য আত্মরক্ষার নানাপ্রকার সরঞ্জাম। শীতের 
জন্ত কেহ থাছ্যসঞ্য় কবে, কেহ দেহে চবি সঞ্চয় 
করে, কেহ ব| শীতকালে দেহ লোমে ভরাইয৷ 
দেয়। আবাব কেহ সার! শীতকাল ঘুমাইয়াই 
কাটায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা সহজ সমাধান 
পলায়ন। 

পাখী কিরূপে তাহার যাত্রাপ৭ খু'জিয়৷ বাহির 
করে, ইহা! একটি গভীর বহস্ত। স্থদূর যাত্রাপথে 
পাখীর ঝাককে অনেক রকম বাধাবিপত্তির 
সম্মুখীন হইতে হয়। সমুদ্রের উপব দিয়া উড়িয| 
যাইবার কালে পাখী অনেক সময় অন্ধকার 
কুয়াশায় বিদ্বান্ত হয়; খাগ্াভাবে অথবা আলোক 
স্যন্ভের গায়ে ধাক। খাইয়া! মারা পড়ে। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত বাধা সবেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের অভিযান সফল হয। 
কিন্ত প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া ইহারা সমুদ্র 
পৃষ্ঠে দিকনির্ণয় করিয়া ঠিক পথে চলে। 
কেহ কেহ বলেন, ইহারা স্থৃতীক্ষ দৃষ্টিশক্তিদ্বারা 
'্বীপপুপ্ধের সারি, পর্বতশু্গ, নদী বা উপত্যকাকে 
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চিছ্ধিত কগিয়া রাখে এবং ফিরিবার পথে 
কাজে লাগায়। কিন্ত দৃষ্টিশক্তিই দিক্‌ নির্ণয়ের 
মূল উপাদান নহে। কারণ, অসংখ্য পাখী রাত্রির 
অন্ধকারে কোন চিহ্ন ছাড়াই বিরাট সমুদ্র পাড়ি 
দেয়। একবার একদল বন্যপাখীকে খাঁচায় বন্ধ 
করা হয় এবং জাহাজে করিয়া সমুদ্রের মাঝখানে 
ছাড়িযা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা দেখা গিয়াছে 
যে, হাজার মাইল দুর হইতে তাহারা ঠিক গন্তব্য 
স্থানে গিয়া পৌছিয়াছে। এ ঘটনা পাখীদের 
পথের নিশানা ও দ্রিকনির্য়ে রহশ্তকে আরও 
জটিল করিয়! তুলিয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞানী 
বলেন যে দিকনিণয়ের ক্ষমতা ইহাদের বংশানুক্রমিক 
অভিজ্ঞতার সম্মিলিত ফল। কে জানে, স্থউচ্চ 
পবত বা শ্দীর্ঘ সাগবেব উপর দিষা 
একাদিক্রমে অভিযান চালাইয়। ইহারা কিভাবে 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সে অভিজ্ঞতাই বা 
কিভাবে পরবর্তী বংশধরদের 'মধ্যে সঞ্চাণিত 
হয়! 

যদি ধরিয়াই লওয়া যায যে, দুরদেশে অভিযানের 
অনুপ্রেবণা পাখীর রক্তের মধ্যেই থাকে এব' 
বংশপরম্পরায় তাহা সঞ্চারিত হয়, তথাপি কেমন 
করিয়া ইহা এক গোষ্ঠীর মধ্যে অকন্মাৎ জাগিযা 
উঠে? তবে কিখান্ঠাভাব, উত্তাপ ব| বাযুচাপেন 
তাঞতমাই ইহার জন্য দায়ী? কিস্ত একথ| 
ভূলিলে চলিবে না যে, খতু পরিবর্তনের সঙ্গে স্দে 
যখন এই তিনের পরিবর্তন হয়, তাহার বহু পুব 
হইতেই পাখীর অভিযানের প্রস্ততি .আবগ্ত 
হয়। উইলিয়ম রোয়েন বলেন যে, দিনের আলো 
স্থায়িত্বের সহিত অভিযানে সাড়া দিবার এক 
নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে । তাহার মতে 
দিনের আলোর পরিবর্তন পাখীর দেহেও কতকগুলি 
গুরুতর পরিবর্তন আনে । এই দৈহিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের প্রবৃত্তিও জাগরিত হয়। শরৎ 
কালে'দিনের আলে কমিয়া আসিতে থাকে এবং 
বসস্তকালে বাড়িতে থাকে । পাখীও সেই অনুসারে 
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অভিযানের রংকেত পার ও উত্তর হইতে দক্ষিণ 
অথবা দক্ষিণ হইতে উত্তর গোলাধের দিকে যাত্রা 
করে। বাউএন এই সম্বন্ধে একটি হ্ুন্দর পরীক্ষা 
করিয়াছেন। তিনি একবার আলবার্টায় দক্ষিণের 
ধাত্রী একপাল জুন্‌কো৷ পাখী ধরিয়া দুইটি ঘরে 
বন্ধ করিয়াছিলেন । ঘর দুইটির একটির মধ্যে 
৫০ ওয়াট পাওয়ারের কৃত্রিম আলো! জালান ছিল, 
অন্যট দিনের আলোকেই আলোকিত হইত। 
উভয় খাঁচাতেই পাখীগুলিকে খাছ্য দেওয়া হইত 
এবং উভ্তয় খাঁচাতেই তাহারা প্রচণ্ড শীত সত্বেও 
বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে শীতের 
মাঝামাঝি সময়ে যখন উভয় খাঁচার পাখীগুলিকে 
ছাঁড়িয়া দেওরা হইল, তখন দেখা গেল, কত্রিম 
আলোকে আলোকিত খাঁচার পাখীগুলি নিদিষ্ট 
যাত্রাপথে উড়িয়া চলিয়! গেল। কিন্তু স্বাভাবিক 
আলোকে আলোকিত খাঁচার পাখীগুল ছাড়িয়। 
দিবার পরও আশেপাশেই রহিমা গেল এবং 
সহজেই আবার ধরা পড়িল। কিন্তু উভয় খাচার 
পাথীকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, প্রথমোক্ত 
খাচার পাখীগুলির প্রজনন যন্ত্রে আশ্চর্ধ পরি- 
বতন দেখ! দিয়াছে । প্রজনন-ঘন্্রগুলি, নিদিই 
স্থানে পৌছিবার অপেক্ষা ন1 রাখিয়াই ঠিক 
বসন্তকালের মত পুনরায় সক্রি্ন হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্ত ২য় (স্বাভ।বিক খাচার ) পাখীগুলির প্রক্মনন- 
্্, ঠিক শীতকালে যাহ! স্বাভাবিক সেই রকম 
অকমণণ/ই বহিয়াছে। ইহার ফলে ইহার! অভিযানের 
অন্ুপ্রেরণ৷ ও গতিশীলতাকে হাঁবাইয়াছে। ইহ 
হইতেই বোঝা! যায় যে, অভিধানের.স্পৃহা প্রতি- 
কুল খতুতে বা আবহাওয়ায় কৃত্রিম আলোকের 
সহাযো স্বাভাবিক দেহেরও কাজ চালু থাকার 
দরুণ পূর্বের মতই রহিয়াছে । 

অভিযানকারী ভারতীয় পাখী সম্বন্ধে আজপর্যস্ত 
কোন ব্যাপক গবেধণ! হম নাই । অথচ ভারতবর্ষে 
অভিষানকারী পাখীর সংখ্যা নেহা, কম নয়। 
শীতকালে সকলেই হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, বাঁকে 


- “সাজ ও বিজ্ঞান 
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ঝশকে পাখীর দল উত্তর দিক হইতে উড়িয়া 
আসিতেছে এবং ছোট বড় জলাশয়ে চড়িছা 
বেড়াইতেছে। নানাজাতের প্রায় ২৮1২৯ 
রকমের হাল ভারতে আসে। অভিযান ও 
প্রত্যভিধানকারী যে সক্প পাখী বিদেশ হইতে 
কিংবা হিমালয় হইতে ভারতবর্ষে আসে এবং 
শীতকাল সেখানেই কাটাইয়] যায় তাহাদের কতক- 
খলির নাম দেওয়া হইল। যথা-লাইপ, টার্ণ বা 
গাংচিল, বেডষ্টার্ট, কমন্গ্রেকোয়েল, পিনিয়ন কুইল, 
রেনকোয়েল, নাকিহাস, লালশর, বাঙীমুড়ি, উইজিন, 
ইফ্চেলোভাগটেল, (খঞ্জন ), গ্রেহেডেড, মৌউয়া 
(পাওয়াই ) কমন নসোয়ালো, গীনটেল, ব্রাহমিনি- 
ডাকৃস (চখা) গ্রে গুজ, কটন টিল, কুয়েইল, পিনিয়ন 
কয়েল, জাপামিঞ্জ কুয়েইল, বাস্টার্ড কুয়েইল, লেসার 
কুইসলিংটিল, শেরাল হাস, ডাবটিক ( পানডুবি) 
রুফাস টারটল্‌, স্টারলিং ইত্যাদি। এই লকল পাখী 
উত্তরের প্রচণ্ড শীত সহা করিতে না পারিয়া ₹ক্ষিণ 
ভারতবর্দ ও ভারতের নিকটবতাঁ স্থানসমূহ 
চলিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে একটি বড় অংশ 
আগে হিমালয় হইতে । শীতের অবসানে ২১টি 
ছাড়া প্রায় সব রকমের পাখী ফিরিয়া যায়। 
ঝতুভেদে অভিযান ও প্রত্যভিযানে ভারত- 
বর্ষের নমহিত সংশ্লিষ্ট সকল পাখীকে পক্ষিতত্ববিদ 
ডাঃ এস, দি লাহ! তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন । 

(১) প্ররুত অভিযানকারী যে সকল পাখী 
সাধারণতঃ: ভারতবর্ষের বাহিবে গিয়া ডিম পাড়ে। 
যেমন ক্সাইপ বাস করে ও ডিম পাড়ে 
ইউরোপে, আফ্রিকায়, কাশ্মীরে ও সাইবেরিষ্ায়, 
কিন্ত শীতকালে আসিয়া শক্তি সঞ্চম করে ভারতবর্ষে । 
খঞ্জন বা ইয়েলোডাগটেল্‌--সাধারণতঃ আসে 
রাশিয়া হইতে, তবে গ্রীষ্মকালে ইহার। ইউরাল 
পর্বত হইতে কামাঙ্কাটুকা পর্বস্ত নানা জাগগায় 
ছড়ান থাকে । রুকাস, টারটল, ্টারলিং, আইক 
প্রভৃতি আরও অনেক পাখী এই দলে পড়ে। 

(২) কতকগুলি পাখী হিমালয়ে গিয়া ডিম 
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পাড়ে। রেডষ্টার্ট ব্ল্যাক ক্যাপড ও হোয়াইট 
ক্যাপডও কুইস্লিংটিল বা মরালহাস, রাজহাস, 
নাকিহাস প্রভৃতি এই শ্রেনীতে পড়ে। 

(৩) আংশিক অভিযানকারী-যে সকল 
পাখী ভারতবর্ষের মধ্যেই বাম করে-কিস্ত 
বাসস্থান বাতীত অন্ত এক স্থানে গিয়া ডিম 
পাড়িযা আসে! এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে 
আমাদের স্থুপরিচিত বৌ কথা কও, কোকিল, 
পাপিয় প্রভৃতি পাধী। পাঞ্জাব, লিন্ধু ও আলাম 
ব্যতীত, রাজজপুতনা হইতে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত 
পাপিয়া ভারতবর্ষের সকল অংশেই দেখা যায়। 
নভেম্বর মাসে ইহারা ঝাকে ঝাকে লঙ্কা দ্বীপে 
গিয়া উপস্থিত হয় এবং গ্রীষ্মের প্রথমেই আবার 
স্ব স্থ বাসস্থানে ফিরিয়া আসে। পাঞ্রাৰ, সিন্ধু, 
রাষ্জপুতন। প্রভৃতি শুক্স্থান ছাড়া সমগ্র ভারত- 
বর্ষেই কোকিগ দেখিতে পাওয়! যায়। ইহার।-স্থানীয় 
অভিযানকাঁরী পাখী । কেবল যে সকল স্থানে 
পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল নাই সেই সকলস্থানে গিয়া 
ইহারা ডিম পাড়িয়া আসে। শীতকালে কোকিল 
লঙ্কায় যায়। ওট্‌স-এর মতে ইহারা গ্রীষ্মকালে চীন, 
জাপান ও পূর্ব সাইবেরিয়া্ন অভিযান করে। কিন্ত 
এপ্রিল ও মে মাসে ইহাদিগকে ত্রিবাঙ্থরের পাহাড়ে 
পর্বতে খুব দেখিতে পাওয়া যায়। সাহ.-বুল্বুল্‌কেও 
সার! ভারতবর্ষ জুড়িয়া দেখা যাঁয়। বর্যাকালে ইহাবা 
বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতবর্ষে চলিয়া আসে। তবে 
দবাক্ষিণাত্যও ইহাদের বর্ধাকালে দেখিতে পাওয়া 
যায়। 


পাখীদের দেশাস্তর গমনাগমন সম্বপ্ধে 
কলিকাতা যাছুঘরের কতৃপিক্ষ যে বিবরণ দিয়াছেন 
তাহা নিম্নরূপ £-- 
উধ্বদেশে গমনাগমন 


১। হিমালয় পর্বতের সাদা ঝুটিযুক্ত রেডট্টার্ট 
'পাখী গ্রীষ্মকালে প্রায় ৮**ৎ হাজার হইতে ১৪০৩৪ 


পাখীদের দেশাত্তর অত্ভিযান 


[২য় বধ ৮ম সংখ্যা 


ফুট উচ্চস্থানে ডিম পাড়ে এবং শীতকালে গ্রায় 
২০০ হইতে ৮*০৯ ফুট নিয়স্থানে আমিয়! বাস 
করে। 

২। রুফাস্‌ টারুটল্‌ নামক এক প্রকার ঘৃঘু 
মধ্য সাইবেরিয়া, মাঁঞ্ুকো জাপান ও চীন দেশের 
কোন কোন স্থনে এবং হিমালয়ের পাদদেখে 
নেপাল, সিকিম ও উত্তর আসাম পর্যস্ত বিস্তৃত 
স্বানের মধো ডিম পাড়িয়া থাকে । শীতকালে 


ইহারা পূর্বারত ও দাখিণাত্যেও গিয়া উপস্থিং 


হয়। যেখানে ইহারা শীত কাটায় ও অনতিদূরেই 
ডিম পাঁড়িয়৷ থাঁকে। 

৩। মধ্য এশিয়ার ষ্টারুসিং পাী তুকীস্থানের 
ফেরঘন। ও ইয়ারধন্দ হইতে তিয়েনশান পর্বত- 
মালার মধ্যস্থিত প্রদেশে ডিম পাড়ে। ইহারা 
আফগানিস্থান, উত্তম পশ্চিম ভারতবর্ষ, কাশ্মীর, 
বেলুচিস্থান, পাঞ্ধাব, পিস্ধু ও যুক্তপ্রদেশের কোন 
কোন স্থানে গিয়া শীতের সময় বাস করে। 

৪| বাদামী রঙের শ্রাইক পাখী সাইবেরিয়াম 
ডিম পাড়ে এবং ভারতবর্ষ ও সিংহলে গম 
শীতকালে বন করে। ইহারা ষে স্থানে ডিম পাড়ে, 
তথা হইতে বনুদুরে গিয়া শীতকালে বসবাস করে । 

৫ | দুরদেশে গমনাগমন--হীাসেরা বাসাব্দল 
করিবার সময় সাধারণতঃ শ্রেণীবঙ্ভাবেই উড়িয়া 
যায়। ইহারা ৩০০০ ফুট উচু অথবা নিয় স্থানের 
উপর দিয় যাতায়াত করে। 

৭। প্রতি বংসর কয়েক প্রকার হান ভারতবধ 
হইতে সাইবেরিয়া পর্যন্ত -ছুই হাজার মাইলের 
অধিক যাতায়াত করে। তাহার! গ্রীষ্মকালে মাই- 
বেরিয়া্ ডিম পাড়ে এবং শীতকাগ্পে ভারতবর্ষে 
আনিয়! বাদ করে। গতিবিধি নির্ণয়ের জন্য কয়েকটি 
পাখীর পায়ে আংট। পরাইয়৷ ছাড়িয়। দেওয়া! হয়। 
পরে ইহাদিগকে সাইবেরিয়া ও অন্থান্ত স্থানে পাওয়া 
যায়। 


আইফমোটোপ স্‌ ও ভরলিপি যন্ত্র 


অনেকদেন থেকে বিজ্ঞানীর। এটাই বিশ্বাস 
করতেন যে, যে কোন বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ--:যমন, 
পারদ অথবা ক্লোরিন একই রকম পরমাণুদারা গঠিত 
যাদের শুধু পারমাণবিক সংখ্য! নয়, পারম।ণবিক 
ওজনও সমান। যেমন পারদের পারমাণবিক সংখা। 
৮০ এবং পারমাণবিক ওঞজন ২০০৬। কাজেই 
পারদের সব পরমাণুব সংখ্যা ও ওজন হবে 
যথাক্রমে ৮ এবং ২০০৬ কিন্তু পরে শ্যার জে, 
জে, টমসনের 'পজিটিভ রশ্মি পরীক্ষার সময় 
এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। স্যার গ্গে, জে, টমসন 
যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন তার বিশেষত 
ছিল এই যে, তা দিয়ে সরাসরি কোন বিশেষ 
পরমাণুর ভর মাপা যায়। যে সমস্ত রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া জানা ছিল তা দিয়ে যে কোন পদার্থের 
সব পরমাণুর গড়পরতা ভর মাঁপা যেত; কোন 
বিশেষ পরমাণুর ভর পাওয়া যেত ন|। অবশ্ঠ 
রাপায়নিক প্রক্রিয়ার বেলাতে এট] ধরে নেওয়া 
হয় যে, পদ্দার্থটির সব পরমাণুই একরকম। কাজেই 
গড়পরত। ভর পেলে এবং পরমাণুর সংখ্য। জানলে 
তা থেকে একটি পরমাণুর ভর নির্ণয় করা যেতে 
পারতো । স্থতরাং এ প্রণালী থেকে সব 
পরমাণুর এক ওজন হবে--একথা বল:ই বাহুল্য । 
টমসন “পজিটিভ রশ্মি' পরীক্ষা যন্ত্রে নিওন নামক 
গ্যাস দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন 
যে, ফটোগ্রাফির প্লেটে নিওন লাইনের পাশে 
আর একটি অস্পষ্ট লাইন আছে। নিওনের 
পারমাণবিক ওজন ২০ এবং এই অস্পষ্ট লাইনটি 
২২. পারমাণবিক ওজনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। 
কিন্তু কোনরকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া! দ্বারা এই 
২২ পারমাণবিক ওজন সম্পন্ন জিনিসটি নিওন 


থেকে পৃথক করা! গেল না। একই রাসায়নিক 
€বশিষ্ট্য সম্পন্ন অথচ বিভিন্ন পারমাণবিক ওজনের 
অধিকারাঁ বিভিন্ন জিনিসের অস্তিত্ব থাকতে পারে 
এরকম একট! ধারণা আগে থেকেই কর] হয়েছিল 
তেজক্রিয়তা প্রতিপারদ্যের দ্বারা । বকিস্ত'এই গ্রতি- 
পাছ্যে এই ঘটনাকে শুধু তেজক্কিয় পদার্থের ভিতর 
আবদ্ধ কর! ছিল। এখন উমসন তার পরীক্ষার 
বিশেষভাবে প্রমাণ করলেন যে, শুধু তেজস্কিয় পদার্থ 
নয়, লাধারণ পদার্থেও এই ব্যাপার দেখ! ঘায়, 
যেমন দেখা! গেল নিওন গ্যাসে। এই যে বিভিন্ন 
জিনিস, যাদের রাসায়নিক গুণসমূহ অবিকল 
একরকম অথচ তাদের পারমাণবিক আকার 
ও ওজন বিভিন্ন এদের বণ। হয়-_আইসো- 
টোশস্। আগেই বল! হয়েছে যে, আল ধাতু 
থেকে আইসোটোপকে বিচ্ছিন্ন করা কোন রাসা- 
ঘনিক প্রক্রিয়া দ্বারা সম্ভব হম্ঘনি। বিশেষতঃ 
উচ্চ পারমাণবিক ওজন সম্পন্ন মৌপিক পদার্থের 
বেলায় এই সমস্যা বিশেষভাবে অশন্থভৃত হয়েছিল। 
কাজেই এই বিষয় বিঞ্রানীরা তখন বড়ই বিত্রত 
বোধ করেছিলেন । টমলনের পরীক্ষ। দ্বারা আরো! 
অনেক পদার্থের আইসোটোপসের অন্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়া গেল? কিস্তু পৃথকীকরণ সমস্যার 
সমাধান আর হলো ন।। টমসনের পরীক্ষার 
ফলদ্বার| আকৃষ্ট হয়ে আযাস্টন এই বিষয় গবেষণ। 
আরম্ভ করলেন এবং অবশেষে সাফল্য লাভ 
করে ঘে বস্ত্র আবিঞ্ধার করলেন তা দিয়ে এই 
সমন্তার সমাধান হলো । এই বন্ধের নাম 'ভর- 
লিপি ঘন্ত্র বা 'মাস্‌-ম্পেক্টোগ্রাফ'। এই যন্ত্রের 
আবিষ্কারের পুরছ্কার স্বরূপ তিনি ১৯২২ সালে 
নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। জ্যাস্টনের এই 


৪8৮৪ 


ভরলিপিবস্্ পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে 
অনেকদুর প্রসারিত করেছে। অ্যাস্টনের হস্ত্রটির 
সংক্ষিত পরিচয় নিয়রূপ ১ 

বিজ্ঞানীমহলে একথা আগেই জান| ছিল যে, 
তড়িৎসম্পন্ন কোন কণার গতিপথ চৌন্বক-ক্ষেত্র 
বা বৈছ্যতিক-ক্ষেত্র দ্বারা ভিন্নমুখী করা যায় 
এবং টমসনও পজিটিভ রশ্মি পরীক্ষায় 
এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন। আ্যাস্টনও 
টম্সনের প্রণালী অবলম্বন করে তার ঙরলিপি 
যন্ত্রের যে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন সেট! 
হচ্ছে এই যে, একই তড়িৎ পরিমাণ ও ভরের 
অন্থুপাতবিশিষ্ট সব আয়নকে একই বিন্দুতে আনতে 
পেরেছিলেন । এই প্রণালীর দ্বারা যন্ত্রের স্ক্মতা 
অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আযাস্টন তার যগ্থে যে 


প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন তার একটি ছবি 
একটি বিদ্যুৎ-মোক্ষণ কাঁচনলের 


দেওয়া হলে । 


আইদোটোপ স্‌ ও হযর়লিপি ধঙ্জ 


[বধ ৮ন ক্যা 


ভিতর বহুরকম গতিবেগসম্পন্ন কণা বর্তমান, 
সেহেতু বৈছ্যতিক ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে 
আদার সময় শ্রোতটি ক্রমশ মোট! হয়ে যাবে এবং 
একটি মোটা ছিদ্রের (ঘ) ভিতর দিয়ে এই শ্রোতকে 
অগ্রসর হবার সময় সব চাইতে ভ্রতগতিসম্পন্ 
কণাগুলে। ছিদ্রের (5) পাশ ঘে'সে যাবে এবং কম 
গতি সম্পন্ন কণাগুলে৷ (ছ) পাশ ঘেসে যাবে। 
(ঘ) ছিদ্র থেকে বেরিয়ে এই মোটা কণান্্রোভটি 
কাগজের সমতলের সঙ্গে সমকোণ করা একটি 
চৌদ্বক ক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ করে । একটি তড়িং- 
চুম্বকের গোপাকার মেরু (ম) দ্বারা এই চৌদ্বক- 
ক্ষেত্রটি স্থষ্টি করা হয়। এই চৌন্বক-ক্ষেত্র শ্রোতটিকে 
এমনভাবে ভিন্নমুখী করে দেয় যাতে অল্প বেগবান 
আয়নগুলে| বেশী ঘুরে যায় এবং সেগুলোকে অতি 


বেগবান করে। এই চৌন্বক-ক্ষেত্রটির কাক্জ আগে? 
বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্রের কাজের ঠিক বিপরীত। এর 





ভরলিপি যন্ত্রের কাষপ্রণালী 


(ছবিতে দেখান হয়নি) ভিতর থেকে আগত 
পজিটিভ রশ্মিকে ক্যাথোডের একটি ছোট ছিদ্রের 
(ক) ভিতর দিয়ে পাঠান হতো । রশ্মি এই ছি 
থেকে বেরিয়ে আর একটি ছোট ছিদ্রের (খ) ভিতর 
দিয়ে ষে স্থানে উপস্থিত হতো! সে জায়গায় একটি 
বৈচ্যুতিক-ক্ষেত্জর রচনা করা আছে ছুটি বিছ্যুত্বাহী 
প্লেটের (গ' গ”) সাহায্যে । এই বৈছ্যুতিক- 
ক্ষেঞ্জ কণান্োতকে গ প্লেটের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। 
ধে কগার বত বেনী গতিবেগ, সেই কণা তত বেশী 
খুরে যায়। যেহেতু পজিটিভ রশি' স্রোতের 


ফলে চৌনম্বক-ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আয়নগুলে। 
কেন্দ্রীভূত হয়ে ধাবত হয় এবং একটি বিন্দুতে (ণ) 
গিয়ে হাজির হয়। যগ্ত্রটি স্থুবিধা মত তৈরী করে 
নিলে তড়িৎ-পরিমাণ ও ভরের বিভিন্ন অঙ্থপাত- 
বিশিষ্ট বিভিন্ন আয়নের বিন্দুপথটি একটি সরল 
রেখায্ধ পরিণত করা যায়। কাজেই একটি ফটো- 
গ্রাফীর প্লেটকে (প) এই জায়গায় বাখলে কতক- 
গুলে! লাইনের ছবি পাওয়া যাবে। যার প্রত্যেকটি 
লাইন একটি বিশিষ্ট তড়িৎ-পরিমাণ ও ভরের 
অন্পাতের জাপক | আস্টনের এই বস্ত্রে ফটো- 


আগ, ১৯৪৯] 


গ্রাঞ্ফীর প্লেটের পরিবর্তে যদি সুবিধামত এক্সিটের 
বন্দোবস্ত কর! যায় তাহলে এক একখোপে এক এক 
রকমের ওজনের পরমাণু সংগ্রহ করা সম্ভব। 

এই যস্ত্রের সাহায্যে ছু'রকম ভরসম্পন্ন নিওন 
পরমাণুর অন্তিত্ব সম্বন্ধে আযম্টন নিল গ্রমাণ 
পেয়েছিলেন। অক্সিজেন পরমাণুর ভরকে (১৬) 
একক হিসাবে ধরে নিওনের এই দুটি পরমাণুর 
ওক্গন যথাক্রমে ২* এবং ২২ খুব কাছাকাছি পাওয়! 
গেল। ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন ৩৫*৪৬। কিন্ত 
ঘখন এই ভরলিপি যঙ্্রে ক্লোবিনকে নিয়ে পরীক্ষা 
করা হলো তখন ৩৫৪৬ অন্রযাী কোন লাইন 
পাওয়া গেল না--তার বদলে দুটি লাইন পাওয়া 
গেল, যাদের ভর যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৭। কাজেই 
এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হলো যে, দুরকম ক্লোরিন 
পরমাণু আছে, যাঁদের পারমাণবিক ওজন বিভিন্ন; 
কিন্তু রাসায়নিক ও অন্ান্ত গুণাবলীর ব্যাপারে হুবন্থ 
একরকম । কাঁজেই এদের ব্লা হয় ক্লোরিন 
আই.সাটোপ । সাধারণ ক্লোরিনে এই ছু'রকম পরমাণু 
এমন পরিমাণে মিশ্রিত আছে যাতে সাধারণ 
ক্লোৌরিনের পারমাণবিক ওজন হয়েছে ৩৫'৪৬। 
এভাবে আসটনের ভরলিপি যন্ধ দ্বারা পরীক্ষার 
ফলে প্রায় সব মৌলিক পদার্থে আইসোটোপসের 
অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। সম্প্রতি সব চাইতে মহজ 
ও মবল যে মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন--তাতেও 
মাইসৌটোপসের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে । তিন 
«কম পারমাণবিক ওজন সম্পন্ন (১, ২, ৩) পরমাণু 
দারা ভাইড্রে'ছেন গঠিত। 


“ জান ও খিজ্ান 


৪৮১ 


পরমাণু ভর ঠিক ঠিক পূর্ণসংখ্যা কি-না পরীক্ষা 
করবার জন্গে আস্টন তার যন্ত্রের সুক্্তা আরও 
বহুগুণ বৃদ্ধি করলেন এবং তা দিয়ে এই পূর্ণসংখ্যা 
নিমের ব্যতিক্রম দেখতে পেলেন। যদিও এই 
ব্যতিক্রম অতি সামান্য তবুও তাৎ্পর্ষপূর্ণ। অক্ষি- 
জেনের ভর একক হিসাবে ধরলে অন্যান্য পরমাণুর 
ভর পূর্ণসংখ্যার অতি নিকটবর্তী হয়, যদিও ঠিক 
ঠিক সমান হয় না । যেমন, আযস্টন তার প্রথম 
ভরঙ্লিপি যন্ত্র বার! ক্লোরিনের যেছুটি আইসোটোপ স্‌ 
পেয়েছিলেন, তাদের ভর ছিল ৩৫ ও ৩৭7 কিন্তু 
সুঙ্মতর যস্্রের সাহায্যে দেখা গেল, তাদের যথার্থ 
ভব ৩৪৯৮৩ ও ৩৬৯৮০ | 

আযাস্টনের ভরলিপি যন্ত্র দ্বারা আইসোটোপ[স্‌ 
পৃথকীকরণ সমশ্তার সমাধান হলে! এবং তার এই 
সাফল্য পরবর্তীকালে আণবিক শক্তি আহঝণের 
পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করলে] বিজ্ঞানীমহলে এট! 
জানা ছিল যে, ইউরেনিয়াম ২৩৮-এর একটি 
আইসোটোপ, ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর ভাঙ্গন খুব 
সহজে নিষ্পন্ন কর। যায়; কিন্তু মুস্কিল ছিল-- আসল 
ধাতু থেকে আইসোটোণ.কে বিচ্ছিন্ন করা । আযাস্‌- 
টনের ভরলিপি যন্ত্র এই মুক্ষিলের আনান করলো । 


আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে ভরলিপি যন্ত্রের 
প্রণালী হয়তো ব্যবহৃত হয়নি-_তাহলেও আযাস্টনের 
এই যন্ত্র বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ করে রাসায়নিক- 
জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে সন্দেহ 
নেই। 


কালো আলো 


শ্রীচিন্তরঞ্জন রায় 


মানুষ তার আদি স্থট্টি মূহূর্ত থেকে আলোর 
সঙ্গে পর্িচিত। তারপর তার জ্ঞানোনেষের সঙ্গে 
সঙ্গে নান! গবেষণা চালিয়ে কৃত্রিম উপায়ে নানা 
গ্রকার আলোকরশ্মি আবিষ্কার করেছে । আকাশের 
গায়ে রামধনগুর বিচিআ্ম ব্ণসমাবেশ দেখে মানিষ 
মুগ্ধ হয়ে কবিতা লিখেছে আর করেছে গবেষণা 
কেমন করে বিচিত্রবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে । এ থেকেই 
মাচষ আবিষ্ধার করেছে--রঙের পার্থক্য কেমন 
করে হয়। বিভিন্ন তরঙ্গ-টৈর্্যের জন্যে বিভিন্ন রঙের 
হট্টি। বেগুনী আলোর তরঙজ-দৈর্ঘ্য ৪/১০০১০ ০৪ 
সেন্টিমিটার আর লাল আলোর */১*০,০০০, 
সের্টিমিটার। এই তরঙ্গ-দৈর্র্যের মাঝে হল্দে, 
সবুজ এবং নীল আলোকরশ্মির তরজ-দৈর্ঘ্য বর্তমান। 
লাল আলোর চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত একপ্রকার 
অদৃশ্য আলোর নাম-_ইনফ্রারেড বা লালউজ।নি 
আলো । ঠিক এভাবে বেগুনী আলোর চেয়ে 
কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত একরকম আলোকে বল! হয় 
আল্ট্রীভাযোলেট-রে বা বেগনী পারের আলো!। 
এই বেগনী পারের আলো থেকেই এই প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয়বস্তত “কালো আলোর" জন্ম হয়েছে। 

বেগনী পারের আলো! বা আলট্রাভায়লেট-রশ্শির 
সামনে বদি .নিকেল অক্মাইভ মাখানো একটি 
কাচখণ্ড ধরা যায়, তাহলে বেগ-নী পারের আলোর 
রূপ ধায় বদলে আলোর রং তখন কালো! মত 
দেখায়। সেই জন্যে বিজ্ঞানীর! এর নাম দিয়েছেন 
কালে! আলো! বা 'র্যাকলাইট? | 

কালে! আলো।' অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ আলো-কে 
পরাভূত করেছে। সাধারণ আলোর সাহায্ে 
যেসব বন্ত আমাদের চোখে পড়ে না--কালো 
আলো" তা দেখতে সাহাধ্য করে। এমন বন 


ব্যাধি আছে যাদের বীজাণু এবং লক্ষণ সাধারণ 
আলোয় চোখে দেখা না গেলেও কালো আলোর 
সংস্পর্শে এলে তা দেখতে এবং বুঝতে পারা যায়। 

এই কালো আজো-কে সর্বপ্রথম কোঁগ নির্ণয়ের 
কাজে প্রম্নোগ করেন জামেনীর অন্তর্গত কলোনের 
ডাঃ কাল“ হেগেম্যান্। ভাইবাস, যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
ধর! পড়ে না, তাদের উপর কালে। আলো ফেল্লে 
সেগুলো অদ্ভুত প্রতিপ্রভ বা 'ফ্লুওরেস্সেন্ট' হয়ে 
ওঠে এবং অণুবীক্ষণ যঙ্ত্রে দেখা যায়। এই 
ভাইরাস থেকে প্যারট্-ফিভার, হাম, বাতিজর 
প্রভৃতি রোগ জন্মায় । 

বালিনের একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ অটো- 
বিকৃ একবার এই কালে| আলো! দিয়ে অদ্ভুত একটি 
পরীক্ষা করেন। মানুষের রক্ত একটি টেষ্টাটিউবে 
ভরে কিছুক্ষণ রেখে দিলেন--এতে রক্তক ণিকাগুলো 
তলিয়ে গেল; উপরে রইল রক্তের জলীয় অংশ 
বা পিরাম। রুক্তের এই জলীয় অংশের উপর 
ডাঃ অটে1 কালো আলো ফেললেন। এই পরীক্ষায় 
তিনি দেখতে পেলেন বিভিন্ন রক্তের জলীয় অংশের 
রংও বিভিন্ন--ত] ছাড়া কতকগুলে! বক্তের জল'য় 

ংশ দেখ! গেল, কালো৷ আলোর সংস্পর্শে একেবারে 

স্বচ্ছ আবার কতকগুলো! ছুধের মত ঘন। এই 
ভাবে নান! পরীক্ষা চালিয়ে ডাঃ অটে। দেখলেন-- 
সুস্থ, সবল মানুষের রক্তের সিরাম ফিকে অথবা 
গাঢ় জলপাই-সবুজ্জ রঙের হয় আর অন্ুস্থ লোকের 
সিরামে নান! রকম রং দেখ! যায়। এই পরীক্ষার 
দ্বার] রডের তারতম্য অন্নযামী রোগ নির্ণয় এবং 
তার অবস্থাও বলা যায়। 

ডেট্রয়েটের ডাঃ জে, এল, নেলার এবং ই, আর 
কিমিট, ইনজেকসনের স্চ দিয়ে লোকের পায়ের 


আগষ্ট, ১৯৪৪৯ ] 


উপর, উপর থেকে. নীচের দিকে অখচড় টেনে 
তার উপর কালে! আলো ফেলে হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত 
সঞ্চালন সম্বন্ধে নানা তথা আবিফার করেছেন । 
এই পরীক্ষায় রোগীর পা এবং পায়ের পাতা! বেশ 
ডাল করে আল্‌কোহল দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। 
তারপর ছু ইঞ্চি অন্তর পায়ে ক্রমাগত নীচের 
দিকে ইন্জেকসনের স্চ দিয়ে আাচড় টানা হয়। 
শেষ আচড়টি বুড়ো আঙুলের নীচে গিয়ে পড়ে। 
আশচ্ড় টানা শেষ হলেই শতকর! কুড়ি ভাগ 
সোডিয়াম ফ্ুয়োরেসিন দ্রাবক প্রায় পাচ কিউবিক 
সের্টিমিটার পরিমাণ রোগীর বক্তআোঁতে ইন্জেক্সন 
দেওয়া হম়। বল! বাহুল্য যে, ঘরটি অন্ধকার থাকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আচড় টানা জায়গাঁটির উপর 
কালে! আলে। ফেলা হয়। এই আলোক-সম্পাতে 
দেখা যায় যে, আচড়গুলো ছু-এক মিনিটের জন্যে 
প্রতিপ্রভ বা ফ্লুয়োরেসেণ্ট, হয়ে উঠেছে । এই 
প্রতিপ্রভার দ্বারা হৃৎপিণ্ড এবং রক্ত সঞ্চালনের 
নান! তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। 

কালো আলো আরও একটি বিশেষ উপকার 
সাধন করেছে । স্থুইস্‌ চিকিৎসক এবং ক্যান্সার 
সম্থষ্ধে গবেষক ডাঃ এ, এচ, বরফে] আবিষ্ষার 
করেছেনকেমন করে কালে! আলো! দ্বারা রোগ 


নিয় করা যায়। কোলেষ্টেরল এক প্রকার 
আল্‌্কোহল জাতীয় পদার্থ যা মানুষের দেহে 
পাওয়। যায়। ডাঃ রফো দেখলেন কোলেষ্টেরল 
প্রতিপ্রভ গুণসম্পন্ন। কতকগুলো চম'বরোগ আছে 
যা হলে চামড়ার তত্তগুলোর মধ্যে কোলেষ্টেরল 
জন্মায় এবং এই কে।লেষ্টেরল যদি খুব বেশী পরিমাণে 
জন্মায় তাহলে বোগীর ক্যানসারও হতে পারে বলে 
মন্তব্য কর! হয়েছে । ডাঃ রফোর এই' গব্ষণার 
দ্বার। কোন চমরোগ ভখিষ্ততে ক্যানসারে পরিণত 
হবে কিনা তা আগেই জানা যায়। 

দাতের চিকিৎসাতেও কালো আলো অদ্ভূত 
উপকার করেছে। সুস্থ সবল মান্গষের দাতের 
প্রতিপ্রভা, তরুণ বয়সে সাদা এবং বয়ন বুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বুদ্ধ বয়সে লাল্চে হয়। দ্রাতের 
গ্রতিপ্রভা যদি ফিকে সবুজ রঙের দেখায় তাহলে 
বুঝতে হবে শরীরে পুর অভাব ঘটেছে। 


জান ও বিজ্ঞীন 


৪৮৩ 


অনেক রোগে রেডিয়াম চিকিৎস। হয়। কিন্ত 
রেডিয়াম চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখা গেল, 
রোগীর দেহে ঘা হয়ে গিয়েছে । এই ঘা রেডিগ়্ামের 
জন্তে হয়েছে না আপনিই হয়েছে তাও এই 
কালে! আলে! দ্বারা জানা সম্ভব হয়েছে। কালে! 
আলো পড়লে রেডিয়ামের প্রয়োগের জন্যে রোগীর 
দেহের চামড়ায় বিশেষ ধরণের প্রতিপ্রভা দেখ! ষায়। 

এছাড়া সথবেশা তরুণীর গায়ে কালো আলো 
ফেলে তার ঠোটের এবং নখের পিছুর দেখে, 
কতক্ষণ আগে তিনি সাজগোজ করেছেন ডাও 
নাকি বলে দেওয়! যায়। 

মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে নি। শুধু 
তাই নয়, ঠিক কখন সত্যিকারের মৃত্যু হলো ভা 
নিয়ে অনেক" গবেষণা চলেছে এবং এই গবেষণা 
সাফল্য লাভ করেনি । কালো আলোর প্রসাদে 
আজকাল চিকিৎসকরা ঠিক মৃত্যু-মুহূর্ত বলে দিতে 
পাবেন। ডাক্তারবাবু রোগীর মৃত্যু ঘোষণা কৰলেন, 
কিন্তু বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ হলো--ভাক্তার বাবুর 
কথ! কিঠিক? যেমুহুর্তে মানুষের মৃত্যু হয়েছে 
বলে ঘোষণা করা হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে কি 
মৃত্যু হয়েছে? গবেষণা চললো; কিন্তু তার 
সাফল্য লাভ হলো কালো আলোর দ্বার । কালো 
আলে! আবিষ্কার হবার আগে এই মৃত্যু-মুহূর্ত 
নির্ণয় সম্বন্ধে যে সব গবেষণা করা হয় তার ফলা- 
ফল নির্ডরযোগা ছিল ন1। কালো আলোর 
পরীক্ষায় ইউর্যানিন বা সোডিয়াম ফুওরেস্সিনাইট 
রোগীর রক্তশোতে ইন্জেক্সন দেওয়া হয় এবং 
রোগীর ঠোঁট, চোখ এবং ইন্জেক্সন দেওয়া স্থানটির 
উপর কালে। আলো! ফেলে পরীক্ষা কর৷ হয়। 
যদি মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে তবে ঠোট, চোখ এবং 
ইন্জেক্সনের স্থানটির প্রতিপ্রভার বদল দেখা 
যায় না । যখন মৃত্যু খুব নিকটবর্তী তখন ঠোটের 
প্রত্িপ্রভা উজ্জ্বল হয় এবং ইন্জেক্সনের স্থানটিতে 
কম দেবা যায়। ৃ 

আবরও অনেক ছোটখাটে। গবেষণা সাফলা- 
জনক ভাবে চালানো হয়েছে । কালো আলোর 
দ্বারা চিকিৎসা-বিজঞান যে আরও উন্নততর হবে তা 
আশ] করা বোধহয় তুল হবে না। 


বিলাতীমাটি বৰ সিমেন্ট 
্রীনিতাইচরণ মৈত্র 


যুদ্ধে'ত্তর ভারতে জীবনধারণ করাটা! এক 
কঠিন সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে । অন্ন, বস্ত্র, গৃহ 
সকল বিষয়েই সমস্যা । সারা ভারত জুড়ে আজ 
গৃহ-হারাদের আর্তনাদ। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারসমূহ গৃহনিমণ সমস্তায় বিপন্ন ও বিব্রত । 

বর্তমান যুগে ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্যে 
বিভিন্ন অত্যাবশ্ক জিনিসগুলো র মধ্যে বিলাতীমাটি 
বঝ। সিমেণ্ট একটি প্রধান উপকরণ। বর্তমান 
প্রবন্ধে এই সিমেন্ট বা বিলাতীমাটি সম্বন্ধে 
যংকিঞ্চি, আলোচনা করবো । 

সিমেন্ট কপাটির সাধারণ অর্থ, যা অপর পদার্থ 
সকলকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। এই 
হিসেবে সাধারণ আঠা, লোহা, কাঁচ, কাঠ মোড়বার 
আঠা বানু, দাত জোড়বার মসলা সবই-_সিমেন্ট। 
বিলাতীমাটিও সেই হিসেবে সিমেণ্ট। বিলাত 
হতেই পূর্বে এই মাটি আসত বলে আমাদের দেশে 
সচরাচর ইহ| বিলাতীমাঁটি বলেই পরিচিত । 

শতাধিক বছর পূর্বে বিলাতের জনৈক গৃহ- 
নিমণতা সেকালে প্রচলিত বিবিধ বন্ধনী 
উপাদান গুলোর চেয়ে উংকৃষ্টতর কিছু তৈরী করার 
চেষ্টায় মৃত্তিকা সংযোগে পোর্টল্যাণ্ড অঞ্চলের 
চুনাপাথর পুড়িয়ে প্রথমে ইহার প্রস্বতপন্থা 
আবিষ্ফার করেন। পোর্টল্যাণ্ড গ্রদেশের পাথর 
হতে প্রথম প্রস্তত হয়েছিল বলে ইহা আজও 
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট বলে চলে আসছে। অবশ্য 
তখনকার বিলাতীমাটি আজকালকার যে কোনও 
বিলাতীমাটি অপেক্গ! বছলাংশে নিকষ্ট ছিল। 
নান! দেশবাসী বহু বিজ্ঞানীর ব্হুদিনের অক্রান্ত 
চেষ্টার ফলে এই সিমেপ্ট আজ উৎকৃষ্ট পদার্থে 
পরিণত হয়েছে। আজ কতদিকে কতৃভাবে যে 


এই বিলাতীমাটি ব্যবহার করা হয় তা হিসেব 
করে উঠাই দুফর। আজ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে যে 
সিমেপ্ট তৈরী হয়ে থাকে তার মোট পরিমাণ 
দশকোটি পঞ্চাশলক্ষ টনেরও বেশী। ভারতে 
মাত্র ১৯০৭ সাল থেকে সিমেণ্ট তৈরীর জন্যে 
কারখানা স্থাপিত হয়। এগুলো আবার 
পুরোপুরিভাবে চালু হতে আরও প্রায় বিশবছর 
কেটে যায়। ভারতে মাদ্রাজ গ্রদেশেই সর্বপ্রথম 
সিশ্টে কারখানা খোলা হয়েছিল। ১৯১৪-১৯১৬ 
সাল পর্যস্ত বছরে মাত্র পঁচাশী হাজার টন 
সিমেণ্ট ভারতে গ্রস্তত হতো! । ১৯৩৬-৩৭ সালের 
মধ্যে এই উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 
বছরে চৌদ্দ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার টনে। দ্বিতীয 
মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩-৪৪ সালে এই উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল একুশ লক্ষ বার হাজার টন। 
পরের বছর কিঞিৎ কম হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে 
পার্টিসনের পর ভারতীয় ইউনিয়নে পনের লক্ষ 
বিয়াল্লিশ হাজার টন সিমেন্ট তৈরী হয়। ১৯৪৭ 
এর সেপ্টেপ্র মাস পর্যস্ত দশলক্ষ উনত্রিশ হাজার 
টনের মত সিমেন্ট তৈরী করা হয়। 

বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নে বিশ লক্ষ পাত্র 
হাজার টন সিমেপ্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে। 
কাজেই দেখ! যাচ্ছে সারা জগতের উৎপাদিত 
সিমেণ্টের তুলনায় ভারতের উৎপাদ্প পরিমাণ 
একশোভাগের ছু'ভাগেরও কম। অথচ অন্যান্য 
দেশের তুলনায় ভারতে সিমেন্টের প্রয়োক্ষনীয়ত। 
খুবই বেশী। ভাল রাস্তাঘাট তৈরী করতে, 
বাধ বাধতে, কারখানা গড়তে, বিমান ঘাটি তৈরী 
করতে, গৃহ প্রস্তুত করতে-__গ্রতোকটি ব্যাপায়েই 
চাই সিমেন্ট । অথচ দেশের সাধারণ চাহিদা 


আগষ্ট, ১৯৯৯] 


মেটাবার মত ব্যবস্থাই নেই। কেন্দ্রীয় সরকার 
সমগ্র ভারতের চাহিদা! ও উৎপাদন পরিমাণের 
হিসেব নিয়ে দেখেছেন যে, উৎপাদন অন্ততঃ 
দ্বিগুণ করা প্রয়োজন । দামোদর, কোশী ও মদুরাক্ষী 
নদীর বাধ এবং বহুল পরিমাণ বিমানঘাটি নিমাণের 
পরিকল্পনা কার্ধকরী করতে বরং আরও অনেক বেশী 
বিলাতীমাটির প্রয়োজন । 

এইজন্বেই তার] চলতি কারখানা গুলোর 
উৎপার্দনবৃদ্ধি এবং নৃতন নৃতন কারখান। স্থাপনের 
জন্যে বাবসায়ীদের আহ্বান করেছেন। ইতিমধ্যেই 
পরিকল্পন1 অনুযায়ী কাজও কিছু কিছু হয়েছে। 

সিমেন্ট প্রস্ততের যন্াদি বর্তমানে ইংলাও 
বা আমেরিকা থেকেই আমদানি করতে হবে। 
ভবিষ্যতে এ-দেশেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত কর! 
যায় কি না সে-বিষয়ে অবশ্য অনেকেরই দৃষ্টি আকধিত 
হয়েছে। এমন কি, ইতিমধ্যেই কয়েকটি দেশীয় 
প্রতিষ্ঠান এদিকে অনেকট। সফল হয়েছেন। 
ভারতে প্রস্তত যন্বাদি নিম্কে কারখানা স্থাপনের 
প্রধান অন্তরায়। শক্তি উত্পানকানী ঘস্ত্রাির 
অভাব। স্থবিধামত প্রয়োজনীয় শক্তি-উৎপাদনক।রী 
য্ত্রাদি প্রস্তত করতে ন1 পারলে এধরণের যাগ্্রিক 
গ্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্ধকরী করে তোল। যাবে না। 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ ও আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক 
এক্তি স্থষ্টির পরিকল্পনা কার্যকরী হলে এ-অভাব 
অনেকটা মিটবে। 


সাধারণতঃ বিহার, মধ্যপ্রদেশ ব| নিকটবর্তী 
দেশীব্ন বাজ্যগুলোতেই বেশীরভাগ সিষেণ্ট তৈরী 
হয়। কারণ, লিমেন্ট প্রস্বতের প্রধান উপাদান 
চুনাপাথর এসব অঞ্চলে গ্রচুর পাওয়া যায়। 
অন্যান্ত প্রদেশেও হয় বটে তবে এত পরিমাণে নয়। 

বাঙলা, পাকিস্তান ভাগের পত্শ এবিষয়ে 
একেবারে পরমৃখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। ভারত 
মরকারের পরিকল্পন। অন্ধযায্ী বছরে মাত্র একলক্ষ 
বিশ হাজার টন পিমেন্ট তৈরীর হিসেবে বাঙ্গলার 
ভাগে পড়েছে । ছুঃখের বিষয় বাঙ্গলার পক্ষে 


7. *ত 2 উন রে হি 
২) পে 
জান ও 


৪৮৫ 


এখন পর্যস্ত এর ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় নি। 
কারণ বাঙ্গলায় চুনাপাথর নেই বললেই চলে-- 
কিন্ত তা বলে কি আমরা বসে থাকব? 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তো এই সমস্যা কোনও 
না কোনও সময়ে দেখা দিয়েছে এবং সেখানকার 
বিজ্ঞানীরা সমবেত অক্লান্ত চেষ্টায় তার সমাধানও 
করেছেন--তবে? 

বাঙ্গলায় প্রচুর চুনাপাথর না থাকলেও প্রচুর 
পরিমাণে ঘুটিং বা কঙ্কর রয়েছে । জিওলজিক্যাল 
সার্ভে অফ ইগ্ডয়ার বিবরণীতে দেখি-- 
ক্কর ব। ঘুটিং বাকুড়া, ব্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রচুর পাওয়া যেতে পারে। বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় 
বিহারে ইতিমধ্যেই এমন একটি ছোট কারখান! 
স্থাপিত হয়েছে | তাঁর। সকল বাধাবিত্র পার হয়ে 
দেখাতে পেরেছেন যে, এই অনাদৃত কাকর বা 
ঘুটিং দিয়ে চমৎকার সিমে্ট করা ধায়। বালা 
সরকার উপযুক্ত সাহায্য করলে বাঙ্গলাদেশের 
নিজন্ব সিমেন্ট কারথ।নীও বধমান, বীরভূম ও 
বাকুড়ার এই অনাদৃত কাকঝ বা ঘুটিং থেকেই চলতে 
পারে। অপরপক্ষে বাঙ্গলার সিমেন্ট কারখানা 
চালু করার বিষয়ে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ 
সুবিধাও আছে। সহজলভ্য কয়লা, দামোদর 
বাঁধের পরিকল্পনার ফলে সহজ ও ন্থুলভ বৈদ্যাতিক 
শক্তি, কলকাতার ন্যায় বিরাট বন্দ:রর ও বিভিন্ন 
রেলপথের সান্নিধ্য ইত্যাদি সকল স্থবিধাগুলোর 
কথাই ভেবে দেখুন। সুতরাং সিমেপ্টের স্তায় একটি 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তর জন্যে পরের মুখ চেয়ে বসে 
না থেকে আমাদের উদ্যোগী হওয়ারই কথা । 

সিমেন্টের মুলা সন্ধে কিছু আলোচনা করা 
যাক। প্রথমদিকে অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় 
টন প্রতি মূল্য ছিল ৪২ হতে ৫৫ টাকার মধ্যে। 
এর পর সরকারী তত্বাবধান উঠে যাওয়াতে 
দর পড়ায় ১২৫ হতে ২২৫ টাকা টন। কারণ, 
সহজেই বোঝা যায়। সরকারী বাধাদর না থাকায় 
যে যেষন পেরেছে আদায় করেছে। বিদেশী 


৪৮৬ 


আমদানীর ফলে ১৯২২ হতে ১৯২৫ সালের মধ্যে 
দর টন প্রতি ৬* টাকারও নীচে চলে বায়। 
ভারতীয় কারধানাগুলো বাধ্য হয়ে দর কমাতে 
থাকেন এবং শেষ পর্যস্ত সর্বনিম দর দীড়ায় 
টন প্রতি ২৫ টাকা। এরপর সমবেত প্রচেষ্টায় 
আসোশিয়েশনের স্থরু হয় এবং ১৯২৯ হতে ১৯৩৭ 
পর্ধস্ত দর টন পিছু ৫৪]1*-৪9।* টাকার মধ্যে 
থাকে। 

এ সময়ে আবার একটি নৃতন প্রতিষ্ঠান 
কতকগুলো বড় বড় কারখানা! খুলে দন কমিয়ে 
ফেলেন। বাজারে প্রচুর পরিমাণ সম্তায় জাপানী 
সিমেন্ট আমদানী হতে থাকে । দর আবার 
২৪ টাকা টনে নেমে আমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
গোড়াতেই সিমেণ্ট কারখানাগুলোর উপর সরকারী 
নিয়স্্রণ স্থাপন করা হয়। এবার শুধু যুদ্ধের 
ব্যাপারেই নয় সর্বসাধারণের প্রয়োজন মিটানোর 
ব্যাপারেও এই নিয়ন্ত্রর জারী হয়। দর ক্রমশ 
চড়ে গিয়ে টন প্রতি টাকায় দীড়ায়। 
সরকারী অহুমোদন ছাড়া সিমেন্ট ক্রয়-বিক্রয় ও 
স্থানান্তরিত করা নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণকে 
প্রশ্নোজনের জন্যে সরকারী অবৈতনিক উপদেষ্টার 
কাছে আবেদন করতে হতো। যুদ্ধবিরতির 
'খীর ব্যবস্থা অনেক সহজ ও হ্থন্দর হওয়] 


৭৫ 


এ রঃ রর লি 11 
শপ ধা সানিকে রি 
টু 


কুন ফিক 
সত্বেও সাধারশকে এক বস্তা সিমেন্টের আন্তে 
বহুদিন অপেক্ষ।' করতে হয় নচেৎ কাঁলোবাজারের 
চড়া দর দিয়ে জোগাড় করতে হয়। এ বিষয়ে 
বিশেষ ৰলার প্রয়োজন নেই, কারণ সকলেই 
ভুক্তভোগী | বর্তমানে দর ক্রমশই বাড়ছে । কিছু 
পরিমাণ বিদেশী সিমেন্ট আসছে বটে, কিন্তু দেশী 
ও বিদেশী মিলিয়ে ও চাহিদার অন্পাতে সয়বরাহ 
এখন৪ এক পঞ্চমাংশেরও কম রয়েছে । মূল্য 
বৃদ্ধির কারণ অনেক । যেষণ, অনিকদের পারি 
শ্রমিক, কয়লার মূল্য, যন্ত্রাদির মেরাঁমতি খরচা 
প্রভৃতি। 

আজকাল লাভজনক একটি কারখানা স্থাপন 
করতে প্রায় এক কোটি টাকার মত মুলধন লাগে। 
বিদেশী যন্ত্রাদির অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধিই এর প্রধান 
কারণ। অন্য সকল কারণ অবহেলা করলেও মাত্র 
এই কারণের জন্যেই ভারতে সিমেন্ট প্রস্তর 
কলকজা যাতে ভারতেই নিমণণ করা সম্ভব হ্য 
সেজন্যে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। 
অন্যথায় পিমেণ্ট প্রস্ততের হ্যায় একটি বিরাট 
ব্যবসায়ের জন্যে ভারতকে শুধু পরমুখাপেক্ষী 
হয়েই থাকতে হবে না বরং প্রতিটি কারখানা 
স্থাপনের কাজে বহুগুণ অর্থ অনর্থক নষ্ট করতে 


হবে। 





/8. / 


এই ছবিট। হচ্ছে একটা শোয়াপোকার। করব, 
আকন্দ প্রতি গাছের পাতার মধ্যে এধরণের 
শে ।ঘাপোকা অনেক দেপ। যাঁর। এদের জাবনযান্বা- 


প্রণালী এনং 


পরিণত অবস্থা সম্পর্কে যা জান 
বণন] বু । 


তোমাদের লেখার স্বযোগ 
দেবার জন্তে এবার থেকে 
ছোটদের বিভাগের মুখপত্রে 
একখান] করে ছবি দেওয়া 
হবে। ছবির স্লিপ পরিচয় 
দেওস| থাকবে। তোমরা 
এসঘ্ন্বে য| গান-_ নিজেদের 
গানা কথা ব। অভিজ্ঞতার কথা 
_লিখে পাঠাতে পার--লেখা 
যেন ছাপার ১০. লাইনের বেশী 
না হয়। সবোত্ক& লেখাটি 
ছোটদেন বিভাগে প্রকাশিত 


হনে। 





॥ 


10১ 4/1171, 
1 ৰা 1 রস 01140, / 








লি 


চৃম্বক-লোহ! তোম|দের অপরিচিত নয়। চুম্বক-লোহা দিয়ে তোমরা অনেকেই 
হয়তো! অনেক রকমের মজার খেলা করে দেখেছ । আজকে তোমাদিগকে ওইরকমের 
আরও ছু'একটা খেলার কথা বলবো । খেলাগুলো খুবই সহজ; কিন্ত একটু বিকরে 
করতে পারলে বেশ কৌতুকজনক হবে। 

প্রথমে কয়েকটা সেলাই করবার হুচ, কয়েকটা কর্ক এবং ছোট একটা বার-ম্যাগনেট 
অর্থাৎ লম্বা চুম্বক-লোহা যোগাড় করতে হবে। বাজারে সাধারণতঃ ছু'রকমের- চুহবক- 
লোহা কিনতে পাওয়া যায়। একরকমের' চুম্বক-লোহা ঘোড়ার নালের মত বাকানো, 
আর একরকম চেপ্টা অথচ লম্বা । ্ 
দুইঞ্চি কি আড়াই ইঞ্চি লম্বা 111 নী 
একটা চুম্বক-লোহা হলেই কাজ 
চলবে। প্রথমে স্বচগুলোকে চুম্বক- 
চে পরিণত করতে হবে । কেমন 
করে করবে জান তো? স্থচের টা 
চোখের দিকটায় ধরে বার-ম্যাগনেট ) রা 
খানার যেকোন একট! প্রান্তের খা | ঠা, | 
উপর দিয়ে সামনে থেকে পিছনের 


দিকে বারকয়েক আলতোভাবে ৰা 
ঘষড়ে টেনে নাও। দেখবে__ নি 


নুচটা চুম্বকের গুগ পেয়ে গেছে। 


পে 






টি এ 0 ী 2 
রঃ মা মী সি টিটি 
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সৃচগুলোকে যেকোন দিকে ধরে চুন্বক- লোহার যেকোন প্রান্তে ঘষডালেই চুম্বকের গুণ 
পাবে। তবে এ-পরীক্ষাটার জন্যে সবগুলো স্থচকে একই রকমে চুম্বকশক্তিসম্পন় করতে 
হবে। এবার ছবির মত করে এক একটা কর্কের মধ্যে চুম্বক-স্থচ এমনভাবে একোড- 
ওফফোড় করে ঢুকিয়ে দাও যেন সুচের সরু মুখটা নীচের দিকে থাকে । একট বড় পাত্রে 
জল ভন্তি করে কর্ক-আণটা সুচগুলোকে জলে ভাসিয়ে দাও। দেখবে-_ একই রকম 
চুস্বক-মেরুর পরস্পর বিকধণের ফলে স্ুচগুলো দুরে দূরে সরে গিয়ে সামগ্তস্তপূর্ণ 
জ্যামিতিক নক্সা রচনা করেছে। ন্মচের সংখ্য। যত বাঁড়াবে ততই বিভিন্ন রকমের 
জ্যামিতিক নক্সা গড়ে উঠবে । বাঁর-ম্যাঁগনেটের যেকোন এক প্রান্ত এই ভাসমান স্চ- 
গুলোর মধ্যস্থলে ধরলে উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অনুযায়ী জ্যামিতিক নক্সা বজায় রেখেই 
সৃচগুলে। দূরে সরে যাবে অথবা কাছে উপস্থিত হবে। কতটা স্ুচ ভাঁসালে কোন্‌ 
রকমের জ্যামিতিক নক্সা তৈরী হবে, পাত্রের নীচের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। পাতলা 
কাগজ কেটে সৈন্ত-সামস্ত বা জীবজন্তর ছবি কর্কের উপর বসিয়ে দিলে খেলাটা আরও 


চিত্তাকর্ষক করতে পার। 


(ছুই) 
রামায়ণে তোমরা রাম, সীতা ও রাবণের কাহিনী পড়েছ। সীতা হিন্দু রমণীর 
আদর্শ। রামের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ এবং রাঁবণের প্রতি অপরিমেয় ঘ্বণা সীতার 
চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । চুম্বকের খেলার মধ্য দিয়ে সীতার এই বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে 
দেখানো যেতে পারে। নীচের ছবি ছুটা দেখলেই খেলার ব্যাপারট। অনায়াসে বুঝতে 


পারবে । 
এক নম্বরের ক চিহ্ছিত চিত্রে সুক্ষ আলের উপর স্থাপিত মোট! কাগজের একখানা 





এক নম্বর চিত্র 
গোল চাঁকৃতি। চাঁকৃতিটার উপরে হাত যোড়করা সীতার মূর্তি বসানো আছে। 
 স্ডাকৃতিখানার তলায় ছোট একটা বার-ম্যাগনেট অর্থাৎ লম্বা চুম্বক ঠিক মাঝখানে 
-স্মাড়াআড়িভাবে বসানো! । চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মুষ্ঠির সামনে এবং উত্তর মেরু পিছনের 


আগর, ১৪৪৪]. জান ও বিজ্ঞান ৪৮৯ 
দিকে আছে। মূতি ও চুম্বক সহ চাঁকৃতিথান! অনায়াসেই আলের উপর ঘুরতে পারে। 
খ চিছ্িত আর একখান] চাকৃতির উপরেই হোক, কি কাঠের উপরেই হোক আর একটা 
বাঁর-ম্যাগনেট বসিয়ে তার উপরে ছবির মত করে একট দেশলাইয়ের বাক্স বা ওই 
ধরণের আর একটা কিছু এটে বসিয়ে দিতে হবে। দেশলাইয়ের বাক্সটার যেদ্িকট' 
চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিকে আছে সেদিকটায় রাবণের মৃতি একে দাও। যেদিকটা 
উত্তর মেরুর দিকে সেদিকটায় রামের মৃতি আক । চুম্বক ছুটাকে সুমিধামত কাগজ 
বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তাহলেই খেলাটা আরও বেশী চিত্তাকৰক হবে। 
এবার রাবণের ছবিটা সীতার কাছে এমে বসিয়ে দাও। দেখবে__সীতা তার দিকে মুখ 
ঘুরিয়ে পিছন ফিরেই বসে থাকবে । কিন্ত রামের ছবিটাকে তার দিকে বসিয়ে দেবামাত্রই 
সীতা রামের দিকে যোড়হাতে ঘুরে বসবে। 

আলের উপর ঠিকভাবে বালান্প' করে বসানোর অস্থুবিধা হলে তলায় আড়া- 
আড়িভাবে স্থাপিত চ্বকটা সমেত সীতার মুক্তিটাকে একগাছ সরু সুতার সঙ্গে ঝুলিয়ে 
রাখতে পার। এতেও ঠিক পুবের মত অবস্থাই হবে।' ছু'নম্বরের গ ও ঘ চিহ্িত 
চিত্রে ব্যবস্থাটা দেখানো হয়েছে । কেবল সীতার মুন্তি দেখা যায় এরপ ব্যবস্থা রেখে 





ছু'নম্বর চিত্র 


বাকী সবটাকে ঢেকে দিবে । এখানেও রামের মৃতি কাছে আনা মাত্রই সীতা যোড়- 
হাতে তার দিকে ঘুরে বসবে ; কিন্তু রাবণের মৃত্তিটাকে তার দিকে আনবামীত্রই মুখ ফিরিয়ে 
ঘুরে যাবে। কেন এমন হয়_সেকথাট1 বোধহয় তোমাদের আর বিশেষ করে বুঝিয়ে 
বলতে হবে না । ছু*টা চুম্বক কাছ'কাছি আনলে সম-মেরু পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয় ; কিন্ত 
অসম-মেরু পরস্পরকে কাছে টেনে নেয় । অর্থাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে এবং দক্ষিণ মেরু 
উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। আবার উত্তর মের উত্তর মেরুকে এবং দক্ষিণ মের দক্ষিণ 
মেরুকে দূরে ঠেলে দেয়। গা, চ) ভ, 


(জন ন্াখ 


ককাচপোকার কথা 


আমাদের দেশে একট। কথা আছে-কাঁচপোকায় ধরলে তেলাপৌকা নাকি 
কাচপোকা হয়ে যায়। কেমন করে হয়_সে কথার জবাব কারুর কাছে পাইনি। 
এরূপ ঘটন। প্রত্যক্ষ করেছে এমন কোন লোকের সন্ধানও মেলেনি। ব্যাপারটা 
কি-_জানবার জন্যে একটা অদম্য কৌতুহল্‌ ছিল। কিন্তু তখন কৌতুহল নিবৃত্তির 
কোন উপায়ই ছিল না; কারণ কাঁচপোকারা কোথায় থাকে, কি করে-_কিছুই 
জানা নেই। তাছাড়া, জানা! থাকলেও এরকমের একটা অদ্ভুত ঘটন1 চোখের সামনে 
ঘটবাঁর সম্ভাবনাই বা কতটুকু! 

যাই হোক, পোকামাকড়ের সন্ধানে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় সর্বদাই 
মনের কোণে আকাঙ্ষা জাগতো-ষদি বা দৈবাৎ এরকমের একটা অদ্ভুত ঘটন নজরে 
পড়ে যায়! কিন্তু অনেক দিন কেটে গেল, কোন কিছুই নজরে পড়লে না। 
ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতের অনেক কীচপোকা নজরে পড়েছে; কেউ মাকড়সা, কেউ 
উইচ্চিংড়ি, কেউ বা শেয়াপোকা শিকার করে বেড়ীয়। কিন্তু কাউকে তো! তেলা- 
পোকা! শিকার করতে দেখলাম না ! 


একদিন শিবপুরের পল্লী অঞ্চলের একটা! রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার পাশেই 
হাত চারেক চওড়া সরু এক ফালি খালি জায়গা । তার পরেই একখান! দোতল। বাড়ি। 
বাড়িটার প্রায় গা ঘে'সে জমিটার মধ্যে দাড়িয়ে আছে-অধ মৃত তে-ডাল। একট৷ 
পুরনো গাছ। বোধ হয় জামরুল গাছ হবে। এতদিন ধরে যা দেখবার কৌতুহল 
পোঁষণ করে আসছিলাম, একাস্ত অপ্রত্যাশিতভাবে গাছের মোটা গু'ড়িটার ওপর 
সেই জিনিসই নজরে পড়লো । একট। কাচপোকা মাঝারি গোছের একটা তেলা- 
পোঁকাকে শু'ড়ে ধরে হিড় হিড় করে উপরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে । ব্যাপারটা 
ভাল করে দেখবার জন্যে গাছটার কাছে গিয়ে দীড়ালাম। তোমরা হয়তো ভাবছ-__ 
কাঁচপোকা তেলাপোকার মৃত দেহটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তা নয়-_ 
তেলাপোকাটা৷ জ্যান্ত । শু'ড় ধরে টানবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দিব্যি তরতর করে হেটে যাচ্ছিল 
কাচপোকাটা হাটছে পিছনের দিকে আর তেলাপোকাটা যাচ্ছে সামনের দিকে । 
কিছুদূর গিয়ে তেলাপোকাটাকে ছেড়ে কাচপোকাটা লাফিয়ে লাফিয়ে উত্তেজিতভাবে 
গাছটার অনেক উপর দিকে উঠে গেল। আশ্চর্যের বিষয়_ তেলাপোৌকাটা কিন্তু সেই 
জায়গাটাতেই ঠায় ঈ্াড়িয়ে রইলো । যেন একটা মোহগ্রস্ত ভাব। কাঠি দিয়ে কয়েকবার 
খানিকটা দূরে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই ফিরে এসে. ঠিক জায়গাটাতে 


আগষ্ট, ১৯৪৯] জান ও বিজ্ঞাজ ৪৯১ 
বসে থাকে । প্রায় মিনিটদশেক পরে কাচপোকাটা ফিরে এসে আবার সেটাকে 
শু'ড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো । খানিক দূর গিয়ে তেলাপোকাটাকে ছেড়ে 
দিয়ে আবার যেন কোথায় চলে গেল। বোধ হয় উপরের দিকে কোন শুকনো 
ডালে গর্ত খু'ড়ে বাস! বেঁধেছে! তেলাপোকাটাকে শেষপর্ধস্ত কোথায় নিয়ে যায়, 
কি করে-_ দেখবার জন্তে আগ্রহভরে দীড়িয়ে আছি, হঠাৎ তরকারীর খোসা, ধুলো 
বালি-জঞ্জাল-ভতি একট ভাঙ্গ। ঝুড়ি উপর থেকে এসে ধপাম্‌ করে ঘাড়ের উপর 
পড়লো । অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করবার পূর্বেই জন ছই প্রো ভদ্রলোক বেরিয়ে 
এসে--এতক্ষণ ধরে ওখানে দীড়িয়ে ঠাড়িয়ে কি কচ্ছিলাম-_বিদ্রপের ভঙ্গীতে সে কথা 
জানতে চাইলেন। যথাযথ উত্তর দেওয়ার ফলে তাদের সন্দেহ যেন আরও বেড়ে 
গেল। একজন বল্লেন -_চল, থানায় গিয়ে তোমার কেচ্ছা বলবে। আর একজন 
কিন্তু থানায় যাবার পূর্বে জলযোগের ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেন। গোলমাল শুনে 
ইতিমধ্যে আরও ৫1৭ জন লোকের ভীড় জমে গেছে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের 





মাকড়সা, উইচ্চিংড়ি, ক্যাটারপিল।র শিকারী বিভিন্ন জাতের 
কুমোরেপোক] বা কাচপোকা। 
তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ন করে বিজ্ঞজজনোচিত মন্তব্য প্রকাশ করলেন। চরম 


| 
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পরিণতির জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। অবশেষে এক ভদ্রলোক, বোধ হয় 
দয়াপরবশ হয়েই কতকগুলে! নীতিবাক্য শুনিয়ে আমাকে সোজা রাস্তা দেখিয়ে 
দিলেন। যুক্তি পেলাম বটে, কিন্তু যার জন্যে এই লাঞ্থনাটা ভোগ করতে হলো! 
স্ে-ব্যাপারটার শেষ অবধি দেখা সন্তব হলো না বলে যুক্তির আনন্দটাও তেমন 
উপভোগ কর। গেল না । 

ষাঁহোঁক, এতে লাভটাও একেবারে কম হয়নি। তেলাপোকা-শিকারী কীচপোকা- 
গুলে কি ধরণের হবে তার একটা আন্দাজ পেলাম। কিছুকাল পরে সোনারপুরের 
একট পৌঁড়ো জায়গায় ওই ধরণের কাচপোকার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু তেলাপোকা 
কাচপোকায় রূপান্তরিত হয় কিনা--সে রহস্ত উদ্ভেদ করা যায় কেমন করে? একট! 
জায়গায় দেখা গেল__কাচপোকার গোটা ছুই গর্ত রয়েছে; কিন্তু কীচপাকা সেখানে 
নেই। কিন্তু গর্ভ যখন রয়েছে কাচপোকা সেখানে আসবেই ! মাঝারি গোছের 
কয়েকটা তেলাপোকা ধরে ক্লোরোফম” দিয়ে সেগুলোকে নিম্পন্দ করে ফেললাম। 
গর্ত দুটার প্রায় ৩৪ ফুট তফাতে সেই নিস্পন্দ তেলাপোকাগুলোকে, স্বাভাবিক অবস্থায় 
যেমন থাকে ঠিক তেমনি করে বসিয়ে রেখে, অপেক্ষা করে রইলাম । অনেকক্ষণ কেটে গেল 
__কাচপৌকার দেখা নেই। গর্তের মাটি সগ্ভ তোল1-_না আসবার তো কথা নয়! 
প্রীয় ঘণ্টাদেড়েক বাদে উজ্জ্বল সবুজ রঙের বেশ বড় একটা কাচপোকা উড়ে এসে 
গর্তের পাশে বসলো । গর্ভের চার পাশে কয়েকবার ঘোরাফেরা করে গর্তটার ভিতরে 
ঢুকে গেল। প্রায় মিনিট ছুয়েক পরে বেরিয়ে এসে খুব উত্তেজিতভাবে এদিক-ওদিক 
কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো । ইতিমধ্যে তেলাপোকাগুলোর ক্লোরোফমের নেশা 
অনেকটা কেটে গেছে। ছু-একটা! ধীরে ধীরে হাটবার চেষ্টা কচ্ছিল। একটা একটু বেশী 
চাঙ্গা হয়ে উঠে ছুটে পালাবার মুখে কীচপোকাটার নজরে পড়ে গেল। চক্ষের নিমেষে 
সে যেন লাফিয়ে গিয়ে তেলাপোকাটার ঘাড়ের উপর পড়লো । উভয়ের মধ্যে সুর 
হালা একটা প্রবল ধস্তাধস্তি। একটা অন্ভুত কাঁয়দায় তেলাপোকার পিঠের উপর 
চেপে বসে কাচপোকা তাকে হুল ফুটিয়ে দিল । তারপরেই জব চুপচাপ । তেলাপোকাটাব 
আর যেন নড়বার শক্তি নেই! চুপ করে বসে আছে। কাচপোকা, শিকার আয়ত্ত 
করে চারদিকে কয়েকবার ঘুরে দেখলো, তারপর গর্তের ভিতরে ঢুকে ততক্ষণাৎই আবার 
বেরিয়ে এসে তেলাপোকাটার শুড় কামড়ে ধরে গর্তের দিকে টেনে নিয়ে চললো । 
দড়ি-বাঁধা ছগলের মতই তেলাপোকাটা! শুঁড়ের টানে হেটে হেটে যাচ্ছিল। গর্তের মধো 
ঢৌকানো হলো মুশকিল । তাঁকে গর্তের পাশে বসিয়ে রেখে কীচপোকা গর্তের মুখ বড় করতে 
লেগে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টার উপর নানারকম কসরৎ করে তেলাঁপোকাটাকে গর্তের 
'ভিতরে ঢোকানো সম্ভব হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর কাঁচপোকাটা গর্ভের ভিতর 
থেকে বেরিয়ে এসে আল্গ। মাটি দিয়ে গর্ত বুঠিয়ে একদিকে উড়ে চলে গেল। 
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কুমোরেপোকা মাটির ডেল! দিয়ে স্থুরঙ্গ তৈরী করছে। 


বাচপোকাটা চলে যাবার পর অনেক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম_মে আঁর ফিরে এল 
না। তখন একট কাচের গ্লাস উল্টে৷ করে গর্তের উপর চেপে বসিয়ে দিলাম এবং চারদিক 
আড়াল করে একটা নিশানা রেখে চলে আসলাম। দিন কয়েক পরে ফিরে গিয়ে 
দেখলাম সবই ঠিক আছে। গ্রাসের মধ্যে কিছু একটা দেখতে পাৰ আশা করেছিলাম । 
কিন্তু কিছুই নেই। গ্লাসটা সরিয়ে মাটি খু'ড়ে ফেললাম। প্রায় ফুটখানেক নীচে গিয়ে 
গর্ত শেষ হয়েছে। গর্তের মধ্যে তেলাপোকার কয়েকটা ডান! ছাঁড়। শরীরের চিহ্নমাত্রও 
নেই। আর রয়েছে কুলের আঠির মত খয়েরী রঙের বেশ বড় একটা গুটি। 
গুটিটাকে নিয়ে এসে একটা কাচের পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম । ছু-দ্িন পরেই 
গুটি থেকে উজ্জল সবুজ রঙের কাঁচপোকা বেরিয়ে এল। এ-ই হলে তেলাপোকার 
কাচপোকায় রূপান্তরিত হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

কাচপোকা তোমরা দেখেছ কি? দেখছ নিশ্চয়, হয়তো চিনতে পারোনি। 
এবার চিনতে পারবে বোধ হয় এবং এদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে । 
আমাদের দেশে সর্বত্র বিভিন্ন জাতের অনেক রকমারি কাচপোকা দেখা যায়। তবে 
'বেলওয়ারী কাচের মত উজ্জল নীল, সবুজ, বেগুনী রঙের বড় বড় পোকাগুলোকেই 
সাধারণতঃ কাচপোকা বলা হয়। বাকী অন্যগুলোকে বলা হয় কুমোরেপোকা | 
কারণ এদের অনেকেই মাটিতে গর্ত খুঁড়ে অথবা মাটি দিয়ে বাস! তৈরী করে। 
তবে সম্ভানপাঁলনের ব্যবস্থার দিক দিয়ে বিচার করলে এদের চারটে শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়। কতকগুলো কুমোরেপোকা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে অথবা মাটি দিয়ে বাসা 
তৈরী করে, কতকগুলো মোটেই বাসা তৈরী করে না-__সম্তানপালনের জন্যে জীবন্ত 
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এই জাতের কুমোরেপোকাদের ঘরের দেয়ালে, বেড়ার গায়ে প্রায়ই মাটি দিয়ে বাসা 
তরী করতে দেখা যায়। উপরে- বাসায় রাখবার জন্তে কুমোরেপোকা মাকড়সা 
শিকার করে নিয়ে আসছে । বায়ে--বাপা তৈরী করবার জন্ভে মাটির ডেলা 
নিয়ে আনছে । ডানেশ্প্মাটি দিয়ে কমোরেপোকা বাসা তৈরী করছে। 


শিকারের গাঁয়ে ডিম পেড়ে যায়। কতকগুলো, পুরনো গাছের গু'ড়িতে ছিদ্র করে 
বা কোন কিছুর ফাটলে বাসা তৈরী করে' ডিম পাড়ে । কতকগুলো, আবার গাছের 
কচি ডগা, পাতা, ফুলের কুঁড়ি অথবা ফলের গায়ে হুল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে রাখে। 
এক কলকাতা সহরের মধ্যে অনুসন্ধান করলেই বিভিন্ন জাতের প্রায় সবরকম কাচপোকা 
বা কুমোরেপোকার সন্ধান পাওয়া যাবে। কলকাতা সহরেরই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
ছু-শ'য়ের বেশী বিভিন্ন জাতের রকমারি কুমৌরেপোকা সংগ্রহ করেছি। চেষ্টা করলে 
তোমরাও হয়তো অনেক নতুন ধরণের পোকার সন্ধান পাবে। কতকগুলো কুমোরে- 
পোৌক1] দেখতে অনেকটা ভীমরুলের মত, কতকগুলো বোল্তার মত, আবার কতক- 
গুলে! মৌমাছির মত। ভীমরুল, বোলতা বা মৌমাছি যেমন চাক বা বাসা তৈরী করে' 


দলবদ্ধভাবে বাস করে এরা কিন্ত্বী সে রকমের সামাজিক জীব নয়। সর্ধদাই এরা 


একাকী বিচরণ করে থাকে । উইচ্চিংড়ি, মাকড়সা, শেয়াপোকা, তেলাপোকা বা 
জআরশোলার এর পরম শক্রু | | 
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একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাঁবে-_বাঁড়ীর আনাচে-কানাচে দেয়াল অথবা 
বেড়ার গায়ে এক একট! শুকনো মাটির ডেলা লেগে আছে। ওগুলো আর কিছুই 
নয়__-কুমোরেপোকার বাসা । এরা বাস বাধে কেবল বাচ্চাদের জন্তে-_নিজেদের বাস 
করবার জন্যে নয়। কলকাতার প্রায় সর্বত্র লিকলিকে ধরণের কালোরঙের বোলতার 
মত এক রকমের কুমোরেপোকা। খুব বেশী দেখা যায়। ডিম পাঁড়বার সময় হলেই 
এরা খুব নরম কাদামাটির খোজে বেরোয়। সেখান থেকে ছোট্ট বডির মত মাটির 
ডেলা মুখে করে নিয়ে এসে দেয়ালের কোন সুবিধামত জায়গায় বাসার পত্তন করে। 
বার বার একটু একটু করে মাটির "ডেলা এনে ছু-তিন দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
সুড়ঙ্গের মত বাসা গেথে তোলে । একটা স্বুর্ঙ্গ তৈরী হয়ে গেলেই শিকারেরর সন্ধানে 
চলে যাঁয়। এদের শিকার হলে! 
মাকড়সা । কুমোরেপোকার মাকড়স। 
শিকার একটা অদ্ভুত ব্যাপার । যদি 
কখনও দেখবার সুযোগ পাঁও তবেই 
নুঝতে পারবে । ঘরের আনাচে- 
কানাচে লম্বা ঠ্যাংওয়াল। একরকমের 
ছোট ছোট মাকড়সা জাল পেতে 
বসে থাকে । একটু স্পর্শ করসেই 
জালসমেত মাকড়সাটা কাপুনি সুরু 
করে দেয়। এজন্যে এদের আর এক 
নাম_কীপুনে-পোকা । কুমোরে- 
পোকার উপস্থিতি টের পেলেই 
প্রথমতঃ এরা জালসমেত ভয়ানক বায়ে-কুমোরেপেকাপ শীত-খুম। ডানে-এক 
ভাবে ছুলতে থাকে ; তাঁরপর চলে জাতের কাচপোকা তেলাপোকাকে শুড়ে 
লুকোচুরি । কিন্তু লুকোচুরিতে ধরে টেনে বাঁসায় নিয়ে যাচ্ছে। 
কুমোরেপোকার নজর এডানে! সম্ভব নয়। অবশেষে ধরা পড়বার মুখেই ছু-একটা ঠ্যাং 
ছিড়ে ফেলে দেয়। এই মাকড়সার ঠ্যাংগুলোও অদ্ুত। ছোড়া ঠ্যাং মাটিতে পড়েই 
অনেকক্ষণ ধরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ছটফট করতে থাকে । মনে হয় যেন একটা জীবন্ত 
প্রাণী। কুমোরেপোক। অনেক সময় ছে'ড়। ঠ্যাংটাকেই মাকড়সা বলে ভুল করে' তার 
দিকে আকৃষ্ট হয়। এই সুযোগে ঠ্যাং-এর মালিক সময় সময় আত্মগোপনে সক্ষম হয়। 
কুমোরেপোকা মাকড়সার শরীরে হুল ফুটিয়ে তাকে নিস্পন্দ করে বাসায় নিয়ে 
যায়। এভাবে দশ-বারোট। মাকড়সায় স্থুরঙ্গ ভি করে যে কোন একটার গায়ে 
একটা মাত্র ডিম পাড়ে। তারপর মাটির প্রলেপ দিয়ে স্থুরঙ্গের মুখ বন্ধ করে দেয়। এরপর 





৪৯৩ ক।চপোকার কথা | [ ২য় বর্ষ, ম সংখ্যা 
আগের স্ুরঙ্গটার গায়ে নতুন আর একটা স্ুুরঙ্গ গড়ে তোলে । এভাবে গায়ে গায়ে 
লাগানো চাঁর-পাচট1 সুরঙ্গ তৈরী করে তাতে মাকড়সা ভত্তি করে ডিম পেড়ে 
মুখ বন্ধ করে দিয়ে যায়। ডিম ফুটে সরু চশলের মত বাচ্চা বেরিয়ে আসে 
এবং স্ুরঙ্গে সঞ্চিত মাকড়সাগুলোকে একটা একটা করে খেতে সুরু করে। সব 
মাকড়সা নিঃশৈষে উদরস্থ হবার পর বাচ্চাটা মুখ থেকে অতি স্মক্স সুতা বের করে 
শরীরের চারদিকে পাতলা পদ্ণর মত একটা আবরণী তৈরী করে? তার মধ্যে নিশ্চল- 
ভাঁবে অবস্থান করে। প্রায় দশ-পনেরো৷ দিনের মধ্যেই বাচ্চাটার চোখ, মুখ, শু'ড়, 
ডানা, পা প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে । তারপরে শরীরে রং 
ধরে। আরও ছু-এক দিনেব মধ্যেই শরীরটা একটু শক্ত হলেই পরিণত কুমোরে- 
পোকা রূপে স্তরঙ্গের ঢাকনা কেটে বেরিয়ে আসে । এদের থাকবার নিদিষ্ট কোন 





একজাতের কুমোরপোক কপি পাতার ক্যাটারপিলারকে 
আক্রমণ করেছে। 


স্থান নেই_-যেখানে সেখানেই অবসর যাঁপন করে ; কিন্তু সারা শীতকালট1 শরীরটাকে 
অদ্ভুত ভঙ্গীতে শক্ত করে ঘাস পাতা জাকড়ে ধরে শীত-ঘুমে কাটিয়ে দেয়। 

বিভিন্ন জাতের যেসব কুমোরেপোকা মাটিতে গত” করে বাসা তৈরী করে 
তারা প্রধানতঃ উইচ্চিংড়ি, ঘুঘরাপোকা, বড় মাকড়সা, বড় বড় ক্যাটারপিলার, 
শেয়াপোকা ও আরশোল! প্রভৃতি শিকার করে থাকে । কতকটা মৌমাছির মত 
দেখতে--লালচে, ধূসর ও খয়েরী রঙের কুমোরেপোকারা বড় বড় মাকড়সার গায়েই 
ডিম পেড়ে আসে। নির্দিষ্ট জাতের মাকড়সার কোন রকমে সন্ধান পেলেই 
হলে কুমোরেপোকার হাত থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই! লুকোচুরি, 
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ছুটোছুটি অনেক কিছুই করে বটে, কিন্ত শেষ পর্বস্ত কুমোরেপোকা তার গায়ে 
একটি মাত্র ডিম পেড়ে যাবেই । অল্প সময়ের মধ্যেই ভিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে মাকড়সার 
রস-রক্ত চুষে খেতে থাকে । মাকড়সাটা যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ছুটোছুটি 
করে; কিন্ত কতক্ষণ আর পারবে! চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই বাচ্চাটা তাঁকে নিঃশেষে 
খেয়ে ফেলে এবং খুব বড় হয়ে ওঠে । তারপরে বাচ্চাটা গুটি বেঁধে দিন দশ-পনোরো 
অবস্থান করবার পর পূর্ণাঙ্গ কুমোরেপোকার রূপ ধরে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে । 

আমাদের ল্যাবরেটরী-সংলগ্র মাঠে উদ্ডিদসংক্রান্ত একটা পরীক্ষা চলছিল । হঠাৎ 
নজরে পড়লো, ঘাসের বেড়ার উপর দিম্মে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা শোয়া 
পোঁক। অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে । ব্যাপারট। একটু অদ্ভত। পোকাটার 
প্রতি নজর রাখলাম । এলোমেলোভাবে ছুটতে ছুটতে সেটা ঘাস পেরিয়ে কাকড় 
বিছানো পথের উপর এসে পড়লো । তথুও ছুটছে; কিন্তু গতি যেন ক্রমশই মন্দী- 





ক]াটারপিলারের গায়ে একজাতের ক্ষুদ্রকায় কুমোবেপোকার 
অসংখ্য গুটি দেখা ষাচ্ছে। 


ভুত হয়ে আসছিল। আরও খানিকটা এগিয়ে দেয়াল বেয়ে খানিকটা উপরে উঠেই 
চুপ করে রইল । ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝতে পারি নি। ৫1৭ মিনিট পরেই 
দেখলাম-_পোকাটার গা থেকে ষেন সাদ সাদা কি বেরিয়ে আসছে। ভাল করে 
লক্ষ্য করে দেখলাম__অতি স্ক্ম সুতার মত এক রকমের পোকা । দেখতে দেখতেই 
প্রায় ৩০৪০ট1 .পোকা বেরিয়ে শৌয়াপোকার গা-টা ছেয়ে ফেললো। কেবল 


কাটপোকায় কথা [২ বধ, ৮য সংখ্যা 
এই নয়--স্তার মত স্ুগ্ম পোকাগুলে। অনবরত তাদের মাথার দিকটা! নড়াচ্ছিল। 
প্রায় পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম__ছোট ছোট সাদ! ডিমের মত গুটিতে 
শেঁয়াপোকাটার গা ঢেকে গেছে। দিন দশ-বারো পরে এই গুটি থেকে পি"পড়ের 
মত ছোট ছোট কালে৷ রঙের অনেকগুলো কুমোরেপোকা বেরিয়ে এলো । অনু- 
সন্ধানের ফলে দেখা গেল-_-এই পিঁপড়ের মত ছোট ছোট কুমোরেপোকার' 
নির্দিষ্ট একজাতের শেশয়াপোকার গায়ে হুল ফ,টিয়ে ডিম পেড়ে দেয়। 

আরও কয়েক রকমের কুমোৌরেপোকা দেখা যাঁয় যারা কেবল ফল, মূল, লতা-পাতার 
গায়েই হুল ফুটিয়ে ডিম পাড়ে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এদের কুমোরেপোকা বলা চলে না; 
তবে অনেকগুলে৷ বিষয়ে কুমোরেপোকার শ্রেণীতেই পড়ে । আমাদের দেশে এর! 
নেউলে-পোকা, ধুবী-পোক। প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। একটু চেষ্টা করলেই এদের 
সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে, কারণ এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরে 
বেড়ায় । গ. চ. ভ. 
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বিজ্ঞানের সংবাদ 


সঞ্জয় 


ভবিষ্যতের খাস :_ 

গল্পলেখক এবং গুপন্যাসিকরা কল্পনার সাহায্যে 
প্রায়ই দেখে থাকেন যে, দূর ভবিষ্যতে আমাদের 
খাগ্সম্তার পর্যবসিত হবে কেবলমাত্র আহাধ- 
বটিকায়। ছোট একটা বড়ি খেলেই একদিনের 
আহারের উপদ্রব মিটে যাবে, এই রকমই অনেকের 
বিশ্বাস। এই বিশ্বীসের বৈজ্ঞানিক মূল্য কতখানি, 
তা যাচাই করে দেখ! যেতে পারে। সাধারণ স্থস্থ 
মানুষের দৈনিক থেকে ৩০০* ক্যালরি 
পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়। খাঁটি চবি বা 
শেহদ্রব্য থেকে প্রতি পাউণ্ডে ৪২০০ ক্]ালরি 
পাওয়া যাঁয়।। চবিই হচ্ছে একমাত্র পদার্থ যাকে 
সর্বাপেক্ষা! বেশী গাড় করে ফেলা সম্ভব। স্থতরাং 
একজন লোক শুধু যদি চবি খেয়েই জীবনধারণ 
করে, তবে হুস্থ থাকতে হলে তার দেনিক গ্রয়োজন 
হবে প্রায় ছয় ছটাক পরিমাণ বটিক!|র। 
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কিন্তু শুধু চবি খেয়ে মান্য বেঁচে থাকতে 
পারে না। গা কেমন করার কথা বাদ দিলেও, 
আমাদের শরীর লেহত্রব্যকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে 
পারে না, ষদি না খাগ্যের সঙ্গে থাকে প্রয়োজনীম 
পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট । অসম্পূর্ণ গৃহীত চবি 
শরীরের পক্ষে বিষক্রিয়া করে এবং সেজন্যে শুধু 
নেহদ্রব্য জীবনধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত । এছাড। 
দ্নেহের পুষ্টির জন্যে চাই প্রোটিন ও খনিজ লবণ, য! 
খাটি চখিতে নেই । প্রোর্টিন এবং কার্বোহাইড্রেট 
প্রতি পাউণ্ডে ১৮৬০ ক্যালরি শক্তির ইন্ধন জোগায়। 
হ্থতরাং এ স্বমস্ত জড়িয়ে একট। সংক্ষিপ্ত খাছ্য- 
বটিকা করতে গেলে চাই মোটামুটি দেড় পাউও 
বা এক সেরের কাছাকাছি ওজনের খাগ্যবস্ত। 
রোজ দেড় পাউও বড়ি গেলা যে কোন ব্যত্তির 
পক্ষে খুবই রুচিকর হবে বলে মনে হয় না 
এবং সেই কারণে ভবিম্ততে খাভ-ট্যাবলেটের 
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অনভুাদয় সম্বন্ধে আমবা একরকম নিশ্চিস্তই থাকতে 
পারি। 
মানুষের কঙ্গ্যাণে আণবিক শক্তি £- 

শুধুমাত্র আটম বোমার স্থ্ট নয়, আণবিক 
শক্তি সন্বন্ধে গবেষণার একট। মানবতার দ্িকও 
আছে। তাঁর মধ্যে প্রধান হলো, ছুরপনেয় 
বাধি নিরাময়ের জন্যে কৃত্রিম ভেজক্কি্ পদার্থ 
তৈরী। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আণবিক শক্তির 
প্রথম বাবহার হয়েছে টক্সিক গদ্টার রেঃগেনু 
চিকিংসায়- তেজক্তিয় আফোডিনের সাহাধো। 
আমাদের শরীরে কণার ঠিক নীচে থাইরয়েড 
গাাণ্ডের অবস্থিতি। এই গ্র্যাণ্ডের খি্্ায় থাই- 
রক্সিন নামে একট হরমোনের সৃষ্টি হয় এবং 
তার সাহায্যে শিধণবিত হয় শপীবের আভ্যঙ্কবীণ 
কিঘাসমূহের দ্রুত বা মন্থন গতি। টক্সিক 
গযটার রোগে থাইরয়েড গ্লযাওড অজানা কারণে 
সহসা! অত্যধিক কাধকরী হয়ে ওগে এবং 
শ্নোতে নিঃস্ছত থাইপ্কৃসিনের পরিমাণ মাত! 
ছাড়িয়ে যায় । তাঁপ ফলে হাইপার থাইরয়েড গরস্থ 
লোকের মেজাঙ্জ খিটখিটে হয়ে ওঠে, হৃংস্পন্দন 
বেড় ধায়, দুর্বলতা ও জরের সৃষ্টি হয় এবং 
টোথ ছুটো বড়বড় হয়ে ওঠে । এছাড়া তারা 
সহজে ঘামে, তাদের ওজন কমে যেতে থাকে 
এবং উগ্র ক্ষুধার উত্পত্তি হয়। গলার নীচে স্বপ্ন 
পরিমাণ স্কীতিও দেখা যাঁয়। খাগ্চে আয়োডিনের 
অভাবে আর একরকম গয়টার রোগও দেখা যায়। 
সে রোগেও গলা ফুলে ওগের কিন্তু টক্সিক 
গয়টারের সঙ্গে তার প্রভেদ আকাশ-পাঁতাল। 

টক্সিক গয়টারের চিকিত্সায় ডাক্তারের! 
গথমে স্বল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আগোডিন “ট্রেসার, 
ব| সন্ধানী হিসেবে রোগীকে খেতে দেন। 
শ্রোত থেকে থাইরয়েড গ্ল্য/গড আয়োডিন কেড়ে 
শিচ্ছে কিনা তা দেখাই এর উদ্দেশ্ত। সক্রিয় 
থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থাইরক্সিন প্রস্তত করবার জন্কে 
আয়োডিন পরমাণুদের মুষ্গত করবে প্রচুর 


রিও, 


রক্ত- 


জাম ও বিজ্ঞান 


৪৯৯ 
পরিম!ণে। তাই যদি হয় তা জানা যাবে 
রোগীর গলার কাছে একটা গাইগার কাউন্টার 
ধরলে । তেজক্ত্রিয় আয়োডিন থেকে নিক্ষিপ্ত হয় 
ইলেকট্রন কণা। থাইরয়েড গ্লযাণ্ডে বন্দী 
তেজক্রিয় আয়োডিন পরমাণুর অস্তিত্ব জানা 
যাবে এই গাইগার কাউণ্টার নামক যগ্রটির 
সাহায্যে, গলা থেকে ইলেকট্রনের অদ্রাদয় গুমাণ 
করে। যদি তা না হয়, তাহলে ডাক্তারের। 
বুঝতে পারবেন যে, রোগের উপদ্গগ্ুলো টক্সিক 
গয়টরের জন্যে মর মানসিক ব্যাধির লক্ষণ 
মাত । 

টক্পিক গয়টার ধরা পড়লে তাঁর চিকিৎসা 
হয় তেদঞ্কির আফ়োডিনের সাহায্যেই । এক গ্লাস 
কমলালেবুর "রসে গ্রযোজনমত তেজপ্রিয 
আয়োডিনের ডে মিশিয়ে রোগীকে খেতে 
দেওয়া হয়। তারপর তিন দিন হাসপাতালে ভার 
পূণাবিশ্রাম। শুধু মাঝে মাঝে গাইগার কাউণ্টাবের 
সাহায্যে আযয়াডিন পরমাণুগুলে।র ক্রিয়া উপর 
নজর পাখা হয়। থাইরয়েড গ্রা।ণ্রের মধ্যে ভেজস্কিয় 
আয়োডিন পরমাণুগুলো চালায় ধ্বংসাত্মক কাষ। 
উদ্ভুত ইলেকট্রনের সাহায্যে তা ধ্বংস করে বনু 
তন্ককোনকে এবং তার ফলে থাইনুছেড কারখানার 
কমী কমে গিয়ে রক্তের মধ্যে খাইরক্সিনের 
নিঃসিবণও হ্বাপপ্রাপ্প হয়। কাটাকুটি নেই, যন্ত্রণা 
নেই অথচ ধোগ উপশম এই চিকিত্সায় অনিবার্ধ। 

টক্নিক গয্টারের আগেকার চিকিৎসা ছিল 
একমাত্র অন্ধ প্রয়োগ । তাতে প্রয়োজন নিপুণ 
সার্জেনের এবং প্রচুর অর্থের। বর্তমান 
চিকিৎসাতেও কুশলী চি ককের প্রয়োজন, কারণ 
প্রয়োজনাধিক তেজক্কির আয়োডিনের ডোজ দিয়ে 
ফেললে থাইরয়েড গ্র্যাণ্ডের সক্রিয়ত। সাধারণের 
চেয়েও কমে যেতে পাবে। এজন্যে যথেষ্ট সাবধানতা 
অব্লগ্বন করা হয়। যুক্তরাস্টের আণবিক শক্তি 
কমিশন যে কোন হাসপাতালকে তেজস্কিয় আয়োডিন 
সরবরাহ করে না--যাদের ভাল গবেমণাগার এবং 


নিপুণ কর্মী আছে তারাই কেবল পায়ু তেজক্তিয় 
পদার্থ ব্যবহারের অধিকার । 

এই চিক্ষিশিয় খরচ সাধারণের দশভাগের 
এক ভাগ ক'মযায়। সময়ও বেশী লাগে না। কিন্তু 
তেঙ্গক্ক্রিম আয়োডিনে £ তেজস্ক্িয়া বেশীদিন থাকে না 
বলে একসঙ্গে অনেক রোগীর চিকিৎস! কর। হয়। 

ইদুর তাড়াবার অভিনব উপায় :__ 

কল পেতেও যেখানে ইছুরের উৎ্প।ত দুর 
করা যাস না সেখানে এ“টা নতুন উপায়ে উদ্ভ।বনা 


করেছে আমেরিকানরা । কান ডার ভ্যানকুবার 


সহরে জন আগারসণ নামে এক ব্যঞি তার পুঃন্রর 


সহযোগিশায় পঞ্ান্টা ইদরকে বন্দী 
তারপর তাদের লেজে মোচড় 'দয়ে তাদের 
সম্মিলিত ভদ্াত আত্নাদ গ্রামাফোনের রেকর্ডে 
তুলে নেওয়া হয়। এই বরেকটি একটি গুদোম- 
ঘরের মধ্যে উচু ভ্যলুমে খাত্রে বাজানো হয়। তাঁর 
পর দিন দেখ গেল, গুদোমঘরে আর ইছুবের 
চিহ্নমাত্র নেই, রেকর্ডে ইছুরের ভয়র্ত চীৎকার শুনে 
নাঠাস হয়ে অন্যান্ত সব ইছুরই অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


করে। 


পুস্তক পরিচয় 


[ ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


এরপরে ইছুরদের গর্তগুলো বুজিদে দেওয়! 


হ্য়। 

শিশুর! আধে। আধে। কথা বলে কেন? 

শিশু মনোবিদ্রা বস পরীক্ষার পর এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অপস্ফুট বাক্য 
শিশুদের পক্ষে শ্বাভীবিক মোটেই নয়। আধো 
আঁবো কথা তারা শেখে তাদেন মাতাপিতাঁর কাছ 
"থেকেই । তাদের বড়োরাই শিশুদের 
অস্ম্ট বাক্যের জন্যে দায়ী । এবপর তাল] তাদেন 
এই অসন্পুর্ণতা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস করেন। 
কলন্থিয়] বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলেন ওয়াকার 
রীড অভিভাবকদের এই অভ্যাসের নিন্দা করেছেন, 
বকেছেন ইংরাজী ভাশার নিখুত উচ্চারণ করা 
শিশুদের পক্ষে এমনিতিই বথেষ্ট কষ্টসাধ্য, তাতে 
আবে। আধো ভামাঁর বিড়গ্না তাদের ওপর চাপানো 
মোটেই উচিত নঘ্া তিনি বলেন, শিশুদের 
কাছে অভিভাবকরা প্রত্যেকটি কথ। স্প্ট ও 
জড়তাহীনভাবে বলবার প্রদ্ধান করবেন । 
অভ্যাসে ছয় বছরের একটি ছেলে সুন্দর ও স্গ্ু 
ভাষায় কথ বলতে সক্ষম হবে। 


মতে 


৬ 


পুস্তক-পরিচয় 
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মাত্র বিশ বছরে একট! দেশ কোথা থেকে 
কোথায় উঠতে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত সোভিয়েট 
রাশিয়া! যে শত্তি ছুধর্ষ নাংসী বাহিনীকে 
পরাভূত ককেছে তার সাফল্যের মুলে রয়েছে 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা । সামাজিক ও রাস্টনৈতিক 
ব্যবস্থা ভিন্ন হলেও এই পরিকল্পনা সফল হতে পারে 
যদি আমরা সত)ই দেশের জনগাধারণের উন্নতি 
চাই। এই আশায়ই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পন! 
গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় 


বাষ্তায় শান হাঁতে পেয়েও তিনি তার পরিকল্পনা 
কাধকরী করতে পারছেন ন|। 

রাশিয়ার দেখাদেখি পরিকল্পনার হুড়াহুড়ি পড়ে 
গেছে সবত্রই ) কিন্ত কোনটাই দেশের মঙ্গল বিধানে 
কাধকরী হচ্ছে না। তার প্রধান কার্ণ, বিদেশী 
সরকার তার চিরাচরিত প্রথায় শুধু ঢকা নিনাদেই 
বঝস্ত ছিলেন এবং পরিকল্পনাগুলোকে কেব্ল 
ফাইলেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন। অত্যন্ত 
দুঃখের কথা যে, আমাদের লোকপ্রিয় জাতীয় 
সরকারের বেশীরভাগ পরিবল্পনাই এই বিদেশী 
শাসকবুন্দের মানসেই গড়ে উঠেছে এবং স্বভাবতঃই 
পরিকল্পনাগুলে! দপ্ধরের ফাইলেই সীমাবদ্ধ আছে। 
অথচ তার জন্তে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ বেড়েই চলেছে। 


অগাষ্ট, ১৯৪৯) 
অফিসারদের ভাতা 'ও মাহিনা! জোগাবার জন্তে। 
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লেখক শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহ|! সৌভাগ্যবশতঃ 
রাশিয়ার পরিকল্পনার সাক্ষাত্ভাবে যোগদান করতে 
পেরেছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় পরি- 
কল্পনার ও একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন । স্ৃতরাং 
ধার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগ্রহ্ছত পরিকল্পনাকে কি 
ভাবে বাস্তবরূপ দান কর। মেতে পারে, কি ভাবে 
এদেশে সেগুলে। কাধকরী করা যেতে পারে তার 
হুট বর্ণনা এই বইখানাতে পাওয়া যায়। 

প্রাকবিপ্রবী বাশিয়ার সংগে যে ভারতের অনেক 
সাম আছে তা শ্রীযুক্ত সহাঁর লিখিত এুগপাঠ্য 
পরিচ্ছেদ গুলোতে বিশেধভাবে পরিস্মট হয়ে উঠেছে । 

দেশের কলাণকামী প্রত্যেক ব্যন্ভি'পই, বিশেষতঃ 
ঝাষ্টনেতাদের ও সরকারী দগ্চরের অধ্সাকদের 
এই বইখান। পড়ে দ্রেখা বিশেষ প্রয়োজন । 
অনেক কিছু ভাববার আছে। 

বইপানার দাম একটু বেশী হরেছে_মাধারণ 
লোকের আয়ত্তের বাইরে হবে বলে মনে হয়। 
বইখান।র বহুল প্রচার কামনা ক'র। স্থ, ব|. 
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সময় গণনার জন্য কত মরকমেন যে খড়ি 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা জানিলে বিশ্মিত হইতে 
ম। বিবিধ কালে বিবিপ উপায় অবলম্বন করা 
ইত, তাহার ইতিবৃত্ত পুস্তিকাটিতে বর্ণন। করা 
ইয়াছে। ভাষা সহজ সরল আড়ম্বরবিহীন । 
ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লেখা । এইবপ পুস্তিকা 
বাঞলাভাষান্ গ্রকাশ হওয়া উচিত বলিয় মনে করি। 

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাব্যায়। 

ব্যাধির পরাজয়-_প্রীচারচন্দ্র ভট্টাচাঁষ | বিশ্ব- 
ভারতী গ্রস্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যো স্ীট, কলিকাতা । 
পৃ-৫১১ ২৩খানা হাফটোন ছবি; মূল্য দেড় টাক]। 

ভাষার সরসতা ও সাবলীলতায় দুর্বোধ্য বিষয়- 
বন্তও স্থখবোধ্য হয়ে ওঠে। বিষয়বস্ক অবিকৃত 
রেখে সহজবোধ্য সরস ভাষা বিজ্ঞানের ব্ষিয় 
লিখতে চারুবাবু দিদ্ধহস্ত। আলোচ্য বইখানিতেও 
তার এ"বৈশিষ্টয পরিস্ফুট। বইথানিতে তিনি বিভিন্ন 


৫2৩ 


€শা 4 একা 


জান ও বিজ্ঞান 


যথাসাবা ধর্শীর মনে কণি। 


৫৯১ 


রকমের রোগোৎপাদক জীবাণুর আবিষ্কার এবং 
সেদব জীবাণুঘটিত ব্যাধি প্রতিকারের উপান্ন 
নিধরণে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দীর্ঘ ইতিহাসের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । সংক্ষিপ্ত হলেও এতে 
বিষয়বস্তর টন্য নেই সরস, অনাড়ম্বর ভাষার 
গুণে বইখান। জনসাধারণের নিকট আদ্ৃত হবে বলেই 
মনে হয়। লোকশিক্ষা গ্রন্থমাল।র ভূমিকায় 
রবীন্্নাথ বলেছেন --* * * সর্ারণ জ্ঞানের 
সহদ্ধোধ্য ভূমিক1 করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য । 
অতএব জ্ঞানের সেই পরিবেশন কাষে পাণ্তিত্য 
আমাদের দেশে 
বিশেষঞ্জ লোক অনেক আছেন কিন্তু তাদের 
অন্রিজ্ঞতাঁকে মহুদ বালা ভাষায় প্রকাশ করার 
অভ্য।স অধিকাংশ গুলেই ছুলভি|% * ** বই- 
খ|নিতে ওই আদর্শ ই যথাবথভাবে রক্ষিত হদেছে। 
এ ধনুণের বঠএএ শাসামেয জনসাধারণের মধ্যে 
বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য সার্থক হবে বলেই বিশ্বাস । 
গ. ৮. ভ,. 
জানোয়ার প্রববীন্দ্রনাথ ভ্টাচাষ, প্রকীশক-- 
প্রক্কৃতি বিগ্ান প্রকাশনী, ৫১, হরিশ চাটাজি স্ীট, 
কলিকাত।; ৩২ পুষ্ঠা, ১* খানা ছাব; মূল্য 
দেড় টাকা। 
বড় হ্রপে ছাপা ছোটদের বই। শিশু- 
মনের খোরাক যোগাবাণ দান গল্প, উপকথার 
প্রয়োগনীয়তা আছে, কিন্ত ছচার, গল্পে কেবল 
আজ বি কাহনী না শুনিয়ে ছোটদের স্যকারের 
জহছ-জানোয়'রুদর কখাও শোশানে দরকাণ 
পুথথবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অছ্ুত রকমের অন্ত 
জানোয়াপদের আকৃতি প্রক্ৃতিত : চাঁল-চলনের 
বিচিত্র কাহিনী অনক শেতে গন্ন-উপকথার 
চাটতে * বিদ্ম্কর এবং কৌতুঠলোদ্দীপক | বই- 
খানিতে লেখক ছোটদের জন্যে বিভিন্ন দেশের 
কমেকটি অত রকমের জন্্ব জানোয়রের কথা 
পরিবেশন করে ছন। মনে হয়, বইখানি পড়ে 
ছেলেমেয়েরা খুব খুশীই হবে এবং তাদের 
কৌতুহলও নাড়বে। বইগানিতে কিছু বানান 
ভুল এবং কোন কোন জায়গায় অপ্রচলিত কথাকেও 
চলতি কথ'র মত ব্যবস্থাপত্র করা হয়েছে; যেমন-- 
পাল।-পাপি করে”; 'রাত্তিরে ভিত্তিবে' ইত্যার্দি। 
গ. চ..ভ, 


বিবিধ 


'চিত্তরঞীন? এপ্সিন তৈরীর কারখান। 

আস!নসোন খেকে বিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে 
সাঁওতাল পরগণায় ভাঁবী ভারতের চাহিদ1 পূরণের 
জন্যে রাস্টণয়ান্ত এঞ্জিন তৈণীর কারখান। নিমিত 
হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে ঘে নতুন সহবের পত্তন আর 
হয়েছে তার নাম হবে-চিন্রঞজন। ১৯৫২ সালের 
গোড়ার দিকেই চিত্তরঞ্জন কারখানা থেকে ভারতের 
রেলপথের জন্যে নতুন এঞ্জিন আমদানী হণ্ব। 
মাইথন বাধ থেকে উত্পাদিত বিছ্যুৎ শক্তি সাহায্যে 
এই সমগ্র অঞ্চল আলোকিত ক্রবার ব্যবস্থা 
হয়েছে । এই কারখান। তৈরী করতে প্রায় চৌদ্দ 
কোটি টাকা খরচ হবে। 

কারখান। তৈরী হয়ে গেলে এখ।ন থেকে বছরে 
১২০টি এপ্রিন ও ৫০টি বয়লার নিমিত হবে বলে 
আপ! করা যায়। এজন্যে বাইরে থেকে যে সব 
সাজসরগাম আমদানী করতে হবে তার মূল্য হবে 
গ্রায় তিন কোটি টাকা। এ ছাঁড়া আরও প্রায় এক 
কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ভারত থেকেই জোগাড় 
করা সম্ভব হবে। 

এপ্রিন তৈনীর কাছ্দটি খুবই জটিল। অনেকগুলো 
ছোট ছোট কাজ, যেমন-_প্য।টার্ণ তৈবা, ভোড়। 
দেওয়া, ঝালাই ও ঢ1লাইর়ের কাছ; কাম।বের কাজ, 
ছোট ছোট যন্ত্র তৈরী, বহলাবের পাত তৈরী ও 
ফিটিং প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এট] সম্পন্ন হয়| ভারত- 
বাসীদের মধ্যে যাঁরা এই কাজে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী, 
বেছে বেছে তাদেরই এসব কাজে নিযুক্ত করা হবে 
এবং প্রয়োজন হলে তাদের আরও উন্নত শিক্ষার 
জন্তে এখানে অথবা] বাইরে পাঠানো হবে। কার- 
থানার কাজের পরিকল্পনা যে কি বিরাট এবং এর 
নিম্ণ শেষ করতে যে কি পরিমাণ কাজের প্রয়োজন 
নীচের হিসাব থেকে তা! মোটা মুটি বুঝা থাবে। 

কারখানার বাড়ীগুলো তৈরী করতেই অন্ততঃ 


১০,০০০ টন ইম্পাত লাগবে । এই কারথানাগ্তলোৌতে 
অন্ততঃ ১০০টি বিভিন্ন যন্ত্র বসবে। যন্ত্রগুলোতে 
এঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ তৈরী হবে। 

কারধানার কমণ্ারীদের জন্ে ৬০০০ বাসগৃহ 
“তরী হবে। প্রায় মাইল লম্বা পাইপের 
সাহায্যে এখানে জল আনার ব্যবস্থা হবে। 
সেচের কাজও অনুরূপ পাইপের দ্বারাই সম্পন 
হবে। কারখানা ও উপনিবেশের বোগস্থত্র হিসেবে 
যে নাস্তা তৈরী হবে তার দের্ঘ্য হবে ৬০ মাইল। 
কারখানার জন্তে সরপ্াম হিসেবে বহু পিনিস- 
পত্রের গ্রয়োজন ভবে এবং সেগুলো সরবরাহের 
জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে । যত কম করেই ধর| 
যক ন। কেন, কমচারীদের বাসভবনের জঙ্থে 
অন্ততঃ ৭০০০ টন ইম্পাত, ২৫ কোটি ইট, ৩০১,০০০ 
টন পিঘেন্ট, ৫* লক্ষ ঘন ফুট বালি, ৫০ লক্ষ ঘন 
ফুট পাথর কুচি, এক লক্ষ ঘন ফুট কাঠ এবং ২০০০৭ 
গ্যালন রং লাগবে। কারখানার জন্যে যে ১০১০০ 
টন ইম্পাত লাগবে তা এ হিসেবের মধ্যে ধনা 
হরনি। এদের মধ্যে পাথরকুচির অধিক।ংশ ও 
বালি ছাড়! আর সমস্তই ১০০ থেক ২০০ মাইল 
কিবা আরও দুরবতী স্থান থেকে রেলওয়ে 
মারফৎ বইয়ে আনতে হবে। কারখানার কাদে 
প্রায় ২০১০০* গ্রোস জ্কু, ৪০০০ ভঙ্গন বট, এবং 
৬০০০ ডঙ্গন কজ্জার প্রয়োজন হবে। এ সকল 
জিনিসগুলো! এত বেশী পরিমাণে প্রয়োজন যে, 
সেগুলো সরবরাহ করা এক সমশ্তার ব্যাপার। 
যথাপময়ে প্রয়োজনাজগরূপে এগুলো চালানোর জে 
বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। 

কারখান। ও তার আন্সর্গক যাবতীয় কাজের 
জন্তে ব্যয় হবে প্রায় ১৪ কোটি টাকা । এর মধ্যে 
সাড়ে আট কোটি টাক কেবলমাত্র কারখানা ও 
তখসংলগ্ কাজ ও বাকী সাড়ে পাচ কোটি টাকা 


১০ ০ 


আগষ্ট, ১৯৪৯ 


কম”চার্ীদের উপনিবেশ ও তাদের অন্তান্ত হিতকর 
কার্ধে ব্যয় করা হবে। 

প্রথমোক্ত সাড়ে আট কোটি টাকার মধ্যে 
৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা যন্্পাতি টরীর 
কাজে, দু" কোটি টাকা কারখানা তৈরীর কাজে 
এবং এক কোটি টাকা কারখানা সংক্রান্ত 'ন্যান্ত 
নিমশণকার্ধে ব্যয় হবে। বাকী টাকা বাস্থা- 
ঘাট, জলদরবরাহ ও সেচের কাজে ব্যয় হবে। 
বাড়ী তীর কাজে যে সাড়ে পাঁচ কোটি 
টাকা ব্যয় হবে তার মধ্যে তিন কোটি টাকাঘ 
কোয়ার্টার তৈতী হবে এবং এক কোটি 
ওই সব কোয়ার্টাপের জন্টে জল সরবরাহ, সেচ, 
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ব্যবস্থা 
করা হবে। জমি-জায়গার উন্নতি সাধন ও 
অন্যান্য খাতে ৫০ লক্ষ করে ট।কা বায় হবে। 

১৯৫০ সালের লা জান্নয়ারী থেকে কার- 
খানার কাজ স্থরু হবে। ক্রমশ যন্্পাতি স্থাপনের 
সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫১ সালের প্রথমে এঞ্জিন নিমখণের 
কাজ আরম্ভ হবে এবং ওই বছরের শেষাশেষি 
প্রথম ভারতীয় এপ্রিন কারখানা খেকে বেরিয়ে 
আপবে। আজও ভারতের রেলপথের চাহিদ! 
মেটাবার জন্যে বু কোটি টাকার যালপত্র বাইরে 
থেকে আম্দানী করতে হচ্ছে । এই সেদিনও বিশ্ব- 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ভারতব্ধ তিন কোটি পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকা রেলপথের উন্নতির ব্ধানের জন্তে 
খণ গ্রহণ করেছে। চার বছর পর বিদেশ 
থেকে মাল আমদ।নীর জন্যে বিদেশ থেকেই 
স্থদসহ টাকা ধার করবার এবং মালের জন্টে 
বিদেশেরই শিল্পপতিদের মুনাফা দেবার ছুর্ভাগ্য 
আর হবে না-এই আশ।তেই মিহিজামের নিকট 
বহু অর্থ বায়ে চিত্তরঞ্জন সহর ও কারখানা তৈরী 
হচ্ছে। বহু সমস্যায় জর্জরিত খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে 
এই কারখান! প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখানে প্রধানতঃ 
বেকার বাঙালী তরুণদের জীবিকার্জনের পথ 
স্থগম হবে বলে আশা করা যায়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


টাকায় ৃ্‌ 


৫৩০৩ 


ভারতের শিল্পগ্রতিষ্ঠানসমূছে বৈজ্ঞানিক 
কমীর চাছিদ! 

ভারতের শিল্পকার্ধাদিতে কতজন বিজ্ঞানী ও 
বিশেষজ্ের প্রয়োজন__সে তথা নির্ণয়ের জন্যে 
ভারত সরকার যে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন 
তাঁর রিপোর্টে প্রকাশ যে, আগামী পাচ থেকে 
দশ ব্ছবের মধ্যে এধরণের শ্রায় পঞ্চাশ হাজার 
লোকেপ প্রয়োজন হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দেশের 
প্রধান প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে শতকরা ৪০ 
থেকে ৯* পর্ধন্ত প্রয়োজনীয় কারিগরী বিদ্যানি পুণ 
লোকের ঘাটতি পর। হয়েছে। কিষিকার্ষে ছয় 
হাঁপীরেও বেশী লোক উদ্বন্ত আছে বলে কমিশন 
ইর্দিত দিয়েছেন। কিন্তু একে প্রকৃত উদ্বৃত্ত 
বলে মনে কর! হচ্ছে না। করণ সন্কারের কুষি- 
বিভাগের উপাদই্া ও গব্ষেণাকামের জন্যে 
প্রয়োদ্নীয লোকের সংখ্যাই কমিটি বিবেচনা 
করেছেন। যে ৫* হাজার লোকের প্রয়োজন 
বলে পরা হঘেছে তাদের মদ্য থেকে চিকিৎসা 
ও শিক্গাকাষের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ 
ও সধপ্রকার জুনিগার গ্রেডের কমঠচারীদের বাদ 
দেওয়া হয়েছে । ওই সময়ের জগ্ঠে প্রায় ২০ হাজার 
ডাক্তার ও দন্তচিকিৎসক, ৩২৫০০ নাস” প্রভৃতি 
চিকিসাকাষে শিষুক্ত ব্যক্তি, প্রা ২০ হাজার 
বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষক এবং ৩৫ হাজারেরও বেশী 
সর্বশ্রেণীর জুনিয়াৰ গ্রেডের কমচারীর প্রযোঙ্গন। 

বিজ্ঞান কলেজের প্রমার 

কলকাতা বিশ্ববি্ালয্ আপার সারকুলার 
রোডের বিজ্ঞান কলেজ প্রসারিত করবার জন্যে 
শীঘ্রই কলেজ সন্নিহিত দশ থেকে চৌদ্দ ধিঘা জমি 
দখল করবেন। এই জমি সন্গকারী জমি দধল 
অফিসারের নারফৎ লওয়া হবে। এই প্রসার 
কার্ষের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে পঁচিশ লক্ষ টাকার 
খণ দেওয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকারের 
মধ্যে আলোচনা সম।প্ত হয়েছে । ভারত সরকার 
এই খ্ণের জন্তে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে 


&০৪ 


স্থদ্র ধার্য করেছেন। বিশ্ববিগ্তালয় সুদের হার 
হাস এবং খণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধির জন্যে 
আবেদন করেছেন। 
নতুন ভেষ্জের সন্ধান 

নিউইয়ুকের বটানিক্যাল গার্ডেন্স্‌ এর অধ্যক্ষ 
ডা; উইলিয়াম জে, ববিন্স্‌ বিখ্যাত মাঁকিন 
উত্তিদ-বিজ্ঞ।নী কিংডন ওয়ার্ডকে ভাপত-বম1 
সীমান্তে কর্টিসোন (০০:০৯০০০ ) নামক ওযুর 
সমধ্ধিত উদ্ভিদ খুজে বের করতে অশ্লোধ 
জানিয়েছেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে-_ 
গেঁটে বাত ও বাতজর প্রভৃতি দোগের চিকিত্গাঁয 
কর্টিসোন বিশেষ ফলগ্রদ । 

মিঃ ওগার্ড এখন আসাম এবং বমণর সীমান্তে 
অবস্থান করছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীদের পপীক্ষার 
জন্যে তাকে উক্ত উদ্ছিদ এবং তার বী্গ সংগ্রহ 
করে পাঠাবার জন্যে অন্বোধ করা হয়েছে। 
রাওলপি্ডির গর্ন কলেজের ডাঃ ব্যাল্ধ, 
স্টয়ার্টের নিকটও অনুরূপ অন্গরোধ জানানো! 
হয়েছে। 

কর্টনোনকে অনেকসময় মোহিনী শক্তিসম্পন্ন 
ওষুধ বলা হয়। কারণ বাতের রোগীদের উপর 
এই ওষুধ প্রয়োগে আশ্চঘ ফল পাওয়া গেছে। 
90:0791721001)05 জাতীয় প্রায় পঞ্চাশ গকমের 
উদ্ভিদে এই ওষুধের অস্তিত্ব দেখা গেছে। ১৯৩৫ 
সালে কিউবা থেকে এই জাতের একটি উদ্ভিদের 
বীজ এনে নিউইয়র্কের ব্টানিক্যাল গার্ডেন সে 
রোপন করা হয়েছিল। এখন সেখানে ১৫ ফুট 
উচু একটি মাত্র উদ্ভিদ আঁছে। 

ভারতের খনিজ সম্পদ 

জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইও্ত়ার ১৯৪৯ 
সালের মার্চ পর্যন্ত ত্রমাসিক বিরণীতে প্রকাশ যে, 
ম্ধা প্রদেশের ধলঘাট জেলার তিরোদির নিকটবতা 
পৌনিয়া এলাকায় ম্যাঙ্গানিজ আকরের প্রায় 
বারোটি নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। 
বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পাঞ্াবের 


বিবিধ 


| ২য় বধ, ৮ম সংখ্যা 


কাঁংড়া জেলার জালামুধী অঞ্চলে, তালচের এলাকায় 
ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের লখিমপুরে এবং 
আসামের শিব্সাগর জেলায় তেলের সন্ধান কর! 
হচ্ছে। ভারত সরকারের ভূতত্ব বিভ।গ বেগ্বাই 
প্রদেশের খানা জেলায় এবং মাদ্রাজের ভিজাগা- 
পটমের নিকট তেল বিশুদ্ধীকরণের স্থান পরীঙ্গা 
করেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তামা, জিপসাম, 
মুংশিল্পের কাঁচামাল এবং ফুপাস' আর্থের খনি 
আবিরের চেষ্টা হচ্ছে । 
ভারভী়্ বিজ্ঞান কংগ্রেস 
আগামী ২রা থেকে ৮ই জানুয়ারি পুণাঁয় 


' ভারতীয় বিজ্ঞ।ন ক'গ্রেসের যে ৩৭তম অধিবেশন 


অনুষ্ঠিত হবে তাতে বিভিন্ন বিশ্ববি্ভালয়ের শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদদেশিক সরকাবের 
বৈজ্ঞানিক দপ্তর .ও অন্যান্য এতিষ্টানের প্রায় ছুই 
সহলাধিক গ্রতিনিধি যোগদান কর.বন। অধ্যাপক 
গ্রশান্ত মহলানবীশ উত্ত' অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করণ্নে। 

বিজ্ঞান কংগ্রেস বিদেশী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান 
গুলোকে প্রতিনিধিদের নাম মনোনয়ন করে 
প!ঠানোর জন্যে চিঠি দির়েছেন। এই প্রথম পুণা ও 
পুণা বিশ্ব-বিদ্ভালয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
অধিবেশন অনুষ্টিত হচ্ছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
অধিবেশনের জন্যে ২৫শে ডিসেপ্ধর থেকে ১৯৫০ 
সালের ১০ই জানুয়ারি পযন্ত পুণা বিশ্ববিগ্ভালয় 
বন্ধ থাকবে। 

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ডাঃ 

সর্বপল্লী রাধারুষ্ণের মন্তব্য 

মস্কো যাত্রার পূর্বে ডাঃ সর্বপল্ী রাধাকষ্ণণ 
সাংবাদিকদের নিকট বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশনের 
রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-_ 
ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সব 
গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ করা হ্য় তার মধ্যে অন্যতম 
অভিযোগ এই যে, ভারতের জীবনযাত্রাপ্রণালীর 
সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বপ্রকার সম্পর্ক রহিত। 


আগষ্ট, ১৯৪৯ ] 
আমাদের দেশের লেখকদের অনার্দর করে বিশ্ব" 


বিষ্ভালয় সমূহ সেক্সপিয়ার, মিলটনের প্রতি 
অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন। ভারতের 
প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেককান থেকেই 


অ-ভারতীয় আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে । 

সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ সম্পর্কে বিশ্ব- 
বিচ্যা'লয়ের ডিগ্রির উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া 
হয়। বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের ডিগ্রিকে অতি মধাদ! দানই 
শিক্ষায় অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ বলে স্বীকার 
করে বিশ্ববিগ্ঠালয় কমিশন সুপ'রিশ করেছেন যে, 
সরকারী চাকুরী লাভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি 
অপবিহ'খ বলে বিবেচিত হবে ন।। 

শিক্ষার মানদণ্ড হিসেবে বর্তম।নে  প্রচপিত 
পরীশণব্যবন্থা যে, দেশের প্রতি অভিশাপে পরিণত 
হয়েছে তা আমরা অন্ূভব করেছি। পনীক্ষা-নীতির 
মূল বিরাট গলদ রয়েছে। এই নীতি সম্প্রণ 
অকেজো বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। 

এই ব্যবস্থ। ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির যথার্থ নিরিখ 
নয়। ছাত্রদের বুদ্িবৃত্তি এবং আসক্তি নিভু'লভাবে 
নিধ্ধরণের জন্যে পরীক্ষা-পীতিব মধ্যে ক্রমব্ণ মান 
মাত্রায় বান্তব বিষয়সমূহ অন্তহুক্ত করতে হবে। 
পরীক্ষা-নীতির আমূল পরিবঙনের জন্যে বিশ্ববিগ্ভালয় 
কমিশন সুপারিশ করেছেন । 

মাতৃভাষার শাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা! 

সম্প্রতি দিল্লী সম্মিলনে স্থির হঘ়েছে যে, 
সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদ্ের মাধ্যমিক পধায়েও মাতৃ- 
ভাষার শিক্ষাপ্রদনের সুযোগ দেওয়]! হবে। তবে 
মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের অবশ্য পাঠ্য হিসেবে 
প্রাদেশিক ভাষ। পাঠ করতে হবে। প্রাদেশিক 
ভাষ৷ অথবা রাস্ট ভাষা তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণীর 
মধ্যে পড়ানো আবন্ত করা হবে। যেসব বিছ্যা- 
লয়ে মোট ছাত্রের একতৃতীয়াংশ অথবা ততোধিক 
খ্যালঘু ভাষাভাষী ছাত্র থাকবে সেসব বিগ্ভালয়ে 
'খ্যান্নঘুদের সকল পর্যায়েই মাতৃভাষার মাধ্যমে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৫৩৫ 


শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করা হবে। ম্থতরাং যেলব 
বিগ্ভালয়ে সংখ্যালঘু ভাষাভামী ছাত্রের সংখ্যা এক- 
তৃতীয়াংশের কম সেসব স্থানে তাদের মাখামিক 
পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে 
পৃখক ব্যবস্থা করা সম্ভব না-ও হতে পারে। 
স্থতরাং মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের প্রাদেখিক অথবা 
রাস্ট,ভামার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের স্থবিধার জন্যে 
ভউতীদ্ব থেকে পঞ্চম শ্রেণীর যধ্যে প্রাদেশিক অথবা 
রান্ট ঠাষা শিক্ষা করাই যু'ক্তসঙ্গত বলে বিবেচিত 
হয়েছে। 

বিজ্ঞাস পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী 

প্রয়োজনীয় বিষয়বন্ত সম্পর্কে বিজ্ঞানের মূল 
কথাগ্ু:লা সহঙ্দ বাংলায় সাপারণের নিকট পবি- 
ধেশনের জন্তে পরিষদ লাক বিজ্ঞান গন্থমালা, 
নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। এই গ্রন্থমালার 
তিনথানা পুশুক ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । 
চতুর্থ খানার মুদ্রণ কার্ধও প্রা শেষ হয়েছে। 
বিভিন্ন খ্যাত্তনামা বিজ্ঞানীদের লিখিত জন- 
সাধারণের উপযোগী এরূপ পুস্তক পারাবাহিকভাবে 
প্রকীশিত হবে। 

এ ছাড়া বিজ্ঞানের মূল বিষয়ের সাধারণ তথ্য 
ও সত্যপগ্তলে৷ সহজভাবে বোঝাবার জন্যে পরিষদ 
বিজ্ঞান প্রবেশ নামে আর একটি গ্রন্থমালা 
প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে । এতে রূপায়ন) উত্ভিদ- 
বিছ্য!, পদার্থবিছ্যা, শাৰীরবৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান 
বিযরক সহগ তথ্যার্দি এমনভাবে সন্নিবেশিত হবে 
যাতে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সহজেই বিজ্ঞানের 
সংগে পরিচয় লাভে সক্ষম হবেন। বিশেষ কোন 
মন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই যেসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
সম্ভব সেলব পরীক্ষাই এই সব পুস্তকে স্থান পাবে। 
বিজ্ঞানের সকল জটিলতা ও বাহুল্যবর্গিতভাবে এই 
সকল পুস্তক সাধারণের পক্ষে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 
প্রবেশ লাভের সহায় হবে বলে আমর! বিশ্বাস 


করি। 


পরিষদের সাধারণ অধিবেশন (২০-৮-৪৯) 
বিবরণী ও বিত্ঞপ্তি 


গত ২শে আগষ্ট '৪৯, শনিবার অপরাহু ৪টার সময় বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের 
বক্তৃতাগৃহে পরিষদের একটি সাধারণ অধিবেখন হয় । এই সভার প্রায় একশত নদস্য উপস্থিত ছিলেন। 
পরিষদের সভাপতি শ্রীসত্যেন্্নাথ বস্থ মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কমসচিব, 
শ্রাঙ্নবৌনাথ বাগচী পরিষদের ধান্মাদদিক বিবরণী ও আথিক হিপাবাদি উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীরদ 


বক্তৃতা করেন। 

তারপর শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচাধ মহাশয় বাংল] ভাষায় গণিতের রাশি ও পরিমাপের মান সম্বন্ধীয় 
উপপমিতির প্রস্তাব।বশী নভার় পেশ করেন । যথোচিত আলোচন।র পরে উপনমিতিতে গৃহীত প্রস্তাব গুপির 
মধ্যে নিকলিখিত প্রথম দুইটি প্রস্তাব এই সভায মবপশ্মতিক্রমে গৃহীত হয় 

১। বাং্ল। ভাষার স্ংখ্যঃ-হুচক প্রতীক চিহ্ৃগুলি 0, ], 2, 3......9 এইরূপ হওয়াই একাণ্ু 
বাঞ্ছনীয় ; বাংল।য় এগুপিকে এক, ছুই, তিন ইত্যাদি করিরাই প্রকাশ করা হইবে। আনর্জাতিক 
বিধি অ্সরণ কর্রাই আপন! এই প্রস্তাব করিতেছি । সংখ্যাস্থচক চিহ্ন বা হরফগুলি« 'এইরূপ 
প্রকাশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ও আগুজাতিক ব্যাপারে সামগ্রন্ত রক্ষিত হইবে। সংক্ষেপে আমাদের 
প্রস্তাব এই যে, বাংলা সংখ্যাগুলি এইরূপ প্রচলিত হউক --] এক, 2 দুই, 3 তিন ইত্যাদি । 

২। বাংল ভাষায় বিজ্ঞানের স্ুরগুলি প্রকাশ ন| করিম] সর্বদা রোমান হরফ ব্যবহারের 
প্রস্তাব কর ফাইতেছে । খাংলার বিজ্ঞানের আলোচন। করিব।র সময়ে বৈজ্ঞানিক সুত্র ও সমীকরণগুণি 
সর্দ। রোমান হবে প্রকাশিত হইলে অনেক অস্থবিপা দুর হইবে। 

উপরোক্ত প্রস্তাব ছুইটি গৃহীত হওয়ার পরে উপসমিতির অবশিষ্ট চারটি গ্রন্তাব সম্পর্কে সভা 
স্থির হয় যে, এই প্রস্তাবশুলি সদশ্তগণের বিবেচনার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইবে ও যথাসময়ে একটি সামারণ অধিবেশন আহবান করিয়] যথাক তথ্য স্থির করা যাইবে। 

সদন্তগণের বিবেচনার জন্য উক্ত প্রস্তাব ৪টি নিন্দে প্রকাশিত হইল-_ 

৩। বাংলায় ওজন, কাল ও দুরত্ব প্রকাশের মান মেটি.ক পদ্ধতি অন্ুগাঁরেই প্রচলিত হয়া 
আবশ্ক-সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেও্ড, এই আন্তর্জাতিক মানগুলিই বাংলায় প্রচলন করিতে হইবে । 
তবে কোথাও বিশেষ অন্থবিধা ঘটিলে মাইল, ফুট, পাউও, সের প্রভৃতিরও ব্যবহীর সঙ্গে সঙ্গে 
করা যাইতে পারে। 

৪। অনাবশ্ঠক জটিলত। দূর করিবার জন্য সর্বপ্রকার ইলেক, চোক, কড়া, গণগ্ডার প্রচলন 
একেবাবেই তুলিয়। দিতে হইবে-ঘেমন ১?/১৫ এক টাকা তের আনা তিন পয়সা লিখিতে হইবে 
1-13-3 পরস|, এইরূপ । মণ ৩।৫॥৮% এর ব্দলে লিখিতে হইবে মণ 3-15-10 

৫। এই উপসঘিতির সর্বসম্মত অভিমত এই যে, মাপ ও মুদ্রা প্রভৃতির প্রকাণ ঈর্বদা 
দশমিক প্রথ! অঙগসারে করাই বাঞ্চনীয় । 

৬। শিল্প ও এগ্িনিয়ারিং বিদ্যায় সংখ)! ও মাপ বিষয়ে যে মান প্রচলিত আছে তাহাই বিকল্পে 
চলিতে পাবে বলিয়। এই উপনমিতি মনে করেন । 

শোষোক্ত এই চ।নিটি প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্তগণের মতামত আহ্বান করা যাইতেছে। 


[ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান? পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় প্রক্কাশিত শ্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের লিখিত 
দশমীকরণের আন্দোলন” নামক প্রবন্ধটি সদশ্যবর্গকে পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি । কম পচিব ] 


পার ক ৯ না রর ৯০ 


দ্রেষ্টব্য-_িশেষ অন্বিধার জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে” আপাততঃ উপরোক্ত ১নং প্রস্তাবানুযায়ী ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা সম্ভব হলো না। নববর্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা অব্লস্িত হবে। গ. 


প্রান (৫ 


বিদ্রাম 





সাপ ৩ স্পা সপা শশী সীট শা শী্পীশীকি পাশের শি সাশীসস্পাপগ শিপ শিস ও শা টি পপ পক আজ পাপা পাপা ০০ স্প্যাম 


ছ্ী রব সেপ্টেম্বর-_১৯৪৯ 


পিসী ১৯ স্প্পীস্পেসী জলা লি 





দয মংখ্যা 


পা 4০ ০৮ |. ০ 


সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কৃত্রিম হরমোন 


শ্রীশচীক্্কুমার দত্ত 


মুখের সৌনর্য ও লাবণ্যবৃদ্ধিব জন্কে মানুষের 
চেষ্টার বিরাম নেই। যৌবনকে দীর্ঘকাল আটকে 
রাখার প্রচেষ্টা হ্থষ্টু হয়েছে প্রসাধন-শিল্প-_ নো, 
ক্রীম, পাউডার । আধুনিক নারীর রূপচর্চায় 
এগুলে। অপরিহার্ধ; যদিও শ্রীযুক্ত রাঁজাগোপালাচারী 
তার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় নারীদের উদ্দেশ করে 
বলেছেন £ “78068 09010170102 17800 102200- 
6105 0116 21)1911586101) 0 110-501015 21 
009709005.” প্রসাধন একটা দৈনন্দিন কর্তব্যের 
মধ্যে দাড়িয়েছে । দৌন্দ্ধবৃদ্ধির উৎসাহে প্রসাধন 
দ্রব্যার্দির অত্যধিক ব্যবহারে নারীর স্বাভাবিক 
রূপ ও লাবণ্য ক্রমে নিপ্রভ হয়ে আসে, প্রনাধনহীন 
মুখে দেখা দেয় যৌবন-শেষের কুঞ্চন রেখা। 
কুনূপাকে স্থরূপা করে তুলতে, স্বরূপার ব্ধপকে 
আরও বাড়িয়ে তুলতে প্রসাধন সামগ্রীর কার্ 
নিতাস্তই সাময়িক। বাজারে চলতি এই সমস্ত 
ভ্ব্যাদি ব্যবহারে মুখের নরম চামড়ার মহ্ছণতা 
নই হয়ে যায়। তার কমনীয়তাঁও ধীরে ধীরে কমে 
আসে। সৌন্দর্ববৃদ্ধির আদল গিনি এতে নেই। 
আমরা ভুলে ধাই যে, নারীর স্বাস্থ্য ও নারীদেছের 
আভ্ত্তরীণ গঠনই তার বাইরেষ সৌন্দর্ধের কারণ। 


সৌন্দর্য স্যত্টির সহাম়তাঙ্কারী সেই আভ্যন্তরীণ 
কার্ধপ্রণালীকে সচল করে রাখতে পারলেই যৌধনের 
স্থায়িত্বকাল হয়তো দীর্ঘতর করতে পারা ধায়। 
প্রসাধন সামগ্রীর ভিতর দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ 
কার্ধগ্রণালীতে হস্তক্ষেপ করতে বর্তমান চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন । 

মানবদেহের অভ্যন্তরে একজাতীয় গ্রন্থি আছে। 
মেগুলৌোকে বলা হয় এগ্ডোক্রাইন গ্লযা্ড অর্থাৎ 
নালীবিহীন গ্রন্থি। নুস্থদেহে এই সমস্ত গ্রস্থিতে 
এক প্রকার অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক পদার্ের 
টি হ্য়। অনুভূতিশীল স্াযুমগুলীর আয়ত্তাধীনেই 
এর উৎপত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে । মানুষের জীবনী- 
শক্তির মূল-আধার উৎসাহ ও উদ্দীপন! বৃদ্ধির 
সহায়ক এই রাসায়নিক পদার্থের নাম দেওয়] 
হয়েছে হরমোন । ১৯০২ গ্রীষ্টাবে বেলিস ও স্টালিং 
নামক বিজ্ঞানী দেহে সর্বপ্রথম যে হরমোন, 
আবিষ্কার করেন তার নাম সিক্রেটিন। অস্তঃ- 
নিঃসরণকারী গ্রস্থিকোষ হতে নির্গত হরমোন, 
নালীর সাহাধ্য ছাড়াই সোজাম্থজি বক্তপ্রবাছের 
মঙ্গে মিশে যায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে 
পড়ে। এই অত্বমুখী নিঃসরণ শরীরের পক্ষে 


৫৬৮ 


অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কারণ, শয়ীর-যগ্ধের বিচিত্র 
ক্রিয়ানির্বাহের এরাই কর্মীন্বরূ্প । এই রস নিঃসরণের 
পরিমাণ হ্াস-বুদ্ধির ফলে সমস্ত এতোক্রাইন গ্লযা্ডের 
কার্ধকরী সমতা বিনষ্ট হয় এবং দেহে নানারকমের 
ব্যাধির স্থষ্টি হয়। অস্তঃনিংসরণকারী গ্রন্থির মধ্যে 
গল-গ্রন্থি বা থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্্যাশয় 
বা প্যাংক্রিয়াস, আড়িনেল, পোষনিক] বা 
পিটিউটারী-গ্রস্থি, অস্ত্রের উপরিস্থ শ্লৈশ্মিক ঝিল্লী এবং 
যৌন-গ্রস্থি বা! সেকা গ্র্যাডই প্রধান। প্রত্যেকটি গ্রস্থি 
হতে বিভিন্ন উত্তেজনায় বিভিন্ন প্রকার হরমোন 
নিঃস্থত হয়ে থাকে । 

কিভ.নী বা বুকের গ্রন্থি হতে যে হরমোন নির্গত 
হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে আড্রিনালিন। 
এই আযড়িনালিন, শিরা-উপশিরার সঙ্কোচন দ্বার! 
রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেয়। যখন কারও কপোঁল 
ব। গগুদেশ লজ্জায় » আবেগে রক্তিম হয়ে ওঠে 
তখন বুঝতে হবে আডিনালিন হরমোনের নিঃসরণ 
দ্বারাই এরকম হয়েছে । অতিরিক্ত পরিমাণে এই 
হরমোন নির্গমনের ফলে রক্তনির্যান বা পিরামে 
পটাশিয়াম ধাতুর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। অতি- 
রিক্ত ঘম? ভয় বা বিম্ময়ের আতিশযো হৃংস্পন্দনের 
গতিবৃদ্ধি প্রভৃতি আবেগ-সংক্রান্ত ক্রিয়ায় ইনসুলিন 
নামক হরমোন নিঃহ্গুত হতে পারে। স্তন 
সম্পর্কীয় গ্রন্থি বা ম্যামারি গ্ল্যাপ্ডের উত্তেজনায় 
ল্যাক্টোজেনিক হরমোনের ম্বতঃনিঃসরণ হতে 
দেখা যায়। জেনেট নামক একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য 
করেছেন যে, পরীক্ষা আরম্ভ হবার অনতিপূর্বে 
পরীক্ষার্থীর ঘন ঘন প্রস্রাব করে থাকে। 
এটাও উত্তেজনাপ্রন্ছত হরমোনেরই ক্রয়! । 
কোন কোন শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী, যেমন ভেক 
ইত্যাদি দেহ-ত্বকের রং পরিবর্তন করে থাকে। 
পোষনিক! গ্রস্থির হরমোন নিঃল্তির ফলেই নাকি 
এরকম হয়। বিজ্ঞানীরা এই সকল দেহ-নিঃস্বত 
হরমোন রক্ত, মূত্র প্রভৃতি হতে পৃথক করে 
নিয়ে তাদের গুণা্ত) ও গঠনপ্রণালী পরীক্ষা 


সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টার কৃজিম হয়মোন 


[হয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


করে দেখেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে এই সমস্ত জটিল 
রাসায়নিক পদার্থ গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরী করাও সম্ভব হয়েছে। 

দেহের যৌন-লক্ষণ বিকাশের সঙ্গে সেক্স- 
হরমোনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নারীর দৈহিক 
লাবণ্যও নাকি নির্ভর করে বিশেষ এক রকম হ্র- 
মোনের ওপর | এর নাম এসট্রোজেন। দেহে এই 
হরমোনের অভাব হলেই নাকি নারীদের দৈহিক 
লাঁবণ্যে ভাট] পড়ে। কাজেই কৃত্রিম উপায়ে 
প্রসাধন-ক্রিমের সঙ্গে এই হরমোন দেহে প্রবেশ 
করানোর প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীমহলে সরু হয়েছে। 
আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিন' স্কুল অফ. মেডিসিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ এডওয়ার্ড প্রিশ্ক, মিশিত 
এসট্রোজেন দেহত্বকে কিভাবে শোষণ করানো 
যায় এবং তার ফলাফল সন্ধে গব্ণা স্থরু 
করেছেন। 

এসট্রোজেন-ক্রিম মাখানোর ফলে একটি 
পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এতে দেহের রক্তনালী- 
বিন্তাসের স্থক্ম ৫কশিক নালীগুলোর আয়তন 
বাড়িয়ে দেয় এবং ত্বকের নীচের কতকগুলো স্যত্রের 
জল শোষণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। এইরূপ মতও 
কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন যে, ত্বকের এই স্ুত্র- 
গুলোর জলশোষণ জনিত স্ফীতির দরুণ ত্বকের 
উপরিভাগ প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং সেই জন্তেই 
চামড়ার ওপরের কুঞ্িত রেখাগুলো দুর হয়ে যায় 
এবং ত্বক মন্থণ হয়ে ওঠে। এই এসট্রোজেন 
রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিক নালীগুলোর মায়তন 
বাড়িয়ে দেয়। ফলে অক্সিজেনও অধিক পরিমাণে 
এখ।নে গৃহীত হয়ে থাকে । ত্বকও হয়তো এই 
কারণেই সঙ্গীব হয়ে ওঠে। 

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছিল যে, বিক্রয়ের 
জন্যে মজুত এসট্রোজেন মিশ্রিত ক্রিমের প্রতি ছু- 
আউন্দ শিশিতে দশ থেকে চল্লিশ হাজার ইণ্টার- 
ম্যাশনাল ইউনিট পর্ধস্ত এসট্রোজেন রয়েছে। 
যর্দি এক শিশি ক্রিমে দু-মাসের কিছু বেশী চলে 


সেপ্টেম্বর, ১৪৪৯ ] 


তাহলে প্রতিদিনের হিসেবে ৩৩*থেকে ১৩০, 
ইউনিট পর্বস্ত পড়ে। দেখা গেছে ষে, এই এস- 
ট্রোজেনের মধো মাত্র ১০৭ থেকে ১৫৫ ইউনিট 
বাস্তবিকপক্ষে দেহ-ত্বকে শোষিত হয়ে থাকে। 
গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
ঘষে, দেহের বিভিন্ন অঙ্গে সাড়া জাগাতে অতি 
সামান্য পরিমাণ এসট্রোজেন-ক্রিমের প্রয়োজন । 
২০টি ই'ছুরকে বেশী এসট্রোজেন-ঘটিত ক্রিম 
মাখানো হয় এবং আরো ২০টি ই'দুরকে 
মাখানো হয়েছিল কম এসট্রোজেনযুক্ত ক্রিম। 
এই হরমোনের ফলাফল দেখবার জন্যে বাকী 
কয়েকটি ইদুরকে এসট্রোজেন বিহীন ক্রিম মাথানে। 
হয়েছিল। ইছুরগুলোর দেহে দেড় মিনিট ধরে 
দিনে একবার এই ক্রিম মালিশ কৰা হয় সপ্তাহে 
ছয়দিন। ইছুরের শরীরের বাঁদিকের লোমগুলি 
কাঁচি দিয়ে ছোট করে ছেটে ফেলে সেখানটায় 
এই ক্রিম মাখানো হয়। ক্ষুর দিয়ে টেছে ফেললে 
হয়তো চামড়া কেটে যেতে পারে, তাতে জালা 
হতে পারে, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা । জন্তর ওপর 
এরকম পরীক্ষায় কিছু খারাপ ফল দেখা গেল। 
কতকগুলে! ইছুরের লোম উঠে গেল, কতকগুলোর 
গায়ের চামড়া স্থানে স্থানে পুরু বা পাতলা হয়ে 
গেল, জনন-ইন্দ্রিয়ও কিছুট। প্রভাবিত হয়েছে 
দেখা গেল এবং আরে। লক্ষ্য করা গেল যে, রক্তবহ! 
কৈশিক নালীগুলোর আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেহে 
রুক্তমঞ্চাননেরও আধিক্য ঘটেছে। 

ডাঃ প্রিশ্ক বলেন যে, এনট্রোজেন দেহ-ত্বক 
ভেদ করে যায় এবং চামড়ার কুঞ্চন নষ্ট করে 
বলে প্রসাধন-ক্রিমের ব্যবহার হতে পারে। স্থচী 
প্রয়োগ দ্বারাও ইহা দেহে প্রবেশ করানো যায়। 
কিন্তু এই প্রক্রিয়া মোটেই আরামপ্রদ নয়। 
কাজেই অবাঞ্ছিত ঘরে বসে আরাম করে এই 
ক্রিম মুখে বা হাতে মাথান যায়; এতে রয়েছে 


জান ও বিজ্ঞান 
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ক্লাস্তি-হর! আনন, রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও শাস্তি। 
কিন্তু ডা; প্রিষ্ক সাবধান করে দিয়েছেন যে, 
এসট্রোজেন-ঘটিত ক্রিমের মাত্রাধিকা (হের 
পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে প্রজনন 
শক্তির ক্ষিগ্রতা বিধান করে ও নানা! গোলমালের 
সৃষ্টি হয়। দেহের রক্তন্নোতে এসট্রোজেন প্রবেশ 
করানোর ফলে স্ত্রীজাতির র্জ:-নিবৃত্তিকাল বিলদ্বিত 
হয় কিনা--এট। এখনও পরীক্ষাধীন। কিন্তু একথা 
জান] গিয়েছে যে, নারীদেহের উধ্বণংশ গঠনে 
এসট্রোজেন বিশেষ সহায়তা করে। নারীদেহকে 
সমু্ূত, লাবণ্যময় ও সৌষ্ঠবশালী করে গড়ে 
তুলতে এসট্রোজেন অদ্বিতীয়। 

এসট্রোজেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হরমোন । 
এই হুরযোনের অভাবে স্ত্রী-দরেহ যেমন লাবণ্যহীন 
ও কৃশ হয়ে পড়ে, এর আধিক্যেও তেমনি দেহে 
নানা গোলমালের স্থঙি হয়। দেহ-ত্বকে অত্যধিক 
পরিমাণে 'এসট্রোজেন শোধিত হওয়ার ফলে 
ক্যানসার বা কর্কট রোগের স্ৃত্রপাত হতে পারে। 
কারণ কতকগুলে৷ এসট্রোজেন ক্যানসার রোগ 
হ্যটটিকারী পদার্থের সমধমীঁ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদেয 
অনেকে এই হরমোন ব্যবহারে আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছেন। এই হরমোন-ঘটিত ক্রিমের প্রসাধনে 
দেহুলতা স্থচারুরূপে বধিত হয়,লাবণ্য ও কমণীম্বতাও 
বেড়ে যায়। সৌন্দর্য-লিপ্, নারীর পক্ষে ইহা 
লোভনীয় জিনিস সন্দেহ নেই । কিন্তু এই হরমোনের 
আধিক্য জীবনীশক্তিকে যেরূপ অন্বাভাবিকভাবে 
উদ্দীপিত করে, দেহ-গঠন ও বৃদ্ধির যেরূপ জ্রুত 


সহায়তা করে তাতে ক্যানসার ব্যাধির আক্রমণের 
স্থচন] দেখা দেওয়। অসম্ভব নয়। কাজেই এই 
হরমোনের সম্পূণ কার্কলাপ পুঙথা ম্পুত্খরূপে 
অধিগম্য না হওয়া পর্যন্ত সৌন্দর্যকামী রূপসজ্জা 
বিলাসিনীদের অপেক্ষা করে থাকা প্রয়োজন । 


বিদ্যুৎ-সরবরাহ উন্নয়নে আইনের প্রয়োজনীয়তা 


স্্রীমনোরঞ্জন দত্ত 


পৃথিবীর উদ্নতিশীল দেশসমূহে শক্তির উৎস- 
গুলিকে জাতির সম্পদরূপে গণা করা হয় এবং 
তাহাদের সংরক্ষণ, উদ্নয়ন ও হুপরিচাঁলনার নিমিত্ত 
নানারূপ ব্যবস্থা অবলদ্িত হইয়া! থাকে। 
জনসাধারণ যাহাতে সন্তা দরে নিশ্চিতরূপে প্রচুর 
পরিমাণ শক্তি পায় এবং কোন পুঁজিপতি গোঠীর 
নিকট সাধারণের স্বার্থ ক্ষু্ না হয় সেইদিকে 
লক্ষ্য রাখিয়! সময় সময় অনুকূল বিধি রচিত এবং 
ংশোধিত হইয়া] থাকে । স্থৃতর!ং বিছ্যুৎ-সরবরাহ 
শিল্পে আইনের প্রশ্নে্জনীয়তা সহজেই অন্্মান 
করা যাইতে পাঁরে। ভারত সরকার ১৯১০ 
সালে বিদ্যুৎসরবরাহ শিল্পের জন্য বিছ্যৎআইন 
ংকলন করেন। এই আইনের বলে প্রাদেশিক 
সরকার বেসরকারী যৌথ অথব। স্বতন্ত্র ঘে কোনও 
প্রতিষ্ঠানকে স্থনিরিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সার্বজনীন 
বা! ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিছ্যৎ উৎপন্ন ও 
সরবরাহ করিবার ক্ষমতা দিয়া লাইসেন্ন দিবার 
অধিকার লাভ করেন। এইভাবে বিছ্যাৎ-শিল্প 
ত্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠান 
ও স্থানীয় ব| জেল। কতৃপক্ষের আওতার মধ্যে 
আবদ্ধ হইয়! পড়ে। 

কতকগুলি অন্ুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারী সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৭টি সহরে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহারা রেসি- 
প্রোকেটিং গ্রিমঞ্রিন অথবা ডিজেল নেট-এর 
সাহায্যে বিহবাৎ উৎপাদন করে। বৃহতর পরিকল্পনায় 
বিছাৎ উৎপাদনের জন্য এরূপ এঞ্রিনের ব্যবহার 
বহুকাল পূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে 
অধিকতর উপযোগী টারবাইন প্রবতিত হুইয়াছে। 
বঙ্গদেশে মাত কলিকাতা বিছ্যুৎ্সরবরাহ সমিতি ও 


অপর দুইটি প্রতিষ্ঠান শেষোক্ত পদ্ধতিতে বিদছ্বাৎ 
উৎপাদন করিয়া থাকে। কলিকাতা মহর ও 
সহরতলীর বাহিরে যে পরিমাণ বিদ্যুতের ব্যবহার 
হয় তাহা নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে বুঝ! যাইবে। 
১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে কেবলমাত্র ৯৭০০ 
লক্ষ ইউনিট বিছ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে 
শতকরা ৮৫ ভাগ অর্থাৎ ৮২২০ লক্ষ ইউনিট শুধু 
কলিকাতা অঞ্চলের শক্তিকেন্ত্র হইতেই উৎপাদিত 
হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের শক্কিকেন্দ্রগ্ুলির কাধক্ষম 
যন্ত্রের সম্ভাব্য ক্ষমতা হইল মোট ৩৪২,৩২৪ 
কিলোওয়াট; কিন্তু শুধু কলিকাতায় স্থাপিত যন্ত্রঞ্লির 
সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা ২৯৪,৭৫০ কিলোওয়াট 
অর্থাৎ শতকর| ৮৪৪ ভাগ। 
গ্রেট ব্রিটেনে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আইন 
ভারতীর বিছযুৎআইন মূলতঃ গ্রেট ব্রিখেনের 
প্রাথমিক বিদ্যুৎ-আলোকন বিধি অনুসারে রচিত। 
আঙও প্রধান প্রধান বিষয়ে ইহার বিশেষ কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। পক্ষান্তরে গ্রেট ব্রিটেনের 
আইন প্রণয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
তাহার স্থদীর্ঘ ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। 
ইংল্যাণ্ডের প্রাথমিক শক্তিকেন্্রগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ১৮৮২ নালে প্রবত্তিত বিদ্যুংআলোকন 
বিধি বিচ্যুৎসর্বরাহ শিল্পে সর্বপ্রথম আইন। 
ইহার বলে বোর্ড অফ ট্রেড যেকোনও স্থানীয় 
কতৃপক্ষ বা সম্প্রদায়কে অনুমোদন পর দিবার 
ক্ষমতা লাভ করেন। এই বিধি অন্সারে সম্প্রদায় 
গুলি মাত্র ২১ বৎসরের জন্য সরবরাহ সত্ব লাভ 
করে। ১৮৮৮ সালে যে আইন রচিত হয় তাহার 
ফলে এই সরবরাহ কাঁল ৪২ বৎসরে পিবধিত হয়। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


সুদূর অঞ্চলে সরবরাহের স্থবিধা উপলব্ধ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরবতী পর্যায় গোচরীভূত 
হয়, দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর প্রপারিত হয়, বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিশেষ 
সম্প্রদায়ের সংগঠন অন্থমোদন করিয়। পালিয়ামেন্টে 
মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আইন রচিত হইতে 
থাকে। পূর্বের সরবরাহ সমিতিগুলির সহিত 
এই প্রতিষ্ঠানগুপির পার্থক্য এই যে, ইহাদ্িগকে' 
নিরবচ্ছিন্ন অনুমোদন ও সরবরাহের অধিকার দেওয়া 
হয়। 


আইনের দ্বার| প্রধানতঃ দুইটি ক্ষেত্রে উক্ত . 


প্রতিষ্ঠানগুলির সরবরাহ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
যথা-অনুমোদিত আঞ্চলিক তত্বাবধাম়ককে 
অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং 
জনসাধারণের প্রয়োজনস্থলে বিদ্যুৎ জোগানো । 
আইন অঙ্গযায়ী এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও 
অন্গমোদিত সরবরাহকারীর সীমানায় তাহার 
বিনা অন্থমতিতে প্রয়োজনস্থলেও বিদ্যুৎ বিতরণ 
করিতে পারে না। : 

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাধারণ আইন 
মংকলিত হয়। ইহার ফলে প্রতিবেশী নরব্রাহকা রী- 
দের মধ্যে বিছ্যুত্শক্তির আদান-প্রদানের স্থুবিধার 
জন্য প্রেরণ-পথ প্রতিষ্ঠিত হয়। 

উক্ত আইন অঙ্ারে বৃহৎ বৃহৎ কেন্ত্রে 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার ফলে এবং এই সকল কেন্দ্র 
হইতে দুরবর্তাঁ ব্টন-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনমত 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হওয়ায় বিছ্যাৎ শিল্পে 
উন্নতি লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদুৎ সরবরাহের 
আদান-প্রদানের জন্য ব্টন-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
আইনে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করা 
হয় নাই । এইজন্য ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরস্ত হইবার 
পূর্ব পর্যন্ত শক্তি উৎপাদক সমিতিগুলি তাহাদের নি 
নিজ সীমার মধ্যে স্বতন্থ উৎপন্ন কেন্দ্র হইতেই সব- 
বরাহ করার ব্যগ্রতার জন্য প্রধানতঃ কতিপয় স্বতন্ত্র 
সংস্থিতির মধ্যেই উদ্নতি সীমাবন্ধ থায়ে। 


হ্য়ঃ 


জান ও বিজ্ঞাজ 


€&১১ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বিছ্বাৎ সরবর!ছের 
ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হম তখন বিছ্যাৎ- 
সরবরাহ উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায় লক্ষিত হয়। সার্ব- 
জনীন সরবরাহে সহযোগীতা না থাকায় শ্রমশিল্পে 
বিছাৎ্শক্তি নিয়োগ সম্ভব হয় নাই। মূলধনের আধিক্য 
ও ইন্ধনের অপ্রাচর্য হেতু বিছ্যাতের মূল্য অস্বাভা- 
বিকরূণপে বৃদ্ধি পায়। সরবরাহ অঞ্চলগুলি বৃহত্তর 
হইলে এবং উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে অধিকতর 
শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎ- 
পাদিত হইলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি কখনই ঘটিত ন|। 

বোর্ড অফ ট্রেড কতৃ“ক নিয়োজিত ইলেকটি ক্যাল 
পাওয়ার সাপ্লাই কমিটির ( উইলিয়ামসন ) পরামর্শ 
অনুমোদনের উদ্দেশ্টে ১৯১৯ সালে পালিয়ামেণ্টে 
একটি বিল উপস্থাপিত করা হয়। পালিয়ামেণ্ট এই 
বিল গ্রহণ করিয়! বৈছাতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে 
উন্নয়নের পুনব্যবস্থা অনুমোদন করে এবং 
উৎপাদন কেন্দ্র ও প্রধান প্রেরণ-পথ ক্রম্ন করিতে 
পারে এইরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন যৌথপ্রতিষ্ঠান 
সংগঠনকে আইনসঙ্গত করিয়া দেয়। এই আইনের 
বলে পরিদর্শন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেকটি,সিটি কমিশন 
গঠিত হয় এবং বিছ্যৎ সরবরাহ চলাচল 
বিষয়ক ব্যাপারের ভারপ্রাঞ্ধ মন্ত্রীর অধীনে স্থস্ত 
হয়। 

১৯১৯ সালের এই আইনের ফলে পরবর্তী 
কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপুল উন্নতি সম্ভব 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা সত্বেও অধিকাংশ 
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান আপন আপন স্বতত্ 
অধিকার অক্ষুপ্ন রাখিতে এবং উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে 
ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার আকাঙ্খ! পোষণ করিত | 
বিছ্যৎ. কতৃপক্ষ সমবায়ের নিকট কেন্ত্রুলিকে 
হস্তাস্তরিত করিতে তাহাদের প্রবল অনিচ্ছা ছিল। 
পূর্বের শ্যায় স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা নগুলির. উন্নতি- 
সাধন করার অবাধ ক্ষমতা লাভ করিবার আকাঙ্খা 
তাহাদের পাইয়া! বসিয়াছিল। এই সব কায়ণে 


'কার্ধকূমী পুনর্বন্দোবস্ত সম্ভব হয় নাই। 


৫১২ 


কেক্দীয় বিভ্যুৎ্-সভ। 

১৯২৫ সালে অধিকতর শক্তিশাপী আইনের 
প্রয়োজনীয়তা ম্পষ্টবূপে উপলব্ধ 
উইয়ারের নেতৃত্বে এই পরিস্থিতি বিবেচনা 
করিবার জন্য আরও একটি সরকারী সমিতি গঠিত 
হয়। এই সমিতির অন্গমোদনের উপর ভিত্তি 
করিস] গ্রেট ব্রিটেনের উৎপাদন ও প্রেরণ পদ্ধতির 
পুনর্গঠন কর| হইয়াছে । ১৯২৭ সালে “কেন্দ্রীয় 
বিছ্যুাৎসভা, নামক একটি নবগঠিত সাধারণী- 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদন ও প্রেরণের 
সংযোঞ্জনকে বাধাতামূলক করিয়া! আইন সংকলিত, 
হয়। 

কোন অর্থেই উক্ত সভাকে সরকারী বিভাগ 
বল! চলে না। ইহ। রাজনৈতিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্ত, নিজের পদ্ধতি ও পরিচালনার ব্যাপারে 
পরিপূর্ণভাবে ম্বাধীন একটি বাণিজ্য সমবাম। 
কোনরূপ লাভের আশা না করিয়া ইহাকে আধিক 
স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করিতে হয়। বিছ্যুৎসরবরাহ 
আইনের দ্বারা অনুমোদিত অপর যে কোন 
প্রতিষ্ঠানের মত ইহাঁও চলাচল-মন্ত্রী ও ইলেকটি-সিটি 
কমিশনারের শাসনাধীন এবং একই আইনের 
অধীন ছিল। 
প্রীভ-পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য হাস 

জনসাধারণের মধ্যে সন্তান বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করিবার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীত কেন্দ্রে 
প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ উত্পাদন করা হইয়। থাকে । 
উৎকৃষ্ট কারধানাগুলি যাহাতে তাহাদের যোগ- 
তানুরূপ কাজ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র 
দেশে উতৎ্পাদনকেন্দ্রগুলির মধ্যে গ্রীত-পদ্ধতি 
নামক প্রেরক জালিকার দ্বারা সংযোগ স্থাপন 
করাতম্ম। গ্রীভ-পদ্ধতিতে নিয়রূপ পরিবর্তন দেখা 
দেয় :-- 

প্রধান ক্রেতাদের নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার 
অধিকার প্রত্যেকটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অক্ষুন্ন 
থাকে; কিন্তু যথাযথভাবে চাহিদা মিটাইবার জন্য 


হইলে লড 


বিদ্যুৎ-সরবরাহু উত্লয়মে আইনের প্রয়োজনীয়তা] [২য়বর্ধ, *মসংখ্যা 


বিছাৎ উৎপাদনের দায়িত্ব ইহাদের নিকট হইতে 
ফিরাইয়া লওয়া হয় এবং গ্রীড-পন্ধতিতে অর্থাং 
সাধারণ কেন্দ্র হইতেই সরবরাঁহের ব্যবস্থা করা 


হয়। 
গ্রীড-পদ্ধতি প্রণয়ন ও পর্চালনার ভার 


আইনের দ্বার! কেন্দ্রীয় সভার উপর ব্র্তায়। সভার 
নির্দেখমত অথচ স্ব স্ব কতৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত 
মনোনীত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির উৎপন্ন বিছ্যুৎ ক্রয়ের 
ও পরিচালনার ভার আইনের বলে এই সভার উপর 
বিন্যন্ত হয়। এই সভা! আইনের দ্বারা বাধ্যতা- 
মূলকভাবে উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কতৃপিক্ষকে এবং 
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বরাবর বিদ্যুৎ সর- 
বরাহ করিবার ক্ষমত। লাভ করে। ১৯২৬ সালের 
বিধি অঙ্সারে বিদ্যুৎ বিতরণ ও বাণিজ্যিক উন্নতির 
সমূহ দায়িত্ব অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান অথবা আঞ্চলিক 
সরব্বাহকারীদের উপর অপিত হয়। 

বোর্ডের কার্ষের স্থবিধার জন্য উত্তর স্কটল্যাণ্ডের 
বদতিবিরল প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে 
পরিকল্পনাচযায়ী কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়| 
উঃ দঃ হাইড্রো-বার্ডের তত্বাবধানে ২০,৫০০ বর্গ- 
মাইল জুড়িয়া পরিব্যাঞ্চ জাতীয় জনসংখ্যার শতকরা 
ছুই ভাগেরও কম অধিবাসী অধুযুষিত এই প্রদেশের 
জন্য একটি নৃতন পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। 
পরিকল্পনার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলির নাম :-- 
(১) মধ্য স্কটল্যাণ্ড (২) উত্তরপশ্চিম ইংল্যাণ্ড ও 
ওয়েলস্‌ (৩) উঃ পৃঃ ইংল্যাণ্ড 1৪) মধ্যপূর্ব ইংল্যাও 
(8) মধ্য ইংল্যাণ্ড (৬) দঃ পৃঃ ইংল্যাণ্ড (৭) পঃ 
ইংল্যাও্ড ও দঃ ওয়েলস্‌। 

উৎস হইতে গ্রধান প্রধান চাহিদার ক্ষেত্রে 
প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণের নিমিত্ত 
বহুকাল হইতে উচ্চ-ভোণ্টেজে প্রেরণ পদ্ধতি 
অবলম্বিত হইয়া আদিতেছে। গ্রেট ব্রিটেনের 
শক্তি-উৎসগুলি পরস্পর অপেক্ষারুত সন্নিহিত বলিয়া 
এবং উতপাদনকেন্দ্র প্রধানতঃ চাহিদার অঞ্চলের 
নিকটবর্তা থাকায় কেবল মাত্র বিপুল শক্তি গ্রেরণের 


সেপ্টেখবর, ১৯৪৯ ] 


জন্যই উচ্চ ভোল্টেজ. পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় না। 
পক্ষান্তরে কারখানার সম্পূর্ণ সংযোজনের 'জন্তও 
ইহা ব্যধন্ৃত হইয়া থাকে। যথা! £ (ক) প্রত্যেক 
স্বতন্ত্র কেন্দ্রে মুত যন্থাদ্ির পরিমাণ হাস করিয়া 
এই পদ্ধতির যস্ত্রাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত 
করে এবং (খ) সর্বাপেক্ষা অধিক কার্ধক্ষম যন্ত্র 
উচ্চতম সম্ভাব্য লোড” ব্যবহার সহঙ্জলাধ্য করিয়! 
থাকে। 

গ্রীড-পদ্ধতির স্থবিধ। নানাবিধ । এই পদ্ধতির 
সম্পূর্ণ প্রচলন হইবার পূর্বে বাঁড়তি যন্ত্রপাতির 
বিশেষ একটি অংশ ব্যবসায় শিল্পে ব্যবহৃত হইত । 
পরম্পর সংযুক্ত উত্পাদন কেন্দ্রগুলির প্রতিষ্ঠায় 
কোন একটি কেন্দ্রে অচল অবস্থার উদ্ভব হইলে 
গ্রীউ-পদ্ধতিতে এই ক্ষতির পূরণ হইয়া থাকে। 
নুতবাং একটি রিজার্ভ সমগ্র অঞ্চলের জন্য যগেষ্ট। 
সমগ দেশের উর্ধতম চাহিদা গড়ে দশ লক্ষ 
কিলোওয়াঁট | গ্রীড পদ্ধতিতে বাঁড়তি যন্ত্রাদির পরি- 
মাণকে আজ পর্যন্ত গড়ে ৬৫% হইতে প্রায় ১৫% 
পর্যন্ত নামাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে । অর্থাৎ 
ইহা দ্বারা মোটামুটি পাচ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন 
বস্ত্র প্র্ণোজন হ্রাস পাইয়াছে। ইহার অর্থ প্রতি 
কিলোওয়াট ৩০ পর্যস্ত হারে গ্রীড-পদ্ধতি দেশকে ৫০ 
লক্ষ পাউণ্ডের ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে । 

কোনও অঞ্চলের সকল প্রয়োজনীয় মাল সেই 
অঞ্চলেই উৎপন্ন করিবার আর দরকার হয় না। 
দিঝরাত্র পুর্ণোন্চমে কমরত উৎকৃষ্ট কেন্দ্র গুলিতে 
দেশের প্রয়োজনমত শক্তি উৎপন্ন কর! যাইতে 
পারে। 

£দ্বি-পর্যায়ধুক্ত কেন্দ্র নামক অপর কতকগুলি 
কেন্ত্র নিশাভাগে ও সপ্তাহ অন্তে বন্ধ থাকে। 
পক্ষান্তরে উচ্চতম চাহিদার সময় দেশের সকল কেন্দ্রই 
(পুরাতন নিকৃষ্ট কেন্দ্রগুলিও ) ব্যবহৃত হইতে 
পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এই কেন্দ্রগুলি 
বাবার করায় যে পরিমাণ কয়ল! বায় হয় 
তাহার গুরুত্ব অল্প। কারণ ইহাদের সাহায্য গ্রহণের 


জান ও বিজান 


৫১৩ 


ফলে নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর খরচ বাচিয়। 
যায়। 

১৯৪২ সাল পর্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
জন্য আইনগত ক্ষমতাসম্পন্থ ৫৭৬টি ভিন্ন ভিন্ন অস্গু- 
মোদিত প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশ 
মতে চালিত মাত্র ১৪২টি বিশিষ্ট কেন্দ্রে বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । ইহাব্যতীত আর৪ ৪১টি 
সাধারণ কেন্দ্র ছিল। ইহারাও বোর্ডের নির্দেশামুযায়ী 
পরিচালিত হইত । স্থতরাং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান- 
গুলির প্রয়োজনীয় সমগ্র বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত 
বোডের মাত্র ১৯৩টি উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। ইহাদের 
মালিকীর পরিবর্তন হইত না। কিন্তু বোর্ডের 
নির্দেশে ইহারা পরিচ।লিত হইত এবং প্রকুত উৎ- 
পান মূল্যে বোর্ডের নিকট ইহাদের সমগ্র উৎ- 
পাদনই বিক্রীত হইত । 

মো-শৌয়ান কমিটির রিপোর্ট 

এইভাবে দেখা যায় ১৯২৬ সালের আইনের 
দ্বারা বিছ্/ৎশিল্প একটি সুদ উন্নতিমূলক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক অঞ্চলে অসংখ্য 
প্রতিষ্ঠান থাকায় ইহাদের সংখ্যা হ্বাস করিম! 
বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে 
সম্মিলিত করিতে পারিলে বিছা বিতরণের 
সুবিধা হইতে পারে--এই উদ্দেশ্যে আইন 
পরিবধিত করিবার প্রয়ৌোজনীয়ত1 উপলন্ধ হয়। 

১৯৩৬ সালে বিদ্যুৎ বিতরণ সম্পর্কে মো-গোয়ান 
কমিটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তির 
লক্ষ্য হইল বিদ্যুৎ বিতরণের পুনর্গঠন ব্যবস্থায় 
ব্যয়সাম্য করিয়া! বিছ্যাতের চাহিদাবৃদ্ধি ও মূল্য 


হ্রাস স্ব করা । 
মো-গোয়ান কমিটি অনুমোদন করেন যে, 


সন্গিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজন- 
বোধে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরবরাহকারী সমিতিগুলির 
নিকট হস্তাত্তর করা। এই ভিত্তিতে ৫০ বৎসরের 
অনূর্ধ্ব নির্দিষ্ট সময় অস্তে সমিতিগুলির যে কোনও 
জনপ্রতিষ্ঠান ক্রয় করিতে পারা । 





৫১৪ বিদ্যুৎ-সরবরাহ উল্নয়নে আইনের পীয়োজনীয়তা. [২৫ বধ, অই টা 
দৃষ্তীতঃ সমিতিগুলির কোনও স্থনিশ্চিত উন্নত আমেরিকা বিছ্যুৎ-শিল্পেষ জাতীয়করণ সমর্থন 
স্থিতিকাল থাকিতে পারে না। মে।-গোয়ান কমিটি করে না। পল্লী অঞ্চলে লাইশ লইয়া যাইযার 


স্দীর্ঘ অঞ্চলব্যাপী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ 
উপকারিতা সম্বন্ধে স্থপারিশ করেন। বিছ্যুৎ-শিল্পের 
পুনর্গঠনে বর্তঘান কঠোমোর সম্পুর্ণ ওলটপালট 
না করিয়া এবং ইহার প্রবর্তকগণের দাবীদাওয়া 
যথাযথভাবে মানিয়া লইক়্াও কিরূপে বিস্তৃতভাবে 


উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধন করা যাইতে পারে , 


এই কমিটি সে সম্বন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

সমিতি প্রতিষ্ঠান বিছ্যৎসরবরাহ সম্পর্কে 
মো-গোয়ান কমিটির স্থপারিশ সাধানুণভাবে মানিয়া 
লইলেও স্থানীয় কতৃপক্ষ মিউনিসিপ্য'ল প্রতিষ্ঠান: 
গুলি মনে করেন যে, এইরূপ পরিকল্পনার চরম সুবিধা 
কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিচালিত একটি 
মাত্র বিতরণ-প্রণালীর মধ্য দিয় ক্রেতাগণের 
উপভোগ্য হইতে পারে । 


বিগত বিরোধীতার অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 
নৃতন শ্রমিক সরকার বিছ্যুৎ-সরবরাহ শিল্পকে 
জাতীয় শিল্পে পরিণত করার জন্য আইন গ্রণয়ন 


করিয়াছেন । স্নিদি্ই ভোগসত্বসম্পন্ন সমিতি 
€ও অনির্দিষ্ঠ ভোগনত্ব-প্রাপ্ত সমিতি এবং 
মিউনিসিপ্যাল প্রৃতিষ্ট।নসমূহের উপর ভিত্তি 


করিয। বিছ্াৎ-শিল্প যে রূপ পরিগ্রহ করিয়।ছিল 
জাতীয়করণের ফলে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
এবং গত দশ মাস ধরিয়া তাহার! জাতীয় শিল্পবূপে 
কাজ করিতেছে । সমগ্রদেশ বর্তমানে কতকগুলি 
স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত । 

গ্রীডপদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্রিটিশ ইলেকটি- 
সিটি অথরিটির দ্বারা এবং বিছ্বাৎ বিতরণ ইলেকটি,- 
সিটি বোর্ডের ছার! পরিচালিত হইয়া থাকে । বিদ্যুৎ 
শিল্পক্ষেত্রে এই বিপু পরিবর্তন বহু জটিল সম- 
স্যর উদ্ভব করিতে পারে যাহার আশু সমা- 
থান একা প্রয়োজন। 

পক্ষাত্তরে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা 


উদ্দেশে সাধারণ ধনভাগ্ডার হইতে খণ দেওয়া 
হয়। 

১৯৪৮ জালের ভারতীয় বিদ্যুৎ-সর- 

বরাহু আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য 

আমাদের দেশে বিছ্যুৎ-শিল্পের উন্নয়ন প্রধানত; 
মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানীয় অঞ্চলের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া উৎপাদিত বিছ্বাতের পরি- 
মাণ অতি অল্প এবং ব্টন ও সরবরাহ পরিষিত। 
এই সকল ক্রটি সংশোধন করিবার জন্য উল্লিখিত 
আইন সংকলিত হয়। 'এই আইন একটি প্রাদেশিক 
বিদ্যুৎ কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু ইহা 
কোনও সরকারী বিভাগ হইবে ন।। সরকাবী 
পর্যবেক্ষণের অধীন হইলেও ইহা সরকারী 
প্রভাব হইতে মুক্ত একটি স্থুসংবদ্ধ বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠান। 

প্রাদেশিক বিদ্যুৎ-বোর্ড ছইভাগে কাজ করিবে। 
প্রথমতঃ, ইহাঁকে সুষ্ঠভাবে ও লাভঙ্জনক উপায়ে 
বিছ্যৎ-শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে হইবে 
এবং দ্বিতীয়তঃ, সরবরাহ শিল্পের যুক্তিযুক্ত পরি- 
কল্পনাকে কার্ধকরী করিয়া তুলিতে হইবে। প্রয়ো- 
জনীয় বিদ্যুৎ উত্পাদনের নিমিত বোর্ড নতুন 
উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া অথবা বর্তমান 
কেন্দ্রগুলির তত্বাবধান করিয়া তাহ।দের মধ্যে 
সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরণপথ প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিবেন। তত্বাধধানাধীন কেন্দ্রগুলির মালিকদের 
নিকট হইতে বোর্ড বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে অথবা 
সকল কেন্দ্রে মালিক এবং অন্গমতিপ্রাপ্ত অন্ত ঘে 
কেন ব্যক্তি ব| প্রতিষ্ঠানকে পরিমাণমত বিদ্াং 
বিক্রপ্ন করিতে পারিবেন। সর্বাপেক্ষা উপযোগী 
কেন্দ্রে বিছ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব করিয়া এবং সর- 
বরাহকে নিজের নির্দেশাধীন কিয়! গ্রাদেণিক 
বোর্ড কেবলমাত্র নৃতন অঞ্চলেই গ্রীড-পঞ্চতির 
প্রচলন সীমাবদ্ধ রাখিবেন না, পক্ষান্তরে পুরাতণ 


এটা 
7. 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


অন্গমোদিত ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করিয়া 
তাহাদের অন্তর্গত অঞ্চলেও বিছ্যাৎ সরবরাহ 
করিতে পারিবেন। কোন প্রতিষ্ঠান আপন 
কর্তব্য সস্তোষজনকভাবে পালন করিলে কোনও 
বোর্ড তাহার আইনসঙ্গত অধিকার ও দ|ঘ়নিত্ 
অপসারণ করিতে পারেন না। 

যাহাতে বিদাত প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণ যুক্তি 
সঙ্গত লাভ ক্রেতাগণ স্থবিধা 


এব২ দরে 


বিছাৎ পাইতে পারেন এই উদ্দেশ্যে বোর্ড বেসর- 


কারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কিছু পরিমাণ প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারিবেন মাত্র । 

উপরোক্ত আইন বিছ্বাৎ-শিল্পকে জাতীয় শিল্পে 
পরিণত করিবার প্রয়াস না পাইয়া কেবলমাত্র 
পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 

বোর্ড সরকারের নিকট প্রথম গ্রথম আঘথিক 
সহাষ্য পাইবেন | কিন্তু এই সাহায্য খণ হিসাবে 
প্রদান করা হইবে এবং বোর্ড নিদিই সময়ে 
স্থদ সহ এই খণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। 

বোর্ডের যে লাভ হইবে তাহার কিয়দংশ 
প্রাদেশিক বিছ্যৎ-শিল্প উন্নয়নের নিমিত্ত সঞ্চিত 
হইবে এবং অবশিষ্টাংশ সুদ ও রাজন্বের খাতে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


£১৫ 


ব্যয়িত হইবে। আইনে প্রদত্ত নিয়ম অন্থ্যা্ী কি 
পরিমাণ লভ]াংশ সঞ্চিত হইবে ও কি পগ্মাণ 
ব্যয়িত হইবে তাহা নিধণরণ কর! হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গের বিছ্যুগ-উন্নয়ন পরি কল্পন! 
যদিও সরকারের বিছ্যাৎস্উন্নয়ন পরিচালক 
সমিতি পরিকল্পনা রচনায় এবং বিদ্যুৎ সম্পর্ধীয় 
যাবতীয় ব্যাপারে সরকারকে উপদেশ দিয়! 
আমিতেছেন তথাপি একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক 
বিদ্যুতৎ্সভা গঠনের আবশ্তকতা সরকারের গভীর 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে । ১৯৪৭ সালের 
ডিসেম্বর মাস হইতে উপরোক্ত বিদ্যুতৎ্-উন্নয়ন পরি- 
চ'লক সমিতি ব্যারাকপুর বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের 
পরিচ*্লনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গৌরীপুর, 
কৃষ্ণনগর ও বধমানের দ্বার! পরিবেষ্টিত ত্রিভৃজারুতি 
গ্রামাঞ্চলে বিছাৎ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্ঠে “উত্তর 
কলিকাতা! পলী-বিদ্যুতালোকন পরিকল্পন1” নামক 
একটি পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন লাভ করি- 
য়াছে এবং এই পরিকল্পনীকে সার্থক করিবার জন্য 
কার্য আরম্ত হইয়াছে। পূর্ব কলিকাতা, দক্ষিণ 
কলিকাত| এবং খডাপুর-মেদিনীপুর প্রভৃতি অন্যান্ত 


উন্নতিমৃঙ্গক পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রহিয়াছে । 


নাইনল এতকাল বাজার দখল করেছিল। সম্প্রতি নাইনলের চেয়ে আরও 
বিভিন্ন ধরণের কাঁজের উপযোগী অরলোন নামে এক প্রকার অভিনব সিন্েটিক 
ফাইবার উদ্ভাবিত হয়েছে । 8018 টব নামে কৃত্রিম ববারের উপাদান ৪০519210016 


নামক পদার্থ থেকে অরলোন তৈরী হচ্ছে। 


সময়ের হিসাব 
ভ্রীজবস্তিক সাহা 


হুর্ধ প্রত্যহ প্রভাতে পূর্বাকাশে উদ্দিত হয় 
এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে অন্ত যাঁয়। আকাশ- 
মণ্গে সুর্যের এই গতি লক্ষ্য করিয়া কি প্রকারে 
নিভ্লভাবে সময়ের হিসাব করা হয়, তাহাই এই 
প্রব,ন্ধর আলোচ্য বিষয়। 

আপাতদৃষ্টিতে সূর্য পৃথিবীকে পূর্ব হইতে 
পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করিতেছে মনে হইলেও, প্রকৃত- 
পক্ষে পৃথিবীই আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে পশ্চিম 
হইতে পূর্বে আবর্তন করিতেছে। ইহাই পৃথিবীর 
আহ্ছিক গতি। পৃথিবীর এই আহ্বিক গতির ফলে 
স্থির তারকাগুলি নভোগোলকে প্রতিদিন কতক- 
গুলি লঘৃবৃত্তাকার* পথের স্থতি করে। এই সকল 
লঘুবৃত্তের বিভিন্ন সমতলগুলি পরস্পর সমাস্তরাল। 
নভোগোলকের যে ব্যান এই সকল সমান্তরাল 
সমতলের সহিত লম্বভাবে অবস্থিত তাহ! নভো- 
গোলককে যে ছুই বিন্দুতে ছেদ করে, তাহ! তাহাদের 
নভঃস্থ মেরুবিন্দ। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের 
চারিদিকে দিনে একবার আবর্তন করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে সুর্ধকেও বৎসরে একবার সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসে। ইহাই পৃথিবীর বাধিক গতি। 
পৃথিবীর এই ছুইপপ্রকার গতি থাকার ফলে নভো- 
গোলকে স্থধের আপাতগতিও দুইপ্রকার। 
পৃথিবীর আহ্িক গতির ফলে, স্থ্য স্থির-তারকা- 
গুলির ন্যায় প্রত্যহ পূর্ব হইতে পশ্চিমে একবার 


* কোন গোলকস্থিত যে বৃত্তের সমতল এ 
গোলকের কেন্দ্রবিন্দু দিয়া অতিক্রম করে না, 
তাহাকে এ গেলকের বৃত্ত বল! হয় এবং কোন 
গোলকের কেন্দ্রবিন্দু দিয়া অতিক্রান্ত কোন সমতল 
এ গোলককে যে বৃতে ছেদ করে তাহাকে এ 
গ্োঁনকের গুরুবৃত বলা হয়। 


ঘুরিয়া আসে এবং পৃথিবীর বাধিক-গতির ফলে 
স্থির তারকাসমূহের মধ্য দিয়া প্রত্যহ পশ্চিম 
হইতে পূর্বে কিছু কিছু সরিয়া যায় এবং এক 
বৎসর পরে আবার পূর্বেকার অবস্থানে ফিরিয়া 
আসে। স্থির তারকাসমূহের মধ্যে স্থধের এই 
আপাত বাধিক পথের নাম ক্রাস্তিবৃত্ত বা 
ইলিপটিক্‌। ক্রান্তিবৃত্ত নভোগোলকস্থিত একটি 
গুরুবৃত্ত। নভোগোলকস্থিত যে গুরুবৃত্তের সমতল 
নভঃস্থ মেরুবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক মরলরেখার মহিত 
ল্ঘভাবে অবস্থিত তাহা নভঃস্থ-নিরক্ষবৃত্ত নামে 
অভিহিত। ণভোগোলকস্থিত যে গুরুবৃত্ত নভঃস্থ 
মেরুবিন্ু ও কোন স্থানের দর্শকের ঠিক মন্তকোপরি 
নভঃস্থ বিন্দু ভেদ করিয়া যাঁয় তাহাকে সেই স্থানের 
মাধ্যনিন রেখা বলা হয়। 

পৃথিবী যে পথে স্থ্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা 
একটি প্রায়বৃত্ত বা ইলিপস্। পৃথিবী এই প্রায়- 
বৃত্তাকার কক্ষের একটি কিরণ-কেন্দ্রে অবস্থান করে। 
কিরণ-কেন্ত্র হইতে প্রায়বৃত্তের বিন্ুগুলি সমান দূরে 
অবস্থিত নহে। সেইজন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে 
পৃথিবী স্থর্য হইতে বিভিন্ন দুরে অবস্থিত থাকে। 
সর্ধ হইতে পৃথিবীর দুরত্ব যখন যত বেশী হয় 
পৃথিবীর বাধিক গতিবেগ অর্থাৎ সুর্যের আপাত 
বাধিক গতিবেগ তখন তত কম হম্। সুতরাং 
ক্রাস্তিবৃত্তের উপর দিয়া সুর্যের বাধষিক গতিবেগ 
সর্বদা সমান থাকে ন]। 

জাপাত সৌরসময় 

সুর্ধের আপাত আছ্ছিক গতির দ্বারাই দিবা 
ও রাত্রি নিরূপিত হয়। সেইগন্ত মনে হয়, সুর্যের 
আপাত আহ্িক গতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সময় বা 
আপাত সৌরসমযই দৈনন্দিম জীবনে ব্যবহার 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯] 


কর! সবচেয়ে সুবিধাজনক হইবে। কিন্ত হুর্ধের 
আপাত সৌরসময় বা হৃর্ধ-ঘড়ির সময় সম্পূর্ণ 
বিজ্ঞানসম্মত নহে। 
মধ্যক ০সীরসময় 

কাজেই জ্যোতিবিজ্ঞ।নীরা এক কাল্পনিক ন্ুর্ষের 
অবতারণা করিয়। আপাত সৌরসময় হইতে 
বিশেষ পৃথক নহে এইরূপ এক বিজ্ঞানসম্মত 
সময়ের স্যতটি করিয়াছেন। মনে কর! হইস্নাছে যে, 
এই কাল্পনিক সুর্য নভ:স্থ নিরক্ষবৃত্তের উপর দিয়া 
সর্বদা সমান বেগে সরিয়া এক বংলর পরে আবার 


পূর্বেকার অবস্থানে ফিরিয়া আসে । ফলে কাল্প-' 


নিক সুর্ষের আহ্বিক গতিবেগও সব্দা সমান । 
ক্রাস্তিবৃত্তের উপর দিয়া সুর্যের সারা বখ্সরের অসম 
গতিবেগের গড়কেই কাল্পনিক স্্যের বাধিক 
গতিবেগ মনে করা হইয়াছে । বর্তমানে যাস্ত্রিক 
ঘড়িতে আমর যে সময়ের নির্দেশ পাই তাহা 
এই কাল্পনিক সুর্যের আহ্িক গতি দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত । জ্যোতিধিজ্ঞানীরা এই কাল্পনিক 
সুূর্ধকে মধ্যক সূর্য এবং কার্পনিক মধ্যক সৌরসময় 
বলেন। 
বখসরের যে কোন সময়ে মধ্যক সৌরসময় 
ও আপাত মৌরসময়ের অন্তরকে সময়ের সমীকরণ 
বলা হয়। 
আপাত ফৌরলময় ও মধ্যক সৌরসময়ের 
পার্থক্য 
বধ্নরের বিভিন্ন সময়ে মধ্যক সৌরসময় আপাত 
মৌরসময় হইতে কখন কতটা! আগাইয়া বা পিছাইয়| 
থাকে, এখন সেই নন্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা 
করিব। 
আপাত সৌরসময় হইতে মধ্যক সৌরসময়ের 
পার্থক্য হইবার কারণ প্রধানতঃ ছুইটি। প্রথমতঃ, 
ক্রাস্তিবৃত্তের উপর দিয়া আপাত বা প্রকৃত স্থ্ধ 
সর্বদা সমান বেগে চলে ন|। দ্বিতীয়তঃ, ক্রাস্তিবৃত্ত 
নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের সহিত ২৩২৮ কোণে নত। 
উপরোদ্ক কারণ ছুইটির ফলেই প্রকৃত ুর্ষের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৫১৭ 
আপাত আহ্ছিক গতিবেগ সর্বদ। সমান থাকে না। 

কেবলমাত্র প্রথম কারণটি বর্তমান থাকিলে 
মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে কখন 
কতটা পৃথক হয়, তাহাই আমরা প্রথমে নির্ণয় 
করিব। 

৩১শে ডিসেম্বর পৃথিবী প্ররকত নুধ্যের সবচেয়ে 
কাছে থাকে । নেইজন্য ক্রাস্তিবৃত্ের উপর দিয়া 
প্রকৃত সুর্ধের গতিবেগ এই সময় সবচেয়ে বেশী হয়। 
সৃতরাং এই সময়ে ক্রান্থিবৃত্রের উপর দিয়! প্ররূত 
স্থ্য যে বেগে পশ্চিম হইতে পূর্বে ধাবিত হয় তাহা 
ম্ধ্যক স্্ষযের বাধিক গতিবেগ অপেক্ষা অধিক । 
পৃথিবীর আহক গতিও পশ্চিম হইতে পূর্বে। 
স্থতরাং কেবল্রমাত্র প্রথম কারণটি বতমান থাকিলে 
এই সময় মধ্যক স্ধ্য প্রতিদিন প্রকৃত সর্ষের পূর্বেই 
মাধ্যন্দিন রেখা অতিক্রম করিবে। ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখে যদি আপাত সৌরসময় ও মধ্যক সৌরসম্ 
উভয়কে যথাক্রমে স্থর্য-ঘড়ি ও যাষ্থিক ঘড়ির সাহায্যে 
পরিমাপ করিতে আরম্ভ কর! যায়, তাহা হইলে 
দেখা যাইবে যে, সূর্য ঘড়ি যাল্ত্রিক ঘড়ি অপেক্ষা 
মস্থরগতিতে চলিতেছে এবং পরদিন স্য-ঘড়িতে 
১২টা বাজিধার পূর্বেই যাম্ত্রিক ঘড়িতে ১২ট বাজিয়া 
গিয়াছে । তিন মাপ পরে মার্চ মাসের শেষে প্রকৃত 
স্থর্ষের গতিবেগ উহার গড় গতিবেগের সমান ন। 
হওয়া পযন্ত মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় 
হইতে ক্রমেই বেশী আগাইয়! যাইতে থাকিবে। মার্চ 
মাসের শেষে যাস্ত্রিক ঘড়ির সময়, স্থ্য-ঘড়ির সময় 
হইতে প্রায় ৭ মিনিট আগাইয়! থাকিবে । মার্চ 
মাসের পর হইতে প্রকৃত সুরের গতিবেগ উহার 
গড় গতিবেগ হইতে ক্রমেই অল্পতর হইতে থাকে । 
স্তরাং এখন আপাত বা গ্ররূত সৌরদিবস ( কোন 
স্বানের মাধ্যন্দিন রেখার উপর দিয়া প্রকৃত স্ুর্ধের 
পর পর দুইবার অতিক্রমের মধ্যবর্তা সময়) মধ্যক 
সৌরদিবল (কোন স্থানের মাধ্যন্দিন রেখার উপর 
দিয়া মধ্যক সর্ষের পর পর দুইবার অতিক্রমের মধ্য- 
বর্তী সয় ) হইতে ক্রমেই হুত্বতর-হইতে থাকিবে। 


&১৮ 


ফলে আপাত সৌরসময় ও মধ্যক সৌরসময়ের 
পার্থকা ক্রমেই হান পাইতে থাকিবে এবং তিনমাস 
পরে ১লা জুলাই এই পার্থক্য একেবারেই থাকিবে 
না। ১ল৷ জুলাই পৃথিবী গ্ররুত স্র্য হইতে সবচেয়ে 
দুরে থাকে । স্তরাং এই সময়ে ক্রাস্তিবৃত্বের উপর 
দিয়া প্রকৃত সুর্ধের গতিবেগ সবচেয়ে কম। ১লা 
জুলাইএর পরে, প্রকৃত সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব 
ধতই হাল পাইতে থাকে, প্রকৃত সের গতিবেগ 
ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে 


সময়ের হিসাব 


[ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্য 


ফলেই মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে 
কিছু পৃথক হইত। এই পার্থক্য বৎসরের বিভিন্ন 
মময়ে কখন কিরূপ হইত তাহাই এখন স্থির কর! 
যাউক। 

প্রথম চিত্রে, গ এবং ল, নভংস্থ নিরক্ষবৃত্ত ও 
ক্রান্তিবৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয়। প্রকৃত স্র্ধ ২১শে মার্চ 
গ বিন্দুতে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর ল বিন্দুতে 
অবস্থান করে। এখন মনে করা যাউক, প্রকৃত 
সুর্ধ ক এবং মধাক সুখ খ একসঙ্গে গ বিন্দু হইতে 





প্রথম চিত্র 


যান্ত্রিক ঘড়ির সময় আপাত সৌরসময় হইতে প্প্রায় 
৭ মিনিট পিছনে থাকিবে । ইহার পর এই পার্থক্য 
আবার ত্রাস পাইতে থাকিবে এবং ৩১শে ডিসেম্বর 
মধ্যক সৌরসময় পুনর্বার আপাত সৌরসময়ের সমান 
হইবে। 

নভ:স্থ নিরক্ষবুত্তের উপর দিয়া মধ্যক স্ু্ধ্য যেমন 
সর্বদা সমান বেগে চলে, ক্রান্তিবৃত্তের উপর দিয়! 
প্রকৃত সুরের গতিবেগও যদি তেমনি সর্বদা! অপরি- 
বত্তিত থাকিত ও মধ্যক হ্র্যের গতিষেগের সমান 
হইত, তাহা হইলে কেবলমাত্র ক্রাস্তিবৃত্ত নভঃস্থ 
নিরক্ষবৃত্ের সহিত ২৬২৮ কোণে নত থাকার 


এঞরাতি 2045 গখু ৪ 


পূর্বদিকে যাত্রা করিল। প্রকৃত হ্ধ ক্রান্তিবৃত্বের 
উপর দিয়া এবং মধ্ক নভঃংস্থ নিরক্ষবৃত্তের 
উপর দিয় চলিতে লাগিল। উভয়ের গতিবেগ 
সমান, স্থতরাং উহারা আবার ল বিন্দুতে মিলিত 
হইবে। সুতরাং কেবলমাত্র দ্বিতীয় কারণটি বর্ত- 
মান খাকিলে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর 
মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে কিছু- 
মাত্র পৃথক হইবে না। 

প্রকৃত হৃর্য ২১শে জুন উত্তর অয়নাস্ত বিন্দুতে 
এবং ২১শে ডিসেম্বর দক্ষিণ অয়নাস্ত বিন্দুতে 
অবস্থান করে। উভয়দিনই নভঃস্থ মেরুবিম্দু ও 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


প্রকৃত সর্ষের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অঙ্কিত গুরুবৃত্ব- 
চাপ মধ্যক স্থর্ষের কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়। স্থৃতরীং 
উভয় দিনেই প্রকৃত সূর্য ও মধ্যক সুর্য একসঙ্গে 
মাধ্যন্দিন রেখা অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ ২১শে 
জুন ও ২১শে ডিসেম্বর মধ্যক সৌরসময় ও 
আপাত সৌরসময়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিবে 
না। 


এখন মনে কব যাউক, প্রকৃত সুষ যখন ক' 


বিন্দুতে থাকে, মধ্যক হুর তখন থ বিন্দুতে 
খাকে। (প্রথম চিত্র) গক-মগথ। নভঃস্থ মেরু- 
বিন্দু ও ক বিন্দুর মধ্য দিয়া অস্কিত গুরুবৃত্তচাপ 
নভঃস্থ নিরক্ষবৃত্তের সহিত ঘ বিন্দুতে মিলিত হই- 
ঘাছে। এখন গকঘ একটি গে।লকীয় সমকোণী 
ত্রিভুজ এবং গকক উহার অতিভুজ্জ। অতএব গঘ, 
গক অপেক্ষা ক্ষুদ্রত্তর। কাজেই গঘ, গথ অপেক্ষাও 
করঘতর। অতএব ঘ বিন্দু খ বিন্দুর পশ্চিমে 
অবস্থিত। অর্থাৎ ২১শে মার্চের পরে কিছুদিন 
প্রকৃত সুর্য মধ্যক স্ুর্ধের পশ্চিমে থাকিবে । স্থৃতরাং 
২১শে মার্চের পর হইতে প্রকৃত স্্ধ পুবেই মাধ্যন্দিন 
রেখা অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ স্র্য-ঘড়ি যান্ত্রিক 
ঘড়ি হইতে দ্রুত চলিবে। ২১শে জুন মধ্যক সৌরসময় 
আপাত সৌরসময়ের সমান না হওয়া পর্যস্ত এইরূপ 
চলিতে থাকিবে । মে মাসের প্রথম ভাগে মধ্যক 
সৌর্সময় আপাত সৌরসময় হইতে সবচেয়ে বেশী 
পিছনে থাকিবে! তখন এই ছুই সময়ের পার্থক্যের 
মান প্রায় ১০ মিনিট হইবে । অন্থরূপভাবে, ২১শে 


রঃ রর ৰ 
পা, 

শব 

|| 11১ 
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জুন ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে মধ্যক 
সৌরসময় আপাত সৌরসময় হইতে আগাইয়। 
থাকিবে এবং আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে এই পার্থকা 
ইহার চরম মান ১০ মিনিট প্রাঞ্ধ হইবে। সুতরাং 
কেবলমাত্র দ্বিতীয় কারণটি বর্তমান থাকিলে, ২১শে 
মার্চ ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর 
বসরে এই চারিদিন মধ্যক সৌরসময় আপাত 
সৌরসময়ের সম'ন হইবে এবং ফেব্রুয়ারি। মে, আগস্ট 
ও নভেম্বর মাসে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় 
হইতে যথাক্রমে ১০ মিঃ বেশী, ১০মি; কম, ১০মিঃ 
'বেশী ও ১*মিঃ কম থাকিবে। 

প্রথম কারণের ফলে ৩১খে ডিসেম্বর ও ১লা 
জুলাই মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান 
হয় এবং মার্চ ও সেপ্টেম্বরের শেষে ষধ্যক সৌদ্সময় 
আপাত সৌর সময় হইতে যথাক্রমে ৭ মিঃ বেশী ও 
৭মিঃ কম থাকে । 

সুতরাং ছুইটি কারণই একত্রে বর্তমান থাকিলে, 
১৬ই এপ্রিল, ১৫ই জুন, ১ল। সেপ্টেম্বর ও ২৫শে 
ডিসেম্বর মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময় ও 
আপাঁত সৌরসময়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিবে 
না। ১১ই ফেব্রুয়ারি এই পার্থক্যের মাঁন ১৪মিঃ 
২৮সেঃ এবং ওরা নভেম্বর ১৬মি: ২১সেঃ হইবে। 
কেবলমাত্র প্রথম কারণটি অথবা কেবলমাত্র দ্বিতীয় 
কারণটি বর্তমান থাকিবে । বংসরের বিভিন্ন দিনে 
মধ্যক মৌরসময়ে আপাত সৌরসময় হইতে কখন 
কতটা বেশী বা কম থাকে এবং কোন্‌ কোন্‌ 


আন 
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ছিতীয় চিত্র 
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দিনে মধ্যক সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান 
হয় তাহ দ্বিতীয় চিত্রে অঙ্কিত লেখ দুইটি হইতে 
সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ চিত্রে বিচ্ছিন্ন 
দাগের অঙ্কিত বক্ররেখাটি ও অবিচ্ছিন্ন বক্র- 
রেখাটি প্রথম ও দ্বিতীয় কারণের ফলাফলের 


লেখ। 
ছুইটি কারণই একত্রে 
বৎসরের বিভিন্ন দিবসে মধ্যক মৌরসমনন আপাত 


দিঃ 


বর্তমান থাকিলে, 


ঈগয়ের 'ছিসাৰ 


[২ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 
আপাত মৌরসময় হইতে মধাক সৌরসময় কতটা 
কম তাহা সুচিত হইতেছে। যে চারিদিন লেখটি 
শূন্-লাইনকে ছেদ করিয়াছে, সেই চারিদিন মধ্যক 
সৌরসময় আপাত সৌরসময়ের সমান। 

মানমন্দিরে নানা বন্ত্পাতির সাহায্যে ফে 
কোন মুহূর্তে সুর্য আকাশের কোন্‌ স্থানে 


অবস্থান করিতেছে ত!হ। নির্ণয় করিয়! তাহা হইতে 


সেই মুহৃূতে আপাত সৌরসময় নিধর্থরণ করা 





সৌবসম্য় হইতে কখন কতটা পৃথক হয়, তাহ! 
তৃতীয় চিত্রে লেখ অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। 
লেখটির শুন্ত-লাইনের উপরে অবস্থিত অংশগুলি 
আপাত মৌরসময় হইতে মধ্যক সৌরসময় কতটা 
বেশী তাহ! বুঝাইতেছে এবং লেখটির ধে সকল 
অংশ শুন্ত-লাইনের নীচে অবস্থিত, সেগুলির দ্বারা 


যায়। ১৬ই এপ্রিল, ১৫ই জুন, ১ল। সেপ্টের 
ও ২৫শে ডিসেম্বর--এই চারদিন ব্যতীত বৎসরের 
অন্ঠান্ত দিনে যে কোন মুহূর্তে মধ্যক সৌরসময় কত 
তাহা হিসাব করিতে হইলে সেই মুহূর্তের আপাত 
লৌরসময়ের সহিত সেই মুহূর্তের সময়ের সমী- 
করণের মান যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। 


বলুন 


পাথবী ছাড়িয়ে গর, উপগ্রহে বসতি স্থাপন 
করার কল্পনা হয়তে। বাস্তবে রূপান্তরিত হতে 
চলেছে । আণবিক শক্তি, 
প্রভৃতির উদ্ভাবনা এবং নিয়ন্ত্রণের ফলে স্থ্দুর 
ভবিষ্যতে পৃথিবী ছাড়িয়েও মানুষের আনাগোন। 
সম্ভব হয়তো হবে। 

ধরুন, আপনি এইরকম মৃহাকাশগামী কোন 
একটি বিমানের যাত্রী । নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া 
হলো, সেইরকম অবস্থার পড়লে কোথায় আছেন 
আপনি তা আন্দাঙ্দ করে নিতে পারবেন তো? 
চে। করে দেখুন না--সম্পূর্ণ উত্তর করতে পারলে 
অন্ততঃ গোলকধাধার মধ্যে নিজের পখ খুজে 
নেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হতে 
পারবেন। বলুন তো আপনি কোথায়? 

(১) এইমাত্র আপনি গ্রহটির যে অংশে 
পদাপণ করলেন সেই দ্িকটিই ঠাণ্ডা । গ্রহের 
অন্দিকটি প্রচণ্ড গরম, কারণ সেদিকট1 সর্বদাই 
সষের দিকে মুখ করে আছে এবং স্থর্ষ রয়েছে 
খুবই কাছে। 

(২) ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে আপনি 
শ্যপথে ছুটে এদেছেন, কিন্তু পৃথিবী ছাড়ার পর 
এখনও দশঘণ্টা পূর্ণ হয়নি। আপনি এসে অবতরণ 
করেছেন বাযুহীন পার্বত্যদেশের মাঝখানে । 

(৩) সুর্য ও মঙ্গলগ্রহ থেকে আপনি ক্রমশ 
ধীর গতিতে দুরে চলে যাচ্ছেন। সেই সময় আপনার 
পথপার্থে পড়েছে একটি শিলাময় খণ্ড, তার প্রস্থ 
হবে প্রায় পঞ্চাশ মাইল। 

(৪) ন"টি চন্দ্রের মধ্যে চারটিকে ম্প্ই দেখা 
ধাচ্ছে এবং আকাশের বুকে নীহারিকার মত 
দখা যাচ্ছে হ্বচ্ছ বলয়। 


(৫) চারদিকের আকাশ ঘোর কালে!। 


রকেট, বেডার যন্ত্র, 


তো! 


পাতলা বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে উজ্জল তারকাছ্যুতি 
দেখা যাচ্ছে । বিমান থেকে আপনি অক্পিজেনবাহী 
গুরুভার পোষাক পরে যখন নামলেন, তখন কিন্ক 
ভার লাগছে না মোটেই) স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ পদক্ষেপে 
হেঁটে যাচ্ছেন আপনি । ঠিক মাথার ওপর রয়েছে 
ছোট্র একটি চাদ এৰং পশ্চিমাকাশে উদ্দিত হচ্ছে 
আর একট চন্দ্র । 

(৬) রেডার যন্তের সহায়তায় সাবধানে দরিক- 
নির্ণয় করে আপনি নাবছেন উষ্ণ, শু ধৃলিময় 
বাযুস্তরের মধ্যে দিয়ে। মহাকর্ষের টান এখানে 
পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে একটু কম। 

(৭) আপনি চলে এসেছেন সৌরঞঙ্গতের 
সর্বাপেক্ষা দুরবর্তী গ্রহে। সুর্ধকে এখান থেকে 
দেখা যাচ্ছে শুধু মাত্র অত্যুজ্জল তারকার 
মত। 

(৮) শুন্যপথে ভ্রমণ আজকাল অত্যন্ত সহজ। 
কিন্তু আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই গ্রহের 
মেঘাবৃত অন্তরে অভিযান করতে দুঃসাহসী হলেন। 
মহাকর্ষের টান এখানে এত প্রবল যে, কোন 
বিমানই যে এর আকর্ষণ ছিন্ন করে বেরিয়ে 
পড়বার মত শক্তি রাখে তা মনে হয় না। 

(৯) চন্দ্রমগুলীর চারটির মধ্যে একটিতে 
আপনি পদার্পণ করেছেন। 


(১০) আপনার বিমান এসে ধ্বসে পড়েছে 
এই জায়গায় । চতুর্দিকে ধূধু করছে তপ্ত বালুকা- 


রাশি-কোথাও চিহ্ন নেই এক ফোটা জলের। 
ওপরে আকাশ নিমেঘ, জলস্ত সর্ষের অগ্রিকিরণে 
চারিদিক যেন পুড়ে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় আপনার বুক 
ফেটে যাবার জোগাড়। চারিদিকে তথ হাওয়ার 


ঝড় উঠেছে। 


৫২২ 


( “বলুনতো” শীর্ষক প্রশ্নমালার উত্তর ) 

(১) বুধগ্রহ £ হুর্ধের সবচেয়ে নিকটে এই 
গ্রহের অবস্থান। এর আহ্িক ও বাধিক গতি 
সমান হওয়ায় একটা দিকই সর্বদ1 সুর্যের সাষনে 
থেকে যায়, ঠিক আমাদের চাদের মত। 

(২) আমাদের চাদ; প্রায় ২৪০১০০, মাইল 


দূরে । 


(৩) আপনি একটি গ্রহাণু বা আযস্টারয়ে- 


ডের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। মঙ্গল ও বৃহস্পতির 
মাঝখানে এইরকম বহু গ্রহাণু কক্ষপথে ভ্রমণ 
করে থাকে । 
(৪) 
আছে। 
(৫) মঙ্গল গ্রহের বাযুমণ্ডল ক্ষীণ, মহা 
কর্ষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। এর ছুটি চাদ 
আছে-_নিকটের চন্দ্রটি গ্রহের চারিদিকে সাড়ে 


শনি গ্রহের বলয় ছাড়া ন'টি টাদ 


হেনরী পয়েকার 


[ ২য় বর্ষ) »মস্থা 


নাত ঘণ্টায় ঘুরে আসে। মঙ্গল গ্রহের দিনের 
দৈর্ঘের এক তৃতীয়াংশেরও কম এই সময়। সেই 
জন্যে এই চাদটি পশ্চিমে উদ্দিত হ্য়। 

(৬) জ্যোতিবিদেরা স্থির করেছেন যে, এই 
গ্রহে অকৃপিজেন বা জল কিছুই নেই। পৃথি- 
বীর চেয়ে সুর্যের সমীপব্র্তী হওয়ায় শুক্রের 
উষ্ণতা বেশী। আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমান। 

(৭) প্রুটো। পৃথিবী ও হুর্ষের দূরত্বের 
প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গুণ এর দূরত্ব । 

(৮) বৃহস্পতি-_গ্রহমগ্ডলীর মধ্যে বৃহত্তম । 

(৯) ইউরেনাস গ্রহে চন্দ্রের সংখ্যা চার। 
আপনি এর একটিতে এসে নেবেছেন। 

(১০) সাহারা বা পৃথিবীর অন্য কোনো 
মরুভূমি । পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে শ্বাস- 
প্রশ্বান গ্রহণোপযোগী বায়ুমশ্ডল আছে বলে জান। 
নেই। 


হেনরী পয়ে'কার 
বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে গণিত এবং হেনবী পয়েকারের জন্স হয় ফ্রান্সের নারি 
পদদার্থ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছু দ্রুত। বিশে নামে একজায়গায়, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্ষে। মায়ের 
করে গত শতাববীর শেষ ভাগে এর আবিষ্কৃত চেষ্টায় এবং যত্বে পয়েকারের শিশুমনের 


তত্বের পরিমাণ বিপুল আকার ধারণ করল। 
গণিতজ্ঞ মহলে ধারণা জন্মাল যে, কোন এক- 
জনের পক্ষে অহ্কশান্ত্রের সকল দিক আয়ত্ত কর! 
একেবারেই অসম্ভব। কিস্তু তাদের ধারণ! তুল 
প্রতিপন্ন করতে এমনি সময় জন্ম নিলেন হেনবী 
পয়েকার। তিনি যে কেবল সকল দিক আয়ত্ব 
করলেন তাই নয়, গণিতের সর্ব ক্ষেত্রেই দিয়ে 
গেলেন তার অপূর্ব মেধার চমকপ্রদ আবিষার। 
সাধে কি এ-যুগের গণিতজ্ঞ দার্শনিক বার্ণ রাসেল 
পয়েকারের নামে এত উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠেন! 


গঠন হয়ে ওঠে অতি চমত্কার ; আর তার সঙ্গে 
বুদ্ধিবৃত্তিও উৎকর্ষ লাভ করে যথেষ্ট। কিন্ত 
ছোটবেলা থেকেই পয়েকারের শবীর ছিল বড় 
রোগ! । পাচ বছর বয়সে তিনি একবার সাংঘাতিক 


ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত 
মাস শধ্যাশায়ী থাকেন। এর ফলে তার 
স্বভাবটি হয়ে দাড়াল একটু ভীতু আর লাজুক। 
বেশী দৌড়ঝঁাপের খেলাতে বালক পয়ে'কার তার 
রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে যোগদান করতে পারতেন না। 


হন এবং নয় 


সেপ্টেম্বর) ১৯৪৯] 


তাই তার সমন্ত শক্তি স্বাভাবিকভাবেই নিয়োজিত 
হলো মন্তিষ্বের কাজে। 

ছোটবেলায় তার প্রধান ম্পৃহার বন্ত হয়ে 
দাড়াল বই-পড়া। একটি বই হাতে এলে তিনি 
ঝড়ের গতিতে শেষ করে ফেলতেন এবং 
এমনিভাবে আয়ত্ত করতেন যে, যখন তখন 
কোন একটি বিষয় সে বইয়ের কোন্‌ পাতায় কোন্‌ 
লাইনে আছে তা বলে দিতে পারতেন। এদিকে 
আবার বিনয়ের কমতি ছিল না। বড় হয়েও 
যখনই স্থতিশক্তির কথ] উঠত, তিনি একটুও 


ইতস্তত; না করে বলতেন তার ম্মতিশক্ডিট।" 


নিতান্তই খারাপ। আর একটা ব্যাপার--ছাত্রাবস্থা 
থেকেই তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাঁয়। তাই তিনি 
অধ্য।পকদের কাছ থেকে গণিত শিক্ষা করতেন, 
বোডে দেখে দেখে নয়_কানে শুনে শুনে। 
তার কারণও ছিল--ল্যাবরেটরীর কাজে তিনি 
মোটেই দক্ষ ছিলেন না। অনেকে বলেন, 
যদি গবেষণার কাজে তার হাত কিছু পাকা হতো 
তাহলে তার নিজের আবিষ্কত গাণিতিক ততব্রগুলো 
পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রমাণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত 
নিখুঁত করে যেতে পারতেন । 

স্কুলে তার অঙ্ক যে খুব প্রিয় ছিল তা নয়, 
ইতিহাসের দিকে তার বিশেষ ঝোক দেখ। যেত। 
আর ছিল তার বাণর্ড শয়ের মত বিশ্বের 
যত জীবজন্তর ওপর অদ্ভুত ভালবাসা । একবার 
বন্দুক ছোঁড়া শিখতে গিয়ে তার হাতে 
একটি পাখী গুলিবিদ্ধ হয়, মপ্পূর্ণ অনিচ্ছাকত- 
ভাবেই। এ দুর্ঘটন।য় তিনি এত অভিভূত হন 
যে, এর পরে বেবলমাত্র বাধ্যতামূলক মামরিক 
শিক্ষার সময় ছাড়া তিনি আর আগ্েয়াস্ত্র স্পর্শও 
করেন নি। স্কুলের দৈনন্দিন পড়া তিনি অতি 
দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলতেন। তাই উদ্বৃত্ত প্রচুর 
সময় তিনি নিজে খেম়্ালখুশীমত কাটাতেন 
কিংবা মাকে গৃহক।্ষে সাহাধ্য করতেন। বালক 
পয়েকার তার চিদ্তওর আনন্দে এমনই বিভোর 


গ্রান ও বিজান ৫২৩ 


থাকতেন যে, খাওয়াদাওয়ার কথাও তুল হয়ে 
যেত এবং তার প্রায় কোন দিনই মনে থাকত 
ন! যে, সকাল বিকালের জলখাবারট| খাওয়। 
হয়েছে কি না। 

পনেরো বছর বয়ম থেকেই পয়েকাবের 
অস্কশান্ত্রের প্রতি আসে দুর্বার ধাকর্ণ। তখন 
থেকে চলেফিরে বেড়াবার সময়েই তিনি অঙ্কের 
সমাধান করতেন এবং এভাবে স্মন্ত সমাধান 
হয়ে গেলে কাগজে লিখে রাখতেন। এরকম 
চলে বেড়াতে বেড়াতে অঙ্ক কষে ফেলার অভ্যাস 
তার ঝড় হয়ে ছিল। 

তার বয়স যখন ষোল তখন (১৮৭* গ্রঃ) লাগল 
ফবাঙ্কো-প্রশিগ্থান যুদ্ধ। তাদের গ্রামের ওপর 
দিয়েও জামণন আক্রমণের প্রধাহ বয়ে গেল। 
পয়েকার তার ডাক্তার পিতার সঙ্গে বোগীর 
পরিচধা করে ফিরতে লাগলেন । যুদ্ধের ভয়াবহতা 
তার মনে কি ছাপ ফেলেছিল তা কে জানে? 
যাহোক, এ ফীকে পরেকার জাম্ণন ভাষাটা 
ভাল করে শিখে ফেল্লেন। এতে সুবিধাই হলো। 
দেখলেন জামশন সৈন্যরা নিষ্ঠুর বটে; কিন্ত 
ওদেশের অঞ্চবিদরা তো ওরকম নয়। বাস্তবিক 
তাদের আবিষ্ষীরের জন্যে তাদের শ্রদ্ধা না করে 
পারা যায় না। 

পয়েকারের গ্রথম ডিগ্রী পরীক্ষার ফল 
অত্যন্ত খারাপ হয়। অঙ্কে তিনি কোনরকমে 
পাশ করেন। এতে কতৃপক্ষ অবাক হয়ে যান। 
অবশ্য এর পরের পরীক্ষায় তিনি অনায়াসে প্রথম 
হলেন। অন্য ছেলের! অবাক হয়ে যায় এই ভেবে 
যে, তিনি কি করে ক্লাসে একদিনের জন্তে 
নোট না নিয়ে প্রথম হন। তাকে ঠকাবার জন্তে 
ওরা ভেবেচিন্তে অনেক সমস্যা খাড়া করত। 
কিন্ত তাদের মুখের ওপর পয়েকারের চোখা 
চোখা উত্তর আসতে একটুও দেরী হতো না। 

এরপর তিনি ঢুকলেন ইকোল পলিটেকনিকে। 
এখানেও দেখ! গেল তিনি, গণিতে অপ্রতিদবন্বী | 


| 


৫২৪ 


কিন্তু খেলাধূলা, ব্যায়াম বা কুচকাওয়াজে তিনি 
ছিলেন একেবারেই আনাড়ী। কিন্তু তবু তার 
মধুর স্বভাবের জন্য ক্লাসের সকলেরই খুব প্রিয়পান্র 
ছিলেন। অঙ্কনের কাজে তার হাত ছিল না। 
একটি জিনিল আকতে গিয়ে তিনি সেটাকে কি 
যে দাড় করাতেন তা বোঝাই দুর্ঘট হয়ে পড়ত। 
এ নিয়ে ক্লাসে ছেলেরা! খুব হাসাহামসি করত। 
এই অক্ষমতার জন্যে জ্যামিতিতে মাঝে মাঝে 
মুস্কিলে পড়তে হতো । 

একুশ বছর বয়সে তিনি পলিটেকনিক ছেড়ে 
ঢুকলেন থনির কাজ শিখতে । এ কাজ শিখতে 
শিখতে তিনি যথেষ্ট অবসর পেতেন অস্ক কষবার। 
এবার তার প্রতিভা নিজের পথে অগ্রসর হলো । 
তিনি ডিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশনের এক সাধারণ 
সমস্তার সমাধানে লেগে গেলেন এবং তিন বছর 
পরে প্যারিসের ফ্যাকা্টি অব সায়েন্সে পাঠিয়ে 
দিলেন তার মৌলিক আবিষ্কারের কাগজপত্র । 
যদ্দিও খনিবিগ্ভায় এঞ্ষিনিয়ারী করবার তার খুব 
উৎসাহ ছিল না তবুও কাজে যে তার সাহস 
আছে তা বোঝা গিয়েছিল। কারণ একবার 
থনিতে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটন! হওয়ায় ১৬ জন 
লোক মার! যায়। পয়েকার তৎক্ষণাৎ তাদের 
উদ্ধারকার্ধে যোগ দিয়েছিলেন। 

তার আধিষ্ারের কাগজপত্র দেখে পরীক্ষকের 
মনে জাগল বিস্ময়। কি স্থন্দর অভিনব যুক্তিবত্তা ! 
ভবিষ্য. আবিষ্কারের কি চমতকার সম্ভাবনা দেখা 
যায় তার এ দুরূহ সমাধান থেকে; কিন্ত 
ভিতরের অল্লঙ্বল্প ভুলচুক যদি একটু শুধরে 
দেন পয়েকার! কিন্তু পয়েকারের প্রকৃতিই 
আলাদা; একবার তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌছে 
গেলে সে নিয়ে মাথ| ঘামানে। আর তিনি প্রয়োজন 
বোধ করতেন না। কেননা ততক্ষণে নতুন চিন্তা 
এসে তার মন অধিকার করত। এভাবে তিনি 
তখন থেকেই রাশি রাশি চিস্তার জালে নিজেকে 
'জচ্ছ্[ করে ফেললেন, । 


হেনরী পয্সেকার 


[ ২য় বধ, নম সংখ্যা 


খনির কাজ তিনি ছেড়ে দিলেন এবং ১৮৭৯ 
শ্রঃঅবে কায়েতে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। 
কেন না এপর্যন্ত তার গাণিতিক ক্রিম্বাকলাপ 
থেকেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি ওই পদের 
উপযুক্ত । ছু'বছর পরে তিনি প্যারী বিশ্ববিষ্যালয়ের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন থেকেই পয়েকারের 
অসামান্য প্রতিভার পৃ বিকাশ দেখা গেল। 
ডভিফারেন্সিয়াল ইকোয়েশনের ওপর তার প্রাথমিক 
অনুসন্ধান দেখে মনে হয়, পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশুদ্ধ 
গণিতের প্রয়োগ সঙ্গদ্ধে তার খুব উত্সাহ ছিল। 
কারণ নিউটনের আমল থেকে দেখা গেছে, 
পদার্থ-বিজ্ঞানে ডিফারেন্সিয়ল ইকোয়েশনের প্রয়োগ 
খুবই সুবিধাজনক | ওই অনুসন্ধানের ফলে তিনি 
বুঝতে পারলেন ইলিপ.টিক ফাংশানগুলোর মদ্যে 
সামপ্রস্ত আনা খুবই সম্ভব। তাই তিনি গড়ে 
তুললেন অটোমফিক ফাংশান্স্‌ নামে এমন এক 
নতুন তত্ব যার মধ্যে সব রকম ইলিপ.টিক 
ফাংশানেরই স্থান হতে পারে। পর পর কয়েকটি 
পেপারে তিনি এদের গুণাবলী ব্যাখ্যা করেন। 
তার হষ্ট এই অটোমফিক ফাংশান বিশ্তদ্ধ গণিতে 
এক অপূর্ব সমন্বয় । 

শুধু যে গাণিতিক বিশ্লেষণ নিয়েই তিনি 
সময় কাটাচ্ছিলেন তা নয়। বীজগণিত, রাশিতব, 
গাণিতিক জোতিবিগ্াতেও তার মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়েছিল। গশের বাইনারী কোয়াড়াটিক 
ফমের তত্বকে তিনি এক বিশেষ জ্]ামিতিক 
রূপ দান করেন। এ-বিষয়ে তিনি যুক্তির চেয়ে 
সংজ্ঞাকেই প্রাধান্ত দিয়েছিলেন বেশী। তাহ 
ধার! সংজ্ঞার ভক্ত তারা তার দেওয়া এ জ।ামি- 
তিক রূপটি বিশেষ পছন্দ করেন। এসব কাজের 
জন্যে পয়েশকারের খ্যাতি খুব বেড়ে গেল এবং তি 
আকাডেমিতে নির্বাচিত হলেন। 

এরপর তিনি হানা দিলেন জ্যোতিবিষ্যার 
রাজ্যে । নিউটনের পর অয়লার, লাগ্রাঞ্জ, লাপ্লাস 
সরলেই জ্যোতিবিষ্তার জন্তে কাজ চালানো গোছের 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


গণিত খাড়া করেছিলেন। কিন্ত সেগুলোর 
পরস্পরের মধ্যে না ছিল কোন সংহতি, না ছিল 
কোন সমন্বয় । এই অব্যবহৃত গণিতের ধিপুল 
স্তপ মন্থন করতে সুরু করলেন পয়েকার। 
তার মধ্য থেকে বেছে বার করলেন নিতান্ত 
মূল্যবান অস্ত্রগুলো। নিজের প্রতিভায় শানিয়ে 
সেগুলোকে করে তুললেন কারকরী। তারপর 
বিশুদ্ধ জ্যেতিধিগ্যাকে আক্রমণ করলেন চমৎকার 
অভিনব কৌশলে । এ কাজটি সম্ভব হয়নি পয়োকার 
ছাড়া অন্য কারুর দ্বারা । 

তখনকার দিনে (১৮৮৯ শ্রীঃ) যে কোন 
সংখ্যক বস্তর সমস্য ( 0799101) 01 18-0090195 ) 
ছিল ভীষণ সমন্যা। নিউটন দুই বস্তর সমস্যাটি 
সমাধান করেছিলেন--যা হচ্ছে বিখ্যাত মাধ্যা- 
কর্ষণ-নিয়ম। এ নিয়মে জানা যায়, পৃথিবীর যে 
কোন ছই বসত পারস্পরিক টানাটানির মধ্যে 
কোন্‌ সময়ে কোথায় থাকবে। 

কিন্ত যদি বস্তর সংখ্যা ছুই না হয়ে যে 
কোন সংখ্যক হয় তবে তারা পরস্পর টানাটানি 
করেও ঠিক কোন্‌ সময় কোথায় থাকবে 
তার নিয়মট1] বার করা ধায় কি করে? আর 
য্দি সেটুকু বের কর! যায় তবে সেই নিয়ম 
ঘরা এই বিশ্বের নক্ষত্র, নীহারিকা .প্রতৃতি 
বন্তগুলো পারস্পরিক টানাটানির ফলে ঠিক 
কোন সময় কোথায় থাকবে তা জানা যাবে। 
সমস্যাটি খুবই জটিল কেনন| নক্ষত্র, নীহারিকা 
প্রভৃতির বস্ত পরিমাণ তো! আর লব সময়ে সমান 
থাকবে না! তেজ, তাপ ইত্যাদি ক্ষয় করতে 
করতে এদের বস্তও কমে যাবে। যাহোক 
পয়েকার যে কোন সংখ্যক না করে 
তিন সংখ্যক বস্তর একটি সমাধান খাড়া করে- 
ছিলেন। এ কাজটিও যথেষ্ট মূল্যবান । কারণ, 
এথেকে ক্ুূর্ধ, চন্দ্র এবং পৃথিবী এই তিনটি 
বস্তর বিষয় সমাধানে অর্থাৎ এখন থেকে হাজার 
কি লক্ষ বছর পরে এয়া কে কোথায় থাকবে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৫ 


তার উত্তর জানা গেছে। এই কাজের জঙ্তে 
স্থইডেনের রাজ! ঠাকে ২৫০০ ক্রাউন এবং একটি 
স্ব্পদক পুরফার দেন। ফরাপী গভর্ণমেণ্ট 
উপাধি দিলেন নাইট । জ্যোতিবিস্তা় তার 
অব্দানের বিপুলত্ব এত বেশী যে, সব কথা বল! 
সম্ভব নয়। 

আধুনিক গাণিতিক;পদ্ার্থ-বিদ্যায় তিনি বেশী 
কাজ করে যেতে পারেন নি। কারণ উনবিংশ 
শতাব্ধীর সমস্ত আবিফ্ার নিয়েই তিনি মেতে 
ছিলেন এবং তার প্রায় জীব্নপায়াহ্ছে স্থত্পাত 


' হলো--প্র্যাঙ্ক এবং আইনষ্টাইনীয় পদার্থবিজ্ঞানের | 


কিন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানে যখনই যে ঝড় আবির 
হয়েছে তিনি.ভাবর বিশুদ্ধ গণিত পরীক্ষ। করেছেন। 
বেতারের আবিষ্ধাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গণিত 
পরীর্ষী সমূহ আয়ত্ত করেন। বিংশ শতাব্দীর 
গোড়াতেই যখন আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষি- 
কতাতত্ব প্রকাশিত হলো তখন মকলেই একে 
উপহাস করেছিল। একমাত্র তিনিই তখন জগতকে 
শুনিয়েছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানে কি আশ্র্ব আবিষ্কার 
সম্ভব হয়েছে। প্র্যাঙ্কের কোয়াপ্টাম মতবাদকেও 
তিনি সমান সম্মান দেখিয়েছিলেন । 

পরিশেষে পয়েকারের দার্শনিক চিন্তাধারার 
কথাও একটু বলতে হয়। কেননা এ বিষয়ে 
তিনি শেষ বয়সে অনেক কথা লিখে গেছেন। 
তার মতে গাণিতিক আবিষ্কারের জন্যে যুক্তিটাই 
যেখুব বড় তা নয়। প্রথম মনের চেতন স্তরে 
কাজ আরম্ভ হয়, তারপর অবচেতন স্তরে সেই 
কাঁজ অতি তীব্রভাবে চলতে থাকে । যে কোন 
সমন্া নিয়ে এ অবচেতন স্তরে যধন কাজের তীব্রতা 
খুব বৃদ্ধি পায় তখনই সহমা সে বিষয়ে আলোকপাত 
হয় এবং প্রকৃত সমাধান হয় তখনই । যুক্তিতর্ক 
কবে প্রকৃত গাণিতিক রূপ দেওয়া হয় ওই 
আলোকপাতের পর। এশ্বিষয়ে তার নিজের 
অভিষ্ঞতা থেকেই তিনি লিখে গেছেন। 


যাহোক, বিংশ শতাবীর প্রথম থেকেই 


৫২৬ 


পয়েকারের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল 
এবং ফ্রাঙ্দে সকলে তাকে ভাবতো যেন গণিতের 
ডিকানারি। তার জ.বনের শেষ চার বছর ছাড়া 
বাকীটা বেশ সুখে-শাস্তিতে কেটেছিল। বিশ্বের 
বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠ।ন থেকে তাকে খুব 
সম্মান দেখানো হয় এখখ বাহান্ন বছর বয়সে 
তিনি ফরাপী আকাডেমি অব সায়েন্সের প্রেমিভেণ্ট 
নির্বাচিত হন। এত স্ম্মান পেয়েও তিনি কখনও 
অহঙ্কারী হন নি। তিনি চির্জীবনই ছিলেন 
বিনয়ী । তার যুগে ছিলেন তিনি অপ্রতিদন্ী, 
এট যদিও তিনি জানতেন তবু সব সময় স্বীকার 
করতেন--জানার তাঁর তখনও অনেক বাকী । তার 
ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুব স্থখের এবং তার তিন 


দেশ-বিদেশের মৌমাছি 


[ ২য় বধ, নম লংধা 


কন্যা ও এক পুত্র ছিল। নিম্ষনিক সঙ্গীতে তার 
ছিল দারুণ অনুরাগ । 

১৯০৮ খ্রীঃ অন্বস্থতার জন্যেই তিনি 
আন্তর্জাতিক গণিত সম্মেলনে যোগদান করতে 
পারেন নি। ১৯১২ শ্রীঃ ১৭ই জুলাই তিনি হঠাৎ 
মারা যান। গণিত চর্চাই ছিল তার জীবনের 
প্রিয় জিনিস। সর্বপ্রকার গণিতের তার পাচ-শ'টি 
বৈচ্ঞানিক নিবন্দ আছে। মাত্র উনষাট বছরের 


জীবনে এ অভূতপূর্ব। এছাড়াও আছে তার 
দাশনিক লেখা। তিনি বলেছিলেন, শিল্পীর 


যেমন সৃষ্টি করাঁতেই আনন্দ বিজ্ঞানীরও ঠিক 


তেমনি আনন্দ হ্য় তার নিজের কাজে এবং এ 
দুই আনন্দ যে একই প্রকারের তা তিনি নিজে 
অক্ষরে অক্ষরে বুঝেছিলেন। 


দেশ-বিদেশের মৌমাছি 
ভ্রীবিমল রাহ। 


সফলতার সহিত ও স্চারুরূপে মৌমাছি 
পালন করিতে হইলে দেশ ও বিদেশের মৌমাছির 
সহিত পরিচিত হওয়। একান্ত আবশ্ঠক। কারণ, 
কোন্‌ বিশেষ মৌমাছি আধুনিক চাকবাসে পালনের 
পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী বা কোন্‌ মৌমাছির 
দ্বারা চাকমধু উৎরুষ্টতম হয় বা কোন্‌ মৌমাছি 
মধুর চাক স্ুদৃশ্ঠ, শ্বেত আবরণী দ্বারা আবৃত করে 
ও কোন্‌ মৌমাছি পালনের দ্বার| বেশী মধু পাওয়া 
যাইতে পারে ইত্যাদি তথ্য মৌমাছি পালনের 
পক্ষে অপরিহার্য । 

আমদের দেশেও বিভিন্ন রকমের মৌমাছি 
দেখা যায়। স্থানভেদে রং ও আচার ব্যবহারের 
পার্থক্য তো আছেই, উপরস্ত আকৃতিগত বিভিন্নতাও 


, বথেউ লক্ষিত হয়। দুঃখের বিষন্ব এখন পর্যস্ত ও. 


'এহ্যিক়ে বিস্তৃত তথ্য .সংগৃহীত হয় নাই। অথচ 


আমাদের দেশে মৌমাছি-পালনে দেশী অখব| 
বিদেশী মৌমাছির মধ্যে কোন্‌ প্রকার মৌমাছি 
ব্যবহার করিলে সর্বাধিক ফললাভ কিতে পারা যায় 
ও সর্বসাধারণের পক্ষে মৌমাছি-পালন সহজ ও 
স্থলভ হম তাহা বহুলাংশে ইহারই উপর নির্ভর 
করে। 

সাধারণতঃ আমাদের দেশের মৌমাছির মধ্যে 
পার্বত্য ও সমতলীয় এই ছুইটি বিভাগ সর্বজন 
স্বীকৃত। কিন্তু রং আচরণ ও আকারগ'ত পার্থক্য 
এই ছুইয়ের মধ্যেও কম নহে। পার্বত্য মৌমাছির 
চাকে কর্মী-কক্ষের সংখ্যা প্রতি রৈখিক ইঞ্চিতে 
৫$ হইতে ৫$ পর্যস্ত হইতে দেখা] যায়। কাজেই 
চাঁকপত্র ভিত্তির মান সমান রাখিলে চাকবাসে পুং- 
মৌমাছি নিয়গ্রণ সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। 
অথচ চাকপত্র ভিত্তি ব্যবহারের অন্যতম .কারণ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯] 


ইহারই নিয়ন্ত্রণ। পার্বত্য মৌমাছিই চাকবাসে 
অধিক মধু সঞ্চয় করিতে পারে এবং একমাত্র ইহাবাই 
লা|ংস্টথ চাকবাসে রাখিবার উপযুক্ত। প্রতি 
রৈথিক ইঞ্চিতে সমতলীয় মৌমাছির কর্মী-কক্ষের 
সংখ্যা ছয়টি। যর্দও এই মানের ব্যতিক্রম 
এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহদের ধাণীর 


প্রজনন ক্ষমতার স্বপ্পতোহেতু ইহারা ল্যাংস্ট খের 


মত বুহৎ চাকবাসে পালন করিবার জন্য একেবারেই 
উপযুক্ত নয় এবং পার্বত্য মৌমাছির ন্যায় অধিক 
মধু সঞ্চয়েও অক্ষম । অধিকন্ত ইহাদেদ উভয় 
প্রকারের মধ্যেই এক চাকবাসের মৌমাছি হইতে 
অন্য চাকবাসের মৌমাছির আচদণ এত পৃথক 
যে, ইহাদের একটি চাঁকবাম দেখিয়া অশ্ঠনকল 
চাঁকবাসের মৌমাছি নিয়ন্ত্রণ একেবারে অসম্ভব 
বলিলেই হয়। তারপর এই উভয় প্রকার মৌমাছিই 
টাকবাস খুলিয়া! পৰীক্ষাকালে বেশী চঞ্চল হ্ইয়] 
পড়ে বলিয়া পরীক্ষাকাধ কষ্টকর হ। ইহার! 
মাঝে মাঝে উড়িয়া গিয়া প্রায়শ উপনিবেশকে 
দুর্বল করিয়া ফেলে এবং তজ্জন্য মধু আহরণ করিতে 
পারে না। ইহারা মোমী-কীড়ার আক্রমণ রোধ 
করিতে পারে না এবং শীঘ্র প্রয়োজনীয় বংখবুপ্ধি 
করিতেও অক্ষম | 

মৌমাছি পাঁলনের ভন্য মৌমাছি নিবাচন 
কালে দেখিতে হইবে, & মৌমাছি শান্ত কিনা। 
চাকপত্র পরীক্ষাকালে উহার উপর স্থির হইয়। 
থাকে কিনা । রাণী উপযুক্ত পরিমাণ ডিস্ব প্রদ্দান 
করিতে পারে কিনা । পরিশ্রমী কিনা ও খুব 
প্রত্যুষেই মধু ও পুষ্পরেণ্ু আহরণের জন্য চাঁকবাস 
ত্যাগ করিয়া অন্ধকার হইবার পুর্ব পযন্ত কাধে 
ব্স্ত থাকে কিনা। সাদা দ্বারা সুদৃশ্থয 
করিয়া মধুকক্ষ সকল আবৃত করে কিনা । শব্রু 
ইইতে চাকবাস রক্ষা করিতে পারে কিনা। 

কয়েক প্রকার ইউরোপীয় মৌমাছিতেই এই 


লকল গুণ বর্তমান । 


মোম 


হান ও বিজন 


৫২৭ 


সামাজিক মৌমাছি সাধারণতঃ তিনভাগে 
বিভক্ত । হুলশূন্ত মৌমাছি (]:16110078) ; ভোখবা, 
(8০97795) ও মৌমাছি (4713) এবং জেনাস্‌ 
এপিসের মধ্যে এপিস্‌ ভরসাট1 (4১15 0015809), 
এপিস্‌ ইঙ্ডিক। (41915 100159), এপিস্‌ ফ্লোরিয়া 
(41015 09158) ও এপিস্‌ মেলিফিক1 (415 
17011508) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত । মৌমাছি 
পালনে ইউরোপে এপিস মেলিফিকা ব)বহৃত হয়। 
আাদের দেশের এপিস ইপ্ডিকা, এপিস মেলিফিকার 
সমগোত্রীয় । 

এপিস মেলিধিকার মধ্যেও দুইটি বিভাগ 
আছে। ইহারা (১) কালে। বা ধূস৭ ও (২) হরিদ্রা। 
কালো বা ধূসর রঙের মৌমাছি মধ্য ইউরোপ, 
গ্রেট বুটেন, উত্তর আফ্রিকা ও মাদাগাঞ্কারে পাওয়। 
যাঁয়। আমেরিকায়ও ইহারা বহুপূর্বেই নীত 
হইয়াছে। 

হরিপ্রাবর্ণের মৌমাছির মধ্যে হটালীয় 
মৌমাছিই প্রধান। ইহ। উত্তর ম্ধ্য ইটালীতে 
পাওয়া যায়। ইহার! আমেরিক1 ও অন্যান্য দেশের 
মৌমাছি পালকের ছারা আমদানীকুত হইয়ছে। 
অনেকে মনে কবেন সাইপ্রাসের মৌমাছিই এই 


গোষ্ঠীর আদি। ইহাদিগকে সাইপ্রাস, সিরিয়া, 
প্যালেষ্টাইন, ইজিপ্ট, ও সাহারার মরুগ্যানে 
পাওয়া যায়। 


কালো বা ধৃনর মৌমাছি ছুই প্রকীর। ডাচ, 
বা হিদার (13০20১০1) মৌমাছির আদি বাসস্থান 
হল্যাণ্ড। ইউরোপীয়ের| আমেরিকা যাইবার 
কাঁলে এই মৌমাছিই লইয়া গিয়াছিলেন। ফলে 
আমেবিকার কতকাংশে এই মৌমাছি ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। মসীবর্ণ হইতে ধূসর বর্ণের মধ্যে 
পরিবন্তিত হইতে থাকিলেও ইহাদের আকার ও 
চরিত্রের সাধারণ সাদৃশ্য আছে। বিশুদ্ধ ইতালীয় 
মৌমাছি অপেক্ষা ইহারা অধিক লুষ্ঠনবৃত্তি পরারণ 
এবং অধিক পুষ্পরস নিঃসরণ না হলে বা গাড় রংয়ের 
মধুর উৎস ব্যতিরেকে ইহারা মধু সংগ্রহে বিশেষ 


৫২৮ 


উৎসাহী নহে। পরীক্ষার জন্ত চাঁকবাস খুলিলেই 
ইহারা পাগলের মত ইতন্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে 
ও চাকবাস ছাড়িয়া চতুর্দিকে উড়িতে আরম্ভ করে। 
চোখের সামনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে উড়িতে থাক 
ইহাদের এক বিরক্তিকর স্বভাব। 

ইহাদের কয়েকটি গুণ আছে। মধু নিষ্ষাশণের 
জন্য চাকপত্র লইবার কালে ইহাদিগকে সহ'জই 
চাকপত্র হইতে ঝাড়িয়া৷ ফেলা*যায় এবং সহজেই 
অল্প দূরে স্থানান্তরিত করা যায়। 


জার্খান বা বুটিশ মৌমাছির সহিত ডাচ. 


মৌমাছির আকৃতিগত সাণৃশ্য বর্তমান; কিন্তু ইহারা 
হল্যান্তীয় মৌমাছির ন্যায় কালে! হয় না। ইহা- 
দিগকে মধ্য ও উত্তর পশ্চিম রাশিয়া, স্থইডেন, 
নরওয়ে, ব্রিটিশ ছ্বীপপুঞ্, নেদারল্যাগুস্‌, জামেনী, 
অস্থীয়া, নুইজ্ারল্যাণ্, ফ্রান্স, স্পেন ও পতৃগালে 
পাওয়া যায়। ইহারা দক্ষিণ ফ্রান্সেই অধিক পালিত 
হইয়া থাকে । ধূম দ্বারা ইহাদিগকে সহজেই বশী- 
ভূত করা যায়। ইহারা ডাচ মৌমাছির ন্যায় 
চঞ্চল নহে। ইহার! প্রান্ম সর্ববিষয়ে ইতালীয় 
মৌমাছির সমকক্ষ । 

কালো ব| ধৃনর মৌমাছির মধ্যে অন্যান্য ভাল 
জাতেরও কয়েকপ্রকার মৌমাছি আছে। ইহারা 
ইতালীয় ও অন্ত কালো বা ধূসর মৌমাছি হইতে 
শান্ত এবং মধু উৎপাদন ও অন্তান্ত বিষয়ে ইতালীয় 
মৌমাছির সমান । 

কারনিওলান (010191215) :--বুংদাকৃতি ও 
ধূলর-দূপাঁলী রঙের । এই মৌম।ছি আল্পস পর্বতের 
উত্তর পূর্ব প্রান্ত হইতে ডানিযুরের তীর পর্যস্ত 
দেখিতে পাওয়া যাপ়। কিন্তু একমাঞ্র কারনিও- 
লানই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহারা 
অধিকাংশ ইতালীয় মৌমাছির ন্তায়ই শান্ত কিন্ত 
অস্তান্ত কালো বা ধূলর মৌমাছি অপেক্ষা অনেক 
বেন শান্ত । ইহাদের বংশবুদ্ধির ক্ষমত। খুবই বেশী। 


বি 
"কি একমাজ দোষ এই যে, ইহার! আছিরিক্ত বক 


দেশ-বিদেশেয় মৌমাছি 


[খ্য়বর্ষ। ৪ম সংখ্যা 


নিক্ষেপক। এজন্ই মক্ষি্পালকের বাসস্থান হইতে 
অধিক দুরবর্তাঁ মক্ষি-পালন কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত 
নহে। ইহাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা 
চাঁকে মোটেই প্রোপলিস জমায় না ও চাক সর্বদা 
পরিষ্কার রাখে এবং শুভ্রবর্ণের চাক প্রস্তত 
করে। ইহাদের ঝাঁক নিক্ষেপের অতিপ্রবণতা ন| 
থাকিলে চাকমধু প্রস্তত করিতে ইহারাই হইত 
সর্বশ্রেঠ। 

ককেশিঘ্নান :_-কারনিওলান মৌমাছির সহিত 
ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য রয়েছে । ইহারা 
উভয়েই ডাচ. বা সাধারণ কাঁলো৷ মৌমাছি হইতে 
অনেকাংশে পূথক। চাকবাপ খুলিয়া পরীক্ষা 
করিবার কালে ইহারা মোটেই অস্থির হয় না বা 
ইতস্ততঃ ধাবিত হয় না । 

ককেশিয়ার পার্বত্য প্রদেশে পালিত ককেশিয়ান 
মৌমাছিই সাহারা মরুভূমির উত্তরে অবস্থিত 
মরুদ্যানের মৌমাছি ব্যতীত সকল মৌমাছি অপেক্ষা 
শাস্ত। সমতল প্রদেশসমূহে পালিত ককেশিয়ান 
মৌমাছি পার্বত্য প্রদেশে পালিত মৌমাছির ন্যায় 
শাস্ত নহে। ইহারা উভয়েই চাকে অতিরিক্ত 
প্রপোলিস ব্যবহার করে। এই কারণেই চাকমধু 
প্রস্তুত করিতে ইহারা উপযুক্ত নহে। 

তবে পার্বত্য প্রদেশে পালিত ককেশিয় মৌমাছি 
বিদেশে যেরূপ ভ্রত জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে 
তাহাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে ইহারা এবিষয় 
ইতালীয় মৌমাছিকে অতিক্রম করিয়। যাইবে। 

বিদেশে যাহারা ককেশিয় মৌম।ছি পালন 
করিতে.আরমস্ত করিয়'ছেন তাহার! বলেন--ইহাদের 
চাঁকবাস ভাল ও মন্দ আবহাওয়ায় বিনা ধৃমদানে 
বারংবার খোল! সত্বেও ইহারা হুল ব্যবহ|র করে 
নাই । যদ্দিও অনেক সময় মনে হয় ইহারা হুল 
ফুটাবার জন্যই উড়িয়া! আসিতেছে । 

ককেশিয়ান মৌমাছি শাস্ত স্বভাবের জন্য 
লোকালয়ে পালনের পক্ষে অধিক উপযোগী । 

ইতালীয় মৌমাছি অপেক্ষা ককেশিয় মৌমাছির 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ ] 


জিহবা কিছু দীর্ঘতর । শাস্ত স্বভাবের ককে- 
শিয়ান মৌমাছি পরিশ্রমী, উৎসাহী অথচ অতিরিক্ত 
ঝশক নিক্ষেপকারী নহে। 

বানা মৌমাছি £ __হাঙ্গাবীর একটা জেলার 
নামে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে । ইহার! 
বহুলাংশে ককেশিয়ান মৌমাছির ন্যায়। অনেকে 
মনে করেন-_ইহার। কারনিওলান মৌমাছির একটি 
শাখা কিন্ত ইহাদিগকে ইউরোপীয় কালো বাঁ 
ধূনর মৌমাছি হইতে পৃথক করাই দুরূহ। 

উত্তর আফ্রিকায় কালো মৌমাছি £-যদিও 
ইহারা টিউনিশিয়ান বা টিউনিক বলিয়া পরিচিত 
তথাপিও সমগ্র উত্তর আফ্রিকাতেই এই মৌমাছি 
পাওয়। যায়। একারণে বালডেন স্পারজার ইহা" 
দ্িগকে টেলুরিয়ান বা টেলিয়ানা বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। ইহাদিগকে যুক্তরাজ্যে (আমেরিকা) 
পরীক্ষা করা হইয়াছে । ইহারা সহজেই ক্রুদ্ধ 
হইয়া উঠে ও চাকের স্বত্র লালগঁদের নায় একপ্রকার 
পদার্থ লেপন করিয়া বাঁখে বলিয়া চাকমধু প্রস্তত 
করিতে মোটেই উপযোগী নহে। আধুনিক 
মৌমাছি পালনে ইহাদের সম্পূর্ণ অন্থপযোগীতা হেতু 
ইহাদের অন্য কোনও দেশে আমদানী করা 
উচিত নয়। 

মাড়াগান্কার মৌমাছ :--ইহাদিগকে মাঁডাগা- 
স্কার ও উহার সন্নিহিত দেশসমূহে পাওয়া যায় এবং 
তথা হইতেই ইহারা আফ্রিকায় নীত হইয়াছে। 
ম|ডাগাস্কার দ্বীপে ইহার! সহস্র বখসরেরও অধিক 
পুর্ব হইতে পালিত হইয়া! আসিতেছে । ইহাদের 
রং কালো মৌমাছির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কালো । 

পশ্চিম আফ্রিকার মৌমাছি :--ইহাদের 
স্বঙাৰ মাডাগাস্কার মৌমাছির ন্ায়। ইহারা 
কোথাও বিশেষ আদরণীয় হয় নাই । 

পীতজাতীয় মৌমাছি £--পীতজাতীয় মৌমাছির 
মধ্যে ইতালীয় মৌমাছিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 
যদিও ইহার! গীত্তজাতীয় মৌমাছির আদিঞজনক 
নহে। ইতালীয়, সাইগ্রাসীয়। ফিলিস্তানীয় ব। 


জ্ঞান. ও বিজ্ঞান 


€২৯ 


হোলিঙ্যাণ্ড মৌমাছি, ইজিপ্িয় এবং সাহাবীয় বা 
উত্তর মধ্য আফ্রিকায় সাহার মরুর মৌমাছি 
সকলেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 

ইতালীয় মৌমাছির আদি :__বাঁলডেন ম্পারজার 
বলেন, স্ুম্পষ্টভাবে ইহাদের বৃত্তান্ত জানা না৷ গেলেও 
অচ্কমানের দ্বারা কিঞ্চিৎ বোঝা যায়। এরিস্টোটল 
এবং ভাজিল উভয়েই কালে। ও উজল বর্ণের 
মৌমাছির কথা জানিতেন। খুং পুঃ ৭৫০ বৎসর 
আগেও গ্রীসিয্বরা মৌমাছি পালন জানিত ও 
তাহাদের চাকবাসে মৌমাছির অতিবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের 


' জন্য কয়েকখণ্ড কা্ফলকে চাক নিমর্ণ করাইত। 


আদিম নাবিকেরা তাহ'দের সহিত মৌমান্ি 
লইয়াই সর্বত্র. যাতায়াত করিত এবং যেস্থানে 
বৎসরাধিককাল যাপন করিতে হইত সেইখাঁনেই 
মৌমাছিশাল। প্রতিষ্ঠিত হইত। সাইপ্রাম হইতে 
গ্রীকরাই বোধহয় সর্বপ্রথম ইতাঁলীতে পীত মৌমাছি 
লইয়া আসেন। ইহারাই কালক্রমে স্থানীয় কালো 
বা ধূসর মৌমাছির সহিত মিলিত হইবার ফলে 
বঙমান্‌ ইতালীয় মৌমাছির জন্ম হইয়াছে । রোমক 
সভ্যতার উত্তরমুখী অভিযানের সহিত এই নব- 
প্রতিষ্ঠিত পীত মৌমাছি স্থানীয় কালো ব৷ ধূসর 
মৌমাছিকে উচ্ছেদ করিয়। সমগ্র ইতালীতে ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে । এখনও ইহাদের রং-এর সমতা সাধিত 
হয় নাই। ইহাদের বর্ণ কোথাও বেশী গাঢ় 
কোথাও বা ফিক।। ইহাদের পুং-মৌমাছি কোথাও 
সম্পূর্ণ পীত কোথাও বা সমগ্র শরীরে একটি ক্ষীণ 
পীত বন্ধনী দৃষ্ট হয়। 

১৮৪৩ সালে স্থইজারল্যাণ্ডে একজন মৌমাছি- 
পালক প্রথম ইতালী হইতে কয়েকটি মৌমাছির 
উপনিবেশ তাহার দেশে লইয়।! আসেন। ১৮৫৩ 
সালে জিয়ারজন জামধনীর সাইলেশীয়ায় ইতালীয় 
মৌমাছির মধ্যে অ-পুং-জনন (090)600£6156918) 
প্রমাণ করিতে সক্ষম .হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ সাঁতরে 
হামেটের দ্বারা ইতালীয় মৌমাছি ফরাসী দেশে 
নীত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাদের তেমন প্রসার হয় 


নাই। জিয়ারজনের মধ্যস্থতায় ১৮৮৫ সালে এই 
মৌমাছি প্রথম আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এম, বি 
পারসন্স্‌ ১৮৬* সালে নিজেই ইতালীয় মৌমাছি 
আমেরিকায় আমদানী করেন। ১৮৬৩ সালে ল্যাংষ্্থ 
জামেনী হইতে ইতালীয় মৌমাছি আমদানী 


করিয়াছিলেন । 
ইতানীয় মৌমাছির সর্বাধিক চাহিদার হেতু 
আমেরিকাম্ম ইতালীয় মৌমাছি ব্যপকভাবে 


সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়! থাকে । ব্যবসায়ের দিক 
হইতে ইহ।রাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মৌমাছি। 


ইহারা! শাস্ত, পরিশ্রমী, ভাল কম্মা এবং চাকপত্রে, 


স্থির হইয়া থাকে | দেখিতে সুন্দর ও ঝাকপশিক্ষেপ- 
প্রবণ নয়। আমেরিকায় প্রায় সকল ইতালীয় 
মৌমাছির উদর বেষ্টনীতে কালে। ধার সমন্বিত 
তিনটি পীত বৃত্তাংশ আছে। ঝাঁক নিক্ষেপ রোধ 
কর মৌমাছি পালনের কঠিনতম সমস্যা । অন্ত 
সকল বিষয় সমান হইয়াও যে মৌমাছি কম ঝাক 
নিক্ষেপপ্রবণ, তাহারাই অধিক কাম্য। এ বিষয়ে 
ইতালীয় মৌমাছি সর্বাগ্রগণ্য। ইহারা ঝাক নিক্ষেপ 
রোধের সকল প্রচেষ্টাতেই যথোচিৎ সাড়া দেয়, 
চিৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়। আমেরিকায় কৃষ্ণ 
মৌমাছি, কারনিওলান ও কতিপয় ককেশিয় 
মৌমাছি সময় অসময় সকল নিয়ম ও বাধা লঙ্ঘন 
করিয়। এরপ ঝাক নিক্ষেপ কবে যে, সাধারণ 
মৌম ছি পালকের পক্ষে তাহ৷ নিয়ন্ত্রণ কর! কষ্টকর 
হইয়। পড়ে। ঝাঁক নির্গম বোধ করিতে না 
পারিলে মধু প্রাপ্তির পরিমাণও কমিয়া যায়। কিন্ত 
ইতালীয় মৌমাছির এই প্রবণতা সহজেই নিয়ন্ত্রণ 
করাযায়। 

বার বার পরীক্ষা দ্বারা জান। গিয়াছে যে, 
ইতালীয় মৌমাছিই মথ-পলু হইতে নিঞ্জেদের 
চাক রক্ষ। করিতে পারে সবচেয়ে বেশী। কৃষ্ণ ব। 
ডাচ্‌ মৌমাছির উপনিবেশে উপযুক্ত সংখ্যাধিক্য 
না থাকিলে তাহীরা মখ-পলুর আক্রমণে শীঘ্রই 


ভিত হইয়। পড়ে। ভালভাবে বক্ষ্য করিলে 


দেশ-বিদেগের মৌমাছি 


[২য় বধ, ০ম সংখ্য। 


দেখা যায় যে, ইতালীয় মৌমাছি ময়লা পীত 
রংয়ের ও সাইপ্রাসীয় মৌমাছি গাঢ় কমলা 
রঙের । প্রায়ই ইহাদের কমল] রঙের তিনটি 
বন্ধনী থাকে; কথন কখন চতুর্থ উদর-বন্ধনী 
কমলা রঙের হইতে দেখা যায়। ইহাদের 
ছয়টি বন্ধনীরই শেষাংশ কালো এবং বক্ষাংশের 
চন্দ্রলাঞ্ন দ্বারা অন্য মৌমাছি হইতে পৃথক করা 


'যায়। 


মনে হয় যে, এই সাইপ্রাপীয় মৌমাছিই কেবল- 
মাত্র সিরিয় ও ফিলিস্তানীয়ই নয়, ইতালীয় 
মৌমাছিরও আদি। অন্ত সকল মৌমাছি হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকিয়া! সাইপ্রাস দ্বীপে ইহারা বহু শতাব্দী 
ধরিয়৷ বিশুদ্ধ অবস্থায় পালিত হইয়া আপিতেছে। 
ইহাঁদের পরিশ্রমী স্বভাব ও সৌন্দ:্য মুগ্ধ হইয়াই 
হয়তো ইহার! নানাদেশের লোকের দ্বারা ইউরোপ, 
সিরিয়! ও ফিলিস্তানে নীত হইয়াছিল এবং স্থানীয় 
মৌমাছির সহিত ক্রমমিলনের ফলে বহু বিভিন্ন 
জাতের মৌমাছির উৎপত্তি হইয়াছে । ভারতের 
পাহাড়ীয় মৌমাছি ও ইজিপ্তিয় মৌমাছি বাঁদে 
ইহার।ই সর্বাপেক্ষা কোপন স্বভাবের মৌমাছি। 
নচেৎ ইহারা সৌন্দধ ও পরিশ্রমী স্বভাবের জগ্য 
সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিত। 
কেবল ইহাদের কোপন ন্বভাবের জন্য ইহারা 
মৌমাছি পালকদের নিকট আদৃত হয় নাই। 
পিরিয় মৌমাছি £-ইহাদের সিরিয়ার লেবানন 
প্রদেশে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে ইতালীয় 
ও সাইপ্রাসীয় মৌমাছির মধ্যবর্তী। ইহারা ক্রুত 
ংশবৃদ্ধি করিতে পারে ও ভাল কর্মী। তারাদ 
পর্বতমালার দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় ইহাদের 
বিশুদ্ধত1 ক্ষুন্ন হইতে পারে নাই। সাইপ্রাসীয় 
মৌমাছির ন্যায় ইহারা চঞ্চল; কিন্তু তাহাদের 
যায় হিং নহে। ইহাদের চাকবাঁল খুলিবার কালে 
যথেষ্ট ধৃম প্রদানের প্রয়োজন হয়। 

ফিলিস্তানীয় £-_ফিলিস্তানীয় বা হোলীল্যাও 
মৌমাছি পিরিয় মৌমাছি হইতে আরুতিতে দামান্ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


পৃথক হইলেও স্বভাব তাহাদেরই মত। ইহারা 
সাইপ্রাপীয় মৌমাছির ন্যায় চঞ্চল ও হিংন্র। 
ইহাদের প্রথম তিনটি উদর-বন্ধনী কৃষ্ণবর্ণ প্রান্তযুক্ত 
লেবুবর্ণের। ফিলিস্তানীয় মৌমাছিগুলিকে কিঞ্চিৎ 
কষ্রাকৃতি বলিয়া মনে হয়। ইহাদের রাণী 
দীর্ঘা্ৃতি ও শীর্ণ এবং প্রচুর অগ্র-প্রসবী | 

পূর্বদেশীয় মৌমাছি, বিশেষতঃ ফিলিস্তানীয় 
মৌমাছি প্রতিপালনের পক্ষে অন্ত সকল প্রকার 
মৌমাছি হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহাদের ৮াকবাসে পালিত 
বাণী মৌমাছি খুব সবল ও বৃহৎ হয়। এই 


একমাত্র কারণে, যাহারা যথেষ্ট সংখ্যক রাণী * 


উৎপাদন করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় । 

পূর্বদেশীয় মৌমাছির একটি মহৎ দোষ এই যে, 
ইহারা কিছুদিন বাণী শুন্য অবস্থায় থাকিলেই 
অগ্ু-প্রসবী কর্মীর স্থষ্ট হয়; ফিলিস্তানীয় মৌমাছিরও 
এই দোষ বর্তমীন। 

পূর্বদেশীয় মৌমাছি ইউরোপ ব| আমেরিকায় 
আঘদৃত হয় নাই। তাহার কারণ ইহাদের হিং 
শভাৰ ও ঝাঁক নির্গমের অনিষ্মমিতা। এই 
সকল কারণেই ইহারা মধু উত্পাদন ব্যবসায়ে 
উপযুক্ত নহে | 
শ্বেতী বা পঞ্চ-গীতবন্ধনীযুক্ত ইতালীয় মৌমাছি £_ 
ইহার1 খাকি রডের মৌমাছি। ইহারা পূর্বদেশীয় 
যৌমাছিরই এক প্রশাখা। ইহারা দেখিতে 
পূর্দেশীয় মৌমাছির ন্যায়."ও হিংল্র স্বভাবসম্পন্ন। 
বাবসায় হিসাবে মধু উৎপাদনে ইহাদের বিশেষ 
উপযোগীত। নাই । 

ইজিপ্তিয় মৌমাছি :-- পৃথিবীতে এই মৌমাছিই 
সর্বাপেক্ষা দেখিতে স্বন্দর | অন্ত জাতের মৌমাছির 
সহযোগিতায় ইজিপ্তিয় মৌমাছি হইতে স্বন্দর ও 
প্রচুর মধু উৎপাদনে সক্ষম একটি নৃতন জাতি 
সযঙ্টি চেষ্টারই ফল-_কারনিওলান ও ইজিপ্ডিয় 
মৌমাছি (বিশুদ্ধ কারনিওলান কৃমারী রাণী ও 
ইঞিপ্তিয় ড্রোন )। ইহারাই সৌন্দধ্যে, মধু উৎপাদনে, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৫৩১ 


আকৃতিতে ও স্বভাবে অন্ত সকল মৌমাছি হইতে 
শ্রেষ্ঠট। কিন্তু ইহারা বিশুদ্ধ কারনিগলান বা 
ককেশিয় মেমাছির ন্যায় শান্ত নহে। 

ইহাদের রাণী বছু অন্ত-প্রসবী। এইজন্য 
মৌমাছি-প্রজননকারীরা প্রথম চাকবাস সংগঠনে 
ইহাদের উপযেগীত৷ উপলব্ধি করেন। সইগ্রাসীয় 
মৌমাছিরও এই গুণ বর্তমান । 

ড'ঃ মিলারের মতে ইহার৷ রাণী প্রতিপালন 
কাধে সহজেই পাড়া দেয় এবং সহজেই শত শত 
রাণী উৎপাদন করিয়া থাকে। 

ইহারা নিক্কাশিত মধু উৎপাদনে সমধিক 
উপযোগী । কিন্তু ইহাদের দ্বারা চাকমধু উৎপাদন 
ব্যর্থতায় পর্যবধিত হইয়াছে । সকল গীত মৌমাছির 
ম্যার ইহারা দূরে অবস্থিত মৌমাছিশালার উপযোগী 
নহে। বতমান উন্নত চাকবামে পালন করিয়া 
ইহাদের দ্বারা স্বৃহৎ উপনিবেশ স্থষ্টি সম্ভব; কিন্ত 
ইহাদের আদি বাপভূমির অল্প পরিসর মৃত্তিকা 
আশাঁরে ইহাদের নিকট তাহা আশা করা সম্ভব নয়। 

সাহারা মৌমাছি :--বৈঙ্জানিক এণালীতে 
আধুনিক চাকবাসে পাদলত হইলে সাহারা-মরু 
মৌমাছি মধু ব্যবসায়ীর পক্ষে মধু উৎপাদনে অেষ্ঠ 
মৌমাছি হইতে পারে। ইহাদিগকে সাহারা 
মরুভূমির মরুদ্যানে ও উত্তর পার্বত্য অঞ্চলে 
পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে অনেকটা সাইপ্রাসীয় 
মৌমাছির ন্যায় ; কিন্ত তাহাদের মত হিং নহে। 
ইহারাই পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত মৌমাছি। কারণ 
ইহারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে সব স্থানে বাস করে 
সেস্থানে মৌমাছির শত্রু সংখ্যা খুবই অল্প। ইহাদের 
আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার] পুষ্প-রসের 
অন্বেষণে ৪1৫ মাইল পধন্ত যায়; কিন্ত অন্য জাতের 
মৌমাছি ২।৩ মাইলের বেশী যায় না। 

হিংন্র বেছুইন অধ্যুষিত মরু অঞ্চলে ইহাদের 
সন্ধান করিমা লইয়। আসা ছুফধর। বেছুইনদের 
ভাষাজান ও তাহাদের স্বভাবের সহিত সম্যক 
পরিচয় না থাকিলে তথাসন যাওয়া বিপদজ্জনক । 


পার্চমেন্ট 
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সভ্যতার পথে আমরা যে আদ এতদুর 
এগোতে পেরেছি তার জন্যে কাগজ অনেকটা 
দায়ী। ছু-হাজার বছর আগে চীনদেশে কাগজের 
আবিষ্কার হয়। সেই হতে কাগক্গ পৃথিবী থেকে 
অশিক্ষ, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করবার জন্যে 
হাক্কা হাতিয়ার সরবরাহ করে এসেছে ॥ 
আদিম যুগে গাছের গুড়ি, শিলাখণ্ড, গাছের 
পাতার সাহাষে/ কাঙ্গ চালানে! হতো । অশোকের 
সমগে পর্বতগাত্র, প্রস্তর বা ধাতু ফলক, 
লৌহ বা প্রস্তর স্তস্তে অন্শাসনলিপি উতকীর্ণ 
করা হতো। জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রাচীন 
পুথি পাওয়া গেছে, যা তাল পাতার ওপর 
সযত্বে লেখ! ; তাহলেও ত1 সাধারণের ব্যবহার 
উপযোগী ছিল না1। তাই কাগজের মত একটি 
লিপিবদ্ধ করে রাখবার উপকরণের অভাব ছিল 
অনেক দিন ধরে। অন্ত দেশের কথা ছেড়ে দিলেও 
চীন, ভারত, মিশর প্রাচীন সভ্যতার দেশ। 
জ্ঞানের আলোক এই সব দেশ থেকে প্রাচীনকালে 
ছড়িয়ে পড়তো অন্য দেশে । কাগজ আবিষ্কারের 
প্রায় দু-হাজার বছর আগে চীনদেশে সর্বপ্রথম 
স্্ষগ্রহণ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অতএব 
স্প&ই বোঝ! যায়, সুপ্রাচীন কালেও কাগজের মত 
একটা সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যিশুপ্রী্ট 
জন্নাবার কয়েকশ? বছর আগে মিশর দেশে একরকম 
কাগজ প্রচলিত ছিল বলে শোন] যায়। তাকে 
বল! হতো প্যাপিরাস। মিশর ও তার সন্নিহিত 
দেশসমূহে প্যাপিরাসের ছিল অবাধ রাজত্ব । 
কিন্তু এগুলো কাজের খুব উপযুক্ত ছিল না, 
সহজে ছিড়ে নষ্ট হয়ে যেতো । এই সময়ে এসিয়। 
মহাদেশে, তুরস্কে, পারগ্যামোস নামে একটি শিল্প- 


সমুদ্ধ রাজ্য ছিল। এর বর্তমান নাম বারগ্যামোন, 
ইজমিরের ৪২ মাইল উত্তরে একটি নদীর ধারে 
* এই স্থানটি আজিও রয়েছে। শ্রীষ্টগন্মের দু-শ' 
বছর আগে যুমেনস্‌ নামে এক রাজা এখানে 
রাজত্ব করতেন। রাজ্জকাষে তিনি প্যাপিরাস 
ব্যবহার করতেন। কিন্তু মুল্যবান দলিলারদি 
প্রস্তুতকাঘ এরকম নিকট জিনিস দিয়ে চলতে। 
না। তাই তিনি নৃতন কিছু আবিষ্কাবে সচেষ্ট 
হলেন। একদিন তাঁর এই চেষ্টা ফলগ্রস্থ হলে।। 
তিনি ছাগলের চামড়া থেকে একরকম ন্ুদৃঢ, 
মস্থণ কাগজ প্রস্তুত করলেন। এই কাগঞ্জই 
আপনাদে« কাছে পার্চমেণ্ট নামে পরিচিত । 
কাজের উপযোগী হওয়াতে এর খ্যাতি দেশ- 
বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো । অ শ্ঠ কিছুকাল পয়ে 
কাগজের আবিষ্ষার হওয়াতে পার্চমেণ্টের ব্যবহার 
কমে এলো। তবুও এর বিশেষ গুণ থাকায় 
প্যাপিরাসের মত জগত থেকে বিদায় নেয় নি। 
মূল্যবান দলিলাদি তৈরী করতে আজও পার্চ- 
মেণ্টের ডাক পড়ে। আধুনিক যুগেও পাঁচ ও 
দখ টাকার শোট ছাপাতে পার্টমেন্ট কাগজ কাজে 
লাগানে। হয় বলে শোনা যায়। পরে অবশ্য ১৮৫৭ 
্রীষ্টাঝে ভবলু, ই, গেনি কাঠের মণ্ড থেকে উদ্ভিজ্জাত 
পাচমেণ্ট তরী করেন। তার ফলে চামড়া 
থেকে তৈরী পাচমেণ্টের ব্যবহার আরো কমে 
যায়। 

শুধু মূল্যবান দলিল তৈরী করার জন্তেই 
পাচমেণ্ট ব্যবহৃত হয় তা নয়ঃ অনেক প্রকার 
বাগ্যযন্ত্রে এর সাক্ষাত পাবেন। ঢাক, ঢোল 
থেকে আরম্ভ করে ইংরাজী বাজনার অস্তভূক্তি 
বীগড্রাম,। কেট্লড়ীমে যে সাদা চামড়া টান 
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করে লাগান রয়েছে তা পার্চমেণ্ট ছাড়া আর কিছু 
নয়। গ'নের আসরে তবলা, মুদঙ্গ, পাখোয়াজ 
আপনাদের যে আনন্দ পরিবেশন করে তাও এই 
পার্চমেণ্টের গুণে। 

চামড়া থেকে পার্চমেন্ট তৈরী করা খুব শক্ত 
নয়, খুব বেশী হাংগামা নেই। মস্থণ ও পাংলা 
পার্চমে্ট কাগজ তৈরী করতে হলে ছাগলের 
বাচ্চা, ছোট্র বাছুর, সচ্যোক্জাত ম্যশাবকের চামড়া " 
হলেই ভাল হয়। বান্তন্তথ্রে লাগাবার জন্তে 
একটু মোটা ও খম্থসে হলে চলে, তাই বড় 
বাছুর, গাধা, নেকড়ে বা ছাগলের চামড়া দিয়ে 
তৈরী করা চলবে 

এ কাজের জন্তে প্রথমেই ছুটি মাটির বড় 
গামলা যোগাড় করুণ। বাজাঁ? থেকে কাচা 
চামড়া কিনে এনে এক গামলা জলের মধ্যে 
ডুবিয়ে রাখুন ঘণ্টা দুয়েক । আর একট] মাটির 
গামলায় কিছু পরিমাণ চুণ জলে গুলে রেখে দিন। 
নিদদিষ্ঠ সময়ের পরে চাঁমড়াটা1 পরীক্ষা করে দেখুন 
বেশ নরম হয়ে গেছে কিনা । এখন লোম সব 
তুলে ফেলতে হবে। সহজেই এ কাজ সমাধা হবে। 
একটি বদ্ধঘরে ওই চামড়াটি সামান্য লবণ মাখিয়ে 
মেঝের ওপর বিছিয়ে রাখুন। এর ফলে চামড়াতে 
কিছু জীবাণুর স্থষ্টি হবে-__-তারাই লোমের গোড়। 
আলগ! করে দেবে । মাঝে মাঝে পরীক্ষা করবেন, 
যেই দেখবেন লোম টানলে উঠে আসছে, তখনই 
তুলে নিয়ে সমন্ত লোম উপড়ে ফেলবেন। 
তারপর “ভাল করে ধুয়ে চুণের জলে ডুবিয়ে 
রাখুন। লোমশুন্য করা অবশ্য চুণ ও সোভিয়াম- 
সালফাইড দিয়ে চলতে।; কিন্তু তাতে চামড়ায় 
নীলাভ দাগ ধরে যায়, খুব শুভ্র হয় না, তাই 
এই ব্যবস্থা । সাতদিন পবে চ।মড়া চুণের জল 
থেকে তুলে নিন। তারপর একটি চটের থলে 
চুণের জলে ভিজিয়ে ঢেকে দিন মেঝের ওপর 
চামড়া বিছিয়ে । আট ঘণ্টা বাদে আবার নতুন 
করে চুণের জল তৈরী করে তাতে চামড়া ডুবিয়ে 
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রাখুন ২৪ ঘণ্টা। এরপর আবার খানিকক্ষণ তুলে 
রাখুন, আবার ডুবিয়ে দেবেন। সাতদিন এই রকম 
চলবে । এবার অতিরিক্ত মাংস ও চবি, য চামড়াতে 
লেগে আছে তা চেচে ফেলে দিতে হবে। 
ধারাল ছুরির সাহায্যে মেঝের ওপর চামড়া বিছিয়ে 
নিপুণতার সংগে এই কাজ করতে হবে, যাতে 
চামড়াতে ছুরির দাগ বসে নাযায়। মহ্ছণ পাতলা 
পার্চম্ণে কাগজ তৈরী করতে দক্ষ লোকের 
প্রয়োজন । বিলেতে ম্পিটিং মেসিনে চেরাই 
করে মাংস ও চবির স্তর তুলে ফেলা হয়। 


'এর পর ভাল কবে ধুয়ে নিয়ে গামলাতে ঈষদুষঃ 


(৯১০০৮) জল নিয়ে ডুবিয়ে রাখুন। দেড় ঘণ্টা 
বাদে শুকোবার জন্যে চাঁমড়| তূলে নিন। একটি 
চারকোণা কাঠের ফ্রেম যোগাড় করতে হবে; তাতে 
জু বা দড়ির ব্যবস্থা থাকবে যাতে খুব টান করে 
চামড়া মেলে দেওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি 
না শুকিয়ে দ্বীরে ধীরে ও সমানভাবে শুকোতে 
হবে। তা না হলে কমবেশী শুকোনোর ফলে চামড়। 
কুচকে বা ফেটেও যেতে পারে । অতএব সাবধানে 
একাজ নিষ্পন্ন করতে হবে। শুকোবার সময়ে 
যদি চবি কিছু চামড়ার ওপর বেড়িয়ে আসে 
তাহলে এক কাজ করবেন। খানিকটা জলে 
সামান্য সোহাগা (৫%) গুলে নিন; তারপর একটি 
শক্ত বুরুশ দিয়ে চামড়ার ওপর মাখিয়ে দিন। 
এবার একটি পরিক্ষার কাপড়ের টুকরে' দিয়ে ভাল 
করে চামড়া মুছে ফেলুন। তারপর ছায়াতে 
ভাল করে শুকিয়ে নিন। এক রকম ছুরি পাওয়। 
যায় অধচন্দ্রাকৃতি। অধধেকটা ধারাল অধেকট! 
ভেশতা। সেই রকম ছুরির ধারাল দিকটা দিয়ে 
চামড়ার মাংসের পিঠট1 টেচে ফেলুন ভাল করে। 
চেঁচে একেবারে স্থমমতল করে দেবেন, যাতে খস্সসে 
না থাকে । ফ্রেমট। ঘুরিয়ে নিন। দানাপিঠটা ছুরির 
ভেখতা দিকটা দিয়ে ঘধতে থাকুন। তার ফলে 
চাঁমড়া অনেকটা মহ্থণ ও মোলায়েম হবে। আর রেদ 
যা কিছু থাকবে তাও উঠে গিয়ে,বেশ উজ্জ্রল হবে। 


৫৩৪ 
এরপর এক টুকৃবে পিউমিস্‌ পাথর বেশ ঘষে মস্থণ 
করে নিন। এবার এ পাথর দিয়ে ভাল করে 
চামড়ার দানাপিঠ ঘষুন । খানিকট1 গোলাচুণ আবার 
মাখিয়ে দিন আর ফ্রেমটি আরও শক্ত করে এঁটে 
দিন যাতে চামড়া টিলে না থাকে। পরিক্ষার 
পশমী কাপড় দিয়ে অতিরিক্ত চুণ ঝেড়ে ফেলে 
দিন। শেষে আবার পিউমিস্‌ পাথর দিয়ে ভাল 
করে ঘষে নিন। 

পার্চম্ণে তৈরী হয়ে গেছে । অলাবধানতার 
জন্যে যর্দি কোন জায়গা কেটে গিয়ে থাকে তে 
ধার থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে ছেড়া অংএটা 
সমান করে ছেটে গদ্দের আঠা দিয়ে জুড়ে 
দিন। ধার সমান ম্ুদৃশ্ঠট করে ছেঁটেও সাইজ 


সিমেন্ট তৈরীর ব্যবন্থ। 


[ ২য় বধ, ৯ম সংখা। 
করে নিতে পারেন। দি সবুজ রং করতে চান 
তাহলে চামড়া সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে রং লাগাতে 
হবে। কপার আযমিটেট ক্রিষ্টাল ৩* ভাগ, 
পটাশিয়াম বাইটারটারেট ৮ ভাগ, ৫** ভাগ 
বিশুদ্ধ জলে (বৃষ্টির জল হলে চলবে) মিশিয়ে 
ঠা করে তাতে ৪ ভাগ নাইটিক আমিভ যোগ 
করে যে দ্রবণ তৈরী হবে, তা লাগালে সবুজ রং 
হবে। ডিমের আলবুমেন বা গাম্‌ এরাঁবিকের 
দ্রবণ মাখিয়ে ঘৰলে বেশ জ্যোতি: বেরোবে। 
পাচমেণ্টের অপর নাম ভেলাম। যদিও চামড়া 
থেকে তৈরী তাহলেও এ পাকা চামড়া বা লেদার 


নয়। 


সিমেন্ট তৈরীর ব্যবস্থা 
শ্রীনিতাইচরণ মেত্র 


কারখানায় সাধারণত: সিমেন্ট কিরূপে প্রস্ত 
হয় এ প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। 

চুনাপাথরের পাহাড় থেকে পাথরগুলো সংগ্রহ 
ও বাছাই করে সুবিধামত কারখানায় এনে ফেলা 
হয়। সাধারণতঃ সিমেন্ট কারখানাগুলো সুবিধার 
জন্যে পাহাড়ের ঠিক নীচে বা কাছাকাছি কোথাও 
বলান হয়। কারণ তাতে কাচামাল সরবরাহের 
গোলযোগ ঘটে না। বড় বড় পাথরগুলো প্রথমে, 
হয় জ-্রাসার নয়তো! বড় স্থামার-মিলে ফেলে 
পড়িয়ে নেওয়| হয় । একদিকে যেমন পাথর গুড়ে! 
হতে থাকে অপরদিকে আবার উপযুক্ত গুণবিশি্ 
মাটি নিকটবর্তাঁ মাঠ থেকে সংগ্রহ করে একটি 
চৌবাচ্চায় জল মিশিয়ে কাদায় পরিণত করা হয়। 
বলে রাখা ভাল যে, কোনও সিমেন্ট কারখানায় 
প্রতিটি বিভিন্ন অংশে যে সকল বিভিন্ন কাজ হতে 


থাকে তারা পরম্পরের সঙ্গে একন্যত্রে বিশিষ্টভাবে 
বাধা। একটিতে-ভূল হলে সকলগ্তলোরই অচল 
অবস্থা দেখ। দেয়। সমন্ত কারখানাটি একযোগে 
ধারাবাহিকভাবে চলে, কোথাও বিরতি বা বিচ্যুতির 
অবসর থাকে না। কাদার চৌবাচ্চ। থেকে কাদাকে 
ক্রমান্বম আরও কয়েকটি চৌবাচ্চায় স্থানান্তরিত 
করতে করতে আব্্জনামুক্ত করে ফেলা হয়। গুড়ো 
পাথর ও পরিফার কাদা এবং সামান্য পরিমাণ 
লৌহ-প্রসন্তর বা ল্যাটেরাঈট এবার প্রচুর জলের 
স্রোতে বিরাট ইউনিভারশ্যাল মিলের ভিতরে গিয়ে 
পড়ে। গুড়ে পাথর, কাঁদা! বা ল্যাটেরাইটের 
পরিমাণ নিমেণ্ট বিশেষজ্ঞরা পুধেই নির্দিষ্ট করে দিয়ে 
থাকেন এবং কারখানার কেমিষ্ট প্রভৃতি এই 
পরিমাণ যাতে ঠিক' থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দুটি 
রাখেন । ইউনিভারস্তাপ মিল একটি বিাট 


সেপ্টেখ্বর, ১৯৪৯] 


চোঙ্গ!। ভিতরের গ-টি আগাগোড়1 বিশেষভাবে 
প্রস্তুত লোহার চাদরে মোড়া । 


ভিতরটি তিন ভাগে ভাগ করা। 
প্রত্যেক ভাগ লোহার ছোট বড় নুড়িতে 
অধেকিটা ভতি। চোগ্গাটি ধীরে ধীরে ঘুরতে 


থাকে। পাথর, কাঁদা, ল্যাটেরাইট এক মুখ দিয়ে 
জলের শোতে ঢুকে পড়ে এবং এ ুড়িগুলোর 
সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে পিষে গিয়ে একেবারে মিহি 
কাদা পরিণত হয়ে অপর মুখে বেরিয়ে যাঁয়। 
এই মিহি এবং দিশে্ষ করে মিশান কাদাকে এবার 
থেকে আমরা কর্দমই বলব। 

এবার বিরাট পাম্পের সাহায্যে কর্দমকে নিদিষ্ট 
পাত্রে নিয়ে রাখা হয়। এখান থেকে কার্দম- 
স্থিবীকরণ আধারে নিয়ে ফেলা হয়। এখানে 
কেমিষ্টরা বিশেষভাবে পরীক্ষ! করে কর্দমের মধ্যে 
বিভিন্ন যৌগিক পদার্থগুলোর অনুপাত এমনভাবে 
ঠিক করে দেন যাতে সে গুলোকে উচ্চতাঁপে 
পোড়ীলেই দিমেণ্ট তৈরীর ব্যবস্থা হয়। কর্দম- 
স্থিবীকরণ আধারের কাজ শেষ হলে উহাকে উপরে 
কর্ম ভুক্তি আধারে নিয়ে রাখা হয়। কর্দম 
প্রস্তুতের পর হতে শেষ পধন্ত অর্থাৎ চুল্লীতে 
খাওয়ানোর পূর্ব পধন্ত উহাকে চাপযুক্ত বাতাসের 
সাহায্যে সর্বদা আলোড়িত অবস্থায় রাখা হয় যাতে 
থিতিয়ে পৃথক হয়ে না পড়ে। 

এক একটি কর্দম-স্থিরীকরণ আদার হতে 
কর্দম-ভূক্তি আধ।রটিকে প্রায় সাত দিন পযন্ত পূর্ণ 
রাখা যায়। কদম-ভুক্তি আধার হতে এবার কর্দম 
গড়িয়ে কেন্দ্রীয় আকর্ষণের টানে চুল্লীতে ঢোকে। 

কর্মে শতকর। ৪০ ভাগ জল থাকে। 
বেশী জল থাকা হানিকর; তাতে বেশী দাহা 
পদার্থের অর্থাৎ কমলার দরকার কম থাকাও 
হানিকর, কারণ তাতে কর্দম জমে গিয়ে কর্দমবাহী 
নালী,ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে পারে । 

এখন কর্দম পুড়িয়ে সিমেন্ট করার কথা। 
বা্ম-তুক্তি হতে কর্দম গড়িয়ে কেন্ত্রীয় আকর্ষণের 


জান ও বিজ্ঞান 


€ ৩৫ 


টানে ! তে ঢোকে একথ। বলেছি। এবার 
চু্দী সম্বন্ধ একটু বিশেষ ব্যাখ্যার দর্কার। 
আগের দিনে সাফট কিল্ন্‌ বা স্থড়ঙ্গ চুল্লীতে 
সিমেন্ট পোড়ান হতো; তখন কর্দমকে শুদ্ধ করার 
জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হতো অথবা সমস্ত 
গু'ড়ানোর কাজটি ও মিশ্রণের কাজটিকে শত 
অবস্থায় করতে হতো । এখনও যেখানে জলের 
একান্ত অভাব সেখানে এরূপ শুঞ্ভাবে 
সমন্ত ব্যবস্থা করা হয়। নুড়ঙ্গ চু্লী এখনও 
জামেনীতে প্রচুর ব্যবহার হয়। ভারতে প্রায় 
সব জায়গাতেই খুর্ণা চুলী বা রোটারী কিল্ন্‌ 
ব্যবহার হয় সৃতরাং ওই বিষছেই বিশধভাবে 
ব্লব। একটি বিরাট লোহার চোঁঙ্গা লঙ্বায় 
প্রায় ৩০” ফুট। তার ভিতর দিয়ে একটি 
দীর্ঘকায় মান্চঘ সহজেই মাথা উচু করে হেঁটে 
বেড়াতে পারে। চোঞ্াটি কতকগুলো রোলার 
বা চাকার উপর এমনভাবে বসানো যেই উপর 
হতে নীচের দিকে একটু ঢালু হয়ে ঘুরতে 
পারে। ভিতরটি সমস্ত তাপসহ ইট দিয়ে মোড়া 
যাতে প্রচণ্ড তাপেও লোহার চোঙ্গাটি নরম হতে 
ন|পারে। উপরের মুখটি বিরাট চিমনীর গায়ে 
গিয়ে ঢুকেছে । নীচের মুখটকে ঢেকে রেখেছে 
একটি হুড বা বাক্স । নীচের মুখের মধ্যে একটি 
সরু নল ঢোকানো, এর ভিতর দিয়ে গুড়ে 
কয়লা উচ্চ চাপের বাতাসের সাহায্যে ভিতরে নিম্নে 
ফেলা হয়। উত্তপ্ত ও জলন্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে উহা 
সহজেই জলে উঠে এবং আরও উত্তাপেব স্থট্টি করে। 
হুডটির নীচের দিকে আর একটি চোঙ্গ! ঢুকেছে। 
সেটা বড় চোঙ্গাটির চেয়ে ছোট হলেও বেশ বড়। 
এটা বড় চোঙ্গাটির ঢালের উন্টো ঢালে বসান, 
এটাও ঘুরতে থাকে । এই চোঙ্গাটিকে 'কুলার' বল! 
হয়। কোন কোন আধুনিক চুলীতে একটি বড় 
চোক্গার বদলে ঘূর্ণী চুল্লীর গায়েই কয়েকটি ছোট 
ছোট সরু সরু চোঙ্গা বসান থাকে, তারাও এ কাজ 
করে। 


€ ৩৬ 


কর্দমতূক্তি আধার হতে বর্দম ধীরে ধীরে 
গড়িয়ে পড়তে থাকে ও উত্তপ্ত বাতাসে শুক্ক 
হয়ে যায় এবং যতই নামতে থাকে ততই তার 
তাপ বাড়তে থাকে । এই সময়ে ওর ভিতরে 
রাসায়নিক পরিবর্তন দেখ] দিতে থাকে । প্রথম 
দিকে কাবনিক গ্যাস (০০১ ) হয়ে যায়। তারপর 
কার্বনিক গ্যান বিষুক্ত শুক্ষ কর্দম প্রচণ্ড তাপে 
আংশিকভাবে গলে আরও রাসায়নিক পরিবঙনের 
ফলে সহজেই তাল পাকিয়ে যায়। চুল্লীর ভিতর 
যেখানে কর্দম তাল পাকায় বা যেখানে ক্লিংকারিং 
হয় সেই স্থানকে “ক্রিংকাৰ জোন? বলা হয়। 
এখানে তাপের পরিমাণ কমবেশী ১৪০০ ডিগ্রি 
সেট্টিগ্রেড। এই সকল এতই উত্তপ্ত যে, রঙ্গীন 
কাঁচের সাহায্য ছাড়। শুধু চোখে দেখা যায় না, 
সর্বদ। উজ্জল হয়ে থাকে । 

তালগুলো কিন্তু বেশীক্ষণ »ক্লিংকাখিং জোনে, 
থাকতে পাবে না, গড়িয়ে নীচে নামে ও হুডের 
নীচের চোঙ্গায় 'কুলারে, গিয়ে পড়ে । “কুলারে 
নীচের দিক হতে চিমনীর টানে প্রচুর বাতাস 
বইতে থাকে; তার ফলে তালগুলো শীগগীরই 
ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও গড়িয়ে নীচে পড়ে। এখানে 
একটি স্বরতক্রিম় ওজনযস্ত্র তালগুলোর ওজন জানিয়ে 
দেয়। ঠাণ্ডা তালগুলো৷ এবার তালঘরে নিয়ে গাথা 
হয়। চুললীর ঘুর্ণীবেগ, কর্দম প্রবাহ, চাপযুক্ত বায়ু 
প্রবাহ চালিত কয়লার গুড়োর পরিমাণ ইত্যাদি 
কমবেশী করে ইচ্ছামত সিমে পোড়ান 
পরিচালনা করা হয়। ঠাণ্ডা তালগুলোকে তাল- 
ঘরে বহুদিন ধরে এজ» করতে বা পাকতে 
দেওয়া হয়। এই এজিং বা পাকানর একট। 
বিশেষ প্রয়োজন আছে। সিমেন্টের উপাদান 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে আমরা দেখি যে, এগুলো 
কয়েকটি বিশেষ বিশেষ যুক্তযৌগিক কণ্ঠালের 
একপ্রকার কাচের সমগ্টি। এই প্রকার পদার্থকে 
হঠাৎ উচ্চ তাপ হতে ঠাণ্ডা করে ফেললে কতক- 
গুলে! অস্থাম্মী অবস্থায়. সৃতি হয়। ইহাদের স্থায়ী 


সিনেন্ট তৈরীর ব্যবস্থা 


[ ২য় বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 


অবস্থায় কিরতে বহু সময় লাগে তাছাড়া কঠিন 
অবস্থায় বা চলিত অবস্থায় রাসায়নিক পরিবর্তন 
সম্পূর্ণ হতে বিলম্ব হয়। এই ছুই কারণেই 'এজিং, 
বা পাকতে দিবার প্রয়োজন। পরীক্ষা করলে দেখ। 
যায় “এজিং-এঝ পূর্বে তালগু.লার মধ্যে যে 
পরিমাণ অবিকৃত চুন থাকে তা পরে অনেক 
কমে যায় এবং “এজিং-এর পর তালগুলে গুড়িয়ে 
সিমেন্ট করলে উহা অনেক বেশী “নাউ” হয়। 

পাকবার সময় সাধারণতঃ ছু-তিন মাপ ধর! 
যেতে পারে। পাকান তালগ্লে। এবার আবার 
গুড়োতে হবে। আবাধ একটি ইউনিভারশ্ঠাল 
মিলের প্রয়োজন । এবার আর জলে মিশানে। 
চলবে না। সম্পূর্ণ শুষফ অবস্থায় গুড়ানো হবে। 
এ সঙ্গে সামান্য পরিমাণ জিপমাম দেওয়া হয়। এর 
উদ্দেশ্ট, সিমেন্টকে কাষক্ষেত্রে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি 
জমে শক্ত হতে না দেওয়া। তাড়াতাড়ি জমে 
গেলে কাজের অস্থবিধ|। 

ইউনিভারম্যাল মিল হতে যে সিমেশ্টচুর্ণ 
বেদ হতে থাকে তাকে বামু নিফাশন যঙ্ত্রে 
ভিতর দিয়ে চালানো হয়। এতে অপেক্ষাকৃত 
বড় বড় কণাগুলে। পৃথক হয়ে পড়ে । এখানে 
বলা দরকার যে, স্প্মতার উপর সিমেণ্টের শক্তি 


অনেকটা নির্ভর করে। একই সিমে বেশী 
হস্ম করে গুড়োলে উহার এক্তির পরিমাণ 
বেড়ে যায়। তাই বলে যেন মনে করবেন 


না যে, নিকৃষ্ট বাজে সিমেন্টকে শুধু স্থক্ম করে 
গুড়োলেই কাঙ্দ চলবে। এই বায়ু শোধিত 


পিষেপ্ট চুর্কে এবার বিরাট আধারে নিযে 
রাখা হয়। এগুলোকে সিমেন্ট সাইলো 
বলা হয়। এগুলো বাম সংস্প্শশূন্ত, যাতে 
সাধারণ বাতাসে বিগ্ধমান জলকণা ও 
কার্নিক গ্যাসকণার সাহায্যে এই সিমেন্ট- 
চুর জমে গিয়ে নষ্ট হতে না পারে 
সেক্বম্ভেই এ ব্যবস্থা । এজনেই সিমেন্টের 


ব্যাগুলোকেও একটু ভালভাবে শু স্থানে রাখায় 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


দরকার। একটি সিমেন্ট কারখানায় বিভিন্ন অবস্থায় 
পাথর গু'ড়োতে, চুলীকে ঘুরাতে, পুনরায় 
তালগুলো গুড়োতে ও বিভিন্ন সময় পাথর, 
কর্দম, তালদিমেণ্ট, কয়লা! প্রভৃতিকে একস্থান 
হতে আর একস্থানে নিয়ে যেতে বিরাট শক্তির 
প্রয়োজন । এজন্য প্রতেক সিমেন্ট কারখানায় 
নিজন্ব শক্তিকেন্দ্র থাকে । দেখা যায় যে, গড়ে 
টন প্রতি প্রায় ১০ অশ্বশক্তি পরিমাণ শক্তি 
এই কাজে লাগে। একক মূল উপাদান চুনা- 
পাথর থেকে তৈরী এই সিমেন্ট আমাদের 
চিরপরিচিত 
সিমেন্ট জল পেলে জমে শক্ত হয় আর সম্চ 
পোড়ান চুনের ডেলা জল পেলে ফুলে উ 
গুঁড়ে। চুন বা সেইক্ড্‌ লাইমে পরিণত হয়। 
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গুড়ে! চুন গাখনীর কান্দে যখন ব্যবহার করা 
হয় তখন ইহা ক্রমশ শুক্ষ হতে হতেই 
শক্ত হয়ে যায়। ওদিকে আবার সিমেপ্ট 


যখন গাথুনীর কাজে লাগান হয় তখন উহাকে 
বার বার ভিজিয়ে বেশ কিছুদিন আদ্র অবস্থায় 
না রাখলে উহা শক্ত হয় না। এই বিপরীত 
ফলের কারণ কি? আমরা দেখেছি সিমে 
প্রস্তুতের জন্যে চুনাপাথর খুঁড়িয়ে উহার সঙ্গে 
কাদ|! ও লৌহ-পাথরের গুড়ো মিশিয়ে তবে 
উহাকে পোড়ান হয। এরূপ করার ফলে চুনা- 
পাথরের মূল উপাদান আর কাদা ও লৌহ- 
পাথরের মূল উপাদানগুলোর ভিত এক গভীর 
রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে । এখন এই পরিবতিত 
উপাদান স্বভাবতঃই ভিন্নধর্মী। তার জন্যেই এই 
বিপরীত ফর। সিমেণ্টে চুনা-পাথরের ক্যালপিয়াম 
কার্বনেট ও কাদার দিলিকা, আযলুমিনা ও লৌইহাম্ত্ 
প্রভৃতি তালে পরিণত হবার সময় ও পকতে 
থাকার সময় মিলেমিশে সিমেশ্টধর্মী যে সকল 
যুক্তযৌগিক বা কম্প্নেক্স কম্পাউও স্যপ্টি করে 
তার মধ্যে ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, ডাই- 
ক্যালসিয়াম সিলিকেট, ট্রাই ক্যালসিয়াম আলু 


জান ও বিজ্ঞান 


চুন হতে সম্পণ বিপরীতধমী! | " 
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মিনেট, পেশ্টা ক্যালসিয়াম ট্রাই আযলুমিনেট ও 
টেট্রা ক্যালসিয়াম আযলুমিনোফেরাইট প্রভৃতিই 
প্রধান। এ সকল ছাড়া একটি গ্লাসধ্মী পদার্থও 
থাকে । যুক্তযৌগিক উপাদান গুলে! কষ্টাল আকারে 
প্লানধ্মী পদার্থটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে । অবস্থা 
অবস্থাটি যত সরল করে বলা হল তার চেয়ে বহুগুণ 
জটিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বিভিন্ন- 
দেশীয় বিজ্ঞানীরা এই সিমেন্টের মুলরহস্তের 
সন্ধানে দৃষ্টি দিয়েছেন | এ বিষয়ে প্রথমদিকে ভিকাট্‌- 
লিশেটেলিয়র, টোরলেবম, মিকালিম প্রভৃতি এবং 
শেষের দিকে নাকেন, গুটম্যান, সাইল, লিকিউল, 
যোসে প্রভৃতির নাম বিশেষ করে জড়িত। আঙ্গও 
এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সাধনার চেষ্টার বিরাম 
নেই। এই অস্তনিহিত রহম্য উদ্ঘাটনের ফলেই 
বিভিন্ন নতুন নতুন উপাদান হতে সিমেন্ট তৈরী ও 
বিভিন্ন ধর্মী সম্পূর্ণ নতুন নতুন নিমেণ্ট তৈরী করা 
সম্ভব হচ্ছে । 

এখানে সাদা সিমেন্ট, রঙ্গীন পিমেণ্ট, আই- 
সেন পোর্টল্যাণ্ড পিমেণ্ট, জল নিবারক সিমেন্ট 
প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। 

মিমেণ্ট জমে শক্ত হওয়| বা দিমেণ্ট হার্ডেনিং 
সম্বন্ধে হয়তে। অনেকের জানবার আগ্রহ থাকতে 
পারে। এ বিষয়ে মোটামুটি কিছু বলা ছাড়া 
বিশদ করে বলা যাবে না। উপরে যে যুক্ত- 
যৌগিক উপাদানগুলোর কথা বল! হয়েছে সেগুলো 
জলের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে উঠলে যে অব- 
স্থায় ্াড়ায় তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। 
যেমন প্রথমতঃ, স্থপার সেচুরেটেড মলিউশান থেকে 
নতুন কৃষ্টালগুলো জালীবদ্ধ অবস্থায় নিপতিত হয়ে 
সমষ্টিযুক্ত হয়। এই জালীবদ্ধ ভাব পিমেণ্টের 
শক্তির জন্য বহুলাংশে দায়ী | 

দ্বিতীয়তঃ, অধণ্কঠিন জেলীর মত পদার্থের 
আবির্ভাবে এই জেলী ধীরে ধীরে শুষ্ধ হতে থাকে 
ও পরস্পরের ও চারিপাশের .কণাগুলোকে একীভূত 


৫৩৮ 


করে। কারণ আমর! জানি ধে, পাশাপাশি অবস্থিত 
কয়েকটি কণা থেকে ন্যনতম সংখ্যায় জলীয় কণা 
অপসারণ করলে নতুন যুক্তযৌগিক বন্ধনের সম্ভাবনা । 

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত ছুটি ক্রিয়ার ফলে নব. 
স্থষ্ট যৌগিক পদার্থ গুলোর মধ্যেও পরস্পরের ক্রিয়া 
ঘটে ও তার ফলে আবার প্রথম ছুটি অবস্থায় 
অনুরূপ অবস্থার স্থষ্টি হয়! 

নান! কারণে অবস্থ। ও ক্রিয়া গুলে! সম্পূর্ণ হয় 
নাঁ। হয়না যেতার প্রমাণ ব্বরূপ বলা যায় যে, 
একবার জমাট বাধা সিমেন্ট পুনরায় উপযুক্তভাবে 
চূর্ণ করে আবার জমালে জমে ও তার পূর্বণক্তির 
একটা বড় অংশও তাতে পায় যায়। কেন 
এরূপ হয় তার কারণও সহজে অনুমান করা যায়। 
জেলীর মত পদার্থে আবৃত হয়ে পড়লে অনেক কণাই 
জলের সংস্পর্শে আসতে পারে না ও অবিকৃত 
থেকে যায়। বিভিন্ন যুক্তযৌগিক পদার্থ গুলোর পৃথক 
পৃথক অনুশীলন করে দেখা গিয়েছে, ট্রাই ক্যাপসিয়াঁম 
সিলিকেটই সর্বাপেক্ষা দ্রুত ও অধিকতর শক্তি- 
শানী। তাই এটি ধাতে বেশী পরিমাণে সিমেণ্টে 
থাকে মে চেষ্টা করা হয়। বিশেষজ্ঞের কাচা 
মাসের বিভিন্ন সাঁমান্ততম যৌগিক উপাদানগুলোর 
অনুপাত এমন ভাবে ঠিক করে বেখে দেন 
ও পোড়ানর সময়ে তাপের নির্দেশ এমন ঠিক 
করে দেন যে, এই ট্রাই ক্যালসিয়াম সিলিকেটের 


ধংশ বিশেষ পরিমাণে তৈরী সিমে্টে খাকে। 
সিমেপ্ট বাজারে ছাড়বার পূর্বে তার গুণা- 
গুণ বিশেষভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ 


জিমেন্ট তৈরীর ব্যবস্থ। 


_লাউগ্ুনেস্‌ 


[ ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


বিষয়ে বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে দেখ! গিয়েছে যে, 
মোটামুটিভাবে দিমেণ্টের বিশেষ কয়েকটি যৌগিক- 
পদার্থের অনুপাত পরিমাণ ঠিক করে দিলে আমন! 
উহার প্রয়োজনীয় গুণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারি। 

এই গ্রণান্ুশীলণ প্রায় সবই মোটামুটি ভাবে 
স্থির করা। নি:দশ অন্ধযায়ী পন্থায় চলে যে ফল 
পায়! যাবে তা নির্দেশপ্রণালী বণিত সামান্যতম 
যোগ্য ফলের অথবা নির্দিষ্ট একটা গণ্ীর মধ্যে থাকা 
চাই, তা না হলে পরীক্ষণীয় দিষেণ্ট পরিত্যাগ 
করতে হবে। টেন্সাইল শক্তি কমপ্রেশিভ শক্তি 
টেষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি পরীক্ষা । 
রাপায়নিক পরীক্ষ।/ করে বিভিন্ন সামান্ততম 
অক্সাইড. গুলোর পরিমীণ9 কয়েকটি বিশেষ নির্দিষ্ট 
গণ্তীর মধ্যে রাখতে হয়। এই বিশেষ পরীক্ষাগ্ডলো 
ছুটি পরীক্ষণীয় সিমেণ্টের মধ্য ভাপমন্দ বিচার 
করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম ও কার্ধকরী। প্রত্যেক 
দেশেই তাই বিশেষভাবে এই স্পেনিফিকেখন ব! 
নির্দেশপ্রণালী ধারাবাহিকভাবে স্থুসন্বদ্ধা করে 
আইনদঙ্গত ভাবে জারী করা হয়। উপযুক্ত কমিটির 
সাহায্যে কিছু দিন অন্তর অন্তর এগুলোর আবার 
একটু আধটু অদলবদলও করা হয় যাতে এই 
পরীক্ষাগুলো সব সময়েই নূতন নৃতন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে । ক্রমশই 
এ পণীক্ষাগুলোকে এমনভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে 
যাতে পবীক্ষণীয় পিমেন্টের গুণ দিন দিন উন্নতি 
লাভ করে। নিত্য নতুন নতুন তত্ব আবিষ্কারের 
ফলে অনেক পুরানো! নিরেশেকে আধার অবাস্তর 
বলে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 


টাইরোথাইসিন 
শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় 


আজ থেকে প্রা বছর কুড়ি পচিশ আগে 
ডাঃ আলেকজাগ্ডার ফ্লেমিং লগুনের সেণ্ট মেরী 
হসপিটালের গবেষণাগারে ব্যাপৃত ছিলেন পৃ্জ 
উৎপাদনকারী ট্র্যাফাইলোকক্কান ভীবাণু নিয়ে। 
যে পাত্রগুলিতে তিনি এসব ছ্লীবাণুর চাঁষ 
করছিলেন তাদের মধ্যে কতকগুলো! পাত্র একপাশে 
পড়েছিল দিন কয়েক। দেই বছরের গ্রীক্মকালের 
কয়েকট। দিন ছিল সশ্যাতসেৌঁতে আর ঠাণ্ডা, ঠিক 
যেমন হয় আমাদের দেশে বর্ধাকালের দিনগুলো । 
এপ্দেশে বর্ষাকালে যেমন ভিজে কাঠে, ভিজে 
জুতায় ছাত। পড়ে তেমনি এক ধরণের সবুজ ছাত। 
দেখা দিল একদিন ফ্রেমিং-এর পাত্র গ্রলোতে । এট] 
এমন কিছু একটা অন্বাভাবিক ব্যাপার নয় যা ডাঃ 
ফ্লেমিংকে আশ্চর্ধ করে দেবে । কারণ, এই ধরণের 
ছাতা বা ছত্রাক ভিজে আবহাওয়ায় বাতাসে 
ভেসে যেখানে সেখানে জন্মীতে পারে। কিন্তু 
ফ্রেমিং অবাক হয়ে দেখলেন, একট পাত্রের জীবাণু 
এক ধরণের সবুক্জ রঙের ছত্রাকের সান্নিধে) এসে 
নিমু'্ল হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ আকনম্মিকভাবে জীবাণু 
ধ্বংসকারী যে ছত্রাক তিনি আবিষ্কার করেন তার 
নাম পেনিপিলিয়াম নোটাটাম। তখন তিনি 
এর চাষ করে যে পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন, 
বিজ্ঞান জগতে তা একট। বিস্ময় । যে ছত্রাক সম্বদ্ধে 
গবেষণা করে ফ্লেমিং জগতজোড়। নাম কিনলেন, 
সেই ধরণের ছত্রাক সম্বন্ধে আরও গবেষণা করে 
পাওয়া গেল--প্যাটুলিন, ক্ল্যাভিফমিন, ফ্লেভা সিডিন, 
ট্রেপটোমাইপিন, ট্রেপটোথাইসিন, পলিপোরিন 
প্রভৃতি শক্তিশালী ওষুধ । এ রকম একটা শক্তিশাশী 
ওষুধ হচ্ছে টাইরোথ্াইসিন। বিজ্ঞানী ভাঃ ডুবোস 
এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন। তিনি কি ভাবে 

€ 


গবেষণা করে এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন তা বেশ 
কৌতৃহলোদ্দীপক । 

স্বদুর আমেরিকার রকফেলার ইনষ্িটিউট ফর 
মেডিক্যাল রিসার্চের গবেষণাগারে গভীর গবেষণায় 
নিমগ্ন ডাং ডুবোস। এখানে গবেষণা করতে 


' করতে এই চিন্তা তার মনে জাগে যে, কোন 


লোককে, প্লেগ বা যক্ষ। রে।গে মারা যাবার পর 
মর্দি মাটিতে কবর দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায়-- 
যে জীবাণুর আক্রমণে এ লোকটি মারা গেছে সেই 
জীবাণুকে নাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলেছে। 
মাটির মধ্যে কিআছে যা এই সব রোগ জীবাণু 
ংস করে ফেলে? 
যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মনে এই প্রশ্ন 
জাগে; কিন্ত উপযুক্ত উত্তর কেউ দিতে পারেন নি। 
তাই আর পাঁচজন বিজ্ঞানীর মত তারও মনে 
এই প্রশ্ন জেগেছিল- সত্যিই তো এর কারণ কি? 
আমরা যেমন জীবনপারণের জন্যে প্রোটি”, 
কার্বোহাইড্রেট ধরণের জব পদাথের ওপর নির্ভর 
করি তেমনি এসব রোগজীবাণও আমাদের 
শরীরের জব পদার্থের ওপর নির্ভর করে। আর 
এই জৈব পদার্থ খেয়েই তারা জীবনধারণ কণ্ে। 
আমাদের দেহে রোগ উৎপাদন করে।' স্থতরাং 
অনেকে অনেক বূুকম কল্পনা করলেন। ভাবলেন 
বিভিন্ন রোগজীবাণু যেমন আমাদের ক্ষতি 
কবে” নিজেদের দেহ পু করে তেমনি নিশ্চয়ই মাটির 
কোন উপকারী জীবাখু এইসব রোগ জীবাণু 
হস করেই নিজেদের বুদ্ধি লাধন করে। অর্থাৎ 
একটি জীবাণু আর একটি জীবাণু খেয়ে জী বনধারণ 
করে বা সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণী- 
জগতে প্রস্তর যুগ থেকে এই" ধারণা চলে এসেছে, 


কিন্তু কেউ কোন দ্দিন সেই উপকারী জীবাণুর 
জন্থে মাথা! ঘামাএনি। ছোট একটা মটর দানার 
মত মাটিতে কম করে পাচ কোটি বিভিন্ন ধরণের 
জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। এর ভিতর থেকে 
উপকারী জীবাণুট খুঙ্গে বের করা কি ভীষণ শক্ত 
ব্যাপার, সহজেই বুঝ যায়| 

কিন্তু বিজ্ঞানী ডুবোন মানুষের কল্যাণের 
জন্তে লেগে গেলেন সেই অসাধ্য সাধনে । তিনি 
যেভাবে গবেষণা করতে লাগলেন তা ভারি 
মজার। প্রথমে তিনি সন্তাদরের তিনটি বড় বড় 
পাত্র কিনে এনে মাটি দিয়ে ভর্তি করলেন। 
উপযুক্ত খাবার, আলো, বাতাস ইত্যার্দি পেলে 
যেমন গাছপাল।॥ জীবজস্ত বেড়ে ওঠে তেমনি উপযুক্ত 
থাছ্, বাতাস, জল ও তাপ পেলে জীবাণু সংখ্যায় 
বেড়ে যায়। তিনি তাই প্রত্যেক দিন বিডিন্ন 
জীবাণুপূণ পাত্রপগ্ুলোতে জল ঢালতে সরু করলেন, 
প্রায় মাসখানেক ধরে। তিনি পাত্রগুলোকে 
এমন তাপে রেখে দিলেন মাতে জীবাণু অনুকূল 
অবস্থার-মপ্যে বাড়তে পানে। আমাদ্রে শরীরে 
যেমন বাইরের কোন রোগ-জীবাণু ঢুকে পড়লে 
শরীররক্ষী জীবাণু সংখ্যায় বেড়ে যায় তেমনি 
এসব জীবাণু আসার ফলে মাটিতে যে উপকারী 
জীবাণু আছে তার! সংখ্যায় এত বেড়ে যাবে য| 
খালি চোখে না হলেও শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র 
ধরা পড়বে। এই উদ্দেশ্যে ডুবোস প্রতিদিন 
রোগ-জীবাণুপূর্ণ এ তিনটি পাত্রে জল ঢালতেন। 
তারপর মাসখানেক পরে একটি পাত্র থেকে এক 
চিমটি মাটি তুলে নিয়ে নিউমোনিয়া জীবাণুপূর্ 
একটি টেষ্ট টিউবের মধ্যে ফেলে দ্িলেন। এখন 
মাটির মধ্যে যদি কোন অজান1] উপকারী জীবাণু 
থাকে যা নিউমোনিয়া জীবাণু ধ্বংশ করতে পারে, 
তাহলে এখানেও সেই অজানা জীবাণুর টেষ্ট টিউবের 
নিউমোনিয়৷ জীবাণুকে ধ্বংস করা উচিত । 

গভীর আগ্রহে ডুবো অপেক্ষা করতে 
ললাগলেন টেষ্ট টিউবের দিকে. চোখ বেখে। ঘণ্টা 


টাইরোথাইজিন 


[ ২ম বর্ধ, মম সংখ্যা. 


খানেক অপেক্ষ! করে দেখ। গেল, টেষ্ট টিউবের নিউ- 
মোনিয়৷ জীবাগু কোন এক অবৃশ্ট শক্রর আক্রমণে 
মরে গিয়ে আন্তে আস্তে থিতিয়ে পড়েছে টেষ্ট 
টিউবের তলায়। আর? আর দেখা গেল-_রঙের 
মত লম্বা লম্বা জীবন্ত সম্পূর্ণ এক অঙ্জানা জীবাণু 
যা ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ মান্ধকে ফিরিয়ে আনবে 
নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে। 

_ যেজীবাণু মানুষকে দ্রিল নিউমোনিয়া থেকে 
উদ্ধারের আশা, দেখা গেল-__তা আর কিছুই নয়, 
মাটির অত্যন্ত সাধারণ একটি জীবাণু, যার নাম 
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লেগে গেলেন এই জীবাণুর চাষ করতে । এবপর 
এই জীবাণু নিয়ে আর৪ গভীরভাবে বিবিধ পরীক্ষা 
করে দেখা গেল- এই জীবাণুর দেহ থেকে যে 
নিধাস নিঃহ্ুত হয় সেই নিধাসেরও রোগঙ্গীবাণু 
ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। তিনি এর নাম দেন 
টাইরোথণাই সিন । 

তারপর চললো রোগ জীবাণুর ওপর টাইবো- 
থাইসিনের অগ্রি-পরীক্ষা। যদিও সোজান্ৃজি 
মুখ দিয়ে ব্যবহার করলে এর কোন উপকার 
হয় না তবু চমরোগ, ফোড়া, আলসার, কার্বাঞ্চল্‌ 
প্রভৃতি রোগ সারাতে এ খুব পটু। যে সব 
জায়গায় পেনিসিলিন, ট্রেপটোমাইসিন ও সালফা- 
ঘটিত ওযুধে কোন কাজ হয় ন| সেখানে দেখা দেয় 
টাইরোথাইসিন। 

এই তো সেদিন বিদেশের কোন হাসপাতালে 
একটি রোগী আসে, পায়ে এক মারাত্মক ধরণের 
আলমার নিয়ে। চৌদ্দ ব্ছর ধরে নানারকম 
চিকিৎসা চালানো হয়েছে তার এক্ষত সারাতে; 
কিন্ত কোন কিছুতেই সারেনি। টাইরোখথাই সিন 
আব্কষার হবার পর এই ওষুধ ক্ষতের ওপর গুড়ো 
গুড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়] হলো । আশ্চর্যের 
বিষয়, একদিনের মধ্যে ক্ষতের সমস্ত জীবাণু ধ্বংস 
করে এই ওষুধ তাকে সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলে মাত্র 
তিন সপ্তাহের মধ্যে। এরপরই আসে আর একটি 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ]. 


বোগী, আঙ্গুলে এক অস্বাভাবিক ক্ষত নি.য়। 
নানারকম পরীক্ষা করার পর চিকিৎসকেরা মত 
দিলেন আঙ্গুল কাটতে । কিন্তু টাইরোথাইসিংনর 
সাহায্যে এই ভীষণ ক্ষত সারানেো হয় মাত্র 
সাতদিনের মধ্যে । এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ 
দেওয়া যায়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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এ ছাড়া টাইবরোখ,াইসিনের একটি মত্ত স্থবিধা 
আছে। এই ওষুধ পেনিসিলিনের মত তৈরী 
করা শক্ত নয় বা সালফা-ঘটিত ওষুধের মত শরীরে 
বিষক্রিয়া ঘটায় না। যদিও সব রোগজীবাণু ধ্বংস 
করতে ট্রাইরোথাইসিন অক্ষম তবুও কয়েক রকম 
রোগজীবাণু ধ্বংসে এই ওষুধ অব্যর্থ । 


ডারউইন 
ভ্ীহৃষধীকেশ রায় 


মানুষের চিন্তাধারাকে যে সকল মনীষী বিভিন্ন 
যুগে নব নব রূপ দানে নৃতন পথে পরিচালিত 
করিয়া যশন্বী হইয়!ছেন, চার্লস ডারউইন তাহাদের 
অন্যতম | জীব-জগতের বহু তত্বের মধ্যে যে-সকল 
রহন্ত গুপ্ত ছিল, তিনি উহার ম্বূপ উদঘাটন 
করিয়া আমাদিগকে নৃতন তত্বের সন্ধান 
দিয়াছেন । দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক গ্যালি- 
লিওর* ন্যায় ডাঁরউইনও জীবজগৎ সম্থন্গে তৎ- 
কালীন প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে নিঙ্জের আবিষ্কৃত 
অভিব্যক্তিবাদ সাহসের সহিত প্রচারিত করিয়া 
জীবন্গগং সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানভা গার সমৃদ্ধ করেন। 

১৮০৯ থুষ্টাকের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ডের 
ক্রসবেরী নগরে গ্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞ চিকিৎসক রবার্ট 
ওয়ারিং ডারউইনের দ্বিতীয় পুত্র চার্লস ভারউইন 
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* গা্যাজিলিও-_দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক 
বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে 
১৫ই' ফেব্রুয়ারি ইতালীর অন্তঃপাঁতী পিলা সহরে 
জন্ম গ্রহণ করেন। সৌরজগতের কেন্দ্র ক, 
কোপানিকাসের এই মতবাদ সমর্থন করায় গ্যালি- 
পিওকে অনেক নিধাতন সহা করিতে হম়। বৃদ্ধ 
বয়সে অন্ধ হইয়া! তিনি ১৬৪২ খৃষ্টাবের ৮ই জানুয়ারি 
মৃতামুখে পতিত হন। 


জন্মগ্রহণ করেন। চার্পসের মতা বিখ্যাত মৃংশিল্পী 
জোনিম্জ! ওয়েজউডের* কন্যা] । চার্পস্র পিতামহ 
এরাসমান ভারউইনও ( জন্ম-১১ই ডিসেম্বর ১৭৩৯ 
এবং মৃত্যু ১৮ই এপ্রিল ১৮০২) ছিলেন একজন 
প্রপিদ্ধ চিকিৎসক; উত্তিদবিগ্ভায় ছিল তাহার প্রগাঢ় 
পা্ডিত্য। এইরূপ একটি সুধী পরিবারে জন্ম 
চার্লসেপ ৬বিষ্যং জীবন গঠনে অনেক সহায়তা 
করে। তাহার জন্ম-দিনটি আবও 'এক কারণে 
বিশেষ স্মরণীয় । এ ধিনই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
নিগ্রোদের দাপত্বমোচনকারী মহাজভব আত্রাহাম 
লিঙ্কনের ৭ জন্ম হয়। 

যিনি কাণে হগতে? শ্রেষ্ঠ বিজ্ানীদের 


* (জাসিয়! ওয়েজউড-_১২ই জুলাই, ১৭৩০ 
জন্ম,__-৩রা জান্ঘারি ১৭৯৫ মৃত্যু । বিশিষ্ট বর্ণের 
পোসে'লিনের পেটেন্ট গ্রহণ করিয়৷ প্রপসিদ্ধি লাভ 
করেন। ভবিষ্যৎ জীবনে রয়াল সোসাইটির ফেলো 
নির্বাচিত হন। 


৭ আব্রাহাম জিক্কন-_আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
ষোড়শ সভাপতি আত্রাহাম লিঙ্কন ১৮০৯ থৃুষ্ঠাবের 
১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টানদের 
১৪ই এপ্রিল আততায়ীর গুলিতে জাহত হইয়। 
পরদিবস দেহত্যাগ করেন। ৃ | 
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অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবেন, বাল্যে তাহার 
প্রতিভার কোন লক্ষণই প্রতিভাত হয় নাই । ক্রস- 
বেরীর বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত 
করিয়াও তিনি বিশেষ কিছু শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিলেন না। তাহার স্থতিশক্তি অতি দুর্বল 
ছিল। শারীরিক শাস্তির ভয়ে গ্রীক ও ল্যাটিন 
ভাষায় কবিতা কোনক্রমে মুখস্থ কগিয়াও ছুই 
একদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইতেন। বিগ্ভালয়ে 
ডারউইন নিবোধ ও অপস বলিয়া পরিচিত হইলেও 
রসায়নশাস্ত্, কবিতা আবৃত্তি, সেক্সপীয়ারের নাটক 
প্রভৃতি তাহার অতি প্রিয় ছিল; কিন্তু সর্বাপেক্গা 
প্রিয় ছিল তাহার নিকট নানাপ্রকারের জীবজন্ত, 
উত্ভিদাদি, এমন কি বিভিন্ন প্রকারের শিলা-ও | 
রসায়নশাস্ত্রের নানা পরীক্ষায় পিগু থাকায় তাহার 
সহপাঠীর] তাহার নাম দিয়াছিলেন “গ্যাস” | 

শিকারে তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন । এজন্য তীহাঁকে 
ঘরে ও বাহিরে যথেষ্ট তিরস্কার সহা কৰিতে হইলেও 
ইহাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের আলোকপাঁত করে। 
কিন্তু ড'র্উইনের পিতা তাহার পুত্রের উজ্জল 
ভবিষ্যতের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

ক্রপবেরীর বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ডারউইন 
এডিনবরায় আপিলেন চিকিতসাখিগ্যা শিক্ষার ভন্য | 
পিত1 আশা করিয়াছিলেন, পুত্র ডারুইন চিকিৎস'- 
শাস্্ আয়ত্ব করিয়া তাহার ব্যবসায়ের মযাদ। 
অক্ষু্ন বাখিবেন? কিন্তু তাহাকে হতাঁ হইতে 
হইল। প্রাক ক্লোরফম যুগে শল্য-চিকিৎসা এক 
ভীতিপ্রদ ব্যাপার ছিল। কোমল হৃদয় ডারউইন 
এ-দৃশ্ট দেখিতে পারিতেন না। ফলে তাহার 
চিকিৎসাবিদ্যাও শিক্ষা করা হইল না; কিন্তু তিনি 
প্ররৃতি-বিজ্ঞানে বেশ জ্ঞান লাভ করিলেন। 
একদিন কোন বালকের অস্ত্রোপচার কালীন 
ভীষণ চিৎকার ভাবপ্রবণ ডারউইনের চিকিৎসা- 
বিস্তাশিক্ষার যবনিকাপাত করে। এডিনবরায় 
কয়েকজন প্ররুতি-বিজ্ঞানবিদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব 
হয়। তাহাদের মরে একজন নিগ্রো ছিলেন। 


ডারউইন 


[ ২য় বর্ষ, »ম সংখা। 


পক্ষি-দেহের আবরণ মোচন করিয়া কিনূপে 
উহাকে স্থায়ীভাবে বক্ষ! করা যায়, ডারউইন সেই 
নিগ্রে। বন্ধুব নিকট তাহা শিক্ষা করেন । এই সময় 
মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ংক্রমকালে তিনি কোন সামুদ্রিক 
কীটের সম্বন্ধে একটি নৃতন তথ্যের আবিষ্কার করেন। 

পুত্রের বিগ্া অর্জনে কোনরূপ আগ্রহ না 
দেখিয়া পিতা হতাশ হইলেন। তখনও ডারউইন 
পূবের ন্যায় শিকার, খেলাধূলা, কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ 
প্রভৃতি নানা আমোদজনক কার্ষে সময় অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে পাদ্রী হইবার 
জন্য আবশ্বকীয় শিক্ষালীভ করিতে তিনি 
কেন্িজ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধীন ক্রাইষ্টস্‌ কলেজে 
ভর্তি হইলেন। কিন্তু এখানেও তাহার স্বভাবের 
কোন পধিবতন হইল না। তাহার অপরাপর 
সহপাঠীর! যখন নানাপ্রকার খেলায় মত্ত, ডারুইন 
তখন বিবিধ কীট-পতঙ্গ ধরিতে ব্যস্ত; ইহাই 
তাহার পক্ষে অধিক আকর্ষণীয়। একদিন তিনি 
নৃতন ধরণের ছুইটি গুবরে পোক] ছুই মুষ্টিতে 
ধরিয়াছিলেন, এমন সময় অপর একটি অন্য 
প্রকাঁরের দুর্লভ গুবরে পোকা দেখিতে পাইলেন। 
তখন তিনি কি করেন, ছুইটি মুষ্টিই আবদ্ধ, অথচ 
তৃতীয় গুবরে পোকাটিও চাই। উপায়াস্তর না 
দেখিয়া একটিকে মুখে রাখিয়া অপরটি ধরিতে 
গেলেন। মুখের গুবরে পোকাটির শরীর হইতে 
এমন এক জালাকর রস নিঃশ্গত হইল যে, তিনি 
সেটি ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং ইতিমধ্যে 
অপর গুবরে পোকাটিও উড়িয়া গেল। এইরূপে 
তিনি তিনটি বসব পাঠ্যবিষয়ে অবহেগ্গ1! করিয়। 
জীববিদ্ভার চর্চায় অতিবাহিত করিলেন। এই 
সময়ে তিনি উত্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হেন্ল্লো ও 
ভূ-বিদ্যার অধ্যাপক সেজউইকের সহিত বন্ধুত্বস্থত্রে 
আবদ্ধ হন। এই সেজউইকই* তাহাকে পরীক্ষা 


* আডাম সেজউইক-্পবিখ্যাত ভূততত্ববিদ্‌। 
১৭৮৫ থৃষ্টাব্ধের ২২শে মার্চ ইয়র্কসায়ারে জল্মগ্রহণ 
করেন। কেন্বিংজের টিনিটি কলেজ হইতে ১৮৮ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষা দেন। বিগ্ালম়ের 
সেই অলন ও বুদ্ধিহীন বালক ভারউইন ইহাদের 
নিকট তাহার মনোমত বিষয় প্রকৃতি-্বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন শাখা অধায়ন করিয়া ১৮৩১ থৃষ্টাবের 
জানুয়ারি মাসে অনায়াসে দশম স্থান অধিকার 
করিয়! বি, এ, পণীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ হইলেন। 

বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই ডারউইন 
বাহির হইলেন ভৃ-তত্বের অনুসন্ধানে, সঙ্গে অধ্যাপক 
সেজউইক। অভিধান হইতে প্রত্যাবতন কারম়। 
অধ্যাপক বন্ধু হেন্লোর* এক পত্রে জানিতে 
পারিলেন যে, নৌ-বিভাগ কতৃক দক্ষিণ 
আমেরিকার উপকূল জরীপের কাষে নিযুক্ত 
কাপ্টেন ফিজরয়ণ একজন প্রকৃতিতত্ববিদ্‌ 
যুবককে তাহার সহযাত্রী করিতে ইচ্ছুক এবং 
অধ্য(পকের ইচ্ছা ডারউইন যেন এই অপৃৰ 
স্থযৌগ অবহেলা না করেন। এই অযাচিত 
আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পাগি.লন না। 
মাঁতুল ওয়েদ্উডের চেষ্টায় পিতার সম্মতি পাইতেও 
তাহার কোন অঙন্থবিধা হইল না। অত:পর 


১৮৩১ খুষ্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর ডাঞ্উইন গল, 


থুষ্টাব্দে উপাদি লাভ করিয়া ১৮১৮ খুষ্টাবে 
ভূ-তত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি ডারউইনের 
“জাতীর উৎপত্তি” নামক পুস্তকের বিষয়বস্ত সমর্থন 
করিতেন না। ১৮৭৩ খুষ্টাব্বের ২৫শে জাগ্য়ারি 
ইহার স্বৃত্যু হয়। 

* জন ট্রিভেন্দ হেন্প্লো! (১+৯৬-১৮৬১) 
একজন বিখ্যাত উদ্ধিদতব্ববিদ। ইনি র্চেষ্টার নগরে 
ও কেনম্বিজে পড়াশুন। করেন । 


" রবার্ট ফিজরয় একজন বিখাত নৌ- 
অধ্যক্ষ ও আবহতত্ববিদ। ১৮০৫ খুষ্টাব্ধের ৫ই 
জুন সেন্ট এডমণ্ডের অন্তঃপাতী বেরীতে গন্য গ্রহণ 
করেন। পাটাগোনিয়া ও টিয়েবাডেল-ফিগোর 
উপকূল জরীপ করেন। নিজ নামানুসারে ইনি 
একটি বাযুচাপমান যন্ত্র আবিফার করেন। ১৮৬৫ 
গ্রীষ্টান্দের ৩শে এপ্রিপ আত্মহত্যা করিঘ। দেহাবসান 
করেন। 


উঠা ও বিজ্ঞান 


৫৪8৩ 


জাহাজে কাপ্টেন ফিজরয়ের সহ্ষাত্রীরূপে ভিন - 
পোর্ট হইতে লমুদ্রযাত্রা করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ 
জীবনের এক নৃতন অধ্যায়ের ঝচন] করিলেন। 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য ডারউইন 'বিগল' 
জাহাজে সমুদ্রধাত্রা করিয়া বিষ্কে উপসাগর 
অতিক্রম করিবার সময় সামুদ্রিক পীড়ায় কাতর 
হইয়1 পড়িলেন। সুদীর্ঘ পাচ বৎসরে এই যাত্রা শেষ 
হইলেও ডারউইন প্রায়ই সুস্থ থাকিতেন না; 
কিন্তু তাহার অদমা উৎসাহী কৌতুহলী মন 
তাহাকে অক্লান্তভাবে অভীপ্সিত কাধে নিযুক্ত 
রাখিত! যখনই কোন বন্দরে জাহাব্ধ উপস্থিত 
হইত, তিনি তাহার সংগৃহীত নানাপ্রকারের 
ছুলভ কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদাদি, শিলাখণ্ড প্রভৃতি 
ডাকযোগে স্বদেশে প্রেরণ করিতেন; যেগুলি 
এইভাবে পাঠান সম্ভব হইত না, তাহাদের চিত্র 
অস্কন করিয়া বাখিতেন। একদিন জাহাজ 
আসিয়া কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্ধের সেন্ট আয়াগো 
দ্বীপে নোঙর করিল। এই দিনটি ডারুইনের পক্ষে 
একটি স্মরণীয় দিন। এখানে আগ্নেয়গিরির 
লাভার দ্বারা আবৃত একটি কঠিন শ্বেত শিলান্তর 
আবিষ্ষার করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন ষে, উক্ত 
শিলা যখন সমুদ্রগভে ছিল সেই সময়ে প্রবাল ও 
অন্থান্ত সামুদ্রিক জীবের কঠিন দেহাবরণে উক্ত 
শ্বেত স্তরটি গঠিত হইয়া পরবর্তীকালে লাভার 
দ্বারা আবৃত হয় এবং কোন নৈনগিক কারণে 
ইহা উধ্বে” উখিত হয়। 

সেণ্ট আয়াগে। ত্যাগ করিয়! “বিগল” আটলা্টিক 
মহাসাগর অতিক্রম করিল। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব 
উপকূলে ব্রেজিলের বাহিয়ার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্য 
দেখিয়া ভারুইন মুগ্ধ হইলেন। রিও-ডি-জেনেরা 
(ব্রেজিলের রাজধানী ; বাংলার বীর সন্তান কণেল 
স্ুবেশ বিশ্বান ব্রেঞ্িলের সামরিক বিভাগে উচ্চপদে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া! এই নগরে বাপ করিতেন। ) নগরে 
তাহার! তিন মাস নান! মনোরম দৃশ্য দেখিয়া! অতি- 
বাহিত করিলেন। আর্জেন্টিনার পম্পান তৃণ ভূমিতে 
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নানাপ্রক'রের পক্ষী ও জীবজস্ত এবং পাটাগোনিয়ায় 
অধুনালুপ্ত বৃহদাকার জীবের জীবাশ্ম দেখিলেন। 
তখন তাহার চিস্তার বিষয় হইল কেন জীব পৃথিবী 
হইতে লুপ্ত হয়। লুপ্ত ও জীবিতের এবং সমশ্রেণীর 
বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে পরষ্পর কি সম্বন্ধ ? 

তাহাদের জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব 
উপকৃল বাহিয়। আরও দক্ষিণে ফক্‌লযাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ও 
কুয়াশার রাজ্য টিয়েরা-ডেল-ফিগোতে উপস্থিত 
হইল। এখানকার হিমবাহের দৃশ্যে ডারউইন মুগ্ধ 
হইলেন। 

দক্ষিণ আমেরিকার দক্গিণতম অংশ হণ অন্তরীপ 
অতিক্রম করিয়া “বিগল' এ মহাদেশের পশ্চিম 
উপকৃলের চিলি ও পেরুর উপকূল বাহিয়া৷ অবশেষে 
গ্যালাপেগোজ ছ্ীপপুঞ্জে নোঙ্গর করিল। এখানকার 
পক্ষিকূল তাহাদের উপস্থিতিতে কোনরূপ চাঞ্চল্য 
দেখাইল ন1। ডারউইন লক্ষ্য করিলেন, বিভিন্ন 
দ্বীপের পাখীরা একই গোঠির ( 5810115 ) হইলেও 
তাহাদের জাতি (51১90165) পৃথক । এই যে 
পার্থক্য, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারণ শাছে; 
কিন্ত তিনি তখন সেই কারণ নির্ণয়ে অক্ষম হন। 
সেখান হইতে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার 
সময় ডারউইন দেখিলেন যে, বহুস্থানে প্রবাল শৈলের 
দ্বারা বেত হইয়া প্রবাল বলয়ের স্যষ্টি করিয়াছে। 
ইহার কারণ তিনি অনুমান করিলেন যে, এ ব্লয়- 
গুলি নিমজ্জিত দ্বীপের উপর অবস্থিত এবং ভূ-ত্বকের 
উধ্ব ও অধোগতির ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 
ডারউইনের এই অনুমান অবশ্য অনেক পরে 
প্রমাণিত হয়। এইরূপে বহু দ্রেশ, বহু দ্বীপ, 
আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর এবং পরে ভারত 
মহাসাগর দিয়! আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অস্তরীপ 
পরিক্রমণ করিয়া ১৮৩৬ খুষ্টাবের ২রা অক্টোবর 
“বিগল' আসিয়া! ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি স্পশ করিল। 
পাচ বৎসর পূর্বের শ্বভাব-চঞ্চল ডারুইন এখন 
প্রকৃতির জ্ঞান ভাগ্ডারের অতুল রত্বরাজি সংগ্রহ 
করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


ডারউইন 


[ ২য় ধর, ৯ম সংখ্যা 


সমুদ্র যাত্রার পথে তিনি যে-সকল জীবাশ্ম, 
খণিজপদার্থ, শিল্পা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন 
তাহাদের সম্বদ্ধে তিনি ধারাবাহিক তত্ব অনুসন্ধানে 
ব্যাপৃত হইলেন। লন্ধ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি 
পাচটি খণ্ডে একখানি পুত্তক সম্পাদন কৰিতে মনস্থ 
করিলেন। কঠিন পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ 
হইলেও তিনি নিয়মিতভাবে তাহার প্রচারিত মত- 
বাদের সত্য নির্ণয়ে অগ্রসর হইলেন ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দে ডাবউইন তাহার মাতুল কন্যা এম] ওয়েজ- 
উডকে বিবাহ করেন । এমার পরিচধাগুণে 
ডারউইন অন্ুস্থ শরীরেও তাহার গবেষণ! কাধে 
অগ্রসর হইতে সমথ হন। 

ক্রমবিবর্তন শবটির দ্বারা আমরা সাধারণতঃ: এই 
বুঝি যে, আমাদের হৃষ্ট কোন যন্থপাতির বা কল- 
কজার বিশেষ উন্নতি সাধন । ডারউইন দেখাইলেন 
বিবর্তনের ফলে ব্হু বত্সর ধরিয়! জীবজগতের বন 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এইরূপ পরিবর্তন 
অতি ধীরে ধীরে হইলেও, ইহার জন্য কোন জীব 
এই জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে আবার বহু নৃতন 
জীবের সষ্টিও হইয়াছে । এখন আর দীর্ঘদস্ত ব্যা্র বা 
ম্যামথ হস্তী দেখা যায় না; দীর্ঘকায় ডায়নোসোরাস 
লুপ্ত হইয়াছে; আবার বর্তমানের বলিষ্ঠ সুশ্রী 
অশ্ব এক কুৎ্সিৎ লোমশ চতুপ্পদের বংশধর এবং 
বন্ত নেকড়ে বাঘই কালক্রমে আমাদের প্রত্ৃভক্ত 
কুকুরে পরিণত হইয়াছে । এই যে একজাতীয় 
জীবের লৌপ এবং নূতন নৃতন জীবের উৎপত্তি 
কি অনৃশ্ঠ কারণে সংঘটিত হয়, সে প্রশ্নের সমাধান 
করেন ডারউইন । তিনি বলেন জীবন-সংগ্রামই 
ইহার মুখ্য কারণ। ছুর্বল জীব জীবনসংগ্রামে 
পরাস্ত হইয়া লুপ্ত হইবে; সবল তাহার স্থান 
অধিকার করিবে। জীবনধারণের জন্য পরষ্পরের 
মধ্যে ব্যপটি বা সমগ্রিগতভাবে প্রতিযোগিতা 
বা পারিপাশ্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের 
সামর্থ; বা অসামর্থ্য জীবের বংশ বৃদ্ধি বা লোপের 
সহায়ক | যাহারা এই যুদ্ধে জী হয়, তাহায়াই 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪] 


ধরাপৃষ্ঠে থাকিতে পায়, অন্যেরা! লুপ্ত হয়। ইহাকেই 
যোগ্যতমের উদ্বর্তন বলিয়া ডারুইন অভিহিত 
করিয়াছেন। পূর্বে লোকের ধার্ণ। ছিল যে, 
বর্তমান যুগে জীবজগতে আমরা যে সকল বৈচিত্র্য 
লক্ষ্য করি তাহা কোন এক শুভ মুহূর্তে সষ্ি 
হইয়াছে । কিন্তু ডেকার্টে, লিপনিজ, হিউম, 
ডারউইন প্রমুখ মনীষীরা আমাদের সেই হুল 
ধারণার নিরসন কবিয়াছেন। অবশ্য ডারউইনই' 
তাহাদের মধ্যে প্রধান এবং তাহার মতবাদের 
স্থানও সর্বোচ্চে। 

অপামান্ত হ্বক্ম বিচার বুদ্ধির দ্বার। তাহার 
মতবাদ সমর্থন করিয়া তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্ধে 
011811) 0£ 9০০165, ১৮৬৭ খুষ্ট(ব্বে ৬৪1120012 
01 [21717052110 417110015 010001: 10106501- 
০201017) এবং খুষ্টান্দে 109০5০০17৮ 0? 
10201) এই তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়া 
ক্রমবিবর্তনবাদ সম্বন্ধে তীহার মত স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করেন । (0011£117 0% 919০0165 পুশ্তকটি গুকাশেন 
সঙ্গে সঙ্গে জগতে যে আলোড়নের স্থট্টি হইল, 
এরূপ আর কোনও পুস্তকের ক্ষেত্রে দেখা যায় 
নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই তাহাকে 
পাগল বলিয়া অভিহিত করিল; খুষ্-পমের 
শত্রু বলিয়া তিনি গণ্য হইলেন। এই সকল 
বিরুদ্ধবাদীগণের অপ্রিয় মন্তব্য তিনি নীরবে 
সহ করিলেন, কিন্তু ধাহারা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় 
তাহার মতবাদ সম্বন্ধে তর্কে অবতীর্ণ হইলেন, 
ডারুইন তাহাদের সন্দেহ দূর করতে চেষ্টা 
করিলেন । 

ঘদিও ডারউইন ১৮৩৭ খুষ্ট।ব্ে তাহা মতবাদ 
স্থপ্রত্িষ্ঠিত করিবার জন্য লিখিতে আরম্ভ করেন 
তথাপি ইহা সম্পূর্ণ কঠিতে তাহার দীর্ঘ উনিশ বৎসর 
অতিবাহিত হয়। তাহার লেখা যখন প্রায় শেষ 
হইয়া আসিয়াছে, সে সময়ে (১৮৫৮ খুষ্টাবে ) 
প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ভারভীয হ্বীপপুণ্ধের 
মলাক্কাস ত্বীপে গবেধণারত তাহার প্রকুতিতত্ববিদ 


১৮৭১ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে পারিতেন। 


৫৪৫ 


বন্ধু আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেদ স্ব-রচিত একটি 
প্রবন্ধের পাওুলিপির ভুল সংখোধন ও তাহার 
মতামত গ্রহণের জন্য ডারউইনকে পাঠান এবং 
ভূ-তত্ববিদ লায়ালকে দিবার জন্ত অনুরোধ করেন। 
ডারউইন প্রবন্ধ পাঠ করিয়। দেখেন, ওয়ালেসও 
তাহার ধারা অনুদরণ করিয়াই জীবের উদ্বর্তন 
স্ন্ধে আলোচন| করিয়াছেন। উনিশ বৎসরের 
কঠিন শ্রম বিফলে যায় দেখিয়া ডারুইন হতাশ 
হইলেন; কিন্ত তিনি মহত্বের পরিচয় দিলেন। 
তিনি 'অনাধাসে ওয়ালেসকে ফাকি দিয়! নিজের 
তাহার প্রবন্ধ 
পাঠে লোকে যি তাহাকে নীচমনা ভাবে এই- 
জন্য তিনি তাহার নিজের প্রবন্ধ নষ্ট করিতে 
উদ্যত হইলে বন্ধু লাঁয়াল বাধ। দিলেন। এই 
বন্ধুব ও উদ্ভিদভত্ববিদ্‌ হুকারের চেষ্টায় লগ্ুনের 
লিপিয়ান সোসাইটিতে গুষ্টাব্বের ১লা 
জুলাই, ডারউইন ও ওয়াঙ্সেসের যুক্তনামে এক 
যুগান্তরকারী প্রবন্ধ পঠিত হয়। সে সময়ে & 
প্রবন্ধ লায়াল, হুকার ও জীববিগ্ভাবিশারদ হাকঝ্সলী 
ব্যতীত আর কেহই হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। 
ওয়ালেসও কম উদার ছিলেন না। তিনি প্রচার 
করিলেন, ডারউইনই এই প্রবন্ধনিহিত সত্যের 
আবিষ্কারক । 


৮৮৫৮ 


মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের অভিনব 
অভিমত বুঝিতে না পারিয়া, অনেকেই এই 
মতকে বাইবেল, তথ খুষ্টধর্দ বিরোধী মনে 
করিয়া ডাঞ্টইনকে আক্রমণ করেন। 
খুষ্টান্বে অক্সফোর্ডে বুটিশ এশোসিয়েসনে তাহার 
মতবাদ খগ্ডনের জন্ত এক বিরাট সভার আযোক্বন 
হয়। একদিকে দলবলসহ বিখশপ উইবারফোন; 
অপর পক্ষে হ|ঝ্সলী, হেকেল প্রমুখ ডারউইন- 
পশ্থীগণ। বিশপের দলের ধারণা ডারউইন 
বন্িগ্াছেন, মানুষ বানরের বংশধর ; কিন্ত বাইবেল 
বলে, হষ্টিতএ ষষ্ঠ দিবসে ঈশ্বর মান্য স্থষটি 
কৰিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ডারউইন বলেন, মান্য, 


২১৮৬৩ 


৫৪৬ 


স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট বর্গের হোমে সেপিয়েক্স 
গোষ্ঠীর জীব; অপর গোগী থেকে উৎপত্তি হইয়াছে 
বানরের। মাজষ প্রথমে বৃক্ষচারী থাকিলেও পরিবেশের 
পরিবর্তনে ও খাদ্যের সন্ধানে স্থলচারী জীবে 
পরিবতিত হয়। বাইবেল মতান্ুযায়ী মানুষ হঠাৎ 
স্ষ্ট নয়, নানী পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান স্তরে 
উপনীত হইয়াছে । ডারউইন বিরুদ্ধবাদী- 
গণের আক্রমণে কখনও বিচলিত হন নাই। তাহার 
দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সত্য যাহা তাহ] অবিন।শী। 
ত্রাশার মতবাদ সম্বন্ধে তাহাকে কেহ গালাগালি 
করিলে, ডারউইন সহান্তে বলিতেন, উহারা আমার 
মতবাদ আলোচনা করিয়া তাহাকে আরও সুস্পষ্ট 
করিতেছে। 

ডারউইনের শরীর ক্রমেই খারাপ হওয়ায় 
তিনি কেণ্টের অন্তঃপাতী ডাউন নগরীতে 
চিকিৎসকের নির্দেশমত অবসর জীবনযাপন 


ডারউইন 


[২য় ব্য, "ম সংখা 


করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহার গবেধণার ঝার্ধ 
অব্যাহত গতিতে চলিতে লাগিল । তাহার সঙ্গী ছিল 
বাগানের বুক্ষলতা, কীট-পতঙ্গ । ইহাদের সঙন্থখে 
তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। সরব্ক্ষেত্রে 
মান্থষের চিন্তাধারার গতি পরিবতিত করিয়। 
জীববিজ্ঞানে নৃতন পথের সন্ধান দিয় ডারউইন 
১৮৮২ থৃষ্টান্বের ১৯শে এপ্রিল ৭৪ বৎনর বয়সে 
বিনা রোগভোগে হঠাৎ নখর দেহ ত্যাগ করেন। 
জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার আইজাক 
নিউটনের পার্থ ওয়েষ্ট মিনিষ্টা এবিতে তাহাকে 
সমাহিত করা হয়। ডারউইনের পূর্বে ল্যামার্ক এবং 
পরবর্তী যুগে জামণন বৈজ্ঞানিক হবাইসম্যান, মেণ্ডেল 
প্রভৃতি বিজ্ঞানী জীববিজ্ঞানে নব নব তথ্যের সন্ধান 
দিয়াও ডারউইন আবিষ্কৃত মূলস্ত্জের বিশেষ কিছু 
পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই; তাহার 
মতবাদ এরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিং 


পুস্তক-পরিচয় 


বিশ্বরহুন্তে নিউটন ও আইন্ষ্টাইন ৷ 

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছুল জব্বার এম্‌, এস-সি। 
প্রকাশক--মোহাম্ম্দ আবদুল খালেক 
দি মালিক লাইব্রেরী 

৭৩ জক্ষ্মীবাজার, ঢাকা । মূল্য-_২।০ 

বিজ্ঞান জগতে নিউটন এবং আইনষ্টাইনের 
অবদান সকলকেই বিন্মঃয় অভিভূত করে। নিউটনের 
যুগে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিবিদ্য! সম্বন্ধে মানুষের 
মনে সব অদ্ভুত ধারণ! ছিল। সেগুলি অতিক্রম 
করে নিউটনের পক্ষে মাধ্যাকর্ণ তত্ব আবিষ্কার 
করা অদ্বিতীয় প্রতিভা ও চিস্তাশীলতার পরিচয় 
ধেয়। অধুনিক যুগেও তেমনি বিজ্ঞানীদের “স্থান 
ও কাল, সম্বন্ধে দৃঢ়মূল ধারণাকে বিপর্যস্ত করে 
দিয়ে আইন্ট্রাইনের আপেক্ষিক ত:ত্বর আবিফার 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে বুহত্ধম বিপ্রব। এদের দুজনার 
আবিষ্কত তথ্যের আলোচনা করার চেষ্টা, বিশেষ 
করে বাংল! ভাষার, সত্যই অতাস্ত দুরহছ। 


এদিক থেকে আবছুল জব্বার সাহেবের প্রচেষ্টা 
প্রংশসনীয়। 

গণিতের সাহায্য ব্যতিরেকে নিউটনের তথ্য 
যদিও বা উপলব্ধি করা সম্ভব, বিনা গণিতে আইন্‌- 
াইনের আপেক্ষিক-তত্বেরে অন্থধাবন একরূপ 
অসস্ভব। এক্সন্য পুস্তকের শেষের দিকে জব্বার 
সাহেবকে গণিতের সাছায্য লইতেও হইয়াছে। 
কিন্তু সেগুলি সাখারণ পাঠক-মগ্ুলীর পক্ষে কতদূর 
বোধগম্য হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়। লেখকের 
প্রকাশভঙ্গী বেশ স্থন্দর, এজন্য পুস্তকথানি, জটিল 
বিষয় সম্বন্ধে আলোচন হইলে, স্থখপাঠ্য হইয়াছে । 
ভাষার সাবলীলস। লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু বাংলা 
ভাষায় লিখিত পুস্তকে “পানি এবং “খোদা শবের 
ক্রমাগত ব্যবহার শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হয়। শিক্ষিত 
মনে কৌতুহল উদ্রেকের প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রন্থথানি 
নিঃসন্দেহে সাফল্য লাভ কবিয়াছে। 


' দীস্বগাক্ষশেখর লিংহ- 


বিজ্ঞান ও শিপ্প গবেষণায় ভারত, 
প্রীঅমিয়কুমার থে।'ষ 


একথা আমরা সকলেই জানি যে, ভারত পৃথিবীর 
অন্তান্য প্রগতিশীল দেশ অপেক্ষা আঙ্গও অনেক 
পিছিয়ে আছে। সুদীর্ঘ ছুইশত বছরের পরাধীনতাই 
এর প্রধান কারণ। আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে 
এবং এই স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পের 
ক্রমোন্তি আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বর্তমান 
অবস্থা ও শিল্লোন্নতির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান 
রয়েছে সেটা হচ্ছে বু সংখ্যক বিজ্ঞানী ও 
জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। 
আজকের এই আলোচনা শুনে যদি অনেকে 
বিজ্ঞানশিক্ষ।র দিকে আকৃণ্থ হয় তবেই আমাদের 
এই আলোচন! সার্থক হবে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিই একমাত্র ভারতীয় 
শিল্প ছিল। বিংশ শতাবীর পত্তন থেকে 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্প 
সম্প্রসারণের যুগারস্ত বলেই মনে হয়। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পূর্বে বস্ত্র ও পাট শিল্পের কিছু কিছু 
প্রসারণ হয়েছিল। এই মহাযুদ্ধের সময়েই 
ভারতে নানাপ্রকার শিল্পজাত পদার্থের অভাব 
অনুভূত হয় এবং সেই অভাব মিটাবার উপায় 
নিধর্রণের জন্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি শিল্প 
কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের অধিনায়ক 
ছিলেন প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিদ্‌ স্যার টমাস হল্যাণ্ড। 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ইহার অন্ততম সভ্য 
ছিলেন। এই কমিশন ই্ডগ্নান দিভিল সাভিসের 
মত একটি “অল ইগ্ডিয়া কেমিক্যাল সাভিস* 
গ্বাপনের সুপারিশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
এই গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টের কিছুই কার্ষে পরিণত 
হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ আবস্তের পূর্ব পর্বস্ত কৃষি ও চিকিৎসাশাস্ত্রে 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের জন্যে ভারতীয় 
কৃষি গবেষণা পরিষদ (1. 0. 4. 2) এবং 
ভারতীয় গবেষণা সমিতি ([. [২ দ.4১) স্থাপিত 
হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘর্ষই সর্বপ্রকার শিল্প 
সম্প্রসারণ সম্পর্কে পুনরায় ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়। এর প্রধান কারণ হয়েছিল এই ষে, 


এদেশে তৈরী মালের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে 


যায়। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দ্বারাই যে 
শিল্পোন্নতির ভিৰ্তি স্থাপন সম্ভবপর, ভারত গভর্ণমেণ্ট 
তা উপলব্ধি করেন। সালে “বোর্ড 
অফ সায়েন্টিফিক আযাণ্ড ইগ্ডাষ্িয়াল রিসার্চ” 
নামে কলিকাতার আলিপুর টেষ্ট হাউনে একট 
গবেষণাগার স্থাপিত হয়। গভর্ণমেণ্টকে শিল্প 
বিষয়ে (বিশেষতঃ যে সমত্ত শিল্প যুদ্ধের অন্য 
আবশ্বক ) উপদেশ দেওয়া ছাড়াও এই বোর্ডের 
উদ্দেশ্য ছিল যে, এ দেশে অন্ত যে সমস্ত গব্ষণাগার 
আছে তাদের মধ্যে যোগাষোগ স্থাপন এবং 
তাদের সঙ্গে শিল্পোন্নতি বিষয়ে আলাপ 
আলোচন1] করা। কোন কোন বিষয়ের গবেধণ! 
এই বোর্ড তাহার নিজন্ব গবেষণাগারে স্বর করে 
এবং অন্যাগ্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিহ্ঠালয়ে 
অর্থ সাহায্যের দ্বারা বিবিধ বিষয়ে গবেষণা চালু 
করে। গবেষণার ছারা যে সমন্ত আখিফার 
হয় তাঁর ব্যবহারিক প্রয়োগ অথবা তা কি 
ভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, 
তার উপায় উদ্ভাবনের জন্যে একটি “ইগ্রাক্জিয়াল 


রিসার্চ ইউটিলিজেসন” কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই বোর্ডকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা 


করবার জন্যে ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসে তদানীস্তন 
ভারত গভর্ণমেন্টের অন্ততম সদশ্য স্যার রামস্বামী 


১৯৪৩ 





* অল ইত্ডিয়। রেডিও, কলিকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্তে | : 


€৪৮ 


মুদালিয়ার ভারতীয় “লেজিল্পেটিভ এ্যাসেম্ব্রিতে" 
ভারতের শিল্প সম্প্রঘারণের জন্যে বা্সরিক ১০ 
লক্ষ টাকা বায় মঞ্জুরের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 
তিনি বলেন এই অর্থ দেশের সর্ববিপ বিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠানে গব্ষেণ। কার্ষের সহায়তার জন্তে ব্যফ়িত 
হবে। মেধাবী ছাত্রদের জন্যে বৃত্তির বাবস্থাও কর! 
ইয়। এছাড়া শিল্প বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও 
সরবরাহের জন্যে ব্যবস্থা কর। হয়। ভারতে 
জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠান হতে পূর্বাপেক্ষা 
আরও দুঢ ভিত্তিতে এই “কাউন্সিল অফ 


সয়েনট্ফিক আযাণ্ড ইগাগ্রিয়াল রিসার্* (সংক্ষেপে 


0. 5.7, 7২) স্থাপিত হ্য়। বর্তমানে ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এই “সি, এস, 
আই আর” এর সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত 
আছেন। শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি এই প্রতিষ্ঠানের সহঃ সভাপতি । 
১৯৪১ সালের শেষ ভাগে এই 0. 5.1]. ঘ২-এর 
গবেষণাগার দ্িলী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় 
এবং বর্তমানে ওখানেই উহা অবস্থিত । 

বিগত ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্বস্ত “সি এস 
আই আর”-এর মারফত বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
জন্যে প্রায় ৭ কোটি ৬ হাজার টাক ব্যয় 
হয়েছে। এই টাকার মধ্যে ৩ কোটি ৫ লক্ষ 
৭৩ হাজার টাক] ব্যবহারিক গবেষণার জন্তে, 
১ কোটি ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা তাত্বিক 
গবেষণার জন্যে, ৯ লক্ষ ৭৩ হাজার যুদ্ধ সম্পকিত 
গবেষণা এবং € লক্ষ ৫১ হাঁজার টাক! জরিপ 
এবং আবশ্ঠকীয় শিল্পসভ্তারের জন্যে ব্যয় হয়েছে। 
ব্যবহারিক গবেষণায় যে টাকা খরচ হয়েছে 
তার মধ্যে ২৪ লক্ষ ১* হাজার টাকা “সি, এস, 
আই, আর” ছারা অর্থ সাহায্যে বিভিন্ন বিশ্ব 
বিষ্ভালয় ও অন্যান্ত গবেষণাগারে এবং ১১ লক্ষ 
৬ হাজার টাকা “সি, এস, আই, আর,*-এব 
দিশ্লীস্থিত নিজন্ব গবেষণাগারে ব্যয়িত হয়েছে। 

ব্যবহারিক ও তন্ববিজ্ঞানের প্রভেদে সাধারণতঃ 


বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার ভারত 


[ ২য় বর্ষ, *ম সংখ্যা 


লোকের ভ্রম হয়। ব্যবহারিক গবেষণার মূল ভিত্তি 
হলে] তত্বীয় বিজ্ঞান। যেমন প্রায় ৫* বৎসর 
পূর্বে এদেশে ভারতের শ্রেষ্ট বিজ্ঞানী আচার্ধ জগদীশ 
চন্্র বন্থ সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রতম বিদ্যুৎ তরঙ্গের হৃষ্টি 
করেন। কিন্তু এই তরঙ্গের ব্যবহার বিগত 
মহাযুদ্ধে রেডার নামক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। আণবিক 
বোমা আবিষ্ষীরের বহু পূর্বেই আণবিক শক্তি 


সংক্রান্ত নান| তন্বী গব্ষেণা চলেছে এবং কেউ 


ধারণ করতে পারেন নি যে, এই শক্তি জগতের 
মঙ্গল ও অমঙ্গল ছুই প্রকারেই প্রয়োগ করা 
যেতে পারবে । 

ন্বাণীনত| ল।ভের প্রথম থেকেই ভাবত গভর্ণমেণ্ট 
বেশ ম্প্টই উপলব্ধি করেন যে, শিল্লোন্নতির 
দ্বারাই দেখের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি 
সম্ভবপর এবং এই শিল্পোন্নতি নির্ভর করছে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর। এই কারণে বিজ্ঞান 
সম্পকীত বিষয় স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে 
ভারত গভর্ণমেপ্ট ১৯৪৮ সালের ১লা জুন থেকে 
একটি হ্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপন করেন। ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী এই দপ্তরেরও ভার নিয়েছেন। 

যে সমস্ত বিষয়ে সি, এস, আই, আর, তার 
নিজন্ব গবেষণাগারে অথবা অন্ত গবেষণাকার্ষে 
সহায়তা করছেন তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য । যেমন, ড্রাইসেল এবং কার্বন ইলেকট্রোড 
নির্মাণ, প্লার্টিকৃস্‌, উপক্ষার, উত্ভিদ-জাত রগ্রক 
পদার্থ, কীটনাশক এবং অপরাপর উত্ভিদ-জাত, 
জৈব এবং অজৈব রাঁসাফ্নিক দ্রব্যাদি । সম্তা রেডিও 
সেট এবং রেডিও ভাল্ভ, প্রস্ততকরণ, ঝাসায়নিক 
পোমেলিন উৎপাদন, ভারতীয় বনৌষধি, 
এমিটিন এবং 21766051000 প্রস্ততকরণ, 
ভারতীয় খনিজ পদার্থ এবং 27156191 51178 এর 
রেডিয়ামের মাপ, আইওনোক্ষিয়ার সম্পকিত 
গবেষণা, ভ্যাকুয়াম পাম্প, (50170019550: এবং 
রেফ্রিজারেটর প্রস্তত, পৃথিবীর স্তরের বয়স নিরূপণ, 
কয়লার গন্ধক বিুক্তকরণ ই্ত্যাদি। এই সম্‌ত্য 


সেপ্টেম্বর, ১৪৪৯]. 


গবেষণ! কার্ধের ব্যবস্থা করার জন্যে ২৪টি কমিটির 
উপর ভাঁর দেওয়া হয়েছে। এপর্যস্ত ২ শতাধিক 
বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কার্ষের জন্যে সাহাধ্য 
করা হয়েছে। কতকগুলোর ফল ভারতীয় পেটেণ্ট 
আইনের দ্বারা সংরক্ষিত। বি, এস, আই, আর-এর 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 


ষে, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার জন্যে যে সমন্ত যন্্-, 


পাতির আবশ্ঠক তাহার কিছুই ভারতে উৎপন্ন 
হয়না। ভারতে উৎপন্ন কাচা মাল থেকে এই 
সমত্ত যন্থপাতি নিমীণের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে 
গবেষণা আবশ্যক । শিল্পের উন্নতি বজায় রাখতে 
হলে শিল্পসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা অত্যাবশ্যক 
১৯৪৪ সালে ভারত গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি বুহৎ জাতীম 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্তে ১ কোটি টাক। ব্যয় 
অনুমোদন করেন এবং 0, 5. [. [.-এর বিভিন্ন 
উপসমিতির স্ুপারিশক্রমে ভারত গভণমেণ্ট এ 
পধন্ত যে কয়টি গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা 
করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই কাধকরী 
হয়েছে, যথা 27 

১। ১৯৪৫-__সেণ্টঁল গ্রস ও সিরামিক নিসা 
ইনট্টিটিউট ; কলকাতার নিকট যাদবপুরে। গর 
আরেশীর দালাল কতৃক ১৯৫৫ সালে ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপিত হয়। ডাঃ জে, ক্রাইডেল ইহার অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হয়েছেন। 

২। ১৯৪৬ ন্যাশনাল ফুয়েল নিলার্চ ইপ- 
ট্িটিউট ; ধানবাদের নিকট ডিকয়াদীতে। পি, 
এচ, ভাবা কতৃক ১৯৪৬ সালে ভিত্তি প্রন্তর স্থাপিত 
হয়। ডাঃ জে, ডব্লিউ, ভিট্রেবার ইহার অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হর়েছেন। 

৩। ১৯৪৬--ন্তাখনাল মেটালাজিক্যাল ল্যাবরে- 
টরী; জামসেদপুরে । মাননীয় শ্রী পি, রাজা- 
গোপালচাগী কতৃক ১৯৪৬ সালে ভিত্তি প্রস্তর 
স্থাপিত হয়। ডাঃ জি, স্যাক্‌স ইহার অধ্ক্ষ 


নিযুক্ত হয়েছেন। 
৪। ১৯৪৭স্্ক্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরে- 


জান ও বিজ্ঞান 


৫৪৯ 
টরী, নয়ািন্লীতে ; পণ্ডিত ১৯৪৭ সালে জহরলাল 
নেহেরু কতৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। স্যার 
কে, এস কৃষ্ণন ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। 

৫। ১৯৪৭-ম্যাশনাল কেমিকাল লাবরে- 
ট্দী; পুনাতে। মাননীয় বি,জি খের কতৃক 
১৯৪৭ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ জে 
এম ম্যাকবেন ইহার অপাক্ষ পর্দে আগ।মী 
অক্টোবর মাসে কার্ধভার গ্রহণ করবেন । 

৬। ১৯৪৮-_স্ণ্টেশোল লেদার রিসার্চ ইনষ্ি- 
টিউট , মাদ্রাজে। মাননীয় ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী 


কতৃক ১৯৪৯ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। 


৭। ১৯৪৮-_সেপ্টাল ইলেকট্রে-কেমিক্যাল 
রিসার্চ ইনষ্টিটিউট মাত্রাঞজের নিকট কারাইকুদী 
স্থানে। পণ্ডিত নেহেরু কতৃকি ১৯৪৮ সালে ভিত্তি 
প্রস্তর স্থাপিত হয়। শেষোক্ত দুইটি গব্ষণাগাবরের 
কাজ এখনও আরম্ভ হয নি। ইহা ব্যতীত 
সি. এস. আই. আর. আরও ৪টি গবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছেন যথ1-_- 

৮। রোড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট --দিল্লী 

৯ বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-রুরকী 

১০। সেন্টণাল ফুড টেকন্জিকাল রিসার্চ 
ইন্রিটিউট__মহীশূর 

১১। সেপ্টটাল গ্াগ পবিসাচ ইনফ্িটিউট-.. 
লক্ষৌ । 

শেষোক্ত ছুইটি গব্ষণাগার স্থাপনের জন্যে 
মহীশূর গভর্ণমেণ্টের চেনালম্ব প্রাসাদ এবং 
লক্ষৌয়ের ছত্রমঞ্জিল সি. এস, আই. আর.-কে দান 
করা হয়েছে। এ ছাড়া এই সমস্ত গবেষণাগার 
নিমণণকল্পে ডোরাবজী টাটা ও বৃতনটাট1 ২০ লক্ষ 
টাকা দান করেছেন। ডক্টর আলাগাগ্প। চেষ্টিয়ার 
১৫ লক্ষ টাকা এবং ঝরিয়ার রাজা ভিনশত 
একর জমি দিয়েছেন । সেপ্টণাল ফুড টেক্নোজিক্যাল 
ইনষ্টিটিউটের কাজ সম্প্রতি সুরু হয়েছে এবং 
উত্তিজ্জ প্রোটিন থেকে সিস্থেটিক দুগ্ধ উৎপত্তির 
উপায় নিধর্ণরণের জন্যে গবেষণা চলছে। এই 


৫৫৪ 


গ্রতিষ্ঠটানটিকে সমস্ত এশিয়ার খাগ্য বিষয়ক গবেষণা- 
গার করার জন্তে ইউনেস্কোর সাহায্যে এটিকে 
আন্তর্জাতিক গবেষণাগার করার ব্যবস্থা হচ্ছে। 

এ ছাড়া ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি বেসরকারী 
গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে । যথা £-_ 

১। ১৯৪৫--টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডা- 
মেণ্টাল রিসার্চ, বেশ্বাইতে স্যার জন কলভিন 
কতৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ডাঃ এইচ, জে, 
ভাবা ইহার অধ্যক্ষ । 

২। ১৯৪৮--ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্রিয়ার 
ফিজিক। ১৯৪ সালে ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জী 
কর্তক ভিত্তি প্রশ্তর স্থাপিত হয়। অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহা ইহার অধ্যক্ষ। এই গবেষণাগারে আণবিক 
শক্তি গবেষণার জন্যে একটি সাইক্লোট্রোন যর 
স্থাপিত হয়েছে । বর্তমানে সমগ্র এশিয়াতে এই 
একমাত্র সাইক্লোট্রোন। বিগত মহাযুদ্ধের শেষে 
জাপানের সাইক্লোট্রনগুলো ধ্বংস করে দেওয়া 
হয়েছে। 

৩। ১৯৪৯--ইনট্টিটিউট অফ পেলিওবোটানী । 
গত ৩বর! এপ্রিল পণ্ডিত নেহেরু কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর 
লক্ষৌতে স্থাপিত হয়। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ 
গবেষণাগার এই প্রথম এবং দুঃখের বিষয় এর 
অধাক্ষ অধ্যাপক বীববঙ্প সাহনী ভিত্তি স্থাপনের 
৭ দিনের মধ্যে হঠাৎ মারা ধান। বে আদর্শে 
অন্ধ্প্রাণিত হয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্তু, বস্থ 
বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করেন প্র।য় অনুরূপ 
আদর্শেই অধ্যাপক সাহনী তার সঞ্চিত অর্থ, 
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এই গবেধণাগাবের জন্তে 
দান করেন। 

৪1 ১৯৪৯--ইনক্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্স 
ও ইলেকট্রনিক্স । ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কতৃক ভিত্তি- 
প্রস্তর গত এপ্রিল মাসে স্থাপিত হয়; অধ্যাপক 
শিশিরকুমার মিত্র ইহার অধ্যক্ষ । 

তারতেব জাতীয় গবেষণার ইতিহাসে আরও 
ছুইটি গবেষণাগার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে) 


বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণায় ভারত 


[ ২য় বর্ষ, ৪ম সংখ্যা 


১৯১৭ গ্রীঙ্টানবে আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বন্ু, বন বিজ্ঞান 
মন্দির স্থাপন করেন এবং বর্তমানে এই গবেষণাগারে 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র ও জৈববিষ্ঠায় বহু উল্লেখ- 
যোগ্য গবেষণা চলছে । ডাঃ দেবেন মোহন বন্ধ 
বর্তমানে হইার অধাক্ষ। উনবিংশ শতার্বীতে যখন 
ভারতবাসী বজ্ঞানিক গবেষণার অন্থ্পযুক্ত বলে 
তদানীস্তন ভারত গভর্ণমেণ্ট কোনও প্রকার বিজ্ঞান 
চেষ্টার ব্যবস্থা করেন নি, সেই সময়ে ১৮৭৬ খ্রীষ্টান 
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতায় বিজ্ঞান প্রচারের 
জন্যে *ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কা্টিভেশন 
অফ সায়ান্স" গ্রতিষ্ঠ/ঠ করেন। এখানেই ভারতের 
অন্যতম বিজ্ঞানী ডাঃ শ্যার বেঙ্কট বামন তাঁর 
বিখ্যাত প্রামন এফেক্ট” সম্পর্কে গবেষণ! দ্বারা 
জগৎকে আশ্্যান্থিত করেন এবং ১৯৩১ সালে 
নোবেল গ্রাইঞ্জ প্রাপ্ত হন। বর্তমানে অধ্যাপক 
বামনকে ন্যাশানাল রিসার্চ প্রফেসার পদে অধিষ্ঠিত 
করে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের মর্যাদা রক্ষা করেছেন । 
এই গবেষণাগাবের নৃতন বাড়ীর ভিত্তিগ্রস্তর গত 
বদর যাদবপুরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কতৃক স্থাপিত 
হয়। বর্তমান কলকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের পালিত 
অধ্যাপক প্রিয়দারঞন বায় এই গবেষণাগারের 
অবৈতনিক অধ্যক্ষ। এতদ্যতীত ভারতের 
সমস্ত বিজ্ঞানীদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
ংযোগে রাখার ব্যবস্থা! ১৯৩৫ সালে গঠিত হয়। 
বিলাতে বয়াল সোসাইটির অনুরূপ আদর্শেই ইহা 
গঠিত। বর্তমানে ইহার সভ্যসংখ্যা প্রায় ছু-শতাধিক 
ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু ইহার সভাপতি। 
ভারত গভর্ণমেণ্টের সায়ার্টিফিক রিসার্চ দর্চরের 
ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী এবং সি. এস. আই. আর. এর 
অধ্যক্ষ যিনি প্রায় গত ১০ বৎসরে কয়েকটি জাতীয় 
গবেষণাগার হ্ষ্টির মূলে, তার নাম বলেই 
আজকের এই আলোচনা শেষ করব। ইনি 
হচ্ছেন স্যার শান্তিম্বর্ূপ ভ।টনগর। ভবিষ্যতে 
বিজ্ঞানী ও শিল্পীগণ ই'হার কার্ধকলাপের সম/লোচন! 
মম্যকভাবে করতে সক্ষম হবেন । 


দ্বীপময় জগৎ 
শরীমূর্ষেচ্দুবিকাশ করমহাপাত্র 


নিম্ল আকাশের দিকে চাইলে যে শ্রত্ 
ছায়াপথ পাথিব বিষুববেখার মত আকাশকে 


সমান দ্বিখণ্ডে ভাগ করেছে দেখতে পাই», 


আমাদের তূর্য তারই একটি নক্ষত্র।4 এরূপ 
আরও বহু কোটি নক্ষত্র আমাদের এই ছাম়্াপথে 
বর্তমান রয়েছে । মস্থরীকার (161)00013) এই 
ছায়াপথের সমতলে নক্ষত্রের সংখ) খুব বেশী, 
আর তার লম্বাদিকের সমতলে নক্ষত্রের সংখ্যা 
অল্প। ছায়াপথের এই গঠনের তথ্য প্রথম 
আবিষ্কার করেন হাসেল নামক একজন বিজ্ঞানী । 
বিজ্ঞান ক্যাপ টিন গশনার দ্বারা স্থির করেন 
যে, আমাদের ছাঁয়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০ 
লক্ষ কোটি । এতগুলো নক্ষত্র পরস্পরের মধ্যে 
বিশাল ব্যবধান রেখে অবস্থান করছে। তাই 
আমাদের ছায়াপথের আয়তন যে কত বৃহৎ তা 
বল৷ বাহুল্য মাত্র। হিসেব করে দেখ! হয়েছে 
যে, আমাদের এই ছায়াপথের ব্যান প্রায় এক- 
লক্ষ আলোকবছর, আর তার বেধ হবে প্রায় 
দশ হাজার আলোকব্ছর। (আলোক বছঝ - 
৫৯০০ মিলিয়ন মাইল )। আমাদের সুর্য ছায়- 
পথের কেন্দ্রের ত্রিশ হাজার আলোকবছর দুরে 
অবস্থান করছে। ম্যাগিটারিয়াস নক্ষত্রমগ্ডলী 
ছায়াপথের ঠিক কেন্ত্রস্থলে অবস্থিত। নক্ষত্র 
স্ট্টির পর কতকগুলো কুষ্ণবর্ণ শীতলতর বায়ব 
পৃথিবী ও ছায়াপথের কেন্দ্রে মধ্যস্থলে এমন- 
ভাবে ভীড় করে আছে যে, আমাদের পক্ষে 
ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল পর্যবেক্ষণ করা অসভব। 
আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্রপ্তলোর গতিবিধি 
অন্থধাবন করে দেখা গেছে যে, এয়া মহাশুন্তে 
ক্রতগত্িতে বিচরণশীল। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের 
ধারণা ছিল যে, নক্ষআ স্থির ও গ্রহগ্ুলোই নক্ষ্ের 


নক্ষত্রমগুলীর ফটো গ্রাফ 


চারিদিকে বিচরণ করে। কিন্তু সে ধারণ! 
বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি, 
নক্ষত্রের বেগ গ্রহের চেয়ে অনেক বেশী। কিস্ত 
নক্ষত্রগুলো৷ বহুদূরে থাকায় এই বেগের দরুণ 
তাদের অবস্থানের সাঁনান্য কৌণিক পরিবর্তন 
আমরা দেখতে পাঁই। বিভিন্ন সময়ে তোলা 
থেকে আমরা তাদের 
এই পরিবঙন বেশ উপলদ্ধি করতে পারি। 
১নং চিত্রে গ্রেটবিয়ার নক্ষত্রমগ্ডলী ২ লক্ষ বছরে 
তার নিজন্ব বেগের দ্বার কিরূপ পরিবতিত 
হবে তা দেখান হয়েছে। চিত্রে দেখা যাবে 
যে, নক্ষত্র গুলে৷ যদিও অনিয়মিত ও স্বাধীন গতিতে 
বিচরণ করছে তবু একটা বিশিষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলী 
একসঙ্গেই স্থান পরিবঙন করে। গ্রেট বিয়ার 
নক্ষত্রমণ্ডনীর পাঁচটি নক্ষত্রও একই দিকে বিচরণ 
করছে আর অবশিষ্ট ছুটির পৃথক গতি থেকে 
মনে হয় যে, তারা এই মগুলীর অন্তভূক্ত নয়। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ এই নক্ষত্রমণ্ডলী 
পর্ধবেক্ষণ করার সময় এই ছুটি নক্ষত্রকে নিশ্চয়ই 
মণ্ডলীর অস্ততুক্ত দেখতে পান নি। ২্নং চিত্রে 
এক লক্ষ বৎসরে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্তীর আনুমানিক 
ভবিষ্যৎ পরিবর্তন দেখানো হয়েছে । 

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, নক্ষত্রের 


বৈখিক গতিব্গে সেকেণে প্রায় গড়ে ২ 
কিলোমিটার। কোন কোন নক্ষত্র সেকেও্ডে 
১০০ কিলোমিটারও দেখা যায়। আমাদের 


সূর্ধ হারকিউলাস নক্ষত্্রমগুলীর কোনও বিন্দুর 
দিকে সেকেণ্ডে ১৯ কিলোমিটার বেগে ছুটে 
চলেছে । নক্ষত্রগুলো এত বেগবান হলেও ছুটি 
নক্ষত্রের সংঘর্ষ প্রায়ই সম্ভব হয় 'ন|; কারণ 
নক্ষত্রগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান 


৫৪২ 


রয়েছে । গণনায় দেখা গেছে, গত ২ বিলিয়ন 
বছরে কয়েকটি মাত্র এপ সংঘর্ষ ঘটেছে। 

নক্ষত্রদের এই গতিবেগ ছাড়া আমাদের 
ছায়াপথ ও তার কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুর্দিকে এক 
শতাব্দীতে প্রায় ৭ কৌণিক সেকেণ্ড বেগে 
আবন্তিত হচ্জছে। কৌণিকবেগ সামান্য হলেও 
ছাঁয়াপথের উপরিতলের ঠৈখিকবেগ দাড়ায় 
সেকেণ্ডে প্রায় কয়েকখত কিলোমিটাপ। সম্ভবতঃ 


ও 
আগ 
ও জরি 

ভা বা 


ত্বীপময় জগ 


[ ২ বধ, ৯ম সংখ্যা 


ছায়াপথের বাইরে এক শ্রেণীর নীহারিকা দেখা 
যায়। এগুলোকে বলা হয় বহিছপয়াপথ 
নীহারিকা ([:%088912000 221011196)। মাউন্ট 
উইলসন মানমন্দিরের ১০০" ইঞ্চি দূরবীণযোগে 
এই নীহারিকাগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ৩নং 
চিত্রে বিজ্ঞানী হাবল প্রণীত বহিছয়াপথ 
নীহারিকাদের শ্রেণী বিভাগ ও গঠন দেখানো 
হয়েছে । এদের কে।নটি ঝুগুলিকুত আর 


৯০৩৫০৩ হৃষ্টান্ 


এক নথ্বর চিত্র 


এই আব্তনের ফলেই ছায়াপথ চ]1প্টা মন্থরাকুতি 


ধারণ করেছে। 
নক্ষত্র [ছাড়া আমাদের ছায়াপথে রয়েছে 
অসংখ্য নীহারিকা] । ঘনবাফ্দব দিয়ে গড়া এই 


নীহারিকীগুলোর কোনটি দুরবীণ দ্বার গ্রহের মত 
দেখায় । এদের বলা"হয় গ্রহনদীভারিকা (018116015 
18610186) | কোন কোনটি বা অনিয়মিত আকারের 


বৃহদায়তনরূপে প্রতিভাত হয়। এগুলোর 
নাম দেওয়া হয়েছে ছাম্নাপথ নীহারিকা । 
কিন্তু এই সব নীহারিকা ছাড়া আমাদের 


কোনটি ধা উপবৃন্তীকার (1110০) আমাদের 
ছায়াপথের ব'ইরে এই অসংখ্য নীহারিকা অতল 
সমুদ্ররূপ মহাকাশে এক একটি বৃহৎ দ্বীপের মত 
অবস্থান করছে। তাই এদের নাম দেওয়। হয়েছে 
স্বীপময় জগৎ। 

দূরবীণযোগে আমাদের ছায়াপথের নিকটস্থ 
নীহারিকাগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা 
গেছে যে, এদের মধো বহু তারকা সঙ্গিবিষ্ট রয়েছে 
তাছাড়া এই সব নীহারিকার বর্ণালী পরীক্ষা কবে 
দেখা গেছে খে, এদের আলোঁক বৈশিষ্ট্য সুর্যের 


সেপ্টেম্বর, ১৪৪৪ ] 


গ্রালোকের সঙ্গে সান। তাই সুর্যের পৃষ্ঠতাপ- 
মাতার সঙ্গে এই নীহারিকাগুলোর পৃষ্ঠতাপমাত্রীর 
বিশেষ পার্থকা থাকতে পারে ন।। এই নীহারিক।- 
গুলো যন্দ সর্ষের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন 
বায়বপিগড দিয়ে গড়া হতো তাহলে বিকীর্ণ 
সমগ্র আলো! তাদের পৃষ্ঠআয়তনের সঙ্গে সমান্ুপাতী 
হওয়া উচিত ছিল। এই নীহারিকাগুলোর ব্যাম 
সুর্যের ব্যাসের চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ বড়। তাহলে 
তাদের উজ্জলত। আর৪ কোটি কোটি গুণ বেশী 
হওয়! উচিত । কিন্তু পযবেক্ষণ করে দেখা গেছে 
যে, আমাদের ছাঁয়াপথের প্রতিবেশী এগ্ডোমেজ 
নীহাবিকার ওজ্জল্য হুর্ষের চেয়ে মাত্র ১৭ লক্ষ 
কোটিগুণ বেশী। তাই আমরা বলতে পারি ষে, 


রং 
এরি চ 


৮ 


২নং চিত্র 
নীহারিকার আঞ্! তার সমগ্র পৃষ্ঠটদেশ থেকে আসে 
না, তার মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক বিন্দু 
থেকে বিকীর্ণ হয়। এই আলোকবিন্বুগুলোর মে।ট 
আয়তন সমগ্র নীহারিকার আয়তন হতে নিশ্চয়ই 
কম) তাই এই ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুগুলোকে সাধারণ 
নক্ষত্র মনে করা স্বাভাবিক । আমাদের ছায়াপথের 
নীহারিকাগুলোর সংগে তুপ্ননা করলে এগুলোকে 
আর নীহারিকা বলা যায় না। এরা আমাদের 


ছায়াপথের বাইরের ছায়াপৰ যাতে আরও 
কোটি কোটি নক্ষত্র পুপ্রিত হয়ে পৃথক নক্ষত্র 
জগৎ গড়ে তুলেছে। 


বিজ্ঞানী হাসে দেখিয়েছেন যে আমাদের 
প্রতিবেশী এম্‌ ৬১ এগ্ডোমিডা নীহারিকায় আমাদের 


গাম ও বিজ্ঞান 


€৫€৩ 


ছায়াপথের মত সাধারণ নক্ষত্র, সেফেইড 
ভেরিয়েবল শ্রেণীর নক্ষত্র ও নবতারার অস্তিত্ব দৃ্ 
হয়। এই নীহারিকা আমাদের ছায়াপথ থেকে 
প্রান ৬৮০০০ আলোকব্ছর দুরে অবস্থিত। 
আমাদের ছায়াপথের দুরতম বিন্দু নক্ষত্র- 


পুঞ্তের দুরত্বের প্রায় চারগুণ দুরে এই 
নীহারিকা অবস্থিত। তাই এরা আমাদের 
ছায়াপথ থেকে বিচ্ছিন্ন বাইবের ছায়াপথ বললে 
ভুল হয় না। 


আমাদের ছায়াপথের যেমণ বৃহৎ ও ক্ষুত্র 
ম্যাগ.লনিক মেঘ নামে ছুটি উপগ্রহ নীহারিক! 
রগ্পে্ছে তেমনি এগ্ডেশমিভা নীহারিকারও এম 
৩২ ও এন্‌, জি, পি, ২*৫ নামক উপগ্রহ নীহারিকা! 
রয়েছে । বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ম্যাগলেনিক মেঘের ব্যাস 
যথাক্রমে প্রায় ১২০০* ও ৬০০০ আলোকবছর। 
এত ছোট বলেই এরা! স্বপ্ংসম্পূর্ণ ছায়াপথ শ্রেণীতে 
পড়ে না। সেরূপ এম ৩২ ও এন জি, সি, ২০৫ 
শীহারিকার ব্যাস প্রায় ৮০০ ও ১৬০০ আলোক 
বছর মাত্র। 

এগ্ডেণিমিডা নীহারিকা ছাড়া আমাদের ছায়াপথ 
থেকে দূরে ও কাছে লক্ষ লক্ষ নীহারিক। তাদের 
বিশাল বপুর মধ্যে কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে 
অনস্ত আকাশে বিরাজ করছে। সবচেয়ে দ্রতম 
যে নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে পৃথিবী 
থেকে তার দূরত্ব প্রায় ১০০০ মিলিগ্কান আলোক 
বছর। পৃথিবীর মানষের পক্ষে এই দূরত্ব কল্পনায় 
আনাও ছু'সাধ্য। অধাপক গ্যামোর ভাষায় 
এই সব দূরতম নীহারিকাঁর যে আলে! পৃথিবীর 
মনুষ্য বাসের পূর্বে পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বের 
শতকরা ৯৯৯ ভাগ অতিক্রম করেছিল, মেই 
আলো! অবশিষ্ট *'১ ভাগ পথ অতিক্রম করে 
মন্ুয্যন্যতির পর হাজার হাজার পুরুষের ব্যবধানে 
দুরবীণষোগে মানষের চোখে ধরা পড়েছিল। 
আজ এই সব নীহারিকার আলো! তাদের যে 
চিন্জ নিয়ে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা 


£€৪ 


আমাদের পৃথিবীতে যখন পৌঁছবে, তখন পৃথিবীর 
য়ে কফি রূপান্তর হয়ে থাকবে বিজ্ঞানীরা তা 
কল্পন! করতে পাবেন না। 

আমাদের ছায়াপথ তার কক্ষপথে আবর্তন 
করছে, তা! পূর্বেই বলা হয়েছে। বহিছায়াপথ 
নীহারিকাগুলোও তাদের অক্ষপথে নিয়মিতভাবে 


আবর্তন করছে। এগ্যোমিডার নীহারিকা 
-€ট- পট - রর 
৬পহ্ইছায়াপন 
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বিশ্বূপের. 


থেকে আমাদের নক্ষত্রলোকে, 


[ হর বর্ষ, জম সংখ্যা 


হয়েছে। অবস্ত ওনগচিতজে প্রদত্ত ভুইব্রেণীর কুগুলি- 
কত.বামুর উদ্তষের ব্যাখ্যা আজও সম্ভব হয় নাই। 
যাহোক 'মাচুঘ আজ তার নিজত্ব বুদ্ধিবলে 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। অন্ত 
জগ'তর অভিধানে'তার সাধনার স্ত্্পাত হয়েছে 
মাত্্। পৃথিবী থেকে সৌরজগৎ, সৌরজগৎ 
আরও অস্থান্ 





কিস ই, 





২, 


কা 1 ॥ ওনং চিত্র 


ঝুনেকশূত, মিলিয়ন, বৎসরে একবার সম্পূর্ণ ভাবে 
কষাতিত. হয়, এবং তাঁর কৌণিকবেগ আমাদের 
ছান্নাপথ্রে, কৌনিকবেগের সমান। এই আবর্তনের 
ফঝেই ছায়াপতগুলো! উপবৃত্র'কার ধারণ কছে। 
রিজনী জীন্সের মতে, ছায়াপথের অতিদ্রত 
াবর্তনশীর বিযুবরৈথিক সমতল থেকে বহির্গত 
বজপিগু' দিয়ে তাদের কুগুলিকৃত বায়ুর উদ্ভব 


নক্ষত্রজগতের অন্তঃন্তলে মান্য তার দৃষ্টিকোণ 
প্রসারিত করেছে। নুদুর ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে অনপ্ত ব্রদ্মাণ্ডের মধচিত্র 
গ্রতিভাত হবে। মানুষ আঙ্গ সেই কঠোর 
সাধনার চরম সিছ্িলাভের বিপুল সম্ভাবনায় দুর্গম 
বিজ্ঞান পথের অভিযাত্রী। সে সাধনা দার্থক 
হোক। 


৬ 
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য়ঃ 
নেনে 
কক গ 
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জান 
থেকে 


সাধারণতং কোন্‌ রবমের 
উদ্ভিদে আকর্ষণী থাকে? 

উত্তিদের পক্ষে আকর্ষণী 
তত্র গ্রয়োঞ্জন কি? 

যত রকমের আকর্ষণী 
দেখেছ তাদের কার্ধপ্রণালী 
বর্ন কর। 

আকর্ষণী স্প্রিং-এর মত 
জড়িয়ে যান কেমন করে? 


যে নব উদ্ভিংদর আকর্ষণী 
নেই অথচ লতানে স্বভাব 
ভারা বিস্তৃতি লাভ করে 
(করূ"প? " 


গেল মাসের প্রকাশিত ছবির ব্যয়ে লিখিত 
শেয়াপোকার কথ! এবারে গ্রকাশিত হলো। 
এবারে উদ্ভিদের আকর্মণীর একটি ছবি দেয়া 
হলো । এ সম্বদ্ধে তোমরা যা! জান, বিশেষ- 
করবে নিজেরা যা! চোখে দেখেছ-৫সসর কণা 
সগগপে লিখে পাগাবার চে] কর। 





উদ্ভিদের আকর্ষণী তস্ত 


উদ্ভিদের আকণী সঙ্বন্ধে 
য]জান 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
১০, লাইনের বেশী না 
হয়--এরপভাবে সংক্ষেপে 
লেখ। কাগজেন একপুটে 
পরিচ্কার হস্ত'ক্ষরে লিখবে । 
সব চেয়ে ভাল লেখাটি 
'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে গ্রকাশিত 
হবে। 





করে দেখ 
বিদ্যুতের খেলা 


তোমরা অনেকেই হয়তো বিদ্যুতের অনেকরকম খেলা দেখেছ। ইতিপূর্বে 
জান ও বিজ্ঞানে'ও তোমাদের জন্যে কিছু কিছু বিদ্যুতের পরীক্ষার কথা লেখা হয়েছে। 
এবার তোমাদের জন্যে কয়েকটি অতি সাধারণ বিছ্যতের খেলার কথা বলছি। এই 
খেলাগুলোর প্রত্যেকটিই তোমরা অনায়াসে নিজের হাতে করে দেখতে পারবে । কারণ 
এই পরীক্ষা গুলোতে যেসব জিনিসের দরকার হবে সেগুলো সংগ্রহ করতে তোমাঁদের মোটেই 
বেগ পেতে হবে না। 


( ওহ ) 


খুব পাতলা! অথচ শক্ত একখানা কাগজ থেকে ন' ইঞ্চি লম্বা, আধ ইঞ্চি চওড়া 
একফালি কাগজ কেটে নাও। এই কাগজের ফালিটার ছই প্রান্ত আঠা দিয়ে জুড়ে 
সম্পূর্ণ গোলাকার একটা আংটির মত তৈরী কর। কাগজের আংটিটা এমন নিখু*তভাবে 
তৈরী করবে যেন জোড়ামুখ একটুও উচু নীচু না থাকে। মন্থণ টেবিলের উপর 
আংটিটাকে খাড়াভাবে রেখে ফ,দিয়ে দেখবে যেন বেশ গড়িয়ে যেতে পারে। এবার 





একট! গালার রড (সিল-মোহর করবার জন্যে যে গাঙ্ার রড পাওয়া যায়) অথব! 
কাচের রড (ক্রিণ্ট গ্লান অথবা লেড,গ্লাসের রড ব্যবহার কর! দরকার) যোগাড় কর। 


৫৫৬ বিদ্যুতের খেল! [২য় বধ মদ সংখ্যা 


একখণ্ু ফ্লানেল দিয়ে 'রডটাকে কিছুক্ষণ বেশ করে ঘষে নাও। ঘধবার পর রডর্টাকে 
ছোট ছোট স্ৃতার ফেকরি, চুল বা কাগজের টুকরার কাছে নিয়ে এসো । দেখবে__ 
রডটা যেন চুম্বকের মত ব্যবহার করছে। কাগজ, সত? প্রভৃতির টুকরাগুলে। লাফিয়ে 
উঠে রডটার গায়ে লাগবে। ফ্রানেল দিয়ে ঘষবার আগে কিন্তু রডটার এই গুণ 
দেখতে পাবে না। ঘষবার ফলে রডের মধ্যে তড়িতের উৎপত্তি হয়। এই তড়িতাবেশই 
সৃতা, কাগজ প্রভৃতি হাক্! পদার্থের টুকরাগুলোকে আকর্ণ করবার কারণ। আচ্ছা, 
এবার কাগজের আংটির পরীক্ষটা করে দেখ। কাগজের আংটিটাঁকে টেবিলের উপর 
রেখে ফ্রানেল-ঘষা গালা বাঁ কাঁচের রডটাকে একটু কাছে নিয়ে এস। দেখবে, 
কাগজের আংটিট1 গড়িয়ে এসে রডের গায়ে লাগতে চাইবে । তুমি যদ্দি সেটাকে 
রডের গায়ে লাগতে না দিয়ে ক্রমাগত স্রিয়ে নাও তবে কাগজের আংটিটাও চাকার 
মত গড়িয়ে গড়িয়ে টেবিলের সর্বত্র তাকে অনুসরণ করতে থাঁকবে। ছবি থেকেই 
বাঁপারটার পরিক্ষার ধারণ! করতে পারবে । 


) 


পাতলা একখণ্ড সাধারণ লেখবার কাগজ একটু গরম করে নাঁও। কাগজ- 
খানাকে টেবিলের উপর রেখে হাত দিয়ে খানিক্ষণ বেশ করে ঘষে দাও। কিছুক্ষণ 
বাদেই দেখবে, কাগজখানা যেন টেবিলের সঙ্গে লেগে গেছে; টেবিলটাঁকে কাৎ 
করলেও গড়িয়ে পড়ে না। এবার যদি হাত দিয়ে কাগজখানার একটা কোণ খানিকটা 





তুলে ধরস্পদেখবে, কাগজটা ষেন লাফিয়ে ওঠবার চেষ্টা করবে। কাগজখান৷ টেবিল 
ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে তোমার হাত বা জামা কাপড়ে আটকে থাকতে চাইবে । 
এরকমের কাগজ মুখের কাছে ধরলে স্ুড়স্ুড়ির মত একটা অবস্থা অনুভব করবে। 
ঘর্ষণের ফলে কাগজখানা তড়িতাবিষ্ট হয় বলেই অন্য কোন নিস্তড়িৎ পদার্থের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়। 


 প্টেষর, ১৯৪৯]. জান ও হিজ্ঞাদ ৫৫৭ 
(ভিন্ন) | 


টেবিলের উপর পরস্পর থেকে কিছুটা তফাতে ছু'খানা বই রাখ। বই হ'খানার 
উপর একখানা চওড়া কাচ বসিয়ে দাও। কাচ খানার তলায় টেবিলের উপর ছোট 
ছোট কতকগুলো! কাগজের টুকরা রেখে দাও। এবার একটুকরা ফ্লানেল বা রেশমের 
কাপড় দিয়ে কাচখানাকে বেশ করে ঘষে দাও। কিছুক্ষণ ঘষবার পরেই দেখবে, 





নীচের কাগজের টুকরাগুলে! অদ্ভুত রকমে লাফাতে সুরু করছে। কাগজের টুকরা- 
গুলো যদি ব্যাং বা কয়ারফড়িং প্রভৃতির আকারে কাটা হয় তবে এ লাফানোর 
ব্যাপারটা বেশ কৌতৃকপ্রদ হবে। কাচখানা তড়িতাৰিষ্ট হওয়ার ফলেই এরূপ অবস্থা ঘটে । 
কি রকম করে কাচখানা রাখতে হবে ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। 

এসব পরীক্ষা করবার সময় জিনিসগুলোকে বেশ করে শুকিয়ে বা গরম করে 
নেওয়া দরকার। শীতকালের শুষ্ক আবহাওয়ায় এজন্যে পরীক্ষাগুলো সহঙ্ষে করা যায়; 
কিন্তু বাতাসে জলীয়বাম্প থাকলেই পরীক্ষার ব্যাপারে অনেকটা অসুবিধা হবে। 


(জ্ঞান) 


তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে_ রাবার বা ওই ধরণের কোন পদার্থের চিরুণী দিয়ে 
চুল আচড়ালে চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে ওঠে এবং অস্ফুট মট্মটু আওয়াজ শোনা 
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৫৫৮ বিদ্যুতের খেলা [ ২য় বর্ষ, ৪ম সংখ্যা 


যায়। অবশ্য শুক আবহাঁওয়াতেই এরূপ ব্যাপার বেশী ঘটে। চুলের সঙ্গে চিরুণীর 
ঘর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হয় তার ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে। আর একটা সহজ 
পরীক্ষায় এ ব্যাপারটা! পরিষ্কারভাবে দেখতে পার। অবশ্য শীতকালেই এই পরীক্ষা! 
বেশী ভাল হয়। উন্ুনের পাশে বসে শরীরটাকে বেশ গরম করেছে এরকমের একটা! 
বিড়ালের পিঠের উপর ক্ষিপ্রগতিতে সোঁজ! বা উল্টোদিক থেকে হাত বুলোতে থাক। 
কিছুক্ষণ পরেই দেখবে -বিডলটার লে(মগুলো সব খাড়1 হয়ে উঠেছে এবং অক্ফুট মট্মট্‌ শব্দ 
শোনা যাচ্ছে। ঘর্ষণজনিত তড়িৎ উৎপত্তির ফলেই এরূপ ব্যাপার ঘটে থাকে । ঘর্ষণের পর 
যদি তোমার হাত মুঠো করে বিড়ালটার নাকের কাছে আন তবে একটা পরিক্ষার 
বিছ্যৎ-স্ষুলিঙ্গ তার নাকের ডগা থেকে তোমার হাতের মধ্য দিয়ে চলে যাবে। এতে 
বিড়ালটাও আতকে উঠবে। অন্ধকার ঘর অথবা কালো বিড়ালের সাহায্য নিলে 
এ পরীক্ষায় বেশ সুন্দরভাবে বিছ্বাৎ ক্ষুলিঙ্গ দেখা যায়। 


(গাজ্) 


খুব পাতল! আযলুমিনিয়ামের পাত কেটে এরোপ্লেনের মত তৈরী কর। একটা 
এবনাইট রডকে ফ্রানেল দিয়ে বেশ করে ঘষে নাও। রডটাকে এরোপ্লেনটার কাছে 
আনবামাত্রই সেটা লাফিয়ে উঠে এসে তার গায়ে লেগে যাবে এবং রডের তড়িং 





০৮ 






টি 


খানিকটা আহরণ করবে। উভয়েই তখন সমধর্মী তড়িতাবিষ্ট হওয়ায় এরোপ্নেনটা 
তৎক্ষণাৎ আবার রড থেকে লাফিয়ে সরে যাবে। এ অবস্থায় রডটিকে পিছু পিছু 
চালিয়ে নিলে যতক্ষণ খুশী যে কোন দিকে এরোপ্লেনটাঁকে উড়ন্ত অবস্থায় রাখা যেতে 
পারে। গ. চ. ভ, 


(জনে পাখ 
কাট-পতঙ্গের লুকোছুরি * 


উদরপৃরণের জন্ে .একজাতের প্রাণী অন্য জাতের প্রাণীকে হত্যা করে_ একথা 
তোমাদের অজানা নয়। গ্রাবল হুর্বলকে, ছুবল আবার তার চেয়ে ছুর্বলকে উদরস্থ করে' 
জীবিকানির্বাহ করে। প্রাণিজগতে পরম্গরের মধ্যে একটা খাগ্য-খাদক সম্বন্ধ রয়েছে 
বলে" সর্বত্রই এ-রকমের হানাহানি চলতে দেখা যায়। এই হানাহানির মধ্য দিয়েই 
প্রাণীকে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কেবল প্রবলের আক্রমণ থেকে জীবন 
বাচানোই নয়, শিকার সংগ্রহ করে" উদরপুরুণের ব্যবস্থাও চাই। এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির 
জন্যেই বিভিন্ন জাতের প্রাণী বিভিন্ন রকমের কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। প্রাণীদের 
লুকোচুরির ব্যাপারটা এই আয্মরক্ষারই একট! বিশিষ্ট কৌশলমাত্র। কীট-পতঙ্গের 
মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ লুকোচুরির কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায়। যে ছূর্বল 
লুকোচুরির আশ্রয়ে সে চায় শিকারীর নঙ্গর এড়িয়ে প্রাণ বাঁচাতে, আর শিকারী চায় 
লুকো চুরির আশ্রয়ে সহজে শিকারকে আয়ন্ত করতে । কয়েকটা দৃষ্টান্তের কথা বললেই 
ব্যাপারট। পরিষ্কার বুঝতে পারবে । 
বহুরূগী নামে একজাতের প্রাণীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আলিপুরের বাগানেও 
অনেকে হয়তো! এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখে থাকবে । বহুরূপী ইচ্ছামত তার গায়ের রং 
বদলাতে পারে । যখন যেখানে থাকে তার 
আশেপাশের রঙের মত বহুরূপী তার গায়ের 
রং পরিবর্তন করে ঘণ্টার পর ঘন্ট! 
নিশ্চলভাবে বসে থাকে । লতাপাতার মধ্যে 
অবস্থানকালে গায়ের রং হয় পাতার মত 
সবুজ। হয়তো চোখের সামনেই বসে 
আছে-__-অথচ সহজে তোমার নজরে পড়বে 
না। বিন্দ্রমাত্র নড়াচড়ার লক্ষণ নেই-_ 
ঠিক যেন মাটির গড়া একট নিজীবি প্রাণী! 
চোখ ছটাকে কেবলমাত্র এদিক-ওদিক ঘুরতে 
দেখা যায়। চোখ ঘোরাবার কায়দাও অদ্ভুত । 
হয়তো। একটা চোখে তোমার দিকে একদৃষ্টে 
চেয়ে আছে-__ইতিমধ্যে অপর চোখট1 ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আশেপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 





বছুরূপীর লুকোচুরি 
এরা গাছের ডালে প।তার সঙ্গে রং মিশিয়ে 
শিকর ধরবার আশ।য় বসে থাকে। 


* কলিকাতা বেতায় কেন্জের কতৃপক্ষের লৌজন্তে 
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করছে। এর! এমনভাবে বসে থাকে কেন-_জান? শিকার ধরবার আশায়। পোকা- 
মাকড় শিকার করে' এদের জীবিকানির্বাহ করতে হয়। এদের নিশ্চল অবস্থা এবং গায়ের 
রঙে বিভ্রান্ত হয়ে পোকা-মাকড় নিঃশঙ্কচিত্তে ক।ছাকাছি কোথাও উপবেশন করবামাত্রই 
বহুরূপী চক্ষেরনিমেষে আঠা-কাঠির মত একটা লম্বা জিভ বের কয়ে তার গায়ে ঠেকিয়ে 
ততক্ষনাং তাকে মুখের ভিতর টেনে নেয়। বহুরূগী যেমন আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন 
করে' শিকার আয়ত্ত করে, বিভিন্ন জাতের কীট-পতঙ্গকেও সেরূপ লুকোচুরির আশ্রয় 
গ্রহণ করতে দেখা যায়। 

গাঁদ।, ডালিয়া, সূর্যমুখী প্রভৃতি ফুলের পাপড়ির মধ্যে সাদা, হল্দে বা সবুজাভ 
একজাতের সুদৃশ্য মাকড়সা দেখ। যাঁয়। ফুলের রং অনুযায়ী এদের গায়ের রঙের পার্থক্য 
হয়ে থাকে । চলবার ধরণ ঠিক কীকড়ার মত্ব। কাজেই এদের বলে কাকডা-মাকড়সা | 
ছোট ছোট পাখী ও কুমোরে-পোকারা এদের পরম শক্র। ফুলের রঙের সঙ্গে দেহের 
রং মিলিয়ে নিশ্চলভাবে একজায়গায় বসে থাকে বলে শক্ররা সহজে এদের খুঁজে বের 
করতে পারে না। এই লুকোচুরির বাপারটা এমনই নিখুত যে, বুঝতে না পেরে 
পোকা-মাকড়েরা নিরাবনায় মধুর লোভে ফুলের উপর উপবেশন করবামাত্রই তাদের 
খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারায়। এদের জীবনষাত্রাপ্রণালী পধবেক্ষণ করবার সময় বহুবার 
দেখেছি - কাকড়া-মাকডসা শিকারের প্রতীক্ষায় ঘন্টার পর ঘণ্টা! একই স্থানে নিশ্চলভাবে 
বসে রয়েছে । কোন একটা পোকা ফুলের উপর বসবার উপক্রম করামাত্রই চক্ষের 
নিমেষে তাকে ধরে ফেলবে । শিকার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলে ধরা পড়েও সময় 
সময় উড়ে পালায়। শিকার পালাবার সময় মাকড়সা হয়তো সামনের পা ছুখান! 
উপরে উঠিয়েছিল-_আশ্চর্ধের বিষয়, ঠিক সেভাবেই উত্ব-পদ হয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা 
কাটিয়ে দেবে ; একটু নড়ীচড়া করে পা৷ ছুখানা পর্যন্ত যথাস্থানে গুটিয়ে রাখবে না! 

খাল-বিল, নানা-ডোবার ধারে ছোট ছোট গাছপালার মধ্যে কাঠির মত এক 
রকমের মাকড়সা! দেখা যাঁয়। শক্রর দৃষ্টি এড়িয়ে শিকারকে ধোক' দেবার জন্যে এর! 
পা-গুলোকে একত্রিতভাবে উভয়দিকে প্রসারিত করে ঠিক একখণ্ড কাঠির মত স্তার 
গায়ে লেগে থাকে । জানা না থাকলে সেটা কাঠি, না মাকড়সা-_কিছুতেই বোঝবার 
উপায় নেই। শিকার জালে পড়বামাত্র হাত-পা ছড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে অক্রেমণ 
করে। শিকার আয়ত্ত করবার পর আবার ঠিক পূবের মত কাঠির আকার ধারণ করে, 
নিশ্চিস্তমনে ধীরে ধীরে তাকে উদরস্থ করতে থাকে । 

শ্যাওল। ভি জলাশয়ে হিপোলাইট নামে একজাঁতের কুচো-চিংড়ি দেখা যাঁয়। 
চিংড়িগুলে। ইঞ্চিখানেকের বেশী বড় হয় না। শরীরের রং বদলে লুকোচুরি করবার 
ক্ষমত। এদের অদ্ভুত। প্রায়ই এর! জলজ লতাপাতার মধ্যে অবস্থান করে এবং শরীরের 
ং ঘাস-পাতার রঙের মত 'বদল করে নেয়। সবুজ ঘাস-পাতার মধ্যে গায়ের, প্₹ং থাকে 
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সবুজ ; কিন্তু বাদামী রঙের ঘাস-পাঁতার মর্যে ছেড়ে দিলে সবুজ রং পরিবত'ন করে বাদামী 
রং ধারণ করে । আরও আশ্চর্যের বিষয়-_দিনের বেলায় যে রকমের রং দেখা যায় রাত্রি- 
বেলায় তা সম্পূর্ণ পরিবত'ন করে ঈষৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। বড় মাছ ও অন্যান্য শক্রর দৃষ্টি 
এড়িয়ে সহজে শিকার ধরবাঁর জন্যেই এরা এরকমের লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। 
আমাদের দেশে গাছপালার মধ্যে বিভিন্ন জাতের কাঠি-পোকার অভাব নেই। 
এদের শরীরের গঠন এবং গায়ের রং দেখে একখণ্ড শুকনো কাঠি ছাড়া আর কিছুই মনে 
হবে না। ভয় পেলে উভয়দিকে লন্বালম্বিভীবে হাত-পা! প্রসারিত করে এমনভাবে অবস্থান 
করে যে, ভালকরে লক্ষ্য করে দেখলেও-শুকনো কাঠি, না জীবিত প্রাণী সেটা ঠিক 
করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে । এই কাঠি-পোকাদেরই আর এক গোষ্ঠী ক্রম-পরিণতির ফলে 
গাছের পাতার আকৃতি ধারণ করেছে । পণতার মধ্যে অবস্থানকালে কিছুতেই এদের 
খুঁজে বার করা যায় না। অনুকরণে এরূপ অগ্ভ,ত কৃতিত্ব আর্জনের ফলে ছুদিক দিয়েই 
এদের সুবিধা হয়েছে । শক্ররা সহজে টরারািযারার্রেরার ররর 
এদের খোঁজ পায়না, অথচ আত্ম চ | ক, অর "৯: 
গোঁপন করে খুব কাছে গিয়ে শিকার 1] 7 এটিতে টি টা 
ধরতে পারে। | নট ০ 
খাল-বিল, নালা-ডোবায় কাঠির 
মত সরু দু-তিন ইঞ্চি লম্বা একরকমের 
প্রাণী দেখ! যায়। এগুলোকে চল্তি 
কথায় জল-কাঠি বলে। জল-কাঠি 
উভচর প্রাণী, তবে বেশীরভাগ জলেই 
কাটায়। শরীরের পশ্চান্তাগে লেজের 
মত ছুটি লম্বা শোয়া আছে। শোয়া 





কাঠি-পোকার লুকোচুরি 


চলাফেরার সময়েও এই পোকাগলোকে শুকনে! 
ছটা জলের তুলে দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ডালপাঁলার মত দেখায় । কিন্তু ভয় পেয়ে যখন 


কাজ চালায়। ছেট ছোট মাছ ও হাত প। একত্র করে লম্ব। হয়ে যায় তখন একৰগু 


শুকনে। কাঠি ছাড়! আর কিছু মনে হয় না। 
জলজ পোকা-মাকড় শিকার করে, 1 কাঠি ছাড়া ছু মনে হ 


এরা উদরপূরণ করে। শিকার ধরবার আশীয় জলজ লতা-পাতার মধ্যে নীচুদিকে 
মুখ করে ঘন্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তখন একটা কাঠি ছাড় 
জীবন্ত প্রাণী বলে মৌটেই মনে হয় না। ছোট ছোট মাছ কিংবা জলজ পোকা কাছে 
আসবামাত্রই সাড়াশীর মত দাঁড়ার সাহায্যে চেপে ধরে এবং ধীরে ধীরে রস চুষে 
খায়। জল-কাঠির! যেখানে থাকে সেসব জায়গায় জল-বিচ্ছ নামে আর এক জাতের 
চ্যাপ্টা প্রাণীও দেখতে পাওয়া ষায়। এরাও উভচর প্রাণী। জল-কাঠি আর জল- 
বিচ্গুর মধ্যে. পার্থক্য কেবল শারীরিক গঠনে। অন্যায় উভয়ের স্বভাব প্রায় একই 
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রকমের। এরাও একটা পচা পাতার মত নিশ্চলভাবে শিকারের অপেক্ষায় বসে 
থাকে। শিকার কাছে আসলেই সশড়াশী দিয়ে চেপে ধরে। প্রধানতঃ শিকার 
ধরবার উদ্দেশ্যেই এরা লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে থাকে । 

লতাপাতা ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গঙ্গাফড়িং বোধ হয় তোমরা 
অনেকেই দেখেছ। সব জাতের গঙ্গাফড়িংই কমবেশী লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে 
থাকে । অনেকের গায়ের রং সবুজ পাতার মত, আবার কতকগুলোর গায়ের রং 
শুকনো পাতার মত। কতকগুলে। গঙ্গাকড়িংকে অবিকল গাছের পাতা বলেই মনে 
হয়। গঙ্গাফড়িং পাখীদের উপাদেয় খাগ্য । কাজেই শকত্রর ভয়ে সর্বদ1! তাদের সন্ত্রস্ত থাকতে 
হয়, অথচ জীবিকানির্বাহের জন্যে কীট-পতঙ্গ শিকার না করলেও চলে না। কিন্ত 
এমনই নিখুঁৎ তাদের অনুকরণ শক্তি যে, পাখা তো দূরের কথা, তেমন সন্ধানী 
চোখও তাদের খুঁজে বের করতে হয়রান হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে গঞ্জিলাস নামে 
গঙ্গাফড়িঙের আকৃতি আরও অদ্ভুত। দেখতে ঠিক এক একটা অকিড ফুলের মত। 
যেমন রং তেমনি গঠন! পাতার গায়ে পিছনের পা আটকে মুখ নীচু বরে ঝুলে 
থাকে। ফুল মনে করে কীট-পতঙ্গেরা কাছে 
এলেই ধরে উদরস্থ করে । পাখীরাঁও ফুল ভেবে 
এদের আক্রমণ করে না। 

উচু মাচার উপর লতাপাতার মধ্যে প্রায়ই 
দেখা যায়, শুক্র সুক্ষ স্তার প্রান্তভাগে কাঠির 
মত কি যেন ঝুলছে । এই কাঠির মত পদার্থ গুলো 
একরকম জীবন্ত পোকা, স্ততলিপোকা নামে 
পচিচিত। এগুলো মথ জাতীয় ছোট্ট একরকম 
প্রজাপতির বাচ্চা । স্থতলিপোকার সামনে ও 
পিছনে কয়েকজোড়া পা আছে। শরীরের 
মধ্যভাগ সম্পূর্ণ মন্থণ। এক জায়গা খেকে 
আর এক জায়গায় যেতে হলে জোঁকের মত 
হেটে যায়। গাছের সবুজ পাতা এদের খাগ্ঠ । 
খাগ্য অন্বেষণে দূরে যেতে হলে অথবা কোনক্রমে 
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পাতা-পোকার লুকোচুরি শত্রুর নজরে পড়ে গেলে এরা মুখ থেকে স্তা 
এরা গঙ্গা ফড়িডের এক জাত। হুব ছেড়ে নীচে ঝুলে পড়ে । লুকোচুরিতে এর! খুবই 
গাছের পাতার মত দেখতে। ওক্তাদ। পিছনের পায়ের সাহায্যে গাছের ভাল 


অশাকড়ে জেশাকের মত মুখ উচু করে হয়তো পাতা খাচ্ছে-_-ওই সময়ে অকস্মাৎ কোন 
ভয়ের কারণ ঘটলে তৎক্ষণাৎ শরীরটাকে খাড়া রেখেই নিশ্চল হয়ে যায়। দেখে মনে 


লেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] জান ও বিজ্ঞান ৬৩ 


হয় যেন পাতা খসে-পড়া লম্বা একটা বোটা গাছের গায়ে লেগে রয়েছে । সেটা যে 
একট! জীবন্ত প্রাণী তা" বোঝবার উপায় নেই। ছোট ছোট পাখীরা লতাঁপাতার 
মধ্যে সর্বদাই স্ৃতলিপোকার সন্ধান করে বেড়ায়, কিন্ত লুকোচুরির কৌশলে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তার! প্রতারিত হয়ে থাকে । 

শিবপুরের বাগানে একদিন দেখলাম__মাঝারি গোছের একটা গাছের উপরে 
ছোট ছোট সুদৃশ্ঠ ফুল ফুটে রয়েছে। কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করবার ইচ্ছা ছিল; কিন 
গাছটার গায়ে বড় বড অসংখা কাঁটা ।? কি 1-.__- 
করা যায় ভাবছি -হঠাৎ নজরে পড়লো__দু- | 
একট] কাটা যেন ঈবং নড়ে উঠছে । অনুসন্ধানে 
বোঝা গেল-বেগুলোকে বিবান্ত কাটা বলে 
ভেবেছিলাম সেগুলো কাটা নয় মোটেই, 
একজাতের অদ্ভত পোকা । শক্রর নজর এড়াবার, 
জন্যে পোকাগুলো ঠিক কাটার আকার ধারণ 
করেছে । এধরণের আরও কত রকমের পোক। 
যে আমাদের দেশে আছে তার ইয়ত্তা নেই। 
শত্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে 
প্রত্যেকেই এরা লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করে 
থাকে । এদের সাধারণ নাম হচ্ছে__ঝুডিপোকা। 
পূর্বাঞ্চলে বনে-জঙ্গলে চুণের মত সাদা একরমের একক্গাতের স্থতলি পোকার লুকোচুরি। 
ছোট প্রজাপতি দেখা যায়। অধিকাংশ সময়ই পোকাটা ডালের গায়ে এমনভাবে 
এরা ছোট ছোট গাছের পাতার উপর ডানা রয়েছে, যেন সরু ডাল বা পাতার 
ছড়িয়ে নেপ্টে বসে থাকে । দেখে মনে হয় যেন বোটা বলে মনে হয়। 
পাতার উপর চুণের দাগের মত পাখীর পরিত্যক্ত মল শুকিয়ে রয়েছে । ফিঙে পাখীরা 
এদের পরম শক্র। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে যাবার সমঈ্ই এরা 
পাখীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্ত পাতার উপরে বসে থাকবার সময় প্রত্যেকেই 
এগুলোকে পাখীর মল বলে ভুল করে। 

কলকাতার আটেপাশে বন-জঙ্গলে বাদামী রঙের মাঝারী গোছের কয়েক জাতের 
প্রজাপতি দেখা যায়। এদের ডানার নীচের দিকের রং শুকনো পাতার মত। শুকনে। 
পাতার মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসে থাকলে মোটেই নজরে পড়ে না। এ ছাড়া আরও 
কয়েক রকমের প্রজাপতি দেখা যায় যার! লুকোচুরিতে খুবই পটু । এদের ডানার নীচের 
দিকের রং ফিকে বাদামী, তার উপর পাতার শিরা-উপশিরার মত কতকগুলো দাগ কাটা। 
ডান! গুটিয়ে বসলেই শুকনো পাতা৷ বলে ভুল হবে। পাতা-প্রজাপতির লুকোচুরির কথা 





৫৬3 কীট-পতজের লুকোচুরি [২য় বর্ষ, ম সংখ্যা 


তোমর! নিশ্চয়ই শুনেছ। একটু অনুসন্ধান করলে আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে এরকমের 
প্রজাপতির সন্ধান পাবে। দূর থেকে হয়তো তোমার নজরে পড়লো-__প্রজাপতিটা উড়ে 
গিয়ে একটা গাছের উপর বসেছে ; কিন্তু কাছে যাঁও__তার কোন সন্ধানই পাবে না। ভান৷ 
গুটিয়ে বসলে ঠিক গাছের পাতা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। 
শরীরের পশ্চান্ভাগে শু'ড় €য়াল! সবুজ রঙের একজাতীয় প্রজীপতির বাচ্চা পাখীদের 
উপাদেয় খাদ্য । গাছের পাতা খেয়েই এরা জীবনধারণ করে । দিনের আলো বাড়বার সঙ্গে 
সঙ্গেই এরা খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পাঁতাটা যতদূর খাওয়া হয়ে গেছে__-সেখানেই 
অদ্ভুত ভঙ্গীতে মাথ। উচু করে বসে থাকে । দেখে মনে হয় যেন বৌটার গায়ে এক একটা 
নতুন কুঁড়ি গজিয়ে উঠেছে। শক্ুর দৃষ্টি এডাবার এটাই হলো! তাদের প্রধান ফন্দী। 
কীট-পতঙ্গের। সাধারণতঃ ডিম পেড়েই খালাস । 
তারা বাচ্চ।দের আর কোন খেজখবরই লয় না। 
ই] দূর্বল এবং অসভায় হলেও বাচ্চাগ্ডলো নিজেরাই 
তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে । আত্মরক্ষার 
জন্যে তারা যে কত রকম লুকোচুরির পরিচয় দিয়ে 
| থাকে ত। ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। 
আমাদের দেশের রক্ততিলক প্রজাপতির বাচ্চারা 
পুত্তলী অবস্থায় নিরাপদে কাটাবার জন্যে এমন অদ্ভূত 
আকৃতি ধারণ করে যে, দেখলেই একটা বিতৃঞ্চর ভাব 
জাগে-কাছে ঘেসতেই প্রবৃত্তি হয় না। কাঠ- 
পোকার! গাছের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফোটবার 
পর বাচ্চাগুলো গাছের গায়েই অবস্থান করে। গুটি 
বেঁধে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করবার সময় শক্রর কবলে 
পড়বার ভয়ে সেই গাছের ফলের অনুকরণে গুটি তৈরী 
 ইর্ করে। এদের শক্র তো দূরের কথা- মান্ুষেরাও সহজে 
77777 বুঝতে পারে না যে, সেগুলো গাছের ফল, না পোকার 
প্রজাপতির লুকোচুরি । ধটি। ফ্রাটা নামে এক জাতের পতঙ্গের বাচ্চা শক্রর 
উপরের প্রঙ্গাপতিরা শীচের নজর এড়াবার জন্যে পত্র শৃন্য সরু ডালের গায়ে পর পর 
ছবির মত ডান মুড়ে পাতার গুটি তৈরী করে শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে। দেখে 


বিকার নিস ডালের পাঁতা বা বোটায় ঝুলানো ফল বলেই মনে হয় 
পাখী এবং কীট-পতঙ্গভোজী প্রাণীরা ভূল করেই এদের স্পর্শ করে না। অথচ একটা গুটি 
ছি'ড়ে এনে পাখীর কাছে ফেলে দাও, তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে ফেলবে । বনে-জঙ্গলে অনুসন্ধান 
করলে এরকমের শত শত লুকোচুরির কৌশল তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবে । 
| | শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য - 
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শোয়াপোকার কথ 


শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য 
( দখম শ্রেণীর ছাত্র ) 


ডিম পাড়িবার সময় হইলে, স্্ী-প্রঞ্জাপতিরা করবী, আকন্দ, কুল, লেবু প্রভৃতি 
খাছ্েপযোনী গাছের পাতার উপর অথবা সরু ডালের চারিদিকে একসঙ্গে অতি ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র অনেকগুলি ডিম পাড়িয়। রাখে । ডিমগুলি একপ্রকার আঠাল পদার্থের সাহায্যে 
পাত! কিংব! ডালের সঙ্গে লাগিরা থাকে । 

ডিম পাঁড়িবার পর ৫1৭ দিনের মধ্যেই ডিম হইতে শৃককীট বা লর্ণভা বাহির হয়। 
এই শুককীট শোঁয়াপোক। বা বিছা নামে জামাদের দেশে পরিচিত। মোটামুটিভাবে 
শোয়াপোকাকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়। এক জাতীয় শোয়াপোকার গায়ে 
চুলের মত অসংখ্য বিষাক্ত শোয়া থাকে। 
এই শেশয়া দেহের কোন স্থানে লাগিলে 
অসহা যন্ত্রণা হয় এবং জায়গাটি ফুলিয়। 
যায়। আর এক জাতীয় শৌয়াপোকাঁর 
গায়ে কাটার মত কয়েক জোড়া পদার্থ 
থাকে । তাহাদের গায়ে শোয়া নাই। 
শো য়াধুক্ত শুককীট হইতে “মথ' (নিশাচর 
প্রজাপতি ) এবং শেয়াবিহীন শুককীট 
হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করে । প্রজাপতিরা 
দিনের বেলায় ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায় 
আর মথ জাতীয় প্রজাপতি নিশাচর । 


ডিম হইতে শোয়।পোকা বাহির হইবার 
পর সাধারণত; তাহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ 
করে। কখনও দল ত্যাগ করিতে চায় না। 
ডিম ফুটিয়া বাহির হবার পর তাহারা গাছের পাঁতার সবুজ অংশ খাইতে আরম্ত করে। 
এই সময় শেশয়াপোকারা কয়েকবার খোলস বদলায় এবং ইঞ্চি ছই-এর মত বড় হয়। 
অতিরিক্ত ভোজনের পর মথ প্রজাপতির শেশয়াপোকারা খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং 
নিজেদের চারিদিকে একটা শক্ত আবরণ তৈয়ারী করে। এই আবরণকেই গুটি বলে এবং 
গুটির ভিতর অবস্থিত শেশয়াপোকাকে "পিউপা” বলে। দিবাচর প্রজাপতির বাচ্চার গুটি 
হয় ভিন্ন রকমের। পরিণত বয়ন্ক শেশয়াপোকার পিঠ চিরিয়া সোনালী, রূপালী, সবুজ 





৫৬৬ শেশয়াপোকার কথা [ হয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের বাদাম বা কুলের আঠির মত একটি পদার্থ বাহির হইয়া আসে । এই 
পদার্থটকেই পুত্তলী বল! হয়। দশ পনেরো দিন পরে এই পুত্তলী হইতে বিচিত্র বর্ণের 
প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। 

“মথের' শৌয়াপোকার গুটি হইতে রেশম, তসর, গরদ, মুগা, এগ্ডি মটকা। প্রভৃতি 
সূতা পাওয়া যাঁয়। মথের শেৌয়াপোকাকে বলা হয় পলু”। মথের শোৌয়াপোকা 
তাহাদের মুখ হইতে স্বৃতা বাহির করিয়া নিজের দেহের চারিদিকে ডিমের মত একটা 
আবরণ তৈরী করে। এগুলি মথের গুটি । এই গুটি হইতে বিঙিন্ন রকমের সুতা সংগ্রহ 
করা হয়। প্রজাপতির পুন্তলী হইতে দশ পনৈরো দিনের মধ্যেই প্রজাপতি বাহির হয়; 
কিন্তু ম্থ ত।র পুন্তলী অবস্থার এক মাস অথবা ছুই মাস বা আরও বেশী সময় অবস্থান 
করে। তারপর গুটি কাটিয়া! মথ বাহির হইয়। যাঁয়। মথ ও প্রজাপতির কতকগুলি পার্থক্য 
আছে। গ্রাজাপতির ডাণ। খুব পাতলা কিন্তু মথের ডানা ভারী এবং স্থক্ম সুক্ম শোয়ায় 
আবৃত। প্রজাপতির শু'ড় অনেকট। মুগুরের মত, কিন্তু মথের শুড় দেখিতে পাখীর 
পালকের মত। মথরা ডানা মেলিঘা বসে এবং প্রজাপতির ডানা মুডিয়! বসে। 

বিভিন্ন রকমের অসংখ্য শোয়াপোকা আছে। সেইগুলি হইতে যেসকল প্রজাপতি 
জন্মগ্রহণ করে, তাদের আকৃি-প্রক্কৃতি, চাল-চলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 


বিজ্ঞান-নংবাদ 
(টলিভিসন ও চিকিৎসা 


হারের রর াহ্ডগ্রদয ব্যাপার ্রন্নাম্পানলদৃ্্স্বা নস রবা নক কহৃ্কশান্য্ সভ্য হু 


নন 
শত 





বিবির, 


শা আপ পিসি রস, সা, জী ০ শি পি পি অপ ৪৮৯ ও সপ ৪ গুটি ও ৯২ ৯ 5 আটকা ও উবার ৯ চর ওরস টিারোটি 


লগুন গাই হাসপাতালে টেলিভিসন ব্যবস্থার দৃশ্ট । একটি রোগীর আপেখিসাইটিন আস্ত্রোপচারের 
আয়োজন হচ্ছে। অস্ত্রোপচারের যাবতীয় প্রক্রিয়ার দৃশ্য বা-দিকে স্থাপিত 0. 7. 5. এমিট্রন ক্যামেরায় 
প্রতিফণিভ করবার জন্যে ডান দিকে ৪৫৯ ডিগ্রি হেলানো দর্পণ ও 5০11০ 1181 রয়েছে 


রা 


মেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 1 . গান ও বিজ্ঞান ৫৬৭ 


লগ্ডনের গাই হাসপাতালের অস্ত্রোপচার-কক্ষে সম্প্রতি একটি টেলিভিসন ক্যামেরা বসানো 
হয়েছে। ছাত্রের এখন থেকে ক্লাস-রুমে বসেই অস্ত্রোপচ্চারের খুঁটিনাটি সমস্ত কাঁজ টেলিভিসনের সাহায্য 
দেখতে পাবে; অস্ত্রোপচার দেখবার জন্যে তাদের আর অধথ| চিকিৎসকের চার পাশে ভিড় করে 
দাড়াতে হবে না। 


ডিপা্টমেণ্টাল লাইব্রেরীতে অস্ত্রোপচারের 
ডাতে হবে না। 


ক্ষ করবার জন্যে ১৫” ইঞ্চি ক্যাথোড-রে টিউব সমহিত [নন 1. ভ. 
রি বসানো হয়েছে । এর ফলে অস্ত্রোপচার দেখবার জন্তে আগেকার 


মত ছাত্রদের আর সার্জনের পিছনে ভীড় করে 


এ 
সি 


এ ১০০ 
477 


পিট ৫? 
০৫ ০৫৫ শিরিন 
লাশ ্িল বা ০ টি দিতি 


হি শশিশর্পি 


বিমিভ 


গাই হাসপাতালের একজিবি্ন রুম, লেকচার রুম এব 
যাবতীয় দৃশ্য প্র 





রি * 
৬ হত শি পপ শো সত বিন পপ পপ টিউিকিক রবে রা তুর কিরেন রানার ০ ০০০০০ এপ ০ 


বুটেনের টেলিভিসন গবেষণাক্ষেত্রে এ সম্পর্কে যে কাঞ্গ হয়েছে তা৷ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
চিকিৎসা সম্পকাঁয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এ-ধরণের যন্ত্রের ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও দেই। আমেরিকার 


$২৮ বিজ্ঞান সংবাধ [২য় বর্ধ, ৯ম সংখ্যা 
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টেলিভিসনে অস্ত্রোপ শরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। চামড়ার কতিত অ”শের চারদিকে 
কহসেপ স্‌ দিয়ে সুক্্র সুঙ্ষ্স রক্তবা নালীগুলোকে চেপে রাণা হয়োছ। 
কোন কোন হাসপাতালে টেলিভিদনের ব্যবহার থাকলেও শিক্ষা ব্যবস্থায় তা স্থায়ীভাবে ব্যবহার কর'র 


পরিকল্পনা এইবারই প্রথম । এতে চিকিৎমক এবং খাত্র ছুই দলই উপকৃত হবেন। 
নিয়া রর ূ ৭ ৮ প 


শি শস শি 


সর পা শপ 





 “* উনিটিতীনি 2 উসিনিইহটীরিটিবিবি নানার জর সস রস পি 


০0584555455-22 বিহারি নিত দন | | রা -ঞ ০০১০৬ 
অস্ত্রোপচারের ঘরে সার্জন ডিম্বাকৃতি ছোট্ট একটা জিনিস দেখাচ্ছেন। 


এতে ক্ষতন্থান সেলাই করবার জন্তে 'গাট' রয়েছে । 


সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ ] 


জ্ঞাল ও বিজ্ঞান 


8৯১ 


এই সম্পর্কে যে এমিট্রন ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয় সেটি এবং অন্যান্ত য্বপাতি গাই 
হাসপাতালের অস্ত্রোপচারের ঘরে রোগীর টেবিলে উপর বসানে| হয়েছে। ক্যামেরার লেন্স নির্বাচন 
এবং ফোকাসিং ইত্যাগি কাঁজ সবই দূর থেকে পরিচালনা করা সম্তব। এমন কি ধিনি অস্ত্রোপচার 
করবেন তার মুখের সামনে মাইকোফোনের ব্যবস্থাও আছে। তার ফলে ছাত্রেরা সরাসরি তার মুখ 


মীরা রলততি 
ৃ নিত « 


| 





০০১১৮০৭৭১০১ তি ৫,৮-- 


টির “টক, সে রাারান্তজান 


বাই 
৩. ২০৯ 


টু 5, ২ 


ক্ষতস্থান বন্ধ করে ক্লিপ দিয়ে চামডা জুড়ে দেওয়া হয়েছে | 


থেকে বিভিন্ন অস্ত্রোপচার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন তথ্য জানতে পারবে। গাই হাসপাতালে 
টেলিভিসন রিসিভারের পর্দায় কিভাবে শ্যাপেপ্তিসাইটিন অন্্োপচারের দৃশ্ঠ প্রতিফলিত হচ্ছে ছবিতে তা 


দেখ! যাচ্ছে। 


বিবিধ 


পুগায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন 

আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে 
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন 
আর হবে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্যে বিভাগীয় 
সভাপতি নির্বাচিত হবেন। 

২র! থেকে ৮ই জানুয়ারি পর্যস্ত প্রত্যহ বিভাগীয় 
অধিবেশনে নিজস্ব প্রবন্ধ পড়া হবে। বিশেষ 
বিশেষ বৈজ্ঞ।নিক নিবন্ধ সাধারণ ও বিশেষ বিভাগে 
পঠিত হবে। 


এবার প্রতাহ সন্ধ্যায় জনসাধারণের পক্ষে সহজ- 
বোধ্য বিজ্ঞান সম্পকাঁয় জনকল্যাণমূলক ও বিজ্ঞ'নের 
জয়যাত্রা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা কর] হয়েছে। 

বিশ্ববিস্ভালয় ব1] বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ধারা 
বিদেশাগত বিজ্ঞানীদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে 
চান তারা যেন ডাঃ কিঃ মুখাজি-১, পার্ক স্ত্ীট, 
কলকাতা অথবা অধ্যাপক বি, সধীব রাওয়ের 
(ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বাঙ্গালোর ) সঙ্গে পত্র 
ব্যবহার করেন। | 


৫৭০ 


বিভাগীয় সভাপতিদের নাম--ডাঃ এন, এম, 
বস্থু (আলিগড়) অঙ্কশাস্্;। ডাঃ পি, ভি, 
স্থখোত্বম ( নয়াদিল্লী ) সংখ্যাতত্ব; ডাঃ আর, এন, 
ঘোষ ( এলাহাবাদ ) পদার্থবিদ্যা; ডাঃ জে, কে, 
চৌধুরী ( কলকাতা) রসায়ন; ডাঃ জে, কোটস্‌ 
( নয়াদিল্লী ) ভূতত্ব ও ভূগোল; ডাঃ পি, মহেশ্বরী 
(দিল্লী) উত্ভিদতত্ব; ডাঃ বি, সি, বন্ধ ( ইজ্জত- 


নগর) প্রাণিবিষ্থা; ডা; ভন ফুবার হেমেন্ডর্ফ 


(হায়দরাবাদ ) নৃততত্ব ও পুরাতত্ব। ডাঃ এম, ভি, 
রাধারুষ্ণ রাও ( বোগ্বাই ) চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা ; 
মিঃ আর, এল, শেঠি ( নয়াদিলী ) কৃষিবিজ্ঞান। 
ডাঃ কালিদাস মিত্র ( নয়াদিল্লী)); অধ্যাপক 
কালীপ্রলাদ মিত্র ( নয়াদিল্লী ) শারীরবুন্ত ; অধ্যাপক 
কালীপ্রপাদ (লক্ষ) মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা ; ডাঃ 
মালহোত্র (আজমীর ) এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিছ্যা | 
ভারতের রাষ্ট্রভাষ। 

গত ১৪ই সেপ্টেপ্ধর গণ্পরিষদে রাষ্টভাষা 
সম্পকিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষদ দেবনাগরী 
হরফে হিন্দীকেই ভারতের রাষ্্রভাষারূপে গ্রহণ 
করবার সিন্ধান্ত করে। 
ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যার আন্তর্জাতিক ধরণ 
ব্যবহৃত হবে। আরও পনেরো বছর অবশ্য কাঁজ- 
কমে” ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হবে। তারপরে 
পালমেণ্ট ইচ্ছা! করলে নিদিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে 
ইংরেজীর প্রচলন করতে পারবে। প্রয়োজন হলে 
এই পনেরো বছর প্রেমিডেণ্ট ইংরেজীর সঙ্গে 
হিন্দী এবং ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যার আন্তর্জাতিক 
ধরণের সঙ্গে দেবনাগ্রী গাণিতিক সংখ্য। ব্যবহারে 
নিদেশ দিতে পারবেন। 

পাচ বছর পরে পালণমেন্টের সদস্য নিয়ে গঠিত 


একটি কমিশন দরকারী কাক্গে হিন্দীর প্রচলন 
এবং ইংরেজী ব্যবহারের বাধা-নিষেধ সম্পর্কে 
স্থপারিশ করতে পারবেন। ভারতের মিশ্রিত 
ংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম 
হিসেবে হিন্দীর দ্রুত প্রচারের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা 
অবলম্বনের গ্রস্তাব হয়েছে । 


বিবিধ 


সরকারী কাজ-কমে" 


[ ২য় বর্ধ, ৪ম সংখ্যা 


ভারতীয় সমুদ্রের তথ্য সংগ্রহ 
ভারতীয় সমুদ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে 
ভারত সরকার আটজন বিজ্ঞানী নিয়োগ করেছেন। 
উক্ত বিজ্ঞানীরা বর্তমানে তথ্য-সংগ্রহ সম্পকিত 
পরিকল্পন! প্রণয়নে ব্যস্ত আছেন । সমুদ্রের প্রাকৃতিক 
তথা, সামুদ্রিক গ্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে তারা তথ্য 


সংগ্রহ করবেন। 

প্রাকৃতিক সমুদ্রতত্ব বলতে সমুদ্রবক্ষের আোত, 
সমুদ্র মধ্যস্থ গভীর জলের শ্রোত, উভয় প্রকার 
শআোতের মধ্যে সম্পর্ক, সমুদ্রতলের তথ্য, জলের 
তাপমাত্রা, লবণের পরিমাণ, রাসায়নিক সংগঠন 
প্রভৃতি বুঝায়। সাধুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের 
তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামুদ্রিক মংস্য ও পড়বে। 

ভারতীয় সমুদ্র সম্পর্কে এপযন্ত খুব অল্প তথাই 
সগৃহীত হয়েছে । ব্যাপক তথ। সংগ্রহের কাজে 
ভবিযাতে আরও বৈজ্ঞানিক কমীর প্রয়োজন হবে। 

তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি 

দ্বিতীয় খিশ্বধুঙ্ছের অবসানের পর প্রথম তুলার 
উত্পাদন সম্ভবতঃ প্রয়োজনের মাত্র! ছাডিয়ে 
যাবে। ৩১শে অগাষ্ট যে মরশুম শেষ হয়েছে 
তাতে বিশ্বের মন্কুত তুলার পপ্িমীণ কিছুট। 
বৃদ্ধি পাবে। ১৯৪৭-৪৮ সালে যে পরিমাণ 
তুল! প্রয়োজন হয়েছিল খধর্তমান বছরে তার 
পরিমাণ শতকরা ছুভাগ হ্রাস পাবে; অগচ 
উৎপাদন শতকরা! পনেরো ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে। 
ক্রসেল্সে গত এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক তুলা 
উপদেষ্টা কমিটির যে অধিবেশন হয় ভারতীয় 
প্রতিনিধিদল তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
উক্ত প্রতিনিধিদলই তুলা সম্পর্ক এই মন্তব্য 
প্রকাশ করেন। বি, জে, সারিয়া, বি, এন, 
ব্যানাজি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সন্ত ছিলেন। 

ভারতীয় প্রতিনিধিদল অধিবেশনে বস্তৃতা- 
প্রসঙ্গে জানান যে, তুলার মুলোর মান রক্ষার 
গুরুত্ব অবশ্য &ার। উস্লব্ধি করেছেন, কিন্তু কোন 
কোন দেশ--বিখেষতঃ মিশর ও পাকিস্তান তুলার 
মূল্য অত্যধিক বুদ্ধি করেছেন। তাদের 
তুলার মূলা হ্রাস করা উচিত। আমেরিক! 
প্রভৃতি অন্যান্য দ্রেশ তাদের তৃল! সম্পর্কে যে 
শস্কিত হয়েছন তার কারণ চাহিদার অভাব 
নয়, 'বিনিময় ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ই তাদের 
আশঙ্কার কারণ। 


গান ( 


বিন্ঞান 
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তীয় বর্ষ 


অক্টোবর- ১৯৪৯ 


স্পা শীপিস্পাশ্সপিপীপীনি শ। আত শাসপস্পী 
শী শশী শিস শত 


দশম সংখা 





পশ্চিমবঙ্গে খাগ্যের অবস্থা 
শ্রীপৃেন্দুকুমার বন্থু 


বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা দেশ সম্বদ্ধে লিখিয়াছিলেন--- 
“সুজলাং হথুফলাং মলয় গশীতলাং 
শ্যগ্যামলাং মাতরম্” 
তার কিছুদিন পরে দ্বিজেন্লাল রায় বাঙলা 
দেশকে বর্ণনা করিলেন-_- 
“বঙ্গ আমার, জননী আমার, 
ধাত্রী আমার, আমার দেশ 
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, 
কেন গো মা তোর রুক্মকেশ 
কেন গে। মা তোর ধুলায় আসন, 
কেন গে। মা তোর মলিন বেশ” 
বর্তমান পশ্চিমব-ঙ্গর অবস্থায় বস্িমচন্দ্রের 
গান বাঙালীর কঠে আর আনিতেছেনা, দি'জন্্রলাল 
রায়ের গান আমাদের বার বার মনে আসিতেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থা কেন হইল, তাহার 
কিভাবে পরিবর্তন কর! সম্ভব, ইহা ভাবিয়। আমরা 
উদ্বিগ্ন হুইয়াছি। ১৯5৭ সালে ম্বাবীনত| লাভের 
পর আমাদের অনেক আশা হইয়।ছিল। বহুর্দিন 
হইতে আমর! শুনিয়া আমিতেছি +[1১ :£0:০- 
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1111061205”) আমাদের আশা ব্যর্থ হইতে 
চলিয়াছে। অভাব যেন ক্রমশই বাড়িতেছে। 
বর্তঘান সময়ে খাগ্যের দুরবস্থা অতাস্ত প্রকট 
হইফাছে। সেই কারণে আলোচনার জন্য খাতকে 
মুখা বিষয় বন্যা স্থির করিয়াছি । এই প্রবন্ধে 
পশ্চিনবঙ্গের মোটামুটি খাদ্যের অবস্থা কি, তাহা 
বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব। 

বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গের পরিধি 
দাড়াইয়াছে ২৮,২১৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা 
লোকসংখ্যার হিসাব গত আদম- 
স্থমীরর হিসাব অনুযায়ী । ১৯৪১ সালের পর 
লোকসংখ্য। বাড়িয়াছে এবং দেশ বিভক্ত হওয়ার, 
জন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে বহু আশ্রয়প্রাথী এখানে 
আসিয়াছেন। এই দুইয়ে মিলিয়! পশ্চিমবঙ্গের 
লোকসংখ্যা বর্তমান সময়ে ২ কোটি ৫০ লক্ষের 
মত তইবে। খাগ্যের বিষন আলোচনা করিতে 
হইলে দুইটি জিনিসের উপর নজর রাখিতে হইবে। 
প্রথম লোকসংখ্যা এবং দ্বিতীয় জমি। পশ্চিম- 
বন্ধে বর্তমানে ২২ কোটি লোক এবং প্রায় সাড়ে 
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২৮ হাজার বর্গমাইল জমি আছে বলিয়। ধরিয়া 
লওয়! হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জমিকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে পারে । যখা-(১) 
বন (২) জমি আবাদের উপযুক্ত নহে (৩) 
অনাবাদী জমি (৪) পতিত জমি এবং (৫) 
আবাদী জমি। খাছের বর্তমান হিসাবের জন্য 
পূর্বে উল্লেখিত প্রথম চার শ্রেণীর জমির কোন 
প্রয়োজন নাই। পশ্চিমবঙ্গের জমির শ্রেণীবিভাগ 
নিম্নলিখিত তালিকাতে দেওয়] হইল । 

১নং তালিক1--পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৫.৪৬ সালের 
জমির হিসাব-_ 

(হাজার একনু ) 





বন ১৬২৫ 
জমি আবাদের হা 
উপধুক্ত নহে 
অনাবাদী জমি ১৯৩৩ 
পতিত জমি ২৭৯১ 
আবাদী জমি ৯২৪২ 

মোট ১৮১৮৯৭ 





জমি আধাদের উপযুক্ত নহে--এই শ্রেণীর 
জমির মধ্যে বাড়ী, বাস্তা, পুকুর ইত্যাদি ধরা 
হইয়াছে । অতএব কোন সময়ে এই জমিতে চাঁধ 
হইতে পারিবে না। অনাবাদী জমি--এই শ্রেণীর 
জমিতে বর্তমানে চাষ হইতেছে না) কিন্তু ছোট 
পরিকল্পনার সাহায্যে এই জমিতে চাষ করা সম্ভব। 
পতিত জমি--বর্তমানে কোন চাষ হইতেছে 
না, ইহারও কিছু অংশ চাষ কর! সম্ভব। বর্তমান 
আলোচনায় আমাদের শুধু আবাদী জমির উপর 
নির্ভর করিতে হইবে। ৯শং তালিকা হইতে 


পশ্চিমবঙ্গে খায় অবস্থা 


[ ২য় বর্ষ, ১০ হসংখ্য। 


পাওয়া যায়--মোট জমির “বন” শতকরা ৯ ভাগ, 
“জমি চাষের উপযুক্ত নহে” শতকরা ১৭ ভাগ, 
“অনাবাদী জমি” শতকরা ১৭ ভাগ, “পতিত 
জমি” পতকরা ১৫ ভাগ এবং আবাদী জমি 
শতকরা! ৪৯ ভাগ। ধর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে 
ফসল উৎপন্ন হয় শতকর| ৪৯ ভাগ অমি হইতে। 
পশ্চিমবঙ্গে ফসলের হিসাব ২নং তাজিকাতে দেওয়া 
হইল । 
২নং তালিকা--পশ্চিমবঙ্গে ফসলের 
হিসাব (হাজার টন) 
































ফসলের |গত ৫ বছরের] শতকরা ১৭ ঠিক ফসলের 
নাম | গড় ; ভাগবাদ | পরিমাণ 

চাউল ৩৫৪০৪ প্সেন্ে হর 
গম | ২৫-৮ রঃ ডি . এড ২ 
11 585 


শতকরা ১৭ ভাগ বীঞঙ-ধান ও নই হওয়ার 


জন্য বাদ দেওয়া হইয়াছে । কোন এক বৎসরের 
ফদলের হিসাব না লইয়া গত ৫ বৎ্নরের গড় 
লওয়া হইয়াছে । ২নং তালিকাতে জোয়ার আর 
ভুট্ট। ধরা হয় নাই। প্রায় ৪* হাজার টন জোয়ার 
এবং ভুট্রা বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়। মোট 
থাছের পরিমাণ হইল ৩২৪৯৬*৭ টন ব! প্রায় 
৮ কোটি ৮০ লক্ষ মণ। পশ্চিমবঙ্গে মোট খাগ্ছের 
প্রয়োজন কত তাহার হিনাৰব করিতে হইবে। 
বর্তমানে এখানে খাগ্ঠনিয়স্থণ ব্যবস্থা চালু আছে। 
কিন্তু ভাল ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, মোট 
২২ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ লোককে 
এই ব্যবস্থার অধীনে আন। হইয়াছে; ব'কী লোকের 
খংগ্য সরবরাহ করার কোন বন্দোবস্ত নাই। মোট 
খাছের হিসাব করিতে হইলে বর্তমান হাকে 
হিসাব করিঙ্লে ভূল হইবে। পশ্চিমবঙ্গের যোট 
জোকসংখ্যাকে এই ভাবে ভাগ কর! বাইতে পারে । 
যথা--মহন বা সহরতলীর অন্তর্গত এবং গ্রামেন 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 


অন্তর্গত। ২২ কোটি লোকের মধ্যে ১১৬০১৯০১০০৪ 
জন লোক গ্রামের এবং ৯* লক্ষ সহর ব1! সহরতলীর । 
গ্রামের লোকের মাথাপিছু বাৎসরিক ৫২ মণ 
(অর্থাৎ দেনিক প্রায় ২ আউন্স) এবং সহবের 
লোকের মাথাপিছু ৩২ মণ (অর্থাৎ দৈনিক প্রায় 
১২ আউন্দ) খাছ্যের প্রয়োজন। এখানে খাস্চ 
বলিতে চাউল এবং গম ধরা হইয়াছে । *-৩ বৎসর 
বয়স্ক শিশুর সংখ্যা] গ্রামে মোট প্রায় ২০১০০১০০০* 
এবং সহরে প্রায় ১০১০০১০*০ জন। এই সংখ্যার 
কিছু তারতম্য হইতে পারে । মোট হিসাবের পক্ষে 
তাহাতে তেমন কোন ভূল হইবে না। এই সংখ্যা 
মোট লোকসংখ্যা হইতে বাদ দিতে" হইবে; কারণ 
ইহারা চাউল বা আটা কিছুই খায় না। 

মোট খাছের প্রয়োজন 

১১৪০১০০১০০০ ৮ ৫২ মণ- ৭১৭০১০০১০০০ মণ 


৮০১৩০১৩০০ ১৫ ৩২ মণ» ২১৮০১০০১০০০ মণ 





১০১৫০১০০)০০০ মণ 
মোট ফসলের পরিমাণ 
ঘাটুতি-_-১,৭০১০০১০০০ মণ 

দেখা যাইতেছে যদি সমস্ত লোকের জন্য ভাল 
ভাবে খাছ্ের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহ হইলে 
বসবে আমাদের প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মণ 
খাছ্ের অভাব হয়। অর্থাৎ আমাদের খাছ্যের 
ঘাটতির পরিমাণ ১৬%। বর্তমান বৎসরে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় ৪৬০ হাজার টন খাদ্য 
বাহির হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে, এই বৎসর খাগ্যের মোট 
যাহা প্রয়োজন আমাদের প্রায় তাহা ছিল। 
প্রায় & অংশ লোককে অপনিমিত খাহ্য সরবরাহ 
করিয়া এবং বাকী $ অংশ লোকের থাগ্ছের 
দায়িত্ব না লইয়া বৎসরের প্রথম হইতে আমাদের 
খাছের দারুণ অনটন--এই অবস্থা কিরূপে 
উদ্ভব হইল আমরা ঠিক বুবিম্বা উঠিতে পারি 
নাই। উপরোক্ত হিসাবে খাস্ভের যে ঘাটতি 
দ্বেখান হইয়াছে তাহা বর্ধিত হারে হিসাব 


৮১৮০১০ ০১০০০ মণ 
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&$৭৩ 
করা হইয়াছে। বর্তমান রেশনের হার ইহা 
অপেক্ষা অনেক কম। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় 
ধদি সমস্ত লোককে ভাল ভাবে খাইতে হয় তবে 
পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকার খাচ্চের অভাব রহিয়াছে । 
এই অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে আমাদের 
কি করা কর্তব্য? আমাদের তিনটি পন্থ! অবলম্বন 
করিতে হইবে (১) অনাবাদী ও পতিত জমি 
উদ্ধার করিতে হইবে (২) বিঘা প্রতি ফসলের 
হার বাড়াইতে হইবে এবং (৩) প্রজান্বত্ব আইন 
বদলাইতে হইবে। উপরোক্ত ছুইটি বিষয়ের জন্য 


নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রয়োজন £-- 


(ক) সেচের বন্দোবস্ত । 

(খ) সার ও উন্নত বীজের ব্যবস্থা । 

(গ) একাধিক ফলল ফলাইবার বাবস্থা । 

( ঘ) উদ্ননত ধরণের চাষের ব্যবস্থা । 
(ক) সেচের ব্যবস্থ1-- 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান তিনটি সেচের পরিকল্পন 
করা হইয়াছে_দামোদর নদ, গঙ্গা ও মমুরক্ষী 
নদী সম্পর্কে । এই কাজ শেষ হইতে অনেকদিন 
সময় লাগিবে। এই সময়ে বাহির হইতে খাছ 
আনিয়া ব্যবস্থা কৰিতে অনেক অর্থের প্রঘোজন 
এবং কুষ্টুভাবে ব্যবস্থা করাও শক্ত। এইজন্য 
মনে হয় ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার সাহায্যে 
ফসল বাড়াইবার চেষ্টা করা আশু প্রয়োজন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু কিছু পরিকল্পন। গ্রহণ 
করিয়াছেন; কিন্তু আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন । 
এই প্রসঙ্গে ৪5001041 70191777176 001017716066-র 
অভিমত নিম্লে দেওয়! হইল £-_ 


15 0901)0 016 509 011200 21) 20৬৪8120986 112 


17756 5০812 11016910101) ৮০1. 


17016951116 075 6010581 5016805 01061 
0০16৮201012, 2১ ৮৮০1] 25 006 %০0181002 0£ 
০1:05 18159] 61760 010, 16 ০৪1৫ 1706 
০10 00175106101178  ড1)60961 1001890201 


০£ ৪. 19016 20909011966 ০180806৮3০1 


৫৭৪ 


2৩ ৬6115, (912105, 8110 7:65610175 5010816 
07 01017811086 9661 00 ০০০ 11501510791 
9610, 11 0)০ 12000160 0081)65 2100 
86 000 10101061000, 90010 1700 961৮০ 
006 100100952 5011 70০66০1 
£/[10০ 2য%661)5101) 01111596101) 0110 
10106110706 01215 11) 55819. 00 191£০9 55219 
০8109211590101) 01 0106 10111701791 11৬15, 03 
8150 11) 076 20109011866 00101770506 ৮1117£2 
21710, 16501011501 ৮6115 ৮০০] 165010 
1) 00০ 9516]0 721: আ)1ট 70116 ৮০৯ 
17806119115 1170768560,5 
মোট আবাদী জমির মাত্র শতকর! ২* ভাগ 
জমিতে সেচের বন্দোবস্ত আছে। বাকী জন্মিতে 
চাষের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। ফসল 
বাড়াইতে হইলে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার 
সাহায্যে আ াদী জমির শতকরা ৮* ভাগ জমিতে 
পর্যাপ্ত পরিমাণে জলের বন্দোবস্ত করা যাইতে 
পারে এবং অনাবাদী ও পতিত জমির কতক 
ংশে চাষের ব্যবস্থ/। করা যাইতে পারে। 
উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে, কলিকাতার 
অতি সন্নিকটে প্রায় ৭০ বর্গ মাইল চাষের জমি 
জলপথের অভাবে গত ১০ বৎসর চাষের অনুপযুক্ত 
হইয়৷ পড়িয়া আছে । এই জলপথের ব্যবস্থা হইলে 
২৪ পরগণা ও কলিকাতার থাগ্য সমস্যা অনেক 
পরিমাণে দুর হয়। বর্তমানে যে পতিত ও অনাবাদী 
জমি রহিয়াছে তাহার যর্দি একচতুর্থাংশ জমিতে 
আমরা চাষের বন্দোবস্ত করিতে পারি তাহা 
হইলেই খাছ্যের ব্যাপরে আমাদের এত চিস্তিত 
হইতে হয় না। প্রতি বৎসর শ্যাম, ব্রাজিল, বম 
বা কোথা হইতে চাল আসিবে তাহার হিসাব 
করিতে হয় না। পৃথিবীর কোন দেশে চাষ সম্পূর্ণ 
বৃষ্টির উপর নির্ভর করে না, সর্বত্রই সেচের সাহায্যে 
কৃষির উন্নতি করা হইয়াছে । আমাদের দেশেও 
খানের, ব্যাপারে উন্নতি লাড র্লরিতে হলে 


পঞ্চিবধঙ্গে খংন্ের অবস্থা 


[ ২য় বর্ষ, ১*ম গংখ্যা 


অবিলম্বে সেচ পরিকল্পনার দিকে নজর দিতে 
হইবে। 
(খ) সার ও উন্নত বীজের প্রয়োজনীয়তা-- 

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে চাষের জমিতে সার 
প্রায় ব্যবহার কর| হয় না। জমির উৎপাদন 
শক্তি দিন দিন কমিয়া যাইতে । জমির উৎপাদন 
শক্তি বাড়াইতে হইলে অবিলম্বে সারের বহুল 
ব্যবহার প্রয়োজন । গ্রামের চাষীর সারের ব্যবহার 
ঠিক জানে না। বিভিন্ন মরকারী কমচারী ধাহার] 
আছেন তাহাদের সাঁণের ব্যবহাণ্রে কথা চাষীদের 
জানাইতে হইবে। এই সঙ্গে চার বীজের কথাও 
বলা দরকার। কোন্‌ জমিতে কোন্‌ বীজ কাধকরী 
হইবে অর্থাৎ সর্বাধিক ফসল দিবে তাহাও জানা 
দরকার | বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মাত্র কয়েকটি 
সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে বীজ 
সারের বিষয় গবেষণা কর] হয় এবং স্থ'নীয় 
চাষীদের এ বিষয়ে সাহাধ্য করা হয়। এই প্রত্ষ্ঠানের 
সংখ্যা বা ইহাদের শাখা বাড়ানো প্রয়োজন । প্রতি 
ইউনিয়নের গ্োকেরা যাহাতে উন্নত কৃষি গবেষণার 
সাহায্য পাইতে পারে ভাহার ব্যবস্থা কর দরকার। 
উন্নত বীজ এবং সার ব্যবহার করিলে আমাদের 
বিঘ! প্রতি ফসল অনেক পরিমাণে ঝাড়িবে এবং 
থাগ্য-সমস্তা অ:নক পরিমাণে লাঘব হইবে। 
(গ) একাধিক ফসলের ব্যবস্থা-_. 

পশ্চিমবঙ্গে অনেক জমিতে বংসরে একবারের 
বেশী ফসল হয় না। আবাদী জমির শতকর! ৫ 
ভাগ জমিতে একাধিক ফসল হয়। ফসল বাড়াইতে 
হইলে জমির (প্রতি ইউনিয়নের ) একটি করিয়া 
ফসল মানচিত্র (0০9 199) প্রস্তুত করা 
প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় কোন্‌ জমিতে ছুইবার 
ফসল উৎপন্ন কর! যায় তাহা বাছিয়া বাহির করিয়া 
তাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে যাহাতে ফলল উৎপন্ন হয় 
তাহার ব্যবস্থা! আশু প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাশিয়া ৪ মাসে 
ঘাহাতে শত্ত পাওয়া যায় াহার স্বাস্থ করিতেছে। 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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উন্নত বীজের সাহাধ্যে জমিতে বৎসরে তিনবার ৩নং তালিকা--বিভিন্ন দেশে একর প্রতি ফলের হার। 


ফসল পাওয়া যাইবে । পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিষয়ে 
এই পরিমাণ উন্নত হইতে এখনও দেরী আছে; কিন্ত 
আমর! চেষ্টা করিলে বৎসরে অনেক জমিতে দুইবার 
ফসল ফলাইবার বাবস্থ! প্রবর্তন করিতে পারি। 
(ঘ) উন্নত ধরণের চাঁষেএ ব্যবস্থা_ 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চাষের যে ব্যবস্থা আছে 
তাহার প্রভৃত উন্নতি করার প্রয়েজন। পুরাণে! 
লাঙ্গল দিয়া চাষের পরিবর্তে ট্র্যাক্টর ব্যবহার 
কর দরকার । অবিলম্বে চাষের পদ্ধতি পরিবর্তন 
করা স্ব নয়? বর্তমান পদ্ধতি যাহাতে স্ুচারুরূপে * 
কাঁজ করিতে পারে সেদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
নজর দিতে হইবে, অর্থাৎ চাষীর অর্থনৈতিক 
অবস্থা, বলদ, হাল, লাঙ্গল ইত্যাদির স্থব্যবস্থা 
করিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে ব9110791 [01917101176 
০010101066৩র 161901£ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
করা হইল। 
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€০0 010917600৮1 0010 07০ 010 01901010798] 
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ফমল বাঁড়াইবার উপায় হিসাবে যে কয়েকটি 
বিষয় উল্লেখ করিলাম, প্রত্যেক স্বাধীন দেশে ইহা! 
ব্যতীত অনেক বিষয়ে ধত্ব লওয়া হয়। প্রধান 
কয়েকটি বিষঘ এখানে উল্লেখ কর! হইল। 
আমাদের দেশে ও অন্য দেশে একর প্রতি ফগলের 
রে তারতম্য নিম্নলিখিত তালিকাতে দেওয়। 
হহল 


( পাউগ্ডে দেওয়া হইমাছে ) 


১৯৩৬ ৪৭ পালে 
দেশের নাম 








ফললেন হার 
পশ্চিমবঙ্গ ক 
ভারতবর্ষ ৭৭১ 
আমেরিকা ১৩৩৪ 
ইটালী ২৪৩১ 
স্পেনে ২৩৫৮ 
মিশর ২০২৪ 





উপরের তালিক। হইতে দেখা যায়, আমাদের 
দেশে একর প্রতি ফসলের হার কত কম। আমরা 
যদ্দি কৃষির উন্নতি সাখন করিতে পারি তাহা হইলে 
একর প্রতি ফসল দ্বিগ্তণ করিতে পারিব, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। 

।৩) প্রঙ্গান্বত্ব আইন বদল __ 

ফসল উৎপাদন বুদ্ধির তৃতীয় পন্থা হিসাবে 
আমাদের বঙঠমান চাষী এবং জমির যে সম্পর্ক 
রহিয়াছে তাহা বদল করিতে হইবে। চাষীদের 
সম্পূর্ণভাবে বুঝাইতে হইবে যে, চাষের উৎপন্ন 
ফসলের তাহারাই প্রধান অংশ'দার। তাহারা 
একথা উপলব্ধি করিলে চাষের কাজে আরও অধিক 
পরিমাণে মনযোগ দিবে। মহাত্মা! গান্ধী তাহার 
বক্তৃতায় বহু জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
চাধীদেরই ভ্মি হওয়া উচিত। বর্তমান সরকার 
যি [0170 76106 553067)-এর কিছু বদল 
করেন তাহা হইলে চাষীগা নৃতন উদ্দীপন। পাইবে 
এবং চাঁষের প্রভূত উন্নতি সাধন করিবে । কোন 
বৃহৎ পরিকল্পনা! কার্ধকরী হইতে বেশ সমগ্র লাগিবে। 
ইতিমধ্যে প্রঙ্গাম্বত্ব আইনের কিছু পরিবর্তন করা 
হইলে ফসল উৎপাদন বেশ কিছু বাড়িবে এবং 
তাহাতে ঘাটতির পরিমাণ অনেক কমিষে। 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ভালভাবে পশ্চিম- 
বঙ্গের লোকের খান্ভ-সধ্তা যিটাইতে হইলে 


৫৭৬ 


আমাদের বংসরে ১ কোটি ৭* লক্ষ মণ খাছ্যের 
অভাব হয়। আমাদের অনাবাদদী ও পতিত জমি 
মোট ৪৭২৪০ একর। যর্দি আমর| বড় এবং 
ছোট পরিকল্পনার সাহায্ো ইহার এক চকুর্থাংশ 
জমিতে ফমল ফলাইতে প।বি তাহা হইলে প্রতি 
ব্থমর পরের দেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে না। 
অতিরিক্ত ফলের হিমাব-_ 

মোট অনাবাণী ও পতিত জমি--৪৭,২৪০০০ একর 

॥ অংশ ্ ্ ৮৮১১১৮১১০০০ একর 

১২ মণ ফসল প্রতি একরু--১,৪১১৭৩০০০ মণ চাউল 
বর্তমান আবাদী জমির একর প্রতি 


১ই মণ অধিক ফসল--১১৩৮,৬৩০০০ মুণ চাঁউল 


(২ রাডেলউি-এ টা 


মোট-_২৮০,৩৬০০ মণ ফলল 

উপ!রাক্ত হিসাবে প্রায় ১২ লক্ষ একর জমি 
উদ্ধার করিবার কথা ধবা হইয়াছে । ইহ এক ব! 
ছুই বসরে সম্ভব নয়; কিন্তু আমাদের প্রতি বৎসর 
সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একরে ১২ মণ 
অধিক ফসণ ধরা হইয়াছে, ইহা মোটেই বেশী 
হয়নাই । কারণ বর্তবানে একর প্রতি মাত্র ৮০০ 
পাউও ফসল হয়। ইহ। বাড়াইয়া অন্ততঃ ৯২০ পাউও 
করিতে হুইবে। পশ্চিমবঙ্গ স৫কীর ১৯৫০ সালের 
মধ্যে ১১০০০ একর অনাবাদী জমি আবাদী জমিতে 
পরিবর্তন ঝরিবেন মনস্থ করিগ্াছেদ। কিন্ক আমার 
মনে হয় ইহা অত্যন্ত কম। যদি যুক্ত প্রদেশ ৬০, 
হাজার একর জমি চাষের জমিতে পরিবতিত করিতে 


পারেন, আমাদের নিশ্চয়ই তাহা পারা উচিত। 
আমরা যদ &থম দুই বংসর ৫০১০০ একর 
আবাদী জমি পাই এবং বর্তমান আবাদী জমির 
প্রতি একবে ১ মণ করিস্বা ফমল বাড়াইতে পারি 
তাহা হইলেই খাগ্ের ব্যাপারে প্রায় আত্ম- 
নির্ভরশীল হইতে পারিব। অনাবাদী ও পতিত জমি 
উদ্ধার সম্পর্কে 1ব8001781 0121710£ 
(000101669-র অভিমত এইরূপ £-- 

+17521) 16006 ৮0016 0£ 0013 268. 
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পশ্চিদবর্জে খানের অবস্থা 


[২৪ বধ, ১*ম সংখা, 
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প্রতি বংসর আমাদের জানানো হয় 
থাছ্য নাই, তোমাদের আধ-পেট! খাইয়া থাকিতে 
হইবে। এভাবে বেশীরদিন চলিতে পারে না। 
আমাদের দেশেই খাছ্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। 
আমাদের সেদিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদেশ হইতে খাদ্য আনিয়া 
আমাদের সমস্তা মিটাইতে পারিবেন না। 
আমরা চাই আমাদের জমির উন্নতি, চাষের 
স্থব্যবস্থা । তাহা হইলেই থাগ্ঠ-সমস্তা মিটিবে। 
বড় বড় প্রকল্পনা কারধকরী হইতে অনেকদিন 
সময় লাগিবে, অবিলম্বে ২।১ বত্সরের মধ্যে ছোট 
পরিকল্পনার সাহায্যে খাদ্য সমহ্যার সমাধান 
করিতে হইবে। বাহির হইতে খাবার আনিয়া 
কোন দেশ সাময়িকভাবেও খাছ্-সমস্যা সমাধান 
করিতে পারেন নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 
পরিবেন না । জমির উন্নতি ও চাষের স্থব-বস্থা 
হইলে 18601091 012171)176 ০0101010666 যে 
দুইটি জিনিস আশা করিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে 
আমরা তাহ] করিতে পারিব 
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্ষ্টি-রহস্য্য 
শ্রীসূর্ষেন্তুবিকাশ করমছা পাত্র 


পৃথিবীর মানুষ বিশাল বিশ্বের এককোণে 
দাড়িয়ে বিস্মিত নয়নে দেখতে পায় তার চতুর্দিকে 
অসংখ্য নক্ষত্রখচিত মহাকাশ। বিজ্ঞানীদের' 
প্রচেষ্টায় আকাশের এই জ্ঞোতিষ্ গুলোর তথ্য 
কিছু আমরা জানতে পেরেছি। সৌরজগৎ, 
নক্ষত্রলোক, নীহারিকাজগৎ ছাড়িয়ে বিজ্ঞানীদের 
চিন্তাধার! যেন ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে । আমরা 
ক্ষুদ্র মানুষ, বিশ্বের এই বিশালতা উপলব্ধি করে 
বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। হাজার বার প্রশ্ন করেছি, 
কোথায় এই বিশ্বের আদি? কোন্‌ স্থদূর অতীত 
কোন্‌ ভাক্কর গড়ে তুলেছে এই ভাম্বর জ্বোতিম্ব- 
গুলোকে ? যে বিশ্বের অন্ত নির্য় করা সম্ভব 
হয় নি, তার আদিকথা, তার হৃষ্টি-রহস্থয 
উদঘাটনও মান্থষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলায় না। 
তবু মানুষ আদিযুগ হতে স্থ্টি-রহস্তের অনুসন্ধানে 
বাস্ত। বিষ্পুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধমগ্রন্থে 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিশ্বের রহস্য সমাধানের 
চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাবীর বাস্তববাদী 
বিজ্ঞানী সেই সব সিদ্ধান্ত বিনা যুক্তিতে মেনে 
নিতে রাজী নন। তাই বৈজ্ঞানিক দৃহিভংগী দিয়ে 
বিজ্ঞানীরা উদঘাটন করতে চেয়েছেন বিশ্বের মূল 
ক্সহস্তা। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বন্থট্টির আদিম 
প্রত্যুষে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে পদিব্যাপ্ত ছিল অথণ্ড 
নভোবায়ব (০095010 &৪83)। সেই বায়বরাশির 
অস্তনিহিত কোনরূপ অস্থিরতার ফলে নভোবায়ব 
ক্রমশ বিভক্ত হয়ে এক একটি বিন্দুর আকার 
ধারণ করল। সেই বাম্নব বিন্দুগ্লোই মহাকধায় 
মংকোচনের ফলে নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে। স্তর 
সেই প্রাথমিক পর্যায়ে নক্ষত্রগুলেো ছিল শীতল ও 
ছাক্ক| বায়ব দিয়ে গড়া। 


নক্ষত্রন্থষ্টির এই প্রক্রিয়া মেনে নিতে হলে 
প্রশ্ন উঠে, সাধারণ বাযুমণগ্ডলে কেন এরকম বাযু- 
বিন্দুর স্থঙি হয়না? সেখানে তো অনস্তকাল ধরে 
সেই অবিরাম বায়ুম্ল পরিবাপ্ত রয়েছে। যদিও 
নভোমগুলের উপাদান ও তাপের সংগে সাধার্ণ 


পাধিব বাযুমগডুলের উপাদান ও তাপের যথেষ্ট পার্থক্য 


রয়েছে তবুও তাদের সাধারণ ধূম পার্থক্য 
হওয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। তবুও 
বাঁযূুমলের মধ্যে বাযুহীন স্থান সৃষ্টি করে কতক- 
গুলো বাযুবিন্দু গড়ে উঠবে-_একথা কল্পনা করাও 
দুঃসাধ্য । কিন্ত নভোবাষুমণ্ডল ও সাধারণ বায়ু 
মণ্ডলের মধ্যে এই তফাৎ রয়েছে যে, উভয়ের 
ঘনমান এক নয়। সাধারণ বায়ুমণ্ডলের তুলনায় 
বিশাল বিশ্বের নভোবাযুমগ্ডুল অনেকগুণ বৃহত্তর । 
তাই সাধারণ বাষুমগ্ডলে যদি কোনও সময়ে বায়ু- 
বিন্দু গঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায় ভবে 
সেই বিন্দুর বায়ব চাপ বধিত হয়ে সেই ঘনীভবনকে 
বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের সাবেক 
ঘনত্ব ফিরে আসে । অথচ নভোবায়ুমগ্ডলের ক্ষেত্ত্রে 
দেখা যাঁয় যে, পূর্বোক্ত বায়ববিন্দুগুলোর জ্যামিতিক 
আয়তন এত বৃহৎ যে, তাদের বিভিন্ন অংশের 
মধো মৃহাকষায় আকর্ষণের ফলে সেই বায়ব 
দেহপিণ্ডের অস্তিত্ব বঙ্গায় থাকবে; পরস্ত মহাকর্ষের 
ফলে সেই দেহপিগ্ডের সংকোচন বৃদ্ধি পাবে। 
পরিণামে তার তাপ ক্রমশ বেড়ে চলবে। 

যখন নক্ষত্রদেহের বস্তপিওড নন্মত্র সৃষ্টির পূর্বে 
মহাকাশে সমভাবে পরিবাঞ্ধ ছিল তখন তার গড় 
ঘনত্ব ছিল জলের চেগে ০১০ ০০১০০৩১০০৪১৩৬৬)১৩৬৩) 
৭০০১০৩০ ১গ৭ মাত্র । এইরূপ অল্প ঘনত্ব ও তাপের 
ফলে 
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*৩০১০৩০ কিলোগ্রাম ভর ও ছুই বা তিন আলোক- 
বৎসর ব্যাস বিশিষ্ট বিভিন্ন নক্ষত্রের জন্মলাভ সম্ভব 
হয়েছে। তারপর আরও ম্হাকর্ায় সংকোচনের 
ফলে এর! বর্তমান নক্ষত্রের আকারে রূপান্তরিত 
হয়েছে । এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই প্রক্রিয়ায় 
যদ্দি পূর্বোন্ত আকার ও ভরের চেয়ে বৃহত্তর নক্ষত্রের 
জন্স হয়ে থাকে তবে সেই সব অতি-তারকার 
অন্তঃস্থিত নিউক্লিয়ার তেজবিকিরণ ও কেন্দ্রীয় 
তাপমাত্রা সেগুলোকে অস্থিরবস্থ করেছে । ফলে 
তারা সংগে সংগে ছুই বা ততোধিক তারকায় 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে। 

বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে, নক্ষত্রজগতের 
বাস প্রায় ২ বিলিয়ন বংসর। তা হলে এই 
২ বিলিয়ন বখ্সর পূর্বেই নভোবাযুমগ্ডল থেকে 
বিভিন্ন নক্ষ ত্র জন্ম হয়েছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে-- 
বর্তমান যুগে কি আর নতুন নক্ষত্রের কৃষ্টি হতে 
পারে, অথবা সেই এক জ্ময়েই বিশ্বন্থটি তার 
পূর্ণতা লাভ করেছে? এ প্রশ্নর উত্তর পেতে 
হুলে মহাকাশের বিশেষ ও বিশিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্র 
পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজজন। আমাদের নক্ষত্র 
জগতের কয়েকটি তারকা বাকীগুলোর চাইতে 
বয়সে অনেক ছোট। লাল দানবদের কথা ধরা 
যাক। তারা তো সবেমাত্র তা দর গীবন আন্ত 
করেছে । লালউজানী নক্ষত্র ঢ £010122০ ] 
এখনও তার প্রাথমিক মহাকষীয় সংকে চনের 
পর্যায়ে অবস্থান করছে । এথেকে নিশ্চিতই বলা 
যায় যে, অন্যান্ত নক্ষত্রের কাছে এর। নিতান্তই 
শিশু। এর! অন্যান্য নক্ষত্রের জন্মের বু পরে 
জন্মলাভ করেছে । সাধারণ পর্যায়ের নীল দানব 
নক্ষত্রগুলোর বয়সও অপেক্ষাকত অল্প। তাই 
বর্তমনকালে নৃতন নক্ষত্র সি হবেনা একথা বল! 


বাঘ নাঁ। বরং মঙ্তাশৃচ্য বায়ব-নীহারিক1 নামে যে 
বস্তপুপ্ধ রয়েছে তা থেকে অনায়াসে নৃতন নক্ষত্রের 
সৃষ্টি হতে পারে। তবে একথা সত্য যে, সেই 
আদিম যুগে প্রধান প্রধান নক্ষত্রদদেহের হ্ঙি হয়ে 
'গেছে--নধুনা এরকম ভঙ্গি বিরল মাঝ । - 


হৃষ্রি-রহৃত 


[ ত্র বধ, ১ম সংখা] 


শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলোকে নিয়ে আমরা আর 
এক সমন্তার সম্মুখীন হই। আমরা জানি, 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার তাপকেন্দ্রিন ক্রিয়ার ফলে 
নক্ষত্রদদেহের তেজ নির্গত হয়। শ্বেত বামন নক্ষত্র- 
গুলোতে হাইড্রোজেন উপাদান ফুরিয়ে যাওয়ার 
ফলে মেখানে আর তাপকেন্দ্রিন ক্রিয়া চলে না। 
বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের স্ুর্যও একদিন এই 
শ্বেত বামন অবস্থায় পৌঁছবে । এই অবস্থায় আগতে 
সর্ষের অথবা সেইরূপ নক্ষত্রের লাগবে কয়েক 
বিলিন বংসর; কারণ জন্মের পর স্্য আজ 
পর্যন্ত তার দেহস্থিঠ শতকরা ৩৫ ভাগ হাইড়ো- 
জেনের ১ ভাগ মাত্র ব্যয় করেছে। তবে 
সিরিয়াস-সহচর নক্ষত্রের হাইড্রোজেন উপাদান 
ফুবাল কি করে? যেহেতু রাসায়নিক মৌল 
মহাকাশে সমভাবে মিশ্রত ও পরিবাধু রয়েছে-- 
তাই সির্য়াস সহচর হাইড্রোজেন উপাদান 
নিশ্চয়ই কম ছিল না; আবার অন্যান্য নক্ষত্বের 
জন্মের অর্থাৎ ২ [লিয়ন বঙনরের অনেক পৃর্বে 
শ্বেঙ বাধন নখত্রগুলোর সৃষ্টি হয়েছে এও সম্ভব 
নয়। 

অধ্যাপক গ্যামো সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 
বর্তমানের শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলো কখন৪ শৈশব 
পায়ে আসে নি। অত্যন্ত ভারী উজ্জল ও 
দ্রুত বিচরণশীল নক্ষ এগুলো তাদের স্হির পর 
বর্তমানের বনুপূর্বেই তানদর হাইড়োজেন বয় 
করে ফেলেছে । তারপর আমাদের স্থয থেকে 
বহুগুণে ভ'রী এই সব নক্ষত্র দেহ সংকোচনের 
ফলে বহুগুণ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অতীতের 
এই বিখগ্ডিত অংশগুলোই আজকে শ্বেত বামনরূপে 
আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। 

নক্ষত্র হ্গির রহম অনেকাংশে উদধাটিত 
হলেও আমরা আমাদে৫ সৌরজগতের গ্রহগুলোর 
স্্টি-রহস্য সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট তিমিরেই আছি। 
ব্গিত শতকের জাষখন দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্ট, 
গ্রহহ্থটির এক বৈজ্ঞানিক মতবাদ, খাড়া 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


করেছিলেন। তার মতে স্ধের আদিম মহাবধীঁয় 
সংকোচনকালে বহির্কেন্ছিক বল ছারা তার দেহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন বায়ব-বলয় দিয়ে গ্রহগুলোর স্থষ্টি 
হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ বেশী দিন টিকে নি; 
কারণ, গণিতের বিশ্লষণে দেখা যায় যে, সংকোচন 
ও আবর্তনশীল সুর্য থেকে যদি বায়ব-বলয় উদ্ভূত 
হয়ে থাকে তবে তা একটি গ্রহে ঘনীতুত হতে 
পারে না। সেখানে শনির বলয়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
বস্তপিগড পুপ্তীভূত হওয়াই সম্ভব। অপরদিকে দেখ। 
যায়, সৌর-জগতের সমগ্র আবর্তনীয় ভরবেগের 
শতকরা ৯৮ ভাগ গ্রহগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে; 
অথচ সুর্যের আবর্তনে «ই ভরবেগ শতক! ২ ভাগ 


মাত্র। মূল আবর্তনশীল বস্তদেতে ভরবেগ এত 


অল্প অথচ সেই বস্তরদদেহ থেকে উদ্ভৃত গ্রহগুলিতে 
ভরবেগ এতবেশী, একথ|। কল্পন। করা দুঃসাধ্য । 
তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন যে, নিশ্চয়ই 
স্থধ এবং অন্তান্ত কোন নক্ষত্র ধর্ষণের ফলে 
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১নং চিত্র 
সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় 
নক্ষত্র থেকে গ্রহের উৎপত্তি 


৬ ই চি 


জান ও বিজ্ঞান 


* করুল। 
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গ্রহের স্যঙি হয়েছে আর বহিরাগত ভরবেগ 
সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে । 

এই নূতন মতবাদকে সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন 
(1716-80-70) মতবাদ নামে অভিহিত করা 
হয়। (১নং চিত্র)| এর সিদ্ধান্ত অনুষামী 
একদা একক স্র্য যখন মহাশুন্যে বিচরণ করছিল 
তখন আর একটি নক্ষত্র তার কাছাকাছি এগিয়ে 
আসে। গ্রহ-হ্থটটির জন্য উভয়ের শারীরিক 
প্রশ্নের প্রয়োজন নেই । পরস্পরের মহ।কর্ষজনিত 
শক্তি বহুদুরেও উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার 
উভয়ের দেহপুষ্ঠে এই আকর্ষণের 
ফলে প্রচণ্ড ঢেউ উঠলে।। এই ঢেউ নক্ষত্রদেহে 
উচ্চতার স্য্টি করল। এই উচ্চতা যখনই একটা 
সীমা অতিক্রম করে, তখনই উভয় নক্ষত্রকেন্দ্রের 
মধ্যস্থলের একটি সরল রেখায় এই উচ্চ বস্ত্রপিগ 
বহুধা বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিখগ্তিত 
বস্তপিগুগ্ুলোতে তাদের জনক-নক্ষত্রদ্ধয়ের গতির 
কিয়দংশ আরোপিত হয়। তাই যখন নক্ষত্র ছুটি 
পরম্পরকে ছেড়ে দূরে সরে যায়, তখন তার! 
ংগে নিয়ে যায় এক একটি আবর্তনশীল গ্রহমও্লী। 
মহাকর্ষশক্তিবলে উদ্ভুত ঢেউয়ের দ্বারা নক্ষত্রটিও 
গ্রহগুলে'র প্রায় সমান দিকে নিজ অক্ষপথে বিচর্ণ 
করবার গতি লাভ করে"। যে নক্ষত্রের সংগে 
সুর্যের সংঘধের ফলে আমাদের গ্রহজগৎ সৃষ্ট 
হয়েছে সে নক্ষত্র আজ কয়েক লক্ষ বৎসরে 
হয়ত বহু দূরে আমাদেরই গ্রহজগতের কতক 
গুলে৷। ভাইবোনকে সংগে নিয়ে নরে গিয়েছে। 
বিজ্ঞানীর দুরবীণে সেই ক্ষণিকের অতিথির চিত্ত 
আর ধরা পড়ে না। 

নক্ষত্রগুলোর মাঝখানে এতবেশী বাবধান 
রয়েছে এবং মে তুলনায় নক্ষত্রের ব্যাসাধ” এত 
ছোট ষে, নক্ষত্রদের মধ্যে এইরূপ সংঘাত প্রায়ই 
হয় না। কয়েক কোটি বছরে কয়েক কোটি 
নক্ষত্রের মধ্যে দু-একটি হয়ত এই সংঘর্ষের 
সম্মুখীন হয়। আমাদের সূর্য ও তার নেই 


৫৮০ 


ইঘর্ধকারী নক্ষত্রই বোধহয় একমাত্র এইরূপ 
ইঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে গ্রহজগতের স্যত্ি কৰেছে। 
আজও দূরবীণে নিকটতর নক্ষত্রের গ্রহ ধর! 
পড়েনি। তবে অনেক জুড়ি তারা আকাশে 
দেখা ষায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন স্থ্টির আদিযুগে 
বিভিন্ন নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব ছিল অল্প। ক্রমশ 
বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড স্ফীত হয়ে পড়ছে--তাই নক্ষত্রদের 
মধ্যে আপেক্ষিক দুরত্ব বেড়ে যাওয়ার ফলে সেরূপ 
সংঘাত সম্ভব হচ্ছে ন। কিন্তু সেই আদিমযুগে 
প্রত্যেকটি নক্ষত্রের সংঘাত হওয়ার প্রচুর স্থযোগ 
ছিল। তাই কোন কোন নক্ষত্রের গ্রহজগৎ সম্ভব 
হয়েছে। কোনও, নক্ষত্রের তৃতীয় এক নক্ষত্রের 
সহায়তায় নিকটতর নক্ষত্রকে স্থায়ীভাবে বেঁধে 
রেখেছে । সেগুলোকেই আমরা জুড়ি তার। বলি। 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব ক্রমশ স্ফীত 
হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানী হাবলু আমাদের দৃষ্টি- 
পথে অন্ত বিভিন্ন নীহাবিকার বেগ পরিমাপ 
করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তারা ক্রমশ 
পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বহিছয়াপথ 
নীহারিকা গুলোর এই অপদরণবেগ সবক্ষেত্রে সমান 
নয়। আমাদের নক্ষত্রলোকের কাছাকাছি 
নীহারিকা থেকে দুরের নীহারিকাগুলোর এই বেগ 
বরং বেশী। আমাদের নক্ষত্রলোক থেকে আমরা 
যতই দূরে এগিয়ে যাই, ততই এদের অপমরণবেগ 
সেকেণ্ডে কয়েকশত মাইল থেকে ৬০০০ মাইল 
পর্যন্ত বেড়ে যাঁয়। আমাদের ছায়াপথ থেকেই 
যে বহিছীয়াপথ নীহ।রিকাগুলে। সরে যাচ্ছে তা 
নয়) পরম্পন্ন থেকে তাদের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে 
মাত্র। অধ্যাপক গ্যামো একটি চমংকার দৃষ্টান্ত 
দিয়ে এই ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। একটা রাবারের 
বেলুনের পৃষ্টদেণে যদি অল্পবিস্তর সমদূরবতা! কিছু 
ংকন করে তাতে ফু দেওয়া যায় তবে মনে 
হবে যেন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অগ্থান্ত বিন্দু- 
গুলোর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সেই নির্দিষ্ট বিন্দুতে 
বর্দি কোনও পতংগ বসে থাকে, তবে তার মনে 


ষটি-রহত 


[ খ্য়ব্ধ, ১ম লংখখাা 


হবে যে, অন্যান্ত বিন্দুগ্ুলে! তার অবস্থান থেকে 
ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আর সেই বিন্দুগুলোর 
অপলরণবেগ পতংগ থেকে বিন্বুগুলোর দুর্সত্বের 





২নং চিত্র 


সংগে সমান্থুপাতিকে হবে (২নং চিত্র)। তাই 
বিজ্ঞানী হাব লের মতে বল! যায় যে, বহিছ'য়াপথ 
নীহারিক। সমন্বিত মহাকাশ ক্রমশ ক্ষীত হয়ে 
পড়ছে । এতে নক্ষত্র জগতের জ্যামিতিক আয়তন 
বাড়ে না, কেবল তাদের মধ্যবর্তী দুরত্বই বেড়ে 
চলে। ২ বিলিয়ন ব্নর পরে নক্ষত্রলোক গুলোর 
ব্যবধান দ্বিগুণ বধিত হবে। আর ২ বিলিয়ন 
বংসর পূর্বে নক্ষত্র লোক গুলোর ব্যবধান এত অল্ল 
ছিল সে, নীহারিকাঁগুলো মহাকাশে অখণ্ড ও 
সমভাবে পুপ্ধীভূত নক্ষত্ররাজিরূপে অবস্থিত ছিল। 
এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নক্ষত্র গুলো 
যে ভাবে স্ষ্টি হয়েছিল, নক্ষত্রলোকগুলোও প্রায় 
একই প্ররক্রিঘায় গঠিত হয়েছে । তফাৎ এই যে, 
বিভিন্ন অণু সমন্বিত বায়ব থে.ক নক্ষত্রের সঠি-- 
আর নক্ষতবিন্দু দিয়ে গঠিত নাক্ষত্রিক বায়ব দিয়ে 
ছায়াপথগুলো গড়ে উঠেছে । বিশ্বের স্কীতি- 
শীলতার পূর্বে এই সমস্ত ছায়াপথের নক্ষত্রমগুলীদের 
মধ্যে মহাকর্ষের ক্রিয়া বিশেষভাবে পরি্ুট 
ছিল। সংঘাত ও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহস্থষ্টির 
মত এই মহাকর্ষ নক্ষত্রলোকগুলোকে কিছুটা 
কৌণিক ভরবেগ যোগান দিয়েছে এবং নাক্ষত্রিক 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 
বারবের বলয়রূপ এক অংশকে মূল দেহ থেকে 
বিচ্ছিরকরে নীহারিকার কুস্তলিত বলয় স্থ্ 
করেছে। 

উপরোক্ত কথাগুলো অনুধাবন করলে স্পষ্টই 
দেখা যায় যে, ছায়[পথ স্থষ্ির পূর্বে পৃথক পৃথক 
নক্ষত্র গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানী জেম্দ্‌ জীন্স্‌ 
বলেন যে, প্রথমেই ছায়াপপগুলোর স্য্টি হয়। তাঁর! 


পরম্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন নক্ষত্রের , 


স্থঙ্ি হয়েছে। অধ্যাপক গ]ামো ও তার সহকর্মা 
টেলার বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, 
ছায়াপথগুলো গঠিত হওয়ার সময় নক্ষত্রদের 
অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে 
নক্ষত্র ও নক্ষত্রজগৎ স্থির পূর্বোক্ত প্রক্রিয়। 
সহজে ব্যাখ্যা! করা যায়। পরন্ত ছাম়্াপথগুলোর 
ব্যবধান ও জ্যামিতিক আয়তন এই সিদ্ধান্তের 
দ্বারা গণনা করে বাস্তব দৃষ্ট আমতন ও দূরত্বের 
ংগে মিলে যেতে দেখা যায়। 

পাখিব তেজস্ক্রিয় পদার্থ গুলে কবে স্থষ্টি হলো, 
এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে, নক্ষত্র ও ছায়াপথ স্থগ্টির পূর্বে সমগ্র মহাকাশে 
যে বায়ব পরিব্যাপ্ত ছিল তার তাপমাত্র 
ও ঘনত্ব ছিল অত্যধিক। এই তাপমাত্র 
হবে প্রায় কয়েক বিলিয়ন ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড, 


জান ও বিজ্ঞান 


৫৮১ 


আর ঘনত্ব জলের চেয়ে কয়েক বিলিয়ন গুণ 
বেশী। জামান পদার্থবিদ ওয়াইজ স্যাকারের 
মতে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি ভাটী 
তেজস্থিম মৌল মহাকাশের এই অবস্থায় সৃষ্টি 
হয়েছে । ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের জীবনকাল 
যথাক্রমে ৪৫ ও ১'৬ বিলিয়ন বসর। এইরূপ 
জীবনকাল ও বর্তমানকালে পৃথিবীতে তাদের 
তুলনামূলক প্রাচুর্য থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 
অন্ততঃ ২ বিলিয়ন বংসর পূর্বে এই ধাতুগুলোর 
স্থষ্টি হয়েছে । ওয়াইজ স্যাকারের দিদ্ধাস্ত এই 
ব্যাখ্যার সংগে মিলে যাঁয়। তাই নক্ষত্র স্যষ্টি ও 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে তেজক্কিয় পদার্থের উৎপত্তি 
হয়েছে একখা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অবশ্ঠ 
নক্ষত্র হ্যষ্টির প্রাক্কালে এই নভোবায়বের ঘনত্ব 
ও তাপ ক্রমশ কমে গিয়ে নক্ষত্র হ্টির ক্ষেত্র 
প্রস্বত করে দিয়েছে । 

তেজ্স্কিয় পদার্থ, নক্ষত্র, গ্রহ, নীহারিকা 
স্ষ্টির অপূর্ব রহস্য এইভাবে আমাদের সামনে 
উদঘাটিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে নব নব গবেষণার 
ফলে হয়তো ্ৃষ্রি-বৈচিত্র্ের কলাকৌশল আরও 
স্পঞভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে। 
ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনাকে আমরা অভিনন্দন 
জানাই । 


বিদ্যুতের ব্যবহার 
প্রীমনোরগুন দত্ত 


মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ প্রাকৃতিক 
শক্তিকে কাজে লাগাইয়া বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি 
সাধন করিয়াছে । মানুষ দৈহিক শক্তির পরিবর্তে 
বিজ্ঞানের সাহাধ্যে সুখন্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা 
করিয়া লইয়াছে। বিদ্যুৎ আমরা চোখে দেখিন]; 
কিন্ত ইহার দ্বারা সম্পাদিত কাজ হইতে আমরা 


ইহাকে চিনিতে পারি। এই 'বিছাতের সহায়তাক্ 
আমরা রাত্রির অন্ধকারকে দিনের আলোর 
মত উজ্জল করিতে পারি। ইচ্ছামত বায়ুর 
তাপ নিয়ন্ত্র করিয়া আমাদের শ্রান্তি দূর 
করিতে পারি। বেতারের সাহায্যে মুহুতেতর মধ্যে 
পৃথিবীর থে কোন প্রান্তের খবর আদানগ্রদান 


৫৬ 


করিতে পারি। আজ বিছ্যূতের সহায়তায় 
অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়; বিদ্যুৎই বিজ্ঞানের 
প্রাণ। 

প্রথমে বিলাসিতারূপে গণ্য হইলেও বর্তমানে 
শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলেই বিদ্যুৎ এখন 
অপরিহাধ হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকলেই 
স্বীকার করিবেন যে, জাতীয় জীবনের উন্নতির 
জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্ধ; দিনে দিনে ইহার প্রয়োগ 
আমাদের গাহন্থ্য ও সামাজিক সর্ববিধ কমের 
মধ্যেই দ্রুত প্রমার লাভ করিয়া! আমাদের শক্তি 
বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আমাদের সুখ, সুবিধা বুদ্ধি 
করিয়াছে। 
গৃছন্থালীতে বিদ্যুৎ £_ 

গভীর অন্ধকারকে অপমাঁরিত করিয়া গৃহের 
মধ্যে উজ্জল আলোকের বন্যা খহন করিয়া আন! 
বিছ্যাতের পক্ষে তুচ্ছতম ব্যাপার। বিদ্যুতের 
আশ্চর্য ক্ষমতার পার্থে আলা।দনের প্রদীপের 
ওজ্জল্যও ম্লান হইয়া পড়ে। বিদ্যুতের সহায়তায় 
গৃহের আবহাওয়ার আশ্ষয পবিবর্তন ঘটে। 
বৈছুতিক আলো পাখা, বেতার যন্্, শৈত্যোত্পাদক 
যন্ত্র জলতাপন যন্ত্র বৈছ্যতিক মার্জনী প্রভৃতির 
প্রচলনে গৃহের পরিবেশ অধিকতর স্থস্থ ও সুখ 
সম্পন্ন হইয়া উঠে, কমশক্তি বৃদ্ধি পায়। জীবন- 
যাত্রার মান উন্নততর হয় এবং অবকাশের 
কোমল মুহূর্ত গুলি দীর্ঘতর ও নিবিরোধ হইয়! উঠে। 
আদর্শ আলোক :__ 

অন্যান্ত আলোকের তুলনায় বৈছ্যাতিক আলোক 
বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। এই আলোক দিবাঁলোকের 
মতই স্বচ্ছ। যে সব আবর্জনার কথা আমরা 
চিন্তাও করিতে পারি না বিজলী আলোকের 
সাহায্যে তাহারা আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ঘাটিত 
হয়। বৈদ্যুতিক আলোক এইভাবে আমাদের 
গৃহের পরিবেশকে স্বাস্থাপূর্ণ করিয়া তুলিতে 
সাহাধ্য করে। ব্যবহারের দিক দিয়াও এই 
আলোক যথেষ্ট সুবিধাজনক । 


বিদ্যুতের ব্যবহার 


'সহজ। 


| ২য়বর্ধ ১, সংখ্যা 


দৃষ্টিশক্তি মানুষের অমূল্য সম্পদ। আলোকের 
প্রথরতা বা মালিঙ্য অকারণে চক্ষৃকে ক্লান্ত ও ক্লিট 
করে। যে আলোক চক্ষুর স্বাস্থ্য ও কমশিক্তির 
অন্থকুল তাহাই উত্তম আলোক। একটি সুন্দর 
বাতির সাহায্যে এইরূপ উত্তম আলোক লাভ 
করা সম্ভব। উক্ত বাতির সাহায্যে ষথাস্থানে 
পর্ধাঞ্ধ পরিমাণ মৃদু আলোক স্থন্টি করা অতি 
অবশ্য এই বাতিকে কার্ধক্ষম করিবার 
জন্য গৃহ মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকা 
একান্ত আবশ্যক। পাতলা আবরণে এই বাতি 
চাকিয়া দিলে অতি সহজেই আলোর ঝকমকানি 
বা অস্পষ্টতা দুর করা যায়। উত্তম আলোকের 
প্রধানতঃ তিনটি গুণ অছে। প্রথমতঃ, এই আলোক 
পর্যাপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার তীব্রতা থাকিবে না 
এবং তৃতীয়তঃ, গৃহের সর্বত্র এই আলোক স্থাপন 
কর! সম্ভব হইবে। ধৈদতিক আলো উক্ক তিনটি 
প্রয়োজন সিদ্ধ করে। বৈছাতিক আলো হইতে 
আমর! যে পরিমাণ উপকার পাই তাহার তুলনায় 
ব/য়ের পরিমাণ অতীব তুচ্ছ। 

গৃহস্থালীতে ব্যবহীরের জন্য ২৫১ ৪০১ ৬০১ ৭৫ 
ওয়াট প্রা*াণিক আকারের বাতিই 
তন্মধো ৬০ ওয়াট বাতিই বেশী 


এবং ১০০ 
উপযোগী | 
ব্যবহৃত হয়। 
অন্থুপষোগী আলোকের দ্বারা আমাদের থে 
অপরিসীম ক্ষতি সাধিত হয় তাহার সহিত তুলনায় 
বৈদ্যুতিক আলোর মূল্য খুবই বেশী। গৃহের 
আবহাওয়াকে অধিকতর মধুর, নিগ্ধ ও হুর 
করিতে, আমাদের আরাম-লিপ্লপাকে চরিতার্থ 
করিতে এবং দৃষ্টিশক্তিকে অটুট ও অক্ষু্ রাখিতে 
বিজলী বাতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই 
হইবে। 
বায়ু সঞ্চালন ও বায়ু চঙ্লাচগ ;-- 
স্বাস্থাতত্ববিদের ধারণা, গৃহকে হ্বাস্থোর 
অন্কূল রাখিতে হইলে গৃহান্তর্গত বায়ুর ঘণ্টায় 
একবার যা দুইবার পরিবর্তন দরকার । যে স্থলে 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 


বিশুদ্ধ বামুব উপযুক্ত সরবরাহ নাই অথব। দরজা 
জানালা উন্মক্ত করিলেও যে স্থলে প্রচুর পরিমাণ 
বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না সেসব 
ক্ষেত্রে বৈহ্যতিক পাখার সাহায্যে উপযুক্ত 
পরিমাণ বামু সঞ্চালন করা সম্ভব হয়। 
সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে ছুই প্রকার বৈদ্যুতিক 
পাখ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যখা_-(১) নির্গমন 
ও সঞ্চালন পাখা এবং (২) টেবিল ও ছাতপাধা । 
প্রথম প্রকার পাখা সাহায্যে গৃহের আবর্জনা ও 
দুর্গন্ধ বিতার্ডিত করিয়! বিশুদ্ধ বাতাস হ্ষ্টি কর। 


হইড়1 থাকে, দ্বিতীয় প্রকার পাখার সাহায্যে 


গৃহমধ্স্থ বিশুদ্ধ বাতাসের পরিমাণ বিশেষভাবে 
বধিত না হইলেও বাষু মুদ্বভাবে আন্দোলিত হয়। 
এইরূপ পাখার ব্যবহারে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ 
মন্দীভূত হয়। কারণ নিশ্চল বায়ু অপেক্ষা চলমান 
বায়ুর শৈত্যোতৎপার্দিকা শক্তি অধিক। টবছ্যতিক 
পাখার গতি অতি সহজেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া 
থাকে । কোন কোন টেবিল পাখার দোজায়মান 
গতির সাহায্যে বিস্তৃত অঞ্চলে বায়ু সঞ্চালিত হয়। 
ব্যয়িত শক্তির পরিমাণও অতি অল্প; ৩০ হইতে 
১৪* ওয়াটের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ থাকে । গ্লৃতরাং 
বায়েব দিক দিখাও অন্য প্রকার পাখার তুলনায় 
এই পাখা সম্তা। সাধারণ আকারের বৈদ্যুতিক 
বাতির মতই ইহাতে খরচ পড়ে। বর্তমানে 
বিদ্ছলী পাখার মুল্য ৬০২ হইতে ১২৭. টাকা । 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে ইহা স্থুলভ বলা যাইতে 
পাবে। 
গৃহন্থালীর টুকিটাকি প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক 
যন্ত্রপাতি £-- 

গৃহস্থালীতে টুকিটাকি ব্যবহারের জন্য ইস্ত্রি, 
কেটপি, টোষ্ট করিবার ও কাফি ছাকিবার যন্ত, 
র্ধান-জালিক। ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সামগ্রী সকলের 
নিকটই অতি পরিচিত। 
বিজলী ইন্তি ঃ-- 

ইহার সাহায্যে ক্ষুদ্র রুমাল হইতে আরম্ভ করিয়! 


জান ও বিজ্ঞান 


৫৮৩৬ 


বৃহৎ শধ্যাবরণ পর্যন্ত সব কিছুই অতি সহজে ইস্ত্রি 
করা যায়। ইহার সাহাষ্যে কেবলমাত্র শ্রমলাঘবই 
হয় না, বস্ত্রাদি দীর্ঘদিন স্থায়িত্ব লাভ করে এবং 
মালিন্তের প্রভাব হইতেও রক্ষা পায়। মাত্র বিশ- 
পচিশ টাকার পরিবর্তে একটি বৈছ্যাতিক ইন্ত্রি ক্রয় 
কর! যাইতে পারে। ইহার ব্যবহারে যে পরিমাণ 
শক্তি ক্ষয় হয় তাহাও অতি অল্প। 
বৈর্যুতিক কেটলী :-__ 

ইহার সাহাযো অল্প সময়ে প্রয়োজনমত জল 
গরম কর। যাইতে পারে। দেয়াল সংযুক্ত প্রাগের 
সহত সংযোগ স্থাপন করিয়া একটি বোতাম 
টিপিলেই এই যন্ধ কাজ করিতে আরম্ত করে । অতি 
প্রত্যুষে চা! প্রস্তুত করিতে হইলে বৈদ্যুতিক কেটলী 
ব্যবহার করা সব্বাপেক্ষা স্থবিধাঙনক। এই 
কেটলী দেখিতেও স্থন্দর এবং ব্যবহারে গৃহের 
পণিচ্ছন্নত৷ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। এই সব কারণে 
যেকোন টেধিলে বৈছ্যতিক কেটপী ব্যবহার করা 
যাইতে পারে; অধিকন্ত ইহাতে অতি অল্প শক্তি 
ব্যয়িত হয়। 

টেবিলে ব্যবহারের জন্য অনুরূপ আর একটি 
বৈদ্যুতিক যন্ধ আছে। ইহার সাহায্যে আমরা 
মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে ছুইটি রুটি টোষ্ট করিতে 
পারি। এইক্ধপ কমতৎপরতার জন্যই উক্ত যন্ত্রে 
অল্প শক্তি ও অর্থ ব্য ফত হয়। 
বৈদ্যুতিক ছাকনী :-_ 

ইহার সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাফি ছাকা 
যাইতে পারে। ইহার মধ্যে কাবি রাখিয়া জল 
ঢালিয়া দিয়া বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেই 
আমাদের কাজ সমাপ্ধ। যাহাতে গরম জল 
উপচাইয়! পড়িয়া ব৷ অত্যধিক গরম হই যন্ত্রটি নষ্ট 
না হস্ন সেইদিকে লক্ষা রাখিয়া নানাবিধ স্বয়ংক্রিম 
কলকঞ্জ, উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
বৈছ্যুতিক রন্ধন জালিকা ঃ__ 

ক্রয় এবং ব্যবহারের দিক দিয়া সুলভ বলিয়। 
ইহা অত্যধিক জনপ্রিম্বতা অর্জন কবিয়াছে। 


৫৮৪ 


জল গরম করা অপেক্ষা রদ্ধনকার্ধে সহায়তা করার 
জনই ইহার উদ্ভব। ইহার সাহাধ্যে অতি সহজেই 
আহাধাদি প্রস্তত করা যায়। ইহাতে তিন প্রকার 
তাপ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ করা! সম্ভব বলিচা ইহার 
সাহাধ্যে বিচিত্র প্রকার বন্ধনক্রিয়াও সম্ভব। 
সাধারণতঃ ছুইপ্রকার বৈদ্যুতিক রন্ধন জালিক! 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যথা--€১) সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত 
ও (২) অনাচ্ছাদিত। প্রথম প্রকার রন্ধন 
জালিকার তাপোৎপাদনের মূল উপাদানটি অদাহা 
বন্তর আবরণের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে । ইহার 
উ-রিভাগ সমভাবে উষ্ণ হয় ও আবরণটি দীর্ঘকাল 
তাপ ধারণ করিতে পারে এবং পাত্রমধ্যস্থ তরল 
পদার্থ যাহাতে ঘনীন্ত হইয়া খণ্ড থণ্ড না হইতে 
পারে তাহার সহায়তা করে। আচ্ছাদিত রন্ধন 
জালিকা ব্যবহার করিতে হইলে চ্যাপ্ট। ও মোটা 
বাসনকোসন দরকার। কারণ তাহাতে ইহাদের 
চ্যাপ্টা ও মোট তলদেশ সহজেই যন্ত্রটির আবরণের 
সঙ্গে আটিগ্না বসিবে। অন্য প্রকার তৈজসপত্র 
ব্যবহার করিলে দ্রুত উত্তাপ উৎপন্ন হয় না এবং 
অনেক উত্তাপ অপব্যয়িত হয়। 

অনাচ্ছাদ্দিত বন্ধন জালিকাঁয় উত্তাপ উত্পাদনের 
মূল বন্তটি অংশতঃ বা পূর্ণতঃ অনাচ্ছা্দিত থাকে 
বলিয়া কিরণসম্পন্ন উত্তাপ উৎপন্ন হয়। ইহাতে 
যে কোন প্রকার বন্ধন সামগ্রী ব্যবহার কর চলে। 
কারণ উত্তাপের জন্য এস্থলে যণ্থের আবরণের সহিত 
তৈজ্সপত্রেব সংস্পর্শের উপরে নির্ভর করিতে হয় 
না। এগ্রূপ যন্ব অধিকদিন স্থায়ী হয় না। 
গন্গনে উত্তাপের প্রয়োজন হইলে ইহাই ব্যবহার 
করা সুবিধাজনক । 

বেতার য্ব, খশৈত্যোৎপাদক যশ, পাকপাত্র, 
বাষুনিষ্ধাশন করিয়। আসবাবপত্র পরিষ্কার করিবার 
মস, গ্রক্ষালনপাত্র প্রভৃতি আরও বহুবিধ উন্নততর 
বৈদ্যুতিক কল উদ্ভাবিত হুইয়াছে। অন্যান্য দেশের 
তুলনায় ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার যন্ত্রপাতির মূলা 
বর্তমানে অধিক হইলেও ভারতবামীদের বিদ্যুৎ 


বিদ্যুতের খ্যবহায় 


[ ২ম বধ ১ম সংখ্যা 


সম্পর্কীয় দৃ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও বৈছাতিক সামগ্রীর 
চাহিদা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের মূল্য হ্বাসপ্রা্ 
হইবে। এইসব বৈদ্যুতিক সামগ্রী যেভাবে 
শ্রমলাঘব ও আরাম বৃদ্ধি করে তাহাতে ব্যয় সার্থক 
হইয়া থাকে। 
পুর্ণশক্কিজম্পন্ন ব্যাটারি চালিত ৫বতার যন্ত্র :-_ 
এই যন্ত্র মানবগৃহে বিছ্যতের একট| বিশেষ 
দীন। সাধারণ ব্যাটারির মুল্যাধিক্য, অনিশ্চত 
কার্যকারিতা এবং নানাপ্রকার উৎপাত দূর করিয়] 
উহা নির্ভরযোগ্য গ্রহণশক্তির পরিচয় দেয়। 


, পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ব্যাটারিযুক্ত রেডিওর আমদানী হইলে 


শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা] । মুষ্টিমেয় 
উৎপাহীকে আনন্দ দান করার পরিবর্তে জন- 
সাধারণের চিত্তবিনোদন করা! এবং দিকে দিকে 
বিশ্বনংসারের সংবাদ বহন করিয়। লইয়া যাইবার 
দায়িত্ব উপরোক্ত বেতারের উপর নির্ভর করে। 
বিজলীর সাহায্যে রন্ধন :₹_ 

বৈদ্যতিক পাকপাত্র নানাপ্রকার়ের হইয়া 
থাকে । আচ্ছাদিত প্রেটযুক্ত পাকপাত্রে দুই তিনটি 
কড়াই একনঙ্কে গরম কর! যানন। সে'কিবার ও 
গরম করিবার পৃথক পৃথক চুল্লি অথবা ভাঞ্জিবার 
ও সিদ্ধ করিবার প্লেটযুক পাকপাত্রও পাওয়া যায়। 
বিদ্যুতের সাহায্যে উৎকৃষ্ট খাগ্বস্ত প্রস্তুত করা এত 
সহজ যে ধীহারা একবার এইরূপ খাগ্ আহার 
করিয়াছেন তাহারা কখনও অন্ত প্রকার রন্ধন 
পদ্ধতিতে খুনী হইতে পারেন না। কয়লা বা 
কাঠের আগুনে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন 
এবং এই প্রকার আগুনে রদ্ধন করিলে ধোছা, 
ঝুল এবং ধুলাবালি খাচ্যাদ্রব্যের সহিত মিশিয়া যায়। 
বৈদ্যুতিক পাকপাজ্রে এই রকম কোন বঝঞ্রাট 
নাই | 

সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক পাকপাত্রে অধিক, 
মাঝারি ও অল্প উত্তাপের জন্য পৃথক পৃথক বোতাম 
থাকে। ইহাদের সাহায্যে ইচ্ছামত তাপ নিয়স্ত্র 
করা যায়। কেবলমাজ্র একটি বোতাম টিপিলেই 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


এই কাজ সম্পন্ন হইয়া যায়। বৈহ্যাতিক চুল্লি 
সঙ্গে একট তাপমাপক যন্ত্র সংযুক্ত থাকে । ইহার 
সাহায্যে সহজেই তাপের পরিমাপ করা যায়। 
কোন কোন পাকপান্দে তাপ নিয়ন্ত্রণের এবপ ব্যবস্থা 
আছে যে, কেহ না থাকিলে৪ যথাপময়ে স্থন্দর- 
ভাবে রন্ধনকার্য সমাধা হইয়! যায় এবং খাগ্যামগ্রী 

রক্ষিত থাকে । যে সময়ে বিদ্যুৎ রন্ধনকার্য 
সম্পন্ন করে সেই সময়ের মধ্যে আমরা অন্যান্য 
অনেক কাজ সারিয়া৷ লইতে পারি। 

কোনরূপ জালানি না পোড়াইয়া তাঁপ উৎপন্ন 
করে বলিম্ধা বিছাতের সাহায্যে রদ্ধশকালে ধোয়া 
বা বাশের স্থ্টি হয় না। যেস্থানে উত্তাপের 
দরকার সেম্থানেই উত্তাপ পরিচালিত হয়, সমগ্র 
রন্ধন গৃহট1] উত্তপ্ত হইয়া উঠে না। এই 
কারণে সর্বদাই রন্ধনগৃহটি মিপ্ধ, আরামপ্রদদ ও 
পরিষ্কার ধাকে। ধোয়া বা ঝুল থাকে না বলিয়। 
বাসনকে।সন তৈজসপত্র পরিষফার ও উজ্জল বাখ। 
সম্ভব হয়। 

ভাল বৈহ্যতিক চুল্লি সবসময়ই তাপ নিরোধক 
পদার্থ ঘার! বেষ্টত থাকে বলিয়া অতি অল্প উত্তাপ 
বাহিরের বাতাসে পরিচালিত হইয়। নষ্ট হয়। 
উক্ত বিছ্বাৎচুল্লির এই প্রকার তাপধারক ক্ষমতার 
জন্য বোতাম খুলিয়া! দিলেও অনেক সময় রন্ধনকার্ধ 
চলিতে পারে। 
শৈত্যোতপাদন :-- 

খাছাদ্রব্যকে টাটকা এবং ঠাণ্ডা বাঁথার 
প্রয়োজনীগত। সম্বন্ধে কাহাকেও অবহিত করিয়া 
দেওয়া অনাবশ্যক। মাছ, মাংস এবং ছধ কত 
তাড়াতাড়ি বাদি হইয়া যায় তাহ! সকলেই জানেন। 
গ্রী্মকালে এই সমন্তা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া 
উঠে। 

বৈছ্যাতিক টৈত্যোৎপাদক যন্ত্রের ছ্বারা এই 
সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান অতি সহজে সম্ভব 
হয়। খাণ্চপ্রব্যকে বছদিন ধরিয়া! টাটকা। বীজাণুমুক্ত, 
পলইিকর ও হুগন্ধযুক্ত রাখিতে হইলে নাতিশীতোষ্ঃ 


জান ও বিজ্ঞান 


৫৮৫ 


স্থানে ইহাকে রাখিতে হইবে। ৪০-৪৫ ডিগ্রি 
ফারেনহাইট উত্তাপ ইহার পক্ষে উপযোগী । 
বৈছ্যাতিক শৈত্যোৎপাদক যঙ্ত্রের সাহায্যে সকল 
খতুর সকল সময়েই এই উত্তাপ উৎপন্ধ কর! যায়। 
শৈত্যোত্পাদক যন্ত্র এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, 
যে গৃহে ইহ] স্থাপিত হয় সেই গৃহের উত্তাপ যখন 
পূবনিধশরিত চরম সীমায় (সাধারণতঃ ৪৮ ফাঃ ) 
উখিত হয় তখন ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং 
যখন গৃহের উত্তাপ পূর্বনিধারিত নিক্নতম সীমায় 
( সাধারতঃ ৩৫" ফাঃ) নামিয়া যায় তখন ইহার 
ক্রিয়। বন্ধ হইয়। যায়। 

শৈত্ো্পাদক যন্ত্র ব্যবহার করিলে কির্প 
ব্যয় হইবে তাহা নির্ভর করে ভাণ্ডার গৃহের যে 
পরিমাণ তাপ ইহাকে অপহরণ করিতে হয় তাহার 
উপর। 
বৈদ্যুতিক মার্জনী :-_ 

ইহার সাহায্যে অপ্নপবিশ্রমে গৃহের প্রতিটি অংশ 
নিখুত ও স্থাঙ্থ্যম্মতভাবে পরিষ্কার ঝর। যায়; 
অথচ সাধারণ মার্জণার সাহায্যে গৃহ পরিফফার 
করিলে যে গোলমালের হ্ট্টি হয় বৈদ্যুতিক 
মার্জনীর ব্যবহারে তাহার একতৃতীয়াংশেরও কম 
গোলমাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঝাটা ও 
ঝাড়নের সাহায্যে পুরাতন পদ্ধতিতে গৃহ পরিফার 
করিলে যেরূপ ধুলায় মেঘ উঠে বিছ্যাতের 
সাহায্যে গৃহ পরিষ্কার করিলে সেরূপ হয় না। 
ইহার সাহায্যে নি/দি্ পাত্রে ধূলি সঞ্চিত হয় এবং 
বরাবর নর্দমায় গিয়া এই পাত্র খাপি করিয়া ফেলা 
চলে। উচ্চবেগে ঘৃণিত একটি পাখার সাহায্যে. 
ইহ| সম্ভব। এইরূপ পাখার সাহায্যে ঘরের কানিস, 
ছবির ফ্রেম, বইয়ের তাক, থোদাই কর আসবাব 
পত্র প্রভৃতির উপর হইতে ধৃল! ঝাড়িয়া ফেল! 
এবং উড়াইয়। দেওয়া সহজ । 

বৈদ্যুতিক মার্জনী বোতামের সাহায্যে নিয়ত 
হয়। এই বোতাম পাখার হাতলের সঙ্গে সংযুক্ত 
থাকে। দেয়ালে আটা প্লাগের লঙ্গে নমনীয় 


৫৮৬ 


তারের সাহায্যে পাখার সংযোগ স্থাপন করিলেই 
বিছ্বাতের ক্রিয়া সুরু হয়। 
বৈদ্যুতিক সেলাই কল £__ 

সেলাইয়ের কলের সঙ্গে বিছাৎ সঞ্চারক যষ্ত্রের 
ংযোগ দ্বারা সেলাইয়ের কাজকে দ্রুততর এবং 
সহজসাধ্য করা হয়। যে কোনও সেলাইয়ের কলের 
সঙ্গে বিছ্বাৎ সঞ্চারক যন্ত্র সংযুক্ত কর! সম্ভব। ইহাতে 
স্ববিধা মত কলের বেগ বা গতি নিয়ন্ত্রণ করা 
চলে । সেলাই করিতে গেলে চোখর অত্যন্ত কষ্ট 
হয় বপিয়া কাঁধস্থলে প্রচুর আলোর প্রয়োজন । 
চুল শুকাইবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র 

এই যস্ত্রটির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে' ইহার মধ্য একটি বৈছ্াতিক পাখা 
এবং একটি তাপোতৎপাদক যন্ত্রথাকে। পাখার 
সাহায্যে চুলের মধ্যবর্তী ঠাণ্ডা বাতাস আহত হইয়া 
তাপোৎপাদক যন্ত্রের একটি নালের মধ্যে সঞ্চারিত 
হইলে এক্স ঝাপটা উষ্ণ বাতাস উৎপন্ন হয়। 
পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ব্যাটারী চালিত ঘড়ি £ 

বিছ্াতের সাহায্যে আমরা নিতভুলভাবে সময় 
নিধারণ করিতে পরি । বিছ্বাৎ প্রবাহ পথের 
সহিত একবার ঠিকমত সংযুক্ত করিয়া! দিলে এইরূপ 
ঘড়ি বিনা দমে এবং কোনরূপ যত্বের অপেক্ষা না 
রাখিয়া নিখুঁতভাবে কাজ করিয়া যায়। ব্যয়িত 
তড়িৎ শক্তির পশ্বিম'ণ নগণ্য বলিলেই চলে। 
বৈদ্যুতিক প্রক্ষালন বন্তর':__ 

উক্ত যস্ত্র সাহায্যে উত্তমভাবে ধৌতকার্ধ নিম্পন্ন 
করা হয়। বস্্াদি নিংডাইবার একটি কল এই 
যন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকে বলিয়া হাত দিয়! নিংড়াইবার 
প্রয়োজন হয় ন1। পাচ, ছয়, আট এবং দশ 
গ্যালন জল ধরিবার উপযোগী আকারের বৈছ্যাতিক 
গ্রক্ষালন যন্ত্র পাওয়া! যায়। সর্বা:পক্ষা জনপ্রিয় 
যঞ্থগুলি সীসা বা দস্তার কাজ করা তামা অথবা 
ইম্পাত দিয়! নিিত। আকারের অনুপাতে 
এই যন্ত্র আমাদের যে পিমাণ উপকার করে 
'ভাহার তুলমায় ইহার ব্যয়ের পরিমাণ অতি অল্প । 


বিদ্যুতের ব্যবছার 


[ ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


জল সরবরাহ ও জল নিকাশে বিদ্যুৎ 

সভ্য সমাজে প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের 
সরবরাহ একটি অত্যাবশ্ঠকীয় ব্যাপার ইহার 
অভাবে সর্বদাই কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক 
ব্যাধির প্রাহুর্ভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক । জনসাধারণকে 
প্রয়োজনমত বিশ্তদ্ধ জল জোগাইবার গুরু দায়িত্ব 
স্থানীয় কতৃপক্ষের । 

জল সরবরাহের কারখানাগুলিতে মন্দগগতি 
বাম্পীয় এঞ্জসিনের সহিত সংযুক্ত পাম্পের সাহায্যে 
কূপ বা কাধ হইতে জল তুলিয়া সেই জল বিশ্তুদ্ 
কৰিয়া প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় ধরিয়া রাখা হয়। এই 
চৌবাচ্চ৷ এরূপ উচ্চস্বানে রাখা হয় যেখান হইতে 
অনায়াসে জল প্রবাহিত হইতে পারে। এইসব 
এঞ্জিন নির্ভরযোগ্য | জল সরবরাহ ও জল নিকা”"শর 
অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা বৈদ্যক্িক পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ, 
কারণ ইহাতে অল্প মূলধনের প্রয়োজন এবং ইহার 
পরিচালন ও পরিপোধণ অতাস্ত মহজসাধ্য । 
কেবলমাত্র সহরেই নহে পলীঅঞ্চলেও বিছ্াতের 
সাহাযো জল সরবরাহ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা 
লাভজনক । 

খোলা পুষ্কবিনী হইতে বধাবর জল সংগ্রহ 
করিবার ষে বীতি তাহ। স্বাস্থাবিরোধী ও শ্রমসাধ্য। 
পল্লীঅঞ্চলে উপযুক্ত স্থানে একটি স্থগভীর কৃপ 
খনন করিলে বিশুদ্ধ ও শীতল জল সহজেই 
পাদয়া যাস এবং এই জল কলুষিত হইবার কোন- 
প্রকার সম্ভাবনা থাকে না। যেখানে একপ কৃপ 
বর্তমান সেখানে উচ্চ বেগসম্পন্ন বৈহ্যাতিক পাম্পের 
লাহায্যে উচ্চ স্থানে স্থাপিত জলাধার হইতে 
জল বাহির করিয়া আনা ধাঁয়। জলের চাপ 
নিযন্ণ করিয়াও উক্ত কাজ সম্পন্ন করা যাইতে 
পারে। 

এই প্রকার বৈছ্যাতিক পাম্পগুলি ছয়ংক্রিয় 
স্থইচের সহিত সংযুক্ত থাকে । জলাধারের জল 
যখন নির্দিষ্ট চিহ্মের নীচে নামিয়া যান্ম তখ্ন এ 
স্থইচের সাহায্যে পাম্পের ক্রিয়া আরসত হত এবং 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 


জলাধার যখন পূর্ণ হইয়া ধায় তখন পাম্পের ক্রয়! 
দ্ধ হইয়া ঘায়। চাপনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্তমানে 
বিশেষভাবে প্রবতিত হইতেছে । এই পদ্ধতিতে 
পাম্পের সাহায্যে জল একটি সংকীর্ণ, অংশতঃ 
বাযুপূর্ণ জলাধারের মধ্যে সবেগে সঞ্চালিত হয়। 
জল যত বাড়িতে থাকে জলাধারের মধ্যবর্তাঁ বাতাস 
তত সংকুচিত হইতে থাকে । নলের মুখগুলি খুলিয়। 
দিলে উক্ত চাপের শক্তিতে জল নলের মধ্যে 
প্রবাহিত হইতে থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় চাপের 
দ্বারা চালিত একটি স্থইচ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত 


হইয়া থাকে যে, জলাধারের চাপ যখন পূর্ব * 


নিধ্ণরিত নিম্নত্ম সীমায় নামিয়া আসে তখন 
যন্ত্রট কাজ করিতে আরম্ভ করে (এই চাপ 
সাধারণতঃ: প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে ২১ পাঁউণ্ত) 
এবং পুনরায় যখন জলাধারের চাপ স্বাভাবিক হয় 
(সাধারণতঃ প্রতি বর্গ ইঞ্চি স্থানে ৪৩ পাউও) 
তখন ইহার কাজ বন্ধ হইয়! যাঁয়। 

এই উপায়ে কোনরূপ যত্ব বা সতর্কতা 
অবলগ্ধন না কবিয়াও নল হইতে সর্বদাই জল পাওয়া 
যায়। পল্লী অঞ্চলে এইরূপ ব্যবস্থা করিলে পললীবাসীরা 
বিশুদ্ধ জলের প্রচুর সরবরাহ পাইতে পারিবে । 

কি প্রকারে পাম্প ব্যবহার করা হইবে, কি 
পরিমাণ জল সরবরাহ করিতে হইবে, কত জল 
তুলিতে হইবে এবং কত চাপ দরকার হইবে--এই 
সবের উপর ব্যয়ের অঙ্ক নির্ভর করে। 
শিলক্ষত্রে বিদ্যুৎ 2-- 

উভয় বঙ্গের মেট জনসংখ্যা ৬ কোটির উপর । 
তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক পল্লী অঞ্চলে ( ৭০,০০০ বর্গ 
মাইল বিস্তৃত ৮৬টি মহকুমায় বিভক্ত স্থানে ) বাস 
করে। শিল্প-বাণিজ্যের কোনবূপ স্থবিধা ন! থাকায় 
পল্লীবাসীদের জীবনধারণের মাঁন অতি নিয়। এক- 
মাত্র শিল্প বাণিজ্যের বল প্রসারই এই সমস্ত 
লোকের অর্থনৈতিক জীবনে বৈচিত্রা আনিতে 
পাবে। শত শত বেকার ও অধণবেকারকে করে 
নিয়োজিত করিতে পাবে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৮৭ 


প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রেরণ ও 
অল্প মূল্যে বিতরণের বছ পরিকল্পনা আমরা রচনা 
করিয়াছি। এই সকল পরিকল্পনা কার্ধকরী 
হইলে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিবে, বেকার 
শ্রমিকদের বেকারত্ব ঘুচিয়! যাইবে । সস্তা বিছ্বাৎ 
সরবরাহ ব্যতীত জলের এবং দ্রব্যাদি আদান- 
প্রদানের পক্ষে স্থবিধাজনক স্থানে কারখান৷ 
নিমাণের প্রশত্ত সম্ভাবনা ধনীদের দৃষ্টি পল্পী- 
অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করিবে । পল্লী শঞ্চলে সহজে 
শ্রমিক৪ পাওয়া যায়। শিল্প ব্যবসায়ী মাত্রেই 
এই সকল স্থবিধা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । 

_. বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বছ প্রাক্কৃতিক 
স্থবিধাও আছে । শিল্পে প্রয়োজনীয় বহু কৃষিজাত 
দ্রব্য কারখানার অতি নিকটেই পাওয়! যাইতে 
পাঁরে। চা ও পাট এইখানে উৎপন্ন হয়। ইহা 
ব্যতীত প্রচুর পরিমাণ কয়লা, তামাক, আখ, 


টতৈলবীজ, লাক্ষা, পশুচমণ কাঠ এবং বাশ 
ব্ঙ্গদেশে জন্মায়, । যে সব স্থানে কাচা মাল 
পাওয়া যায়, আমদানী ও রপ্তানীর সুবিধা আছে 


এবং শ্রম ও বৈছ্যতিক শক্তির সরবরাহ সহজে 
সম্ভব, সেই সব স্থানে শিল্পের প্রতিষ্ঠা কৰিলে 
অল্পব্যয়ে প্রচুর পরিমাণ উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন করা 
যাইতে পারে। 
কৃষিকর্মে বিভ্ুুৎ ৪-- 

এই সরকার আগামী বৎসরের মধ্যেই 
কলিকাতার সন্নিহিত পলীঅঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করিবার জন্য পর্যাঞ্ধ পরিমাণ প্রেরণপথ স্থাপন 
করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দূরবর্তী অঞ্চল- 
গুলিতেও বিছ্বাৎ সরবরাছ করিধার জগ্য নানাপ্রকার 
পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। বর্তমানে পৃথিবীর 
প্রায় সমত্ত উন্নত দেশে ব্যাপকভাবে এবং ভারত- 
বর্ষের কতকাংশে পরিমিতভাবে কৃষিকার্ষে বিদুৎ 
ব্যবহৃত হইতেছে । মহীশৃর, ধুক্তপগ্রদেশি এবং 
মাদ্রাজের কয়েকটি অঞ্চল এববার ঘুদ্বিয়া আসিলে 


৫৮৮ 


বোঝা যাইবে পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বৈছাতিক 
শক্তির প্রয়োগে কৃধিকর্মে কি বিশাল উন্নতি 
দেখা দিয়াছে । যুক্তপ্রদেশে 'শ্রীডত পদ্ধতিতে 
গাঙ্গেয় প্রণালী হইতে সেচের উদ্দেশে সন্তায় 
বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়! ষায়। এই প্রদেশে কৃষি- 
কমে বিছ্বাৎ প্রয়োগের ভবিষ্যৎ সমুজ্জল। 
মাদ্রাজ এবং মহীশৃরে স্বিস্তৃত পল্লীঅঞ্চলে কৃপ 
ও পুক্ষরিণী হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়৷ জল 
সেচের কাঞজজে সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় 
এবং তৈল চালিত এঞ্জিনের পরিশ্তে বিছ্যাৎ 
চালিত এঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। 
জল ৫লচন £-- 

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান। ইহার শতকরা ৭৫ 
জন অধিবাসী জীবিকার্জনের জন্য কৃষির উপর 
নির্ভর করে। ইহার মোট আয়তন ৫৩ লক্ষ 
একর। তন্মধো ২৫ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ 
মোট আয়তনের ৪৭% অংশ কৃষির অদীন। 
বনাঞ্চল বাদ দিলে আরও প্রায় ৬২ লক্ষ একর 
জমি অর্থাৎ বর্তমানে যে জমি চাষ করা হয় 
তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ ক্লাষর জন্য পাওয়া 
যাইতে পারে। যদি সেচের হ্ৃবিধা থাকিত তবে 
আরও অধিক জমিতে চাষ সম্ভব হইত। এই 
সমন্ত আলোচনা বাদ দিলেও বর্তমানে যে জমি চাষ 
কর! হয় তাহাতেও উত্তম জল সরবরাহ সম্ভব 
হয় না! এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলের জন্য মৌস্থমী 
বায়ুর খেয়ালের উপর নির্ভর কৰিতে হয়। 
যধ্যবঙ্গের নদীগুলি মৃতপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের নদী- 
গুলি বৃষ্টি হইলে পূর্ণ থাকে, বুদ্তর অভাবে 
শুকাইয়া যায়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ 
ক্ষেত্র ব্যাকালে জলে ডুবিয়া যায়। বাংলা- 
দেশের প্রধান রুষিজাত দ্রব্য ধান্ত। কধিত 
ক্ষেত্রের প্রায় ৮৮% ভাগে ধান্ত রোপন কর] হয়। 
এই চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন। বদি সেচের 
স্থবিধ। থাকিত তবে অনায়াসে বখলরে একই 
€ক্ষত্ে তুইটি উদ্তম ধান্বের চাষ এবং একটি 


বিদ্যাত্তের ব্যবছার 


| ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


উত্তম তরিতরকারী, শাকসক্ির চাষ সম্ভব হইত। 
সেচের স্ববিধার অভাবে বর্তমানে একই জমিতে 
মাত্র একটি কি ছুইটি ধান্যেরর আবাদ হয়। 
তন্মধ্যে কোনটিকেই উত্তম বল! চলে না। 

পৃরাকাল হইতে অগ্যাবধি একই উপায়ে 
আমাদের দেশে মৃৎকর্ষণ হইতেছে। এই প্রদেশে 
জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথমে 
দরকার জল মেচন ও সার সরবরাহের স্ুব্যবস্থা। 

আমাদের দেশে ক্রমবধমান থাছ্য-সংকটের 
সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইলে প্রত্যেকটি 
উপযুক্ত ভূমিতে উন্নততর ধরণের কৃথধর প্রচলন 
করিতে হইবে। ইহা একমাত্র উপযুক্ত সেচ- 
ব্যবস্থা ও নিফাশন প্রণালী দ্বারাই সম্ভব। এই 
বাবস্থার জন্য নির্ভরযোগ্য ও পরিমিত বিদ্যুৎ 
সরবরাহের প্রয়োজন । গভর্ণমেণ্ট সর্বাগ্রেই 
নানাবিধ লোভনীয় সর্তে এই উদ্দেশ্টে বিহ্যাৎ 
সরবরাহের ব্যবস্থ। করিবেন। পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিবার জন্য সাহায্য এখন হইতেই পাওয়া] 
যাইবে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি পাইবার জন্তও 
গভর্ণমেণ্ট সকলকে সহায়তা কপিবেন। 
শশ্বের চাষ £ - 

জমির কার্ধে শ্রমিকদের গো-মহিষাদিই প্রধান 
অবলম্বন ৷ কিন্তু ইহাদের সাহায্যে জমির কাজ অতি 
মন্থর গতিতে নিপন্ন হয় এবং অতীব কষ্টদায়ক 
হইয়া! উঠে। তাহা ছাড়া শ্রম এবং উপকরণ 
উভয়েরই অপবয় হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
পাশ্চাত্যদেশে থাগ্শস্তের খোসা ভাঙগিবার, মূল 
ও তৃষ ছাড়াইবার এবং শস্য ভাঙ্গিয়৷ গুঁড়া করিবার 
জন্ত গোলাঘুর যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় 
তাহাদের চালন। করিবার কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত 
হয়। ইহার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে কার্ধগুলি 
স্থসম্পন্প হয় বলিয়া টন প্রতি খাগ্শস্তের মূল্য 
হ্বাপ্রাঞ্ধ হয়। 

শস্য তৃলিবার ও মাড়াইবার বস্ত্র গুলি চালাইবার 
জঙ্ক হ্ৃব্যবহার্ধ বিহ্াৎ সঞ্চারক যন্ত্র ব্যাপকভাবে 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 


ব্যবহৃত হয়। বহস্থানে তৃণ ও শশ্তাদি শু 
করিবার উদ্দেশ্টে বিহ্যাতের সাহায্যে বামুমগ্ডলীকে 
উঞ্ করা হয়। 
পক্ষির চাষ :-- 
. নানাবিধ পক্ষিপালন ও ডিস্বোৎপাদন শিল্প 
বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । ডিমে তা? 
দেওয়া, শাবক পালন, শীতের সময় মুরগীর গৃহ- 
গুণিকে উত্তপ্ত ও আলোকিত করিয়া ডিমের 
উৎপাদান বৃদ্ধি করা ও ডিমগুলি আহরণ করার 
জন্য বিছ্বাৎ ব্যবহার করা হয়। 
উদ্ভান রচন। £-_ 

উদ্যানের আচ্ছাদিত ও ছাঝ্নাচ্ছন্ন অংশে বানু 
তাপন, মৃখশোধন ও উত্তাপন প্রভৃতি কার্ধেও 
ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যাতক 
আগোকের স্থিতিকাল ও ঘনত্বের বিচিত্র নিয়ন্ত্রণের 
সাহায্যে বৃক্ষলতার মধ্যে উত্তেজনার স্যট্টি করিয়া 
তাহাদের পুষ্ট ও ফলফুল উৎপ!দনের গ্মতাকে 
মানুষ ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারে। 


জান ও বিজ্ঞান 


৫৮১ 


পশুপালন :-_ 

পশুপালন শিল্লেও বিছ্াতের দান অসামান্ | 
দুগ্ধ দোহন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি গ্রত্তত করিতে 
যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এই শিষ্লে বিপুল পরিবর্তন 
আনিয়াছে। হস্তের পরিবতে” বিছ্যতের ছারা 
বর্তমানে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুপ্ধদোহন করা 
হইতেছে । দোহনের পর ছুপ্ধ যাহাতে অগ্নত্ব গ্রাপ্ত 
না হয় সেই উদ্দেশ্তে ছুগ্ধের উত্তাপ ত্রান করা 
দরকার । ইহার জন্য যঘোপযোগী শৈত্যোষ্পাদনের 
ব্যবস্থা অবলম্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । কেবল- 


. মা বৈছ্যুতিক শৈত্যোত্পাদক যক্ত্রের সাহায্োই ইহা 


সম্ভব। সকল পশুপালন কেন্দ্রে একপ্রকার বৈছাতিক 
যন্ত্রের প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছুপ্ষের জন্য যে সকল 


দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে ধুইয়া, মাজিয়া অল্ল- 


ক্ষণের জন্য বিদ্যুত্চালিত বীজাণুনাশক আধারের 
মধ্যে রাখিয়া! দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত মহুকৃল। 

দুগ্ধ হইতে মাখন, পনির, সর, চকোলেট 
প্রভৃতি গুস্তত করিবার জন্যও বিদ্যুৎ ব্যবহার 
করা যাইতে পাবে । 


গণিতের নবজন্ম ও পরিচয় 
শ্রীশিশিরকুমার দেব 


যতই দিন এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলোর আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বিষয়গুলোর মধ্যে বিভাগ ও উপবিভাগের স্থষ্টি 
হচ্ছে। এর প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। কিন্তু বর্তমানে 
অনেক শিক্ষিত লোকের তুল হয়, কোন্টা কোন 
বিষয়ের মধ্যে পড়ে । ১৯শ শতাবীতে দর্শনশাস্ত্বের 
এই সমস্যাকে এড়াবার জন্যে কয়েকজন দার্শনিক 
দর্শনকে টুকরো! টুকরো করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর 
মধ্যে ভাগ করে দেবার মান্দোলন করেন। যাহোক 
ত1 সফল হয়নি। গণিত শাস্ত্রের মধ্যেও অনেকট! 
সেই রকম সমস্য। দেখা দিয়্েছে। বর্তমান প্রবন্ধে 


আমরা গণিতের রূপ ও তার বর্তমান স্থিতি নিয়ে 
আলোচনা করব। 

গণিতশাস্ত্বের প্রধানতঃ ছুইটি দিক বয়েছে-_ 
একটি তবগত বা বিশুদ্ধ গণিত ও দ্বিতীয়টি প্রায়ো- 
গিক বা ফলিত গণিত। আবার এদের প্রত্যেকের 
মধো নানা শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং এই সব 
শাখা-প্রশাখা এক এক সময় এমন লুকোচুরি খেলতে 
থকে যে, বোঝাই যায় না তা কোন্‌ বিশিষ্ট জানের 
মধ্য পড়ে। যেমন বিশুদ্ধ গণিতের গণিত-নায় 
শাখা, ফলিত গণিতের কয়েকটা পদার্থ বিজ্ঞান 
বিষয়ক শাখা । বিশুদ্ধ গণিতের এই অংশটি ( এখনও 


৪৩ 


ঠিক হয়নি এট! গণিতের না ন্তায়ের অংশ) নিয়েই 
বর্তমান প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে। 

গণিত-ন্তায়ের আবিষ্কারই টেনেছে মধ্যযুগীয় 
ও বর্তমান গণিতের সীমারেখা । মুঙ্গ আবিষ্কারক 
হিসেবে লাইবনিংসের (১৬৪৬-১৭১৬) নাম 
উল্লেখযোগ্য | ফাসেলের মতে 10500091121) 
[০981০ এর প্রতি তার অন্ধ বিশ্বাসের ফলেই তিনি 
তাঁর লেখ! প্রকাশ করেন নি। তান হলে ১৫, 
বছর আগেই গণিতণ্ন্তায় আবিষ্কৃত হয়েছে । অবশ্ঠ 
লবচেভদ্ষি, রীমান, হ্যামিপ্টন প্রমুখ প্রখ্যাত 


জ্যামিতিবিদ্গণ তাদের দিক থেকে গণিতরাজ্যে 


এক বিপ্রবের সুত্রপত করেন। গণিত-ন্যায়ের 
প্রধান ক্রিয়া হলে৷ গণিতকে ন্তাফশান্থে পরিবত্তিত 
করা। এতে তব্বের দিক দিয়ে হয়ত গণিতের 
যথেষ্ট উন্নতি হলো, মান্ষের চিস্তাশক্তির শ্রেঠত্বের 
পরিচায়ক এট1 একটা] যুগান্তকারী আবিফার; কিন্ত 
একট! প্রশ্ন মনে জাগে- ন্যায় যখন ন্যায় এবং গণিত 
যখন গণিত তখন কোনটার মূল্য বেশী? গণিত 
ও ন্যায় দুটি বিভিন্ন বিষয় । গণিতের এই রূপান্তরের 
মানেই হচ্ছে, তার একটা নতুন ব্যাখ্যা দেওয়। 
গায়ের পটভূমিকায়। এটা ঠিক যে, ক্ষতি হয়নি 
কারও, ছুই-ই পরস্পরের মিলনে সমৃদ্ধ হয়েছে-- 
গণিতের রূপায়ন দ্িকট। ন্যায়ের রসে সিঞ্িত 
হয়েছে; আবার ন্যায়ের এই প্রকৃ্ই প্রয়োগ তার 
জয়ের স্থচনা করছে। 

তারপর প্রশ্ন আসে, এই নতুন বিষয়টি 
কার কুক্ষিগত করতে হবে? ছু-বিষয়ের ছাত্রই 
এই বিধয্পটি নিয়ে গবেষণ। করছে এবং কার 
গবেষণা বেশী এগ্তচ্ছে তা মেপে বলা কঠিন। 
তবে এপর্বস্ত যতটুকু হয়েছে তাতে দেখা 
যায়, দার্শনিক বা নৈয়ায়িকদের অংশই হয়তো 
কিছু বেশী হবে। (অবশ্তঠ এর মুলে আছেন 
গণিতবিগ্ানী এবং তারাই এর রূপ দেন)। 
যাহোক, এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে যথেষ্ট এবং 
সামান্টী ৪০1৫৯ বৎসরের (যদিও বুল (৪০০1) 


গণিতের নব্জন্ম ও পরিচয় 


[২ বধ, ১, সংখ্যা 


সাহেব ১৮৪৭ খুঃ অনে এর কাঠামো! রচনায় নিধুক্ত 
ছিলেন তার 26106077009] 21791515 ০£ 
[.0£10, নামক বইয়ে । তবে 08060, 70621)0 
7158০ এবং 15521] ড/17162160--এরাই 
এর বর্তমান রূপ দেন।) মধ্যে পৃথিবীর জ্ঞান- 
ভাগডারে একটা অপুর্ব সামগ্রী বলে বিবেচিত 
হয়েছে। 

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন বিষয়টির 
বাবহারিক মান কতটুকু? গণিত ও ন্যায় ছুটিই 
সব চাইতে বেশী বস্তনিরপেক্ষ চিস্তানুশীলন। 
কিন্তু পৃথিবীর বাস্তবরূপ আলোচনা করলে 
দেখতে পাই, এর] প্রায় সবাইকে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। শুধু গরত্যক্ষ 
প্রায়োগিক মূল্য দিয়ে অন্ততঃ এই সময়ে এর সঠিক 
বিচার করা সঙ্গতও নয় সম্ভবও নয়। পৃথিবীর 
রূপ পরিবত'নে এদের কমক্ষেত্রে নামার দরকার 
হয় না, কারণ বূপকারকে খক্তি যোগানই এদের 
প্রধান ও একমাত্র কাজ্ত। মাঙন্গষের সমাজে 
যেসব অগ্রীতিকর কার্য হচ্ছে তার মূলে আছে 
মান্ছমের চিন্তাশক্তির থর্বতা, বিভিন্ন প্রবৃত্তির 
ভ্রমাত্মক পাদক্ষেপ ও সংঘর্ষ। আশ! করা যায়, 
এই নতুন বিষয়ট থেকে অচিরেই ভ্রমের ও 
বিশৃঙ্খনতার প্রতিষেবকের অভিব্যক্তি হবে (ভাষা 
ও তার অর্ধ নিয়ে যে প্রকার গবেধণা হচ্ছে তার 
জন্যে একে দায়ী কণা মোটেই অনঙ্গত নয় )। 

মোটামুটিভাবে এই-ই তার স্থিতি এবং 
বাকীটুকুতে আমরা এর এঁতিহাপিক বিবর্তন ও 
চচণ নিয়ে আঙ্গোচনা করব। 

গণিতের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক গ্রীক আমল 
থেকেই রয়েছে । পীথাগোরীম় সংখ্যার মধ্যে 
রয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মূল। দার্শনিক প্লেটোর 
আখড়ায় তো জ্যামিতি-না-জান৷ লোকের প্রবেশ 
নিষেধ । গ্রীক আমলের গণিত ও দর্শনের 
স্থগভীর সম্পর্ক নিয়ে হোয়াইটহেড তার শেষ 
বই 95955. 3 :5০$2102 90 চ08199০205-র 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


কয়েকট| প্রবন্ধে ও চ. 5. 0, 0:৮০ 
7:93855 1100210 001 ৬৮151061768” নামক বইয়ে 
7196 09০15800180 
০০012021705 06 01995 [18110950919 প্রবন্ধে 
সুন্দর ও মহজভাবে আলোচন। করেছেন। যাহোক 
গণিতের বিপ্লবের কুত্রপাত হয় বুল সাহেবের 
00100090617 
০0 


1%19010017790109] 230 


[17%25012861017 11000 172৬3 
(1844) ও 2190017901021] 4 2215515 
1081০ 11847)নামক দুইটি পুস্তক প্রকাশের পরূ। 
তারপর জামশনীর [1৫৪০ ও ইটালীর 7092170 
গশিতকে নতুনভাবে ব্যা্যা করেন ও সংখ্যার 
একটা বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দ্বেন। এবা অবশ্য 
স্থত্রপাঁত করেন, কিন্তু পূর্ণবূপ দান করেন পৃথিবীর 
দুই শ্রেষ্ঠ গণিত-দার্শনিক বাকট্রাণ্ড বাসেল ও 
আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড তীরের ৭11001019 
14190360190০9+ নামক পুণ্তকের তিনটি খগ্ড 
ডে. 1-1910, ৬. 2--1912) ৬. 3--19139 
প্রকাশের পর। অবশ্য এর আগে ৬৬০16150855) 
[9০0০101030,) 4১১০]-এর গবেষণা উ-্লথযোগ্য 
এবং হোয়াইটহেডের 40171৮60591 481661)197 
(1898) এবং রাসেলের 20100 71010119125 01 
1/1907610861০5,--(1903) পুস্তক ছুটি এদিক 
দিয়ে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ । ১৯০০ খৃঃ অবে প্যারিসে 
€1)6211)2619109] 0001721955 ০0 [21)119501018615 
এব এক অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়ে 
রাসেল ও হোয়াইটহেড পিগ্মানোর সঙ্গে আলাপ 
করেন। রাসেল তার সঙ্গে শিয়ানোর যথেই 
মিল দেখতে পান এবং পিয়ানোর !নকট থেকে 
তার জিনিসগুলো! চেয়ে নেন এবং পরে সব 
মিলিয়ে ১৯০৩ থুঃ অন্দে 40110010155, প্রকাশ 
করেন। তারপর হোয়াহটহেড এদিকে আকৃষ্ট হন 
এবং ছুঙ্জনে মিলে দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের 
পর যুগাস্তকারী 41071010151 প্রকাশ করেন। 
011561018'র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়-- 
গ্রথমটি হয় 350250915, 15190005, 0193965 


জান ও বজান 


আছে | 


88১ 


100001010 প্রভৃতি নিয়ে, ২য়টি হয় "010৮6 
21101706610, 561165) 01)000725+ প্রভৃতি নিয়ে 
এবং ৩য়টি হয় 1991165, 101070615, ০০৫০1 
1911011109১ 0০110 £01)00101)5' প্রভৃতি লিয়ে। 
চতুর্থ খণ্ডটিন্ন ভার ছিল নাকি হোয়াইটহেডের 
উপর এবং এর বিষয়বন্ত ছিল জ্যামিতি । সম্প্রতি 
রাসেল 1100 (4১111. 1948)-এ প্রকাশিত 
৬৬ 1)1051)528.0 2190 11117011919. 1%12.061790108) 
নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন ষে, 
হোম়্াইটহেড কিছুটা! লেখেন এবং তা এখনও 
হোয়াইঢহ্ড ষে লিখতে আরস্ত করেন 
তা নিজেও স্বাকার করেছেন; কিন্তু দুজনের 
দার্শানক মতবৈষম্যের ফলে বইটি আগ প্রকাশিত 
হম্স নি। ( হোয়াইটহেডের ভ্রাতুপ্পুত্র জে, এইচ 
নি, হোয়াইটহেড--ওয়াইনফ্রেটি প্রফেসর অব 
শিওর ম্যাথেমেটিকস্‌ অক্সফোর্ড কে লিখেছিলাম 
এ সম্পর্কে । তিনি লিখেছেন, “,.,569) 16 আ০০]এ 
1752 17060710156 16 4৯. বি. ৬৬/.1080 
5/110621) 10--0009081) 16 500810 0206 108৬6 
0০7) ৬01662]; 096016 006 50520091803 
০010:20, ড/101018 
11152 1935 
৮/০|0 177৮2 10991) 1761)01” যাহোক হয়ত 
[২155০1]-এর [070৮/120£০--133 
5601৫ & 11716 বইটি এর জবাবদিহি করেছে! 
মিঃ হোয়াইটহেডকে ১১৫০ লালে [70601550109] 
001087555০0? 21901760009 001815-এর তৃতীয় 
অধিবেশনে সেই অপ্রকাশিত লেখাটুকু ও ঠার 
নিজের কিছু এই সম্বন্ধে প্রকাশ করতে 
অনুরোধ করেছিলাম_-তাতে তান লিখেছেন, 
«০, 1 00196 00171] 919911 আত ৪, 10০0 


0£ [২91901৬1গ ৬০1০ 


[76818501090 90100001176 


লব 10001) 


1110০ 01১০৮৪6192১ 1000 101: 59515] 5০918, 
ধাহোক হোয়াইটহেড ও রাসেলের নিকট পৃথিবীর 
গণিতবিজ্ঞানীরা চিরকাল রুতজ হয়ে থাকবে, 
অবশ্য যদিও 9:)01$2-র মধ্যে অনেক গলদ 


৫৯২ 


ধর! পড়ছে এবং তার পরিবর্তন, শুদ্ধি ও ব্যাথা! 
হচ্ছে। 

155177011০ [,081০ নিয়ে 1081510, 19108- 
070) 0. 1. [,65%/15, 081190 3 (00106- 
এর বইগুলো চ00173০101%-র পরিপূরক ও 
সাহাধ্যকারী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
রাসেলের 00০, €0 9010, 7010119 (1919) 
ও তার আগে 5০09018096101)5 0£ 0০০ 
উল্লেখযোগ্য । গণিতের এই বিপ্রবের ফলে 
তিনটি প্রধান দলের উৎপত্তি হয়েছে-_ ঢ০009] 
10981019125, 
এর মধ্যে শেষেরটাই অধিকতর নতুন এবং এদের 
বক্তব্কেই গণিত-্যাযম় বলা হয়ে থাকে 
সাধারণতঃ | 

[011)09001-এ আজকাল যেরূপ জ্ঞানচ৷ 
হচ্ছে তা পৃথিবীর ইতিহ!সে অমর হয়ে থাকবে। 
১৯৪৬ সালে 12101)096018 1310917211719] 0০0176- 
12102 এ 101001900 0 1%1901)5179005 নামক 
প্রচার পত্রিকাতে গণিত-ন্যায়ের সরসতা ও গুরুত্ব 
ঘম্পর্কে কথা হয়েছে । কেন্বিজ, অক্মফোও, হাবার্ড, 
প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর বিশ্ববি্যালয়গুলোতে এ নিয়ে 
গভীর গবেষণা হচ্ছে। £010101,এর 0092 
[3০07955 ১৯৪৮ এর [1060117901010201 001£255 
০£ .[151193001,615-এর প্যারিস অধিবেশনে 
[01119500105 0 14901), ৫01,081 আলোচনায় 
এর গুরুত্ব ও উৎকর্ষ আলোচনা করেছেন। 
সম্প্রতি মাস কয়েক আগে 3৪ 9 0-এর এক 
অধিবেশনে [17০ টব 
11119500175 নামক প্রবন্ধে বিখ্যাত বিজ্ঞানী 
[.. [. ৬/1)56 এই বিষয়টির ব্যবহারিক মূল্যের 
দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং তিনি আশা করেন, 
এই বিষ্টি মানবের সভ্যতা গঠনে যথেষ্ট সহায়ত! 
করবে।  চ0219০1012-র মূদ্য নির্ণয় করা এই 
সময়ের মধ্যে সম্ভব নয় তবে গাণিতিক বিপ্লবের 
ঢেউ অনুভব করা ধায়। . ... ... 


1%19.010610190109] 


গণিতের মবজক্জ ও পরিচর 


[00010101015 ও 1,0£19010191)5 |. 


[ ২য় ব্য, ১৭ম সংখ্যা 


গণিতের এই অভিব্ক্তির ফলে গণিতের 
দূর্শন-বৈশিষ্ট্য সুটুভাবে আলে।চিত হয়েছে ও 
হচ্ছে। হোয়াইটহেড মৃত্যুকাল পর্যন্ত আক্ষেপ 
করে গেছেন যে, তথাকথিত গণিত বিজ্ঞানীরা 
শুধু বাইরের দিকটাই দেখেন, কিন্তু ভিতরের 
দীর্শনিক গৃঢতত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ও অজ্ঞ 
এবং এই সত্যিকারের ভিত্তিতে জ্ঞানীশেষ্ট প্লেটোর 
দর্তেষ্ট শিষ্য হিসেবে গণিতজ্ঞদের মধ্যে ছুটে। 
শ্রেণী বিভাগ করেছেন--109012109006181) এবং 
6০০৭ 10061)9179610191) | প্রত্যেক সত্যানগুসঙ্গী 
ব/ক্তিমাত্েই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। 
আমাদের শিক্ষীয়তন গুলোতে যেভাবে গণিত শিক্ষা 
দেওয়। হয় তাকে আছ্ছিক প্রহমন ও অভিনয় 
ছাড়া আর কিছু ধলা চলে না। এটা বললে 
অতিরঞ্জন বা অসমগ্তপ হবে না! যে, গণিতের সংজ্ঞা 
সৌন্দর্য লাভ করেছে গণিত-ন্তায়ের আবিষ্কারের 
ফলে। গহিতের বাস্তবতা শুধু কতকগুলো যাগ্ঠিক 
ক্রিয়। বা চিহ্মাত্রই নয়। যেখানে স্ম্ম ও গভীর 
অর্থ নেই সেখানে গণিত শুধু অসম্পূর্ণ নয়, 
অন্থন্দর ও অথহীন চিস্তাবিন্তাও বটে। 

অবশ্য দার্শনিক দিকটাই গণি.তর সব নয়, 
যদিও প্রধান গণিতের নিশ্চয়ই গাণিতিক দিক 
আছে এবং সেইদিকট1 কি- প্রশ্ন করেই আমি 
আমার প্রবন্ধের রাশ টানব। 
প্রকাশের পর 171011095019105 01 719.006170290105 
নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে ও অনেক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে । লেখকেরা প্রায় সবাই দাশনিক | 
অতিআধুনিকখানি বোধ হয় 721000921) ৬৪০৬০ এব 
[19110951175 06 11901)61790155 2170 800191 
901615065 (001566013) 1 এইসব বইগুলোতে 
একট জিনিন মব চাইতে বেশী চোখে পড়ে যে, 
গ্রন্থ কারগণ (যেমন, 81501, 8০1106195, 1000, 
[২919565 প্রভৃতি ) গণিতের নতুন রূপের পরিচগ্ 
দিতে গিয়ে যেন দর্শনের মধ্যেই ডুবে গেছেন, 
গণিতের . গাণিতিক. স্বাতস্্যকে -স্তায় ও দর্শনের 


[02110011018 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


হাতে সমর্পণ করে।. পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ 
গণিতজ্ঞ ভারতবানী বামান্থজমের ক!ছে নাকি 
সংখ্যাগুলো ছিল তার খেলার সাথী--খেলা যথেষ্টই 
আছে, অধিকতর আ'নন্দপ্রদ খেলাও এসেছে, কিন্ত 
খেলার সাথীর ব্যক্তি-পরিধর্তনে কি রামাছুজম 
একটুও দুঃখিত হতেন না? (রামাজমের 
কীতি অন্যদিকে ; কিন্তু বেচে থাকলে এর ঝাঝ 
এড়াতে পারতেন না। )। ৪ 

দর্শন ছাঁড়াও গণিতকে সহজ ও কবিত্বময় 
করতে অনেক গণিতজ্ঞ প্রয়াপী--তাদের বইগুলে। 
উৎপন্ন হচ্ছে প্রধানত: আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে। 
গণিতজ্ঞেরা বিচার করবেন তাতে কতটুকু 
গণিত আছে। ১১২ প্রভৃতি গণিত নয়, এরা 
শুধু চিহ্ন মাত্র। ১৯শ শতকে যেসব জ্ঞানীর! দর্শনের 
স্বতন্ত্র স্বাকে টুকরো টুকন্বো করে |বভিন্ন বিজ্ঞান 
বিষরের মধ্যে ভাগ করে দেবার আন্দোলন 
করেছিলেন, হয়ত ২০শ শতকের পৃথিবীর জ্ঞান।- 
কাশে সেইরূপ বিপ্লব আসন্ন। গণিতকে নিয়ে 
যেভাবে আলোচনা হচ্ছে_দর্শনতত্বমুক্ত গণিত 
গণিতই নয়; গণিত সম্পূর্ণ বস্তনিরপেক্ষ চিন্তান্ুশীলন 
মাত্র গণিত ন্যায়ের অংশ, গণিতের কাব্য 
ইত্যাদি-তাতে মনে হয়, গণিতের স্বাতন্ত্য বিভিন্ন 
বিষয়ের উপচ্ছায়ায় আবৃত হয়ে পড়ছে দিন দিন। 
এক'দকে রয়েছে উগ্র [.০81০-ভাব, অন্যদিকে 
চলেছে [8881০-এর লাম্ত ! আম একথা বলছি 
না যে-নৈয়ায়িক, দাশানক, পদার্থবিদ, অর্থ- 
নীতিবিদ ও শিক্ষা উদ.রপীতিবিদ্রা গণিতকে 
জধম করছেন বা আত্মলাৎ করছেন। আমার 
গ্রশ্ন হচ্ছে গণিতজ্ঞের কাছে--গণিত কি? গা্ণত 
যেমন বস্তনিরপেক্ষ তেমনি অন্য বিষয় নিএপেক্ষও 


বটে। গণিতের গাণিতিক পরিচয় কি? ১৯৪৯ 
সালের ডিসেম্বর মাসে "1701217 1190. ০০০১এর 


ষোড়শ অধিবেশন হচ্ছে মাদ্রাজে, ১৯৫০ সালে 
তৃতীয় অধিবেশন হচ্ছে [17067200091 


0০018:553$ ০0£6 712006109010181)3+- এব 
পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষী তাতে যোগদান করবেন, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


তাদের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে (বিশেষতঃ 1,0810, 
[01)1195090105,) 77196015)  5.000০9610) ও 
4১115 1800. বিষয়ক ) এটা অবশ্যই জান! 
যাবে-গণিত কতটুকু গণিত আছে। জানা বাবে, 
গণিত-ন্তায় গণিতের অংশ, না ন্যায়ের অংশ। যদি 
গণিতের অংশ বলে স্বীকৃত না হয় তবে সেই 
আন্দোলনকেই স্বীকার করা হবে। 0:09£ ল৪19% 
তার 4 119 01017901010175 £৯১০9198% নামক 
বই লিখে গণিতজ্ঞস্থলভ বাহবা নিয়েছিলেন--তার 
প্রকাশক এখন "২]01)6179001815' শবটি পাল্টে 


, 155০80150" শব্দটির জন্যে অনুমতি চেয়ে হয়ত 


স্বর্গে চিঠি দেবেন! চিঠির উত্তর কি হতে পারে 
তা আপনাএ1 একটু বিচান্ন করুন! উত্তর যতদিন 
না পাই ততদিন “গণিতের গাণিতিক পণ্চয় 
কি? প্রশ্নটি করতে আমাদের এতটুকু পিছপা. 
হতে অন্ততঃ লজ্জিত হওয়া উচিত নয়! 
[ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য £-- 

ভারতবর্ষে গণিতাম্ুশীলন অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই চলে আসছে। ন্থায় চর্চায় ভারতের 
নৈয়ায়িকরা নাকি বিদেশীয়ের নিকট ভয়ঙ্কর । 
ভারতবাসীরা জ্ঞানানুশীলনে তৎপর, কিন্তু বিজ্ঞান্গু- 
শীগনে অতঃপর । 

গণিত-হ্যায়ের আলোচনা! কিছু কিছু হচ্ছে, 
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায় বিভাগে,আর কোথাও 
গণিত বিভাগে । সম্রতি ছু একখানি গণিত 
পত্রিকায় গণ্ত-ন্যায় সম্পর্কে টীকা ব| ব্যাখ্যা বের 
হয়েছে । [75018 090. 5০০-এর পূর্ব অধি- 
বেশনগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা খুবই কম হয়েছে 
বা! মোটেই হয় নি। সামনের ডিসেম্বরের সম্মেলনে এ 
বিষয়ে কিছু শুনতে পাব আশা করি। ভারতবাসী 


ধীর, স্থির, পশ্চাৎপন প্রভৃতি বাই হোক না কেন, 
জাতগর্বা ও জানধমখু। আমার কিন্ত বলতে ইচ্ছা 
কৰে “ভাঃতবর্ষ রাখাচুজমের দেশ” "্বাধীন ভারতব্ধ 
বিশ্ববিগ্ঠালক্ন দ্বারা গৃহীত রামানুকমের বেশ”- 
অনেক আগেই বলার ছিল, কিন্ত এখন বলেই ভাল 
হলো । ] 


বিনাতারের তড়িৎ 
প্রীঅমুল্যধন দেব 


নলের ভিতর দিয়া জল পাঠাইতে হইলে 
যেমন জলাধারের চাপের গ্রয়োক্গন তেমনি তড়িৎ 
সঞ্ালনের নিমিত্তও চাপের প্রয়োজন হয়। 
এই চাপকে ইংরাজীতে বলে ইলেক্টোমোটিভ 


ফোর্স। ভলণ্টা প্রবতিত এক প্রকার যন্ত্রের 


সাহায্যে এই চাপ বা ইলেক্টেমোটিভ ফোন” 


মাপা যাঁয় এবং ভোণ্টেজ নামে অডিহিত হয়। 
টর্চলাইটের ২ ভপ্ট চাপ বা বড় বড় তড়িৎ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানের ৬৬০০০ বা ততোধিক ভোণ্টের চাপ 
একই প্রক্রিয়া সাধন কনে। 

তড়িতের চাপ বা তড়িৎ উত্পাদন বাহাতঃ 
তিন উপায়ে সম্ভব হয়-- 

(১) রাসায়নিক প্রতিক্রিম্বা ; যেমন, টর্চলাইট 
বা! মোটর গাঁড়ীর সেল। 

(২) দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির ধাতুর সংযোগ- 
স্থলকে তপ্ত করিয়া; যেমন, পাইরোম্টার যদ্থ্ বা 
মেঘের বিদ্যুৎ । 

(৩) চুম্বকের সহায়তায়। কার্ধকরীভাবে 
তড়িৎ উৎপাদন চুম্বক গুণসম্পম বস্তর সাহায্যেই 
হয়। তড়িৎ বহনকারী তারকে যদি চুম্বকাকীণ 
স্তরের মধ্যে ঘুরানো যায় তবে তড়িৎ সৃষ্টি হয়। 
চুম্বক স্তরের শক্তি, তড়িত্বাহী তারের দৈর্ঘ্য এবং 
ঘুরানোর বেগের উপর তড়িৎ উৎপাদন বা তড়িৎ 
চাপ নির্ভর করে। গণি তর সংজ্ঞায় যদি 

ই." তড়িৎ চাপ ( ইলেক্টোমোটিভ ফোস”) 

এ-্তড়িৎ ( সংখ্যাবাচক ) 

রূস্তড়ি২ং বহনকাদী তারের অন্তনিহিত 
বাধা ব৷ প্রতিরোধ শক্তি হয়-- 

ই 


তবে এ - 


চুম্বকাকীর্ণ স্তরের মাধ্যমে যে তণ্ডিৎ উৎপন্ন 
হয় ত'হার গতি উভযুমুখী অর্থাৎ প্রতি আবর্তনের 


'মধ্যেই তরঙ্গের দিক বা গতি পরিবর্তন হয়। 


এই তড়িৎ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানী সংজ্ঞ! 
নির্ণয় করিয়াছেন। লেন্জ, কার্কফ, হেল্ম্হোণ্ট জ. 
প্রভৃতির নামই অগ্রগামী হিসাবে বলা হয়। 
তড়িৎকে তড়িৎবাহী তারের অভ্তনিহিত বা 
অন্তর-স্ষ্ট যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হইতে হয় 
তাহাদিগকে রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্ট্যান্স, ক্যাপালি- 
ট্যান্স বলা হয়। উভয়মুখী তরঙ্গকে একমুখী করা 
সম্ভব হয় কমিউটেটরের' সহায়তায় অথবা মোটর- 
জেনারেটর বা রেক্টিফায়ার বা কনভারটার 
দ্বারা । 

তামার তারই তরঙ্গ বহন করিবার জন্য বেশী 
ব্যবহৃত হয়। দামের তুলনায় ইহার অস্তনিহিত 
রোঁধ শক্তি কম। অবশ্য তরঙ্গ বহনকারী তামার 
তার বিশুদ্ধ হওয়া দরকার। রাসায়নিক প্রক্রিয়! 
( ইলেক্ট্যোডিপজিসন ) দ্বার প্রস্তত তারই এই 
উদ্দেশ্যে সবোংকরুষ্ট। 


তামার মাধ্যমে যেমন তড়িৎ প্রবাহিত হয়, 
অদৃশ্য বা বাহনহীন অবস্থায়ও ভড়িৎ প্রবাহিত হয়। 
সচরাচর যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তাহা এই যে, জলাশয়ে 
টিল ছুঁড়িলে যেমন তরঙ্গ প্রবাহ প্রান্ত অবধি 
পৌছায় তেমনি তড়িৎ প্রবাহ৪ ইথার সজ্ঞাধারী' 
অৃশ্ঠ পাথারে তরঙ্গ স্থ্টি করে এবং তাহা প্রান্ত 


অবধি পৌছায়। 
বিনাতারে তড়িৎ প্রেরণ করিতে হইলেও 


তরঙ্গ স্থট্টি করিতে হয়। উক্ত তরঙ্গকে অন্য প্রান্তে 


গ্রহণ করাও সঞ্ভব। গ্রহণ করিবার উপাদানকে 


এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব যাহাতে ' প্রেকিউ 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


তরঙ্গ অবিকল অবস্থায় ধরা পড়ে। উক্ত তরঙ্গ 
যেবার্তী, সঙ্গীত বা সংকেত বহন করিয়া আনে 
তাহাও অবিকল অবস্থায় পুনঃ প্রকাশ সম্ভব । 
প্রেরিত তরঙ্গ অবিকলভাবে ধর! পড়িবার 
একটি সর্ত এই যে, তরঙ্গের অস্তন্সিহিত সমস্ত 
বাধার সামপ্রশ্ বিধান করা। গণিতের সাহায্যে 


ম য আজ __ 
পা হ্‌ ছে € 2 £ 2 রা ৰ 


অর্থাৎ ত 24 
ধাৎ তরঙ্গের ক্রম দে 


এহসান »ক্যাপামিট্যান্স, বেজিস্ট্যাম্স 
ইনডাক্ট্যান্ম ও ক্যাপাসিট্যান্স তড়িৎবাহী মাধ্যমের 
অস্তনিহিত বা অন্তর-স্থষ্টা রোঁধশক্তির বিভিন্ন 


আকা শান্তার 





জান ও বিজ্ঞান 


£6৪8৫ 


তরঙজের দৈর্ঘ্য * ক্রম স*গতিবেগ। 

তড়িৎ প্রবাহের গতিবেগ আলোর গতিবেগের 
সমান অর্থাৎ এক সেকেগ্ড সময়ে ১৮৬৯০ 
মাইল বা ৩০,০০০ কিলো-মিটার অতিক্রম করে। 


বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ তিন পর্যায়ে 
ভাগ করা হয়। হুম্ব, মধ্যম ও দীর্ঘ। (শর্ট) 
মিডিয়াম ও লঙ.)। হৃম্ব তরঙ্গ ব্যবহার করায় 
একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা প্রতিহত হইয়াও 
অব্যাহতভাবে চলিতে সক্ষম হয়। তরঙ্গ দীর্ঘ হইলে 
অনেক সময় প্রতিকূল তরঙ্গের সংঘাতে বিরত 


হইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে । 


আমাদের শ্রবণেক্দছ্রিয় এমনভাবে তৈয়ারী যে, 
সব রকম শব্ধ কর্ণপটহে প্রতিফলিত হয় না ব! 


চা 





১নং চিত্র 


বিকাশ । এক সেকেগড সময়ে যতবার তড়িৎ তরঙ্গের 
আবর্তন হয় (সাইকেল) তাহাকে ক্রম (ফ্রিকোয়েন্সি) 
বল! যাইতে পারে। 

তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ একটি ঢেউয়ের শীর্ষ বা 
অন্ক কোন স্থান হইতে পরব্তাঁ ঢেউয়ের শীর্ষ ব 
অন্থরূপ স্থান পর্যন্ত থে দৈর্ঘ্য তাহাকে তরঙ্গের 
দৈর্ঘ্য বলে। 


শ্রুতিগোচর হয় না। শব্ধতরঙ্গ খুব উচ্চ ক্রষের 
হইলে (হাই ফিকোয়েন্দী ) স্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচব 
হয় না। আমর! যাহাকে বলি কানে তালা লাগা, 
সেই অবস্থারই হ্ৃত্রি হয়। বেতার তরঙ্গকে এজন্য 
এমনভাবে সংহত করিতে হয় যাহাতে তরঙ্গের 
ক্রম শ্রুতিসাপেক্ষ হয়। প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ 
আবর্তনের বেশী হইলে প্রবদেক্জিয়গ্রাহথ হয় না। 


৫৯৬ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, চুম্বকের সহায়তায় 
তড়িৎ প্রথম উৎপন্ন হয়, তাহার গতি আবর্তশীল 
বা উভয়মুখী। শ্রুতিসাপেক্ষ করার অন্য সর্ত 
এই যে, এই তড়িত্তরঙ্গ একমুখী হওয়! প্রয়োজন । 
উভয়মুখী তরঙ্গকে শোধন করিয়া একমুখী তরঙ্গের 
স্থষি করিবার জন্য শোধন যন্ত্র বা ভাল্ভ ব্যবহৃত 
হয়। ইংরাজী ভাঁল্ভ কথার বুৎপত্তিগত অর্থ এই 
যে, ইহা! কোন পদার্থের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। 
নলকৃপের পাম্প দ্বারা যখন আমর! জল তুলি 
তখন জলের গতি একমুখীই থাকে অর্থাৎ নীচ 
হইতে উপরে । পাম্পের হাতল ছাড়িয়া দিলেও 
উখিত জল নিম়গামী হইতে পারিবে না, ভাল্ভ 
বাধা দিবে। বেতার তরঙ্গকেও একমুখী করার 
জন্য ভাল্ভ ব্যবহৃত হয়; ইংরাঁজীতে যাহাকে বলে 
থারমো-আয়োনিক ভাল্ভ। 

ভাল্ভের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া এই £-একটি 
বাযুহীন বাল্বের একদিকে একটি ফিলামেণ্ট 
থাকে । ফিলামেণ্টের বিপরীত দিকে এনোড 
নামধারী একট ধাতব পাত থাকে। বিছ্যুৎ 
সরবরাহকারী ধনাত্মক লাইনের (+) সঙ্গে 
উক্ত এনোড সংযুক্ত হয় আর খণাত্মক লাইনের 
(-) সঙ্গে ফিলামেণ্ট সংযুক্ত হয়। এনোড ও 
ফিলামেণ্টের মধ্যে গ্রাড নামে একটি তার 
থাকে । এই তার বেতার যন্ত্রেরে আকাশ তারের 
সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। 

ফিলামেণ্টকে উতপ্ত করিলে উহা হইতে ইলেক্টুন 
নামধারী খণাত্মক তড়িৎ কিচ্ছুবিত হয় এবং এনোড 
নামধারী ধন।ত্বক তড়িতের প্রতি আকুষ্ট হয়। 
তড়িৎ বিজ্ঞানের ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম । ফিলামেণ্ট 
হইতে খণাত্মক তড়িৎ এইভাবে ধনাত্মক ভড়িতের 
প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে ক্ষীণ তড়িৎ প্রবাহের 
স্থ্ি হয়। আকাশ তারের সংলগ্ন গ্রীভ মধ্যবর্তী 
অবস্থায় থাকার ফলে এই ক্ষীণ তড়িৎ প্রবাহের 
সংঘাত উক্ত গ্রীভে লাগে। আকাশ তারের 
নংলগ্ন খ্রীডের মধ্যে বেতার তরঙজের উভয়মুখী 


বিনাভায়ের ভড়িৎ 


[২য় বর্ধ, ১*ম সংখা! 


ঢেউও আসিয়া প্রতিহত হয়। যখন ধনাত্মক 
ঢেউ আসে তখন ফিলামেন্ট হইতে খণাম্মক 
তড়িৎ আকর্ষণ করে এবং এনোডের সহায়ক 
হয়; কিন্তু পরমুহূর্তে যখন খণাত্মক ঢেউ আসে 
তখন ফিলাঁমেণ্ট হইতে আর খণাত্মক তড়িৎ 
আকর্ণ করিতে পারে না (তড়িৎ বিজ্ঞানের 
স্বতঃসিদ্ধ শিয়ম অন্ুযাঁমী)। কাজেই গ্রীডের 
মধ্যস্থতায় তড়িতের গতি একমুখীই থাকে । 

৯ শা 





২নং চিত্র 
থামেণআয়োনিক ভাল্ভ,। 


ভাল্ভের সাহায্যে ধৃত বেতার তড়িংকে 
শ্তিগোচরের জন্য আযাম্পলিফায়ারের সাহায্যে 
শব্ষের মাত্রা বা বিতানকে হৃসংহত করা হয়। 
ট্রান্সফরমারের প্রক্রিয়া! অন্্যায়ী আযম্পলিফায়ার 
কাজ করে। ভাল্ভের কাজ বিশ্লেষণ করিলে 
দেখ! যাঁয় ইহ| দ্বার] তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 

(১) আবর্তনের সংখ্য। বুদ্ধি (হাইফ্রিকোয়েন্সি 
আযাম্পলিফিকফেশন ) 

(২) উভয়মুখী 
(রে কীফিকেশন ) 

(৩) তরঙ্গের বিস্তার বুদ্ধি ( লে! ফ্রিকোয়েন্সি 
ম্যাগনিফিকেশন )। একাধিক ভাল্ভ এই উদ্দেশে 
ব্যবহৃত হয়। 

(১) প্রেরক যন্ত্রের দুরত্ব অনুযায়ী বেতার 
তরঙ্গের শক্তি অিয়মান হয়। যাহাতে গ্রাহক 
যন্ত্রে নিকট শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ উপস্থিত 


তরঙ্গকে একমুখী করা! 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


হয় এজন্য আবর্তনের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। 
প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্র কাছাকাছি থাকিলে 
(৪০ মাইল ধরা যাইতে পাবে) এই কৌশল 
অবলঘ্বন করিবার গ্রয়োজন না-ও হইতে পারে । 

(২) গ্রীডের সাহায্যে উভয়মুখী বেতার 
তরঙ্গকে একমুখী করার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
ভাল্ভের ইহা একটি অত্যাবশ্তক ক্রিয়া । 

(৩) গ্রাহক যন্ত্রে ধৃত বেতার তরঙ্গকে 
শরবণেন্দ্িয়গ্রাহ করিবার নিমিত্ত তরঙ্গের বিস্তার 
বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় । 


আজান ও বিজ্ঞান 


৫8৭ 


বেতার যস্ত্রের ভাল্ভ্‌ তৈয়ার করিতে খুব 
নিপুণতার প্রয়োজন । অন্যান্য উপাদান সহজেই 
এবং স্বল্পব্যয়ে সংগ্রহ করা যায়। তড়িৎ বিজ্ঞানের 
কান্থুন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকিলে বেতার যন্ত্র 
নিম্ণণ করা বা কুশলী হওয়া আয়াসপাধ্য। 
ভারতবর্ষে বেতার যন্ত্র তৈয়ারী করিবার জগ্য 
সরকারী পরিকল্পনা আছে। অনেকে ভালভ 
কিনিয়া অন্যান্ত উপাদান নিজে প্রস্তুত করিয়া 
ছোট ছোট বেতার যন্ত্র অল্প দামে বাঙ্জারেও বাহির 
করিতেছেন। 


আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ কি অনিবার্ষ ? 
শ্রীক্ষীরোদচক্্র মুখোপাধ্যায় 


আইনষ্টাইনের কাছে ফ্রয়েড লেখেন, স্বার্থের 
ব্যাঘাত হলে জীবজন্তর1 বল প্রয়োগে তার মীমাংসা 
করে থাকে । স্বার্থের প্রতিদ্বন্দিতায় মানুষও এই 
নিয়মেরই বশবরতী | (৬৮1) ৬/০1 ?-1001719 ; 
[1760101020101791 11756106000 01 0০9-0190198 0101 ; 
[০2600 0£ 732010135, 1933 ; 19. 9.) তাহলে 
মানব প্ররুতিতে যুদ্ধবিগ্রহ যেন স্বাভাবিক ও 
অনিবাধ। যুদ্ধের বিলোপ যেন শুধু একটা অলীক 
চিন্তা কিম্বা ইচ্ছানুষায়ী ্বপ্ন মাত্র। এইভাবে 
দেখলে সভ্যতার ইতিহাস হয়ে দীড়ায় যুদ্ধের 
ইতিহাস-_-আর যে সময়কে আমরা শান্তি বলে মনে 
করি সে সময় হয় পরবর্তী যুদ্ধের আয়োঞ্জনের সময় । 
তাহলেই যুদ্ধ ও ঘুদ্ধায়োজনের কাহিনীই হয় 
সমাজের ও ইতিহাসের বড় উপাদান। এই মত 
সত্য হলে সত্যিকার শান্তিপ্রিয়তা সমাজের 
বিনাশ ঘটায়। কারণ সত্যিকার শান্তিপ্রিয়তায় 
আত্মরক্ষার আয়োজন বা প্রয়াম থাকে না। 
তাছাড়া সমাজে মানুষের কাজের ধারা যদি 
যাস্তবিকই এদ্ধপ হয় তবে মনে বিষাদ ছাড়া 


শান্তি কখনও আনতে পানে না। ফ্রয়েড কিন্ত 
সমাজকে এবপভাবেই দেখতে চান। কারণ 
তিনি বিশ্বাস করেন, মাঁনুদের প্রকৃতিতে ধ্বংসকারী 
বৃত্তি আছে; এই বুভিই শাস্তির পরম শব্র। 
স্বভাবতঃই মাচ্ষের যদি ঘ্বণা না করে, ধংস না 
করে থাকা না চলে, তখুও তার যদি কতকট! 
শান্তিপূর্ণভাবে কোন এক গ্ডর ভিতর থাকতে 
হয় তবে ত|র এই সহজাত বৃত্তিকে অন্য কোন 
প্রতিদ্ন্দ্রীর উপর ফেল! দরকার হয়ে পড়ে। এর এই 
অর্থ হয় যে, কোন জাতির আভ্যন্তরিক শান্তি 
আনতে হলে তার সহজাত ধ্বংসকারী বৃত্তিকে 
অন্তজাতির “উপর প্রয়োগ করতে হবে; অর্থাৎ 
অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধের মূল্যে আভ্যান্তরিক 
শান্তি কোন জাতির পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে। 
ফ্রয়েডের মত বিস্তুতভাবে আলোচনা করলে 
মনে হয়, কোন জাতির লোকেরা নিজেদের মধ্যে 
যুদ্ধবিগ্রহের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে বদি 
তাদের ঘ্বণা করধার সাধারণ এক বস্তু থাকে 
কিবা যুহ্ধ করবার সাধারণ এক লক্ষ্য ঘটে। 


৯৪৮ আন্তর্জাতিক বুদ্ধবিগ্রাহ কি জনিবার্ধ? [২য় বর্ষ, ১,ম সংখ্যা 
তাহলে কোন জাতির আভ্যন্তরিক শাস্তি বিধিব্যবস্থা থাকলে পরম্পরের মধ্যে সংঘর্ষ কমে 
নির্ভর করে তার আত্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের উপর বায় এবং সমাজে শাস্তির আবহাওয়ার হৃ্ি হয়। 


এবং সেজন্তেই নেতারা আভ্যন্তরিক রাষ্রবিপ্লব 
এড়াবার অন্তে যুদ্ধের স্থচনা করেন। কাশ্মীরের 
প্রধান নেতা শেখ আবদুল্লা কোন সময়ে এরূপ 
কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কাশ্মীর 
আক্রমণ পাকম্থানী নেতাদের গড়ে তোল; তারা 
এই করে আভ্যন্তরিক গৃহযুদ্ধ ও গৃহবিবাদ হতে 
লোকের মন অন্য সমস্তায় ফিরাতে চান। 
(অমৃতধাজার পত্রিকা, কলিকাতা, ৭ নভেম্বর, 
১৯৪৭ )। 


মান্ষের মনে সহজাত ধ্বংস বৃত্তি থাকলেও 


এবং যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এ বৃত্তির প্রকাশ পেলেও 
মান্য যে সর্বদাই এ বৃত্তির বশবর্তাঁ হয়ে যুদ্ধ করবে 
এরূপ বঙ্কা যায় না। যুদ্ধের মূলে এ বৃত্তি আছে 
বটে; আবার সাধারণ খুন-জখম, মাঁমলা-মোকদ্দমা, 
রাজনৈতিক আলোচনা ও চক্রাস্ত--এ সবের 
মূলেও এই বৃত্তি থাকতে পারে। একই বৃত্তির 
বিবিধ প্রকাশ হয়। তাঠাড়া ধর্ষকামের (58159) 
ম্যায় ব্ধ্বংসী ভাব মানুষের মনে গৌণভাবেও 
আমতে পারে। এরূপ হলে এই বিধ্বংসী বৃত্তি 
মনের এক ব্যাধিত (7001910) ভাব হবে। মরণ- 
লিগ্লাকে (06809 10501000 ফ্রয়েড মনের এক 
বৃত্তি বলে মেনে নিলেও এ বৃত্তি এখনও অনিশ্চিত 
ও সন্দেহযুক্ত | শক্রপক্ষীয় প্রতিকূল আগ্রহ সব যদি 
পরিপুরণ ন! হয়ে প্রতিহত হয় এবং জমাট বাধতে 
থাকে ত| হলে সেগুলো থেকে মনে ধর্ষকামের ভাব 
আসে এবং সেরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। স্থৃতরাং এই 
ধর্ষকাম গৌণ এবং আত্মরক্ষার অনুকুল নয় । ফ্রয়েড 
স্প্ প্রমাণ করতে পারেন নি যে, মনের এই 
বিধ্বংসী ভাব প্রধান ও মৌলিক । যদি এই বিনাশ 
প্রবৃত্তি অপ্রধান ও গৌণভাবেই মনে আসে এবং 
সমাজে যুদ্ধবিগ্রছের স্থঙি করে তাহলে সমাজকে 
নতুন আদর্শে গড়ে তুললে, পরস্পরের প্রতি সন্বন্ধ 
স্থব্যবস্থিত হলে, সমাজের লোকের স্বার্থরক্ষার 


এট] লক্ষ্য করবার বিষন্ন যে, শ্বজাতি-নিগ্রহ, 
গৃহযুক্ধ জাতীম্ জীবনে বিরল। জাতীয় জীবনে 
শান্তিই সচরাচর দেখ! যায়; এটাই সাধারণ, গৃহ- 
বিবাদ কতকটা অসাধারণ। কিন্তু আস্তর্জাতিক 
জীবনে শাস্তিই সাধারণতঃ দেখা যায় না; শাস্তিই 
অসাধারণ, যুদ্ধই সাধারণ। এখন এই প্রশ্ন 
আসে-কেন লোক জাতীয় জীবনে শাস্তিতে 
থাকতে চায়, আর আন্তর্জাতিক জীবনে যুদ্ধবিগ্রহে 
লিপ হয়? 

জাতীয় জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
সেখানে শান্তিস্থাপনের প্রধান .কারণ হচ্ছে 
লোকের স্বার্থরক্ষার বন্দোবস্ত এবং তার জন্যে 
কার্ধকরী আইন প্রণয়ন; আর লোকের মনে এক 
জাতীয় বোধশক্তির উন্মেষ। এই জাতীয় বোধ- 
শক্তি নিজের জাতির লোককে হত্যা করতে 
মনে বিতৃষ্ণা আনে, বাধা দেয়। বাস্তবিক পক্ষে 
পুলিস, সৈন্ত কি আইন প্রয়োগে জাতীয় জীবনের 
শান্তি রক্ষ। চলে না। সমাজে অনস্তষ্ট, দুর্দান্ত, 
অসচ্চরিত্র লোকের দমনের জন্তেই আইন। সৈন্য 
ও পুলিস প্রয়োজনীয়) কিন্তু শুধু পুলিস ও সৈন্ত 
দিয়ে সমাজে শ।স্তি বেশীদিন বজায় রাখা চলে না। 
সত্যিকার শান্তি শুধু আইন প্রয়োগে আসে না। 
সত্যিকার শাস্তি আনতে হলে লোকের মনে যুদ্ধ- 
বিগ্রহের প্রতি, মারামারি-কাটাকাটির প্রতি 
অশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণ বা ঘ্বণা জন্মান দরকার । শাস্তি, 
শৃঙ্খলার কতা শুধু পুলিস নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহথের প্রতি 
আত্তরিক অশ্রদ্ধা বা বিতৃষ্ণা না থাকলে শাস্তি, 
শৃঙ্খলায় বাস করা চলে না। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে-- 
এরূপ বিতৃষ্ণ। কি শুধু জাতীয় জীবনেই সম্ভব, 'আর 
আন্তজাতিক জীবনে অসম্ভব? 

আস্তর্জাতিক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
মধ্যে শৃঙ্খল! রাখবার স্থব্যবস্থা নেই। যে ব্যবস্থা 
আছে তাহাও বলবৎ রাখবার শক্তি নেই? আর 
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লোকের মনে আন্তর্জাতিক বোধশক্তিই প্রকাশ 
পায় না। আস্তর্জাতিক শাস্তি রাখবার জন্যে 
আন্তর্জাতিক সমিতি €.০৪৫০৫ ০£ 13261075) 
গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল এই সমিতি 
আন্তর্জাতিক আইন ও শৃঙ্খলা! অব্যাহত রাখতে 
শক্তিহীন এবং এই সমিতির সভ্যদের মনে আন্ত- 
তিক বিবেকবুদ্ধি জন্মান দূরে থাকুক তাদের 
মন হতে একাধিপত্যের ক্ষমতা লাভ করবার লালস॥ 
বিন্দুমাত্র কমে নাই। ফলে সমিতি লোপ 
পেলো । ইউ, এন, ও, কি এই-ই হবে? জাতীয় 
জীবনে যা সম্ভব, 
তা অসম্ভব? মনের দিক হতে বিচার করলে 
তো! অপন্তব বলে মনে হয় না। ছেলেবেলা! 
হতেই আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে একট! স্বকাম 
ভাব থাকে। যখন পরিবারের মধ্যে বড় হই 
তখন পরিবারের অন্ঠান্ত লোকের সঙ্গে মিলে- 
মিশে চলতে হয়। সেঙন্ে ব্যক্তিগত স্বকাম ভাব 
কিছু খর্ব হয়েযায়; কিন্তু পরে এই ম্বকাম ভাব 
সমাজে, দলে ও জাতিতে আরোপিত ও পরিবর্ধিত 
হয়। এ যেন লোকের একরূপ পোধমানান 
ভাব। এই পোষমানান ভাব না থাকলে ভিন্ন 
দলের, ভিন্ন ধমের, ভিন্ন স্বার্থের লোক নিয়ে 
এক জাতি গড়ে তোল] যায় না। কিন্তু মনো- 
বিদগণ কখনই বলবেন না, এই পোষমানান 
সামাজিক ভাব মনে প্রথমে জাগবে প্রথমে 
লোক বেশী সামাজিক হয়ে উঠবে তারপর 
বৃহত্তর সমাজ গড়ে তুলবে। তারা বলবেন 
বৃহত্তর সমাজে নানারকম লোকের সঙ্গে চলতে 
চলতে তাদের সামাজিক মন নানা বিষয়ের 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


আন্তর্জাতিক আবনে কি, 


ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠবে। এই ভাবেই 
দেশ, সমাজ ও জাতি সমাবস্থ, সদৃশাংশাত্মক 
ও স্কর্টিকাত্মক হয়ে উঠে। বিভিম্ন জাতির 
ভিতর কেউ বা পরাক্রান্ত, কেউ ব দূর্বল থাকেন 
এবং পরাক্রান্ত জাতি অন্যের উপর প্রতৃত্ব করেন। 
কিন্ত যখন সবল ও ছুর্বল জাতি--সবাই মিলে 
সঙ্ঘবন্ধ হন তখন প্রথম প্রথম প্রতিপত্তি যথেষ্ট 
থাকে বটে? কিন্ত সাম্য, স্বাধীনতা, ঘনিষ্ঠতা, 
নিরপেক্ষতা ও ন্ায়পরতা অবলম্বন করলে ক্রমে 
ক্রমে পরম্পরের পার্থক্য কমে যায়; সব জাতি 
মিলে এক মহাজাতি স্থটি হওয়ার সম্ভাবনা! দেখা 
দেয়। কিন্তু পরস্পরের পার্থকা, ভেদাভেদ যদি 
লোপন1 পায় তবে সে সঙ্ঘ সজীব হয় না; 
তার স্বায়িত্বও আসে না। এক জাতীয় লোকের 
ভিতর ষে সাম্য, যে ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতা 
জন্মে, মনের এমন কোন আইন নাই যাতে 
বল যায যে, এ সামা, গ্তাযপরতা ও নিরপেক্ষতা! 
স্বজাতীয় লোকের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকবে -.. 
সে সীমার, নে গগ্ডির ওপারে যেতে পারবে 
ন1। পরম্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলেই 
কিছু ত্যাগ করতে হবে; সেজন্তেই আমরা 
পরিবারের ভিতর, সমাজের ভিতর, জাতির 
ভিতর সামগ্রশ্য রেখে চলতে পারি। এই ভোমেষ্টি- 
কেটেড ভাব কোন এক জায়গায় থেমে যাবে, 
তার আর বিস্তার হবে না-এমন তো কোন নিয়ম 
নেই! বধিষু। সাম্যভাব সম্ভব এবং আরশ 
মহাসজ্বের গঠনও অসগুব নয়। এ এক রকম 
শিক্ষা । এ শিক্ষা আদর্শ আন্তর্জাতিক জীবন গঠনের 


অনুকৃল। 


তেজস্ক্রিয় ও পরমাণুবাদ 


্রীহরেজ্্নাথ রায় 


রঙজীনরশ্মি-রগুন রশ্মি বা এক্স-রে আবিষ্কৃত 
হয় ১৮৭৫ খুষ্টাবে। আবিষ্বর্তা জামণন বৈজ্ঞানিক 
ডব্লিউ, সি, রঞ্চেন। ইহার পূর্বে আবিষ্কার হইয়াছিল 
ক্যাথোড, রশ্মি। রঞ্ন রশ্মির সহিত পরমাণুর গঠন 
প্রথালীর সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। বাশুবিক রঞ্চন রশ্মির 
আবিষ্কার না হইলে পরমাণুর যে রূপটি আজ প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহা লোক চক্ষুর অন্তরাঁলেই থাকিয়া 
যাইত। স্থতরাং যে জিনিসের গুরুত্ব এত বেশী 
তাহার উৎপত্তি সম্বদ্ধে দুই একটি কথা জানা 
দরকার। 

ক্রুক্দ্‌ টিউবের সহিত অনেকেরই পরিচয় 
ঘটিয়াছে। ইহ] দুইমুখ বদ্ধ একটি কাচের নল এবং 
পাম্পের সাহায্যে'অধিকাংশ বাতাস বাহির করিয়া 
লওয়াতে ইহার ভিতরকার বাতাসের চাপ অত্যন্ত 
কম। ইহার ভিতর দিয়া দিয়া বৈদ্যুতিক এক্তি 
সথালন করিলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তিন প্রকার 
রশ্মির উদ্ভব হইয়! থাকে । যথা,-( ১) ক্যাথোড, 
রশি, (২) পজিটিভ রশ্মি, (৩) রঞ্জন রশ্মি। 

পজিটিভ. রশ্মির সহিত সম্বন্ধ আমাদের কম। 
স্বতরাং তাহাকে বাদ দিয়া আমরা ক্যাথোভ, রশ্মি 
এবং রঞ্জন রশ্মির মধ্যেই আলোচন] সীমাবদ্ধ রাখিব । 

যখন কোন পদার্থের মধ্য দিয়া, বৈদ্যুতিক 
শক্তি সঞ্চালিত করা যায়, তখন তাহার এক অংশ 
ধনাত্মক এবং অপনু অংশ খণাত্মক প্রান্তে পরিণত 
হয়। ক্রু নলেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। 
স্থতরাং করুক নলের মধ্য দিয়া যখন শক্তিশালী 
বৈছ্যতিক প্রবাহ চালনা কর! যায় তখন দেখা 
ধায় যে, এক প্রকার রশ্মি তাহার খণাত্মক প্রাস্ত 
হইতে লরল রেখায় নির্গত হইয়া ভীষণবেগে বিপরীত 
দিকে টিয়া চলিয়াছে। ইহাই ক্যাথোড, রশ্শি। 


ক্যাথে।ড, হইতে উৎপন্ন বলিয়৷ উক্ত নামে উহাকে 
অভিহিত করা হইয়া থাকে । 

কিন্ত রশ্মি নামে অভিহিত হইলেও আসলে 
ইহারা রশ্মি নয়। পরীন্ণ] দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, 
উহার তড়িভাণু বা ইলেক্টনের শ্োতমাত্র। 
ক্যাথোডের পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তীর 
বেগে বিচ্ছুদ্ত হইতে থাকে । ইহার গুণ অনেক। 
বাতাসের মধ্য দিরা যাইবার সময় উহার! বাতাসের 
পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তড়িত্যুক্ত করিয়া তোলে, 
আলোকচিত্রের কাচগুলিকে বিনষ্ট করে, চুম্বকের 
হারা আকৃষ্ট হয়, এমন কি কোন কোন পদার্থের 
উপর পড়িয়] তাহ] হইতে পীতাভ আলো বিকিরণ 
করিতে থাকে । ইহা হইতেই বঞ্চন রশ্মির উৎপত্তি। 
ক্রুক্দ্‌ নলের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপকে যদি এমন 
ভাবে কমাইয়া ফেলা যায় যে, উহা প্রায় বিদ্যুৎ- 
বাহী শক্তিহীন হইয়! পড়ে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ 
প্রবাহ চালন।র ফলে যদি ঞ%্ণ।ত্ক বিদ্যুৎ প্রান্তের 
বিপরীত দ্িকস্থ কাচ তীব্রভাবে আলোকোজ্জল 
হইয়া উঠে তাহা হইলে আলোকোস্ভাসিত প্রান্তে 
বাহিরের দিকে এক প্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে 
থাকে। ইহাই রঞ্জন রশ্মি। 

সোজ৷ করিয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, 
ক্যাথোড রশ্মি যখন কোন পদার্থের উপর সজোরে 
ধাক্কা! মারিতে থাকে, তখনই রঞন রশ্মির উৎপত্তি 
হয়। এখানে কাচের উপর ধাক্কা লাগাতেই 
রঞ্জন রশ্মির উদ্ভব হইয়াছে। 

রন রশ্মির গুণ ও ক্যাথোড রশ্মি হইতে ভিন্ন। 
উহা শুধু কাচ কেন, অনেক কঠিন পদার্থকেও 
সরাসরি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহা 
আলোকচিত্রকে বিন কবিতে পারে এবং 
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বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় বাতাসকে 
বিছ্বাৎবাহী করিয়া তোলে । বঞ্জন রশ্মি শক্তিশালী 
চু্ঘকশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট বা প্রভাবিত হয় ন]। 
এই শোধাক্ত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
রঞুন রশ্মি তড়িৎযুক্ত নয়। 

কিন্ত তবে উহা কি? আমর] জানি, আলোক 
রশ্মি ঈথারের মণ্যে তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। থেমন 
জলে টিল ছু'ড়িলে তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের, 
স্থষ্টি হয়, তেমনি ঈথরে ধাক্কা লাগিলে এক 
প্রকার অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের উদ্ভব ঘটে, তাতাঁতেই 
আলোকের জন্ম হয়। তবে বিভিন্ন আলোকের 
তরঙ্গ-র্ঘ্য বিভিন্ন। রঞ্জন রশ্মি ঈথার তরঙ্গের 
সমষ্টি মাত্র । ইলেকট্রনগুলি কঠিন পদার্থের ( যেমন 
ক্রুকৃস্‌ টিউবের কাচ, ইউরেনিয়াম ধাতু ইত্যাদি) 
উপর ধাক্কা মারিয়া ঈথারে যে তরঙ্গের সষ্টি করে, 
তাহা হইতেই রঞ্চন রশ্মির সৃষ্টি হয়। 

কথাপ্রসঙ্গে আমরা ঈথারের উল্লেখ করিয়াছি । 
কিন্ত ঈথার জিনিসট| যে কি, কি যে তাহার 
গুণ বা বিশেষত্ব তাহা বলি নাই। ইঈথার 
বিজ্ঞানীদের মানস কন্যা | তাহার! বিশ্বাস করেন 
ঈথার আছে-পারা বিশ্ব ব্যাপিয়! সর্বভূতে, সর্ব 


জান ও বিজ্ঞান 


১ 


পদ্দার্থের অণুতে, পরমাথুতে-ঈথারের অস্তিত্ব 
বর্তমান। এ অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবার ঘো 
নাই । করিলে এতদিন ধরিয়া তিলে তিলে বিজ্ঞানের 
যে সৌধ তাহারা রচনা করিয়াছেন, নিমেষেই তাহ! 
ভূমিসাৎ হইয়। যায়। স্থতরাং মানিতেই হইবে 
যে, ঈথার আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সব 
কিছুরই নাগালের বাহিরে থাকিছা সে সকলের 
উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে । বিশ্বব্যাপি ঈথারে 
প্রতিমুহূর্তে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের স্থ্টি হইতেছে, 
আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে । তাহাদের 
কোনট1] ছোট, কোনট]1 বড়, কোনটা মাঝারি 


'ধরণের। এই তরঙ্গের সাহায্যে আলো, উত্তাপ, 


বিদ্যুৎ, রঞ্জন রশ্মি নব কিছুরই স্থ্রি। 

ব্লিয়াছি তরঙ্গগুলি ছোট, বড়, মাঝারি 
নান| বকমের। কিন্তু কত ছোট এবং কত বড় 
যে ইহাদের গণ্তী সে সম্বন্ধে বলা কিছু সম্ভবপর 
নয়। তবে ক্ষুদ্রত্বের দিক দিয়া বল! যাইতে 
পারে যে, আজ পর্বন্ত যত তরঙ্গ আবিফার 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রঞ্জন রশ্মির তরঙ্গ 
সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র । নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতেই 


তাহা বেশ বুঝা যাইবে। 
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ছোট। ইহাকে একটি পরমাণুর আকারের সহিত তুলন1 কর! যাইতে পারে । 


ব্যাকারেল রশ্মি 

রঞন রশ্মি আবিষ্কারের এক বংসর পর অর্থাৎ 
১৮৯৬ সালে এইচ, ব্যাকাবেল নামে অপর একজন 
ফরাসী বৈজ্ঞানিক আর এক প্রকার বশ্ি আবিষার 


করেন। ইহার আবিষ্ককতার নামানুসারে নাম 
রাখা হইল ব্যাকাবেল রশ্মি। ব্যাকারেল দেখিতে 
চাহিলেন যে, ঝঞ্জন বশ্মির প্রভাবে যেমন কতকগুলি 
ধাতব পদার্থ অন্ধকারে আলো! বিকিরণ করিতে 


৬৬ 


থাকে, তেমনি এই জাতীয় ধাতব পদার্থগুলি 
আপনা হইতে কোন অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করিতে 
পারে কিনা? এই উদ্দেশ্যে তিনি পটাসিয়াম, 
ইউরেনিয়াম সালফেট প্রমুখ কয়েকটি পদার্থ 
কালে। কাগজে মুড়িয়া আলোকচিত্রের গ্রেটের 
উপর রাখিয়া দিলেন এবং ২৪ ঘণ্টার পর প্লেটগুলি 
সাধারণ প্রক্রিয়ায় ধুইতে যাইয়া! দেখিতে পাইলেন 
যে, পদার্থগুলির আকৃতির ছাপ প্লেটের উপর 
অস্কিত হইয়। গিয়াছে । তিনি অনুমান করিলেন 
ধে, ইউরেনিয়াম প্রমুখ পদার্থ হইতে এমন 
কতকগুলি রণ্ম বিচ্ছুরিত হয় যাহারা অন্ধকারেও 
কাঁলো ক্কাগঞ্জকে অনায়াসে ভেদ কগিয়া আলোক- 
চিত্রের প্লেট গুলিকে নষ্ট করিতে পারে। ইহার 
নাম হইল ব্যাকারেল রশ্মি । 

যে সব বস্কর এরূপ অন্তর্ভেদী রশ্মি বিকিরণ 
করিবার ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে বলা হয় 
ঘেভিও আযাকটিভ পদার্থ এবং এই ভেদ করিবার 
ক্ষমতা্টিকে বলা হয় বেডিও আকটিভিটি ব৷ 
রেডিও তৎপরতা । যে সমস্ত পদার্থের মধ্যে 
ইউরেনিয়াম নামক মৌলিক পদার্থটি আছে তাহারা 
সকলেই রেডিও তৎপর বা তেজক্রিয়। 

ইহাদের গুণও রঞ্জন রশ্মির গুণের অনুরূপ । 
ইহারাও কীচ কিংবা ধাতুর পাতলা পাতের 
ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতে পারে এবং 
বাতাসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় তাহার 
অগুগুলিকে তড়িতযুক্ত করিয়া তোলে। প্রথম 
প্রথম ইহাঁদিগকে রঞ্ধন রশ্মি হইতে অভিন্ন মনে 
হইয়াছিল বটে; কিন্তু শেষ পর্যস্ত জিনিস দুইটি যে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়া গেল। 

এখন হইতে রাসায়নিক জগতের চিন্তাধারার 
মূলে আঘাত লাগিল এবং বিজ্ঞানীর! এতদ্দিন 


ধরিয়া ঘে ভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন 


সে ধারাও অনেকাংশে বদলাইয়া গেল। রেডিও 


আযাকৃটিভিটি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মৌলিক পদার্থ 
আবিষ্কার হুইয়। ছিল মে।ট ৮* টি। কিস্তব্যাকা- 


তেজক্ষিয়। ও .পরলাণুবাদ 


[ ২য় বধ, ১ম সংখ্যা 


বেলের আবিফারের পূর্বে মৌলিক পদার্থের মধ্যে 
এমন একটি অত্যতত গুণ কাহারও চোখে পড়ে 
নাই,। একবার যখন চোখে পড়িল তখন 
বিজ্ঞানীর! সচেতন হুইয়া উঠিলেন এবং অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে অনুরূপ ৪০টি পদার্থ পরপর 
আবিষ্ধীর করিয়া ফেলিলেন। ইহারা রাসায়নিক 
জগতে এক .নৃতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। 
ইহা্দিগকে বলা হইল রেডিও আ্যাকটিভ 
এলিমেণ্ট এবং ইহাদের গুণটির নাম হইল রেডিও 
আকটিভিটি বা তেজস্কিয়তা। 

ইউরেনিয়ামের পর আগিল থোরিয়াম। এ 
পদার্থাট বন্ুপূর্বে আবিষ্কার হইলেও, ইহা যে 
এমন একটি অদ্ভুত গুণের অধিকারী তাহা 
কেহই ধারণ করিতে পারেন নাই। করিলেন 
স্মিড. সাহেব। তারপর হইতে একে একে নূতন 
পদার্থের আবিষ্ষীরের পালা স্থরু হইল। কিন্ত 
এই সব আবিফারের মধ্যে যেটি সব চাইতে বড়, 
যাহার তুলনা মেলা ভার, তাহা হইতেছে মাদাম 
কুবীর আব্ষ্কিত বেডিয়াম ধাতু । এ-আবিষ্কারটি 
শুধু যে বিজ্ঞান জগতে একটি শ্রেষ্ট স্থান দখল করিয়া 
আছে তাহ নয়, ইহার দ্বারা বিজ্ঞান জগতে এক 
নৃতন অধ্যায়ের স্চনা হইয়াছে__বিজ্ঞানীদের 
অনেক মত এবং পথের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

যে পদার্থটি আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির পথ 
প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছে, যাহ! মানুষের মনে 
পরম বিস্ময় এবং কৌতুহলের শ্রোত বহাইয়া 
দিয়াছে, তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার সৌভাগ্য 
অনেকের না হইলে তাহার স্বরূপ জানিবার 
স্যোগ সকলেরই জুটিয়াছে, স্থতরাং সে সম্বন্ধে 
একটু অলোচন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

রেডিয়াম 

১৮৯৮ থৃঃ অবে মাদাম কুরী আবিষ্কার 
করিলেন রেডিয়াম। আমরা দেখিয়াছি যে, ইউ- 
রেনিয়াম এবং ইউরেনিয়াম-জাত পদার্থগুলি রঞ্জন 
রশ্রির মত একপ্রকার রশ্বি বিকিরণ করে, ঘাহা! 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 


আলোক চিত্রের প্লেটগুলিকে নষ্ট কনিতে পাঁরে এবং 
বাতাসের পরমাণুগুলিকে বিদ্যুত্বাহী করিতে পারে। 
মাদাম কুরী হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন 
যে, ইউবেনিগ্জামের এই গুণটির তীব্রতা নির্ভর করে 
সম্পূর্ণ তাহার পরিমাণের উপর | অর্থাৎ যে পদার্থের 
মধ্যে ইউরেনিয়াম ধাতুর আধিক্য যত বেশী, সেই 
পদার্থট উপরোক্ত গুণগুলির অধিকারী তত বেশী। 
ইহার উপর নির্ভর করিয়া মাদাম কুবীর পক্ষে 
রেডিয়াম আবিঞারের পথ স্থগম হইয়৷ উঠিল। 
গ্রযানীইট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তবীভূত পদার্থ 
লইয়া পরীক্ষাকালে তিনি দেখিলেন যে, এমন অনেক 


স্বভাবজাত প্রস্তর রহিয়াছে যাহার মধ্যে ইউরেনি- | 


যাষের পরিমাণ অপেক্ষা তেজক্কিয় গুণটির 
আধিক্য অনেক বেশী। যেমন পিচ-ব্রে্ড ইহার 
তেজক্রিয়ক্ষমতা মূল ইউরেনিয়াম ধাতু অপেক্ষা 
চারগুণ বেশী। শ্যাল্কোলাইটের (তামা এবং 
ইউরেনিয়ামধুক্ত স্বভাবজাত প্রস্তর বিশেষ) ক্ষমতা 
দ্বিগুণ । ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? মাদাম 
কুরী ঘোষণা করিলেন যে, এই সকল প্রস্তরের মধ্যে 
ইউরেনিয়াম ব্যতীত এমন আর একটি পদার্থ 
রহিয়াছে যাহার কম তৎপরতা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা 
অনেক বেশী। তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মাদাম 
কুরী কৃত্রিম উপায়ে স্যাল্‌্কোলাইট প্রস্তুত করিলেন 
এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাহার অস্তনিহিত 
ক্ষমতা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা বেশী তো নয়ই, খরং 
তাহ। অপেক্ষা আড়াইগুণ কম। সুতরাং তাহার 
অন্ুমানই সত্য হইল। 

নৃতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান মিলিল বটে, কিন্ত 
সমস্যা দেখা! দিল তাহার নিষাশন ব্যাপার লইয়া। 
সে সমন্যারও সমাধান হইল ম'শিয়ে এবং মাদাম 
কুরীর অনীম ধৈর্ধ এবং অনন্যসাধারণ কম কুশলতার 
গুণে। বস্ততঃ এই বস্তটি নিফাশন করিতে গিয়া 
্বাধী এবং স্ত্রীতে মিপিয়া যে অত্যাশ্্য ক্ষমত। 
দেখাইলেন তাহার দ্বারাই জগতে তীহারা চির- 
স্মরণীয় হইয়া! রহিলেন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


উড৪৩ 


দেখা গেল নৃতন পদার্থটর অর্থাৎ রেডিয়ামের 
প্রধান উৎ্ন হইতেছে জোয়াকিমষ্টাল্‌ ( বোহেমিয়া) 
পিচ-ব্রেগু। অপরাপর অনেক প্রস্তবীভূত পদার্থের 
মধ্যে রেডিয়াম বিগ্ভমান থাকিলেও, পরিমাণের 
আধিক্য দেখা গেল এই জাতীয় পিচ, ব্রেণ্ডে। 

অঙ্কশান্ত্রের সাহাযো ঠিক হইল, এক টন- প্রায় 
সাড়ে সাতাশ মণ পিচ-ব্রেণ্ডের মধ্যে রেডিয়ামের 
পরিমাণ থাকে '৩৭ গ্রযাম এবং নিষ্কাশন করিতে 
যাইয়া সে পরিম।ণ আরও কমিয়। ধ্াড়ায় উহার 
অধেক অর্থাৎ প্রায় "১৭৯ গ্রযাম। সোজ। ভাষায় 
বলিতে গেলে ব্যাপারটি দাড়ায় এই যে, 
সাড়ে সাতাশ মণের একটি ক্ষুদ্র পাহাড় সদৃশ পিচ- 
ব্রেণ্ডের স্ত'প হইতে বিরাট পরিশ্রম এবং ততোধিক 
বিরাট ধৈর্যের পরিবতে যে রেডিয়ামটুকু পাওয়া যায় 
তাহার ওজন হয় মাত্র তিন পাই। পর্বতের মুধিক 
প্রসবের ধে গল্প আমরা পড়িমাছি, ইহাই তাহার 
জলন্ত দৃষ্টান্ত । 

একে তো! বেডিয়ামের পরিমাণ নিতাস্ত অল্প, 
তার উপর বেরিয়াম নামে তাহার এক জ্ঞাতি- 
ভ্রাতা এমনভাবে “লেজুরের” মত তাহার সঙ্গে 
লাগিয়। থাকে যে, ইহাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন 
কর| দায়। ইহাদের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত 
সামগ্রশ্তয এত বেশী যে, সাধারণ উপায়ে একটিকে 
অপরটির নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা দুরূহ 
ব্যাপার । 

কুরী দম্পতি এই দুরূহ কার্ষে লাগিয়া গেলেন। 
তাহারা পাহাড় প্রমাণ পিচ-ব্রেণ্ড লইয়া কার্ধ 
স্থরু কৰিলেন। তাহাদের পথ-গ্রদর্শক হইল একটি 
তড়িৎমাপক যন্ব। এই যন্বের সাহায্যে তাহার। 
বিভিন্ন অংশের বিকিরণ ক্ষমতার অন্গসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। যে অংশের বিকিরণ ক্ষমতা বেশী 
সে অংশটিকে গ্রহণ করিয়া অপর অংশটি বাদ 
দিয়া তাহারা সর্বশেষে এমন একটি অংশে আগিয়া 
উপনীত হইলেন-যে অংশের মধ্যে পদার্থটির 
সমগ্র বিকিরণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়] রহিয়াছে। 


৬০৪ তেজজিয়া ও পরমাগুবাদ 


হতরাং তাহারা আশ! করিলেন যে, এই 
ংশের মধ্যে নৃতন মৌলিক পদার্থটি নিশ্চয়ই 
আত্মগোপন করিয়া রহিয়্াছে। কিন্তু এই অংশের 
মধ্যে আবার বেরিয়াম ধাতু৪ প্রচুর পরিমাণে 
বিষ্যমান। উহাদের পৃথক করা প্রয়োজন। 


[২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা? 


যে প্রণাঁলীর তারা কুরী দম্পতি রেডিয়াম 
নিষ্কাশিত করিলেন তাহা! মোটামুটি ভাবে ছকের 
আকারে নিয়ে দেওয়া গেল। এইভাবে শেষ 
পর্যস্ত যে পদার্থ পাওয়া গেল তাহা রেডিয়াম 
ব্রোমাইভ এবং বেরিয়াম ব্রোমাইডের সংমিশ্রণ মাত্র। 


পিচ-ব্রেও্ড 


] 
ইহাকে সর্বপ্রথম সোডিয়াম কার্বনেটের সহিত লাঁতাসের সংস্পর্শে পোড়াইয়৷ পাতলা 
সালফ্যুরিক আযসিড সহযোগে নিষ্ষাশিত কর! হয়। 


| 
দ্রবণ ইহার মধ্যে থাকে 


ইউরেনিয়াম । 


ৃ 
তলানী--ইহার মধ্যে থাকে 


রেডিয়াম, সীসা, ক্যালসিয়াম সালফেট প্রভৃতি পদার্থ । 


| 
তলানীকে কণ্কের দ্বারা ফুটান হয়। তারপর জল 


দিয়া ধুইয়া ফেল] হয়। 


| 
তলানী 


| 
ইহাকে পাতলা হাইড্রোক্লোবিক আসিডের সহাষ্যে 
সম্পৃক্ত করা হয়। 


যি হত 


প্রবণ 


| 
ইহার মধ্য দিয়] হাইড্রোজেন সালফাইড 
গ্যাস চালনা করিলে পোলোনিয়ম্‌ ধাতু 
তলানীরূপে পড়িয়। ষায়। 


| 
ইহার পর যে ভ্রব্ণটি পাওয়া যাঁয় 
তাহাকে যোগধমন্বিত করিয়া! (0%19156) 


আমোনিয়। প্রয়োগ করিলে আকটিনিয়মের 
তলানী পড়িতে থাকে । 


তলানী 


| 
ইহাকে সোডিয়াম কাঁধনেট সহযোগে ফুটান হয়। ফলে 
পূর্বোন্লিখিতঃধাঁতুর সালফেটগুলি কার্বনেট-এ পরিণত 
হয়। তারপর জল দিয়া ধুইয়া হাইডোক্লোরিক 


আসি প্রয়োগ করা হয়। 


| 
এইভাবে যে দ্রবণট পাওয়। যায়, তাহার মধ্যে থাকে 


রেডিয়াম, পোলোনিয়াম, আকৃটিনিয়ম ইত্যাদি । 

| 
দ্রবণটিতে সালছ্ষ্যুরিক আযসিড প্রয়োগ করিলে বেঝিয়াম, 
রেডিয়াম, ক্যালপিয়াম, সীম লৌহ, এবং খুব সামান্ত 
মাত্র আাক্টিনিয়ামের তলানী পড়ে। 


| 
তলানীটিকে ছাকিয়া লইয়া পুনরায় সোভিয়াম 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ) জান ও বিজ্ঞান 
কার্বনেট-এর সহিত ফুটাইবার পর জল দিয়া ধুইয়া 
ফেল। হ্য়। এইভাবে যে তলানীটি পাওয়া যায় 
তাহাকে হাইড়রোক্লোরিক আযসিডে দ্রবীভূত করিলে 
বিভিন্ন পদার্থগুলি ক্লোরাইভে পরিণত হয়। এখন 
হাইড্রোজেন সালফাইভ গ্যাস ইহার মপ্য দিয়া চলনা 


করিলে পোলোনিয়ামের তলানী পড়িয়। যায়। 
| 


রর | 
দ্রবণ 


৬৩৫ 








| 
তলানী-পোলোনিয়াম 
(১ টন পিচব্রেগড হইতে **০০০৪ গ্র্যাম 


পোলোনিয়াম পাওয়া যায়।) ইহাকে ক্লোরিনের দ্বারা যোগধমর্ণন্বিত করিয়া] 


( 9%11564 ) আমোনিয়া প্রয়োগ করা হয়। 
| 


| 
দ্রবণ 





তলানী আকটিনিরাম। 


ইহাকে দি দিনা সহিত ফোটান হয়। 
তারপর হাইডোব্রোমিক আসিভ সহযোগে জাল দিয়া 
শুধ করিয়। ফেলা হয়। ইহাতে পুনবায় হাঁইড্রোব্রোমিক 
আসিড প্রয়োগ করিলে রেডিয়াম এবং বেবিয়াম 
ব্রোমাইড অদ্রাব্য পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়। 


ব্ববণ 
| 


ক্যালসিয়াম ব্রোমাইড | 


এইভাবে যে ছুইটি অদ্রাব্য লবণ পাওয়া যায়, 
সগ্য প্রস্তত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতিক 
সাদৃশ্ত এত বেশী যে, উভয়কে সহজে চেন! 
মুস্কিল। তবে কিছুকাল অবস্থিতির পর রেডিয়াম- 
জাত লবণের ক্রমশই বর্ণ পরিবর্তন হইতে থাকে । 
ইহা প্রথমে হলদে তারপর গোলাপী রঙে পরিণত 
হয়। 

রেডিয়ামের আর একটি গুণ এই যে উহার 
লবণ বা তদ্ঙ্গাত দ্রবণ হইতে এক প্রকার নীলাভ 
আলে! বিচ্ছ্বরিত হইতে থাকে। বঙ্দি সাদান্য 


বেডিয়াম ব্রোমাইড এবং 
বেরিয়াম ব্রোমাইড | 


মাত্র বেরিয়াম লবণ উহার মধো বর্তমান থাকে 
তাহা হইলে এই আলোর তীব্রতা অনেকখানি 
বুদ্ধি পায়। 

বেরিমাম হইতে রেডিম্বামকে পৃথক কর! খুব 
সহজসাধা ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ প্রচলিত 
পদ্ধতিগুলির কোনটিই এক্ষেত্রে কার্ধকরী হয় না। 
ইহাদিগকে পৃথক করা হইয়া থাকে আংশিক 
স্কটিকীকরণের সাহায্যে। রেডিয়াম ব্রোমাইড 
এবং বেবিয়াম ব্রোমাইভ, এই ছুইটি লবণের মধ্যে 
গ্রথমটির ভ্রবণীয্ত।  শেষেরটি অপেক্ষা কম। 


৬২৬ 


স্থতরাং ক্ষটিবীকরণের সময় রেডিয়াম ব্রোমাইড 
সর্বপ্রথম দানা ব|ধিয় তলায় পড়িয়া যায়। 
বেরিয়াম ব্রোমাইড তখনও দ্রবণের মধ্যে থাকে । 
এইভাবে যে রেডিয়াম ব্রোমাইভ পাওয়৷ যায় 
তাহাকে বার বার জল হইতে স্ষটিকীকরণের 
সাহায্যে বিশুদ্ধ করা হয়। বিশুদ্ধ রেডিয়ামের 
কম তৎপরতা আর কোনমতেই বুদ্ধি করিতে পারা 
যাপন না। এইভাবে রেডিয়ামের বিশুদ্ধত। নির্ণয় 
কর। যায়। এই যে রেডিয়াম, ইহা! জগতের এক 
কৌতৃহলের এবং মহা বিস্ময়ের বস্তু । ইহার কম- 
তৎপরতা! ইউরেনিয়াম হইতে অনেকপ্তণ বেশী। 

এই নৃতন পদার্থটর বর্ণানী [বঙ্লেষণ করা 
হইলে দেখা গেল যে, ইহার আলোকচিত্র 
অন্ঠান্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ধরণের এবং বিশেষত্ব- 
ব্যগক। ম্ৃতরাং রেভিয়াম, বেরিয়ামের সহিত 
মিশিয়! থাকিলেও বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্য ইহার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কিন্তু 
রেডিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক পুর্ব হইতেই 
নিংসন্দেহ হইলেও মূল ধাতুটি আবিষ্কত হইল 
অনেক পরে, ১৯১০ খুষ্টাব্ধে। মাদাম কুবী এবং 
ডেবায়ান রেডিয়াম ক্লোরাইডকে বি্ছ্যুৎবিশ্িষ্ট 
করিলেন। যে যন্ত্রটির সাহায্যে বিশ্লেষণ কর হইল 
তাহার খণাত্সক তড়িৎ্বাহক দণুট পারদের এবং 
ধনাত্মক তড়িৎ-দওটি প্ল্যাটিন।ম, ইরিভিয়ামের মিশ্র 
ধাতুর দ্বার! প্রস্তত। 

রেডিয়াম ক্লোরাইড-এর জলের মধ্য দিয়া 
বৈছাতিক প্রবাহ চালনার সঙ্গে সঙ্গে বেডিয়াম 
ক্লোরাইড বিপ্লি্ই হইল। রেডিয়াম এবং ক্লোরিন 
পরস্পর হইতে রিচ্ছিন্ন হইয়া - এবং + প্রান্তের 
দিকে ধাবিত হইল। রেডিয়াম - প্রান্তে পারদের 
সহিত মিলিত হইল এবং ক্লোরিন + প্রান্তে আগিয়। 
ক্লোরিন গ্যাসে পরিণত হইয়া গেল। এখন 
পারদ হইতে রেডিয়ামকে বিচ্ছিন্ন করা বিশেষ 
কষ্টকর নয়। কারণ ৩৬০* ডিগ্রির উপর উত্তপ্ত 
হইলে তরল পারদ বাম্পাকারে পরিণত হইয়া 


তেজজ্িয়! ও পরছাণুবাদ 
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উবিয়া যায়। কুরী এবং ভেবায়ার্ন পারদযুক্ত 
রেডিয়ামকে একটি ছোট লোহার নৌকায় করিয়া 
উদযান্‌ বাম্পের আধারে ৭০০* ডিগ্রিতে উত্ত 
করিলেন। পারদ বাম্পাকারে উবিয়্া গেলে বিশুদ্ধ 
ঝকৃঝকে রেডিয়াম ধাতু নৌকার উপর পড়িয়া 
রহিল। 

রেডিয়াম হইতে তাহার প্রধান গুণ অর্থাৎ 
রেডিও আযক্টিভিটি গুণট যদি বাদ দেওয়া যায় 
তাহা হইলে দেখা যায়, ইহার কাধকলাপ 
অপরাপর ধাতুর মতই সাঁধারণ। বিশেষ করিয়া 
বেরিঘ্ামের সহিত ইহার সাদৃশ্ঠ খুব বেশী। তাই 
বেরিয়ামের গ্রণাবলীর সহিত ইহার মিল যথেষ্ট 
রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন পদার্থগুলি অন্ধকারে 
জলিতে থাকে এবং তাহাদিগকে যর্দি জলে 
দ্রবীভূত কর যাঘ তাহা হইলে ব্রবণ হইতে 
একট। নীলাভ আলো! বাহির হইতে থাকে। 
রেডিমা মযুক্ত পদার্থগুলি সবই সাদা; কিন্তু কিছুক্ষণ 
বাতাসে থাকিবাঁর পরেই তাহারা হল্দে, পাট্‌কিলে 
প্রভৃতি বর্ণে রূপান্তরিত হইতে থাকে। ইহ! 
ছাড়াও রেডিয়ামের আরও কয়েকটি অনন্সাধারণ 
গুণ আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইউরেনিয়।ম 
হইতে একপ্রকার রশ্মি স্বত্ঃই নির্গত হয়, তাহার 
নাম ব্যাকারেল বশ্মি। রেডিয়াম হইতেও ঠিক 
এই রশ্মিই নির্গত হয়, তবে তাহার তীব্রতা 
অনেক গুণ বেশী। হীরা, চুনি, জিঞ্ক সালফাইড, 
ক্য।লপিয়াম সালফাইড প্রভৃতি পদার্থ এই রশ্মির 
মধ্যে পড়িলে আপন। হইতেই জ্যোতিম্মান 
হইয়া উঠে। জলের মধ্যে রেডিয়াম থাকিলে 
তাহ হইতে ক্রমাগত উদ্যান এবং অল্নযন 
গ্যাস বাহির হইতে থাকে । চোখ বুঞ্জিয়া কপালের 
কাছে যদ্দ রেডিয়াম ক্রোমাইভ ধরা যায় 
তাহা হইলে চোখের তারা আপনা আপনি 
জলিয়া ওঠে এবং চোখ বোজ। থাকিলেও খোলা 
চোখের মতই আলো দেখিতে পাওয়া ধায়। 
ক্যানসার প্রভৃতি কয়েকটি হুবারোগ্য যোগ 


অক্টোবর, ১৯৪৯-] 


রেডিয়াম রশ্মির সাহায্যে আরাম হইলেও আমাদের 
দেহ-চমের পক্ষে এই রশ্মি আদৌ কল্যাণপ্রদ 
নয়, কারণ এ পশ্বি দেহের উপর পড়িলে যন্ত্রনা- 
দায়ক ক্ষত উৎপন্ন হয়। 

রেডিয়াম রশ্মি এবং ব্যাকারেল্‌ রশ্মি যে এক 
এবং অভিন্ন একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু এই 
রশ্মিগুলি কি সরল প্রকৃতির অথবা! বিভিন্ন রশ্মির 
সংমিশ্রণ, (ধেমন রঞধন রশ্মি এবং আলোক রশ্শিবু 
মিশ্রণ) সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই--এখন 
সেই কথাই বলিব। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, ত|হারা এক ব৷ ছুই প্রকারের রশ্মি নয়--ভিন্ন 
ভিন্ন তিন প্রকার রশ্মি লইয়া গঠিত। প্রধানতঃ 
ছুই প্রকার পরীক্ষ। দ্বারা এই তথ্যটি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। প্রথমটি পরিশ্রুত প্রণালী দ্বারা, দ্বিতীয়টি 
চুষ্বকশক্তির আকর্ষণের সাহায্যে। পরিশ্ুত 
পরীক্ষা! দ্বারা পরীক্ষা খুব নিখুত না হইলেও 
মোটামুটি চলনসই গোছের বলা যাইতে পানে। 
তারই বর্ণনা প্রথমেই আমর! করিব। যাহারা 
গোন্ড-লিফ-ইলেকট্রোস্কোপ নামক বিছ্যুত্মীপক 
যগ্নটির সহিত পরিচিত তাহারা জানেন যে, একটি 
পিতলের দণ্ডের এক প্রান্তে দুইটি খুব পাতলা 
সোনার পাত আটিয়। একটি কাচের আধাবের মধ্যে 
যস্ত্রটকে তৈয়ার কর! হয়। পাত দুইটি যখন একই 
প্রকার তড়িতের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন 
তাহারা প্রস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! তফাতে 
সবিয়া যায়। বিদ্যুৎমুক্ত হইলে আবার পীরে 
ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এইরূপ একটি 
বিদ্যুৎ মাপক যঞ্্রের নিকট সামান্য পরিমাণ 
রেডিয়াম ধাতু আনিলে দেখা যায় যে, 
সোনার পাত ছুইটি তফাৎ হইতে ক্রমশই 
ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে । ধর! 
ঘক, ফিরিয়| আপিতে সময় লাগিল দশ সেকেওড। 
এখন রেডিয়াম ধাতুটিকে দি পাতলা রাংয়ের 
পাঁতের মধ্যে মুড়িয়া যন্ত্রটর সামনে ধরা যায়, 
্াহা হইলে পাত ছুইটি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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বটে, তবে দশ সেকেত্ডের মধ্যে নয়) ফিরিতে হয়ত 
একশত সেকেও্ড সময় লাগিয়া যাইবে। ইহার 
দ্বার প্রমাণ হয়, বাংয়ের পাত এমন একপ্রকার 
রশ্মিকে আটক করিয়াছে যাহার অভাবে সোনার 
পাত দুইটির স্বস্থানে ফিরিয়া আসার বিলম্ব 
ঘটিতেছে; কিন্তু আর এক প্রকার রশ্শি 
অনায়াসে রাংয়ের পাতটিকে ভেদ করিয়া সোনার 
পাত দুইটিকে আক্রমণ করিতেছে । আবার দেখা 
গেল বাংয়ের পাতকে ভেদ করিয়া! যে বুশ্মি গমনা- 
গমন করিত পারে তাহ! সীসার পাতের নিকট 
পরাস্ত হয়। হ্বতরাং রাংয়ের পাতের পরিবর্তে 


 লীসার পাত ব্যবহার করিলে দ্বিতীয় প্রকার রশ্মিটি 


আটক পড়িয়া যায়। কি সীসার পাত তৃতীয় 
প্রকার পশ্মিকে আটকাইতে পারে না। সীসার 
পাতের ছাপা যে দ্বিতীয় প্রকার রশ্ম প্রতিহত 
হইয়াছে তাহা] এ সোনার পাত ছুইটির স্বস্থানে 
ফিরিয়া আসার বিলম্ব হইতে বুঝা যায়। 
পরিশ্রুতপ্রণালীর ঘার| মোটামুঠিভাবে জানা 
যায় যে, রেভিয়াম হইতে নির্গত রশ্মি তিন প্রকারের 
এবং ধাতুর পাতকে ভেদ করিয়া গমনাগমন 
করিবার ক্ষমতাও তাহাদের বিভিন্ন। চুম্বক শক্তির 
প্রয়োগে এ ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট্ূপে প্রতীত 
হয় এবং তাহাদের স্বরূপও ভালভাবে বোঝ| যায়। 
এক টুকরা সীসার মধ্যে একটি গর্ত করিয়া 
তাহার ভিতব সামান্ত পরিমাণ রেডিয়াম ধাতু 
রাখিয়া রেডিয়াম হইতে নির্গত রশ্মিগুলির বাহিরে 
আপিবার জন্য গতটির আবরণের মাঝে একি সরু 


ছিদ্র রাখিতে হইবে। একটি শক্তিশালী চুম্বকের : 


দুইটি প্রান্তের মাঝে রেডিয়।ম সমেত লীসার টুকরাটি 
যদি রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা বাইবে যে, 
ছিদ্রপথ দিয়া তিন প্রকার রশ্মি নির্গত হইতেছে। 
রাদারফোর্ড তাহাদের নাম দিলেন,--আলফা, বাটা 
এবং গাম! রশ্মি । 

ইহাদের মধ্যে গামা রশ্রিটিই হইতেছে 
আদল বশ্মি। রঞ্চন রশ্মির মতই ইহা বিদ্যুৎ 
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চৌন্বকশক্তি বিশিষ্ট তরঙ্গ বিশেষ । আলোক রশ্ির 
মহিত ইহার তুলনা করা! যাইতে পারে। তবে 
আলোক রশ্শির তরঙ্গ ইহ। অপেক্ষা অনেক ছোট। 
ইহা বিছ্যুৎশক্তি অথবা চুস্বকশক্তির দ্বারা প্রভাবিত 
হয় না। ইহাদের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়৷ গামা 
রশ্মি সোজা পথ ধরিয়া ছুটিয়া যায়। রগ্তন বশ্শি 
অপেক্ষা ধাতব পদার্থকে ভেদ করিবার ক্ষমতা 
ইহার বেশী। প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমিত সীসার 
পাতকে ইহা অনায়াসেই ভেদ করিয়া যাইতে 
পারে। 


আলফা এবং বীট1 রশ্মি দুইটি আপলে রশ্মি 


নয়। ইহারা তড়িত্যুক্ত অজশ্র অণুকণিকা, অতি 
তীব্রগতিতে ছুটিয়া চলে। চৌম্বক ক্ষেত্র এবং 
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রতি ইহাদের আচরণ হইতেই 
বুঝা যায় যে, বীটা কণাগুলি অধম তাড়ৎযুক্ত 
এবং আলফা কণাগুলি উত্তম তড়িত্যুক্ত। বাম 
শূন্য নলের (ক্রুক্ঘ্‌ নল) ক্যাথোড প্রান্ত হইতে 
যেমন বস্তকণাগুলি ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া চলে 
তেমনি রেডিম্বামের উপরিভাগ হইতে বাটা! 
কণাগুলি সজোরে নির্গত হইতে থাকে। তবে 
ইহাদের গতিবেগ ক্যাথোড রশ্মি অপেক্ষা অনেক 
বেশী--প্রতি সেকেণ্ডে ১০০১০০০ হইতে ৩০০১০ ০ 
কিলোমিটার বেগে ছুটিয়া চলে। আলোক-রশ্মি, 
ক্যাথোড রশ্মি এবং বীটা রশ্মির কোন্টির গতিবেগ 
কত তাহ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 

আলোক রশ্মি-'*৩০ ৮ ১০ * 
প্রতি সেকেণ্ডে। 

বট রশ্বি-..( ৬১১০৪ ) হইতে (২৮৮১০৪) 
কিলে।মিঃ প্রতি সেকেণ্ডে। 

ক্যাথোড রশ্মি. (২১৮ ১.৪) হইতে (১* ৯৮১০৯) 
কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। 

ইহ| হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ 
যেকোন বস্ত অপেক্ষা বীট। রশ্মির তড়িতাণুগুলি 
অধিকতর বেগে ছুটিয়া চলে। ক্যাথোড রশ্মির 
কণাগুলির মত বীট! রশ্মির কণাগুলিকে বলা 


কিলোমিটার 


তেজজ্রিয়া ও পরমাণুবাদ 


[ ২য় বধ, ১০ম সংখ্যা 


বাইতে পারে যে, ইহারা খণাত্মক বিছ্যুৎযুক্ত 
পরমাণুবিশেষ। ইহাদের বিছটতের এঁকিক্‌ 
মান (8016 01181£6) হইতেছে, ৪.৮ ১৫৯১ 
কুলম্ব। ইহাই বিছ্যুতের সর্বনি্ 
আবিভাজ্য মান। ইহাকে বলা হয় 'এলিমেণ্টারী 
ইলেকটিক্যাল কোয়ান্টাম্‌।, হাইভজ্রোজেন অথবা 
ক্লোগিনের মত এক বদ্ধনীশক্তি বিশিষ্ট (23010- 
$৪191,6) পরমাণু যখন কোন দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎ 
যুক্ত কণ! বা 'আয়ন'রূপে অবস্থান করে তখন উহা 
উপরোক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎবিশিষ্ট হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ উহাদের তড়িৎ সমাষ্টর পরিমীণ হইয়া 
হইয়া থাকে ১৫৯১৯ ১০-১৯ কুলম্ব,। আজ পর্যন্ত 
যত প্রকার কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
ইহাই সর্বাপেক্ষা কম ভড়িত্যুক্ত কণা। আরও 
জানা গিরাছে যে, একটি তড়িৎ অণুর জড়ত্ব 
হাইড্রোজেন পরমাণুর জড়ত্বেরে ভচভ অংশ 
অর্থাৎ ১৮৩০ ভাগের এক ভাগ। স্ৃতরাংৎ একটা 
বীটা কণার গুরুত্বও হাইড্রোজেন পরমাণুর গুরুত্বের 
তত অংশ। 

বলা হইয়াছে যে, বীটা রশ্মি ঠিক ক্যাথোড 
রশ্মি ন। হইলেও ক্যাথোড রশ্মির অনুরূপ । এক- 
খানি আলোকচিত্রের কাচ যদ্দি উহার গতিপথে 
রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কাচ 
খানির যে যে অংশের সহিত কণাগুলি সংন্্রবে 
আসে সেই সেই অংশগুলি অনেকট! বিবর্ণ প্রায় হইয়া 
যায়। ছবি হইতে দেখা যায় যে, তড়িৎ গুণযুক্ত 
বীটা কণাগুলি চুম্বকশক্তির আকর্ষণে আকষ্ট হইয়া 
[তর্ধকপথ গ্রহণ করিয়াছে । গামা রশ্মির মত 
ধাতব পদার্কে ভেদ্দ করিয়া যাইবার ক্ষমতা 
ইহার নাই। তবে ও ইঞ্চি সীসার পাতকে 
ইহারা ভেদ কবিয়! যাইতে পারে। 

বীট! 'রশ্থির পর আল্ফা রশ্মি। চৌম্বক 
শক্তির বারা আক হইয়া ইহাদেরও গতিপথ 
তির্ক হইয়া যায়। তবে বীটা রশ্মির মত 
ইহাদের গতিপথ অতখানি তির্ধক ভাবাপক্জ 


১০-১৯ 


অক্োরর, ১৯৪৯ ] 


হয় না; অধিকন্ত বীটা1! রশ্রির গতিপথ হইতে 
ইহার গতিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে । ইহা 
হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বীটা রশ্রি 
ঘর্দি অধম তড়িতাণুর সমাইী হয়, আল্ফা রশি 
হইবে উত্তম তড়িতাধুর সমষ্টি। আল্ফা. রশ্মি, 
নামে রশ্মি হইলেও আসলে ইহারা বীটা রশ্মির 
মতই তড়িৎ কণার সমষ্টি মাত্র। প্রমাণ করা 


হইয়াছে যে, ইহার! এক একটি তড়িৎযুক্ত খিলিয়াম, 


পরমাণু । ধাতব পদার্থকে ভেদ করিয়। যাইবার 
মত ক্ষমতা ইহ'দের নাই। মাত্র একখানা 
কাগঞ্জের দ্বারাই প্রতিহত হইয়। ইহারা কিরিয়া 
আসে। 

রাদারফোর্ডের গবেষণা হইতে এই রূশ্মিগুলি 
সম্বন্ধে অনেক কিছুই জান] যায় । রেডিয়াম হইতে 
নির্গত আল্ফ। কণাগুলি সেকে্ডে প্রায় ২০১০৯ 
হাজার মাইল বেগে এবং বীটা কণাগুলি সময় 
সময় ১,০**০* মাইল বেগে (অর্থাৎ ক্যাথোড 
রশ্মি এবং আলোক রশ্মির বেগের অনুরূপ ) ধাবিত 
হয়। 

পরমাণুর গঠনপ্রণালী জানিতে হইলে আলন্ফা 
এবং বীট1 রশ্মির কণাগুলি যে ভাবে সাহায্য 
করে, গামা রশ্মি সেভাবে করে না। গামা 
রশ্মির সহিত রঞ্রন বশ্মির সাদৃশ্য অনেকখানি এবং 
তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাসেও এ সামপ্রস্য 
বিচ্যমান। আমরা দেখিয়াছি যে, ক্রুক্স নলের 
বেগবান ক্যাথোড কণাগুলির কঠিন পদার্থের সহিত 
২র্ষ হইলে ঝঞ্জন রশ্মি উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রেও 
রেডিয়ামের মধ্য হইতে নির্গত বীটা কণাগুলির 
সহিত রেডিয়ামের কঠিন অংশের সংঘধে গামা 
রশ্মির উৎপন্ন হইতেছে । 

আল্ফা কণাগুলিকে বলে উত্তম তড়িতাণু। 
তড়িৎযুক্ত বলিয়! চুম্বক অথবা বিছ্যৎ শক্তির দ্বার 
তাহারা আকধিত হয়; তখন ইহারা সোজা! 
পথ ছাড়িয়া! বাকা পথে বিচরণ করে। বিছাৎ 
প্রভাবে বাটা কণাগুলি যতখানি বীকিয়া যায়, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬০৪ 


আল্ফা কণাগুলি ততখানি যায় না। রেডিয়াম 
ধাতু হইতে যে অবিচ্ছিন্ন তাপ নির্গত হয় তাহার 
জন্য মূলতঃ দায়ী এই আল্ফা কণাগুলি। তাহাদের 
সহিত পদার্থের অনবরত সংঘাতে উত্তাপের স্্ি 
হয়। ক্রুকৃস্‌ এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তত করিলেন যাহার 
সাহায্যে এই সংঘাতের পরিচয় স্পষ্টভাবেই চোখে 
দেখা গেল। যন্ত্রটর নাম ম্পিন্থ্যারিস্কোপ। 

যন্্টি খুবই সাধারণ, সাদাসিধা গোছের । একটি 
পাতের উপরে এক পর্দা জিঙ্ক-সালফাইডের প্রলেপ 
লাগাইয়া! যন্ত্রটিকে প্রস্তত কর] হয়। ইহারই সামনে 
দাড় করান থাকে একটি লৌহ শলাকা। মাথায় 


তাহার সামান্য এক টুকরা রেডিয়ামযুক্ত পদার্থ। ইহার 


একপ্রাস্তে একটি লেন্স থাকে । অন্ধকারে*'লেন্সের 
ভিতর দিয়া গিঙ্ক-সালফাইডের পাতটিকে পরীক্ষা 
করিলে দেখ যাইবে যে, সেখানে যেন ঝশাকে ঝাকে 
জোনাকির দল জ্লিতেছে নিবিতেছে, বিজ্ঞানীর! 
ইহার নাম দিয়াছেন প্রজ্জবলন । অনেক সময় দেখ! 
যায় যে, দানাদার পদার্থের দানাগুলি চূর্ণ হইবার 
সময়ে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। ছুই টুকরা চিনির 
দানাকে রাত্রির অন্ধকারে যদি ঘর্ষণ করা যায়, 
তাহা হইলে এ প্রকার আলো দেখিতে পাওয়। 
ষায়। এস্থলে বল। যাইতে পারে, লৌহশলাক1- 
খ্িতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে হিলিয়াম পরমাণু 
সবেগে নির্গত হইয়া! জিঙ্ক সালফাইডের-দানা গুলিকে 
আঘাত করার ফলে উহার চূর্ণ হইয়া যায় এবং 
আলে| বিকিরণ করিতে থাকে । প্রত্যেক আলোক 
বিন্দুর জন্য দায়ী এক একটি আল্ফা কণা । 

বীটা কণার গুরুত্ব এবং তড়িৎ সমগ্টির কথ! 
ব্লিয়াছি। এখন আল্ফা কণার কথা বলিব। জিঙ্ক 
সালফাইড-এর পর্দার উপর আঘ।ত করিয়া তাহারা 
যে প্রজ্জলনের হ্্টি করে তাহা হইতেই তাহার 
তড়িৎ সমষ্টি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। মনে কর! 
যাক্‌, লেন্সের সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে এক শতটি 
প্রজ্জলন দেখা গেল এবং এ এক সেকেণ্ডে রেডিয়াষ- 
যুক্ত পদার্থ হইতে নির্গত আল্ফা কণার তড়িৎ 


সা শি পেস আনাস 


৬১৩ 


সমঙি হইল দশ; তাহা! হইলে এক একটি প্রজ্জলনের 
অর্থাৎ এক একটি আল্ফা কণার বৈছ্যতিক সমষ্টি 
হইল শর অর্থাৎ এক্। রাদারফোর্ড, গাইগার 
প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ভাষাম্ন বলিতে গেলে বলা 
যায়, এক সেকেণ্ডে যদি প্রজ্জলন সংখ্যা হয় এবং 
আল্ফ! কণাগুলির তড়িৎ সমষ্টি চু হয়, তাহ! 
হইলে প্রত্যেক আল্ফা কণার তড়িৎ সমষ্টি হইবে 


রে ।ইহার পরিমাণ স্থির হইয়াছে ২১ (১৫৯১৫ ১০- ১৯) 


কুলশ্ব অর্থাৎ উদ্যান কণার দ্বিগুণ। আরও 
প্রমাণ হইয়াছে যে, এইসব কণাগুলির গুরুত্ব উদ্যান 


পরমাণুর গুরুত্বের চারগুণ অর্থাৎ হিলিয়াম পরমাণুর 


সমান। 
আল্ফ। কণাগুলি যে তড়িত্যুক্ত হিলিয়াম পরমাণু 


এ তথ্যটি ১৯০৯ খৃঃ পূর্বে নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ১৯০৯ থৃঃ রাদারফোও হাতে কলমে 
পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, তথ্যটি সত্য। 
তারপর হইতে ইহার আলোক বিশ্লেষণ এবং 
অপরাপর পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানীরা চূড়ান্তভাবে 
মীমাংসা করিলেন যে, আল্ফাঁ কণাগুলিই হিলিয়াম 
পরমাণু | 

রাদারফোৌডের পরীক্ষা! £_যে যন্ত্রের ছার] 
এই তথ্যটি প্রমাণিত হইল তাহা ছুটি কাচের নল 
লইয়। গঠিত। একটি নলের মধ্যে অপরটি সন্গিবিষ্ট। 
ভিতরকার সলের কাচ এমনি পাতিল! যে বেগবান 
আলফা কণার পক্ষে তাহাকে ভেদ করিয়া আসা 
খুবই সম্ভব; কিন্ধ হিলিয়াম গ্যাসের পক্ষে তাহা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই পাতলা কাচনিমিত নলের 
মধ্যে অল্প পরিমাণ বেডিয়াম ইমানেশন* নামক 
পদার্থ রাখা হইল। তারপর পাম্পের দাহায্যে 


৮ শী শসা পাশ পীপিশ্প শি 


* রেডিয়াম ইমানেশন এক প্রকার গ্যাস। ইহার 
অপর 'নাঁম নিটন। নিটন নিক্ষি্ম গ্যাসগুলির 
( আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রাইটন্‌, জেনন্‌, ইহারা 
নিক্কিম্ন গ্যাস) অন্যতম । রেডিয়াম হইতে আল্ফা 
রশ্মি নির্গত হইবার পর যে গ্যাসটি অবশিষ্ট থাকে 
তাহাকেই বল! হয় ইমানেশন্‌। রেডিয়াম- ইমানে- 
শন+হিলিয়ান পরমাণু । 


তেজক্রিয়া ও পরমাণুবাদ 


[২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


যস্থটর মধ্য হইতে বাতাস সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন 
করিয়া লওয়া হইল। প্রথমেই যন্ত্রটির মধ্যে 
হিলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
গেল। কিন্তু কোন চিহুই পাওয়া গেল না। 
কয়েকদিন পর পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ হইলে রাদার- 
ফোর্ড হিলিয়ামের সন্ধান পাইলেন। 

হিলিয়ামের সাক্ষাৎ মিলিল যন্ত্রটর বাহিরের 


নলের মধ্যে। এখন প্রশ্থ হইতেছে, হিলিয়াম 


আপিল 'কোথা হইতে? বাহির হইতে যখন 
আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বলিতে 
হইবে ইহ আপিয়াছে রেডিয়াম ইমানেশন হইতে 
- আল্ফা-কণা রূপে । এই সকল আল্ফা কণা 
যখন পাতলা কাচের আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে 
আসিয়া তড়িৎ বিষুক্ত হইল, তখন তাহার৷ 
হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হইয়া গেল। ইহার দ্বারা 
প্রমাণ হইল যে, আলফা কণাগুলি তড়িতযুক্ত 
হিলিয়াম পরমাণুবিশেষ। তেজস্ক্রিয় পদার্থের 
ভাঙ্গনের সময় যে হিলিয়।ম পরমাণুর সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় তাঁহার উৎপত্তি বিচ্ছুরিত আল্ফ৷ 
রশ্মি হইতেই হইয়া থাকে। 

আল্ফা, বীটা এবং গাম] রশ্মি সম্বন্ধে এত 
কথা বলিবার পরও আর একটি কথা বলার 
প্রয়োজন। বেডিয়ীমের যে সকল গুণ আমর! 
দেখিতে পাই সেগুলি কোন একটি মাত্র রশ্মির 
দ্বারা সংঘটিত হয় না; তিন প্রকার রশ্মির 
সহযোগেই ইহা সম্ভব হয়। সাধারণ অবস্থাতেই 
সমস্ত তেজস্ত্িয় পদার্থ হইতে এই তিনপ্রকার 
রশ্মি অনবরত নির্গত হইতে থাকে । রেডিয়ামের 
এই উগ্র তেজস্ক্রিয় গুণের জন্য ইহার উত্বাপ 
সর্ঘদাই পারিপাশ্বিক বস্ত অপেক্ষা ১৪ ডিগ্রী 
বেশী । সাধারণতঃ দেখা গিয়'ছে যে, এক গ্র্যাম 
অথবা এক আনা চার পাই ওজনের রেডিমামের 
মধ্যে যে শক্তি বা তেজ থাকে, তাহার 
স্বারা অনুরূপ ওজনের জলকে উহ! প্রতি 
ঘণ্টায় ** ডিগ্রী হইতে ১৩০* ডিগ্রী পর্বস্ত 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


উত্তপ্ত করিতে পারে। গণনার দ্বারা ইহা সাব্ন্ত 
হইয়াছে যে, এক গ্র্যাম অর্থাৎ এক আনা চার 
পাই ওজনের রেডিয়ামের মধ্যে রেডিও আযক্টিভ 
গুণটি ২৫*০ বংলর ব্যাপী স্থায়ী হয়। অর্থাৎ 
রেডিয়াম আবিষ্কার হইয়াছে ১০৯৬ খৃং অবে। 
তখনকার এক গ্র্যাম ওঞ্জনের রেডিয়ামকে যদি 
সহত্বে যাদুঘরে রাখা যায়, তাহা হইলে ৪৩৯৮ 
থুঃ পর্যন্ত তাহার মধ্যে তেজক্ত্িয় গুণগুলি 
পাওয়া যাইবে। আর তাহা হইতে যে তেঙ্গ 
নির্গত হইবে তাহার পরিমাণ প্রায় ১ টন কয়লা 
হইতে নির্গত তেজের সমান । অর্থাৎ এক গ্র্যাম 
রেডিগ়ামের মধ্যে নিহিত শক্তি এক গ্র্যাম কয়লা 
হইতে নির্গত শক্তির ২৫০,০০০ গুণ বেশী। 
জলের মধ্যে যদি রেডিয়াম অথবা রেভিয়াম- 
যুক্ত পদার্থ রাখা যায়, তাহা হইলে উহা 
জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তাহা হইতে ক্রমাগত 
উদ্যান এবং এবং অঙ্রজান গ্য।স নির্গত হইতে 
থাকে । ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, রেডিয়াম 
অফুরস্ত এক্তির ভাগার | ইহা! সর্বদাই সক্রিয় 
পদার্থ। কিন্তু সক্রিয় থাকিতে হইলে শক্তির 
প্রয়োজন। এত প্রচুর শক্তি আসে কোথা হইতে 
এবং তাহা যোগায়ই বা কে? 

এক সময় এই সম্বন্ধে দুই রকম মতবাদ প্রচলিত 
ছিল। প্রথম মত অনুযায়ী রেডিয়াম শক্তির 
রূপাস্তরক। উহা পারিপাশ্বিক বস্তু হইতে শক্তি 
সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করিয়া সেই শক্তিকে অপর 
একটি রূপে রূপান্তরিত করিতে থাকে । বর্তমানে 
এ মতবাদের প্রচলন নাই। এখন উহা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। 

দ্বিতীয় মতান্ধামী রেডিয়াম প্রভৃতি তেজক্রিয় 


পদার্থগুলির স্থিতিশীলতা অত্যন্ত কম। উহা 
অস্থায়ী এবং ংভঙ্গুর অর্থা, আপনা 
আপনিই ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিবার সঙ্গে 


সঙ্গেই আল্ফ! অথবা! বীটা রশ্মি বিকিরণ করিয়া 


আর একটি নূতন পদার্থে পরিণত হ্য়। এই 


জান ও বিজ্ঞান 


৬১১ 


নৃতন পদার্থটি রেডিও আযাক্টিভ গুণসম্পর 
হইতে পারে। সেক্ষেত্রে উহা রশি বিকিরণ 
করিয়া অপর আর একটি নৃতন পদার্থে রপান্ত- 
রিত হয়। যেমন রেডিয়াম হইতে একটি আল্ফা 
কণ। বাহির হইয়া! নিটন গ]াসের উৎপত্তি হয় 
আবার নিটন আর একটি আল্ফা কণা বিকিরণ 
করিয়া রেডিয়াম এ নামক পদার্থে পরিণত হয়। 
রেডিয়াম-'এ হইতে আল্ফা রশ্মি বিচ্ছুরিত হই 
রেডিয়ামবি এবং উং1 হইতে বাটা রশ্মি বিকিরিত 
হইয়! রেডিয়াম-সি এর উৎপত্তি হয়। এইরূপ 
আল্ফ] কিংবা বীট1 রশ্মি বিকিরণ করিতে করিতে 
তাহারা নিজেদের এক একটি বংশ ক্টি করে। 
এই বংশ অসীম নয়_-সসীম। অর্থাৎ শেষ পর্যস্ত 
এমন একটি পদার্থের স্থপ্টি হয় যিনি মোটেই 
তেজক্রিয় নন। পেইখানেই বংশের “ইতি, হয়। 
প্রথম মতটি পরিত্যক্ত হইলেও দ্বিতীয় 
মতবাদটি বিজ্ঞানী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 
হাতে কলমে পরীক্ষা! দ্বারা ইহার সত্যত1 অবি- 
সম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । একটি উদাহরণ 
হইতে ব্যাপারটি অনেকখানি পরিস্ফুট হইবে । ধরা 
যাক্‌, “ক” একটি রেডিও আকৃটিভ পদার্থ । উহা 
রশ্মি বিকিরণ করিম “খ' নামে আর একটি পদার্থে 
রূপান্তরিত হইতেছে । “ক' হইতে 'খ' এর উৎপত্তি 
বলিয়া 'ক'কে পৃথকভাবে বিশ্ুদ্ধরূপে পাওয়া মুস্কিল। 
ধাহ| পাই তাহা “ক এবং খা এর সংমিশ্রণ । 
এখন মনে করা যাক্‌, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় “ক' 
এবং থ' কে পৃথক করিতে পারা যায়। যদি খ'কে 
সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে যাহা অবশিষ্ট 
রৃহিবে তাহ! বিশুদ্ধ “ক? | কিন্তু কয়েকদিন পরেই 
দেখা যাইবে এই বিশুদ্ধ “ক' এর মধ্যেই আবার 
থে? এর আবির্ভাব হইয়াছে। এ" ক্রমাগত “ক, 
হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । এরূপ কয়েকটি পরীক্ষা 
দ্বারাই উপরোক্ত মতবাদটি প্রচলিত হইয়াছে । 
কাক্ননিক পরীক্ষার কথা ছাড়িয়। দিয়া! এখন 
আমরা আসল' দুই একটি পরীক্ষার কথা উল্লেখ 


৬১২ 


করিব। ইউরেনিয়াম যে রেডিও অ)াঁকৃটিভ গুণসম্পন্ন 
সেকথা আমরা জানি। ক্রুকৃস্‌ এই ইউরেনিয়াম 
লইয়া পরীক্ষাকীলে দেখিতে পাইলেন যে, ইউ- 
বেনিয়ামযুক্ত পদার্থে আমোনিয়াম কার্বনেট বেশী 
পরিমাণে প্রয়োগ করিলে প্রায় সমস্ত ইউরেনিয়াম- 
যুক্ত পদার্থট দ্রবীভূত হইয়া যায়; শুধু সামান্য 
পরিমাণ আর একটি পদাঞ্চু অদ্রাব্য অবস্থায় 
পড়িয়া থাকে । দ্রবণটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ! গেল 
যে, উহা রেডিও আক্টিভ গুণবজিত। কোনরূপ 
তৎপরতা তাহার মধ্যে বিগ্ধমান নাই। অথচ 
এ সামান্য অদ্রাব পদার্থটির যশ্যে যতকিছু রেডিও 
তৎপরতা পৃত্তীভূত হইয়া রহিয়াছে। ক্রুকৃস্‌ এই 
অদ্রাব্য পদার্থটির নাম দিলেন ইউরেনিয়াম-এক্স্‌। 
কিন্ত কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে, এ 
নিষ্ষিয় দ্রবণটি পুণরাঘ রেডিও আাক্টিভ হইয়া 
উঠিয়াছে এবং সক্রিয় অদ্রাব্য পদার্থটির সমস্ত 
তৎপরতাই বিনষ্ট হইয়! গিমাছে ৷ এ দ্রবণের মধ্যে 
আবার ষদি কার্ধনেট প্রয়োগ করা যায়, তাহা 
হইলে আগেকার ঘটনার পুণরাবৃত্তি দেখ যাঁয়। 
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, ইউরেনিয়াম হইতে 
সব সময়ই এমন একটি পদার্থ (ইউবেনিয়াম-একৃস্‌) 
উৎপন্ন হইতেছে যাহা এইরূপ রেডিও শক্তির জন্য 
দায়ী। অর্থাৎ ভিনম্নবপে বলিতে গেলে বলা যায 
যে, ইউরেনিয়াম আপন আপনি ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া 
ভাঙ্গিয়া ইউরেনিয়াম-এক্‌স এবং হিলিয়!মে 
রূপান্তরিত হইতেছে । 

১৯০২ খুঃ অবে রাদারফোর্ড এবং সভি থোরিয়াম 
লইয়া পরীক্ষা! করিয়৷ অনুরূপ ফলই পাইলেন। 
থোরিয়াম লবণের দ্রবণে আাধোনিয়া প্রয়োগ 
করিলে থোরিয়াম হাইড্ক্সাইডের তলানি পড়িয়া 
বয়। থোরিয়াম রেডিও আকৃটিভ পদার্থ; কিন্তু স্য 
প্রস্তুত হাইডুক্লাইভটি নয়। দেখা গেল বেরিয়ামের 
যত কিছু কমতৎপরতা সমস্ত ভ্রবণের মধ্যে 
লঙ্ঈিবিষ্ট হইয়। রহিয়াছে । দ্রবণটিকে জাল দিয়া 
স্তফ করিয়া ফেলার পর যে পদার্থাট পাওয়া যায় 


স্তেজক্কিয়৷ ও পরমাণুবাদ 


[২য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 


তাহা থোবিয়াম নয় বটে, তবে তাহার কম তৎপরতা 
থোরিয়ামেরই অন্ুকূপ। ইউরেনিয়াম-এক্স্-এর 
মত ইহার নামকরণ হইল, থোবিয়াম-এক্স্‌ । এই 
থোরিয়াম-এক্স-এর কম তৎপরতা ইউবেনিয়াম- 
এক্‌স্-এর মতই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাঁয় এবং 
জলটির কমতৎপরতা৷ ক্রমশই স্বাভাবিক অবস্থায় 
ফিরিয়া আসে । একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখ! 


গিয়াছে যে, থোরিয়াম-এক্স-এব কার্যক্ষমতা যে 


পরিমাণে ত্রাস পাইতে থাকে, থোরিয়াম জলের 
কার্ধক্ষমতা ঠিক দেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ 
ইহাদের উভয়ের কম তৎপরতার যোগফল সকল 
অ-স্থায় সম'ন। এখান হইতে আরও একটি 
প্রমাণ পাওয়া গেল যে, থোরিয়াম হইতে অপর 
একটি পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে যাহা কমতত্পর 
এবং যাহাকে থোরিয়াম হইতে অনায়াসে পৃথক 
করিতে পারা যায়। 

ইউরেনিয়াম অথবা খোরিয়ামের শেষ অণুটি 
যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাঙ্গিয়া ইউরেনিয়াম-এক্‌স অথবা 
থোরিয়াম-এক্স্-এ পরিণত হইতেছে ততক্ষণ পর্ধস্ত 
এই ভাঙ্গাগড়া চলিতে থাকে । তবে ভাঙ্গাগড়ার 
কার্যকাল সব ধাতুরই 'এক নয়। যেখানে ইউরে- 
নিয়াম-এক্স্এর অধেকি জীবনীশক্তি নষ্ট হইতে 
সময় লাগে বাইশ দিন, সেখানে থোরিয়াম-এক্স-এর 
লাগে চারদিন মাত্র। 

আরও একট] বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। 
আমরা জানি, তাপের হাস-বৃদ্ধির সহিত রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধিতে 
রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগেরও হ্থাস-বৃদ্ধি হয়। 
সাধারণ অবস্থায় যে সব প্রক্রিয়া সম্ভবপর নয়, 
তাপবৃদ্ধির সহিত সেগুলি সম্ভবপর হয়। যেমন 
বারুদের স্তপ সাধারণ অবস্থায় অতি নিরীহ, কিন্ত 
তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা যে কিরূপ প্রলয়ঙ্কর মৃতি 
ধারণ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু 
এক্ষেত্রে এই রেডিও শক্তিবিশিষ্ট পদার্থগুলির পক্ষে 
তাপের হ্থাস-বৃদ্ধিতে কিছু যায় আসে না। ইহাদের 


শান 


কম তৎপরত1--তাহী ধ্বংসের দিকেই হোক, অথবা 
স্যহির দিকেই হউক (যেমন ইউগ্চেনিয়াম হইতে 
ইউরেনিয়াম-এক্স্‌ ) উত্তাপের দ্বারা অপরিবর্তনীয়ই 
থাকিয়া যায়। এমন কি ২০* ডিগ্রী ভাপেও এই 
ভাঙ্গা-গড়ার কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখ। যাঁয় ন|। 
সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিঘ়। হইতে ইহার প্রভেদ 
এইখানে । 

রাসায়নিক বস্তর অগুগুলি সাধারণতঃ ক্ষারাংশ 
এবং অগ্রাংশ লইয়া গঠিত (98510 810 ০1010 
19010815 ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইহাদেরই সংযোগ- 
বিয়োগে ঘটিয়া থাকে । কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই এই 
রাপায়নিক প্রক্রিয়া! কেবলমাত্র অগ্ন/ংশের বা ক্ষারাং- 
শের পরিমাণের উপর নিভর করে না। কিন্ত 
রেডিও শক্তি বিশিষ্ট অথণুগুলির সম্বন্ধে সেকথ| 
খাটে না। তাহাদের কমণ্তং্পরতা তাহাদের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। 'গ্মাংশের সহিত 
কোন সন্বন্ধই ইহার নাই। যেমন রেডিয়াম 
ব্রোমাইভ এবং রেডিয়াম-কার্বনেট _-এই ছুইইন 
অণুর মধ্যে শতকের হার হিসাবে রেডিয়ামের পরিমাণ 
বিভিন্ন। স্থুতরাং ইহাদের কম তৎ্পরতাও বিভিন্ন । 
কমততপরতা নির্ভর করে শুধু বেডিরাম ধাতুর 
পরিমীণের উপর, অন্য কিছুর উপর নয়। 

উপরের ঘটনাগুপির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
আমর! কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি। 
প্রথমতঃ তেজক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরিমাণের 
উপর যে কমতংপরতা নির্ভর করে তাহা হইতেই 
প্রমাণ হয় যে, পরমাণুগুলিই রেডিও তৎপরতার 
উতৎ্স--অণুগুলি নয়। (রেডিয়াম ব্রোমাইডের মধ্যে 
ষে পরিমাণ রেডিয়াম আছে তাহার উপর সমগ্র 
কমতংপরত। নির্ভর করে, রেডিম়াম ব্রেমাইড 
নামক সমগ্র যৌগিক পদার্থের উপর নয় |) অর্থাৎ 
এ জিনিসটি সম্পূর্ণ পরমাণুঘটত ব্যাপার, অণুর 
সহিত ইহার কোন সন্বদ্ধ নাই। দ্বিতীয়ৃত:, তাপের 
হাস-বৃদ্ধির সহিত তেজক্রিয়ার কোন সংঅব নাই। 
ইহা হইতেও প্রমাণ হয় এ ঘটনাগুলি আণবিক নয 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] : 


বিজ্ঞান ৮১৩ 


( যেমন সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হইয়! থাকে ), 
পর্মাণুঘটিত এক অভিনব ব্যাপার। তৃতীয়তঃ 
আমর! দেখিয়াছি যে, ব্যাকারেল রশ্মি হইতে যে 
আল্ফা কণা নির্গত হয়, তাহ! কোনরূপ রশ্মি নয়, 
তাহা পাখিব বস্তর ভগ্নাংশ মাত্র) অর্থাৎ কোন 
মৌলিক পদার্থ নিয়তই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এই পার্থিব 
কণাগুলি বিকিরণ করিতেছে । স্থতরাং মৌলিক 
পদার্থ ভাঙ্গিয়াই যদি এই কণাগুলির স্থঙ্টি হয় এবং 
ইহার জন্য বেডিও-শক্তিকে দায়ী করা যায়, তাহা 
হইলে রেডিও-শক্তির জন্য দায়ী পরমাণুগুলি, 
অণুগুলি নয়। তাহা হইলে মোটামুটিভাবে আমরা 


| বুঝিতে পারিতেছি যে, ইউরেনিয়াম প্রমুখ তেজষ্রি় 


পদ্দার্থগ্তরলি স্বতঃই এবং ক্রমাগতই ভাঙ্গিয়া 
জাঙ্গিয়া অপর একটি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত 
হইতেছে । 

এই যে ভাঙ্গা-গডার ব্যাপার, ইহার তীব্র 
গতিব্গেকে বাহির হইতে রাসায়নিক অথবা অন্থা 
কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় 
নাই। অর্থাৎ তাপের মাত্রা বাড়াইয়। কমাইয়া 
অখবা অমন এবং ক্ষার প্রভৃতি অন্য কোন তৃতীয় 
পদার্থ যোগ করিরা তাহার গতিবেগে বাধা 
জন্মাইতে পাবা যার না। তাহাত্না যে ভাবে এবং 
যে পরিমাণে ভাঙ্গিতেছে ঠিক সেইভাবে এবং 
নেই পরিমাণেই ভাঙ্গিতে থাকে । 

এই ভাঙ্গাচোরাঁর সময় পদার্থের ভিতর হইতে 
তাপ নির্গত হইতে থাকে এবং দে তাপের 
পরিমাণ অন্য কোন রাপায়নিক প্রক্রিয়া হইতে 
নির্গত তাপের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী । 

এই রূকম ভাঙ্গাচোরার সময় তিন রকম রশ্মির 
উৎপত্তি হয়। এবং তাহা হইতে শেষ পর্যস্ত 
আমর] হিলিয়াম গ্যাস পাইয়া থাকি। এই 
তাঙ্গাচোরার ময় একটি মৌলিক পদার্থ শুধু যে 
দ্বিতীঘ্ন আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হইন্না 
থামিয়া ষায় তাহা নয়, দ্বিতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে উহা আল্ফা কিংবা বাট| রশ্মি বিচ্ছুরিত 
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করিয়। তৃতীয় পদার্থে এবং তৃতীয় পদার্থ টি চতুর্থ 
আর একটি পদার্থে রূপান্তরিত হইতে পাবে। 
যেমন, ইউরেনিয়াম-১ ইউরেনিয়াম-এক্স-৯আই ৪- 
নিয়াম-রেডিয়াম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 
যে, রেডিয়ামের পিতৃপুরুষ হইতেছে ইউরেনিয়াম 
এবং তাহার জনক হইতেছে আইওনিয়াম। 

আবার ইউরেনিয়াম-রেডিম্নামের বংশ যর্দি 
আমরা শেষ পধন্ত পরীক্ষা! করিয়া দেখি, তাহা 
হইলে দেখিব লেড বা সীসাতে ইহাদের বংশের 
পরিসমাপ্তি ঘটতেছে। 

এইরূপে আমরা যদি ভালভাবে 
পদার্থ গুলিকে পরীক্ষা করি তাহা! হইলে দেখিতে 
পাইব, সকল পদার্থগুলি এক বংশ হইতে উদ্ভূত 
এবং পরম্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট। 

রেডিও আযাকৃটিভ পদার্থ গুলি যখন প্রথম প্রথম 
আবিষ্কুত হইতেছিল, তথন হইতেই তাহাদিগকে 
তিনটি বংশে অন্তভূক্ত করা হই্াছিল--ইউনেনিয়াম 
বংশ, থোরিম্সীম বংশ এবং আযকৃটিনিয়াম বংশ । পরে 
দেখা গেল আযাক্টিনিয়াম বংশটি ইউরেনিয়াম বংশ 
হইতেই উৎপন্ন, তাহারই একটি শাখা মাত্র। 
স্থৃততরাং শেষপর্যন্ত ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম 
এই দুইটি বংশই বজায় রহিল, আযাক্টিনিফ্সাম 
ইউরেনিয়াম-এর মধ্যে অস্তভূ-ক্ত হইয়া গেল। 

নিম্নে প্রদত্ত বংশ স্থচী হইতে উহাদের 
পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে। 
পরমাণুর গুরুত্ব, ইহাদের জীবন কাল এবং কোন্‌ 
পদার্থ কি প্রকার রশ্মি বিকিরণ করিয়া পরবর্তী 
পদার্থে রূপান্তরিত হয়--এ সমশ্তই এই সঙ্গে দেওয়া 
গেল। 

ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম বংশ 

ইউরেনিয়াম্রেডিয়াম বংশের প্রথম পুরুষ ইউ- 
রেনিয়াম। এই হইতে কয়েক পুরুষ ব্যবধানে আইও- 
নিয়ামের জন্ম এবং আইওনিয়াম হইতে রেভিয়াম 
উৎ্পর়। আইওনিয়াম রেডিয়ামের জনক। বংশের 
ধার! হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা ঘায় যে, 


তেজজিয়! ও পরমাণুবাদ 


তেজক্রিয় 
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কেন ইউরেনিয়াম সংশিষ্ট খনিজ পদার্থের মধ্যে 
আমরা রেডিয়ামের সন্ধান পাইয়া থাকি। 
রেডিয়াম ক্রমাগতই ইউরেনিয়াম হইতে উৎপন্ 
হইতেছে ঃ তাহা ন| হইলে ইহাদের জীবন কাল 
যত বেীই হোক না কেন, কয়েক সহশ্র বৎসরের 
মধ্যে তাহার কোন অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া 
যাইত না। 

রেডিমাঁম হইতে কয়েক পুরুষ পরেই রেডিয়াম- 
এফ বা পোলোনিয়ামের উৎপত্তি হইয়াছে । পোলো- 
নিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ গুলর মধ্যে প্রথম আবিষ্কার 
বলিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । মাদাম কুবী 
পিচবেণ্ড হইতে ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
বেডিয়াম হইতে উৎপন্ন পদার্থগুলি এত অল্প 
পরিমাণে বিশ্বনংসারে ছড়াইয়া আছে যে, চমচক্ষে 
তাহার দর্শন মেলা ভার। শুধু তেজস্রিয় গুণটি 
আছে বপিয়াই আজও তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের 
নিকট লুপ্ত হয় নাই। ইউরেনিয়াম-বেডিয়াম বংশ 
নীচে দেওয়া হইল £-- 
ইউরেনিয়ম (১) (২৩৮*৫) 

4 ৯আল্ফা রশ্মি 
ইউরেনিয়ান (২) (২৩3১৫) 

4৬ ৯আল্ফ। রশ্শি 
ইউরেনিয়াম-এক্স (২৩০৫) 

৬ বীট। এবং গামা বশ্মি 
আইওনিয়াম (২৩০৫) 

4১ আলফা এবং বীটা রশ্মি 
বেডিয়াম (২২৬৫) 

4 -আল্ফা রশ্মি 
ইমানেখন (২২২) 

4১ ২৯আল্ফা, বীট। এবং গামা রশ্মি 
রেডিয়ীম-এ হইতে ই পযন্ত 

4১ আলফা, বীট এবং গামা রশ্মি 
রেডিয়াম-এফ, বা পোলোনিয়াম (২১৭) 

4৯ আলফা রশ্মি 
রেডিও-লেড বা সীসা (২০৬) 
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থোরিয়াম বংশ 

থোৰিয়াম (২৩২) 

4 ৯আল্ফা রশ্মি 
মেসোথোরিয়াম (১) (২২৮) 

1১ ৯বীটা রশ্মি? 
মেসোথোরিয়াঁম (২) (২২৮) 

1১ -১৯বীট। এবং গাম! রশ্রি 
বেডিওথোরিয়াম (২২৮) 

4৯ -১আল্ফা এবং বীটা রশ্মি 
থোরিয়াম-এক্স (২২৪) 

4 আলফা রশি 
ইমানেশন (২২০) 

1৬ আল্ফা» বীট। এবং গামা রশ্মি । 
থোরিয়াম-এ হইতে ডি প্স্ত 

৬ 
থোরিয়াম-লেড 

আযাকৃটিনিয়াম বংশ 

আযক্টিনিয়াম 

4১ ৯বীটা রশি 
বেডিও-আ্যাকৃটি নিয়াম 

/১ আলফা, বীটা, গামা বশ্ি 
আকৃটিনিয়াম-এক্স্‌ 

4৬ ৯আল্ফা বশিযি 
ইমালেশন আল্ফা 

4 সীবীটা রশ্রি 
আকৃটিনিয়াম-এ 

4 আলফা রশ্শি 
আযকৃটিনিয়ম-বি 

1 কীট এবং গাঁম। রশ্মি 
আযাক্টিনিয়াম-সি 

4 -আল্ফা. বীট1 এবং গামা রশি 
আ্যক্টিনিয়াম-ডি বা আকৃটিনিয়াম সীসা 

ইমানেশন 
ইতিপূর্বেই আমরা রেডিয়াম-ইমানেশন বা 
নিটন্‌ গ্যাসের কথ! উল্লেখ করিয়াছি । এ পদার্থ টির 


' জ্ঞান ও বিজান 


' পদার্থের 
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একটি বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব আছে বলিয়া ইহার 
সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতে চাই। 
রেডিয়াম-ইমানেশন ছাড়াও থোরিয়াম-ইমানেশন 
এবং আযাকৃটিনিয়াম ইমানেশন আছে। ইহারা 
প্রথমটির মত গুরুত্ববাঞ্তক না হইলেও এই প্রসঙ্গে 
তাহাদের কথা উল্লেখ না করিয়! পারা ধায় না। 
স্থরু হইতেই ধাহাঁরা তেজক্তিয় পদার্থ লইয়া 
কাঞ্জ করিতেছিলেন, তাহারা লক্ষ্য করিলেন যে, 
রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি পদার্থের আশে পাশের 
বস্তগুলিও সাময়িক ভাবে রেডিও গুণবিশিষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম মনে হইল, বুঝি তেজক্রিয় 
রশ্মি বিকিরণ গুণটিই ইহার জন্য 
দায়ী অর্থ।ৎ তাহারাই এই তেজক্কিঘ্ গুণটিকে 
পারিপাশ্বিক বন্তগুলিতে অন্ুবত্তিত করিতেছে । 
কিন্তু পরে দেখা গেল যে তেজস্ক্রিয় পদার্থটিকে 
কাচপাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে পারি+ 
পাশ্বিক বস্তগুলি এইরূপ কমশক্তি লাভ কণ্পিতে 
পারে না। আবার ইহাও ধর] পড়িল যে, কাগঞ্জ, 
তুলা প্রভৃতি ছিদ্র বিশিষ্ট পদার্থশুলি এই কম: 
শক্তিকে বাঁধা দিতে পারে না। তাহাদিগকে 
ভেদ করিগ্া এই কমশক্তি পারিপাশ্বিক বস্তগুলির 
উপর ছড়াইয়া পড়ে। এই ছড়াইয়া৷ পড়ার 
কাজকে সাহায্য করে বাতাস। বাতাসকে তেজ- 
স্্রিয় পদার্থের উপর দিয়া লইয়া গিয়া বিছ্যুত্মান 
যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিছা দেখা গিয়াছে যে, 
বাতাসের মধ্যে এই কমশিক্তি যথেষ্ট পরিমাণেই 
বিদ্মান রহিয়াছে । উহার দ্বারা এই মতই প্রবল 
হইল যে, এক প্রকার গ্যাস অথবা অণুকণ!| বামু- 
শ্োতের দ্বারা পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই 
প্রকার অন্ুবত্িত কমশিক্তির ইন্ধন যোগাইতেছে। 
১৯০৩ খুং অবে বাদারফোর্ড এবং লডি এই বিষয় 
লইয়। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। গবেষণা 
করিয়া তাধার। দেখিলেন যে, থোরিয়াম প্রভৃতি ধাতু 
হইতে প্রকৃতই এক প্রকার পদার্থের নিক্ষমণ হয় 
যাহারা তেজস্তিয় গুণসম্পন্ন। তীহারা ইহার নাম 


৬১৬ 


দিলেন ইমনেশন। এই ইমনেখনের যে সমস্ত 
গুণপ্রকাশ পাইল, তাহা গ্যাসের অন্রূপ। গণনা 
করিয়া দেখা গেল ধে, মাত্র ৫৪ সেকেণ্ডের মধ্যেই 
তাহাদের অধেক জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইয়। যায়। 

তারপর পন্বীক্ষাকার্ধ যতই চলিতে লাগিল, 
ততই দেখা গেল যে, শুধু খোরিযাম নয়, রেডিয়াম, 
আক্টিনিয়াম প্রভৃতি পদাথগুলিও অনুবূপ ইমানেশন 
বিচ্ছুরিত করিয়! থাকে । তাহার্দের নাম হইল 
বোরন, র্যাডন (নিন), আযাকুটন ইত্যার্দি। 
র্যাভন এবং আকৃটনের অর্ধ জীবনীশক্তি ৩৮৫ 
এবং সেকেণ্ড মাত্র। এইসব ইমীনেখনকে 
বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংশ্রকে 
তাহাদের সহিত প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণই দেখা 
গেল না; সুতরাং তাহার! যে কমশিক্তিহীন এবং 
পিরিয়ভিক টেবলের শুণ্য গ্র,পের দলভুক্ত তাহা 
প্রমাণিত হইল। 

ইমানেশনগুলির মধো রেডিয়াম ইমানেশন বা 
নিটনই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত। এইসব 
পদার্থের কতটুকু মাত্র লইয়া যে বিজ্ঞানীদের 
গবেষণা করিতে হয় তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্ময়ে 
অবাক হইতে হয়। এক গ্র্যাম রেডিয়াম হইতে 
ইমানেশন পাওয়া যাঁয় ১৮ মিলিমিটার । অর্থাৎ 
১ ইঞ্চিকে ২৫ ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে 
লইয়া একটি (কিউব) রচনা করিলে যতটুকু হয় 
ঠিক সেই পরিমাণ। অথচ এক গ্র্যাম রেডিয়াম 
লইয়া! কাঙ্জ করিবার মত সৌভাগ্য কোন বিওা- 
নীরই নাই। তাহাদের ভাগ্যে যেটুকু জোটে 
তাহা হর হইতে ₹ গ্র্যাম মাত্র । স্থতরাং এই 
সামান্য মাত্র পদার্থ হইতে উৎপন্ন ইমানেশনের 
পরিমাণ সহজেই অনুমেয় । ইহাতেও বিজ্ঞা- 
নীরা দমিলেন না। তাহারা পরীক্ষা করিবার 
উপযোগী উপায় উস্তাবন করিয়া লইলেন। 
ইমানেশলের গুণাবলী গ্যাসের গুণাবলীর 
অনুরূপ। ইহাকে কোন একটি নিধিশেষ-ধর্ম 
বা উদাসীন গ্যাসের সহিত মিশাইয়া বিজ্ঞানীরা 


৩৯ 


তেজঙ্জিয়া ও পর়মাণুবাদ 


আনিয়াও' 


[ ২য় বর্ষ, ১৭ম সংখ্য। 


কার্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা এই সংমিশ্রিত 
গ্যাসকে একপাত্র হইতে অপর পাত্রে অনায়াসে 
পরিচালিত করিতে সক্ষম হইলেন এবং বিদ্যুৎ 
মাপক হযঙ্ছের সাহায্ো ইমানেশনের গুণাবলীও 
উদঘাটিত করিতে সক্ষম হইলেন। 


এইভাবে নিটন সম্বন্ধে গব্ষণ। করিয়া! জানা 
গিয়াছে যে, লাধারণ গ্যাসের মতই ইহাঁর আচরণ। 
ইহা “বয়েলের নিয়মকেই মানিয়া চলে। ব্যাম্জে 
এবং গ্রে নিটনকে তরল গ্যাসে পরিণত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন এবং পরমাণুর গুরুত্ব নিধণরণ 
করিয়াছেন। এই গুরুত্ব নিধ্ণরণ ব্যাপারে যে 
কিরূপ নৈপুণ্য এবং মনীষার পরিচয় আছে 
তাহা একটু তলাইয়৷ দেখিলেই বুঝিতে পারা 
যায়। র্যাম্জে গুরুত্ব নিধ্ণারণ করিয়াছেন 
গ্যাসটিকে ওজন করিয়! তাহার ঘনত্ব হইতে। 
অথচ আমরা দেখিয়াছি ৯৮ মিলিমিটারেরও কম 
গ্যান লইয়া কাজ করিতে হয় বিজ্ঞানীদের । 
সুতরাং তাহাদের কাজ যে কতখানি 
শ্রমসাধ্য তাহা প্রণিধানযোগ্য । **১ মিলিমিটার 


নিটন গ্যাসের ওজন ০ গ্র্যাম। ইহাকে 


ওজন করিতে হইলে কিরূপ সুন্ম নিক্তি বা তৌল 
যন্ত্রের প্রয়োজন তাহ! সাধারণের অঙ্গমানের 
বাহিরে । এই যন্ত্রও প্রস্তুত হইল। ইহার ম্বার! 


এক মিলিগ্র্যামের হা ভাগ ওজন করা 


সম্ভবপর। এইখানেই বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব। 
কল্পনাকে বাস্তবে ধাহারা রূপ দিতে পারেন তাহারাই 
তো আসল বিজ্ঞানী। এই তৌলযস্ত্রের দণ্ডটি 
তাঁর ন্যায় সুশ্ম স্কটিকের অংশ দ্বারা নিমিত। 
ওজনগুলি সাধারণ ধাতু নিমিত নয়। স্ফটিক নিমিত 
গোলকের মধ্যে বাছু পুরিয়া সেগুলির স্যরি 
হইয়াছে। এই বায়ুর ওজনটুকুই আসল ওক্গনের 
কাজ কদগিয়া থাকে । তৌলযঞ্ত্রট একটি 
বাযুচলাচলহীন আধারের মধ্যে আবন্ধ। আধারটির 


অক্টোবর, ১৯৪৯ ] 


ভিতরকার বায়ুর চাপ পাম্পের সাহায্যে ইচ্ছাম্যায়ী 
কমান এবং বাড়ান যাইতে পারে। এইক্পে 
৯ভিতরকার বাতাসের চাপ কমাইয়া এবং বাড়াইয়া 
তোলহস্ত্রটকে এমন একটি অবস্থায় আনিতে পারা 
যায়, যাহা ওজন করিবার পক্ষে উপযোগী। 
অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে এই অবস্থায় আনা কষ্টসাধ্য 
নহে। যে জিনিসটির ওজনের প্রয়োজন তাহার 
ওজন স্ফটিকনিমিত গোলকের মধ্যে রুদ্ধ বামুন্ 
ওজনের সহিত তুলনা করিয়া ঠিক করিতে হয়। 
একটি বাতাসের সাহায্যে অপর একটি বাতানকে 


ওজন করা_তাহা বত কমই হউক্‌ না কেন, নিতাস্ত , 


কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব নয়। স্থতরাং এই উপায়ে 
নিটনের ওজনও পাওয়া গেল। 

ব্যাপ রটিকে আপাত: দৃষ্টিতে যত সহজ মনে 
হয়, আমলে তাহা নয়। একবার ওজন করিতে 
হইলে এত রকম খু'টিনাটির সম্মুখীন হইতে হয় 
যাহা বলিয়া শেষ করা যাঁয় না। শ্থত্রাং সে 
সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ না দিয়া নিটনের 
সাধারণগ্ুণ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিয়া 
শ্যে করিব। 

নিটন রেডিও গুণসম্পন্ন। ইহা শুধু যে আল্ফা 
রশ্মি বিকিরণ করে তাহা নয়, 'রেডিয়ামের মত 
আপন। হইতে উত্তাপও বিকিরণ করে| রাপায়নিক 
প্রক্রিয়া দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, নিটন শিক্ষিঘ় 
গ)ান, আর্গন প্রভৃতি নিষ্িম গ্যালগুলির 
সমশ্রেণীতৃক্ত। অগ্ন্যতপ্ত প্ল্যাটিনাম চুর্ণ, প্যালেডিয়াম 
চূর্ণ, ম্যাগনেসিয়াম চুর্ণ প্রভৃতির উপর দিয়া 
নিটনকে চালনা! করিয়া দেখা গিয়াছে--তাহার 
কোন পরিধর্তনই ঘটে নাই; এমন কি ক্ষারযুক্ত 
পদার্থের উপস্থিতিতেও অল্লান থাকে । নিটন 
গ্যাসের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালন। করিয়াও 
তাহার কোন পরিবর্তন করিতে পারা যায় নাই। 
অথচ এই অবস্থায় নাইট্রোজেন অপর পদার্থের 
সহিত সংযুক্ত হয়। এই সমস্ত পরীক্ষা এবং 
ইহার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া যে সব রেখা 


জান ও বিজ্ঞান 


৬১৭ 


পাওয়া গিয়।ছে তাহার দ্বার! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, নিটন নিক্ষিয় গ্যাস এবং পিরিয়ভিক 
টেবলে নিক্ষিয় গ্যাস জেননের উপরে ইহার স্থান । 

নিটন যখন রেডিও গুণসম্পন্ন, তখন নিউন 
হইতে আমর! নূতন পদার্থের উদ্ভব প্রত্যাশা 
করিতে পারি। আমাদের সে প্রত্যাশা যে তুল 
নয় তাহার প্রমাণ, ইহা স্বতঃই ভাঙ্গিয়া হিলিাম 
গ্যাসের জন্ম দেয়। 

মানাম কুগী এবং বরাদারফোর্ড রেডিয়াম এবং 
ঘোরিয়াম লইয়া কাজ করিবার সময় দেখিতে 
পাইলেন যে, এই মকল পদার্থের সান্লিধ্যে অপর 
পদার্থ রাখিলে তাহাদের মধ্যে বেডিও গুণের 
বিকাশ পায়। শুধু রেডিয়াম এবং থোরিয়াম 
নয়, আযাকৃটিনিয়ামের মধ্যেও এই গুণটির 
সাক্ষা২ মিপিল। এই যে প্রবর্তিত কম? 
তৎপরতা ইহার শক্তির তীব্রতা নির্ভর করে 
প্রবতিত বস্তটির প্রকৃতির উপর নয়, গ্রবর্তকের 
শক্তির উপর এবং যত বেশী সময় একটিকে 
অপরটির সান্লিধ্যে পাখা যায়, তাহার উপর। 
কিন্তু প্রবর্তককে ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইলে 
প্রবর্তিত বস্তটির কম'শক্তি ক্রমশই হাস পাইতে 
থাকে। 

রাদারফো পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে, 
প্র্যাটিনাম তারকে যদি থোরিয়াম ইমানেশনের 
নিকট রাখা যায়, তাহা হইলে তাহ! রেডিও- 
শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে। সেই তারটিকে যদি 
গরম জলে ডুবান যায় তাহা হইলে৪ কমর্ণক্তির 
কোন তারতম্য বোঝ] যায় না। কিন্ত আসি 
বা অঙ্পরসে তারটি ডুবাইলে উহাতে আর কম: 
শক্তির তান সন্ধান মিলেনা। যাহা কিছু 
কমশিক্তি আসিডের মধ্যে খাকিয়! যায়। আবার 
আযানিভকে পাত্রের মধ্যে জাল দিয়া শুকাইয়া 
ফেলিলে দেখা যায় যে, কমশ্রক্তি আযসিভ হইতে 
পাত্রের মধ্যে সঙ্গিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এমন কি 
প্যাটিনাম তারটিকে কোন কিছু তারা টাচিয়া 


৮ 


ফেলিয়াও তাহা! হইতে কমশিক্তিকে স্থানাস্তরিত 
করিতে পারা বান্। 

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে 
শক্তির কথা! আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহ! কোন 
কঠিন পদার্থবিশেষ--গ্যাস বা কোন প্রকার 
বায়বীয় পদার্থ নয়। এই জিনিসটিকে বল] হয় 
আগাকৃটিভ ডিপজিট এবং ইহা ইমানেশন 
হইতে উৎপন্ন । থোরন ( থোরিমাম ইমানেখন ) 
এবং আযক্টিনন (আযক্টিনিগাম ইমানেশন ) 
হইতেও সর্বদাই এই প্রকার কঠিন পদার্থ 
উৎপন্ন হইতেছে । এই যে আযকৃটিভ ডিপজিট ইহ 
যস্থাম়ী পদার্থ মাত্র। ইহারাও আবার ভাঙ্গিয়া 
নৃতন নৃতন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। 

উৎপত্তি স্থান 

রেডিও গুণযুক্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমরা মোটা- 
মুটি আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহারা যে 
কোথায় এবং কি ভাবে এই বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া 
খাকিয়া। আপনাদের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে সে 
সন্বদ্ধে বিশেষ কিছু বল! হয় নাই। এই সকল 
'পদ্বার্থশুপিক্ষ মধ্যে রেডিয়াম এবং থোরিয়াম বিশেষ 
খাঁত। বায়ুমণ্ডলের সকল অংশেই ইহাদের সন্ধান 
পাওয়া যাম্ন | গণন] করিয়। দেখা গিয়াছে যে, দশ 
লক্ষ ভাগ বাছুর মধ্যে '*৬১১০-৯২ ভাগ রেডিয়াম 
ইমানেশন এরং ২১৫১০-১৯ ভাগ থোরিয়াম ইমানে- 
শন বর্তমান। স্তবাং বিছ্যুতৎমাঁপক যন্ত্রকে বিদ্যুৎ- 


ভেজরিয়া ও প্রাঙাগুহাদ 


[ ২ খধ, ১০২ সংখ্যা 


যুক্ত করিয়া মুক্ত বানানে রাখি! দিলে দেখা যায়, 
এক কিংবা! দেড় দিনে মধ্যেই পনম্পর হইতে বিচ্ছি 
সোনার পাত ছুইটি আবার ন ফিরিয়' 
আসিয়াছে । সমুদ্রের জলেও ইহাদের সন্ধান পাওয়। 
যায়। বিজ্ঞানীর! আশা করেন যে, অস্ততপক্ষে 
২০১০০ টন রেডিয়াম সমুদ্রের জলে মিশিয়| বহি- 
ফ্লোছে। তবে পৃথিবীন্র কঠিন আবরণের মধ্যে এই 
পদার্থগুলি যে পরিমাণ পাওয়া যায়, এমন আর 
কোথায়ও পাওয়া যায় না। ইহাদের প্রধান 
উৎস প্রস্তরীভূত পদার্থ কাদামাটি ইত্যাদি । 
এক গ্র্যাম প্রস্তরীভূত পদার্থের মধ্যে ১০৪ ১৫১০৯-২ 
গ্র্যাম রেডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 

এমন অনেক ঝরণা বা উৎসের কথা আমরা 
শুনিয়া! থাকি, যাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার রোগ 
আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে । অনেকের বিশ্বাস 
এই ক্ষমতার জন্য দ্রায়ী রেডিও আযাকৃটিভ পদার্থ । 
তাহারা অল্পবিস্তর এই সব জলের মধ্যে মিশিয়া 
থাকে বলিয়াই জলের এই গুণ। ইহা ছাড়াও 
এই পদার্থগুলি আমাদের আরও একট উপকার 
করিতেছে । ইহাদের মধ্য হইতে সর্ধদাই 
উত্তাপ নির্গত হইতেছে। এই উত্তাপের 
বারা ক্ষীযমাণ পৃথিবীর উত্তাপ অনেক পরিমাণে 
সংরক্ষিত হইতেছে । স্তরাং রেডিও গুণসম্পয় 
পদার্থগুলি রাসায়নিক জগতে যেমন, মনুষ্য 
জগতেও তেমনি প্রয়োজনীয়। 
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আগামী সংখঠাল প্রবন্ধের নিষয়। 
ক্রি হবে £ 





মলে কব” একজন এঞ্জিনিয়াব পৃথিবী এপিঠ থেকে পিঠ 
প্্থস্ত কেজ্স্থলের মধ্য দিয়ে লদ্বাল:স্ব বিরাট একটা হরঙ্গ 
খনন কলেছন ॥ এন্পঠ থেকে স্থরঙ্গের ভিত দিযে ওপি:ঠর 
আকাশ এব পিঠ থেকে এপিঙেন্ আকাশ দেখ যায। 
কোন একটি লোকচে যদি এই হুডঙ্গটাব মধ্যে ঠেলে ফেলে 


দেওয়। হয় তবে (মরা বাঁচান গ্শ্র বাদ দিসে) তাল অবস্থ! 
'কফিহহে? 


এবিফয়ে লেখবার জন্যে তোমবা বই-পুস্তক এব ব্ডদেব ও 
সাহাষে। নিতে পান ॥ ব্যাপারটা কি হতে পাকে বুঝে নিয়ে 
নিজেব ভাবাম্ম প্রকাশ করতে । স্ব চেয্ে ভাল লেখাটি জান 
ও বিজ্ঞানে" প্রকাশিত হবে । সং 





করে দেখ 
ব্যালাম্সিং-এন কোখল 


( এত্ত ) 


পূর্বে তোমাদিগকে ভাব-বাঁক, কাঠেব ঘোড়া প্রভৃতিব ব্যালান্সি-এব কৌশল 
সম্বন্ধে বলেছিলাম। এবাৰ আবও কযেক বকমেব ব্যালান্সি-এব কৌশল সম্বন্ধে 
বলছি। তোমরা অনায়াসেই এগুলে। করে দেখতে পাঁববে। 

প্রথমে ছুখানা চ্যাপ্টা কাঠ জোগাড় কব। একখানা হাত দেড়েক লম্বা, 
আব একখানা হাতখানেক বা আবও কিছু ছোট হলেও চলবে। লম্বা কাঠখানার 
উপর জল-ভন্তি একটা বালতি ঝুলিয়ে দাও। 
ছোট কাঠখানা টেবছাভাবে বালতিব মধ্যে ঢুকিয়ে 
বড়খানার সঙ্গে এমন ভাবে ঠেকা দিয়ে দাও 
যাতে জল সমেত বালতিটা অনেকট] হেলানোভাবে 
ঝুলে থাকে । এক নম্বরের * ছবিটা ভাল 
করে দেখে নাও। কি বকম ব্যবস্থা কবতে 
হবে ছবি দেখেই পরিষ্কার বুঝতে পাববে। 
এবার বালতি সমেত বড় কাঠখানাকে টেবিলের 
ধারে খা যে কোন একটা স্টাণ্ডের উপর 
রেখে দাও। দেখবে, অত ভাব নিয়েও বাঁলতিটা 
কেমন কাঠটাকে নিয়ে ঝুলে আছে। ছুলিয়ে 
দিলে উপরে-নীচে দোল খাবে বটে; কিন্তু পড়ে যাবে না। বালতিটাকে যদি ঠেক] 
দিয়ে হেলানোৌভাবে ন! রেখে এক নম্বরের “ক' ছবির মত সোজাভাবে কাঠখানার সঙ্গে 
ঝুলিয়ে দাও তবে কিছুতেই তাকে টেবিলের ধারে বা স্ট্যাণ্ডের উপর বসিয়ে রাখতে 


পারবে না। 
৭ 





১নং চিত্র 


৬২৩ ব্যালান্বিং-এর কৌশল [ ২য় বর্ধ, ১*ম সংখা! 
( দুর ) 

বোতলের মুখে অশট! ছিপির উপর খাড়াভাবে একটা * ্‌চ অথবা আলপিন বসানো 
রয়েছে। একটা পয়সা বা আধুলিকে ওই স্থচ বা আলপিনর্টার ডগায় খাড়াভাবে বসিয়ে 
রাখতে পার কি? চেষ্টা করে দেখো 
কিছুতেই খাড়াভাবে বসিয়ে রাখতে পারবে 
না। কিন্তু সাধারণ একটা কৌশলে একটা 
পয়সা বা আধুলিকে অনায়াসে স্থচ বা 
আলপিনের ডগায় খাঁড়া করে রাখতে পার। 
এমন কি সুচ বা আলপিনের ডগায় বসিয়ে 
সেটাকে এদিক-ওদিক একটু ছুলিয়ে দিলেও পড়ে 
যাবে না। কৌশলটা খুবই সহজ । ধারালে। ছুরি 
দিয়ে একটা কর্কের তলার দিকের খানিকট। 
লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেল। কর্কের সেই চেরা 
দিকটায় একটা পয়সা বা আধুলি জোর করে প্রায় অধেকিট। ঢুকিয়ে দাও। খাবার 
টেবিলে চামচের মত যেরকম কাটা ব্যবহৃত হয় ঠিক সে রকমের ছটা কাঁটা! জোগাড় 
কর। কর্কটার গায়ে পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে হেলানোভাবে কাটা ছুটাকে ফুটিয়ে 
দাও। এবার কর্কে আটকানো পয়সা বা আধুলিটাকে সবসমেত সৃচ বা আলপিনটার 


ডগায় বসিয়ে দাও। দেখবে-_কর্কে আটকানো চামচের মত কাট? দুটা নিয়ে পয়সাটা 
আলপিনের ডগায় খাঁড়াভাবেই বসে থাকবে । একটু ছুলিয়ে দিলেও কয়েকবার দোল খেয়ে 
ঠিক একই জায়গায় স্থিরভাবে দাড়িয়ে থাকবে--পড়ে যাবে না। ছুই নম্বরের ছবিটা 
ভাল করে দেখে নাও। ব্যবস্থাট। বুঝতে একটুও অন্ুুবিধ! হবে ন1। 

( ভিডজ্ব ) 





২নং চিত্র 


তিন নম্বরের ছবির মত কাঠ বা অন্য 
কোন জিনিসের একট পাখী তৈরী কর। 
লেজের শেষের দিকটা ছবির মত বাঁকানো হবে। 
অর্থাৎ ভার কেন্দ্রট যেন পাখীটার পায়ের নীচে 
ঠিক সমস্থত্রে থাকে । লেজের বাঁকানো প্রান্তে 
একখণ্ড সীসা বা অন্ত কোন ভারী জিনিস গু'জে 
দাও। পাঁখীটাকে এইবার যে কোন জায়গায় 
বসিয়ে দিলে দেখবে, হেলেছলে গেলেও ঠিক 
একই জায়গায় বসে থাকবে । ছবিটাকে ভাল 
করে দেখে নাও। ওনং চিত্র 





অক্টোবর, ১৯৪৯ ] - জান ও বিজ্ঞান ৬২১ 
| ( হঙ্গান্ল ) 


বোতন-হ্যারোমিটার 


বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে । যে 
যন্ত্রের দ্বারা বায়ুমণ্ডলের চাপ নিধ্শরণ করা যায় তাঁকে বলে ব্যারোমিটার ব] বায়ুমাঁন যন্ত্র । 
তোমরা অনেকেই হয়তো ব্যারোমিটার দেখে থাকবে। 
কিন্ত আজ তোমাদিগকে সহজ এক রকম ব্যারোমিটার 
তৈরীর কথা বলছি। যেকেউ এই যন্ত্র,“তৈরী কবে 
বায়ুমগুলের চাপের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার 
পরিবর্তন বুঝতে পারবে । একখণ্ড কাগজের গায়ে 
স্কেলের মত দাগ কেটে সেটাকে একটা বোতক্লর গায়ে 
এটে দাও। বোতলটাকে অধেকের বেশী জলে ভি 
কর। একটা চায়ের পিরিচ বা কানা উচু থাল৷ জল 
ভত্তি করে তার মধ্যে জল ভতি বোতলটাকে উল্টো চি 
করে বসিয়ে দাও । এটাই হবে ব্যারোমিটার। বোতলের 
গায়ে স্কেলের সাহায্যে দেখতে পাবে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বোতলের 
জলের লেভেলও উচু-নীচু হবে। আবহাওয়ার সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখে নিলেই পরে 
জলের লেভেলের পরিবর্তন দেখে আবহাওয়ার আসন্ন ছুর্ধোগের কথা বুঝতে পারবে। 
ছবি থেকে বোতল ব্যারোমিটার তৈরীর ব্যবস্থাটা সহজেই বুঝতে পারবে । 


( গ্পাজ্গ ) 
ছুলের তৈরী হাইগ্রোমিটার 


যে যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্জতার পরিমাপ করা যাঁয় তাকে বলে হাইশ্রোমিটার। 
অতি সহজ উপায়ে একরকম হাইগ্রোমিটার তৈরী করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। চেষ্টা 
করে দেখো --অনায়াসেই এরকমের হাইগ্রোমিটার তৈরী করতে পারবে। প্রায় ৩০ 
সে্টিমিটার লম্বা কয়েকগাছ। চুল সংগ্রহ কর। জল মিশ্রিত কষ্টিক সোড৷ ( হাক্ক৷ সলিউসন ) 
দিয়ে চুলের তৈলাক্ত পদার্থ বেশ করে পরিষ্কার করে নাও। এবার একগাছ! চুলের এক 
পরাস্ত একটা স্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে আটকে দাও এবং চুলটার নীচের প্রান্তে প্রায় ৫০ 
গ্র্যাম ওজনের একট! ভার ঝুলিয়ে দাও । স্ট্যাণ্ডের নীচের দিকে, হুপাশে আটকানো ছুখানা 
ছিদ্রকর! টিনের পাতের মধ্যে একট! সুচের ওপর লাটাইয়ের মত খুব হাক্ষা একট! কাটিম 
বসাতে হবে। কাটিমট! যেন খুব সহজভাবেই এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে। ভার-ঝুলানো 
চুলটাকে কাটিম্টার উপর দিয়ে একট! কি ছটা প্যাচ ঘুরিয়ে নিতে হবে। কাটিম-বসানে! 
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সুচটার একদিকে কাগজ থেকে কাটা একটা ভীরের ফলা এ'টে দাও। সাদা পোস্টকার্ডে 
অধ" বৃত্তাকারে স্কেল একে সেটাকে তীরের ফলাটার প্রায় গা ঘে'সে ঘড়ির ডায়েলের মত 





৫ন্‌ং চিত্র 


করে বসিয়ে দাও। ছবিটা! ভাল করে দেখে নাও, ব্যবস্থাটা বুঝতে কিছু মাত্র কষ্ট হবে না। 
বায়ুমণ্ডলের কমবেশী আর্্রত। অনুযায়ী চুলের দৈধ্যের হাস-বৃদ্ধি ঘটবে । এর ফলে কাটিম- 
টার সঙ্গে তীরের ফলাটাও ঘুরে গিয়ে ভায়েলের ওপর অবস্থার নিদেশি দিবে ।  গ. চ. ভ. 


(জনে দাখ 


সংস্তৃষ্ট বায় 
বায়ু আমরা দেখতে পাই না; অনুভবে ও শ্বাস-প্রশ্বাস এর অস্তিত্ব আমরা টের 
পাই মাত্র। এর কোন আকৃতি নেই-_স্বচ্ছ বায়বীয় পদার্থ; কাজেই চোখে 
ধরা পড়ে না । বস্তুতঃ কঠিন পদার্থ__ইট, কাঠ, পাথর ; তরল পদার্থ-__জল, তেল, ছুধ--এ 
সবের মতই বায়ুর বস্তুগত গুণ বা ধর্ম সবই রয়েছে । প্রভেদ মাত্র এই যে, বায়বীয় পদার্থের 
অণুপরমাণুগুলেো! পরস্পর সংবদ্ধ নয়-_একটা পান্র্ে সামান্ত বায়ু প্রবেশ করালেও তা সমস্ত 
পাত্রটায় ছড়িয়ে পড়ে। সকল বায়বীয় পদার্থেরই এ একটা বৈশিষ্ট্য। এক টুকরা 
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পাথরের উপর যত চাপই দিই না কেন, সাধারণ হিসেবে ওর আয়তন কিছুমাত্র কমে না। 
যে পাত্রে ৫ সের জল ধরে চেপেচুপে তাতে যে ৬ সের জল ধরাব এমন উপায় নেই। 
বন্ততঃ কঠিন ও তরল পদার্থের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করলে আয়তন সামান্ কিছু 
কমে বটে; কিন্তু তা এত সামান্য যে, যন্ত্রকৌশল ব্যতীত চোখে তা ধরাই পড়বে না। 
কিন্তু বায়বীয় পদার্থের বেলায় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ; বাতাসের আয়তন সামান্য 
চাপে অতি সহজেই যথেষ্ট কমান যায়। 

একটা পাত্রে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমরা বলি পাত্রটা খালি বা শুন্য । কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে সেট! বায়ুতে পূর্ণ। এরূপ একটা বদ্ধমুখ পাত্রে বায়ু থাকা সত্বেও আরও 
প্রচুর বায়ু পাম্পের সাহায্যে প্রবেশ করান ষায়। পাত্রটি বেশ সুদৃঢ় হলে ক্রমে চাপের 
জোর বাড়িয়ে বায়ুর সংপেষণ আঁমর। ক্রমেই বাড়াতে পারি। এতে বায়ু ঘনীভূত হয়- 
আবদ্ধ বায়ুর চাপ বাড়ে। এ ভাবে অল্প পরিসরের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অধিক 
বায়ু জমালেই তাকে বলা হয় সংস্পৃষ্ট বায়ু (00200165560 ৪11) । 

চাপ দিলে বায়ুর আয়তন যখন কমে বাঁ কোন নিদিষ্ট আয়তনের পাত্রে বেশী বায়ু 
প্রবেশ করান হয় তখন এই সংস্পুষ্ট বায়ু পাত্রের গায়ে জোর চাঁপ দেয়। সংপেষণের 
জন্যে যে শক্তি আমরা ব্যয় করি সংস্পষ্ট বায়ুতে সেই শস্তি সঞ্চিত হয় এবং পাত্রের গায়ে 
সেই পরিমাণ চাঁপ পড়ে । আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি-স্বাভাবিক অবস্থাতেই বায়ু নিয়ত 
আমাদের দেহের উপর চাঁপ দিচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের এই চাঁপও বড় কম নয়- প্রতি বর্গ 
ইঞ্চিতে ১৫ পাউও্ড বা ৭০ সের। অভ্যস্ত বলে এই চাপ আমরা টেরই পাই না। 
স্বাভাবিক অবস্থায় ঘরের মধ্যে এক বর্গ ফুট পরিমাণ বায়ুর চাপ হবে তাহলে ৭॥০ সের» 
১৪৪-২৭ মণ; অর্থাৎ এক বর্গফুট পরিমিত কোন বস্তর উপর বায়ুর ২৭ মণ ওজনের চাপ 
পড়ে; ইহাই বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক চাপ । যাঁক্‌, এখন যদি এই এক বর্গফুট পরিমিত 
বায়কে অধ” বর্গ ফুট পরিমিত স্থানে সংস্পুষ্ট কর! যায় তাহলে তাঁর চাপ হবে দ্বিগুণ, 
অর্থাৎ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০ পাউণ্ড। আরও চাঁপ দিয়ে এক তৃতীয়াংশ বর্গফুটে সংস্পু্ট 
করলে বায়ুর চাপ হবে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪৫ পাউও। অবশ্য এভাবে বায়ুর সংপেষণ 
আমরা ক্রমাগত বুদ্ধি করতে পারি না--কারণ তাতে যে প্রচণ্ড শক্তির চাপ প্রয়োগ 
করতে হয় তার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। আর সেরূপ অত্যধিক সংস্প্‌ষ্ট বায়ুর প্রচণ্ড 
চাঁপ ধারণক্ষম পাত্রও তৈরী করা কঠিন । 

বায়ু সংস্পৃষ্ট করতে একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়_-তাকে বলে বায়ুসংপেষণ যন্ত্র 
ইংরাজীতে যাকে বলে “কম্প্রেশন পাম্প” । মোটর গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির টায়ার 
বায়পুর্ণ করতে এই পাম্প ব্যবহৃত হয়। এর গঠন প্রণালী খুবই সহজ । চিত্রটি লক্ষ্য করলেই 
বেশ বোঝ! যাবে। একটা ধাতুনিমিত দণ্ডের মাথায় একটা ধাতব চাকৃতি, তার নীচে 
একটা! ধার-উচু বাটা-মত গোলাকার চামড়া । দণ্ডের মাথায় এছুটি দৃঢ়ভাবে আট্কান 
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থাকে । একটা! ধাতুনিগ্সিত চোঙ্গার মধ্যে এটা সবশুদ্ধ ঢুকিয়ে দিলে এমন হওয়া! চীই 
যেন চাকতিখান চোঙ্গার বেড়ের চেয়ে একটু ছোট হয়; কিন্তু বাটার মত চামড়াখান! চোঙ্গার 
গায়ে টাইট হয়ে থাকে । চাকৃতি ও চামড়াশুদ্ধ দণ্ডটাকে 
বল। হয় পিস্টন। চোঙ্গাটার নীচের দিকটা বন্ধ, কিন্ত 
একটা সরু ধাতব নল লাগান। এই নলটা থেকে 
রাবারের পাইপ দিয়ে টায়ারের মুখে লাগিয়ে দেওয়। হয়। 
টায়ারের মুখে থাকে একটা ছোট বল-_যাকে ভাল্ভ বলে। 
এটা এমনভাবে বসান থাকে যাতে বায়ু বাইরের চাপে 
টায়ারের মধ্যে ঢুকতে পারে, কিন্তু ভিতরের চাঁপে বেরুতে 
পারে না। এখন পিস্টনটার হাতল ধরে নীচে চাপ দিলে 
চোঙ্গার মধ্যের আবদ্ধ বায়ুতে চাঁপ পড়ে-ফলে পিস্টনের 
সংলগ্ন চামড়াখান। সৌজ। হয়ে বাতাস উপরের দিকে বেরিয়ে 
যাঁওয়া বন্ধ হয় (ছবি দেখ)। এর ফলে ভিতরের সংস্পৃষ্ট 
বায়ুর চাপে টায়ারের মুখের ভাল্ভটি খুলে গিয়ে বায়ু সবেগে 
টায়ারের মধ্যে ঢোকে । তারপর পিস্টনটা টেনে উপরে 
তুললে চোঙ্গীয় আবদ্ধ বায়ুর চাপ কমে যায়__আর টায়ারে 
আবদ্ধ বায়র চাপে ভাল্ভটা এঁটে গিয়ে ভিতরের বায় চোঙ্গার মধ্যে আসা বন্ধ করে 
দেয়। পিস্টনের নীচে চোঙ্জার মধ্যে বায়,র চাপ কমে যায় ॥ এজন্য চোঙ্গার উপর দিক 
থেকে বাইরের বাতাস চেপে ভিতরে ঢোকে-_ চামড়াখানা এই চাপের ফলে বেঁকে গিয়ে 
বায়,র ভিতরে ঢোকার পথ করে দেয়। এরূপে পিস্টনের নীচে চোঙ্গার মধ্যে পূর্ববৎ বায়, 
পূর্ণ হয়। পিস্টনটাকে আবার নীচে চাপ দিয়ে এই বায়, টায়ারের মধ্যে ঢোকান হয়। 
এভাবে পিস্টনটাকে উঠানাম। করিয়ে বাইরের বায়, টাঁয়ারের মধ্যে সংস্পৃষ্ট করা হয়। 
টাঁয়ারটা ক্রমে ফুলে উঠে, শক্ত হয়__অর্থাৎ ভিতরের সংস্পস্ট বায়, টায়ারের গাঁয়ে চাপ 
দিয়ে তাকে শক্ত করে তোলে। 

বায়ুকে সংস্পুষ্ট করার কৌশল ও সংস্পৃষ্ট বায়ুর ব্যবহার পূর্বে লোকের জান! 
ছিল না। আজকাল মোটর গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতির চাঁকাঁয় রবারের টায়ার লাগান-_- 
ংস্পৃষ্ট বায়ুর সাহায্যে একে শক্ত করে তোলা হয়। পূর্বে জব গাড়ীতেই কাঠের বা 
লোহার চাকা লাগান হতো । এরূপ চাঁকা কাদায় বসে যায়__গাড়ী ভাল চলে না 
আবার চাকার তলায় ইট ব! পাথরের টুকরে! পড়লে বা রাস্তা অসমান হলে গাড়ী পদে 
পদে লাফিয়ে ওঠে, আরোহীর হয় প্রাণাস্ত। অনেক লোকের অনেক চেষ্টার ফলে ক্রমে 
চাকার উপর রাবারের একটা মোটা ফিতের মত নিরেট টায়ার লাগান স্থুরু হলো । 
এতে গাড়ীর ঝাকুনি এক্টু কমল বটে, কিন্তু তেমন সুবিধা কিছু হলো না। 
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তারপর অনেক লোকের অনেক চিস্তা ও চেষ্টার পরে গাড়ীর চাকায় বায়ুপূর্ণ 
রাবারের টায়ার লাগানর বুদ্ধি বের করেন-জন ডানলপ, নামে এক ভদ্রলোক । ইনি 
ছিলেন একজন ভাক্তার। চিন্তা করে করে তিনি এই কৌশলটা বের করলেন এবং একূপ 
টায়ার তৈরী করে দেখলেন - বাযুপূর্ণ রাবারের টায়ারের চাকা সব দিক থেকে ভাল। 
এতে গাড়ী দ্রুত চলে, চাকা কাদায় ডুবে তেমন আটকে যায় নাঁ_নীচে ছোটখাট ইট 
পাথর পড়লেও চাকা চেপটে গিয়ে গাড়ীতে তেমন ঝশীকুনি লাগে না। গাড়ীর চাকার 
সংস্পৃষ্ট বায়ুর এই যে ব্যবহার এই আবিষ্কারের মূল্য অনেক; কিন্তু বতমান যুগে আমরা 
একে সহজ ও স্বাভাবিক মনে করছি । *মোটর গাড়ী, বাইসাইকেল, এরোপ্লেন প্রভৃতি 
উন্নত ধরণের সকল গাড়ীর চাকাতেই আজকাল বায়ুপূর্ণ রাবারের টায়ার লাগান হচ্ছে। 

পাম্পের সাহাঁষ্যে কোন টায়ার বায়ুপূর্ণ করতে হলে যত বেশী পাম্প কর! যায় 
ততই সংস্পূষ্ঠ বায়ুর চাঁপে টায়ারট! শক্ত হতে থাকে । সংস্পৃষ্ট বায়ুর এই চাপের ফলে 
আবার পাম্পের পিস্টনট। ঠেলে নীচে নাঁমাতে ক্রমেই বেশী জোর দিতে হয়,_এক 
সময় পিস্টনটাকে আর নীচে নামানই সম্ভব হয় না। বায়ু সংপেষণের জন্য এই যে 
শারীরিক বা যাত্ত্রিক শক্তি ব্যয়িত হয় তা সংস্পৃষ্ট বায়ুতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। বায়ুপূর্ণ 
টাঁয়ারের মুখ যদি এখন সহসা খুলে দেওয়া যায় তাহলে অতি তীব্র বেগে বায়ু বেরুতে 
থাকে আবদ্ধ শক্তি ছাড়া পেয়েছে! আর এক ভাবেও সংপুষ্ট বায়ুর শক্তি পরীক্ষা 
কর! যায়। একটা কম্প্রেশন পাম্পের নীচের ছিদ্র-মুখটা আকুল দিয়ে বন্ধ করে যদি 
পিস্টনটা চেপে দেওয়া যাঁয় তাহলে পিস্টনের চাপে ভিতরের বায়ু সংস্পৃষ্ট হবে। এখন 
হঠাঁৎ পিস্টনট। ছেড়ে দিলে ওটা জোরে উপরে লাফিয়ে উঠবে। কেন এমন হয়? 
সংস্পৃষ্ট বায়তে সঞ্চিত শক্তি সুযোগ পেয়ে পিস্টনটাকে সঞ্জোরে উপরে ঠেলে তোলে, 
এবং এভাবে সংস্পষ্ট বায়ু পরের স্বাভাবিক আয়তন ও চাপে ফিরে আসে । তাহলে দেখা 
গেল, সংস্পষ্ট বায়ু থেকে আমরা শক্তি পেতে পারি। এই শক্তির পরিচয় মানুষ বহুদিন 
পেয়েছে, অধুনা এই শক্তির সাহায্যে নানারূপ দরকারী যন্ত্রাদি চালনার ব্যবস্থা! হয়েছে। 

সংস্পুষ্ঠ বায়ুর শক্তিসাহায্যে কোন যন্ত্র চালতে হলে থে প্রচণ্ড চাঁপযুক্ত বায়ুর 
প্রয়োজন তার জন্যে এঞ্িন বা মোটর চালাতে হয়; হাতে পাম্প চালিয়ে এরূপ শক্তিসম্পন্ন 
সংস্পূষ্ট বায়ু তৈরী করা সম্ভব হয় না। এঞ্জিন বাঁ মোটর চালিয়ে প্রকাণ্ড কম্প্রেশন 
পাম্পের পিস্টন চালান হয়; আর বিশেষ ধরণের সুদৃঢ় পাত্রে বায়ু সংস্পৃষ্ট করে রাখা 
হয়। সামান্য একটা সাইকেলের পাম্প চালালেই ঘর্ষণের ফলে পিস্টনটা গরম হয়ে 
ওঠে । এঞ্জিন-চালিত প্রকাণ্ড পাম্পের পিস্টন অত্যধিক গরম হয়- এজন্য ঠাণ্ডা জলের 
প্রবাহ দিয়ে তাকে অবিরত ঠাণ্ডা করার কৌশল করতে হয়। এইরূপ সংস্পৃ্ট বায়ুর 
প্রচণ্ড চাপের শক্তি দিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র চালান হচ্ছে ;__এদিয়ে পাথর কাটা, লোহার পাত 
ছিদ্র করা ও জোড়া লাগান, কারখানার বিশাল হাতুরী চালান প্রভৃতি নান! কাজ করা হয়। 
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এ হয়তো একটু অন্ভুত মনে হবে__এঞ্জিন বা মোটর চালিয়েই যদি শক্তি ব্যয় করতে 
হলো৷ তাহলে আর সংস্পৃষ্ট বায়্চালিত যন্ত্রের স্থবিধাটা কি? এঞ্িন চালিয়েই তো৷ এঁ 
যন্ত্র চালান যেত! কিন্তু তা নয়; বিশেষ বিশেষ কাজে এরূপ যন্ত্রের আবশ্যকতা প্রচুর । 
এঞ্জিন যেমন প্রকাণ্ড তেমন ভারী, কাজেই যখন তখন যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া 
যায় না। কিন্তু সংস্পৃষ্ট বায়ুচালিত যন্ত্র সহজেই যত্রতত্র নিয়ে যাওয়া যায়__বায়ুপূর্ণ 
পাত্রটাও হালকা, আবার রবারের পাইপ লাগিয়ে সহজেই দূরে প্রয়োজনমত জায়গায় 
নিয়ে যন্ত্রটা চালান যায়। খনির মধ্যে, জলের তলায় এরূপ যন্ত্র চালান ভারী সুবিধে । 
বিশেষতঃ খনির মধ্যে এপ্রিন চালালে দাহ গ্যাসে আগুন লাগার ভয় আছে-_সংস্পুষ্ট 
বায়ুতে আগুনের ভয় নাই, একান্ত নিরাপদ । আবার এই যন্ত্রনিঃস্থত বিশুদ্ধ বায়ু খনির 
দূষিত বায়ু নষ্ট করে দেয়। যাই হোক, সংস্পৃষ্ট বায়ুর আরও বনুবিধ ব্যবহার আছে। 
কারখানায় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী একটা দণ্ডের উপর করে শূন্যে 
তোলা হয়েছে ; তলাট। পরিষ্কার করা বা মেরামতের জন্-_ সংস্পৃষ্ট বায়ুর চাপে এখানে 
এঁ দগ্ুসুদ্ধ গাঁড়ীটা উপরে তোলা হয়। রেলগাঁডীর প্রকাণ্ড এঞ্জিন এক লাইন থেকে 
অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া বা এঞ্জিনের মুখ ঘোরানো, এসবও সংম্পৃষ্ট বায়ুর সাহায্যে করা 
হয়। জাহাজ তৈয়ারীর কারখানায় মোটা মোটা লোহার পাত জুড়তে সংস্পুষ্ট বায়ুর 
শক্তিতে বিশাল হাতুড়ী সব উঠা নামা করানো হয়। কৌশল করে সংস্পুষ্ট বায়ুর শক্তি 
দিয়ে আরও বহু রকম কাজ করা যেতে পারে । 

'তরল বায়, কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়। অন্তুত শোনালেও বিজ্ঞান বায়ূকেও 
জল-তেলের মত তরল পদার্থে পরিণত করেছে। হবে না কেশ? জল ফুটালে বাষ্প 
হয়ে উঠে যায়, অর্থাৎ তরল পদার্থ বায়বীয় হয়ে গেল। এখন এই বাষ্প যদি আবার 
ঠাণ্ডা করা যাঁয় তাহলে আবার জল পাই। জল ফুটছে, বাষ্প উঠছে; এই বাম্পের 

2, উপর ঠাণ্ড। থাল৷ ধরলে ওর গায়ে ফোটা ফোট। জল 
জমে। এভাবে বাম্প অর্থাৎ বায়বীয় জলকে ঠাণ্ডা 
করে যেমন তরল জল পাওয়া যাঁয়, তেমনই বায়, বা যে 

০-- কোন বায়বীয় পদার্থকে উপযুক্তরূপে ঠাণ্ডা করলে তা 
্ -৯৪ 1... পৃথিবীর সবচেয়ে তা আঙঙ্গা তরল হবে। অবশ্য সকল গ্যাসের পক্ষে উপযুক্ত ঠাণ্ডা 
ও করা বড় সহজ নয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি 

ৰ কয়েকটি গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থকে সহজেই তরল করা 

-২৯০1---" আলু ভার হয় যায়। বায়্‌কে তরল করতে হলে অত্যধিক ঠাণ্ডা 
করা প্রয়োজন । বরফাচ্ছাদিত মের অঞ্চলের শৈত্যেও 

-৬--সন্জনত সর্বশেষ শীত. বায়ু তরল হয় না; এর জন্য যন্ত্রকৌশল প্রয়োজন । 
তরল বায়, কিরূপ ঠাণ্ডা তা নীচের ছবিটা থেকে বুঝা! 
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যাবে। আমাদের পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপ এমনই যে, বায়, বায়বীয় অবস্থায় ও জল তরল 
অবস্থায় আছে। শীত-প্রধান দেশে অবশ্য জল কঠিন অবস্থায় অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়। 
পৃথিবীর উত্তাপ যদি বেশী হতো (যেমন লক্ষ লক্ষ বংসর আগে ছিল ) তাহলে সব জল যেত 
বাম্প.হয়ে উড়ে, আমাদের এক ফোটা জল মিলতো না খেতে । পৃথিবী যদি তেমন ঠাণ্ডা 
হতে (যেমন ঠাণ্ডা আমাদের টাদ) তাহলে সর্বত্র জল জমে বরফ হয়ে যেত__-আরও 
অত্যধিক ঠাণ্ডা যদি হতো তাহলে বায়ু পর্যন্ত তরল হয়ে যেত। বিজ্ঞানীর! বলেন, চন্দ্রের 
এই অবস্থা-_ সেখানে বাযুমগ্ডল নেই । পৃথ্থিবী এমন হলে আমাদের কি দশা হতো | 

এখন দেখা যাক্‌, বাযুকে তরল করা ঘায় কিরূপে ? বায়ুপূর্ণ সাইকেলের টায়ারের 
মুখ খুলে দিলে ভিতরের সংস্পুষ্ট বায়, তীব্রবেগে বেরিয়ে আসে । এই বায়,প্রবাহে আঙ্গুল 
দিলে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়। এই পরীক্ষায় বুঝা গেল, সংপৃষ্ট বায় ছোট কোন ছিত্র 
পথে বেরিয়ে আসার সময় ঠাণ্ডা হয়ে যায়।* এই ঠাণ্ডা বায়,কে সংস্পৃষ্ট করে আবার 
ছিদ্রপথে ছেড়ে দিলে আরও ঠাণ্ডা হবে। এভাবে বার বার করলে অবশেষে এই বায়, 
এত ঠাণ্ডা হয় যে, একেবারে তরল হয়ে পড়ে । .এই বাবস্থাই বায়, তরল করার স্ুবৃহৎ 
যন্ত্রে করা হয়েছে। 

চিত্রে.যন্ত্রটির নক্সা পরিষ্কার করে দেখান হয়েছে। একটা মোটা নলের ভিতরে 
একটা সরু নল দিয়ে সবটা ক্রমাগত বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে একটা বড় পাত্রের মধ্যে রাখা 
হয়েছে । এরূপ বাঁকানর কারণ দীর্ঘ নল অল্পস্থানে 
ধরবে, এই মাত্র । নল ছটার ছুইপ্রান্ত আলাদা 
হয়ে রয়েছে- নিম্নভাগে ছুই নলের ছুই মুখ 
আলাদাভাবে একটা ছোট পাত্রে যুক্ত রয়েছে। 
এই সমস্তটা একটা বড় পাত্রের মধ্যে রেখে পাত্রটা 
খড় কুট! দিয়ে ভি করা হয়, যাঁতে বাইরের তাপ 
ভিতরের নলে না পৌছায়। এখন শক্তিশালী 
কম্প্রেশন পাম্প লাগিয়ে উপর থেকে ভিতরের সরু 
নলের মধ্যে বাধু সংস্পূ্ঠ করা হয়। অবশ্য এই 
বায়ু পূর্বেই শু ও ধুলিকণাশৃন্য করে নেওয়। হয়। 
পাম্প চালিয়ে ভিতরের সরু নলের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করালে বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপ 
অপেক্ষা প্রায় ২০০ গুণ চাপবিশিষ্ট বায়ু ভিতরের সরু নলের মধ্যে জমে । এখন সরু 
নলটার নিম্নভাগে সংযুক্ত (খ) ট্যাপট! সহসা খুলে দিলে সবেগে বায়, ছোট পাত্রটার 
মধ্যে বেরিয়ে আসে। সংস্পৃষ্ট বায়ু এরূপে সরু পথে বেরিয়ে আসায় কিছু ঠাণ্ডা হয়। 
এই ঠাণ্ড। বায় ছোট পাত্রটা থেকে মোটা নলের মধ্য দিয়ে সজোরে উপরে উঠে যায়। 
এই বায়, কৌশল করে পাম্পের ভিতর দিয়ে পুনরায় সরু নলের মধ্য দিয়ে পূর্বের মত্ব বের 

৮ 





৬২৮ সংস্পষ্ট বারু [২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


করা হয়। এবার-এই বায়, আরও কিছু ঠাণ্ডা হবে। এইভাবে বহুবার করে করে বায়, 
ক্রমাগত ঠাণ্ডা হতে হতে এত ঠাণগু হয়ে পড়ে যে, শেষে তরল বায় ফোটা ফৌট। করে 
ছোট পাত্রটার তলায় জমতে থাকে । বায়, তরল হয়ে গেল। এই বায়, (ক)ট্যাপ দিয়ে 
বের করে বিশেষ পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। 

তরল বায়, দেখতে জলের মত-_সামান্য একটু নীলাভ । এই বায়, এত ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা 
যে, এর মধ্যে আন্কুল ভোবালে পুড়ে যায়। সাধারণ পাত্রে তরল বায়, রাখলে বায় 
মণ্ডলের স্বাভাবিক তাপেই ফুটতে থাকে--আর বায়বীয় অবস্থায় আবার ফিয়ে যায়। 
বাইরের তাপ লাগতে না পারে এমন পাত্রেই তরল বায়, রাখা হয়। বাজারে যে 
ভ্যাকুয়াম ফ্র্যাঙ্ক কিনতে পাওয়া যায়__যার মধ্যে ছুধ, চা প্রভৃতি দীর্ঘ সময় গরম থাকে-- 
তার স্থষ্টিই হয়েছিল তরল বায়, রাখার জন্যে। পূর্বেই বল! হয়েছে, বায়, তরল হয় 
-৩১০০ ডিগ্রিতে, কিন্ত্ত জল জমে বরফ হয় ৩২০ ডিগ্রিতে ; কাজেই তরল বায়ুর চেয়ে 
বরফ ৩৪২০ ডিগ্রি বেশী গরম ! এক খণ্ড বরফের উপর একটা পাত্রে তরল বায়, রাখলে 
বরফের উত্তাপেই তা ফুটবে-আর এক প্রকার বাম্প উঠতে থাকবে। এ এক অদ্ভূত 
ব্যাপার নয় কি? 

বায়কে এত চেষ্টা করে তরল করা হয় কেন, একথা অনেকের মনে হতে পারে। 
এরও প্রয়োজন আছে। বায়, প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রেজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ । 
এই গ্যাস ছুটি পৃথকভাবে পেতে হলে তরল বায়, থেকে সহজে পাওয়া যায়। তরল বায়, 
খোলা পেলে আবার সাধারণ বায়তে পরিণত হয়। এ সময় নাইট্রোজেন প্রথমে বাষ্প 
হয়ে উঠে যায়, অক্সিজেন ওঠে পরে । নানা কাজের জন্য এভাবে অক্সিজেন ও নাইট্শোজেন 
গ্যাস পৃথক কর! হয়। ইন্দ্রনাথ 


উদ্ভিদের আকর্ষণী-ত্ত 


লতা জাতীয় উদ্ভিদেই আকধণী-তন্ক জন্মিয়া থাকে । তাহাদের কাণ্ড শক্ত নহে 
বলিয়াই অপর কোন দৃঢ় অবলম্বন আশ্রয় করিয়া বিস্তার লাভ করিতে হয়। এই 
বিস্ততির সহায়তা করে আকর্ষণী-তন্ত। অবশ্য এমন কতকগুলি লতা-গাছও আছে 
যাহাদের আকর্ষী-তন্ত নাই। আকর্ষণী-তন্তবিহীন লতা-গাছ শক্ত, সরল কাগবিশিষ্ট 
অন্তান্ত গাছের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা এসব শক্ত গাছের গায়ে জড়াইয়া 
জড়াইয়া উপরে উঠিয়া যায়। কাজেই আকর্ষণী-তন্ত না থাকিলেও তাহাদের বিস্তৃতি 
লাভের অন্ুবিধা ঘটে না। কিন্তু বিস্তুতিলাভের জন্য লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি 
লতানে গাছ আকর্ষণী-তন্তর সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে । এই জাতীয় লতানে গাছের 
কাণ্ড ও বোটার সন্গিস্থল হইতে সুতার মত একরকমের পদার্থ বাহির হয়। 
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এই স্ৃতার মত" পদার্থগুলি গোড়ার দিক হইতে ডগার দিকে ক্রমশ সরু হইয়। আসে, ঠিক 
যেন হাতীর শু'ড়ের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। উপরের পিঠ অধ”গোলাকার, নীচের পিঠ চেপ্টা 





লতার আকর্ষণী-তন্ত 

ও মস্থণ। সোজাভাবে প্রসারিত অবস্থায় আকধণী-তন্ত ক্রমশ সম্মুখের দিকে বাড়িতে 
থাকে। দেখিলেই মনে হয়, আকড়াইয়া ধরিবার জগ কোন দৃঢ় অবলম্বনের সন্ধানে উন্মুখ 
হইয়া আছে। আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ এরূপ কোন আকধণী-তম্কুর মস্থণ দিকটাতে একটা 
পেন্সিল বা কাঠি কয়েকবার বুলাইয়৷ দিলে খানিকক্ষণ পরেই দেখ! যায় _আকধণী- 
তত্তটা ডগার দিক হইতে ক্রমশ কুগ্ুলী পাকাইতে স্থুরু করিয়াছে। কিন্তু কোন শক্ত 
জিনিসকে ধরিতে না পারিলে তন্তর কুগুলীট। ঘড়ির চ্যাপট স্প্রিঙের মত জড়াইয়। 
যায়। কোন দৃঢ় পদার্থকে ধরিতে পারিলে তন্থুটা লম্বা শ্প্রিঙের মত জড়াইয়া থাকে। 
এরূপ লম্বা স্প্রিঙের মত বহু সংখ্যক আকধণী-তন্তর অবলম্বনে লতা-গাছ ক্রমশ 
বিস্তূতি লাভ করিতে থাকে । আকর্ষণী-তন্তুগুলি লম্বা স্প্রিঙের মত জড়াইয়া থাকে 
বলিয়। লতা-গাছ প্রবল ঝড়-ঝাপটাতেও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় । 

লতা গাছের আকধণী অনেক রকমের দ্রেখা যায়। আমাদের দেশের বেত 
জাতীয় লতার বড় বড় আকর্ষণী জন্মিয়া থাকে । এগুলি কিন্তু লাউ, কুমড়ার 
আকর্ণীর মত কুগুলী পাকায় না, সোজা! উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ইহাদের 
গায়ে নীচের দিকে বাঁকানো অসংখ্য কাটা থাকে--আকর্ণী এই কাটার সাহায্যেই 
অন্যান্থা বড় বড় গাছপালা অবলম্বন করিয়া বেতের লতাগুলিকে উপরে উঠিতে সাহাষ্য 
করে। কতকগুলি লতার পাতার অগ্রভাগ হইতে সরু আকধণী-তন্ত্র বাহির হয়। কোন 
কোন লতার আকর্ধণী হয় পাখীর পায়ের তিনটি আন্গুলের মত। আঙ্গুলের নখের মত 
আকরণীর সাহায্যে তাহারা অন্যান্য উদ্ভিদের কাণ্ড অবলম্বন করিয়! বিস্তৃতি লাভ করে। 
কতকগুলি লতানে গাছ'আবার আকর্ষণী-তন্ত্রর মত শিকড়ের শোবণযন্ত্র সাহায্যে কোন 


সুদৃঢ় অবলম্বন আশ্রয় করিয়া বিস্তুতি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। 
ভ্রীশিবপ্রসাদ গুহ (চতুর্থ বাধিক জী) 
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উদ্ভিদের ভূমির উপরের কাণ্ড প্রধানতঃ ছ'রকমের । একটি মাটির ওপর মাথা তুলে 
সোজা দাড়িয়ে থাকে অপরটি মাটিতে শায়িত অবস্থায় থাকে বা কোন কিছুকে অবলম্বন 
করে ওপরে উঠে। এই শেষোক্ত শ্রেণী, লতা নামে পরিচিত । আম, কাঠাল, জামের 
গাছ সোজ। মাথা তুলে আকাশের দিকে মুখ করে দ্ীড়িয়ে থাকে ; কিন্ত শিম, পু'ই, কুমড়ো, 
শশা, প্রভৃতি লতা কোন অবলম্বন না পেলে দাড়িয়ে থাকতে পারে না, অন্য কোন গাছ 
বা মণচা প্রভৃতি আশ্রয় করে ব! জড়িয়ে ওপরে ওঠে । আবার কোন কোন গাছ, যেমন 
লাউ, কুমড়ো, শশা ইত্যাদি নিজের দেহকে না জড়িয়ে একরকম স্তোর মত 
রূপান্তরিত শাখার সাহায্যে অবলম্বন দণ্ডকে আশ্রয় করে কাণ্ড বিস্তার করে চলে। 
এই স্থতোর মত শাখাগুলোকে আকর্ষণী তন্ত বলে। এগুলে! সাধারণতঃ পর্বসন্ধি থেকেই 
বের হয়। কিন্তু শাখার মত ন৷ হয়ে রূপান্তর গ্রহণ করে। 

উদ্ভিদের আকর্ষণী-তন্ত উদ্ভিদকে অনেকখানি সাহায্য করে তার কাণ্ড বিস্তারে । 
আকর্ষণীযুক্ত গাছগুলো তাদের আকর্ষণীর সাহায্যে মাচার ওপর বা কোন গাছকে জড়িয়ে 
চলে। ফলে হ্র্যালোক ও মুক্ত বাতাস গ্রহণে স্থৃবিধা হয় এবং ঝড়-ঝঞ্ধার হাত থেকে 
নিজেকে রক্ষা করে। 

আকর্ষণী অনেক রকমের দেখা যায়। (১) কাণ্ডের রূপান্তরিত আকর্ধণী (২) 
পাতার রূপান্তরিত আকর্ষণী এবং (৩) উপপত্রের আকর্ষণী । 

কাণ্ড-আকর্ষণী ;__এগুলে। দেখতে সরু স্থতোর মত, পত্রবিহীন ও স্প্রিং-এর মত 
কুগডলী পাকানো শাখা । এগুলো দেখা যায় আঙ্গুর, ঝুম্কো-লতা৷ ইত্যাদি গাছে। কোন 
কোন সময় এই আকরধণীর গাঁয়ে পাতার মত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পদার্থ উদ্গত হয়; কিন্তু সেগুলো 
শাখাতে রূপান্তরিত হয় না। কাণ্ত-আকর্ষণী পাতার পাশের পাশ্ব মুকুল বা অগ্রমুকুলে 
রূপান্তরিত হয়। ঝুমকো-লতার পাশ্ব মুকুল আকর্ষণীতে পরিণত হয়। আগ্ছুর জাতীয় 
গাছের অগ্রমুকুলই এইরূপ আকর্ষণীতে পরিণত হয়। কোন কোন সময় দেখা যায় 
ফুলের কুড়ি আকর্ষণীতে পরিণত হয়। যেমন--কপাল-পুটকি লতা! (091019906700000) | 

পাতার রূপান্তরিত আকর্ধণী ঃ_--এইরূপ আকর্ষণী উলট-চগ্ডাল, ( (1911058 ), 
ড০:£1185 ০০৬০] (01995) ইত্যাদি গাছে দেখ যায়। 

উপপত্র আকর্ধণী ₹_পাতার গোড়ার কাছে ফে ক্ষুত্র ক্ষুত্র পাতার মত জিনিস থাকে 
তাকে উপপত্র বলে। এই উপপত্রও কোন কোন সময় আকর্ষণীতে পরিণত হয়, ষেমন-_ 
কুমারিকা (93119) গাছে। লাউ, কুমড়ো, শশ! ইত্যাদি লতার আকর্ষণীর তলার দিকটা 
চ্যাপটা ও মন্থণ, বাহিরের দিকটা অধ'গোলাকার ও খসখসে । এই আকর্ষণী ক্রমাগত স্প্রিং 
এর মত জড়িয়ে যায়। সামনে যদি কোন কঞ্চি বা অপর কিছু পড়ে তো৷ তাকে জড়িয়ে ধরে । 
যেগুলো এরূপ কোন অবলম্বন না পায় তারাও চেপ্ট। একটা কুগ্ডলীর মত জড়িয়ে থাকে । 

অনেক আরোহী লতা-গাছ আছে যাদের আকর্ধণীর মত কোন “হাত? নেই যা 
দিয়ে তারা কোন গাছকে আশ্রয় করে। কিন্তু তবুও তারা মাঁচায় বাগাছে চড়ে। 


এসব গাছ নিজের দেহকেই অপর কোন সরল গাছের গায়ে জড়িয়ে দেয় । 
ফজলুর রহুমান (প্রথম বাধিক শ্রেনী ।) 





বিবিধ 


কলকাতায় যল্সমারোগের দ্রুত প্রসার 

কলকাতা নগরীতে অতি ভ্রত যক্ারোগ 
প্রসারের ফলে গত জানুয়ারি মাসের ১লা থেকে 
জুলাইয়ের ১৫ তারিখের মধ্যে এক হাজার পাঁচশত 
নিরানব্বই জন মৃত্যুসুধে পতিত হয়েছে বলে 
কর্পোরেশনের হিসেবে প্রকাশ । অন্যান্য সমস্ত 
রোগ মিলিয়ে ওই সময়ে মোট মৃত্যুসংখ্যা বাইশ 
হাজার দু'শ এক। তার মধে; 
স্থান অধিকার করেছে। তারপরেই কলেরা । 
কলেরায় এক হাজার উনাশী জন মারা গিয়েছে। 
বসন্ত, প্রেগ ও ম্যালেরিয়ায় যথাক্রমে ৪৬৭, ৫০ 
ও ৫৬৬ জন মারা গেছে । ১২ই মার্চ থেকে ২৮শে 
মে পর্যন্ত বসন্ত ও কলেরা মহামারীরূপে ঘোষিত 
হয়েছিল। 

বি জি, জি, টীক1 অভিযান 

পাটনার খবরে প্রকাশ, বিহারে বি, সি, জি, 
টীকা অভিযান প্রসারের উদ্দেশ্টে বাষ্্রনংজ্ঘের আন্ত- 
জতিক যক্তা-নিবারণী মিশনের নেতা ডাঃ পল 
আযাগ্ডারসন প্রেম ট্রাস্ট অফ ইত্ডিয়ার এক প্রতি- 
নিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে বলেছেন_-" কলেরা 
ও টাঁইফয়েভ প্রতিষেধক টাকার মতই যক্ষা-নিবারণী 
টাকা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করাই আমাদের 
এই সফরের উদ্দেশ্ঠ | প্রতিবছর ভারতে প্রায় দশ 
লক্ষ লোক ঘক্ারোগে মৃত্যুবরণ করে। অর্থা 
গ্রতি মিনিটে দু'জন লোক এরোগে মারা যায়; 
ৃতুহারের দিক থেকে ম্যালেরিয়ার পড়েই এরোগের 
স্থান।” 

ডাঃ আ্যাগ্ডারমন বলেন--“গত তিন বছরের 
মধ্যে রাজ্য ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকা, মধ্য- 
প্রাচা, ভারত, পাকিস্তান ও সিংহলের জননাধারণের 
মধ্যে এই টীকা প্রচলন করেন এবং আশী লক্ষ 


যক্া সর্বোচ্চ" 


লোককে এই টীকা দেন, এই টীক1 যঙ্ষ্া-নিরাময়ক 
নয়; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধক । 

পাটন! মেডিক্যাল কলেজের কমণচাবী এবং 
নাসদের মধ্যে টীকা দেওয়| সুর হবে এবং বর্তমান 
পরিকল্পনা অনুসারে পাটনায় স্কুল ও কলেজের ছাত্র 
ছাত্রীদের মধ্যে এই অভিযান প্রথমেই আরম্ভ কর! 
হবে। ডাঃ কে, জিলাম ও দুজন নাসের অধীনে 
বৈদেশিক দলটি এখানে তিনমাস অবস্থান করবেন 
এবং এই অভিযান পরিচালনের জন্যে প্রাদেশিক 


সরকার কতৃক নিযুক্ত তিনটি স্থানীয় দলকে তারা 


এবিষয়ে শিক্ষা! দিবেন । 

বর্তমানে হায়দরাবাদ, ত্রিবাস্কুর, পূর্ব পাঞ্জাব, 
লক্ষষৌ, পাটন। ও আসামে বিদেশীয় ছয়টি দল কাজ 
করছেন । গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত ও প্রাদে- 
শিক সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই সব দল 
এখানে এসেছেন । বর্তমান চুক্তি আগামী ১৯৫০ 
সালের এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। 

ডাঃ আযাগারসন শীঘ্রই লক্ষৌ রওনা! হষেন। 
সেখানে আর একটি দল বি, সি, জি, টাকা অভি- 
যানের কাজে ব্যাপূৃত আছেন। 

শিশু পক্ষাঘাত রে।গের আশঙ্কা 

ভারতে ব্যাপকভাবে শিশু পক্ষাঘাত রোগ 
দেখ| দেওয়ার ফলে ভারত ২০টি “আয়রণ লাংন্‌ 
প্রেরণের জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকট, 
তারযোগে আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্ব'স্বাস্থ্য- 
প্রতিঠান ভারতের আবেদনের উত্তরে ২০টি 
“আয়রণ লাংস্‌, পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। 

বিশ্ব স্বাস্থ্য-প্রতিষ্টানের ওয়াশিংটন শাখা 
জানান যে, আমেরিকাতেও ব্যাপকভাবে উক্ত 
রোগ দেখ! দিয়েছে। সেজন্তে আয়রণ লাংস্‌ 
পেতে অন্ুবিধা হচ্ছে। 


৬৩২ 


ব্যাপক চাষের পরিকল্পনায় উল্নতধরণের বীজ 
ব্যাপক চাষের পরিকল্পনান্যায়ী প্রাদেশিক 
সরকারসমূহকে উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহের 
জন্যে কেন্দ্রীয় থাছ্য-দণ্তর বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছেন বলে জানা গেছে। 
বিভিন্ন দেশে উন্নত ধরণের বীজের চাহিদা 
থুব বেশী। বোষ্ধাইয়ে অনুষ্ঠিত গত খাগ্য-উৎপাদন 
সম্সিলনে কয়েকটি প্রদেশ এবপ গমের বীজ 
সরবরাহের অঙুরোধ জানিয়েছিলেন । এই বছর 
খাগ্ঘ-দণ্চরে ৪২ হাজার টন গমের বীজ সরবরাহের 
অন্থরোধ £সেছে। তার মধ্যে খাগ্-দপ্তর পাকিস্তান 
থেকে ২০ হাজার টন সিন্ধুর গম, যুক্খপ্রদেশ থেকে 
৫ হাজার টন এবং পূর্ব পাঞ্াব থেকে ১৫ হাজার 
টন গম সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। বীক্ত 
সরবরাহের পূর্বে ওগুলো ঠিক ও টাটকা আছে 
কিনা খাগ্-দপ্তর ত। পরীক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন। 
ভারতের শিল্প জাতীয় করণ 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, প্রথম 
শ্রেণীর শিল্প সম্পূর্ণরূপে সরকারের পিয়ত্রণাধীনে 
আনবে । এগুলো প্রকতপক্ষেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন 
ছিল। দ্বিতীদ্ন শ্রেণীর শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে 
সরকার আগ্রহশীল হলেও বাস্তব কারণে আগামী 
১০ ধছরের মধ্যে এর জাতীয়করণ সম্ভব হবে না। 
এই সিদ্ধান্ত থেকে মনে করবার কোন কারণ 
নেই যে, ১ বছর পরে অকস্মাৎ এই শিল্পের 
জাতীয়করণ হয়ে যাবে। আঙঞজজ অধিক উৎপাদন 
দেশের জরুরী প্রশ্ন--এ থেকেই শিল্পের জাতীয়করণ 
প্রশ্নের মিমাংসা হয়ে য।বে। শিল্প, সরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হলে অধিক উত্পাদনের সহায়ক 
হতে পারে-এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে 
সরকার এসম্পর্কে বিবেচনা করবেন । পণ্ডিত নেহেরু 
বলেন যে, বর্তমানে জাতীয়করণের আলোঁচন! 
নিস্কান্তই পুঘিগত এবং দেশের বাস্তব অবস্থার 
লঙ্দে এর ফোন সংশ্রব নেই। ক্ষতিপূরণ ও 
অন্তান্ত কতকগুলো! বিষয়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় 


বিথিধ 


'সঙ্গে 


| ২য় বধ, ১৭ম সংখ্যা 


হবে তার কথা বাদ দিলে চলবে না। খোলাখুলি 
বলতে হয় যে, মূল শিল্প হাতে নেওয়ার মত 
স্বচ্ছলতা ভারত সরকারের নেই। তাছাড়া, 
যন্ত্রজগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল; নতুন নতুন 
আবিষ্কারের ফলে বহু কারথানার যন্ত্রপাতি 
আধুনিক যুগে অচল হয়ে পড়েছে। স্থতরাং 
তিনি জানতে চান যে, কতকগুলো অচল যন্ত্রপাতি 
কিনে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হোক--এটা আদৌ 
কাম্য কিনা। 

ভারতে বিদেশী কারবার সম্পর্কে পণ্ডিত 
নেহেরু বলেন, যে সকল শিল্পগ্রতিষ্ঠানের 
ভারতসরকারের চুক্তি হয়েছে এবং 
যেগুলে। পরিচালনা সম্পর্কে বিশ্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর হয়েছে-কোন কারণেই সেগুলো দেশের 
বিভিন্ন শিল্পের সমান ম্ধীদা ভোগ করবে না। 
চিকিৎদাবিগ্ত। ও শারারভন্বে নোবেল প্রাইজ 

জুরিক ইউনিভার্সিটির ইনষ্টিটিউট অব ফিজিও- 
লন্সির ডাঃ কুডল্ফ, হেস্‌ এবং লিসবন ইউনি- 
ভার্সিটির এমেবিটাস প্রোফেঃ আন্টোনিও এগাস 
মনিজকে সম্প্রতি শারীরতত্ব ও চিকিৎ্নাবিগ্ঠায় 
সংযুক্তভাবে পোবেল প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা 
হয়েছে। 

অধ্যাপক মনিজ একজন বিখ্যাত ন্সামুতত্ববিদ। 
তিনি এক সময়ে পতুগালের বৈদেশিক মন্ত্রী 
ছিলেন। তার বয়স এখন ৭৫ বছর। এই 
সর্বপ্রথম মানসিক বিকারগ্রস্ত একটি রোগীকে তিনি 
অস্ত্র চিকিপায্স নিরাময় করেছেন। তিনি এ বিষয়ে 
যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বোধ হয় অভূতপূর্ব; 
কারণ মানসিক রোগে অন্ত চিকিৎসায় এরূপ সাফল্য 


লাভের কথা পূর্বে আর কখনও শোনা যাগ নি। 

ডাঃহেসের বয়ম ৬৮ ব্ছর। তিনি চক্ষু ও 
মস্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। ভাঃ হেস্‌ ১৯৪৭ সাল 
থেকে জুরিকের ফিজিওলজিক্যাল ইনষ্িটিউটের 
ডিরেক্টরের পদে অধিষ্ঠিত আছেন । 


অক্টোবর, ১৯৪৯] 


কঙ্গকাতায় ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষের প্রদর্শনী 

ভাঁরত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু ভারতের 
ভূমিকর্ষণ ব্যবস্থা মোটেই উন্নত ধরণের নয়। 
ভারতকে খাদ্যে স্বাবলম্বী করবার উদ্দেশ্যে অধিক 
ফসল ফলাবার জন্যে ট্রাক্টর কেলের লাঙ্গল) ব্যবহার 
একাস্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ছে । ভারতের বহু 
আবাদী ও অনাবাদী জমি আছে; কিন্তু তাতে 


ভাল করণ ও জলসেচন ব্যবস্থা চালু না থাকায় 


আশানুরূপ শশ্ত উৎপন্ন হচ্ছে না। হ্পরিকর্সিত 
ব্যবস্থায় যাতে খাগ্ভখস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে 
পারে তৎসম্পূর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার্পমূহ 
সচেতন হয়েছেন এবং খাগ্যশস্তের উতপাধন বৃদ্ধি 
করাকে সরকার জরুরী ব্যবস্থাবপে গ্রহণ করেছেন। 
যুগোপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যাতে 
সহজেই ফপল বৃদ্ধিব আন্দোলনকে সাফলামণ্ডিত 
করা যায়, তছুদ্দেশ্টে ইতিপূর্বেই ভারত সরকার 
বিদেশ থেকে কতক ট্রাক্টর আমদানী করেছেন। 
যুক্ত প্রদেশ, দিল্লী প্রকৃতি কয়েকটি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই 
ট্রান্টরে চাষ আরম্ভ হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষি- 
কাধে ট্রাক্টর প্রয়োগেব উদ্যোগ চলেছে । গত 
২৩শে অক্টোবর কলকাতায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে এক 
একর জমিতে ট্রাক্টর চাষের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হয়। তাতে দেখান হয় যে, ট্রাটরের সাহায্যে 
ঘণ্টায় এক একর জমি চাষে মোট চার টাকার 
বেশী খরচ পড়ে না। ভারতকে খাদ্যে স্বাবলম্বী 
করাঁর পক্ষে ট্রা্টবের সাহায্যে চাষ প্রবর্তন কত 
প্রয়োজন তা এই তথ্য থেকেই উপলব্ধি কগা যাবে। 

চা'ল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্বাবলম্বী 

হবার সম্ভাবনা 

“যুগান্তরের খবরে প্রকাশ--পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণ- 
মেণ্টের কৃষি বিভাগের একজন মুখপাত্র এইরূপ 
জানিয়েছেন যে, ধানকাট। মরশুম পর্যস্ত যদি 
প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় না ঘটে তবে এবৎসর 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রধান খাছ্-ফসল আমন 
ধানের ফলন €বশ ভাল হবে বলে আশা করা বায়। 


জান ও ধিজ্ঞান 


'এবং 


৮১৬০০] 


সমস্ত ব্যাপারে ভালভাবে চললে সরকারী 
হিসেব অচ্যায়ী এ বৎসর পশ্চিম বঙ্গে কিঞিদিধিক 
৩৫ লক্ষ টন চাল হবে বলে আশা করা যায়। 
পশ্চিম বঙ্গে নাধারণতঃ বত্মরে ৩৬ লক্ষ টন চা'লের 
গ্রয়োজন। 

সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় চলতি 
বছরে ইতিমধ্যেই জলপাইগুডি, ব্ধ্মান ও 
মুশিদাবাদ জেলায় ৫০৬০ একত্র পতিত জমিতে 
চাষ হয়েছে। 

উক্ত সরকারী মুখপাত্র বলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সেচ পরিকল্পনাগুলো আরও কাযকরী হবার ফলে 
যান্ত্রিক লাঙ্গলের সাহাযো আরও অধিক 
পরিমাণে চাষ-ব্যবস্থা প্রবতিত হলে আগামী ছু- 
এক বছরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গ চালের দিক থেকে 
স্বাবলম্বী হতে পারে বলে আশা করা যাঁয়। 

ধান ভানার উন্নত পদ্ধতি 

ধান-ভানাই পদ্ধতিব উন্নতি করে ভাবতে 
প্রতি বৎদর প্রায় ২০ লক্ষ টন বেশী চা'ল পাওয়া 
যেতে পারে। শ্রীযুক্ত এস বমণ তার প্রস্তাবিত 
উন্নয়ন পদ্ধতি খিষ্লেষণ উপলক্ষে পূর্বোক্ত মন্তব্য 
কবেন। প্রকাশ, ব্রঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত বর্ম! পাচটি 
চালের কলের মালিক ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব 
পযস্তও তিনি উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রহ্ম 
সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন । জাপানী অধিকারের 
স্ময এবং নৃতন বর্ম গব্ণমেণ্টের আমলে, জরুরী 
অবস্থায় চাল উৎপাদন স্থসংহত করবার ভার তার 
উপর অপিত হয়েছিল। ভাগ্তবর্ষে ধানী জমির 
পরিমাণ ৮৩,৫৭৩,৭০* একর। এ জমিতে প্রাতি 
বৎসর গড়ে ৩১,৫৯৭,০০ টন ধান জন্মে। ভারত- 
বর্ষে চা”লের কলের সংখ্যা ১২০০টি এবং তার 
অধিকাংশ “হলার” ধরণের । ধান ভানার কোনও 
পধায়েই চা'ল হতে ধান সম্পূর্ণরূপে পৃথক কর! 
যায় পা) 

শ্রীযুক্ত! বম বলেন, এই ত্রুটির জন্যে চা”লকে 
ধানমুক্ত করা কঠিন হয়। ফলে পুনঃ পুনঃ ভানার 


৬৩৪ 


প্রয়োজন হয়। তছুপরি চা'ল বেশী তেঙগে যায়। 
ক্র ক্ষুদ্র অংশগুলো ভেঙ্গে তৃষের সঙ্গে মিশে 
যায়। স্থতরাং মোট উৎপাদনের শতকরা ৬২ 
ভাগ নষ্ট হয়। এই তুষ তওুলবিশিষ্ট ভূষি প্রভৃতির 
সঙ্গে মিশিয়ে জালানীরপে অথবা পণ্ডর খা 
হিসেবে ব্যবহার কর! হয়। এতে বনুল পরিমাণ 
খাগ্যের অপচয় হয়। 

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাল থেকে ধান বেছে 
নেবার ব্যবস্থা করা হলে, তৃষ ছাড়াবার জন্তে 
ধান পুনঃ পুনঃ ভানবার প্রয়োজন হয়না। তাতে 
কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে ন।। বিভিন্ন 


 ধিবিধ 





চা'ল-কলের জন্কে ধান শ্বতস্ত্রকামী পদ্ধতি নির্বাচন 
সময় এদের এপ্রিনিয়ারিং খুঁটিনাটির প্রতি বিশেষ" 
ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ধান শ্বতস্ত্রীকরণের “রোটারী টাইপ, যন্ত্রের ব্যবহার 
প্রবর্তন করতে হবে। 

এই ধরণের ধান ছাড়ান কল নিমর্ণের ও তা 
বাবার ব্যয় ২০০ হইতে ২৫০ টাকার মধ্যে। 
উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শতকর1] ৬২ 
ভাগ বেশী চাল উৎপন্ন হবে। এ অতিরিক্ত 
চাউলের মূল্য আনুমানিক প্রায় ৬৮ কোটি টাকা। 
তিন চার মাসের মধ্যে এই পরিকল্পনাণুযায়ী 
কাঞ্জ আরম্ত হতে পারে। 


পরিষদের কথা 


পরিষদের কর্মসচিব শ্রন্নবোধনাথ বাগচী মহাশর 
উচ্চ শিক্ষার জন্য গত ৭ই অক্টোবর ?৪৯ তারিখ 
ইউরোপ যাত্রা করেছেন। হল্যাণড প্রস্তুতি বিভিন্ন 
দেশে তিনি ব্যাবহারিক রসায়ন বিষয়ে গব্ষেণা 
করবেন। পরিষদের প্রারস্তিক কাল হতে ডাঃ 
বাগচী যেরূপ উৎসাহ ও পরিশ্রম করে পরিষদের 
কার্ধাদ্ি স্থুষ্টভাবে পরিচালনা করেছেন তাতে 
পরিষদের পক্ষ হতে আমর! তাকে আন্তরিক 
ধন্তবাদ জ্ঞাপন করছি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
কার্ধকরী সমিতির অন্তভম সদস্য শ্রীনগেন্্রনাথ দাস 
মহাশয় উচ্চশিক্ষার জন্তে আমেরিকায় পি্াছেন। 
আমরা আশ! করি, বিদেশে সাফল্য লাভ করে 
প্রত্যাবর্তনের পরে আমরা তাদের পুনরায় 
পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পাব। 

রীন্নবৌধনাথ বাগচী মহাশয় পরিষদের কম- 
সচিবের পদ ত্যাগ করায় কার্ধকরী সমিতির গত 
২৪শে অক্টোবর তারিখের অধিবেশনে তাহার 
পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় এবং শ্রবান্দেব 


বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের কম'সচিবের পদে 
সর্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হয়েছেন। 

বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার কল্পে 
পর্যিদের সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্্রনাথ বস্থ 
মহাশয়ের আবেদনে গত ফেব্রুয়ারি ১৪৯ মাসের 
পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে 
নিয়োক্ত দান পাওয়া গেছে। ধন্যবাদের সহিত 
এই সকল দানের প্রাপ্ধি স্বীকার করছি-- 

শ্ীঅরবিন্দকুমার দত্ত ১০২ শ্রীপি, সি, চ্যাটার্জ 
১০২ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চ্যাটাজা' ৫১২ শ্রীঘ্বীপেনকুমাঁর 
বন্থ ৪২ শ্রীকুমুদ্নাথ চৌধুরী ৫*২ শিবপুর দীনবন্ধু 
ইনুষ্টিটিউসন ১০*২ শ্রীহধীকেশ রায় ৫২ ছাত্রী 


সমিতি, শিলঙ. গভর্ণমে্ট গাল হাইস্কুল ১২ শ্রীদূলাল 
দাস ১২ ্রপ্রফুল্পকুমার চ্যাটাজা ২৫০২ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ক্যালকাট। কেমিক্যাল জুলাই 7৪৯ 
হইতে মাসিক ১০০২ শ্রীএম, মারু ৫০০২ শ্রীদিজদাস 
মভুমদদার ১০২ শ্রীযুত ঘুটঘুটিয়া ৫০০২ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় ১২ শ্রীধঠীরাম নন্দী ১০২ শ্রী পি, পি, 
নিংহ ২৫ শ্রীশ্তামাপদ সাহু ২২। 


রাম ( 


বিজ্ঞান 





শীট পীশিশিিপি াশীপীতহ্পা শা তি এ শশী 


দিয় বর্ষ 


নবেম্বর-_১৯৪৯ 


স্পা পিসী সপীশপীপশা শশা সে 
পম তিশা পাপী শাসিত শপিশশাশ্ীশ পাশা পা শিপন তানি 


ধাদণ দখা 


শ পা 7 শশী? শি শি শি শি ৬০ শা শাশাশীগাগ আক শশী পশাশশি 


জামণনিতে রাসায়নিক শিম্পের উন্নতি এবং ভারতে 


এ শিম্পের অবনতির কারণ অনুসন্ধান 
প্রীহরগোপাল বিশ্বাস 


রক পদার্থ, সংশ্লেষণ সস্ভৃত ওধধপত্র 
(9980০000065 ), বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি 
জৈব বসায়নশাত্্ বা অরগ্যানিক কেমিই্রির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 
জামর্নিতে লিবিগ, হফমান, কেকুলে, বেয়ার, 
এমিলফিশার প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাবে জৈব 
রসাগ়নশাস্ব্ের অভূতপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়। এই 
সব প্রথিতযশা অধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভ 
করে অনেক শক্তিশালী কেমিইই জামণানিতে শিল্প- 
প্রতিঠান স্থাপন করেন । কারখানা খুলে প্রধানত: 
রঞ্তক পদার্থের প্রস্ততি ও ব্যবসায় চালাতে থাকলেও 
এরা মৌলিক গবেষণায় বিরত হন নি, বরং 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিশ্ববিশ্ররত অধ্যাপকগণের সঙ্গে 
সর্বদা প্রগাঢ় যোগন্থত্র রক্ষা করেই এরা চলতেন 
এবং তাদের মৌলিক গবেষণার ধারায় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের ক্রমোক্পতি সাধন করতেন। কারখানার 
যে সকল খ্যাতনাম। রসাগনবিদ্‌ এই নীতি অন্ুসরণ 
করতেন তাদের মধ্যে হাইনরিখ কারোর নাম 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ কারো! একাধারে গ্রতিভাবান্‌ 


গবেষক ও স্থলেখক ছিলেন, তত্িম্ন কারখানা স্থাপন 
ও তার স্থুপরিচালনার জন্যেও তাঁর দক্ষতার সীমা 
ছিল না। অধ্যাপক বেয়ারের ল্যাবরেটরিতে প্রথম 
কত্রিম নীল ঠতরির যে পদ্ধতি আবিষার করেন, 
উচ্ছৃদিতভাবে একখানি চিঠিতে তিনি তাহা 
কারোকে জানান । বল! বাহুল্য, এ পদ্ধতি অবলগ্বন- 
পূর্বক কারো লুডভিগসহাফেনের বাডিশে আনিলিন 
সোডা ফাব্রিকে শীঘ্রই উহা প্রচুর পরিমাণে 
প্রস্থতের ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক বেয়ারের 
অন্যতম কৃতী ছাত্র গ্রেবে যখন আ।লিজারিন নামক 
উদ্ভিষ্জম রঞ্ক পদার্থ, আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত 
আযনথণসিন থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ততের "পন্থা 


আবিষ্কার করেন, তখন উহার প্রস্থতির ভারও লন 
আল]লি- 
জারিনের উৎপাদন এত লাভজনক হয় যে, ১৮৮১ 


কারো-তার বাডিশে কারখানাতে | 


সালে এক বৎসরেই বাঁডিশে কারখানা উহা]! থেকে 
দেড় কোটি টাকা লাভ করেন। জৈব রসায়ন- 
শাস্সের উচ্চাঙ্গের মৌলিক গবেষণা দেশের অর্থাগমে 


৬৩৬ 


কিরূপ বিপুলভাবে সহায়তা করে-এই একটিমাত্র 
উদ্াহরণেই তা বুঝা! যায়। 

আমরা রাসায়নিকগণের জীবনী পাঠে দেখতে 
পাই লিবিগ, কেকুলে প্রভৃতি মনীধীর জন্মস্থান 
ডারমষ্টাট শহরে । আর হফমানের প্রিয় ছাত্র 
ছিলেন জর্জ মার্ক--যিনি ডারমষ্টাটের মার্ক কার- 
খানাকে নৃতন নৃতন গবেষণ! দ্বারা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। মার্কের 
রাসায়নিক শিল্পের প্রাচীনত্ব ও বিরাটত্ব সম্বন্ধে 
সমগ্র জগৎ পরিচিত। যশন্বী বসায়নবিদগণের 


চিন্তাধারা ও গবেষণার ফল এই কারখানার গৌরব-. 


বধ্ধনে কতদুর সাহায্য করেছে তা সহজেই 
অনুমেয় । 

তারপর এই সব কারখানার কতৃপক্ষের চরিত্র- 
বল, ব্যবসায় বুদ্ধি, শ্রমশীলত1 এবং হ্ৃদয়বত্তা এত 
বেশী ছিল যে, তাদের অপক্ষপাত মধুর ব্যবহারে 
কারখানার সামান্য কর্মী থেকে উচ্চপদস্থ কমচারী 
পর্যস্ত সকলেই সন্তষ্টচিত্বে, একান্তভাবে তাদের 
সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন কারখানার মঙ্গল 
সাধনে । 

হাইনরিখ কারোর পুস্তকে (10259101770) 
06 0০08101 5০1০0 [17005015-- 00917519690 
0017) (301770791) 60912106115] 05 9. 70. 967 
& [ন. 0. 1523) দেখতে পাই কি সুন্দর স্থন্দর 
বাগান সংযুক্ত স্থাস্থ্াকর বাসগৃহের ব্যবস্থা ছিল 
কারখানার কর্মীদের জন্তে। ডাক্তারখাঁনা, হাঁস- 
পাতাল, স্কুল, ক্লাব, সমবায় সমিতির দোকান 
প্রভৃতিও কারখানার কতৃপক্ষই প্রতিষ্ঠিত করে- 
ছিলেন। বাধক্য ও ব্যাধির জন্যে কতৃপক্ষ 
ইনসিওরের ব্যবস্থ। করতেন। ফলত; গভর্ণমেন্টের 
আইন করে কারখানার কতৃপক্ষকে বাধ্য করতে 
হয়নি কোনও ব্যাপারে । কারখানার করমীদের 
অসহায় বিধবা, নাবালক পুত্র-কন্তাদের ভরণ- 
পোষণের ব্যবস্থাও কর! হতো কোম্পানি থেকেই। 
কতৃপক্ষ তাদের কাজের স্থবিধা ও ভবিষ্যৎ উন্নতি 


জামণনিতে শিল্পের উন্নতি ও ভারতে শিল্পের অবনতি 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


অব্]াহত রাখবার উদ্দেশ্টেই কর্মী ও কমচারীদের 
সর্বপ্রকার মানের অধিকার দিয়ে নিজেদের উন্নত- 
মন ও দৃরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন। 

গত নভেম্বর মাসে ডারমষ্টাটে মার্কের কারখান। 
পরিদর্শনকালে শ্রীযুক্ত ফিচে ব্ললেন-_তাদের 
কারখানার লোকদেরও অনুরূপ সুবিধ। দেওয়া হয়। 
এদের কলোনিতে ঘর খালি ন। থাকলে কোম্পানির 
খরিদী জমি স্বশ্পমূল্যে বিলি করে এবং নামমাত্র 
স্থদদে টাকা ধার দিয়ে কমীদের নিজেদের বাড়ি 
তৈরি করে দেওয়া হয়। মার্ক পরিবারের মুক্ত- 
হস্ত দানে গঠিত ফাণ্ড থেকে অর্থ সাহায্য করে 
অন্থস্থ কর্মীদের বায়ুপরিবর্তনের ব্যয়ভার বহন করা 
হয়ে থাকে] মার্কের কারখানায় (জামণনির 
অপর বড় বড় কারখানাতেও ) বাধক্যে পেনসনের 
ব্যবস্থা আছে। ৬৫ ব্সর বয়স অবসর গ্রহণের 
সময়। বড়দিনের সমম্ব কারখানার সকলকেই 
বোনাস দেওয়া হ্য়। কমীঁদের পরস্পরের মধ্যে 
সদৃভাব বজায় রাখবার ও মেলামেশার স্থবিধার 
জন্যে কোম্পানির ভাল থেলার বিভাগ আছে-.. 
অকেছ্া এবং গানের দলেরও সুনাম আছে। 
প্রায়ই বিভাগীয় এবং মাঝে মাঝে সমস্ত কারখানার 
লোকের সমবেত প্রীতিভোজের আয়োজন কর! হয়ে 
থাকে । এতে ছোট বড় সকলেই অবাধে পরস্পর 
মেলামেশা করতে পারে এবং কাঁরখানাকে একটি 
পরিবারের মত ভাবতে শেখে । (2056 00101) 
ঢ:০৪০--ব! আনন্দের সহিত শারীরিক শক্তির 
বিনিয়োগ জামান চরিত্রের একটি মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য | 


ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণা ও 
রাসারনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরু আচাধ প্রফুলচন্্র 
রায়। জ্ঞান ও কমযোগী, সর্বত্যাগী আচার্য রায়ের 
আবির্ভাব ভারতবর্ষের পক্ষে এক মহা সৌভাগ্যের 
সভ্সোতক । 

কিন্তু আঙ্গ জামান রাসায়নিক শিল্পের 
আলোচনা করতে গিয়ে একথা স্বতই মনে আসে 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত “হিমালয়ান ব্যক্তিত 
ও মনীষার অধিকারী যদি এ সময়ে এডিনবরাধ 
অধ্যাপক ক্রামব্রাউনের কাছে না গিয়ে জামণনিতে 
বেয়ার, এমিলফিশার বা হঘ্মানের ল্যাবরেটরিতে 
শিক্ষা লাভ করতে যেতেন তবে আদ আমাদের 
গে।টা দেশেরই চেহারা বদলে যেত--অত্যাবশ্ঠক 
ওষধপত্র, রঞক পদার্থ প্রভৃতির জন্যে আজ আমা- 
দিগকে বিদেশীর মুখের দিকে আর চেয়ে থাকতে, 
হতো না। তার শিষ্যদের মধ্যেও তাহলে আজ 
সত্যিকারের রসায়নবিদ ও শিল্পবিদ আরও অধিক 
সংখ্যায় আমরা দেখতে পেতাম। তারপর আচাধ 
রায় যে সময় বিলাতে শিক্ষার্থে যান এ সময় 
বিলাতের মেধাবী উচ্চাভিলাষী রসায়নের ছাত্র- 
মাত্রেই জাম্ণনিতেই এ বিষয় শিক্ষা করতে 
যেতেন। 

স্বাধীন ভারতের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য কর্ণ- 
ধারগণ যদি অতীতের এ ভ্রমের পুনরাপৃত্তি নিরোধে 
কৃতসংকল্প হন, যি সত্যিকারের দেশকল্যাণ যথার্থই 
তাদের কাম্য হয়, তবে উচ্চাভিলাষী মেধাবী 
ছাত্রদের সকলকেই মার্কিন মুলুক বা বিলাতে 
ন। পাঠিয়ে জামর্নিতে ব| জামর্ণনির দিকপাল 


রসায়নবিদ্গণের পণাঙ্ক অনুনরণে আজ যেখানে 
পুরাদমে রসায়নশাস্ত্রের উচ্চতর চর্চা অবাধ গতিতে 
চলেছে স্থইজারল্যাণ্ডের সেই জুবিখ শহরে 
নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপক রূজিকা ও কারারের 
ল্যাবরেটরিতে পাঠালে তাদের অর্জিত জ্ঞানে দেশ 
সত্যসত্যই ধন্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। 

উপসংহারে আর একটি বিবয়ের প্রতি মনোযোগ 
আকর্ণণ করা বাঞ্চণীয় মনে করি । সকলেই জানেন 
আমাদের দেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিত, পদার্থ 
বিজ্ঞান, এমন কি ফিজিক্যাল কেমিস্রি যেরূপ উন্নত- 
ঘরে উঠেছে-_-সে তুলনায় টব রসায়ন বা 
অরগ্যানিক কেমিস্রি বড়ই পিছনে পড়ে আছে। 
অথচ শেষোক্ত শ্াস্তই আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। এর কারণ অনুসন্ধানকালে 
দেখা যাঞ্। বুশতাববী যাব আমাদের সমাজের 
উচ্চবর্ণের মধ্যে মস্তিষ্ক চালনার এবং মননশক্তির 
যেরূপ অন্শীলন হয়েছে, হাতের কাজের অভ্যাস 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৩৭ 


থেকে তারা সেই পরিমাণে দূরে আছেন। বিজ্ঞানের 
যে সব বিভাগে ভাবতীয়ের! অগৎবিখ্যাত হয়েছেন 
সেগুলির অনুশীলনে হাতের কাজ যারপর নাই কম 
দরকার; পরন্ত অব্গ্যানিক কেমিষ্্রির উচ্চতর 
গবেষণায় মানদিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজের 
নিপুণতা সমভাবে প্রয়োজনীয় । জামণন রসায়ন- 
বিদ্গণের জীবনী পাঠে দেখতে পাই তাদের 
অধিকাংশই এসেছেন-কাবিগর ও কৃষক পরিবার 
থেকে-_ যাদের মধ্যে পুরুষাম্রক্রমে হাতের কাজের 
দক্ষতা বিকাশ লাভ করেছে । 

» আজম্বাবীন ভারতে দৈব রসায়নের উচ্চতর 
গবেষণা ও সঙ্গে সঙ্গে ফলিত রসায়নের এবং 
রাসায়নিক শিল্পের প্রগতিসাধন যদি সত্য সত্যই 
আমাদের আন্তরিক লক্ষ্য হয় তবে আমাদের শিক্ষা 
পদ্ধতির আমূল সংস্কার দরকার। এখন ছেলে 
মেয়েদের লিখন পঠন শিক্ষাদানের সঙ্গে তাদের 
হাতের কাজের শিক্ষ। দিবারও সথযোগ দিতে হবে। 
তণ্ভিন্্ ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা কৃষক 
এবং কারিগর শ্রেণীর এতাবৎ অন্ধকার গৃহও 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে 
তুলতে হবে। কোটিকে গুটিকয়েক হলেও তাদের 


মধ্যেই হয়ত আমর লিবিগ, প্িিটার গ্রিন বা 
হাইননিখ কারোর মত প্রতিভা আবির্ভাব দেখতে 
পাব। জাতিধম প্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের 
উচ্চ শিক্ষার স্থযোগও দিতে হবে। প্রত্যেক 
প্রদেশের মাতৃভাষার ক্রমোন্নতি সাধনের সঙ্গে 
ইংরেজি ভাষ! শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা রাখা এবং 
বিশ্ববিষ্্ালয়ে জামান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষাদানের 
সম্যক ব্যবস্থা করাও সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় । 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বর্জিত ক্ষুদ্র দেশপ্রেমিকতার 
উচ্ছল ভাবাবেগে ভাষা সন্বদ্ধে একগুয়েমি দেখাতে 
গেলে আমরা আখেরে জগং্সভায় শেষ বেঞের 
স্থানও যে দাবী করতে পারব না, এই রূঢ় সত্য 
রাজনীতিকগণ সম্যক উপলব্ধি করলেই আমার 
বন্ুবর্ষব্যাগপী রসায়নশাস্্ ও রাসায়নিক শিল্পের 


ইতিহাস পর্যালোচনা এবং গত শীতকালে 
জামর্থনির শিক্ষায়তন ও শিল্পগ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের 
শ্রম সার্থক জান করব] & 


শি্পে সীসার ব্যবহার 


প্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কথায় বলে, ভারী যেন সীস1!। ওজন সম্বন্ধে 
লক্ষ্য করিয়া বল হইলেও সীসার গুণ সম্বন্ধেও 
কথাট। খাটে। প্ররুতপক্ষে সীন1! ওজনে যেমন 
ভারী, গুণেও তেমনি ভারী) কিন্তু দামে আবার 
তেমনি সস্তা এবং এত বহু-ব্যবহ্ত ধাতু আর 
একটিও দেখা যায় না। যুদ্ধের পূর্বেই সীস৷ 
নানাবিধ শিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যধহত হইত। 
যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন গব্ষণার ফলে ইহার প্রয়োগ 
নব নব ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রসারিত হইয়াছে। 
ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক মিশ্রধাতুও 
তৈয়ারী হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনের 
তাগিদে যে সকল নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
শান্তির মময়ে তাহাই আবার মন্ুষ্তের কল্যাণ ও 
স্থখসমৃদ্ধির নব নব দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ধিবে। 
শিল্প ছাড় ওঁধধের ক্ষেত্রেও সীসার ব্যবহার আছে। 
ব্রিটিশ ফামণকো পিয়ার গুলাউস্‌ লোসন্‌ (7851০ 
4৯০০০090601 1024 )--যহ| ভাঙ্গ1, মচকান 
প্রভৃতি ব্যথ্যায় ব্যবহার করা হয়--সীনা হইতে 
প্রস্তুত। অবশ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সীনার শিল্পে 
ব্যবুহারের দিকটাই মুখ্যত: আলোচিত হইয়াছে । 

সীসার ব্যবহারিক ধর্মঃ সীমা বিবিধ 
গুণের আকর। এই সকল গুণের স্বিধ! লইয়া 
সীাকে বিবিধ প্রয়োজনে লাগানো হইয়াছে। 
শিল্প ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মোট যে পরিমাণ সীসার 
দরকার হয় তাহার শতকরা ১* ভাগ ব্যবহৃত হয় 
শুধু ওজনে ইহা খুব ভারী বলিয়া । শতকরা ৩, 
ভাগের ব্যবহার নির্ভর করে ইহার নমনীয়তা, ক্ষয় 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা ও বিভিন্ন কাঁজে লাগিবার গুণের 
উপর। আর খতকরা ২3 ভাগ ব্যবহৃত হয়-মিশ্র- 
ধাতুরূপে উহাদের সঙ্কোচক গুণ, অপেক্ষাকৃত 


অল্প উত্তাপে গলিয়! যাঁওয়া এবং চাঁপ সহ করিবার 
্গমতার উপর। শতকরা অপর ৩৩ ভাগ 
ব্যবহ্ধত হয় নানাবিধ রাপায়নিক পদার্থরূপে রূপা- 
স্তৰিত হইয়া । 

সীসা সম আয়তনেস জল অপেক্ষা 
গুণ, মম-আয়তনের লোহা অপেক্ষা ১৫ গুণ 
এবং ম্যাগনেসিয়াম অপেক্ষা ৬৫ গুণ ভারী । 
এই আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্যই সীসা বন্দুকের গুলি, 
ছর্রা প্রস্ততত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সীস! 
প্রায় ৬২৯ ডিগ্রি (ফারেন্হাইট্‌) তাপমানে 
গলিয়া যার। ইহা হইতে প্রস্তুত কতিপয় মিশরপাতু 
ইহা অপেক্গা অনেক কম উত্তাপে অর্থাৎ প্রায় 
৩৫ঞ্ডিগ্রি তাপমানে গলে। সেই জন্ত এই 
সকল মিশ্রধাতু ঝালাই কাধে, ছাঁচ, ছাপার হরফ 
গ্রভৃতি প্রস্তত করিবার জন্য ব্যবহার করা হ্য়। 

সীনার সহিত আ্যা্টিমনি অথবা ক্যালসিয়াম 
ধাতু মহযোগে প্রস্তুত মিশ্রধাতৃর একটি বিশেষ শুণ 
এই যে, ইহার উপর সাঁল্ফিউরিক আিডের কোন 
ক্রিয়া দেখা যায় না। এই মিশ্রণাতু ক্ষয় উৎপাদন- 
কারী সাল্ফেট সমৃহেরও ক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে 
সমর্থ। সেই জন্য ইহা ্রোরেক্জ ব্যাটারী তৈয়ানী 
করিবার জন্য এবং সাল্ফিউরিক ম্যামিড প্রস্ততের 
কারখানায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
ইহার ক্ষয়-প্রতিরোধ গমতার জন্য সাগর গর্ভস্থ 
টেলিগ্রাফ তারের খাপ, জলবাহী নল এবং 
ল্যাবরেটরীতে ব্াবহাধোপযোগী ক্ষযরোধক বিশেষ 
বিশেষ পাত্র গ্রস্তত কিবা4 জগ্ঠ ব্যবহৃত হয়। 

সীমা আর একটি ব্যবহারিক গ্তণ এই যে, 
ইহাকে পিটাইরা চ্যাপটা পাতে পরিণত করা যায় 
কিংবা তারের মত সরু ও লম্বা করা যায়। সেই 


১১৩৪ 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


জন্য সাল্ফিউরিক আযসিড প্রস্তুত করিবার কার- 
খানার প্রকোষ্ঠ নিমণীণ, কিংবা টুথপেষ্ট ভরিবার 
টিউব, অথবা চওড়া পাত দিয়া বড় বড় ট্যাঙ্ক 
মুড়িবার জন্য ইহা ব্যবহার করা সম্ভবপর হইয়াছে। 
ইহার আর একটি বিশেষ ধম” এই ষে, এক্স-রে 
কিংব! রেডিয়াম রশ্মির গতি ইহা প্রতিরোধ করিতে 
পারে) অর্থাৎ পুরু সীসার পাত ভেদ করিয়া এই 
সকল রশ্মি বাহির হইয়! যাইতে পারে না। সেই, 
জন্য ধে সকল প্রকোষ্ঠে এই প্রকার রশ্মি লইয়া 
কাজ করা হয় তাহার দরজা, জানালা ও দেয়াল 
সীসার পাত দিয়! মুড়িয়া দেওয়া হয়। দেখা 
গিয়াছে ষে, এক মিলিমিটার পুরু সীসার পাত ৭৫ 
কিলোভোণ্ট শক্তির এক্স-রে শোষণ করিয়া লইতে 
পারে এবং ৩৪ মিলিমিটার অর্থা্জ প্রায় ১৩ ইঞ্চি 
পুরু সীসার পাত দ্বারা ৬০০ কিলোভোন্ট শক্তির 
রশ্মি অনায়াসেই নিবারিত হয়। 

রঞ্জন ও অন্যান্য শিলে সীসার ব্যবহ।র £ 
সীসা হইতে প্রস্তত নানাবিধ রাসাঞনিক পদার্থের 
মধ্যে সাদ রঙের লেড কার্বনেট (সফেদ|) ও 
সাল্‌্ফেট রঞ্ন-শিলে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়। 
ইহা হইতে যে সাদা রং প্রস্থত হয় তাহা দরন্া 
জানাল! ও কড়ি-বরগায় লাগাইবার কাজে বেশী 
দরকার হয়। মুদ্রাখঙ্খ (1100818০), রেড লেভ, 
প্রভৃতি সীসার অক্সাইড বর্গ (অর্থাৎ সীসার 
সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে প্রস্তুত 
পদ্ার্থসমূহ ) রঞ্জন-শিল্প, ষ্রোরেজ ব্যাটা্সী, কীট- 
পতঙ্গাি নষ্ট করিবার জন্য কলাইকরা বাসন 
প্রস্ততের কারখানায়, তৈল শোধন-শিল্লে, কৃত্রিম 
রবার প্রস্তৃত করিবার জন্য ব্যবহারে লাগিতেছে। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে সীসাঙ্জাত 
রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া বিভিন্ন শিল্পে শুধু সীসার 
কিরূপ চাহিদ। ছিল তাহ। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে 
বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধের সময়ে ইহার চাহিদা 
আরও বহুগুণ বাড়িয়া! গিয়াছিল। 

ষ্টোরেজ ব্যাটাবীর জন্য ১৯৮,০০০ টন? সমূদ্র 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৩৯ 
গর্ভস্থ ইলেক্টি,ক তারের আত্তরণের জন্য ৭৪,৪০০ 
টন; ইমারত ও কারখান! প্রস্তুত শিল্পে ৫০১০০ 
টন; যুদ্ধোপকরণের জন্য (গোলাগুলি প্রভৃতি ) 
৪২,৩০০ টন; সীসার পাত প্রস্তৃতের জন্য ২১)৮০ৎ 
টন; ঝাপলাই করিবার জন্য ২০,০০* টন;জাহাজাদি 
মেরামত কার্ষধে ১৬০০০ টন; ছাপার হরফ 
প্রস্তুতের জন্য ১৪১০** টন) বিয়ারিং প্রস্ততের জন্য 
১২,৮০* টন) মোটরগাড়ী প্রস্তুত শিল্পে ৮৯০০ 
টন সীপার মিশ্রধাতু হবার লোহার পাঁত মুড়িবার 
জন্য ৬০*০ টন) অন্যান্য প্রয়োজনে ৬৩,১০০ টন। 

সীসার মিশ্রধাতু ঃ যুদ্ধের সময়ে সীসা 
অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা সহঙ্গলভ্য থাকায় প্রয়োজনের 
তাগিদে ইহার দ্বারা ব্যবহারোপযোগী নানা 
উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার ফলে অন্যান্ 
ধাতুর তুলনায় পীসার ব্যবহার বিশেষভাবে বাড়িয়া 
গিয়াছে। পুর্বে নানাবিধ শিল্পে সীসার ব্যবহার 
হইত বটে? কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে.ইহার ব্যবহার ও 
প্রয়োগ আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়াছে । কয়েকটি 
ক্ষেত্রে সীল ও সীলা হইতে প্রস্তুত মিশ্রধাতুর নৃত্তন 
প্রষ্ধোগ দেখা যায়। যেমন--দরজার উপর নাম 
লিখিবার ফলকরূপে এবং শৌচাগার ও স্নানের 
ঘরের মেজে প্রস্তুত করিবার জন্য অধুনা পিতলের 
পরিবর্তে সীপার মিএধাতৃ ব্যবহ্ৃত হইতেছে। 
যুদ্ধের সময়ে বিশুষ্ষ খাগ্াদ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন 
ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা বতমানে একটি শিল্পে 
পরিণত হইয়াছে । এই সকল খথাগ্চপ্রব্য বিদেশে 
চালান দিবার জন্য বাধু ও জল নিরোধক সীসার্‌ 
পাঁতের মোড়কে ভরিয়। বাখ। হয়। এইভাবে 
সিগারেট, চা, দেশলাই, গুঁধধপত্ত্, ব্যাণ্ডেজ, বন্দুক- 
বারুদ প্রভৃতির মোড়করূপে সীসার পাঁতের ব্যবহার 
এখন বিশেষ প্রচলিত । 

গ্যালভ্যানাইজ কার্ষে সীস1: যুদ্ধের 
সময়ে সীসার যে সকল প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তন্মধ্যে আস্তরণ বা প্রলেপরূপে সীসার ব্যবহার 
অন্ততম। অধুনা ইস্পাত ও জোহার পাতের উপয 


৬৪৬ 


সীসার আস্তরণ খুব প্রচলিত হইয়াছে । সাধারণতঃ 
গ্যাল্ভ্যানাইজ করা লোহা বা ইস্পাতের প্রচলনই 
খুব বেশী। উত্তাপ দ্বার! গলানো তরল দস্তার 
ভিতর লোহার পাত ডুবাইয়া লইলে তাহা গ্যাল্‌ 
ভ্যানাইজ করা হয়। এই দন্ত লাগানো লোহার 
উপকারিত1 এই যে, ইহাতে সহসা মরিচা ধরে না। 
লোহাতে অনুরূপ ভাবে সীসার প্রলেপ লাগাইয়া 
লইলেও উহা দস্তা দিয়! গ্যাল্ভ্যানীইজ কপার মতই 
কাযকরী হয়। 

বেশী দেখা যায়। 
একট। স্থবিধা এই যে, রং ধরাইবার পক্ষে ইহ! 


এইবূপ সীসাণ আন্তবণের আর 


অধিকতর উপযোগী | 
সীলার ঝালাই 

কোন ধাতুর দুইটি অংশে জোড় দিতে হইলে 
রাং-ঝালাই করা হইল প্রচলিত ব্যবস্থা । কিন্ত 
যুদ্ধের সময়ে যখন ঝালাই করিবার ধাতুর অভাব 
ঘটিল তখন অনন্যোপায় হইয়া দুইটি সীসার খণ্ডকে 
উত্তপ্ত করিয়া 
গেল যে, কোন প্রকার ঝালাই ব্যবহার না 
করিয়াও বেশ স্থায়ীভাবে উহাদের জোড় লাগিয়। 
গিয়াছে । বর্তমানে লীলার জোড় লাগাইবার জন্ম 
আর অন্য ঝালাইয়ের প্রয়োজন হয় না; তাহাতে 
এই আবিষ্কারও 


জোড় দিতে চেষ্টা করিয়া দেখ 


খরচাও অনেক বাচিয়া যায়। 
বিগত যুদ্ধের অন্যতম দান। 
পলযাঞ্িক শিল্পে সীস 
আজকাল প্ল্যান্টিকের ওয়ারী নিত্য প্রয়োজনীয় 


শিযে সীগার ব্যবহার 


এমন কি, তাহার স্থাছিত্ব আরও 


[ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


নানাবিধ দ্রব্যসীম গ্রীর প্রচলন হইয়াছে। প্র্যা্িকের 
এই সকল বিবিধ ছাচ প্রস্তত করিবার জন্য সীলার 
প্রয়োজন হয় খুব বেশী। সীপার ছাচে প্র্যািকের 
নমুনার অতি স্থক্ম অংশেরও ছাঁপ পড়ে। সীস৷ 
এত নরম ধাতু যে, ছাচে ঢালাই করিবার পক্ষে 
ইহ| যেমন স্থবিধাজনক তেমনি আবার তরল 
পর্যাষ্টিক যখন সেই ছাচে ফেলা হয় তখন নমুনার 
আকৃতি সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে তাহাতে মুদ্রিত 
হইবার পক্ষেও সমরিক উপযোগী । 

পর্যাষ্টিক যে নমুনায় তৈয়ারী হইবে প্রথমে ঠিক 
তদনুযায়ী ইম্পাতের একটি নমুন। প্রস্তত করা হয় 
এবং তাহা গলানে। তরল সীসার মধ্যে অতিদ্রুত 
ডুবাইয়৷ তুলিয়া! লওয়! হয়। ঠাণ্ডা পাইয়া সীসার 
একটা পাতলা আস্তরণ ইম্পাতের নমুনার গায়ে 
লাগিয়া! যায়। জলের ভিতরে পরে ডুবাইয়! ঠাণ্ডা 
করিয়! সীসার প।তঙা৷ ছাচটি ধীরে ধীরে ইস্পাত 
হইতে খসাইয়! লওয়] হয়। এই ভাবে সীসার ষে 
ছচ প্রস্তত হয় তাহার ভিতরে তরল প্র্যা্টিক 
ঢালিয়| নানাবিধ সৌখীন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
বর্তমানে প্রস্তুত হইতেছে । 

ইহা ছাড়া বিজ্ঞানীরা সীসাকে শিল্পে প্রয়োগ 
করিবার আরও অভিনব পস্থা আবিষ্কার করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। অনুর ভবিষ্যতে মানুষের নিত্য- 
প্রয়োজন ও সভ্যতার বাহনরূপে সীসার বহুল 
ব্যবহার ও প্রয়োগ যে অধিকতর সার্থক হইয়া 


উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বর্ণালী-বৈচিত্র্য ও তাহার কার্যকারিতা 


জীচিতরগন দাশগুগ্ত। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বিখ/ঝাত বিজ্ঞানী 
মার আইজাক নিউটন স্্ষের শ্বেত আলোক 
রশ্মিকে একটি কাচের প্রিজমের ভিতর পাঠিয়ে 
দেখতে পেজেন যে, বশ্িটি সাতটি বিভিন্ন 
রঙের রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই রং 
গুলে! যথাক্রমে বেগুনি, ঘন নীল, নীল, সবুজ, গীত, 
নার এবং লাল। এই ব্যাপারটিকে পরে 
আলোকের বিচ্ছুরণ এবং এই ব্্ণমালাঁকে বর্ণালী 
নাম দেওয়া হয়। পিউটন আরো! লক্ষ্য করলেন 
যে, বিভিন্ন রঙের রশ্মি বিভিন্ন-পরিমাণ প্রতিফলিত 
হয়েছে--লাল রশ্মি সব চাইতে কম এবং বেগুনি 
রশ্মি সব চাইতে বেশী। হ্বর্ষরশ্মির বদলে যদি 
কোন প্রজলিত কঠিন বা তরল পদার্থ হতে 
উদ্ভূত সাদা আলোক রশ্মিকে ব্যবহার কর! যায়। 
তাহলেও একই ফল পাওয়া যাবে। পরে দেখ! 
গেল যে, স্ুর্বর্শ্মি এই যে বর্ণাপী তৈরী করে 
এটাই সব নয়--এই বর্ণালীর ছু-পাঁশে আরো 
বিস্তৃত বর্ণালী আছে যা আমাদের চোখে ধর] 
পড়ে না। সেজন্যে যে ব্ণালীটুকু আমরা চোখে 
দেখতে পাই তাকে আমরা দৃশ্ঠমান বর্ণালী বলি। 
দৃশ্ঠমান বর্ণালীর লাল অংশের পরে যে বর্ণালী 
বিস্তৃত হয়ে আছে তার নম অবলোহিত ব 
ইনফ্রা রেড। বেগুনি অংশের পরে যে বর্ণালী 
তার নাম অতি-বেগুনি বা আল] ভায়োলেট। 
বল। বাহুল্য আলে। আর কিছুই নয়, তরঙ্গ সমঠি। 
কাজেই অবলোহিত বা অতি-বেগুনি অলোও 
তরঙ্গ। তফাৎ এই যে, অবলোহিত তরঙ্গের দৈর্য্য 
খুব বেশী এবং অতি-বেগুনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব 
ছোট। অবলোহিত তরঙ্গের চাইতেও দীর্ঘ 
তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গ বশা হয়। আধার 


অতি-বেগুনি তরঙ্গের চাইতেও ছোট তরঙ্গ আছে 
যাদের নাম রঞ্রেন-রশ্মি ও গামারশ্মি। আগেই 
রয়েছে বর্ণালীর অবলোহিত বা অতি-বেগুনি অংশ, 
য| আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাইবে। কাজেই এবিষয়ে 
পর্যালোচনা করতে হলে এদের তাপশক্কি 
অথবা রাসায়নিক শক্তির বিচার করতে হবে। 


১৮০০ সালে উইপিয়াম হার্শেল এবং ১৮০১ সালে 


বিটার বথাক্রমে অবলোহিত এবং অতি-বেগুনি 
বর্ণালী আবিষ্কার করেন। সুর্য থেকে বিকিরিত 
অতি-বেগুনি রশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে খুব 
উপকারী; যদিও পরিমাণ বেশী হলে আশঙ্কার 
কারণ আছে। 

কোন গ্যাস অথবা বায়বীয় পদার্থ যে ব্ণালী 
সু্টি করে তা কিন্তু এথেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। 
এই ব্ণালী কতকগুলো! রেখার সমষ্টি এবং যে কোন 
মৌলিক পদার্থের বাপ্পের বেলায় এই রেখাগুলোর 
পারস্পরিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। 
এই রেখাগুলো যে কোন একটি বিশেষ মৌলিক 
পদার্থের বৈশিষ্্য | গ্যাসের বেলায়ও এই ব্যাপার 
ঘটে। 

বিভিন্ন স্বপ্র5 পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত আলোক 
রশ্মকে গ্রিঙ্গমের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে ছু-রকম 
বিভিন্ন বর্ণালীর খোজ পা€য়া গেছে। এদের নাম 
(১) বিকিরণ বর্ণালী বা এমিশন্‌ স্পেক্টীম এবং 
(২) শোষণ বর্ণালী বা আবসর্পসন স্পেক্টাম। 
প্রজলিত কঠিন পদার্থ থেকে যে বর্ণালীর স্যরি 
হয় তাকেই বিকিরণ বর্ণালী বলা হয়। এই 
বিকিরণ বর্ণালীও আবার দু-রকম হতে পারে 
ধথা-_ধাঁরাবাহিক অথব। রেখা বর্ণালী । প্রজলিত 
কঠিন পদার্থ, যেমন বৈদ্যুতিক বাতির ফিলাষেণ্ে 


৬৪২ 


কিংবা ৫বছ্যতিক আর্ক--এই ধরণের ধারাবাহিক 
বর্ণালী শ্গ্টি করে গ্রজলিত তরল পদার্থ৪ 
এই একই রকম বর্ণালী তৈরী করে। কিন্ত 
প্রজলিত গ্যাস অথব1 বায়বীয় পদার্থ থেকে যে 
বর্ণালীর উদ্ভব হয় সেট] কয়েকট1 উজ্জল রেখার 
সমি। এই ধরণের বর্ণালীকেই রেখা বর্ণালী বলা 
হয়। এই রেখাগুলোর রং, যে মৌলিক পদার্থের 
গ]াস থেকে রেখাগুলে! তৈরী হয়েছে তারই বৈশিষ্ট্য 
সুচনা] করে। মৌলিক পদার্থের প্ররুতি নিরপণে 
এবং তাদ্দের পারমাণবিক গঠনপ্রণালীর চর্চায় এই 
বর্ণালী অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে । 
যদি শ্বেত আলোক রশ্মির পথে 
পদ্দার্থ ধরা যায়, যেটা] বুশ্মির কয়েকট? উপাদানকে 
শোষণ করে নিতে পারে, তাহলে যে বর্ণালী 
সষ্টি হয় তাতে কয়েকটি রঙের অভাব দেখতে 
পাওয়া যাবে। এই ধরণের বর্ণালীকে শোষণ 
বর্ণালী বলা হয়। শোষণ বর্ণালীকেও আবার 
ছু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা কালো-রেখা 
বর্ণালী বা ডার্ক লাইন স্পেক্টাম এবং কাঁল-পটি 
বা ভার্ক ব্যাড ম্পেক্টীম। কোন উত্তপ্ত 
পদার্থ থেকে নির্গত শ্বেত আলোক রশ্মিকে যদি 
কোন ঠাণ্ডা বাশ্পের ভিতর দিযে পাঠানো হয় 
তাহলে এ বাম্প শ্বেত আলোক রশ্মি থেকে 
ঠিক সেই সেই উপার্দানগুলো শোষণ করে নেবে, 
যেগুলো নিজেরাই বিকিরণ করত প্রজ্বিত অব- 
স্থায়। কাজেই যে বর্ণালী এতে স্থ্টি হবে 
তা ধারাবাহিক হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু মাঝে 
মাঝে কালো রেখা থাকবে । বাশ্পের ভিতর 
দিয়ে যাবার ফলে ওগুলো শোষিত হয়েছে। 
সুর্যালোক থেকে স্থ্ট বর্ণালী এর প্রকৃষ্ট উদাহ্রণ। 
আবার যদি পথের মাঝখানে কোন লাল বঙের 
কাচ রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শুধু লাল 
এবং খানিকট। নারন্দ আলো বেবিয়ে এসেছে-- 
বর্ণালীর বাকী অংশটা] কালো হয়ে আছে। একেই' 
বল। হয় কালো-পটি অথবা! শোধণ-পটি বর্ণালী । 


বর্ণালী-বৈচিত্র্য ও তাহার কার্ধকারিতা 


কোন স্বচ্ছ | 


[ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


একথা আগেই বলা হয়েছে যে, প্রজলিত 
অবস্থায় যে কোন মৌলিক পদার্থ তার বৈশিষ্ট্যমূলক 
বর্ণালী স্থষ্টি করে এবং এই বর্ণালী এমন কতক গুলে 
রেখার সমষ্টি যেগুলো অন্ত কোন মৌপিক পদার্থের 
বর্ণালী রেখা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কাজেই বিশেষ 
বিশেষ বর্ণালী দেখে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে চিনে 
ফেলা খুবই সহজ । এই প্রক্রিয়া এমনই সুক্ষ যে, 
যদিও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ একই রঙের স্থষ্টি করে 
তাহলেও ভাল করে পরীক্ষা করলে দেখ। বাবে 
যে, তারা বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে 
আছে। যেহেতু প্রায় সব পরিচিত মৌলিক 
পদার্থের বর্ণালী জানা আছে, মেহেতু তাথেকে 
কোন অপরিচিত পদার্থে কিকি মৌলিক পদার্থ 
বর্তমান তার বর্ণালী বিচার করে সহজেই তা বল! 
যেতে পারে । 

সাধারণভাবে সাদ! জিনিস বলতে আমরা 
তাকেই বুঝি, যে সবরকম রশ্মিকে প্রতিফলিত 
করতে পারে এবং কালো জিনিস তাকেই ঝলি, যে 
সবরকম রশ্মিকে শোষণ করে নিতে পারে। 
এই সাদ] এবং কাঁলোর ভিত্তর বুরকম রঙের জিনিস 
বর্তমান এবং এদের রং নিঙর করবে এদের নির্বাচিত 
শোষণ অর্থাৎ “সিলেকৃটিভ, আযাবসর্প.সন, এবং 
প্রতিফলনের ওপর । এই কারণেই সোনার রং 
পীতবর্ণ; কারণ লাল, সবুজ, নীল প্রভৃতি সব 
রশ্মিকেই সোনা শোষণ করে নেয়, শুধু পীতবর্ণের 
রশ্মিকে প্রতিফলিত করে। খুব পাতলা সোনার 
পাতকে যদ্দি তার ভিতর থেকে আগত আলো দিয়ে 
পরীক্ষা কর] যায় তাহলে তার রং সবুজ বলে মনে 
হবে। আবার বপার সাল্ফেটে গোলা জলের বং 
নীল; কারণ সাদ! রডের রশ্মির অন্য সব রং এই 
জল শোযণ করে নিয়ে শুধু নীল রংকে প্রতিফণিত 
করে। 

সুর্ধের বিভিন্ন নক্ষত্রের বর্ণালী সম্বন্ধে দু-একটি 
কথা বলা প্রয়োজন । ্থর্যের বর্ণালী যদি ভাল্রূপ 
পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা বাবে, সমস্ত 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


বর্ণালীতে কালো কালে দাগ আছে। এই কালো 
দাগগুলো প্রথম লক্ষ্য করেন ফ্রানহোফার এবং 
তিনি এর ধারাবাহিক পর্যালোচনা কনে ইংরেজি 
বর্ণমাল] অন্ুলাবে এদের নামকরণ করেন। এজন্যে 
এই লাইনগ্ুলোকে ফ্রানহোফার লাইন বলা হয়। 
১৮৬১ সালে বুন্সেন এবং কার্কফ, সর্বপ্রথম এই 
ফানহোক্ষার 'লাইনের ব্যাখ্যা করলেন। এটা 
অনুমান করা হলে। যে, সর্ষের কেন্দ্রস্লে শ্বেতউত্তপ্র 
কঠিন পদার্থ অথবা তরল পদার্থ বর্তমান আছে, 
এই 


কফটে[শ্ষিয়ারকে ঘিরে আছে অপেক্ষাকত ঠা 


বার নাম দেওয়া হয়েছে ফটোস্ষিয়ার | 
আবহাওয়া যার নামকরণ হয়েছে ক্রমোক্ষিয়াৰ | 
এই ক্রমোন্ষিয়ারে পাথবীতে অবস্থিত প্রায় সরব- 
গ্রকীর মৌলিক পদার্থ, থ]_-অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, 
ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বাষ্প বর্তমান । একথা মাগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মৌলিক পদার্ে 
বাস্প ঠিক সেই সেই আলোক তরঙ্গকে শোমণ 
করবে মেগুলে! তার! নিনগের। প্রজ্লিত "অবস্থায় 
বিকিবণ করতে পারে। কাছেই বুন্সেন ও 
কার্কফের মতে, শেত স্র্যালোক যখন বাইরের 
অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বাপ্পের 
ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসে তখন ওই বাম্প শ্েত- 
আলোক রশ্মি থেকে ঠিক ঠিক সেই আলোক 
তরঙ্গকে শোষণ করে নেয়, যাদের ওই মৌলিক 
পদার্থগুলে' প্রজ্বলিত অবস্থায় বিকিরণ করে। কাজেই 
সর্ষের বর্ণালীতে কালো রেখার অবস্থান এই 





জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৪৩ 


বোঝায় যে, সুর্যের আবহাওয়াতে কিছুনা কিছু 
মৌলিক পদার্থ বর্তমান আছে। এভাবে পরীক্ষা 
করে সের ভিতর হাইড়োজেন, লোহা, ক্যাল, 
সিয়াম ম্যাগনেসিয়াম, সৌভিঘাম, গ্রভৃতি মৌলিক 
পদাথের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। 

প্রায় সব স্থির নক্ষজ্েব ব্ণালী সখের ব্ণাপীর 
মত, অর্থাৎ উজ্জল পরিপ্রেক্ষিতে কালো বেগ! 
বর্ণালী । 
যেমন নীহারিকা, মে গুলো অল্প সংখ্যক উজ্জল রেখার 


কতগ্ুলে!। আকাশচান্ী পদার্দ আছে, 


' ধিক্ষিরণ বর্ণালী 2ষ্টি করে। এখেকে এ্মান কর] 
বায় যে, এই পদাথগুলে। সম্পূর্ণ গ্যাসের তৈরী 
এবং সম্ভবতঃ খুব অল্প চাপে এই গ্যাসগুলো 
নঙমান। 
পদার্থবিদ্ঞা এবং বসায়নশস্থের উমুতিকল্লে 
বর্ণালীর কার্যকারিতা অভূতপূর্ব সাফলা দেখিয়েছে। 
এস সাহানে; বিজ্ঞানীর। পুথিবীর বিভিন্ন পদা!থর 
গঠনপ্রণাপী সঙ্গন্ধে অনুসন্ধান কবতে সমর্থ হয়ে- 
ছেন এবং বহু নতুন মৌলিক পদাথ, ধথা-_হিলিয়াম 
সিজিয়াম, রুবিডিযাম প্রভৃতি আবিষ্ষ(র করতে 
সঙ্গম হযেছেন | এমন কি-্য, নক্ষত্র, শীহা- 
রিকা, ধূমকেতু প্রত্ৃতি দূর আকাশচারীদের গঠন- 
তাং্পধ সম্বন্ধে কৌতহল নিবারণ করতে সাহসী 
হয়েছেন। এই ব্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতি এতই ন্ক্ 
মে যদি এদ্ারা কোন পদার্থেঃ **০০০০০৫ মিলি- 
গ্রামের একভাগ কোন মৌলিক পদা বর্তমান 


থাকে তাহলেও তাকে চিনে ফেলতে পারা যায়। 


ডিকুমারল 


প্রীঅনিতা মুখোপাধ্যায় 


পেন্সিল কাটতে গিয়ে হঠাৎ ব্রেডটা গেল 
আঙলের মধ্যে বসে। টপ. টপ, করে কয়েক 
ফট] রক্ত ঝরে পড়ল মেঝেম্ব। দীপু তাঁড়াতাড়ি 
পেন্সিল ও ব্রেডটা ছু'ছে ফেলে দিয়ে আডলটা 
টিপে ধরলে খুব জোরে । একটু পরে ছেড়ে দিলে 
দেখলে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তার কারণ 
আওলের যে রক্তনালীটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়া 
আরম্ভ হয়েছিল তার মুখে একটু রক্ত জমাট 
বেধে গিয়ে তরল রক্তশ্লোতের আসবার পথ 
রুদ্ধ করে দিয়েছে । কিন্তু রক্তট! জমাট পীধল 
কেন? আধ যদিই বা! জমাট বাধল তো রক্তনালীর 
ভিতরে জমাট ন। বেঁধে বাইবে আসবার পর জমাট 
বাধল কেন! 

তার কারণ, রক্তে এক বিশেষ ধরণের রাসা- 
য়নিক পদার্থ থাকে--শ| রক্তমঞ্চালন তঙ্বের বহিভূতি 
কোন কোষের সংস্পর্শে এলে থম্বোকাইনেন্্ 
নামে এক জটিগ যৌগিকের স্থষ্টি করে। এই 
থঙ্োকাইনেজের সঙ্গে রক্তের সংযোগ ঘটলে 
রক্তের কণিকাঁগুলো! বিশ্লেষিত হয়ে ফাইব্রিন নামে 
এক কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই ফাইব্রিনই 
রক্তে এনে দেয় কাঠিন্ত, যার কলে রক্ত জমাট 
বেঁধে যায়। 

রক্তের এই জমাট বাধবার ক্ষমতা, জীব- 
মানের প্রতিই প্রকৃতিদেবীর একট। দান। এই 
জমাট বাধবার ক্ষমতা না] থাকলে কোন বক্তনালী 
একবার কেটে বা ছিড়ে গেলে রক্তপাত বন্ধ হবার 
কোন উপাই আর থাকত লা। 

কিন্ত প্রকৃতিদেবী যত অকুপণ হবার চেষ্টাই 
করুন না কেন, তার কোন দানই অবিমিশ্র ভাল 
নয়। তাই দেখি রক্তের এই জমাট বাধবার 


ক্ষমতাও সময়ে সময়ে জীবনধারণের পক্ষে হয়ে 
€ঠে যারাত্বক। গ্রীঘই কোন আঘাত পেলে 
কিন্বা কোন কঠিন অস্তোপচারের ফলে রক্তনালীর 
ভিতরে কিছুটা! রক্ত হঠাৎ জমে গিয়ে রক্তনালীর 
ভিতরের আবরণে দৃটভাবে লেগে থাকে । ফলে 
সেই রক্তনালীর ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ 


হয়ে যায়। ক্রমে রক্তাল্পতার জন্যে একট। পা কিনব 


অন্য কোন অঙ্গ (যেখানকার রক্ত সরবরাহ হয় 
ওই নালীটি দিয়ে) ফুলে ওঠে, পচতে থাকে । শেন 
পর্যন্ত বাদ দিতে হম অঙ্গটিকে। এই জমাট- 
বাধা ব|পটিকে বল! হয় থন্বাস। কখন কখন এমনও 
হয় যে, ওই থন্দাস থেকে কয়েকটি টুকরো বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়ে রক্তশ্োতের রঙ্গে সারা দেহময় ঘুরে 
বেড়ায়। তখন তাকে বলে এম্বোলী। এই 
এন্বোলীর পথে কোথাও অপেক্ষারৃত ছোট রক্তনালী 
পড়লে সেখানে আরও একটি থম্বাস স্থটটি করে। 
যদি ভাগ্যক্রমে তা না-ও হম তবে শেষপর্যন্ত ওই 
এস্োলীটি হৃংপিণ্ডে পৌছে মৃত্যু ঘটায়। হ্বৎপিণ্ডে 
না এসে যদি এম্বোলী রক্তশোতের ধাক্কায় ফুস্ফুসে 
গিয়ে হাঞ্জির হয় তাহলে হয় স।জ্বাতিক পাল্‌- 
মোনারি এক্বোলিদম ধোগ, যা সারানে নাকি 
শিবেরও অসাধ্য । 

তাই বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসকদের চেষ্টা ছিল 
এমন একটা কিছুর সন্ধান পাওয়া_যা নাকি পঙ্গু 
করে দিতে পারবে রক্তের এই জমাট বাধবার 
ক্ষমতাকে । হয়তো৷ আরও বহু বছর ফেটে যেত এই 
একট1 কিছুর সন্ধানে, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ত 
সংখ্যাতীত লোক,--মরতে| তারও বেশী-যদি না 
১৯৩৩ সালের ফেবরয়ারির এক ছুধ্যোগপূর্ণ সন্ধ্যায় 
ম্যাসিডনের উইস্কন্সিন বিশ্ববিষ্তালয়ের ডাঃ কাল 


নবেশ্বর, ১৯৪৯ ] 


পল লিঙ্কের অফিসে এসে হাঞজ্জিত হতো একজন 
চাষা । তার চার চারটি দামী গরু মরে যাওয়ায় সে 
পাগলের মত হয়ে ঝড়বুষ্টি উপেক্ষা করে সত্তর মাইল 
গাড়ী হাকিয়ে চলে এসেছে বিশেষজ্ঞের কাছে, এর 
কারণ এবং প্রতিকারের উপায় জানতে । সেতো! 
গরুগুলোকে 5৮০2০ ০1০৮০-এর বিচালী ছাড়া 
আর কিছুই খেতে দেয়নি! বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার 
জন্যে সে কয়েক বালতি রক্ত আর একট] মর! গরু 
আনতেও ভোলেনি। ডাঃ পলের মহকারীন। কিন্ত 
গরুর দেহটি না দেখেই বন্েন--এর মধ্যে নতুনত্ব 
কিছুই নেই। 5৮০০৮ ০19০1-এর খড়ে মাঝে 
মাঝে এমন একট] রাসায়নিক পরিবতন ঘটে, যান 
ফলে সে খড় খেলে সব জন্তরই রক্তের জমাট বাধবার 
ক্ষমত। লোপ পায় আশ্চখজনক ভাবে, আর 
তারই জন্যে খুব তাড়াতাড়ি শেব হয়েযায় তাদের 
পশুজীবন। এই পর্যস্ত জানে সবাই; কিন্তু এএ 
বেশী একটি কথাও বলতে পারলে না বিজ্ঞান । 

স্পষ্টই দেখ! গেপ, এ উত্তর মোটেই সন্ত কণেনি 
চাঁধীকে। ষদি এই পামান্ত সমস্যার সমাধ।শ কণা 
সম্ভব না হম তবে বিশেষজ্ঞদের সার্থকতা কি? 
সামান্য সমস্তাই বটে! যদি সে ঘৃণাক্ষরেও জানতে 
পারত যে, তার এই সামান্য সমস্যার সমাধান করতে 
গিয়ে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করবেন সেই বহু 
আকাঙ্খিত ওষুধ, যার কথ। আগেই বলেছি, তাহলে 
অন্ততঃ কিছুট। প্রসন্ন হয়ে বাড়ী ফিণত সে। 

সেই রাত্রেই ডাঃ পিঙ্ক তার সহকমীদের শিক্পে 
স্থু করে দিলেন গবেধণা। বার বার তারা চেষ্টা 
করতে লাগলেন--মরা গরুৰ রক্তকে দমাট 
বাধাতে । কেটে গেল দারা পাত; ভোরের স্য 
দেখ। দিল পূর্ব দিগন্তে । তখনও কিন্তু শেষ হলো 
না বিজ্ঞানীদের গবেষণা; কারণ পাত্রের রক্ত 
আগের মতই তরল রয়ে গেছে । পারলেন না তারা 
ওই রূক্তকে জমাট বাধাতে। 

তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে চললে! বিজ্ঞানীদের 
সাধনা--পচা 5৬০০৮ ০1০%০:-এর খড়ে এমন 


ভান ও বিজ্ঞান 


৬৪৫ 


কিজিনিন আছে যার প্রভাবে রক্ত হারায় তার 
জমাট বীধবার ক্ষমতা? ভারতীয় তপস্বীদের 
সাধনার কথ। পড়ি পুরাণে, শাস্ত্রে--তার সত্যতা 
সম্বদ্ধে বিশ্বাসের গভীরতাই হলো মাপকাঠি । কিন্ত 
সেদিন ওই কজন বিজ্ঞানী যে কঠোর সাধনা 
কঠোর তপন্তা। করেছিলেন--দিদ্ধিলাভ করবার জন্যে 
তার সততার প্রমাণ দেবে ইতিহাস। 

সাধনায় সিদ্ধি আনতে দেরী হলো না। 
১৯৩৯ সালের জুন মাসে তারা ১৮০০ ০109৮০1- 
এর খড়ে পেলেন অতি ছোট, আগুবীক্ষণিক 
কয়েকটি কষ্্যাপ বা কেলাসের সন্ধান। দেখ। 


| গেল, ১৮০০ 010৮০1-এর বিশিষ্ট গন্ধ ও স্বাদের 


মূলে বুমেবিন (00810191811 ) নামে মে দ্িনিসট। 
আছে খড় প৮বার সময়ে সেটি হয়ে যায় ডিকু- 
মেনিন। এপই সাক্ষাং পেয়েছিলেন তারা 
অগুবীক্ষণে। এই ডিকুমেরিণ রক্তের জমাট 
বাধবার ক্ষমত। একেবারে নষ্ট করে দেয় । 

বছর খানেকের মধ্যে বিজ্ঞানীর! বেশ বেশী 
পরিমাণে ডিকুমেসিন পেয়ে গেলেন পচা 5৮০০ 
০1০৬০-এর বিচালী থেকে, আর জেনে গেলেন 
তার রাসায়নিক সংগঠন। কিছুদিন বাদে রুত্রিম 
ডিকুমেরিন বা ডিকুমারগ তৈন্ী করতেও তারা 
সক্ষম হলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে চেষ্ট| সুপ হয়ে গেল-ডিকুমারল 
গ্রয়েগ কবে মানুষকে থন্বাম আর এক্বোলীর হাত 
থেকে কাচান যা কিনা। তখন পধন্ত রক্তের 
জমাট বাধার প্রতিষেধক হিসেবে ব্াবহার হতে 
হেপারিন নামে একটা ওষুধ। কিন্তু হেপাপিন 
মোটেই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না; এমন কি, সময়ে 
সময়ে মানুষের ওপর তার ফল বড় সাজ্ঘাতিক 
হতো। ডিকুমারলের এসব দোধ ছিল না-_বেশ 
নির্ভয়ে এই সস্তা নির্ভরযোগ্য ওষুধটি ব্যবহার কবা 
চলতে লাগল । জার্ণাল অফ আযামেরিকান মেডিকেল 
এসোসিয়েশনের এক সংখ্যায়, মেয়ে ক্লিনিকের ডাঃ 
এড গার এলেন জানালেন, তিনি গ্রায় দেড় হাজার 


৬৪৬ 


রোগীকে অস্ত্রোপচারের পর ডিকুমারল প্রয়োগ 
করেছিলেন। তার মতে এ ১৬০৭-এর ভিতর কম 
করে ২৫০ জন পাল্মোনারি এম্বোলিজম বা ভেনাস 
থম্বসিস-এর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ; আর মৃত্/র 
গ্রান থেকে ফিরে এসেছে অন্ততঃ ৮০ জন। 
তাদের মধ্যে ৭১৬ জন ছিল শ্্রীলোক, যাদের অস্ত্রে 
করতে হয়েছিল কঠিন অস্ত্রৌপচার। সাধারণ 
হিসেব মত তাদের মধ্যে ২৮ জনের ভেনাস থ.স্থসিস 
হওয়! এবং পাঁচ ছয় জনের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা 
ছিল। কিন্তু ডিকুমারল বাতিল করে দিল হিসেব। 
ডিকুমারূলর গুণে মৃত্যু-সংখ্যা পৌছল শৃণ্যয়, আর 


মুছ ভেনান খপ্ধসিস্, ত1 ও হলো মাত্র কয়েক" 


সনেখ। 

এদিকে কর্ণেল মেডিকেল কলেজের 
রাইট তার সহকমাদের নিয়ে 
পরীক্ষ। কদতে লাগলেন করোনাি খম্বসিস 
(হংপিগ্ডে বা কাছাকাছি শির। খা ধমনীতে 
বুক্ত জমাট বাধা, য[তে হৃংপিণ্ডে রক্ত চলাচল 
বন্ধ হয়ে যায়) রোগে ডিকুমারল উপকার দেয় 
কিনা । তারা ইচ্ছে করে বেছে ণিলেন ৮* জন 
এমন ন্বোগীকে যারা প্রায় মুত্যুর সীমায় এনে 
ঈাড়িয়েছে। ডিঝু'মারল প্রম্মোগের ফলে তাদের 
মধ্যে মাত্র পনেরো! জনের মুত্যু হলো যা! নাকি 
ডাঃ রাইটের মতে খুবই আশাপ্রদ । 

একটি ৬৮ বছরের বৃদ্ধাকে ডাক্তাররা জবাব 
দিয়েছিলেন। তার করোনারি থন্বসিস ছাড়াও 
ছিল-_বহুমূত্র, গলব্লাডার আর উচ্চ রক্তচাপ। 
মন্তিষ্ধে একটি থন্বাসের জন্যে ইনি স্থৃতিশক্তি 
ও কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। পায়ে 
থম্বাসের জন্তে পা-টি কেটে বাদ দিতে হয়েছিল ! 
মাত্র ১৮ দিন ভিকুমারল প্রয়োগের পরই তিনি 
ফিরে পেলেন তার স্্বতিশক্তি। আজ--ভাক্তা- 
বরা জবাব দেবার ৪ বছর বাদেও তিনি বেশ 
ভালভাবেই বেঁচে আছেন; অবশ্য বহুমূত্র, রক্তচাপ 
এ রোগগুলো তার ঠিকই বজায় আছে-স্কিস্ত 


ডাঃ 


আর্ভিং, এস, 


তিকুমারল 


'করলেন, সাধারণ চিকিংদা পদ্ধতিতে | 


| ২ম বর্ষ, ১১শ সংখা 


থন্বাস আর এক্োলির দরুণ' কোন ৫হিক গ্লানি 
আর নেই তার-_নেই হঠাৎ কোন অঙ্গে রক্ত 
সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা । 

আমেরিকার হাদ্রোগের বিশেষজ্ঞর। (হার্ট 
স্পেশালিষ্ট এসোসিয়েশন ) ১৯৪৬ুসালে এক পরীক্ষা 
স্বর করেন। ১৭টি সহরের ১৬টি হাসপাতাল 
বেছে শিয়ে তারা অধেক রোগীকে ডিকুমারল 
প্রয়োগ করলেন, আর বাকী অধেকের চিকিৎসা 
প্রথম ৮০০ 
জন রোগীকে দেখবার পর এসোসিয়েশনের 
চেয়ারম্যান ডাঃ রাঃট জানিয়েছেন যে, যে সব 
রোগীদের ডিকুমারলের সাহায্যে চিকিৎস। কর! 
হয়েছিল তাদেপ মধ্যে মৃত্যু ও রোগের জটিলতা 
বৃদ্ধির ভার অন্ত রোগীদের তুলন।য় আশ্চধরকমে 
কমে গেছে। কাজেই ভারা চিকিৎসক সমাজে 
স্থপারিশ করলেন ষে, প্রতিটি কণোনারি খস্খসিসের 
রোগীকে যেন ডিসুমারল প্রয়োগ করা হম়--অবশা 
করেকটি ক্ষেত্র ছাড়া । যেমন, যায় বক্ত জমাট 
বাধার গ্মত। ম্বভাবত;ই কম বা যাঁর পক্তপাত 
হবার ধাত একট্র বেশী--তাদের তধ্নবিঝোধী 
(€2101-5099890101)0) গধ্প দেওয়া মোটেই উচিত 
নয় । বিশেষজ্ঞদের মতে ঠিক ভাবে ডিকুমারল ব| অন্য 
কোন তঞ্চনবিরোবী ওষুধ ব্যবহার করতে পরলে 
সারা বছরে করোনারি থন্বসিস্‌ রোগে যে কিছুবেশী 
১%০০০ লোক মরে তার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ 
কমানে। যায়। আর রোগ যন্ত্রণা যে কতলোকের 
কমানে। যায় তার ইয়ত্বাই নেই। অনেকে অবশ্য 
এখনও ডিকুমারল ব্যবহারে আপত্তি জানাচ্ছেন 
এই অজুহাতে যে, ডিকুমারল তো সেই পচা 3৮০০৫ 
০19৬1:-এর বিচালিতে পাওয়া ডিকুমেরিনের কৃত্রিম 
রূপ। ডিকুমেরিন খেয়ে সব জস্তই যখন রক্ত জমাট 
বাধার ক্ষমতা হারানোর দরুণ মারা গেল তখন 
ডিকুমারল প্রয়োগের ফলে মানুষও যে ওই একই 
রকমে মার! বাবে না--সেবিষয়ে কিছু নিশ্চয়তা 
আছেকি? এআপত্তি অতি সহজেই নাকচ করে 


নবেহ্থর, ১৯৪৯] 


দেওয়া যায়। এ কথা ঠিক যে, ডিকুমারল প্রয়োগ 
করলে-_রক্তের জমাট বীধবার ক্ষমতা কমে গিয়ে 
বা নষ্ট হয়ে গিয়ে মার! পড়বার একটা ক্ষীণ আশঙ্কা 
আছে; কিন্তু পরিমিত মাত্রায়, আশ্ত মৃত্যুর হাত 
থেকে বাচাবার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু 
যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মারফত প্রয়োগ করা ধায় 
তাহলে বিপদের আশঙ্ক। থাকে না বললেই চলে। 
আর তাছাড়া বর্তমানে নিশ্চিত মৃত্যু বা অঙ্গহানির 
আশঙ্কার হাত থেকে বাচতে হলে অনাগত ভবিষ- 
তের একট] ক্ষীণতম বিপদের ঝুঁকি ঘাঁড়ে নিতে 
কেউ অরাজী হন না। " 


আজ হেপারিনেরও উন্নতি করা হয়েছে। 


জান ও 


৬৪৭ 


হেপারিনের কাজ খুব তাড়াতাড়ি হলেও বু 
অন্থবিধা এখনও রয়ে গেছে। হেপারিনের 
অবিশ্বান্ত চড়া দামের কথ] ছেড়ে দিলেও হেপাবিন 
শিরায় ইন্জেক্নন করে ছাড়া প্রয়োগ করা যায় ন1। 
কিন্ত ডিকুমারল খেলেও কাজ হয়। কাজেই খুব 
জরুরী দরকারেই হেপারিন বাবহার করা হয়। 
তাছাড়া সবক্ষেত্রেই ডিকুমারল আজ অবাধে 
ব্যবহৃত হচ্ছে । ডিকুমারল আজ বাচাচ্ছে হাজার 
হাজার লোকের জীবন। ডিকুমারল অন্য কোনও 
রোগে ব্যবহার কর! যাঁয় কিনা তার পরীক্ষা এখনও 
চলছে । আশা হয়, সে সেখানে ও সফল হবে, প্রমাণ 
করে দেবে--খড়গাদ। থেকেও রত্ব পাওয়া যায় । 


গো-মাতার শাবক প্রপৰ 
প্রীক্ষিতীজ্রনাথ সিংহ 


দুইশত আশী হইতে দুইশত চুরাশী দিনে 
সাধারণতঃ গে-মাতার গভস্থিত ভ্রূণ পর্ণাঙ্গ প্রাঞ্ধ 
হয়। এ সময় গভনিহিত পেশা 


প্রনবকালে 

সঙ্ষোচন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং 
শীবক নিগ- 
মশের রীতি। প্রসব ব্যাথা আরম্ভ হয়। পেশী 


সক্কোন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু মুখ 
খুলিতে থাকে । ক্রমে জণ-আবরক জলস্থলী বাহির 


হইয়া আসে ও ফাটিয়। ধায় এবং প্রসবদ্ধারে 
গোশাবকের অঙ্গ দেখ যায়। গো-শাবক প্রস্থত 
হওয়ার স্বাভাবিক রীতি ছুইটি :-্*প্রথমতঃ 


শাবকের স্মুথে পা ছুইটি বাহির হইবে ও তৎসঃন্গ 
সম্মুখের পায়ের হাটুর উপরিস্থিত মস্তকও নির্গত 
হইবে; অথবা পিছনের প। ছুইটি প্রথম বাহির 
হইবে। 

সাধারণতঃ গ্রসব -ব্যাথা আরগ্ডের এক ঘণ্ট। 
হইতে ছুই ঘণ্টার মধ্যেই শাবক প্রস্থত হয়। 


* ক্রমশ সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 


প্রনবের এই নিদিষ্ট সময়ের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিলে 
গতস্থিত শাবক গ্রসবের স্বাচাবিক অবস্থান রীতির 
গোলযোগ ঘটিয়াছে মনে করিতে হইবে । এই 
অবস্থ। চলিতে থাকিলে প্রসবের অহেতুক 
চেষ্টায় গো-মাতার যথেষ্ট সামর্থ্য ক্ষয়িত হয় এবং 
স্থতরাং গো-মাতার 
শক্তি নিংশেধিত হওয়ার পূর্বেই গর্ভে শাবকের 
অবস্থান সম্বন্ধে পরীক্ষ। করিয়! দেখিতে হইবে। 
এই পরীক্ষার জন্য গ মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবার 
প্রয়োজন হয়। গভ মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইবান 
পূর্বে অঙ্কুলির নখগুলি কাটিয়া বীজান্ু-নাশক দ্রব্য 
মিশ্রিত জলে কনুই পর্বস্ত সমস্ত হাত উত্তমরূপে 
পরিষ্কার করিয়া তৈলাক্ত পদার্থে সিক্ত করিতে 
হইবে। 

মাতৃগর্ভে গো-শাবকের প্রধানত; নির়লিখিত 
অস্বাভাবিক অবস্থান পরিদৃষ্ট হু 
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(১) দুইটির স্থলে একটি মাত্র সন্মুখের পায়ের 
নির্গমন ও অপবটির গভ মধ্যে বিপরীত দিকে 
অবস্থাণ। 

(২) কেবলমাত্র মস্তকের নিক্ষমণ ও পা- 
গুলির গর্ভমধ্যে বিপরীত দিকে অবস্থিতি | 

(৩) মস্তক পৃষ্ঠটদেখের উপরে পশ্চার্দীভিমুখী । 
অন্যান্য অঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থান । 

(৪) বক্ষদেশের নীচে দিকে মন্তকের পশ্চাৎ 
অভিমুখী অবস্থান । 

(৫) লেজ সমেত চাবিটি পায়ের একসঙ্গে 
নিচ্ছমণ | 

(৬) গাত্রদেশের একাংশের 
দিকে অস্বাভাবিকভাবে অবস্থ।ন। 

এতত্তিন্ন প্রদ্বকালে শাবকের আরও অনেক 
প্রকার অন্বাভাবিক অবস্থান সম্ভবপর। অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ ধেধ সহকারে গর্ভ মধো হন্ত প্রবিষ্ট 
করাইয়া শাবককে জরামুর ভিতরে পশ্চাৎদিকে 
সঞ্চালন দ্বারা অঙ্গগুপি প্রপবের বীতি অন্ুযারী 
খাভাবিক অবস্থায় আনিবেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
গো-মাতার শাবক নিষ্কাশণ শক্তির অল্পতাহেতু 
গভস্থিত শাবকের পা ধরিয়া টানিয়। বা পায়ে দড়ি 
বাধিয়া বাহির করার প্রয়োজন হইয়া! থাকে। 
টানিয়া বাহির করার সময় কুক্ষিদেশের আকৃতি 
অঙ্গযায়ী গো-শাবঝকের পা ছুইটি নীচের দিকে 
টানিতে হইবে। 

প্রবের ছুই একদিন পূর্ব হইতেই আসন্ন-প্রসব। 
গাভীর পেট নীচের দিকে ঝুলিয়। পড়ে। মেরুদণ্ডের 

উভয়পার্খে পুচ্ছমূলের নিকট কটিদেশে 
আসর পরসবা কিছু অবনমন দেখা যায়। প্রসব-থার 
004 যথেষ্ট বিস্তৃত হয় ও ইহার প্রাস্তদেশ 
লক্ষণ 
দুইটি স্ফীত হ্য়। পালান ও স্তন 

পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ কবে স্তনে কোন প্রকার ত্বকের 
সংক্কোচন দেখ! যায় না_উহা মন্থণ ও স্ফীত হয়। 
পালান ও স্তন রক্তাভ হইয়! উঠে। প্রসবের সময় 
নিকটবর্তা হওয়ার স্দে সঙ্গে গাভী বারে বারে 


প্রপব দ্বারের 


গো-মাতায শাবক প্রসব 


[ ২য় বর্। ১১শ সংখ্যা 


উঠিতে ও বসিতে থাকে । প্রসবের দুই তিন ঘণ্টা 
পূর্বে প্রসব ব্যাথা আরম্ভ হয় ও প্রসব-দ্ধার দিয়া 
শ্লৈশ্মিক পদার্থ নির্গত হইতে থাকে । 

মানুষের মনোনীত উপযুক্ত প্রসবাগার অপেক্ষা 
উন্মুক্ত, নির্জন, তৃণাচ্ছাদিত, শুষ্ব, গোচারণ ভূমি 
প্রসবের পক্ষে আধিকতর উপষোগী। 
কারণ গো-জাতীয় জীবের! সাধারণত: 
প্রবৃত্তি প্রণোদিত। যেখানে মানব সমাগম হওয়ার 
বা অন্ত কোন প্রকার ব্যাঘাত স্থগ্টির সম্তাবন। থাকে 
সেস্থ(ন তাহারা পছন্দ কদে না। 

আলো1-বাতাসযুক্ত পিজন প্রশস্ত কক্ষ (৭ হাত 
১৮ হাত ) গ্রসবাগার দূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। 
প্রসবাগার রূপে ব্যবহারের পুবে কক্ষটি উত্তমরূপে 
পরিষ্কৃত ও ধৌত করিতে হইবে। এইজন্য ফিনাইল 
মিশঅিত জল (১০০ ভাগে এক ভাগ), কার্বলিক 
আপি মিশ্রিত জপ, তু'তে মিঅিত জল অথবা এই 
প্রকার কেন বীজাণুনাশক পদার্থ ব্যবহার করা 
হয়। থরে মেজেতে নৌদ্রসিক্ত, বীজাণুবজিত 
খড়ের বিছানা খাকা প্রয়োজন। প্রসবের পূর্বে 
গাভীর গাত্র কার্বলিক আসিড মিশ্রিত জপে 
(শতকরা ৫ ভাগ )ধুইয়! ও মুছিয়া লইতে হইবে। 
প্রন্থত হওয়ার পর শাবক মায়ের শরীরের যে কোন 
স্থান চাটিতে আরন্ত করে; সুতরাং গো-মাতাপ 
গাত্র সম্পুর্ণ পরিচ্ছন্ন না থাকিলে বীজাণু শাবকের 


প্রনব-স্থান। 


* অস্ত্রে প্রবেশ করিয়া অতি সহজেই নানা রোগ সৃষ্টি 


করিতে সমর্থ হয়। 

প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই গো-ম।তার 
অবস্থার প্রতি দিন-বাত্রি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
যদি শাবক স্বাভাবিকভাবে প্রস্থৃত 


প্রসবান্তে 
শীবকের হইতে থাকে তবে প্রনব সময়ে 
ব্যবস্থা! নির্গমনের জন্য কোন প্রকার সাহাধ্য 


করার দরকার নাই । শাবক প্রন্থত হওর1 মাত্রই 
গো-মাতা তাহার জিহ্ব] দ্বারা সজোরে শাবকের 
গাত্র লেহন আরম্ভ করে। ইহাতে সহজেই 
আর্দ্র শ্লৈন্মিক পদার্থগুলি দুরীভূত হইয়া শাবকের 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


গাজ খুফ হয়। লেহনে শাবক-দেহে রক্ত সঞ্চালন 
ও উত্তাপ প্রয়োজন মত বাড়ে । কোন কোন সময় 
এই সমস্ত গ্লৈম্সিক পদার্থ গুলি প্রস্থত শাবকের নাকে, 
সুখে ঢুকিয়া উহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আরন্ত হওয়ার 
ব্যাঘাত হ্ষ্টি করে। তখন দ্রুত এসব পদার্থগুলি 
নাক, মুখ হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। নতুবা 
শাবকের মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রথমবার প্রসবের 
পর কোণ কোন ক্ষেত্রে দেখ। যায়, মাতা শাবকের, 
গাত্র লেহন না করিয়াই সবিয়া পড়ে। তখন 
তোয়ালে অথবা এ প্রকার কোন মোট] কাপড় দ্বার! 
ঘষিয় শ্সৈম্সিক পদার্থগুলি দূর করিয়] শাবকের গাত্র 
শুষ্ক করিতে হইবে ও পরে চেষ্টা কিয়! গো-মাতাঁকে 
শীবকের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিতে হইবে। 

শাবক কদাপি নিশ্চল অবস্থায় প্রশ্ছত হয়। 
ইহাকে প্রকৃত মৃত না'বলিয়া “সাময়িক মৃত” আখ্যা 
দেওয়া মাইতে পারে । এই অবস্থায় প্রসবের পর 
কাল বিলম্ব না করিয়া শাবকের বক্ষের পার্শদেশে 
ধীরে ধীরে চপেটাঘাত, সন্মখের পা দুইটি বিশেষ 
ভাবে সঞ্চালন, নাকে, মুখে ফু? দেওয়া, বক্ষের 
পার্বদেশে অল্প গরম জল ঢালিয়া মর্দন অথবা 
নাসারন্ধে, পালক দিয়া লুড়জুড়ি দেওয়া প্রভৃতি 
প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পুনরায় শাবকের শ্বাস-প্রশ্বাস 
ক্রিয়া স্বাভাবিক হইয়া'উঠে। 

শাবক জন্মগ্রহণ করার পর নাভিরজ্জ তুতে 
মিশ্িত জল বা টিন্চার আয়োডিন দ্বারা ধুইয়া 
ব'জাণুমুক্ত স্ত্র দ্বারা বাঁধিয়া দতে হইবে। নতুবা 
নাডিনলীর ভিতর দিয়া বীজাণু অতি সহজেই 
শাবকের অস্ত্রে ঢুকিয়া জর সহ পেটেএ অন্থথের সৃষ্ট 
করে। গাভী উন্মুক্ত আলো-বাতাসযুক্ত শ্যামল 
ভূমিতে প্রসব করিলে শাবকের বীজানুদ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবন! কম থাকে । সময় সময় প্রস্থত 
শাবকের নাভিদেশ হইতে বক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা 
ষায়। ফিটুকিরি মিশ্রিতজল সিঞ্চনে বক্তক্ষরণ ক মিয়া 
যায়। অধিক রক্তক্ষরণ হইলে “বন্ধনী” দেওয়ার 
প্রয়োজন হ্য়। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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স্বাভাবিক সবল গো-শাবক জন্মের পর অধঘণ্ট] 
হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে দ্রাড়াইয়! মাতৃন্তন্য পান 
করিতে সমর্থ হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে শাবক ্তম্ত 
পানে অসমর্থ হইলে উহাকে স্তন্তপানে সাহাধ্য 
করিতে হইবে। অধিক দুর্বলতার অন্য সাহাষ্য 
পাইয়াও শাবক শুন্য পান করিতে ন। পারিলে 
বোতলে রবারের কৃত্রিম স্তনবৃন্ত সংযুক্ত করিয়া হুগ্ধ 
পান করাইতে হইবে। 

াতৃদেহ হইতে গভ-পুম্পের সাহায্যে ভ্রণে 
থাগ্য বিতবিত হয় এবং অনাবশ্যক পরিত্যক্ত পদার্থ 
গুলি গভ-পুপ্পের রক্তস্থলীর সাহায্যে 
বাহির হইয়া আমে । শাবকের জন্মের 
পর দুই ঘণ্টা হইতে চার ঘণ্টার ভিতর গর্ভ-পুষ্প 
মাতৃগর্ত হইতে নিক্ষান্ত হয়। কোন কোন সময় 
ইহার ব্যতিক্রম থটে। প্রসবের চব্বিশ ঘণ্টার 
ভিতরও নদি গর্ভ-পুপ্প বাহির হুইয়। না আসে 
তবে জরাধুতে হাত ঢুকাইয়া উহ বাহির কবিয়া 
ফেলিতে হইবে। অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ইহা 
মহজলাধ্য নহে। গর্ভ-পুষ্প পড়িতে অধিক বিলম্ব 
হইলে*কেহ কেহ জরাঘুর ভিতর আইভডোফর্ম 
নামক বীঞ্জাণুনাণক বটিক! প্রবিষ্ট করাইয়৷ দিয়া 
থাকেন। এই ব্যবস্থায় বীজাণু দ্বারা পচনক্রিয়া 
সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে । গর্ভ-পুষ্প স্বাভাবিকভাবে 
নির্গত না হইলে প্রত্যহ কোন গ্রকার বীজাণুনাশক 
দ্রব্য মশ্রিত জলে জরাযুব ভিতর ধারাণী” দেওয়া 
বিশেষ গ্রযোৌজন। এই জন্য ডেটল্‌ মিশ্রিত জল 
(২০০ ভাগে ১ ভাগ), লবখাক্ত জল (৫ সেরে এক 
ছটাক লবণ গরথ জলে ফুটাইয়া, ছাকিরা ঠা 
করিয়। লইতে হইবে) অথবা এই প্রকার কোন 
বীজাণুনাশক তরল পদ'্থ ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। জরাযুধোৌত ফেরৎ জলে পচ গলিত পদার্থ 
না! দেখ! পর্যন্ত অথবা ছূর্গন্ধ অনুভূত ন। হওয়া পর্যন্ত 
প্রত্যহ জরায়ুতে 'ধারাণী” দিতে হইবে। 

সাধারণতঃ শাবকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ- 
পুষ্পের সহিত উহাবু সংঘোগে বিচ্ছিন্ন হয়। 


প5-পৃষ্প। 


৬৫০৩ 


কাচি দ্বার এ সংযোগ ছিন্ন করিয়া দিতে 
হয়? নতুবা শ্বাসরোধে শাবকের মৃত্যুর সম্ভাবনা 
থাকে। 
শাবক প্রস্থত হওয়ার পরেই গো-মাত।র 
নির্জনতা ও বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। কিছু 
প্রসবের অব্য- উষ্ণ পানীয় জল ভিন্ন অন্য যে কোন 
বছিত পরে গো খাগ্য প্রসবের দশ বার ঘণ্ট| পরে 
মাতার ব্যবস্থা। দিতে হইবে। প্রসবের পর প্রথম 
তিনদিন প্রতি বেলায় নিম্নলিখিত খাগ্য-মিশ্রণটি 
গরম জলে ভিজাইয়া উষ্ণ অবস্থায় গো-মাতাকে 
খাওয়াইতে হইবে। 
গমের ভূষি ২ সের 
গুড ও সের 


রোগ বিস্তারে ছত্রাক 


কদাচিৎ এই সংযোগ জন্মের পরও অবিচ্ছিন্ন থাকে । 
তখন কালবিলম্ব না করিয়া বীজাণুমুক্ত পরিচ্ছন্ন 


[ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখা। 


জোয়ান £ সের 

আদ ২ পোয়। 

হলুদ ১ ছটাক 

এই সঙ্গে দূর্বা জাতীয় হরি ঘামও বিশেষ 

উপযোগী । এই খাগ্য ব্যবস্থায় ক্রমশ পুষ্টিকর 
খাদ্য যোগ করিয়া একমাসে গো-মাতাকে উপযুক্ত 
পূর্ণ খাগ্ঠ' দিতে হইবে। প্রথম তিন দিনের পর 
কিছু কিছু করিয়া যব বাঁধে চূর্ণ ও তিসির খৈল 
উপরোক্ত খাগ্যে যোগ করিতে হইবে। ক্রমে 
ক্রমে দুর্বা জাতীয় ঘাসের সঙ্গে, ডাল বা সীম জাতীয় 
ঘানও অল্প অল্প করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ 
ক্রমিক খাগ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনে প্রস্ুতীর দেহা 
ড্যন্রীণ কাধগ্রণালীতে বিস্প ঘটিবে না এবং ধীন্পে 
নীরে গো-মাতা আ্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত 
হইবে। 


রোগ বিস্তারে ছত্রাক 
প্রীনিম'লকুমার চক্রবর্তী 


বর্ধার সময় যখন কোন কাঠগোলার পাশ দিয়ে 
যাই অথবা গ্রামের বাম্তার ধারে বাশঝাড় বা 
কোন কাট] গাছের গাড়ির দিকে তাকাই তখনই 
আমর! সাদ।, লাল, হলুদ, বাদামী প্রভৃতি নান। 
বর্ণের, নানা আকারেন ছোটবড় ছত্রাক দেখতে 
পাই। সাধারণতঃ ছত্জাক বললে আমরা “ব্যাঙের 
ছাতা” জাতীয় উদ্ভিদের কথাই মনে করে থাকি 
কিন্তু “ব্যাঙের ছাতা” ছাড়।ও আরও নান। রকমের 
ছত্রাক পাওয়া যায়। এমন অনেক ছত্রাক আছে 
যাদ্দের খালি চোখে দেখ! সম্ভব নয়। সেগুলোকে 
দেখবার জন্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। 
ছত্রাকের সংখা! যে কত এবং তারা যে কত 
বিভিন্ন রকমেঝ হতে পারে তা শুনলে আশ্চর্য হতে 


হয়। বিজ্ঞানীরা প্রায় ৮১৫০*টি বিভিম্ন রকমের 
ছত্রাকের জীবন-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 
এ-ছাড়। আরও যে কত হাজার আজও অজানা 
বয়ে গেছে তা কে জানে! উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে অনেক নতুন 
তথ্য উদ্ঘাটি ত হুবে। 

আমাদের বাংলাদেশে পলিপোর জাতীয় ছত্রাকই 
(6011১075 অর্থাৎ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত ) সংখ্যায় সব- 
চেয়ে বেশী। এ ছাড়া আগারিকান প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় ছত্রাক ৪ পাওয়। যায় গ্রচুর। গঠন বৈচিত্র্যাঙ্গ- 
লারে বিজ্ঞানীর! ছত্রাকগুলোকে প্রধানতঃ চার 
ভাগে বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে প্রথম তিন 
ভাগের ( 01)55020509665) £১5০015০6063 এবং 


নবেদ্ধর, ১৯৪৭৯ ] 


985106002506665 ) জীবন-ইতিহাঁস বিজ্ঞানীদের 
নিকট সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে । কেবল শেষ- 
ভাগের ছত্রাকর্দের ( 0781 [0061600 ) সম্বন্ধে 
এখনও অনেক কিছুই অজ্জানা রয়ে গেছে। 

এই সমস্ত ছত্রাকের মধ্যে কেউ বা তাদের 
বিষ-ক্রিয়ার জন্তে মানুষের জীবনে অভিশাপ স্বরূপ, 
আবার কেউ বা রোগ নিরাময় বা অন্য কোন 
উপকারী কাজের জন্যে অমুতের ন্যায় আদরনীয়।, 
এদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
সম্ভবপর নয়। কতকগুলে! ছত্রাক, যার! চিকিৎসা 
জগতে বিবাট আলোড়নের স্ষ্টি করেছে তাদের 
যারা রোগ বিস্তারে সাহাধা করে তাদের একটা 
অংশের বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধে দেবার চেষ্ট। 
করবো । এখানে যে সকল ছত্রাকের বিবরণ দেওয়া 
হয়েছে তারা প্রায় ঘকলেই আণুবীক্ষণিক। খালি 
চোখে তাদের দেখা যায় না। 

এক প্রকারের হত্র।ক আছে বারা দেখতে 
অনেকট| ইলিপস্-এর মত (5675 1110 00115)। 
এদের নাম হিষ্টোপ্লা্মা ক্যাপস্থলেটাম (7196০- 
[175100 এরা সাধারণতঃ 
নিঃশ্বাস-প্রন্বাসের মধা দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে 
এবং 1,51011) ড০95015 এবং 1৬101301)01101001 
73100 0০11১-এব মধ্যে অনেকট। ইলিপ সএর 
মত আকার ধারণ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে থেকে 
এর! পক্তহীনতা, শারীধিক গীণতা, নাক, ওষ্ঠ এবং 
অন্ত্রের আল্সার প্রভৃতি নানা রোগের স্থষ্টি করে। 

উদ্ণ-মগ্ডলের শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যারা খালি 
গায়ে কাজ করে তাদের শারীরিক যে কোন 
ক্ষতের সুযোগ নিয়ে ফিয়ালোফোরা ভেরুকোসা 
(01017101101 ৬০0:0৩0958 ) নামে বৃত্তাকার 
বাদামী রঙের একপ্রকার ছত্রাক আক্রমণ করে 
এবং একপ্রকার চমরোগের স্টি করে। এর ফলে 
হাত ও পায়ের চামড়াগুলো খস্থসে হয়ে যায় 
এবং জায়গাটা ফুলকপির মত অস্বাভাবিক আকার 
ধারণ করে। 


(07175111207) )। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৫১ 


আর্টিনোমাইসিস্‌ বোভিন্‌ (4০015010503 
80515 ) শাখা গ্রশাখ। সমন্বিত স্থতার মত দেখতে । 
এই ছত্রাক মানুষের ঘাড়ে এবং মাথায় পৃ'জযুক্ত 
আবের স্যপ্টি করে। সাধারণতঃ কৃষক এবং 
রাখালেরাই এ-বোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া এর! গরু, 
ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি জীবনজন্তর “চোয়াল ম্কীতি*, 
“কঠিন জিহ্বা” প্রভৃতি রোগেরও স্থষ্টি করে। 

কাদামাটি, ফেলে রাখা কাঠ প্রভৃতির ওপরে 
“স্ফোটিকিয়াম শেস্সি (91911190101)1012 
৩০110130101) নামে এক ধরণের ছত্রাক শরীরের 
যে কোন রকম অতি তুচ্ছ ক্ষতের ( যেমন গোলাপ 
গাছের কাটা! ফোটার ক্ষত) মধ্য দিয়ে মানুষের 
এনীবে প্রবেশ করে। এই ছঙজাকগুলোর গায়ের 
নও প্রথমে সাদ! থাকে; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
এব! বাদামী ব৪ ধারণ করে। প্রথমে এরা 
বহির্মের নীচে কোড়ার হ্ছগ্টি করে। পরে 
লমিকাবাহী ক্র ক্ষুদ্ধ নাভীর (15101)1501105 ) 
ভিতর দিয়ে খরীবের অপনাপণ অং (যেমন 
মা'সশেশী, অপ্ছি, ফুসফুস, অধ, শানীরিক এছ্িসমূহ 
এবং মৃপ্তিক্ক পযন্ত ) মাঞ্মণ করে। 

“মোনিলিয়। (ক্যানডিড|) আআলবিক্যান্স্‌" 
| 1৬011117 ( 0410107 ] /১116015) নান 
আকারের দেখতে পায় যাঘ। কতকগুলো লক্ব। 
ফিতার মত, আবার কতক গুলে। অনেকট? ইলিপস্‌- 
“এর মত দেখতে হঘ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
ওঠ এবং মুখগহ্বরের ক্ষতেব জন্যে এরা দায়ী। 
এছান্ড হাতের মুঠা এবং আগুলের ফাকের মধ্যকার 
চামড়ার ওপরেও এরা শত সট্টি করে। অনেকে 
আবার এমন৪ মনে করেন যে, পাপ্মোনারি 
টিউবারকিউলোপিস্‌-এর গৌণ কারণ এরাই। 
হিসেব করে দেখ! গেছে যে, প্রত্যেক স্থুস্থ ব্যক্তির 
মুখের ভিতর শতকরা ৩ থেকে ২৪ ভাগ পর্যস্ত 
মোনিলিয়া আযাল্বিক্যান্স্‌ বিদ্যমান । 

ধতু পরিবর্তনের সময়ে অনাবধানতার জন্তে 
অথব| থাগ্প্রাণের অভাবে শারীরিক ছুর্বলতার 


রোগ বিস্তায়ে ছত্রাক 


জন্যে উষ্ণ-মগ্ডলের অধিবাসীদের “মোনিলিয়া ৩-৭ সেন্টিমিটার লগ্ঘা হয় এবং দেখতে অনেকটা 
(ক্যানডিড| ) সাইলোসিস” [ 210101119 (097- ছোট ছোট আমগুলের মত। এদের রঙ গাঢ় 
0109 ) চ31109519 ] নামে এক রকমের ছত্রাক বাদামী এবং উপরকার আবরণও বেশ শক্ত । এই 
আক্রমণ করে। দীর্ঘস্থায়ী পেটের অন্ধ, রক্তাল্পতা জিনিনগুলো৷ থেকে আরগোমেটিন নামে একপ্রকার 
গ্রভৃতি রোগের জন্যে এরাই দায়ী। উপক্ষার পাওয়| গিয়েছে । এই আরগোমেটিন 
যে সব কর্মীরা লোম, পালক প্রভৃতির থেকেই বাজারে প্রচলিত ওষুধ আরগট প্রস্তুত 
পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তত করে তাদের মধ্যে হয়। এছাড়া আরগোটকঝ্সিন এবং আরগোটিনিন 
“আযস্পারজিলোসিস” (48506751119515 ) শামে নামে আরও দুরকমের উপক্ষার এই 90167001017 
একপ্রকার রোগ দেখা বায়, যার লক্ষণগুলো সমন্তই থেকে পাওয়। গিয়েছে । এরাও আরগোমেটিনের 
পাল্মোনারি টিউবারকিউলোসিস-এর মত। কিন্তু মতই কাজ দেয়। তবে এদের ক্রিয়! স্থুরু হয় ধীরে 
রোগীর কফ পরীক্ষার ছারা যক্মার কোন রকম ধীরে এবং কাধক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত মৃছু। এছাড়া 
জীবাণু পাওয়া যায় না। আ্যাস্পারাঁজলাম ফিউ- * আরগোটক্সিন রক্তচাপবৃদ্ধি করতে এবং মোরগের 
মিগেটাস (45961811105 ঢ010165005) নামে ঝু'টিতে পচন ্যষ্টি করতে সক্ষম। 
স্থতার মত দেখতে একরকমের ছত্রাক এই রোগের কিন্তু এই 9০1610610)-গুলো৷ যদি শশ্তের সঙ্গে 
হৃষ্টি করে। স্যাৎসেতে জায়গার কর্মীরাই মিশে গিয়ে মানষ অথবা গৃহপালিত জীবজন্কর 
সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। পটাসিয়াম পেটের মধে) প্রবেশ লাভ করে তবে মহামারীর হ্যটি 
আয়োডাইভ দিয়ে চিকিৎস| করালে ফুসফুসের এই হয়। হাতের ওপরের আঙ্কুলসমূহ ফুলে ওঠে এবং 
রোগ নিশ্চিতরূপে সারানে। সম্ভব। এরা আবার ক্রমে পচনক্রিয়া দ্বারা সেগুলো হাত এবং পা থেকে 


৬৫২ [ ২য় বধ) ১১ সংখ্যা 


পাখীর হৃৎপিগড আক্রমণ করে এবং পক্ষিসমা্জে 
মহামাবীর-সটটি করে। আর একজাতীয় আস্পার- 
জিলাস আছে যার! শ্রবণেন্দিয়, নখ প্রতৃতি আক্রমণ 


খসে যেতে থাকে । গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জীব- 
জন্তর বেলায় এই বিষক্রিয়া বেশী পরিমাণে দেখ! 
যায় এবং সেই সকল ক্ষেত্রে এরা গর্ভপাত ঘটায় ও 


করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফোড়া বা পক্ষাঘাত রোগের সৃষ্টি করে। এছাড়া পচন- 
হাপানি রোগের সৃষ্টি করে। ক্রিয়ার দ্বার। কান, পায়ের ক্ষুর, শিং, লেজ প্রভৃতি 

'আরগট (806০) নাঘট। অনেকেরই জান। অংশগুলো শরীর থেকে খসে পড়তে থাকে। 
বহুকাল থেকে সন্তান প্রসবের সময় একে ব্যবহার" আরগটের এই বিষক্রিয়ার নাম আরগটিজ.ম্‌। 
করা হতো, কারণ এর দ্বার। জরাধুর হঠাৎ সঙ্কোচন অক্র্রান্ত জীবকে জোলাপ খাওয়ানোর পর 
ঘটান যায় এবং তার ফলে সন্তান-প্রসব তাড়াতাড়ি 5০160040-মুক্ত ঘাস, জল খাওয়ানো! হলে এই 


সম্ভব হয়। আজকাল আরগটকে ওভাবে ব্যবহার বিষক্রিয়া,থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। 


না! করে প্রসবের পর অত্যধিক রক্তম্রাব বন্ধের 
কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । ক্লাভিসেপস্‌ পার- 
পিউবিয়া ( 012510605 7010068 ) নামে এক 
প্রকার ছত্রাক থেকে.এইওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছে। 


উপরের বিবরণের দ্বারা আমর! ছত্রাকের কম 
ক্ষমতার মাত্র একটি সামান্য অংশের উপর আলোক- 
পাতের চেষ্ট।/ করেছি । রোগ বিস্তারে নাহায্য করে, 
এরকম ছত্রাকের সংখ্যা! এখানেই শেষ হয় নি। 


এই ছত্রাক রাঁই-গাছের গর্ভকোষকে আক্রমণ করে ছত্রাকের কমক্ষমতাঁর এই দ্িকটার ওপর চিকিৎসক 
এবং ফসলের সময় রাই-দানার পরিবর্তে 9০16:000, বা উত্ভিদ-বিজ্ঞানী কারুর দৃষ্টিই সম্যকভাবে আকুষ্ট 
ব| আরগট-দানার আবির্ভাব ঘটায়। এগুলো প্রায় হয়নি। কারণ মেডিকেল কলেজগুলোতে ছত্রাক- 


নবেহ্বর, ১৯৪৯ ] 


বিচ্ভার (15-০1945 ) স্থান নেই বললেই হয় এবং 
উত্ভিদ-বিজ্ঞানের ছাত্ররাও শরীর-বিদ্য! সন্বদ্ধে বিশেষ 
ওয়াকেফহাল নন। রোগ বিস্তারের বিভিন্ন ছত্রাকের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করে দুই বিডাগের সন্মিলিত প্রচেষ্টা 
ছাড়া বিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় শাখার উন্নতি 
সন্ধবপর নয়। ছত্রাকের কমক্ষমতা আরও নান। 


জান ও বত্ঞান 


৬৫৩ 
গত করতে এদের ৫জোড়। মেল ভার। মাচষেধ 
উপকারী ছত্রাকের সংখ্যাও অবশ্য কম নম্ম। আর- 


গট, পেনিসিলিন, গ্রেপ টোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধের 
নাম আজ সর্বঙনবিদিত। বন্থবিধ জৈবপদার্থ 
উতৎ্পাদদনেও এদের ব্যবহার আমাদের শ্রমশিল্লের 
উন্নতিকল্লে বিশেষ সহায়ক । মানুষের উপকারী 


দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে । শস্থের ক্ষতি করতে, ছত্রাকের সন্ধদ্ধে বারান্তবে আলোচনার ইচ্ছা 
বনজ সম্পদ ন্ট করতে, খাগ্দ্রব্যকে অখাছ্যে পরি- বুইল। 

কপিবীজের চাষ 

শ্ীমাণিকলাল বটব্যাল 


শরীরকে স্থৃস্থ রাখিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ 
খাগ্যপ্রাণ ও খনিজ উপাদান প্রয়োজন । শবীরের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক এ উপার্দানগুলি সবজি-জগং 
হইতে গ্রহণ করাই যে স্ুলভ ও প্রশস্ত তাহা 
ব্তমানে সর্বঙজনবির্দিত। কাজেই জাতীর স্বাস্থোর 
উন্নতিকল্পে দেশের সর্বত্র যাহাতে সবজির বহুল 
গ্রচলন হয় এবং দেশের জনসাধারণ যাহাতে 
অগ্পমূল্যে সেগুলিকে তাহাদের দেনন্দিন খাছ 
হিসাবে পাইতে পারে সেদিকে জীতীয় সরকারের 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া! উচিত । পুষ্টি-গবেষণার় বিখেষজ্ঞ- 
দের হিসাবে ভারতে বঙমানে নাকি আবশ্তকীয় 
সবজির মাত্র অধেক উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেশের 
জরি অবঞ্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদনে 
হার সত্ব দ্বিগুণ হওয়া আবখক । 

সবজি-চাষের সার্থকতা সাধারণতঃ নিরযোগ্য 
উন্নতধরণের বীঞ্জ সংগ্রহের ব্যবস্থার উপরই নির্ভর 
করে অধিক । ক্থতরাং ন্যাধ্য মূল্যে ভাল জাতের 
বীজ দেশের সর্বত্র সরবরাহের ব্যবস্থা সবজি- 
চাষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, সবজি-চাষ আজও ভারতে আশানুরূপ 


উন্নতিলাভ করে নাই। দেশের যখন সব চেয়ে 
বেশী প্রয়োজন উন্নত কৃষিবিদ্যার, ঠিক সেই সময়েই 
ভারতবর্ষ রহিল শত বদর পিছনে পড়িয়া। যতদুর 
জানা গিয়াছে তাহ1তে দেখ যায় যে, সবজি-চাষের 
এই অনগ্রসরতার মূল কারণ- চাষের সর্বোৎকৃষ্ট 
পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিম পন্থাবলম্বীদের 
মৃতানৈক্য। উদ্দাহরণ স্বরূপ ভারতীয় কপিবীজ 
চাষের কথা বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে 
কপিবীজ চামেএ বহুবিধ পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও 
তাহাদের তুলনামূলক মান নির্ণয়ের আশাহগুরূপ 
কোন ব্যবস্থ। অবলপ্িত হন নাই। স্থুখের বিষয়, 
এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি দেশের অভিজ্ঞ টৈজ্ঞানিক- 
কর্মীদিগকে আহ্বান করিয। কপিবীজ চাষের প্রচলিত 
প্রণালীগুলিএ হুবিবা-অহবিপা শিধঁরণের ভার অর্পণ 
কর! হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে কপিবীজ চাষের একটি সাধারণ 
পঞঙ্চতি পরিলক্ষিত হয়। এই প্রথা অনুসারে 
কপিচারার ক্ষেত হইতে আবশ্তকীয় শিশু চারা- 
গুলিকে গোড়ায় একথণ্ড মাটিসমেত তুলিয়া ফেলা 
হয় এবং পরে পরিণত, উৎকৃষ্ট বীজ লাভের উদ্দে্ছে 


৬৩৫৪ 


নির্দিষ্ট স্থানে স্থানাপ্তন্িত কর! হয়। ধাহারা এই 
প্রণালী অনুসরণ করেন তাহারা যে সমস্ত স্ুখ্ধার 
কথা বলেন নীচে তাহাদের কয়েকটি দেওয়া 
গেল *-.. 

(১) এই ব্যবস্থায় পুনবার ফসল উৎপাদনের 
জন্য জমি অনেক আগেই খালি কিয়া দেওয়। 
যাঁয়। 

(২) নির্বাচিত চার! গাছপগতুণপিকে অবাঞ্ছিত 
আবহাঁওমা হইতে অনায়াসে রক্ষা করা যায়। 

(৩) চারাগুণিক হচারুকূপে যঃ নেও চলে । 

(৯) অধিকতর উত্ক বিপানের অগ্ঞা বাঞ্চিত 


বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উত্ভিৰ হইতে বিশেষ ঢাবে নির্বাচন 


কৰা যায়। 

কপিবীজ চাষের এ প্রণালীটির এঙগুপি গুণ 
থাকা সত্তেও অন্বিবাও যে কিছু আছে তাহ! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন সংক্ষেপে 
অন্থব্ধাগুলির কথা বপিতেছি £- 

(১) চারা তুলিয়া পূনরায় রোপন করিধাণ 
জন্য অতিরিক্ত শ্রম বা মজুপির প্রয়োজন । 

(২) এই ব্যবস্থায় কতকগুলি গাছ মারা যায়, 
ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হম়। 

(৩) চারা গাছ উতপাটনের সময় শিকড়ের 
কিছু 'অশিষ্ট সাধিত হওয়ায় উদ্ভিদের ক্রম-বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয় এবং ইঞার ফলে বীজ উত্পাদনের 
পরিমাণও কমিয়া যায় 

চারাগছের জন্ম হইতে বীঙ্গের পরিপূর্ণতা 
লাভের সময় পর্যন্ত একই ক্ষেত্রে গাছকে রাখিয়া 
দিবার ব্যবস্থায় ভারতীয় কৃষিবিদ্দের বিশেষ আস্থা 
নাই। তাহাদের মতে এ প্রণালীর দ্বারা যে বীজ 
উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ অল্প এবং উহার 
অ্ুরোদগম ও ফলনও উন্নতধরণের হয় না। 
যাহা হউক, উক্ত প্রণালীতে চাষের প্রচলন আমরা 
অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে দেখিতে পাই এবং উহাই 
ফপিবীজ চাষের সর্বোৎরুষ্ট পদ্ধতি বলিয়া গণ্য 
হয়। 


কপিবীজের চাষ 


[২য় বধ, ১১শ সংখ্যা 


উতৎপাদনকারীদের কেহ' কেহ আবার চারা 
গাছটিকে মাটিবিহীন অবস্থায় ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া 
অন্য কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করেন। 
তাহাদের ধারণা, এই ব্যবস্থায় আরও বেশী ফলনের 
চার! তৈয়ারী হয়। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলেই 
স্পষ্ট দেখা যায় যে, কপি-চারাকে যে কোন 
অবস্থাতেই এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত 
করিবার সময় ইহার বিস্তৃত মূল্গসমুহে বেশ আঘাত 


পাগে। মাটিবিহীন অবস্থায় স্থানান্তরিত করিলে তো 


কথাই পাই মাটিবিহীন অবস্থার স্থানান্তপ্িত 
চাঁপা গুপি মাটিযুক্ত চারা অপেন্সা অঙ্কগে(দ্গম। ফল; 
প্রসব মতা, বাধাই প্রভৃতি সক্প বিময়েই নি 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়।ছে। 

কপি-চারার উপরের অংশের বাধাই লইয়া 
স্থানান্তরকরণের মধ্যে বেখ একটি পার্থকোর হষ্ি 
করে। চাখ। গাছে "ফুলটি, প্রকাশের ঠিক পুবেই 
স্থনাস্তরকণণ কেহ কেহ পছন্দ করেন। আবা4 
আপ একদপ আছেন তাহাদের মতে “ফুলটি” একটু 
প্রকাশ পাবার পর স্থানাস্তরকরণ বিধেয়। কিন্ত 
এই উভয়বি বাবস্থার কোন্টি ভাল আর কোন্টি 
মন্দ) সম্যক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আজও নিধারিত 
হয় নাই । 

স্থায়ী এবং মাটিসহ স্থানাস্তরিত চারার মধ্যে 
তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে ষে, প্রথম প্রকারের 
চার! দ্বিতীয় প্রকারের চারা অপেক্ষা অধিক বীজ 
উৎপাদনে সমর্থ । উক্ত পার্থক্যের কারণ হিসাবে 
বলা যাইতে পারে যে, কপি-চারার মূল সাধারণতঃ 
মাটির নীচে ১২ ফুট হইতে ২২ ফুট পর্ধ্ত বিস্তুত 
হয এবং গভীরত্বে প্রায় ৩ ফুট নীচে থাকে। 
স্থানাস্তরকরণ প্রথায় উক্ত জটিল মৃলসমূহে বিশেষ 
আঘাত লাগার ফলেই চাবাগুলি স্বল্প গ্রসবী হয়। 
কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি ধারণ! আছে যে, 
উল্লিখিত দ্বিবিধ চারার মধ্যে স্থানাস্তরিত বা 
রোপিত চাবার ফুল, বীজ এবং অস্কুরোদ্গমের হার 
উৎকষ্টতর। কিন্ত এধারণা যে সম্পূর্ণ ভূল তাহা 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


উপরের প্রমাণ হইতেই বেশ বুঝা যায়। তবে 
এক্ষেত্রে সর্বদাই সজাগ থাকা দরকার যে, স্থায়ী 
চারা হইতে বীঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল 
উপযুক্ত চারাগুণিকেই ক্ষেত্রে পরিবর্ধিত হইবার 
সকল প্রকার শ্যোগ দান করিতে হইবে। এই 
উদ্দেশ্যে অযোগ্য চাগাগ্তণিৰ সন্বর অপসারণ 
প্রয়োদন। তাহ! না করিলে উতদ্বের স্বার্থসংঘাতে 


বিপগীত ফল দেখ। দিবে। মাটিবিহীন এই 
উভয়বিধ প্রখায় চাপা গাছগুলিকে স্থানান্তরে 


পোপণের যে প্রথ। মাছে তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত: 
প্রণাপীটিই অরিকতপ বিজ্ঞানসম্মত ও সমৃদ্ধ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। বারণ ১৯৪৫-৪৬-এএ বিবরণীতে 
জান। গিয়াছে যে, মাটিযুক্ত অবস্থায় স্থানান্তরে 
জোপিত চারা ফলন ও বীঙ্গের পরিমাণ দ্বিতীয় 
প্রকাবের চারার ফশন ও বীজের পর্রিখাণের প্রায় 
দ্িগুণ। 

$যক সম্প্রধান সাধারণতঃ কপি চারাগুণিকে 
£00701)9061)০80+ অবস্থায় স্থানান্তপিত করেন) 
কিন্ত দেখ। গিয়াছে যে, 91:9060 162" অবস্থায় 
চারাগুলিকে স্থানাস্তরিত করিলে উহা! অপেক্ষা 
বেশী কাজে আসে । 009181900 1)09007 এবং 


91010981650 19০000, এই উতয়বিধ চারার 


স্থানাস্তরকরণের পর তাহাদের বীজ-প্রসবের 


ক্ষমতা যথাক্রমে ১১৯৩ এবং ১৬৫৫ দঈাড়াইয়াছে 


বলিয়। জানা গিয়াছে । 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৫৫ 


পৌম্পিক অঙ্কুরের সংখ্যামানের তারতম্য 
অনুসারেও বীজ উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত 
হয়। পৌপ্পিক অঙ্কুরের সংখ্যামানের ভিত্তিতে 
বীঞ্জ উৎপাদন ব্যবস্থার দেখা যায় যে, পৌপ্পিক 
অঙ্কুরের সংখ্যা ২৫% হইতে বুদ্ধি ককিয়া ১০০% 
করিলে গড় বীক্জ উত্পাদনের হার যথাক্রমে ৭৬০ 
হইতে ১২৮১-এ পরিণত হম; কিন্তু গড় অগ্কুর 
৭৬৩৫-৫ 


উদ্গমের হার যথাক্রমে ৯০৫ হইতে 


অধনমিত হয় । তবে দেশের বঙমাঁন অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য 
সকল অবস্থাতেই সমগ্র পৌস্পিক অস্কুরকে বীজে 
পরিণত হইবার স্থযোগ দেওয়াই বাঞ্চনীয় । 
উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, পারতপক্ষে 
স্থাণান্থন রোপণের সাহায্য না লএয়াই যুক্তিযুক্ত 
ও শাঁভজনক। তবে মাটিযুক্ত এবং মাটিবিহীন 
এই ছুই প্রকারের স্থানাগুরকরণ প্রথাই প্রচপিত 
আছে। স্থানান্তর রোপণেপ্প নিতান্ত প্রয়োজন 
হইলে প্রথমোক্ত প্রণলীর সাহায্য গ্রহণ করাই 
আ্রয়ঃ। তাছাড়া মাটিযুক্ত চারার স্থানাস্তর 
পোপণের সময় 51:946০0 1১০8) চারা দেখিয়। 
স্থানান্তর করাই প্রশস্ত । আবাদের সময় ভারতীয় 
কৃষক সম্প্রদায় যি এই নিয়মগুলি যথাযথভাবে 
মানিয়া চলেন তবে এই ছুদ্দিনে কুষিবিষ্যাঁর দ্বার 
ভারতবধের জনপাধারণের যে অপীম কল্যাণ সাধিত 


হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। 


বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু 
ভ্রীহৃষীকেশ রায় 


বায়ুচাপবলয়গুলি স্থ্ষের অনুগামী, ইহা পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে । এই চাপবলয়গুপি আবার 
নিম্নত বাঁয়ুপ্রবাহকে নিয়ন্িত করে; সঙ্গে সঙ্গে 
বুষ্টপাতও তাহাদের অনুসরণ করে। স্থ্যের 
উত্তরায়ণ ও দ্রক্ষিণায়ণের আপাত গতিপথে 
বামুবণয়গ্তণিও যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে সরিয়] যায় 
এবং বুষ্টিপাতের সহায়ক হয়। বাধুপ্রবা-হর স্বাভাবিক 
গতি উচ্চ হইতে নিম্ন চাপের অভিমুখে । দেখা 
যায় যে, উচ্চ চাপবলয়ের অন্তর্গত দেখগুপিতে বৃষ্টি 
বিরল এবং নিম্ন চাঁপবলয়ের অন্তর্গত দেশগুলিতে 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবণা অধিক । নিনক্ষীর শাস্ত নিম- 
চাপবলয়ে প্রচুর পর্রিচলন বৃষ্টি হইলেও, ক্রান্তীয় 
শাস্ত উচ্চ চাঁপবলয়ে বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়ায় 
ডূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ মরুভূমিই কর্কটীয় ও মকরীয় 
শাম্তবলয়ে অবস্থিত | ভূ-পৃষ্ঠকে যেমন বিভিন্ন বাযু- 
চাঁপব্লয়ে ভাগ করা যায়, তেমনি বৃ্টি-বিরল ও বুষ্টি- 
পূণ অংশেও ভাগ করা যায়। অবশ্য স্যেরধ আপাত 
গতি, জল ও স্থলের অবস্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর 
করিয়! ইহাদের সীমারেখার পরিব$ন হয়। 

বাযুপ্রবাহ বৃষ্টির বাহন। নাঁতিশীতোষ অঞ্চলে 
দক্ষিণ-পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ু সমুদ্রের 
উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে প্রচুর জলীয় 
বাপ্প সংগ্রহ করিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে 
প্রতিহত হইয়া বুঈিপাত করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে 
মহাদেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হয় ও সেই স্থানের 
তাপ হাস করে। উষ্ণমণ্ডলে উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ- 
পূর্ব আয়ণবাঘু৪ সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত 
হইবার সময় জলীয়বাম্প সংগ্রহ করিয়া মহাদেশের 
পূর্বোপকূলে বৃষ্টির সহায়তা করে। কিন্তু এই 
বাযুপ্রবাহ পশ্চিমীভিমুখে নিরক্ষরেখার দিকে অগ্র- 


সর হয় বলিয়া ইহ। সাধারণতঃ ক্রমে উঞ্ণ হয় এবং 
পথে কোন বাধার সম্মুখীন হইলে উষ্ণতার জন্য 
উধ্বগমী হইয়া বৃষ্টিপাত করে। উত্তর গোলাধে র 
শীতকালে সুয যখন নিরক্ষরেধার দক্ষিণে অবস্থান 
করে সেই সময় বাধুবলয়গ্লি দক্ষিণে সবিয়। 
যাঁওঈ|র আয়ণব।যু অধ্যুষিত দেশগুলির উপর দি] 


' সজল প্রত্যায়ণ বাঁণু প্রবাহিত হওয়া ৩০* হইতে 


৪৫* উত্তর অক্ষাংণে অবস্থিত দেশগুলিতে প্রঃ 
বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ গে|লাধে শীতকালেও অনুরূপ 
কারণে বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। এক্ষণে সিদ্ধান্ত 
করা যায় যে, সাধারণতঃ নিম্ন অক্ষাংণে বৃষ্টি অধিক 
ও উচ্চ অক্ষাংশে বৃষ্টি কম হয়। 

বাধুর গতিপথে যখন জল ও বাধু পরপ্পরের 
সংস্পর্শে আসে তখন ইহাদের মধ্যে বিশিময় হ্য়। 
জলঝ্ণ। বাম্পরূপে বারুর সহিত এবং বাঁমু জল- 
ঞশিতে মিঅিত হয়। বধ বা তুষারের উপর 
দিয়। প্রবাহিত হইবার সময়ও বামু জলীয়বাষ্প 
সংগ্রহ করে। হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিবার 
সময় শীতকালীন উত্তর-পৃৰ মৌন্ুমী বামু শুন 
হইলেও হিমালয়ের বরফ হইতে জলীয়বাম্প সংগ্রহ 
করিয়া! আমাদের দেশে শীতকালে বৃষ্টিপাত করে। 
বামুতে জণীয়বাণ্পের পরিমাণ কম থাকিলে আরও 
অধিক জলীগনবাষ্প গ্রহণ করিতে পারে; কিন্ত ইহারও 
একটা! সীমা আছে। তাপের হাস বৃদ্ধির সঙ্গে সেই 
সীমারও হাস-বৃদ্ধি হয়। বাযুমগলের চাপের তার- 
তম্যের সহিত ইহার কোন সন্থদ্ধ নাই। কোন 
নির্দিষ্ট তাপে বামু যখন আর জলীম়বাষ্প গ্রহণ 
করিতে পাবে না তখন সেই বাযুকে পরিপৃক্ত বায়ু 
বলে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত বায়ুঝও জলীয়বাশ্প 
গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বর্ধিত হয়। দেখা গিয়াছে 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


এক ঘন ফুট বায়ু ৪০* ফারেনহাইট তাপে ৩০৯ 
গ্রেন এবং ৭** ফারেনহাইট তাপে ৪ গ্রেন জলীয় 
বাষ্প ধারণ করিতে পারে। কোন কারণে 
এই তাপমাত্রা কমিয়া গেলে বায়ু আর পূর্বের 
যায় জলীয়বাম্প ধারণক্গম থাকে না। সেজন্য ইহার 
অতিগিক্ত জলীয়বাম্প ঘনীভূত হইযা বুষ্টিরূপে 
পতিত হয়। বাধু পরিপৃক্ত ন। হইলে মেঘ বা! 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে না। শীতপ্রধান দেশেরু 
বায়ু অপেক্ষা সাহারা মরুভূমির বাযুতে জলীয়- 
বাশ্পের পরিমাণ অধিক হইলেও সাহাবায় বৃষ্টিপাত 


হয় না, কি ইংল্যাণ্ডে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কারণ, 


তাপের আধিক্যের জন সাহারাব বায়ু আরও 
জলীয়বাম্প'গ্রহণক্ষম | 
শিশির, কুমাপা, মেপ প্রভৃতি বাধুর জলীয় 


বাম্পের ঘনীষ্ত বিভিন্ন রূপ। বাুব তাপমাত্রা 
শিশিরাঙক্গের* নীচে নামিলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত 
হইয্না যে জলকণার সৃষ্টি করে তাহাই ভূ পৃষ্ঠে 
শিশিররূপে হুপ্ম সুশ্ম কণাম জমে এব বাযুতে 


* শিশিরাঙ্ক-_হাইগ্রোমিটার নামক বন্ধের 
সাহায্যে শিশিরাঞ্ধ নিরূপণ করা হয়। প্রথমে 
বাসায়নিক উপায়ে জলীয়বাষ্প গ্রহণক্ষম নিদিষ 
ওজনের ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের উপর দিয়] নিপিষট 
পরিমাণ পরিপৃক্ত বায়ু পরিচ।লিত করিয়৷ ক্যাল- 
সিয়াম ক্লোরাইডের ওজনের আপ্রিক্য হইতে 
সেই বায়ুতে জলীরবাস্পের পরিমাণ নিরূপিত 
হয়। প্রতি ঘন ফুট পরিপূক্ত বাধুতে ৩০* ফাঃ 
তাপে ২২* গ্রেন, ৪০* ফাঃ তাপে ৩০৯ গ্রেন 
৫০০ ফা; তাপে ৪২৮ গ্রেন, ৬০* ফা: তাপে 
৪৮৭ গ্রেন জলীয়বাম্প থাকিবে । কোন স্থলের 
বায়ুর শিশিবাস্ক শির্ণয় করিতে হইলে হাইগ্রোমিটার 
যন্ত্রের তাপমাত্রা কমাইতে কমাইতে এক সমর দেগা 
যাইবে যে, যন্ত্রের গায়ে জলীয়বাম্প ঘনীভূত হইঃ1 
জমিতেছে। এই তাপমাজাই শিশিরান্ক । বায়ু 
তাপমাত্রা যাহাই হউক ন৷ কেন, শিশিরাঙ্কের তাপে 
বাষুতে যে পরিমাণ জলীয়বাম্প উপরোক্ত তালিকা 
হইতে পাওয়। ধাইবে, সেই পরিম।ণ জলীয়বান্পু 
সেই বায়ুতে আছে। 


ভ্ভতান ও বিজ্ঞান 


৬৫৭ 


কুয়ান। বা মেঘে পরিণত হইয়া ভাদিতে ভামিতে 
তুষার, বুষ্টি বা শিলাবৃষ্টিকূপে তূ-পৃষ্টে পতিত হয় । 

শরৎকালের গ্রাতে স্থযোদয়ের পূর্বে দুর্বাশ্টামল 
পথে ভ্রমণ করিলে আমাদের পদদয় জলসিক্ত হয়। 
এই জলকণাই শিশির । দুর্বাদলে এই জলকণা 
আসে কোথ! হইতে? পূর্বে ধারণা ছিল, বাুর 
্লীয়বাম্প শৈত্যের প্রভাবে ঘনীভত হইয়! শিশির 
বিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্ত গুষ্টাব্ধে 
স্কটল্যাগ্ডবাসী আবহততব্ববিদ ডাঃ জন এটুকিথ, 
বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রাণ করেন যে, এই জলকণা 
বাধুমগ্ুলের জলীয়বাশ্পের ঘনীভূত রূপ নয়; ভৃ- 
পৃষ্ঠ হইতে যে জলীয়বাম্প উখিত হয, তাহাই 
ঘনীভূত হইয়া] শিশির বিন্দুতে পরিণত হয়। সিক্ত 
ভু-পৃষ্ঠে যে বাষ্পীভবন হয়, বৃক্ষলতাও প্রস্বেদন 
কিয়ার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করে। ভৃ-পৃষ্ঠ 
ও তাহার উপনিস্থ বাযু যতক্ষণ উষ্ণ থাকে এবং 
জলীরবাস্পের দ্বারা পরিপুক্ত ন] হয় ততক্ষণ এই 
বাশ্পীভবন ক্রিয়া চলিয়া থাকে; কিন্ত বাত্রিকালে 
তাপ বিকিরণের ফলে ভূ-পষ্ঠের নিয়াংশ কিঞ্চিৎ 
উষ্ণ থাঁকিয়! ভূ-পৃচি ও লতাগ্তল্সের পাতাগুলির 
তাপ শিশিধাঙ্কে নামিয়া আমিলে জলীয়বাষ্প 
ঘনীভূত হইয়া শিশিব কণ| স্ট্টি করে। শরৎকালে 
মেঘমুক্ত আকাশ ও দীর্ঘ রাত্রি, তাপ বিকিরণের 
সহায়ক । সেন্ন্য প্রচুর শিশির এই সময়ে ঘাসের 
উপন দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে যখন বাযুম গুলে 
শিশিরাষ্ক হিমাঙ্ক অর্থাৎ শূণ্য ডিশ্রি সেট্িগ্রেড 
অপেক্ষা কম হয় সেই সময় শিশিরবিন্দু জমাট 
বাধিয়া কঠিন হয় । ইহাই তুহিন। উত্তর আমে- 
বিকার পশ্চিমে ক্যালিফোনিয়ার বসন্তকালের 
রাত্রিতে আক্কাশ মেধনুক্ত থাকায় দ্রুত তাপ 
বিকিরণের ফলে তুহিন স্থষ্টি হইয়া সেইস্থানের ফলের 
বাগানের প্রচুর ক্ষতি করে। কৃত্রিম উপায়ে ধূম- 
ভালের স্থষ্টি করিয়া তুহিনের আক্রমণ হইতে ফলে 
বাগানগুলি রক্ষার ব্যবস্থা অনেকাংশে সফল 
হইয়াছে । 


১৮৮৫ 


৬৫৮ 


ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উখিত জলীরবাপ্পের যে অংশ 
নিম্ন ত।পযুক্ত পদার্থের সংস্পর্শে আসে তাহাই 
ঘনীভূত হইয়া শিশির কণার স্থট্টি করিলেও তাহার 
উপরিস্থ বাযুর ভাপের কোন পরিবর্তন হয় না। 
কিন্ত কোন কারণে এই বায়ুর তাপ হ্রাস পাইলে 
বামুর জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বাঘুতে ভাসমান 
এ।কিয়া কুয়াসার সৃষ্টি করে। এই ভাসমান জল- 
কণাগুলি অতি ক্ষুত্র, সেজন্য উধ্বগামী বামুস্রোতের 
বাধা অতিক্রম করিয়। তাহার! বুষ্টিধারার ন্যায় ভূ- 
পৃষ্ঠে পতিত না হইয়া! যে সকল কণিকা অপেক্ষাকৃত 
গুরু তাহারাই ভূ-পৃষ্ঠে নামিয়া আসে। নানা 
কারণে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থ বাসুস্তর শীতল হইয়া 
কুয়ান! স্থগ্টির সহায়তা করে। 

বায়ুতে ভাসমান অদৃশ্য ধুলিকণ। তাপ বিকিরণ 
করিয়া শীতল হইলে ইহার সংস্পর্শে যে বামু আসে 
তাহাও শীতল হয়। ফলে তাহাতে যে জলীয়- 
বাষ্প থাকে তাহা ঘনীতৃত হয় ও বুয়ামার সৃষ্ট 
করে। আবার জলীয়বাষ্প পরিপূক্ত উ্ণ ও শীতল 
বাযুমোত পরস্পরের সংস্পর্শে আপিলে উ€য়ের 
গড় তাপে তাহারা আর পূর্বের ন্যায় জলীফবাম্প 
ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। কারণ বায়ুর জলীয় 
বাস্প ধারণ করিবার শমতা নিভর করে তাহার 
তাপের উপর । সেজন্য অতিরিক্ত জলীয়বষ্ণ 
ঘনীভূত হইয়|! ঝুয়াসার পরিণত হয়। শীতল 
বাতাসের অধিক জলীয়বা্প ধারণ কন্িবার ক্ষমত। 
নাই। কিন্তসেই শীতল ঝতাসের মধ্যে যদি উ্ণ 
জল রাখা যায় তাহা হইলে সেই উঞ্ণ জল হইতে 
উখিত বাষ্পকে ঘনীভূত অবস্থায় সুক্ম হুক জল- 
কণারূপে দেখা যার। শীতকালের প্রাতে জল 
ভূ-সংলগ্ন বায়ুস্তর অপেক্ষা উঞ্ণ থাকায় উপরোক্ত 
কারণে শীতকালে ঘন কুয়াস! দেখা যায় । 

উত্তর আমেরিকার পূর্বাংশে নিউ কাউগুল্যাণ্ডের 
উপকুলে উত্তর আটল্যার্টিক মহাসাগরের উষ্ণ 
মেক্সিকে। উপসাগরীয় সতোতে ও উত্তর মহাসাগর 
হইতে আগত শীতঙ্গ ল্যাব্রাডর শ্লোতের মিলনে 


বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখা। 


গভীর কুয়াসার স্থষ্টি হয়। এ শীতল স্রোতে বাহিত 
হিম-শৈলগুলি তাহাদের পার্খববা বাযুস্তর শীতল 
করিয়! এই কুয়াস। স্থষ্টি কার্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। 
উষ্ণ উপসাগরীয় শ্োতের উপরিস্থ উষ্ণ বায়ু, 
শীতল ল্যাত্রাঙডর শ্রোতের উপরিস্থ শীতল বায়ুর 
উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ইহার তাপ হাসের 
ফলে জলীয়বাম্প ঘনীভূত হয়। আবার ল্যাব্রাডরের 
শীতল বাযু উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের উপর দিয়] 
প্রবাহিত হইলেও বামুর জলীয়বাস্পের অনুরূপ 
ঘনীভবন হয়, লে কুয়াসার হৃষ্টি হয়। বামুস্তরের 
গভীরতার উপর কুর়াসার গভীরত। নির্ভর করে। 


এর গভীরত। মাত্র এক ফুট হইতে কয়েক শত 


রি 


ফুট হইতে পারে। সম-তাপধুক্ত বায়ু উধ্বে 
যতদুর বিস্তৃত থাকে কুয়াসাও উচ্চতায় সাদারণতঃ 
ততদূর বিস্তৃত হয়। নুয়াসার প্রারন্তে বায়ু শান্ত ও 
ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা উষ্ণ থাকে । নিয়াংশ হইতে ক্রমে 
শীতল হইয়া জলীয়বাম্প ঘনীভূত হয় ও কুয়াসা 
উধধব দিকে বিস্তার লাভ করে। ধুলিবিহীন বায়ুতে 
জলীয়বাষ্পের ঘনীভবন সন্ভব হইলেও ঝুয়ামাণ 
সস্তি করিতে বাঘুতে ভাসমান ধুলিকণা একান্ত 
প্রয়েজন। কুমামার জলকণাগুলি অতি ক্ষুদ্র 
হইলে তাহাকে “গত বলে। বারুমগ্ডলের তাপ 
শূগ্ত ডিগি সেট্টিগ্রেডের নীচে না নামিলে মাধারণতঃ 
প্ফগঞ্ দেখা যায় না। “ফগ” দেখিতে সাদা 
কিন্ধু কারখান।বহুল স্বানে ধোয়া ইহার বর্ণ 
ধূঘর হইয়া যায়। পক্ষ্য করিলে দেখ। যায়, “ফগ” 
বাঁযুক্সোতে ধীরে দীবে বাহিত হইতেছে। 

মেঘ উচ্চ বাযুস্তব্রে অবস্থিত কুয়ানা মাত্র। 
বাদুমণ্ডুলে ভাসমান ক্ষুদ্র ধুলিকণাকে অবলগ্ন 
করিয়া ঘনীঙুঁত জলীয্বাম্প মেঘের সৃষ্টি করে। 
শৈত্য বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলকণার আকার ( সাধা- 
রণতঃ অর্ধমিলিমিটার ) তথা ভরও বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে এবং মহাকর্ষশক্তির ক্রিয়ার ফলে ক্রমে 
বৃষ্টিধারারূপে ধরাপৃষ্ঠে সেকেণ্ডে তিন হইতে আট 
মিটার (এক মিটারস্"৩৯'৩৭'''ইঞ্চি) বেগে 


নবেদ্বর, ১৯৪৯ ] 


পতিত হয়। এই পতনের সময় বৃষ্টিকণাকে আরও 
শীতল বাযুস্তর ভেদ করিতে হইলে বৃষ্টিকণা জমিয়া 
কঠিন হয় ও শিলাবৃষ্টিরপে ভূতলে পতিত হয়। 
উষ্ণ শুফ বায়ু জলরাশির উপর দিয়। প্রবাহিত 
হইবার সময় বাষ্পীভবনের জন্য প্রচুর জলীয়বাম্প 
গ্রহ করে এবং প্রবাহপথে পর্বতে বাধ! পাইলে 
উধধ্বগাঁমী হয়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যত উধ্বে” উঠা 
যায় শৈত্য তত অধিক এবং বায়ুর ঘনত্বও কম। 
এজন্য উধ্বগামী উষ্ণ বামু শীতল বাষুর সংস্পর্শে 
আমিলে তাহার তাপ কমিয়া যায় এবং চাপ কম 
হওয়ায় প্রসারিত হইয়া আরও শীতল হয়। ফলে 
বায়ুর জলীয়বাম্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের স্যষ্ট 
করে এবং পর্বতের প্রতিবাত ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হয়। ইহাকে শৈলোতক্ষেপ বৃষ্টি বলে। এই 
বৃষ্টিপাতের ফলে পর্বতের এই অংশে বহু নদীর 
উৎপত্তি হয়। এইরূপ বৃষ্টিপাতের পর বাযুতে 
জগ্গীয়বাম্পের পরিমাণ কমিয়া যায়, সেজন্য বাযু- 
প্রবাহ পর্বত অতিক্রম করিলে পর্বতের অন্থবাত 
ঢালে বৃষ্টি কম হয়। এই বৃষ্টিবিরল অঞ্চলকে বৃষ্িচ্ছায় 
অঞ্চল বলে। ভূ-পৃষ্ঠে এইরূপ যে বৃষ্টিপাত হয় 
তাহ! বহুলাংশে পর্বতে অবস্থানের উপর নির্ভর 
করে। উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতে বাধা 
পাইয়া! প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ণ 
বায়ু উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রচুর 
বৃষ্চিপাত করিলেও এঁ মহাদেশের মধ্যাংশ বৃষ্টিচ্ছায় 
অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় 
পর্বত না থাকিলে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ 
বিপন্ন হইত এবং মৌন্থ্মী-বায়ু প্রভাবিত বর্ধাকালে 
বৃষ্টিপাতের অভাবে বঙ্গদেশের সুজলা, স্থফলা নাম 
লোপ পাইত। 

নিরক্ষীয় অঞ্চলে জলভাগ বেশী এবং হ্থর্ষের 
উত্তাপ সারা বৎসরই প্রথর; সেজন্য এখানকার 
জল অধিক পরিমাণে বাণ্পীভূত হর এবং এই 
অঞ্চলের বায়ু উত্তপ হইয়া উধ্বগামী হয় ও প্রচুর 
জলীয়বাম্প আহরণ করে। বাম উধ্বে” উঠিলে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৫৪ 


চাপের হাস হওয়ার ফলে প্রসারিত হইয়া শীতল 
হয় এবং ইহার জলীক্ববান্প ঘনীভূত হইয়া এ 
অঞ্চলে সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত করে। এইরূপ 
বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। 

আয়ণবায়ু অপেক্ষাকত শীতল অঞ্চল হইতে 
উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়! ইহাতে 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম । কিন্তু মহাসাগর অতিক্রম 
করিবার সময় এই বায়ু জলীম়বাম্প সংগ্রহ 
করিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত করে। 
আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়! প্রবাহিত 
উত্তর-পূর্ব আল্রণবাযু উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব 
অবস্থিত আপেলেশিয়ান পর্বতে বাধা পাইয়! সেই 
অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। কিন্তু আফ্রিকার 
উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব আয়ণবায়ু 
স্থলভাগের উপর দিয়! প্রবাহিত হয় বলিয়া এই 
বাযুতে জলীয়বাম্প থাকে না, সেজন্ত আফিকার 
উত্তরাংশে বৃষ্িপাতও হয় না। ফলে বিশাল যাহারা 
মরুভূমির স্ষ্টি হইয়াছে । প্রশান্ত মহাসাগরের 
উপর দিয় প্রবাহিত দক্ষিণ-পূর্ব আয়ণবায়ু অষ্ট্রে 
লিয়ার পূর্বাংশে গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ পর্বতে বাধা 
পাইয়া! অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। 

প্রত্যায়ণ বাু উষ্ণ অঞ্চল হইতে শীতল 
অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাতে প্রচুর 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে । তবে ইহার গতিপথে 
সমুদ্র থাকা চাই ; নচেৎ কোনরূপ বায়ুপ্রবাহের দ্বারা 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবন1 থাকে না। উত্তর আমেরিকার 
রকি পর্বতে বাধা পাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের 
উপর দিয়া প্রবাহিত জলীয়বাম্পপূরণ দক্ষিণ-পশ্চিম 
প্রত্যায়ণ বায়ু উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে প্রচুর 
বুষ্টিবর্ণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপ- 
কৃলের দক্ষিণাংশে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বাষুতে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ণ বায়ুর 
প্রভাবে ক্যাপ্টাব্রিয়ান, পীরেনীজ, আল্প স্‌ প্রভৃতি 
পর্বতের দক্ষিণে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল ও 
টান্মেনিয়ায় শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়,। 


৬৬৬ 


বাছুতে ধূপিকণার অভাবে আকাশ আপাত- 
দৃষ্টিতে মেংশূন্ত বলিয়া মনে হইলেও, কখন কখন 
বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায়। অবশ্ত এরূপ ঘটনা 
খুবই বিরল। সময়ে মময়ে বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে 
বৃষ্টিপাত হইলেও সে বুষ্টিবিন্দু ভূ-পৃষ্ঠে পতিত 
হইতে পারে না। কারণ উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের 
বামু উষ্ণ থাকায় এই বামুস্তরের উপরে ভাসমান 


মেঘ হইতে যে বৃষ্টি হয়, সেই বুষ্টিকণা উষ্ণ বায়ুর ' 


স্পশে আমিলে পুনরায় বাল্পাকারে উর্ধে 
উখিত হয়। 

উষ্ণ ও শীতল বায়ুপ্রবাহ পরস্পরের সংস্পশ্শে 
আসিলে তূ-গৃঠ সংলগ্ন বাযুস্তরে যেমন কুয়ানা হয়, 
উচ্চ বাযুস্তরেও তেমনি মেঘের মঞ্চার হয়। ফলত: 
কুয়ানা ও মেঘের গঠন প্রণালীতে বথেই্ঈট সাদৃশ্য 
পরিলক্ষিত হয়। তৃ-পৃ্ঠ হইতে উচ্চতা, বারি- 
ব্্ষণের ক্ষমতা, আকৃতি, গঠনগ্রণালী প্রভৃতি 
বিশ্লেষণ করিয়]! বিভিন্ন গ্রকারের মেঘকে চারিটি 
প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

“সাইরাস” মেঘ বাযুমণ্ডলের অতি উচ্চ স্তরে 
অবস্থান করে। ইহ! দেখিতে অনেকট। স্থত্রাকার 
বা পাখীর পালকের ম্তায়। কারণ ছয়-সাত মাইল 
উচ্চে বায়ুতে জলীয়বাপ্ের পরিমাণ কম থাকায় 
এই শ্রেণীর মেঘ গভীর হইতে পারে না। ইহা 
এত পাতলা যে, ইহার মধ্য দিয়া হূর্য বা চন্দ্রের 
আলোক আসিতে বিশেষ বাধা পায় না। দিনমানে 
নদ] দেখাইলেও নুষান্ডের সময় এই মেঘ নানা 
ৰণে রঞ্জিত হয়। উচ্চ বাযুস্তরে শৈত্যাধিক্যে 
জশীয়বাম্প ঘনীভূত হইয়া! “সাইরাল” মেঘ গঠিত 
হয়। এইরূপ মেঘে বৃষ্টি না হইলেও ইহার 


আবির্তাবে অনেক সময় ঘূর্ণাবাত বা প্রতীপ 
ঘূর্ণাবাতের আবির্ভাব সচিত হয়। 

কুয়াসার ন্যায় দেখিতে, স্তরে স্তরে সঙ্গিত 
মেঘকে "গ্রাটাস” মেঘ বলে। ইহার বিশেষ 
কোন আকার নাই। উষ্ণ ও শীতন বাযুস্তপ্নের 
মিলনক্ষেত্রে আধ হইতে পাচ-ছয় মাইল উধ্বে 





বানুমণ্ডল ও জলবায়ু 


(২য় বর্ষ) ১১শ নংখ্যা 


নাতিশীতোষ্চ মণ্ডলের শীতকালে সাধারণতঃ এই 
মেঘ দেখ] যায়। 

ীষ্মকালের অপরাহ্ছ স্তপীকৃত পশমের স্তায় 
যে মেঘ দেখা যায় তাহাকে “কিউমুলাস” মেঘ 
বলে। জলীম্ববাশপূর্ণ বাঁ়ুর উধ্বগমনের ফলে 
জলীয়বাম্প ঘনীভূত হইয়া এইরূপ মেঘের হি 
হয়। ইহার উপরিভাগ গন্ু্গারৃতি ও তলদেশ 
সমান; সেজন্য দেখিতে অনেকটা ফুলকপির মত। 
ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ইহার তঙদেশের দূরত্ব মাত্র এক 
মাইল হইলেও ইহার শীর্ষদেশ প্রায় তিন মাইল 
উধ্বে”অবস্থিত। 

উপবৌক্ত তিনপ্রকার মেঘে বৃষ্টিপাত হয় না। 
কিন্তু আকৃতিবিহীন ঘন গভীর “নিম্বাস* নামক 
মেঘই বৃষ্টি বর্ষণ করে। ইহাকে “বাদল মেঘ" 
নামেও অভিহিত করা যায়। ইহার মধ্য দিয়া 
হুর্ধরশ্মি অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া এই 
মেঘের রং কৃষ্ণবর্ণ। 

এ চারি প্রকার মেঘের সহিত আকৃতি ও 
স্বভাবগত সাদৃহ্ঠ লক্ষ্য করিরা মেঘের আরও 
কয়েক প্রকার শ্রেণী বিভাগ কর! হইয়াছে। 
সময় সময় সমস্ত আকাশব্যাপী যে পাতলা সাদা 
সাদা মেঘ দেখা যায় তাহাই “সাইরো"ট্রাটাস? 
মেঘ। আমরা বাহাকে নুর্য ৰা চন্রের শোভ। 
বলি তাহা এইরূপ মেঘে আলোকের গ্রতিসরণ 
হেতু হইয়া থাকে। বেলাভূমিতে ছোট ছোট 
তরঙ্গের আঘাতে বালি যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুণ্ন স্তুপ 
সজ্জিত হয়, বাুমগুলের উচ্চন্তরে সেইরূপ আকা- 
রের "সাইরো-কিউমুলাম” মেঘ দেখা যায়। অল্টো 
কিউমুলাস" (বারো হইতে কুড়ি হাজার ফিট উচ্চে 
অবস্থিত ) মেঘের সহিত “সাইরো-কিউমুলাস 
মেঘের ঘথেষ্ট সাদৃশ্ব আছে। “অণ্টো-কিউমূলাম” 
মেঘ অনেক লষয় সমুদ্র তরঙ্গের স্যার দেখায়। ইছা 
ঘ্যতীত “অন্টো-্রাটাস”, স্টণাটোকিউমুলাস”, “কিউ- 
মূলো-নিদ্বাস* (গভীর ঘন পর্বতারিতি যেঘ, এই 
মেঘে বন্্রপাত ও মুললধারে বৃটি বধিত হয়, ) প্রস্তুতি 


নধেগর, ১৯৪৯ ] 
লান! প্রকারের মিশ্র .মেঘ দেখা যায় । আকাশের 
কোথাও মেঘ ন| থাকিলেও কোন উচ্চ পর্বত 


শিখরে “ব্যানার ক্লাউড” নামক একরকম ধ্বজার 
হ্যায় মেঘ দেখা যায়। 

মেখের গতিবেগ নির্ভর করে, যে বাযুতে 
মেঘ ভাসিয়া বেড়ায় সেই বায়ুর গতিবেগের 
উপর । বাযুর যাহা গতিবেগ, মেঘেরও প্রায় 
সেই গতিষেগ হচ্ছ। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
পট্টাটাস” মেঘের গতিবেগ কম। নিম্বাসের ঘণ্টায় 
বারো-তের মাইল হইতে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগ 
হয়। “সাইরাঁস”এব গতিবেগ সর্বাপেক্ষা অধিক | 


জাজ ও বিজ্ঞান 


৬৬১ 


অক্ষাংশ ও খতুভেদে মেঘের গতিবেগের এমন কি 
উচ্চতারও তারতম্য লক্ষিত হয়। ইহাও দেখ! 
গিয়াছে যে, আকাখ বৈকালে যত মেঘময় থাকে, 
রাত্রিকালে বা প্রাতে ততটা থাকে না। মেঘের 
জলকণাগুলি অবিরত পরিৰতিত হম্ন॥। কতক 
পুনরায় বাম্পীভূত হয়, অবশিষ্টাংশ বৃষ্টিরূপে নামিয়া 
আসে; আবার নূতন স্থ& জলকণ! সেই স্থান পূর্ণ 
করে। ইহা 9 বিশেষ উতল্লেখষোগা যে, প্রত্যেকটি 
বৃষ্টিবিন্ুই শল্লাধিক বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন--কো নটি 
ধনাত্মক, কোনটি খণাত্মক। বৃষ্টিবিন্দুতে এইরূপ 
তড়িতাবেশ ণুতত্তর বৃষ্টি কণা গগনে সহায়তা কনে। 


যুগল তারার উৎপত্তি ও বিবর্তন 
ভ্ীগগনবিহ্থারী বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, 
জুড়ি তারা” প্রবন্ধে যুগল নক্ষতরদের সম্বদ্ধে কিছু 
আলোচনা! আছে । আকাশে যেসব তারা কাছা- 
কাছি থেকে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে তাদের 
কি উপায়ে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তাদের কাছ 
থেকে জে2োতিবিজ্ঞানীরা কি কি খবর পেতে পারেন 
তার বর্ণনা দেওয়! হয়েছে । এই প্রবন্ধে এদের 
উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছে এবং উৎপত্তির পর এরা! 
কিরূপ ভঙ্গীতে নিজেদের গতি ও রূপ নিয়ন্ত্রিত 
করেছে সেই বিষয়ের অবতারণ। কর! হবে। 

বাংল! ভাষায় ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও জগদানন্দ 
রায় এদের সম্বদ্ধে কিছু লিখেছেন। বিশ্ববিস্ধা 
ংগ্রছের “নক্ষত্র পরিচয় বইতে এদের খবর কিছু 
পাওয়৷ যাবে। 

'্ুড়ি তারা, নামট] বদলে এ গ্রবন্ধে যুগল 
তারা" নাম দেওয়া হয়েছে । এখনও পর্যস্ত যখন 
কোন নির্দিই পরিভাষা হয় নি তখন এঘের 
যতগুলে। নাম সম্ভব সাধারণের ও বিজ্ঞানীদের 


সামনে তা আনা ভাল। যে নামটা! সব চেয়ে 
লাগসই তা আপনা থেকেই চলে ধাবে। “জুড়ি 
তারা” নামটতে অনেকের আপতি আছে, ষ্দিও 
নামট। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া । জুড়ি কথাটার অর্থ 
সঙ্গী__সেই হিসেবে যুগণ নক্ষত্রদের মধ্যে একটিকে 
অপরটির জুড়ি বল! যেতে পারে; কিন্ত এরা ছুটিতে 
মিলে ঘ৷ হয়েছে তাকে জুড়ি তার। বল! ঠিক হয়ত 
হবে না। স্থতরাং যুগল তারা, যুগ্ম তারা, যমক 
তারা প্রভৃতি নামগুলোর মধ্যে বিচার করা প্রয়োজন 
যে, কোনটি ভাল। 

যুগল নক্ষত্রদের আকাশে দেখে মাচষের মনে 
প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এপ্রের আরম্ত হল কি করে। 
এরা কি আজন্ম সঙ্গী, না হঠাৎ একদিন একটি 
অপরটিকে সঙ্গী বেছে নিয়ে অনস্ত নুত্যে রত 
হয়েছে । শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা যুগল তারাদের 
সম্বন্ধে এমন কতক গুলে! গ্িনিস প্রত্যক্ষ করেছেন 
1! থেকে এ প্রশ্নের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। 
তাই যুগল নক্ষত্রদের ইতিহাস ও জন্বৃত্তাত্ত 


৬৩২ 


আলোচনা! করবার আগে সেই তথ্যগুলো জেনে 
নেওয়। ভাল। 

যুগল তারা একে অপরের চারিদিকে ঘোরে 
আপেক্ষিকভাবে উপবৃত্ের আকারে; অর্থাৎ 
একটি তারা থেকে দেখলে অন্যটির সঞ্চরণ-পথ 
উপবৃত্ত বলে মনে হবে। উপবৃত্ত অর্থে একটি বৃত্তকে 
চেপ্টে দিলে যা হয় তা-ই । কোনও গোল জিনিসের 
ছায়৷ টেরচা হয়ে মাটিতে পড়লে যে আকার নেয় 
তাকে উপবৃত্ত বলে। উপবৃত্ত আকবার আর একটা 
উপায় হলো--একটি ক।গ্জে ছুটি আলপিন পুঁততে 
হবে। তারপর একটি স্থতার দু-প্রান্ত এই 


আলপিন ছুটিতে বেধে একটি পেনসিল দিয়ে. 


স্থতাটিকে টান করে ধরে পেনসিলটাকে হুতাটার 
গায়ে গড়িয়ে নিয়ে গেলেই পেনসিলের শীষটা 
কাগজের গায়ে উপবৃত্ব একে দেবে। স্থতাটা 
অবশ্ঠ একটু ঢিলে হওয়া প্রয়োজন। পিন ছুটির 
দুরত্বকে সতার মাপ পিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা 
পাওয়া যায় তাকে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রতা বলে। 
আর পিন ছুটিকে বলে নাভি বা ফোকাস। 
উৎকেন্দ্রতা যত বেশী হবে উপবৃত্তটা ততই চ্যাপ্টা 
হবে। 

স্্ধের চারদিকে গ্রহদের ঘোরাঁটাও ঠিক এই 
ধরণের । এক্ষেত্রে অবশ্ঠ সুর্যের গতি প্রায় নেই 
বললেই হয়। কারণ, গ্রহের তুলনায় সুর্যের ভর 
এত বেশী যে, মোট! মানুষের মত তার নড়াচড়াট। 
খুব কম এবং হাক্কা গ্রহদের ছুটাছুটি খুব বেশী। 
ফলে গ্রহগুলে৷ উপবৃত্তের আকারে সুর্যের চারদিকে 
ঘোরে এবং স্থ্য থাকে উপবৃতটির মাঝখানে, নয় 
তার অন্যতম নাভিদেশে। 

আকাশ-বিজ্ঞানীদের জানা; আছে যে, যদি ছুটা 
বস্তর একট] অপরটার টানে ঘোরে তাহলে একটা 
পূর্ণ পাক দেওয়ার পধ্যটন কালটা নির্ভর করে 
তাদের ভর ও গড় দুরত্বের উপর | গড় দুরত্থটা 
হলো! স্থতাটার,মাপের অধেক বা'উপবৃত্তের 'লঙ্বাই- 
এর অধেক। এর পারিভাষিক'নাম অধ-পরাক্ষ 


যুগল সায়ার উৎপত্তি ও বিবভ'ন 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 


এই পরাক্ষের সঙ্গে নাভিঘয়ের দূরত্বের, তথা 
উৎকেন্দ্রতার কোনও সংশ্রব নেই । 

সুর্যের যে গ্রহপগ্ুলো আছে তারা সবাই সুর্যের 
টানে ঘুরছে বলে তাদের পর্যটন কালের উপর ভরের 
প্রভাবট। সব ক্ষেত্রেই এক। স্ৃতরাং এদের মধ্যে 
তুলনা করলে গড় দূরত্বের উপর পর্যটন কালের 
প্রভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে কোনও গ্রহের 
পধটন কালের ত্রিঘাতকে সুর্য থেকে দ্বিঘাত দিয়ে 


'ভাগ করলে একই সংখ্যা উৎপন্ন হবে। পৃথিবীর 


পধটন কাল এক বছর এবং তার গড় দুরত্বকে 
(প্রান ১* লক্ষ মাইল) যি একক ধরা যায় তাহলে 
পধটন কালের ত্রিঘাতকে দূরত্বের দ্বিঘাত দিয়ে ভাগ 
করলে পাওয়া গেল ১। বৃহস্পতির দুরত্ব পৃথিবীর 
চেয়ে ১১৮৬২ গুণ বেশী এবং তার স্ৃর্ধ-প্রদক্ষিণের 
সময় ৫'২০৩ বছর । দেখ! যাচ্ছে 
ইহ 
(5৯ টনি 

অন্ান্ত গ্রহের বেলায়ও অনুরূপ ফল পাওয়া বায়। 
অথচ গ্রহগুলোর গতিপথের উৎকেন্দ্রতা সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন। পৃথিবীর গতিপথের উৎকেন্দ্রতা ১/৫০। 
মঙ্গলের ১/১০, বুধের ১/১৫ | দেখা যাচ্ছে যে, 
মঙ্গল সুর্য থেকে পৃথিবীর চেয়ে দুরে হয়েও তার 
উৎকেন্দ্রতা বেশী। সৃতরাং মে হিসেবে বুধের 
উৎকেন্দ্রতা পৃথিবীর চেয়ে কম হওয়া উচিত, অথচ 
পৃথিবীর উৎকেন্দ্রতা বুধের উৎকেন্দ্রতার চেয়ে 
কম। গণিতজ্েরাও অঙ্ক কষে দেখেছন যে-_ 
ভর, দুরত্ব ও পর্যটন কাল অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হলেও 
উৎকেন্দ্রতা1 এদের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখে না। 
সে স্বাধীনভাবে নিজের খুলীমত কাজ করে। 
উৎকেন্ত্রতা নির্ভর করে প্রথম যেদিন পর্যটন 
আরম্ভ হয়েছিল সেদিনকার বেতা, দূরত্ব ও 
গতিপথের উপর । 

গ্রহদের বেলায় এইভাবে উৎকেন্দ্রতার স্বাধীনতা 
লক্ষ্য করা গেলেও এবং গণিতজ্ঞেরা তথ্িষয়ে 
একমত হলেও এট! দেখা যাঁয় যে, বহু যুগল তারায় 


নবেঘর, ১৯৪৯ ] 


উৎকেন্দ্রতার সঙ্গে. পর্যটন কালের যেন একটা 
আবছ! সন্বদ্ধ রয়েছে। এই ছোট্ট খবরটুকু 
বিজ্ঞানীর চোখে কিন্তু বড়ই আশ্চর্ধ মনে হলো; 
কারণ গণিতজ্ঞের চোখে উৎপ্রেক্ষতার স্বাধীনতাট। 
বড়ই কঠোরভাবে পরিক্ষীত সত্া। স্থতরাং 
বিজ্ঞানীর অন্থমান করতে বাধ্য হলেন যে, 
যুগল তারার উৎপত্তি ও তার বিবর্তনের মধ্যে 
নিশ্চয়ই এমন কোনও নিয়ম কার্ধকরী রয়েছে যা 
তার ঘোরার সময় ও উতকেন্দ্রতার মধ্যে এই 
আবছ! সন্বন্ধটুকু এনে দিয়েছে। স্থতরাং এদের 
উৎপত্তি ও বিবর্তনের বিষয় চিন্তা করা জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা প্রয়োজন বোধ করলেন। 

এছাড়াও যুগল নক্ষত্রের মধ্যে আরও কয়েকট! 
বিশেষত লক্ষ্য করবার আছে। তারাদের মধ্যে 
একটা শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে । এই শরেণী- 
বিভাগের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এ-প্রবদ্ধে সম্ভব নয় 
(“নক্ষত্র পরিচয়” বইটির ২৫ পায় এই শ্রেণী- 
বিভাগের বর্ণনা আছে)। মোটামুটি এই শ্রেণী- 
বিভাগ হয়েছে ভারার রঙের উপর । যথাঃ নীলাভ 
তারা, নীলাভ-সাদ1 তারা, সাদা তারা, হলদে 
তারা, নারাঙ্গি তারা ও লাল তারা । জ্যেতি- 
বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, বিবর্তনের পথে যে 
কোনও একটি তারা ধাপে ধাপে নীলাভ থেকে 
লাল নক্ষত্রে নেমে যায়। দেখা যায় যে, জুড়ি 
তারাদের মধ্যে যার! খুব তাড়াতাড়ি ঘোরে সেগুলো! 
অনেকেই পড়ে নীলাভ শ্রেণীর কাছাকাছি ; আর 
যাদের ঘোরবার সময খুব বেশী তাদের টান সাদ 
ও হলদের দিকে । নারাঙ্গি শ্রেণীর জুড়ি খুবই 
বিরল এবং লাল শ্রেণীর জুড়ি প্রায় নেই বললেই 
হয়। অর্থাৎ বোঝা গেল যে; বিবর্তনের পথে 
তারার! যত এগিয়েছে তাদের ঘোরবার সময়টা ও 
তত বেড়ে গেছে । এর অর্থ--জুড়ি তারারা ধীরে 
ধীয়ে পরস্পর থেকে দুরে সরে যাচ্ছে £ ফলে পর্ধটন 
কালটাও বেড়ে চলেছে। 

আরও দেখা যায় যে, নীলাভ সাদ! শ্রেণীর 


জান ও বিজ্ঞান 


৬৬৩ 


যুগল তারাগুলো মোটামুটি নীলাভ শ্রেণীর চেয়ে 
হান্কা ; অর্থাৎ বিবর্তনের ধাপ নামার সঙ্গে তারাদের 
ওজন যাচ্ছে কমে। 

বিবর্তনের ভিতর এরকম একা দেখে বিজা- 
নীরা মনে করলেন যে, প্রায় সমস্ত যুগলদেরই 
উৎপত্তির ইতিহাস এক। ফলে বিবর্তনের ধাপ 
নামবার সময় একই নিয়মে তাদের উৎকেন্ত্রত! 
ও দুরত্ব বদলাতে থাকে, যার ফলে দুরত্ব বা 
পর্যটন কালের সঙ্গে উৎকেন্দ্রতা একট] সম্বন্ধ 
বজায় রেখে চলে। 

এবার যুগল তারাদের উৎপত্তি কি কি কারণে 
হওয়া সম্ভব এবং সেগুলোর মধ্যে কোনটি গ্রাহ 
তা বিচার করা যেতে পারবে। যুগল তারাদের 
উৎপত্তি হতে পারে তিন রকম ভাবে :-_ প্রথম, 
একটি তারা তার অঙ্গ থেকে অপরটিকে স্থৃষটি 
করেছে। দ্বিতীয়, মহাকাশে যাত্রার পথে ছুট 
কাছাকাছি আসা তারা পরম্পবের মহাকর্ষে বাধা 
পড়েছে। তৃতীয়, নীহারিকা থেকে এরা কাছ।- 
কাছি হয়েই হুষ্ট হয়েছে । 

এই তিনটি মতের মধ্যে প্রথমটিতেই উৎ- 
কেন্দ্রতার স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে 
বেশী। বক্তব্যের কারণটা একটু স্থপরিস্ক,ট করবার 
চেষ্টা করা যাক। বল! হয়েছে যে, উতকেন্দ্রতাট! 
নির্ভৰ করে- প্রথম যেদিন প্রদক্ষিণ আরম হলো 
সেদিনকার গতি ও দৃরত্বের উপর। স্থতরাং 
মহাকর্ষের টানে ধরা-পড়া তারাদের গতি ও 
দূরত্বের মধ্যে কোনরূপ সংশ্রব না থাকাই স্বাভা- 
বিক। নীহারিক৷ থেকে উৎপন্ন যুগলদের বেলায়ও 
অনুরূপ যুক্তি খাটবে। স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে উৎপন্ন যুগলদের মধ্যে 
উৎকেন্দ্রতা তার স্বাধীনতা অবশ্বই রক্ষা করবে। 
কিন্ত প্রথমটির বেলায় উৎকেন্দ্রতার স্বাধীনতা 
হারানোর যথেষ্ট কারণ আছে। কারণটা এবার 
বোঝান হবে। 

নিজের দেহ থেকে দ্বিতীয় তারা স্যতি হতে 


জেচ লিক 


পারে ছুরকম ভাবে--প্রথষতঃ, ঘৃণ্যমান তারা থেকে 
একট! টুকরা ছিটকে ধেরিয়্ে আসতে পারে। 
ছিতীয়তঃ) কম্পমান: তারার কাপম বেড়ে গিম্নে তা 
থেকেও টুকরা বের হতে পারে। প্রথম মত 
প্রচলিত করেছেম বিশেষভাবে জীন্স্‌ এবং দ্বিতীয় 
মতটিকে প্রচলিত করেছেন ভারতীয় জ্যোতি- 
বিজ্ঞানী এলাহাবাদের অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ খ্য় বধ, ১১শ সংখ্যা 


হুটার মধ্যে সন্থষ্ধ থাকা খ্বাভার্ষিক। ফলে 
উৎকেজতা ও দুরত্ব, তথা উৎকেন্জ্ুতা ও পর্যটন 
কালের মধ্যে নম্দ্ধ এসে পড়ে। স্থতরাং প্রথম 
উপায়ে অর্থাৎ অঙ্গ থেকে ্য্ হয়েই যুগল তারার 
উৎপত্তি হয়, এট1 মনে করাই স্বাভাবিক । 

শুধু এইটুকু বলে রাখ! দরকার যে, কয়েকট' 
যুগল তারার উৎকেন্দ্রতা নিঞ্জের স্বাধীনতা রক্ষা 


মহাশয় । এক্ষেত্রে কতট! বেগে টকরা ছিটকে করে। মনে করা যায় যে, এর! অন্য উপায়ে স্থাষ্ট 
বেফুলে কতদূর গিয়ে ঘুংতে আরম্ভ করষেএ যুগল তারক] । 
মেচ নিকফ 
প্রীদিলীপকুমার দাস 


'একট| কিছু করব বা বড় হব--এই আশা 
নিয়ে বড় হয়েছেন, পৃথিবীর বিখ্যাত নরনারীর মধ্যে 
এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল হলেও কয়েকজন 
খ্যাতনাম। ব্যক্তি আছেন ধারা ছোটবেলা থেকে 
বড় হবার আশ। পোষণ করে বড় হয়েছেন। বড় 
হতেই হবে, মনে মস্ত বড় আশা অথচ হতাশ! 
ও নৈরাষ্টে বারংবার বিপধন্ত হয়ে প্রাণ বিম্জন 
দিতে উদ্যত হয়েও নতুন উদ্ভম ও আশা নিয়ে 
জীবনের জয্নযাত্রীর পথে এগিয়ে গিয়েছেন ও 
সাফল্যলাভ করেছেন--এরকম একজন বিজ্ঞানীর 
জীবনী আজ আলোচনা করব। এর নাম হলো! 
এলি মেচনিকফ। 

বৈজ্ঞানিক আবিফ্ার যেমন প্রায়ই আকম্মিক 
ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে, তেমনি বিজ্ঞানীদের 
আবির্তাবও খানিকটা আকন্মিকভাবেই ঘটে 
থাকে । বিজ্ঞানীরূপে মেচনিকফের আবির্ভাবও 
ধানিকট। আকন্মিক বলেই মনে হয়। তার জীবনী 
আলোচনা থেকেই সে কথা বোঝা যাবে। 

মেচনিকফ জন্মগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ 


রাশিয়ায়, ১৮৪৫ সালে। তিনি জাতিতে ছিলেন 
ইহুদি। খারকভ বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশ করে 
ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিজ্ঞানের আলোচনায়, বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। 
এসব কাজে নিজের সামর্থ্য অথবা অসামর্থ্ের কথ। 
তিনি ভেবে দেখেন নি। জনৈক অধ্যাপকের কাছ 
থেকে ধার করে পাওয়৷ এক অনুবীক্ষণ যস্ত্রের দ্বারা 
তিনি বিভিন্ন পদার্থ পরীক্ষা করে দেখতেন ও সেসব 
পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞান সম্পকাঁয় পত্রিকায় লিখে 
পাঠাতেন | আবার যে প্রবন্ধ পাঠানো হয়েছে 
সেগুলো যাতে ছাপানো না হয় সে নির্দেশ দিয়ে 
তিনি প্রায়ই সম্পাদকদের কাছে চিঠি দিতেন। 
তিনি জানাতেন, তার প্রবন্ধে ভুল আছে। একরপ 
ভূঙ্স হবার কারণ, পূর্বদিনের পরীক্ষার ফলাফলের 
ংগে পরের দিনের ফলাফলের কোনও সংগতি 
থাকতো] না। কাজেই এই বিপত্তি ঘটতে | আবার 
কোনও কোনও সময়ে হয়তো! সম্পাদকেরাই তার 
লেখা নাকচ করে দিতেন। এতে নৈরাশ্তে তিনি 
মাঝে মাঝে আত্মহত্যার সংকল্প করে বসতেন । 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] 


বন্ধ বিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই তিনি 
ধলেছিলেন, আমার নিজের সামর্থ্য আছে) আমি 
প্রতিভীসম্পন্--আমি একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক 
হতে চাই। যে ব্যক্তি অল্প বয়সেই এতখানি 
আশ পোষণ করতেন তার পক্ষে পামান্ত নৈরাশ্টেই 
আত্মহত্যা করবার সংকল্পের কারণ খানিকটা 
আন্দাঞ্জ করতে পারা যায়। 

পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি একজন নাস্তিক ছিলেন । 
সহপাঠী বন্ধুদের নিরীশ্বরবাদ বোঝাতে গিয়ে 
তাদের প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত করে তোলতেন। তখনকার 
দিনে রাশিয়ার বিপ্রববাদীদের উত্তেজনামূলক, 
প্রচারপত্রা্দি পড়তেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। 
এইডাবে পাগ্যতালিকানুযায়ী পড়াশুনা না করেও 
বছন্েের শেষের দিকে সামান্য কয়েকমাস পড়াশুনা 
করে তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কবেছেন 
ও মেধাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন । 

মেচনিকফ প্রায়ই তার অধ্যাপকদের সঙ্গে 
কলহ বাধিয়ে নিজের কাজে নিগ্গেই ব্যাঘাত 
ঘটাতে লাগলেন । তারপর, একদিন বিরক্ত হয়ে, 
রাশিয়ায় কোনও বিজ্ঞানই দেই” এই কথা বলে 
জার্মেনীর উব্জববার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। 
সেখানে তিনি কিছু রাশিয়ান ছাত্র খুজে বের 
করলেও তার] তাকে ইহুদী বলে গ্রহণ করলেন না; 
ফলে, শেষ পর্যন্ত আবার দেশে ফিরে এলেন । সংগে 
তিনি কিছু বইও নিয়ে এসেছিলেন। তার মধ্ো 
ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পেশিজ'৪ ছিল। 
তিনি বইটা পড়ে ফেললেন ও ডারউইনের ক্রম- 
বিবতনবার্দের একজন গোঁড়া সমর্থক হয়ে উঠলেন । 
তারপর বহুদিন পর্যন্ত ক্রমবির্বতনবাদ তার চিন্তা 
জগৎ অধিকার করে রইলো, অন্ত সব কিছুই তিনি 
ভুলে গেলেন। 

এরপর তিনি সত্যসত্যই জীবনের জয়যান্ার 
গথে পা বাঁড়ালেন। ডারউইনের যতবাদের 
উপর তিত্তি করে তিনি নানারকম পরীক্ষা! চালিয়ে 
যেতে লাগলেন। এই গব্ধেণাত্ষ কাজ নিয়েই 


জাজ ও বিজ্ঞান 


৬৬৫ 


তিনি দেশ থেকে দেশ।স্তরে এক গবেষণাগার থেকে 
আর এক গবেষণাগারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । 

২৩ বছর বয়সে যেচনিকফ বিবাহ করেন। তার 
স্ত্রী ছিলেন ক্ষয়বোগগ্রস্ত। স্ত্রীকে আরোগ্য করে 
তোলবার জন্তে তিনি তাকে নিয়ে ইউরোপে ঘুরে 
বেড়াতে লাগলেন । তার স্ত্রীকে শুশষা করার ফাকে 
সময় খু'জে তিনি তার অনুসন্ধানী দৃি নিয়ে গবেষণ। 
চালিয়ে যেতে ভোলেন নি। একট চাঞ্চল্যকর কিছু 
আবিষ্কার করে ধাতে একটা ভাল মাইনের অধ্যা- 
পনার চাকরী পাওয়া যায়, সে চেষ্টাও তিনি করতে 
লাগলেন। ডারউইনের মতবাদের মধ্যে যোগ্য- 
তমের উদ্বর্তন” এই তত্বটুকু প্রমাণ করবার দিকেই 
তার ঝেোক ছিল বেশী। এসময়ে তিনি উক্ত 
বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, উদ্বর্তিতেরা যোগ্যতম 
নয়, তারা ধূর্ততম। 

এরপর মেচনিকফের স্মী মারা যান। তার 
স্ত্রীকে ক্জীবনেব শেমের দ্িকে মরফিন দিয়ে রাখা 
হতো। মেচনিকফের নিজেরও শেষ পর্বস্ত মরফিন 
গ্রহণ করবার অভ্যাস হয়ে যায় ও দিনের পর দিস 
মরফিনের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে । এতে তার 
চোখ ভীষণভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তিগি 
হলেন একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, চোখ ছাড়া তার 
চলবেকি করে? “বেচে থাকব কিসের জন্যে" এই 
ভেবে তিনি আত্মহত্য। করবার জন্য একদিন প্রচুর 
পরিমাণে মরফিন গ্রহণ করেন। কিন্ধু বমি হয়ে 
যাওয়াতে বঙ্গা পান। এভাবে আত্মহতা। 
করতে পারলেন না দেখে আর একদিন মেচ নিক 
গরম জলে ন্গান করে ডন্মুক্ত বাতাসে ঠাগ্ডার মধ্যে 
ছুটে বেরিয়ে ধান, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবেন 
আশায়। কিন্ত এতে ঠার কিছুই হলো না, বরঞ্চ 
সেইদিন রাত্রে এমন একটা জিনিস গার চোখে 
পড়লে বাতে তিনি আবার গবেধণা নিষ্ষে মেতে 
গেলেন । একটা লষ্ঠনের শিখার কাছে তিনি কীট. 
গতঙগদের ঝাকেঝাকে ঘুরে বেড়াতে লক্ষ্য করেন 
ও তাদের স্বল্লামু দেখে . ডারউইনের মতবাদের 


৬৬৬ 


“যোগাতমের উদ্বর্তন, এই তত্বটুকু এদের ক্ষেত্রে 
প্রযুক্ত হতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে তার মনে 
ংশয় জাগে । আবার তিনি গবেষণার মধ্যে নিমগ্ন 
হয়ে পড়েন। 

এই সময়ে মেচনিকফ ওডেসা বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি “যোগ্য- 
তমের উদবর্তন” সম্বন্ধে শিক্ষা দ্িতেন। মেচ.নিকফ 
এখানে একজন জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে 
সন্মানিত ও পরিচিত হন। এই সময়ে তার দুঃখ- 
দুর্দশার লাঘব হয়। অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির কিছুদিন 
পরে তিনি আবার বিবাহ করেন ও তার স্ত্রী 
ওলগাকে ইচ্ছামত শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টা 
করেন। 

১৮৮৩ সাল-_ জীবাণু সম্বন্ধে পাস্তর ও কক্‌-এর 
আবিষ্কারে সবাই বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে । এমন 
সময় মেচ.নিকফও একদিন হঠাৎ প্রকুতি-বিজ্ঞানী 
থেকে জীবাণু অনুসদ্ধানকারী হয়ে পড়লেন। এশ- 
দিকে আবার ওডেলা বিশ্ববি্ভালয়েরর কতৃপক্ষের 
সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে তিনি পরিবারবর্গসহ 
দিসিলি দ্বীপে চলে যান এবং সেখানে তার 
বাড়ীতেই ছোটখাট একট] গবেষণাগার গড়ে 
তোলেন। জীবাণু সম্বন্ধে তার কৌতুহল জেগে 
উঠলেও তিনি সে সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। 


তিনি তখন পর্স্ত বোধহয় একটা জীবাণুও 
দেখেন নি। 

একদিন তিনি স্পঞ্জ ও তারাযাছের 
পৰিপাকপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখছিলেন। 


এদের শরীরের মধো নিজদেহস্থ কোষ ছাড়াও 
আরও কতকগুলো ভ্রমণকারী কোষ মেচনিকফের 
নজরে পড়ে। এই কোষগুলো আকারে খুবই 
ছোট ও দেখতে প্রায় এককোধী আমিবার মত। 
তারামাছের লার্ভার দেহ কাচের মত হ্বচ্ছ। 
উক্ত লার্ভার দেহের মধ্যে মেচনিকফ খানিকটা 
কারমাইন প্রবেশ করিয়ে দেন এবং খুব 
উত্তেজনার সংগে লক্ষ্য করেন যে, ভ্রমণকারী 


দেচ নিক 


[২য়বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


কোবগুলো৷ কারমাইনটুকু আস্তে আস্তে নিঃশেষ 
করে ফেললো । মেচনিকফ তখন ভেবেছিলেন 
এদের কোষগুলো বোধহয় পরিপাক যস্ত্রেরই 
ংশবিশেষ। এই ঘটনার পর তিনি যখন আবার 
এ-বিষয় নিয়েই ভাবছিলেন তখন বিশেষ কোন 
পরীক্ষ/ না করেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। 
সেই সময় তিনি এতখানি উত্তেজিত হয়ে পড়ে- 
ছিলেন যে, ঘরের মধ্যে পামচারী করেও তার 
চিন্তিত মনকে ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পার- 
ছিলেন না। এজন্যে তাঁকে সমুদ্রতীরে পর্যস্ত 
যেতে হয়েছিল। 

তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন যে, তারা 
মাছের দেহাভ্যন্তরস্থ ভ্রমণকারী কোষগুলো৷ যখন 
খাবার ও কারমাইন কণিকা খেয়ে ফেলে, তখন 
এরা নিশ্চয়ই জীবাণুও খেয়ে ফেলবে। এই ভ্রমণ- 
কারী কোবগুলে। তারামাছকে অনিষ্টকারী জীবাণুর 
হাত থেকে রক্ষা করে। ভ্রমণকারী কোষগুলো ও 
রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো আমাদের রোগজীবাণুর 
হাত থেকে রক্ষা করে ।..*এরাই আমাদের রোগ- 
প্রতিরোধক শক্তির কারণ-.'এরাই মানবজাতিকে 
সাংঘাতিক ধরণের রোগজীবাণুর দ্বারা মৃত্যুর 
হাত থেকে বাচিয়েছে। এখানে একটা কথা 
মনে রাখতে হবে-মেচনিকফ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন হঠাৎ এবং এট] তিনি তখনই 
যাচাই করে দেখেন নি। 

মান্থষের শরীরের মধ্যে কটা ঢুকে থাকলে 
তার চারধারে মৃত শ্বেতকণিকাগুলো৷ পৃ'্জ হয়ে 
জমে থাকে । এই ব্যাপারট] ম্মরণ করেই মেচ নি- 
কফ একদিন তারামাছের লার্ভার দেহে কতক- 
গুলো গোলাপের কাট বি'ধিয়ে দিলেন । তারপর 
দিন খুব ভোরে উঠেই ওই লার্ভাগুলো৷ পরীক্ষা করে 
তিনি দেখতে পান যে, ওই কাটাগুলপোর চারপাশে 
ভ্রমণকারী কোবগুলে! ভীড় করে জমে রয়েছে। 
এরপর তিনি আর কোনরকম ভাবনা চিন্তা না 
করেই স্থির করলেন যে, সকল প্রাণীর রোগ. 


নবেম্বর, ১৯৪৯] 


প্রতিরোধক শক্জির কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। 
তখন ওই স্থানে উপস্থিত বিখ্যাত ইউরোপীয় 
অধ্যাপকের কাছে গিয়ে তিনি তার এই সিদ্ধান্তের 
কথা বলেন। তিনি এতই নিপুণতার সঙ্গে বলেন 
যে, তখন জীবাণু সম্বন্ধে প্রচারিত তথ্যাদি যে 
সমন্ত অধ্যাপক ও জ্ঞানী ব্যক্তির। বিশ্বাস করতেন 
না, তারাও সেদিন মেচ.নিকফের কথায় সায় দেন। 

মেচনিকফ তার তথ্যাদি প্রচারের জন্যে ভিয়ে- 
নায় চলে যান। তার প্রধান বক্তব্য হলো 
আমাদের শরীরের ভ্রমণকারী কোষগুলো রোগ- 
জীবাণু খেয়ে ফেলে। ভি্মেনায় তাঁর বন্ধু 
প্রাণীতত্ববিদ অধ্যাপক রলূন-এর সংগে সাক্ষাৎ করেন 
ও অধ্যাপক ক্স মেচনিকফের তথ্যাদি তার 
পত্রিকায় ছাপাতে উৎসাহ প্রকাশ করেন। তারা 
ছুই বন্ধুই এ জীবাণুগুলৌকে কি নাম দেওয়া যেতে 
পারে, এই ভাবনায় বিব্রত হয়ে পড়েন। অভিধান 
দেখে তারা শেষ পর্ধন্ত স্থির করলেন--এ জীবাণু 
গুলোর নাম হবে ক্যাগোসাইটঃ | ফ্যাগোসাইট 
সম্বন্ধে মেচনিকফ তার গবেষণা ও তথ্যাদি 
প্রচার করে যেতে থাকেন। তিনি ভিয়েনা 
থেকে ওডেমা চলে যান এবং সেখানকার 
চিকিৎসকমণ্ডলীর এক সভায় এ ক্ষুত্র প্রাণীগুলোর 
রোগ-আরোগ্যকারী শক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে 
আতৃমগ্ডলীকে বিশ্মিত করে তোলেন। তিনি 
নিজে সঠিকভাবে এবিষয়ে কিছু লক্ষ্য করেছেন 
কিন! এবং প্রকৃতপক্ষে কোনও ফ্যাগোসাইটকে 
রোগজীবাণু মেরে ফেলতে দেখেছেন কিনা, সে 
সম্বন্ধে কোনও কথাই বলেননি । 

মেচ.নিকফ জানতেন, তার তথ্যাদি সত্যিকারের 
পরীক্ষা! দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। তা না হলে 
সেগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ব বলে গৃহীত হবে কেন? 
তিনি একরকম জলজ মাছি খুঁজে বের করেন। 
এগুলোর দেহও তারামাছের লার্ডার মত স্বচ্ছ, 
বাইরে থেকে স্বচ্ছন্দে দেহাভ্যস্তর দেখা যায়। 
তিনি এই জলঙ্জ মাছিগুলোর দৈনন্দিন জীবন- 


€ 


জান ও বিজ্ঞান 


গঙণ 


যাপন প্রণালী পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন । একদিন 
তিনি বিশ্ময়ের সংগে লক্ষ্য করলেন--একটা মাছি 
'ঈষ্ট' জীবাণু গিলে ফেললে! ৷ তিনি এঁ জীবাণুটাকে 
মাছিটার পাকস্থলীর মধ্যে নেমে যেতে দেখলেন। 
তারপরই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যেট। লক্ষ্য 
করলেন সেটা! হলো, এ মাছিটার পাকস্থলীর 
ফ)াগোসাইটগুলো "িষ্ট' জীবাণুটাকে ঘিরে ফেলে 
আন্তে আস্তে খেয়ে ফেললে! । 

এই সামান্য পর্ধবেক্ষিত ঘটনার মধ্যে মেচনিকফ 
রোগ-প্রতিরোধক শক্তির স্তর খুজে পেলপেন। 
ওই মাছির শরীরে ফ্যাগোসাইটগুলো 'ঈ&,- 


_জীবাণুকে পরাভূত করতে অক্ষম হলেই "ঈষ্- 


জীবাণুগুলে! সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও তাদের দেহ 
থেকে নিঃহ্ছত একপ্রকার বিষ মাঞিগুলোকে মেয়ে 
ফেলে। অন্তান্থ প্রাণীদের শরীরেও এইরকম 
ঘটনা মেচনিকফ আশা করতে লাগলেন। 

১৮৮৬ সালে পাস্তর ১৬ জন বাশিয়ানকে পাগলা 
নেকড়ে বাঘের দংশনজনিত মৃত্যুর হাত থেকে 
বাঁচিয়ে রাশিয়ানদের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের স্যতি 
করেন। রাশিয়ান কৃষকেরা ওডেসাতে একটা 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্তে এই ঘটনার কিছু পরেই 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ 
করেন। এই গব্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
মেচ.নিকফ এর তত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি এই 
সময়ে ব্যাং ও বানরের ফ্যাগোসাইটের রোগ- 
জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে কিনা, সে 
সম্বন্ধে অচ্সন্ধান করছিলেন। উক্ত গধেষণাগারের 
প্রধান কাজ ছিল ভ্যাকসিন তৈব্ী করা। তত্বা- 
বধায়কের পদে নিযুক্ত হবার পর মেচনিকফ 
গবেষণাগারের কতৃপক্ষকে জানিয়ে দেন যে, তিনি 
তার নিজের গবেষণার কার্ধে বেশী ব্যস্ত, ভ্যাকসিন 
তৈরীর কার্ষের ভার অন্ত কারও ওপর স্তন্ত 
করা হোক। তার বন্ধু ভাঃগ্যামেলিয়া প্যারিস 
থেকে এবিষয়ে শিক্ষালাভ করে ভ্যাকসিন 
তৈরীর. কাজ দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন। 


৬১৮৮ 


এদিকে মেচ.নিকফ নিত্য নতুন তথ্যাদি প্রচার 
করে ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজের মধ্যে 
রীতিমত চাঞ্চল্োর হাটি করলেন। 

কতকগুলো কারণে মেচনিকফ উক্ত গবেষণাগার 
ছেড়ে যাবার কথা ভাবছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি 
ছুটি নিয়ে ভিয়েনায় এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে 
যোগদান করেন ও সেখান থেকে প্যারিসে পাস্তরের 
ংগে দেখা করতে যাঁন। পাস্তর তখন জীবাণু শিয়ে 
গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি মেচনি- 
কফের প্রচারিত তথ্যাদি সম্বদ্ধে সম্মতিস্চক মত 
প্রদান করেন এবং বলেন যে তার ধারণা মেচনিকফ 
ঠিক পথেই গবেষণা চালাচ্ছেন । জীবাণু অুসন্ধান- 
কারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে পাস্তর তখন প্রধান । তার 
মত ব্যক্তির এই ধরণের মতপ্রকাশে মেচনিকফ 
গর্ববোধ করেন। তিনি পাস্তরের গবেষণাগারে 
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবার স্থযোগ পাবার 
জন্তে পান্তরের কাছে আবেদন জানান। পাস্তর 
মেচনিকফের জন্তে একটা গবেষণাগার সম্পূর্ণভাবে 
ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। এর কয়েকমাস পনেই 
মেচনিকফ প্যারিসে পান্ধর ইনস্টিটিউটে যোগদান 
করেন। এখানে তার স্ত্রী ওল্গাও তাকে 
গবেষণাগারের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। 

পাস্তর ইনসটিটিউটে প্রবেশ করবার আগেই 
মেচনিকফের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
জানেনী ও অগ্রিয়া থেকে তার মতবাদের 
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সেখানকার জীবাণু 
অন্থসন্ধানকারীর]। বৈজ্ঞানিক সশ্মিলনীতে ও 
প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলোতে মেচনিকফের বিরন্ধবাদীরা 
সমানে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যান। 
মেচ.নিকফ আবার হতাশায় দমে পড়েন। আত্ম- 
হত্যা করবার সংকল্প আবার তার মনের মাঝে 
জেগে ওঠে। 

কিন্তু ঠার এই হতাশ! ক্ষণিকের জন্যে । এমিল 
হেতিং মেচনিকফের মতমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে বললেন, নকল প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ 


প্নেডজিকফ . 


[ ২য় বর্ষ) ১১শ সংখ্যা 


করার শক্তি জন্মে তাদের দেহের রক্ত থেকে, 
ফ্যাগোসাইট থেকে নয়। প্রত্যুত্তরে মেচ.নিকফ 
বললেন, ফ্যাগোসাইটগুলোই রোগজীবাণু খেয়ে 
ফেলে ও আমাদের রোগের হাত থেকে রক্ষা 
করে। এবার মেচ নিকফ তাঁর তথ্যাদি পনীক্ষান্হারা 
প্রমাণ করতে প্রয়াী হলেন। তাদের এই তর্কযুদধ 
প্রায় বিশবছর ধরে চললো । 

. এপর্যন্ত মেচনিকফ যতগুলো পরীক্ষা করে- 
ছিলেন তার সবগুপ্পোই তার মতবাদকে বিরুদ্ধ- 
বার্দীদের হাত থেকে ঝাঁচবার জন্তেই করেছিলেন । 
এসব পরীক্ষা ছারা তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ 


হয়েছিলেন যে, ফ্যাগোসাইট অনেক সময় সাংঘাতিক 


ধরণের রোগজীবাও খেয়ে ফেলে। এসৰ 
পরীক্ষা] করবার সময় তিনি নিজে অনেক রোগ- 
জীবাণু, এমন কি কলেরা জীবাণুও খেয়েছেন 
এবং তার সহকর্মীদের খাইয়েছেন। এক ধরণের 
জীবাণু যে আর এক ধরণের জীবাণুকে মেরে ফেলতে 
পারে, অর্থাৎ রোগজীবাণুধ্বংসকারী ফ্যাগোসাইট- 
দের কথা উল্লেখ করে তিনি মানুষের রোগপ্রতি- 
রোধক শক্তি সম্বন্ধে তার সহকমীদের বলতেন, 
“এই ক্ষুত্র রোগজীবাথুগুলো ষে কিরূপ বহ্প্রজ 
সেটা লক্ষ্য করো! । অনুকূল অবস্থার মধ্যে বাড়তে 
দিলে এর! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী 
ছেয়ে ফেলবে ও সমগ্র মানবসমাজ ধ্বংস করে 
ফেলতে সমর্থ হবে। তবে সৌভাগোোর বিষয় 
এই যে, এদেরও শক্র আছে এবং বিনাকষ্টেই 
এরা এ রোগজীবাণুগুলোকে মেরে ফেলতে 
পাবে। মানুষ তার শরীরে প্রায় সকল- 
প্রকার রোগজীবাণু বহন করে। তোমাদের 
শরীরের মধ্যেও বনুগ্রকার রোগজীবাণু নিক্ষিয় 
অবস্থায় জীবিত আছে।, তারপর, সহক্মীঁ্দের 
মধ্যে যে কোনও একজনকে দেখিয়ে বলতেন, 
তুমি তে। একজন যুবক এবং বেশ স্বাস্থ্যবানও, 
কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি 
যে, তোষার মৃধ ও অস্ত্রের মধ্য থেকে আমি বহু 


নবৈষ্বর, ১৯৪৯ ] 


রোগঞ্জীবাগু বের করতে পারব পরীক্ষান্থার! 
তিনি তার এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করতেন 
এবং একজন স্বাস্থ্যবান যুবকের শন্দীর থেকেও 
ব্া জীবাণু, ইনজফ্ুয়েঞা জীবাণু প্রতৃতি বের 
করতে সমর্থ হতেন। তারপর তিনি তার সহ- 
কর্মীদের প্রশ্ন করতেন, "আচ্ছা বলতো, জীবাণু 
গুলে এই বাক্তির শরীরে এইকবপ নিত্যেঞ্জ অবস্থায় 
পড়ে আছে কেন? এটা কি আমাদের প্রকৃতিজ 
অথব৷ স্বোপার্জিত রোগপ্রতিরোধক শক্তির জন্যে? 
এই শক্তির জন্তে ওরা আংশিকভাবে নিস্তেজ হয়ে 
পড়ে থাকতে পারে; কিন্তু ওদের নিম্তেজ- 


ভাবে পড়ে থাকবার আরও একটা কারণ আছে। 


কারণটা হলে। আমাদের শরীরে আর এক ধরণের 
জীবাপুর অবস্থিতি। এরা আমাদের শবীবের 
রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরণের রাপায়নিক অস্ত 
ব্যবহার করে। সেই অস্ত্রের কথা ছুরভীগ/বশতঃ: 
আমাদের জানা নেই ।” তিনি একথাও বলতেন, 
“রোগজীবাণু মেরে ফেলতে পারে এমন কোনও 
শক্তিশালী রাসায়নিক অস্ত্রের অধিকারী জীবাণু 
নিশ্চয়ই আছে।, 

এই উক্তিগুলে। থেকেই মেচ্‌নিকফের মতবাদ ও 
যে মতবাদের সুঞ্জ ধরে তিনি গবেষণ। চালিয়েছিলেন 
এবং জীবনে খ্যাতিনম্পন্ন বিজ্ঞানী হতে পেরে 
ছিলেন, সেটা বোঝা ঘাবে। 

পূর্বোক্ত স্থদীর্ঘ কালব্যাপী তর্কঘুদ্ধে মেচনিকফ 
জয়ী হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর বির্দ্ধবা্দীদের 
স্বপক্ষে আনতে সমর্থও হয়েছিলেন। এরপর 
বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি সার গবেষণা ও 
গবেষণালব মতবাদ সম্বন্ধে বিরাট এক পুস্তিকা 
প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে তার স্থদীর্ঘকালের 
গবেষণার সমস্ত খুটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 

মেচ.নিকফের অনুসন্ধানী দৃষ্টি হঠাৎ আবার অন্ত 
দিকে ঘুরে যায়। মানুষের বুদ্ধবয়সের বিজ্ঞান ও 
মৃত্যুবিজঞান-_-এই ছুই বিজ্ঞানের উদ্ভট কল্পনা তাবু 
মাথায় জাগে এবং তিনি তাদের যথাক্রমে নাম 


উড়াল ও বিজ্ঞান 


৬৪ 


দেন--জেরোনটোলজি' (06:00001085 ) ও 
খেনানটোলজি (771101007001965 ) 1 এসময়ে 
তার অনুসন্ধান কার্য আবার ভিন্নমুধী পথ ধরলো । 
তিনি শুনে ছিলেন, বুদ্ধ হয়ে যাওয়ার একটা 
কারণ হলো--শিরাগুলো শত হয়ে যাওয়া | গস্কা- 
পান, সিফিলিস ও কতকগুলো ধোগের জঙন্তেও শিরা 
শক্ত হয়ে যায়। 

এই সময় মেচনিকফ এ-সম্পবরম গবেষণায় 
মনোযোগী হলেন। তীর সঙ্গে মিলিত হলেন 
আব একজন বিখাত বিজ্ঞানী রক্স। বানরের 
শরীরে পিফিলিস রোগ সংক্রামিত করে সেই 
খক্রমণ বন্ধ কর] যায় কিনা, অথবা এ ঝোখ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করে তোলা যায় কিনা এই 
ছিল তাদের গবেষণার বিষয় । মেচনিকফের অবন্ঠ 
আরও একট। উদ্দেশ্য ছিল এই গবেষণার পেছনে । 
সিফিলিস কিভাবে শিরাগুলোকে শক্ত করে ফেলে, 
সেটা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তার উদেশ্ব। তীবা 
তাদের গবেষণার ব্যয়ভার বহন করলেন নিজেরাই, 
যে বৃত্তি পেয়েছিলেন তাই দিয়ে। 

পাস্তর ইন্স্টিটিউট ওরাং৪টাং ও শিশ্পাঞ্চিতে 
ভরে উঠলো । সিফিলিস রোগীর দেহ থেকে নিফি- 
লিসের জীবাণু নিয়ে একটা শিম্পাঞ্জির শবীরে প্রবেশ 
করিয়ে দেখা গেল, শিম্পাঞ্রি সিফিলিস রোগে 
আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে চার বছরেরও বেশী পহয় 
ধরে তার! (মেচনিকফ ও রক্স) এক বানরের 
দেহ থেকে আর এক বানরের দেহে রোগের বীজ 
ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন এবং এই রোগের কোনও 
প্রতিষেধক বের করতে পারা ধায় কিনা, তারই 
চেষ্টা করতে লাগলেন ৷ মেচ নিকফ একটা বানরের 
কানে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন ও ২৪ 
ঘণ্ট। পরে সেই কানট] কেটে নিলেন। পরে লক্ষ্য 
করে দেখলেন যে, সেই বানরটার শরীরে কখনও 
সিফিলিসের লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। মেচ.নিকফ 
ভাবলেন, এই বোগের জীবাণু ধে জায়গা দিয়ে 
শরীরে শ্রবেশ করে সেখানে*নিশ্য়ই অনেকক্ষণ 


শ৭৩ 


পর্যন্ত অবস্থান করবার পর শনীরের অন্তান্ত অংশে 
ছড়িয়ে পড়ে। মানবদেহে কি ভাবে এই রোগ 
সংক্রামিত হয় সেটা যখন জানা! আছে তখন ওই 
জীবাণু শরীরের অন্যান্ত অংশে ছড়িয়ে পড়বার 
আগেই একট! প্রতিকার করা যেতে পারে। 
অবশেষে মেচনিকফ ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট 
আবিষ্কার করলেন। ছুটা বানরের শরীরে একটা 
জায়গায় একটুখানি আচড়ে দিয়ে এ স্থানে 
সিফিলিসের জীবাণু গ্রবেশ করিয়ে দিলেন। একটা 
বানরের ওই অশচড়ানো জায়গায় একঘণ্টা বাদে 


ক্যালোমেল মলম্ট। ঘষে দেওয়া হলো। আর 
একটাকে কিছুই করলেন না। যে বানরটার' 
শরীরে মলম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটার 


কিছুই হলো না, কিন্ত অপরটা নিফিলিস রোগে 
ভীষণভাবে আক্রান্ত হলো। মানবদেছেও অন্গরূপ 
পরীক্ষা কবে মেচ নিকফ সাঁফল্যলাভ করলেন । 

মেচনিকের এই আবিষ্কীরে নীতিবিদর1 ভীষণ- 
ভাবে প্রতিবাদ জানালেন। এই রোগের প্রতি" 
যেধক আবিষ্কারের ফলে ব্যভিচারজনিত শান্তি 
বন্ধ হবে এই রব তুললেন নীতিবিদরা। 
মেচনিকফ প্রত্যুত্তরে বললেন, 'রোগট! যেহেতু 
ব্যভিচারজনিত সেই হেতু এর বিস্তার প্রতিষেধনের 
ওষুধ আবিষ্কারে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। 
সকল প্রকার নৈতিক প্রতিষেধকও খন সিফিলিস 
রোগের বিস্তার ও তা ধেকে নির্দোষ ব্যক্তিরও 
শান্তিভোগ বন্ধ করতে পারে নি তখন সম্ভাব্য 
যেকোন উপায়ে এই রোগ দৃরীকরণের প্রচেষ্টা 
ব্যাহত করাও অসাধুতা? | 


মেট নিকফ 


[ ২য়ব্র্য, ১১শ সংখ্যা 


গবেষণাঁরত জীবাধু অন্ুসন্ধীনকারী মেচনিকফের 
জীবন প্রদীপ একদিন নিবে গেল। তিনি ৭১ 
বধ্সর বয়সে মারা গেলেন । এই হলে! মেচনিকফের 
সংক্ষিপ্ত জীবনী। একট বিশুংখল অবস্থার মধ্যে 
যদ্দি শৃংখলা ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে যেরূপ 
দেখতে পাওয়া যায়, মেচ নিফের জীবনী সমগ্রভাবে 
বিচার করে দেখলে আমরা সেবূপই দেখতে 
পাই। 

মেচনিকফের নাম ভারউইন বা পাস্বরের মত 
বিখ্যাত নয়। কমরববহুল জীবনে তিনি ষে বিরাট 
একট] কিছু আবিষ্কার করেছিলেন তা-ও নয়। 
তবুও বিজ্ঞান জগতে তার দান অবিস্মরণীয়। অদ্ভুত 
অত্ভুত কল্পন! যে ব্যক্তির মাথা দিয়ে বেরুত, যে 
ব্যক্তি খেয়ালের তাড়নায় চলতেন--তিনিই দেখিয়ে 
দিয়ে গিয়েছেন-_জীবাণুজগতে জীবাণুদের মধ্যে 
পরস্পরের সংগ্রামে রৌগ উৎপাদনকারী জীবাণু 
পরাভূত হচ্ছে আর এক শ্রেণীর জীবাণুর কাছে। 
মানবসমাজ যে শেষোক্ত শ্রেণীর জীবাণু ছারা 
প্রভৃতভাবে উপরূত হতে পারে, তার ইঙ্গিত 
মেচনিকফ দিয়ে গেজেন। আজ পেনিসিলিন, 
ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি আ্যার্টিবায়োটিক ওষুধসমূহ 


আবিষ্ধারে আমা তার কল্পনাকে সার্থকরূপে 
রূপায়িত হতে দেখছি । 

মেচ.নিকফের জীবনী আলোচনায় তাকে সাধা- 
রণতাঁবে যত কাছে থেকে দেখা যায়, সেইভাবেই 
দেখ! হয়েছে । আশা করি পাঠক পাঠিকারা তাকে 
সেইভাবেই গ্রহণ করবেন । 


বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবসে 
আচার্য জগদীশচন্দ্রের 
“নিবেদন” 


[ ১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্্র 'বন্ু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরের ৩*শে নভেম্বর তার দ্বাত্রিংশৎ 
প্রতিষ্ঠ। দিবস। বিজ্ঞান মন্দিরের গ্রথম প্রতিষ্ঠ। দিবে আচার্ধদেব যে বাণী দিয়েছিলেন-_এই উপলক্ষে "জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানে'র পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে তার কিয়দংশ উদ্ধত কর] হলে!। ] 


“বাইশ বৎসর পূর্বে যে ম্মরণীয় ঘটন! হইয়াছিল 


তাহাতে সেদিন দেবতার করুণ! জীবনে বিশেষরূপে 
অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়া- 
ছিলাম তাহা এদিন পরবে দেবচরণে নিবেদন 
করিতেছি । . আজ যাহ! প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা 
মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্্রিযঃগ্রাহ্থ 
সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নিধর্ণবিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও 
অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ 
করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় কৰিতে 
হয়। 

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দারা প্রতিপন্ন হয়, 
তাহার জন্যও অনেক সাধনার আব্শ্াক। যাহ 
কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে 
হয়। যে আলো চক্ষুর অনৃশ্ঠ ছিল, তাহাকে চক্ষু 
গ্রাহ করা আবশ্যক । শরীর নিম্মিত ইন্দ্রিয় যখন 
পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনিশ্মিত অতীন্জ্রিয়ের শরণাপন্ন 
হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ববে অশব্দ ও 'অদ্ধকাঁর- 
ময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ধোষ ও ছুঃসহ 
আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। 

এই-সকল একেবারে ইন্দরিয়গ্রাহ না! হইলেও 
মস্ত নিশ্মিত কৃত্রিম ইন্দিয়দ্বার] উপলন্ধি কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু মারও অনেক ঘটনা! আছে, 
যাহা ইন্ত্রিঘ্বেরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাস 
বলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বদ্ধেও 


পরীক্ষা আছে, তাহ! ছুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় 
ন1, তাহার প্রকৃত পরীক্ষ] করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী 
সাধনার আবশ্টক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্তই 
মন্দির উ্িত হইয়! থাকে । 

কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহ। এই যে, মান্য খন 
তাহার জীবন ও আরাধন1? কোন উদ্দেশে নিবেদন 
করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; তখন 
অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ 
শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাহার! 
কর্মসাগরে ঝাপ দিয়াছেন এবং প্রত্তিকিল তরঙ্গা- 
ঘাতে মৃতকল্প হইয়] আদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন আমাদের কথা বিশ্যেভাবে 
কেবল ত্াহাদেরই জন্য ।" 

ধ ১৪ ৬০ 

"“যে-মকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে 
নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিগ্ঠা, প্রাণীবিদ্যা, 
এমন কি মনম্তত্ববিদ্ভাও এক কেন্দ্রে আসিয়৷ মিলিত 
হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ 
তীর্থ ভার্তীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন, 
তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই মেই মহাতীর্ঘ। 

জাশ! ও বিশ্বাস 

এই-নকল অচ্ুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া । 

কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা 


৬৭২ 


ব্যবহারিক বিগ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ 
সাধিত হইবে। বেসকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া 
আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠ/ করিলাম, তাহা কি 
একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাধ্ধ হইবে? একটি 
মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্শাণে অপরিমিত 
ধনের আবশ্তক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত 
এবং বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের 
পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাজেই বলিবেন। 
কিন্ত আমি অসস্তাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র 
বিশ্বাসের বলেই চিরকীবন চলিয়াছি; ইহ! তাহারই 
মধ্যে অন্যতম । হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন 
পরাম্মুধ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহ! 
নিজস্ব বলিয়া! মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্যেই 
নিয়োগ করিব। রিক্তহত্তে আসিয়াছিলাম, রিক্ত- 
ইন্তেই ফিরিয়া যাইব?) ইতিমধ্যে যদি কিছু 
সম্পাদিত হয়, তাহা! দেবতার প্রসাদ বলিয়! মানিব। 
আর একজনও এই কার্যে তাহার সর্বস্ব নিয়োগ 
করিবেন, যাহার সাহচধ্য আমার ছুঃখ এবং পরাজয়ের 
মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে । বিধাতার করুণ! 
হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন 
আমার টবজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান 
ছিলেন, তখনও ছুই একজনের বিশ্বাস আমাকে 
বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজতাহার! মৃত্যুর 
পরপারে । 

আশঙ্কা হইয়াছিল কেবলমান্তর ভবিষ্যতের 
অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব 
নির্ভর করিবে। অন্নদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি 
যে, আমি যে-আশায় কাধ্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার 
আহ্বান ভারতের দৃর স্থানেও মন্ম স্পর্শ করিয়াছে। 


এই সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্বল্ল 
করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব 
নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব 
যে, এই মন্দিরের শুন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে 
সমাগত বাত্রী স্বার। পূর্ণ হইয়াছে। 


আচার্য জগধীশচজ্রের নিবেদন 


[২য় বর্ষ, ১১শ সংখা 


আবিষ্কার এবং প্রচার 

বিজ্ঞান অনুশীলনের ছুই দিক আছে, গ্রথমতঃ 
নৃতন তত্ব আবিফার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য 
উদ্দেস্ট। তাহার পর জগতে সেই নৃতন তত্ব 
প্রচার। সেই জন্যই এই স্থবুহৎ বক্তৃতা গৃহ 
নিশ্মিত হইয়াছে। বৈঞ্জানিক বক্তৃতা ও তাহার 
পরীক্ষার জন্য এইবপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও 
নিশ্মিত হয় নাই। দেড় সহন্র শ্রোতার এখানে 
সমাবেশ হইতে পারিবে । এস্বানে কোন বনু 
চব্বিত তত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান 
সপ্বন্ধে এই মন্দিরে যে নকল আবিক্ষিয়া হইয়াছে, 


দেই সকল নূতন সত্য এন্থানে পরীক্ষা সহকারে 


সর্বাগ্রে প্রচারিত হইবে । সর্বজাতির, সকল 
নরনাবীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত 
থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিক। দ্বারা 
নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ব জগতে পণ্ডিত 
মণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়ত তন্বারা 
ব/বহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। 

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের 
শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। 
বহুশতাবী পূর্বে ভারতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে 
প্রচারিত হইয়াছিল। এই দ্রেশে নালন্দা এবং 
তক্ষশিলাম দেশ-দেশাস্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী 
সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের 
দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমর! মহৎবূপে 
দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি 
নাই । সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের আমাদের 
জীবন গ্রাণময় । যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই 
আমাদের আরাধ্য ৷ শিল্পী কারুকাধ্যে এই মন্দির 
মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হাদয়ের 
অব্যক্ত আকাকঙ্ষ! চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন ।* 

দর নং ক 

"কে মনে করিতে পারিত, এই আর্তনাদবিহীন 
উদ্তিদজগতে, এই তুফীত্ৃত অসীম জীবসঞ্চারে, 
অনুসূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার 


নবেদ্বর, ১৯৪৯ ] 


পর কি করিয়াই বা মামুহতজ্জের উদ্জেজন! হইতে 
তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী ন্মেহমমতা৷ উত্তৃত 
হইল! ইহার মধ্যে কোন্টা অজর, কোন্টা 
অমর? যখন ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ 
হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভৃতে মিশিয়। 
যাইবে, তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে 
মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতরযূপে পরিস্দুট 
হইবে? , 

কোন্‌ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? 
মৃতু!ই যদি মানুষের একমাজ পরিণাম, তবে 
ধনধান্ে পূর্ণ পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্ত 
মৃত্যু সর্বজ্জয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল 
তাহার আধিপত্য । মানব-চিস্তাপ্রথত স্বগাঁয় অগ্নি. 
মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় ন1। অমবরত্ের 
রীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে । মহাসায্রাজয, দেশবিজয়ে 
কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা 
কেবল চিস্তা ও দ্িব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত 
হইয়াছে । বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারত- 
থণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাঙ্্য স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও আথিক 
এশ্বধ্য ছার! প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে 
যাহা! সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের 
জন্ত, ছুঃংখ মোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের 
জন্য । . জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া 
এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগর1 ধরণীর 
অধিপতি অশোকের অধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট 
রহিল। তখন তাহা হন্তে লইয়া! তিনি কহিলেন, 
এখন ইহাই আমার সর্ধন্ব, ইহাই যেন আমার 
চরম দানরূপে গৃহীত হয়। 

অর্ঘ্য । 

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরে গাত্রে গ্রথিত 
রহিয়াছে । পত়াকান্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতি- 
িত--যে দৈব অগ্্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থির! 
নিদ্মিত হইয়াছিল। যাহার! পরার্থে জীবনদান 
করেন, তীহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নিমি'ত হয়, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৭৩ 


যাহার জলস্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও 
দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া! থাকে । আজ আমাদের 
অর্ধ্য, অর্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ববদিনের মহিমা 
মহত্ব হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই 
আশ! লইয়া অগ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে 
দাড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্মশ্োতে 
জীবনতবী ভাসাইব । আজ কেবল আরাধ্য দেবীর 
পূজার অর্থ্য লইয়। এখানে আস্িয়াছি; তাহার 
প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে। 
তাহার পূজার প্ররুত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, 


, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার 


পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাজ্ষা করিষে? 
যখন প্রীত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার 
সাধনার সমাধি হইবে না, যখন পরাজিত ও 
মুম্য হইয়া! সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই 
আরাধ্য দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন । 
এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার 
লাভ করিবে ।” 

বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে । 

দীক্ষা 

“আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রত্যহই 
শিখিতেছি, দিন দিন অগ্রসর হইতেছি, এবং 
বাড়িতেছি। 

জীবন সম্বদ্ধে একটি মহাঁসত্য এই, ঘেদিন 
হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই 
দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। 
জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে 
আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন 
হইতেই আমাদের পতনের স্ুত্্পাত হইয়াছে। 
আমাদিগকে বাচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে 
এবং বাড়িতে হইবে । তাহার জন্য কি করিয়া 
প্রকৃত এইধ্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্ে 
সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে। 

প্রোণাচাধ্য শিহগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন। “গাছের উপর যে পাখীটি বসিয়া 


১৯১৭ 


৬৭৪ 
আছে তাহাই লক্ষ্য, পাখীটি কি দেখিতে 
পাইতেছ? জ্জুন উত্তর করিলেন, 'না পাখী 
দেখিতে পাইতেছি ন। কেবল তাার চঙ্ষুমাত্র 
দেখিতেছি। এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই 
বাহিবের বিন বাধার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়। 
লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে। 

তবে সেই লক্ষা কি? লক্ষ্য, শক্তি সঞ্চয় 
করা যাহা দ্বার অসাধ্য ও সাধিত হয়। 

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষ। করিয়া দেখা যায় যে, 
শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিক্ফুটিত হয়। তাহা 
কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা ঘার!ই সাধিত হইয়া 
থাকে । যে কোনরূপ সঞ্চর করে না, যে 
পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, মে জীবিত হইয়াও 
মরিয়া আছে। 

যে সঞ্চয় করিয়াছে সেইই শক্তিমান, সেইই 
তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে 
স্মদ্বশালী করিবে। কে এই সাধনার পথ 
ধবিবে? 

এজন্য কেবল অল্প কয়েকজনকেই আহ্বান 
করিতেছি । দুই এক বৎসরের জন্ত নহে, কিন্ত 


আচার্য জগাীশচজ্োর নিবেদন 


[ হয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
সমস্ত জীবনব্যাগী সাধনায় জন্ত। দেখিতেছ না 
ধূলিকণার ন্যায়, কীটেম্ ন্যায় জীবন পেধিত 
হইতেছে! ভীষণ জীবন চক্রের গতি দেখিয়া ভীত 
হইগাছ? স্বভাবের নির্মম, কাগারীহীন কার্য" 
কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পাৰিয়া ভিয়মাণ হইয়াছ? 
কিন্ত তোমাদেরই অন্তরে দৈব দৃষ্টি আছে, তাহ! 


'উজ্জ্রল কর। হয়ত প্রকৃতির মধ্যে একট৷ দিশা, 


উদ্দোশ্টে দেখিতে পাইবে। দেখিতে পাইবে যে, 
এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার 


আহার উক্কাপিও, তাহার শিরায় শিরায় গলিত 
ধাতুর 


স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্ত 
ধূলিকণাও বিনষ্ট হয় না, ক্ষুত্র শক্তিও বিনাশ পায় 
না; জীবনও হয়ত তবে অবিনশ্বর। মানসিক 
শক্তিতেই জীবনের চরযোচ্ছ্বাম। দেখ তাহারই 
বলে এই পুণ্য দেশ সব্ীবিত রহিয়াছে । সেবা 
দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা একই স্থানে উপনীত 
হই। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ কর। 
জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ 
তোমার্দের সাধনার লক্ষ্য হউক। নিভী'ক বীরের 
হ্যায় জীবন মহাহবে নিক্ষেপ কর।* 


ডিডি,টি 


প্রীআনন্গমোহন ঘোষ 


এই পৃথিবী মন্ুয্যবাসের উপযোগী হইলেও 
একেবারে নিরাপদ নয়। ্যপ্টির আদি হইতেই 
মান্থষকে এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবন- 
যাপন করিতে হইয়াছে । দৃশ্ঠ ও অদৃশ্য, নানা 
শক্রর সহিত অবিরত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়। 
তাহার অস্তিত্বকে বাচাইয়। রাখিতে হ্ইয়াছে। 
এই সংগ্রামে সে কখনও অস্ত্রবল, কখনও বা 
বুদ্ধিবলের সাহায্য লইয়াছে। 

কীট-পতঙ্গাদি প্রথমোক্ত শ্রেণীর শত্রু হইলেও 
ইহাদের বিরুদ্ধে অস্্বল প্রচ্মোগ করা সম্ভব হয় 
নাই, বুদ্ধিবলেই ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে 
হইগ্লাছে। এইসব কীট-পতঙ্গের মদ্যে মশা, মাছি, 
পঙ্গপাল বিস্তব ক্ষতিসাধন করে এবং মাচুষের 
নিরুপদ্রব জীবনে বনু বিদ্বের সৃষ্টি করে। ইহাদের 
উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষকে 
নান৷ কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে । তাই 
সংক্রামক রোগবাহী মাছির ম্পর্শদোম হইতে খাদ্য 
রক্ষার জন্য মানুষ ঢাকনা স্থাপন করে, মশার 
কামড় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মখারি ব্যবহার 
করে। কিন্ত এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কীট-পতঙ্গের 
অত্যাচার নিবারণ করা যাঁয় না। ইহাদের বংশ- 
বৃদ্ধি কিরূপে রোধ করা যায বা ব্যাপকভাবে 
ইহাদের বিনাশ সম্ভবপর হয়, ইহাই ছিল বিজ্ঞানী- 
দের বহুকালের চিন্তনীপ্ন বিষয়। 

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কতকগুলি কীটধ্বংসী 
রাসায়নিকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে পাইরেখাম ও রোটেনন্‌ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্ত আদর্শ কীটধ্বংসী হিসাবে ইহাদের অনেক 
ক্রটি আছে। কেরোসিনের সহিত পাইরেথাম 
মিশাইয়া যে রাসায়নিক জিনিসটি ব্যবহার করা 


হয় তাহাতে কোন কোন রোগবাহী কীটের 
বিষক্রিয়া নষ্ট হইলেও, ইহার কীটধ্বংসী ক্রিয়া বেশী 
স্থায়ী হয় না। অপরপক্ষে বোটেননের ক্রিম 
অধিকক্ষণ স্থাথী হইলেও, ইহা কেবল চুর্ণরূপেই 
ব্যবহার করা কর চলে। 

তাহা ছাড়৷ এই দুইটি কীটধ্বংসী স্বভাবজ 
পদার্থ হইতে উৎপন্ন, কোনও র।সামনিক সংমিশ্রণ 
ক্রিয়া এগুলিকে প্রস্বত করা সন্তব হয় নাই। 
তাই ব্যবহারিক ক্ষেঞ্জে ইহাদের তেমন গুরুত্ব 
দেওয়া যায় না। ইহার পর জৈব ও অ্জব বু 
রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্তু ডি, ডি, 
টির ন্যয় একটিও আদর্শস্থানীয় হয় নাই। 

বিগত যুদ্ধের সময়েই বহু অবজ্ঞাত ভাইক্লোরো 
ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোথেনের গবেষণা ও বন 
প্রচলন হইয়াছে, যদিও বহু পূর্বেই ইহা আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। ১৮৭৪ থুষ্টাবে ই্ামবোর্জে ওথমার 
জিডনার নামে জনৈক ছাত্র তাহার থিসিস ডিগ্রীর 
জন্য রাপায়নিক সংমিশ্রণ প্রণালীতে ডি, ভি, টি 
প্রস্তত করেন। তখন কিন্তু ইহার কীটধ্বংসী 
গুণসন্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না। মাত্র ছয় 
লাইনে তিনি তাহার আবিষ্কার লিপিবদ্ধ করিয়। 
যান। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইম়াছে। 
ডি,ডি,টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আর কোন আগ্রহ 
দেখান নাই। ইহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াই 
ছিল। 

নয় দশ বৎসর পূর্বে সুইজারল্যাণ্ডের মুলার 
সাহেব ডি, ডি, টি-র কীটধ্বংপী গুণ সর্বপ্রথম 
আবিষ্কার করেন। ১৯৩৯ খ্রষ্টাবে স্থইজারল্যাণ্ডে 
আলুর ফসল যখন একপ্রকার গুবরে পোকার 
দ্বার! ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল তখন ডি, ডি, টি 


৬৭৬ 


প্রয়োগে উহ! বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইল । ডি, ডি, 
টি-র বিল্ময়কর গুণাবলীর কথা নিউইয়র্কে জানান 
হইলেও নিউইয়র্ক সরকার এবিষয়ে কোন আগ্রহ 
প্রদর্শন করিলেন না। ১৯৪২ শ্রীষ্টাব্বে স্থইজার- 
ল্যাণ্ডে ১০০ পাউণড পরিমাণ ডি, ডি, টি উৎপন্ন 
হইল। এ ব'সরই যুক্তবাদ্্ীয্স সরকারের কৃষিবিভাগ 
ডি, ডি, টি-র কীটধ্বংসী গুণ।বলীর সম্বন্ধে অন্থ- 
সদ্ধ1(ন আরম্ভ করিলেন । ১৯৪২ সালের মাঝা- 
মাঝি সময়ে এ কুষিবিভাগ মাহ্থষের চ্মও চুলে যে 
সব কীট জন্মায়, তাহার উপর ডি, ডি, টি-র ক্রিয়া 
সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ডি, ডি, টি-র আশ্চর্য 


ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া! সার্জন জেনারেলের অফিসও ' 


এই বিষয়ে বেশ উৎস্থক হইলেন। ইহার পর 
যুক্তরাষ্ট্রে ডি, ডি, টি উত্পাদনের ব্যবস্থা! হইল। 
বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিও ইহার দিকে আকৃষ্ট হইল 
এবং বনু গবেষণার ফলে বুটেনেও ভি, ভি, টি-ব 
উৎপাদন ও প্রচলন বৃদ্ধি পাইল। তবে এখনও 
এত বেশী পরিমাণে ডি, ভি, টি উৎপাদিত হয় 
নাই, ঘদ্বারা কুৃষিকার্ধে কীট-পতঙ্গের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে। 
দেওয়ালে ডি, ডি, টি ছড়াইলে যে কোন কীট- 
পতঙ্গ মরিয়| যায় এবং ইহার ক্রিয়া তিন সপ্তাইকাল 
স্বায়ী হয়। তাই হাসপাতালে ডি, ডি, টি-র 
বাবহারে বু উপকার সাপিত হয়। ইহার দ্বারা 
বিছানা! ধৌত করিলে প্রায় একবৎসর যাবৎ 
বিছানায় কোন ছারপোকা আসে না। যে সব 
কাপড়ে (বিশেষতঃ গরম কাপড়ে ) পোকা ধরিবার 


ডি, তি, টি 


[ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখা 


আশঙ্কা থাকে, ইহা ছ্বার। সেইসব কাপড় পরিশ্রুত 
করিলে একমাস পর্যস্ত আর এঁ নব পোক1 জন্মাইতে 
পারে না। পোঁষাক-পরিচ্ছদ ডি, ভি, টি-তে ধুইলে 
৬৮ সপ্তাহ আর পরিষ্কার করিবার দরকার হয় 
না। এইভাবে ডি, ডি, টি ব্যবহারে বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যের! প্রভূত উপকার পাইয়াছিল। 

ডি, ভি, টি-র ক্রিয়া রোটেনন বা পাইরেখাষের 
মত অল্লস্থায়ী নয়। ম্যালেরিয়া! নিবারণের জন্য 
ডি, ডি, টির প্রচলন মাহ্গষের কল্যাণ-সাধনে 
অনেকখানিই সাহায্য করিয়াছে । যে বদ্ধজলে 
মশার কীট জন্মায় সেই জলে ডি, ডি, টি ছড়াইলে 
মশার কীটগুলি মরিয়া যায়, তবে যে সব কীটের 
ডান! হইয়াছে তাহারা ইহার ছারা আক্রাস্ত হয় 
না। প্লেগের সময় ডি, ডি, টি-র বন্ল প্রয়োগ 
আমরা দেখিয়াছি । ইহার দ্বারা প্লেগাক্রান্ত ইছুর 
মরে না, তবে ইছুরের গায়ে যে বীজাণুবাহক কীট 
থাকে, সেই কীটগুলি ধ্বংস হয়। তাই ডি, 
ডি, টি প্রেগ সংক্রমণ অনেকাংশে নিবারিত 
করে। ডি, ভি, টি সন্বন্বে আরও অনেক নৃতন তথ্য 
বাহির হইবার সম্ভাবনা! আছে। মানবকল্যাণে 
ডি, ভি, টি যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে তাহ! 
অনন্ধীকার্ধ। যে জিনিনটিতে ম্যালেরিয়া নিবারিত 
হইবার সম্ভাবনা আছে, যাহাতে প্লেগ এবং অন্ঠান্ত 
সংক্রামক ব্যাধির মূল কারণ অপসারিত হইতে 
পারে, সেই ডি, ডি, টি যে আবিষ্কারের ইতিহাসে 
উচ্চস্থান লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । 


বিজ্ঞান-স্ংবাদ 
উদ্মাদ রোগের চিকিগুস। 


বুটেনে গত ২০ বৎসরে বিকৃত-মন্তিষ লোকদের চিকিৎসার জন্তে নানা রকম উন্নত ধরণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার প্রত্যেকটি উন্মাদাশ্রম এইসব হতভাগ্যদেের জন্যে হামপাতালে পরিণত 
হয়েছে। এই ধরণের হাস্পাতালগুলো ১১৪৮ সালের স্বাস্থ্য আইন অনুযাদ্মী আঞ্চলিক স্বাস্থ্য বিভাগের 
অধীনে কাজ করছে। 
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বায়োকেমি ষ্যাল লেবরেটরীতে মানিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের র রক্ত ও মস্তিষ্ক 


সম্পকিত গবেষণা চলছে । 


গত ২০ বছরের মধ্যে বুটেনে বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকদের চিকিৎসা বাবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। 
পূর্বে উন্মাদাশ্রমে এই সব লোকদের প্রবানতঃ আটক রাখা হতো। সেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থ। বিশেষ ছিল 
ন! বললেই চলে, যেটুকু ছিল তাও নিতান্ত সামান্ত। ধৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক 
চিকিৎসকদের সহাক্সতায় এদিকে বর্তমানে যথে& কাক্জ হয়েছে। প্রত্যেকটি উন্নাদাশরম আজ হাসপাতালে 
রূপান্তরিত হয়েছে । অন্তান্ত অন্থববিশ্বখের মত মন্তিফর ব্যাধি সাবানে! নম্তব-চিকিৎসকদের এই 
বিশ্বাস বুটেনে সকলের মধ্যে বিশেষ উৎপাহ স্থঙি করেছে । বোগী এবং তার আত্মীয়ম্বজনের পক্ষে 
এটা কম বড় আশার কথা নয় । 


| হয় ব্য, ১১শ সংখা 
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শি পাশ আহার ই ৮০ ৮ এ৪৭ এরি, গর, এ. ভাতা 
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মানিক ব্যাধিগ্রস্তদের মন্তিক্-তরঙ্গ বা 'ইলেক্টে।-এনসেফালো গ্রাম? নেওয়া! হচ্ছে। 


র্‌ শপ পাদ পি আপ জপ উপ জজ সস তি 





১) 


ঞ. ্ রি ডরডনিভিরিরিত ৯ এ ০ -৭ রি 1 
মানসিক ব্যাধিগ্রন্তদের স্ব।ভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার আহ্ষঙ্গিক ব্যবস্থা 
হিসেবে তাদের নানারবম শিল্প ও কারিগরি ব্যাপারে ব্যাপৃত রাখ হচ্ছে। 


নবেম্বর, ১৯৪৯ ] জাজ ও ধিজ্ঞাদ ৬৭৯ 


হাসপাতালে ভি হওয়ার পর রোগীদের দেহ বিশেষভাবে এক্স-রে করে পরীক্ষা কর! হয়। 
এতে রোগের মুল নিরূপণ করা চিকিৎসকদের পক্ষে সহজ হয়। রোগীর বাড়াবাড়ি অবস্থায় চিকিৎসার 
দন্তে অনেক সময় নিত্রাকর্ষক ওষুধের লাহাষয নেওয়া হয়, বাতে সে অস্ততঃ তিন সপ্তাহকাল “অচৈতন্ত* 
থাকে। তারপর জ্ঞান ফিরে আসবার পর ধীরে ধীরে তার চিকিৎস! চলে। 

রোগের প্রথম অবস্থায় যাতে রোগী চিকিৎসার স্থষে।গ পায় তার চেষ্ হয়; কা'ণ তাতে তার 
সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। 

এসব রোগীরা চিকিৎসায় কিছু হুস্থ বোধ করলে তাদের স্বত্ব স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়। 
সেখানে তারা স্বাধীনভাবে লাইব্রেরী, ক্লাব, ঝাফে এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা করে নতুনভাবে জীবন 
যাপনের সুযোগ পায়। পুরুষ রোগীরা অনেক সময় হাসপাতালের ফামে”সবজি, ফল ইত্যাদি তৈরী 
করার কাজে সাহায্য করে থাকে। 


পট ্যাির ০ পা জি এ 
“ক ৫৫৪ “এপ ওরা, পড়ব” এটি ও 

খ ঢু প্জ সপ”? পপ পা আআ পপি্পী 
রে 


| ৬ 





উন্মাদাএমের তভোঙ্জনাগাবের বসবার ব্যবস্থা 


বৃটেনের প্রায় সমস্ত উন্মাদ-আশ্রমগ্ুলে! ১৯৪৮ দাঁলের জাতীয় স্বা্া আইনের অধীনে এসেছে । 
তার ফলে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই । সেই লঙ্গে আধুনিক ধন্ত্রপাতি ব্যাবহার এবং 
ব্যাপক গবেষণার ফলে চিকিৎসা কার্য সহজ হয়েছে। 


৬৮৪ বিজ্ঞান-সংবাধ [২য় বধ, ১১শ সংখা 
লণুন এয়ারষ্রীফিক কণ্টেল টাওয়ার 


ইতিহাস বিখ্যাত "টাওয়ার অব লগুনের” কথা অনেকেই জানেন; কিস্তু লগুনের আর একটি 
টাওয়ার” বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের দিক দিয়ে কম প্রসিদ্ধি লা করে নি। তার কথা আজ হয়তে! অনেকেরই 
জান! নেই। এর নাম “লগুন টাওয়ার”--লগুন এয়ার পোর্টের 'এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্শেল টাওয়ার? । 
বি ও এ পি-র “স্পীডবার্ড” এবং অন্যান্য বিমানগুলোর ক্যাপ্টেন এবং বেডিও অফিসাররা ভারতবর্ষ থেকে 
ইংলগ্ডের উপরে এসে সর্বদ1 অবতরণের সময় রেডিও টেলিফোনের সাহায্যে এই টাওয়ারের পরামর্শ নিয়ে 
থাকেন। 


১8 





শি ভা 
ও এপ্াদিসিপারিত | জজ ৮ কি শা শে বডির ও এ ০ ৩৪ ৩) কী, 


জি, পি, এ, কণ্ট্শেলার বিমানকে কুম়াসার মধ্য দিয়ে নিবিস্বে অবতরণ 
করার জন্যে চালকের সঙ্গে কথা বলছেন । 


তারা পাহাড়ের এবং ঘেথের আড়াল থেকে লগুন এয়ার ট্রাফিক কণ্ট্বোল এলাকার সীমানার 
মধ্যে এসে রেডিও সংকেত দিয়ে প্লগুন টাওয়ারের” কাছ থেকে নির্দেশ নেন। লগুনের মধ্যভাগে 
এই কন্ট্োল এলাকার পরিধি প্রায় ৩ মাইল। 

বিমানের রেডিও-কম্প।স থেকে তার অবস্থান বুঝে ক্যাপটেন রেডিও টেলিফোনে সংকেত পাঠান 
"কলিং লগ্ডন টাওয়ার। স্পীডবার্ড জর্জ ওবো চালি এসে পৌঁচেছে। আবহাওয়া এবং উচ্চতা সম্পর্কে 
নির্দেশ দাও।” 


নবেস্বর। ১৯৪৯ ] | জান ও বিজ্ঞান ৬৮১ 


"লগুন :টাওয়ার” তার ধঘ্যাপ্রোচ কণ্টোলে'র লাউ ম্পীকায়ে ত| স্পট শুনতে পায় এবং 
তখনই তাকে কণ্টেণোল এলাকার মধ্য দিয়ে রেডিও সাহায্যে পথের নির্দেশ দেয়। 

বিমান অবতরণের জায়গায় র্যাডার যন্ত্রপাতি নিয়ে একদল লোক সর্বদা! গ্রস্তত হয়ে থাকে, তারা 
রা ্রীনের দিকে লক্ষ্য রাখে এবং সময় মত পাইলটকে রেডিও টেলিফোন সাহাযো অবতরণ সম্পর্কে 
শর্দেশ দেয়। 


ডঃ টি ১ 4592৩ ৪. সু চাহ সপ কচ প্র শে আগ ৪. ৮ পল ০৮ ভাল | জরএউও। পচ হজ পচ 4 রঃ 
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বিমানক্ষেত্র আলোকিত করবার জন্যে লগ্ন ক্ণ্টেল টাওয়ারের 
আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা । 


জর্জ ওবো চালির ক্যাপ টেন তখন নীচের তির্দে অন্সারে এয়ারপোর্টের কাছে এগিয়ে আসে। 
বিমানটি এয়ার পোর্টের ১০ মাইলের মধ্যে এলে ব্যাভার স্তরীনের উপর তার গতি খারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত 
হতে থাকে, তাতে বিমানটি নির্দিষ্ট পথে “বান ওয়ের' ব্যবস্থা অনুযায়ী এগিয়ে আসছে কিনা তা লক্ষ্য 
করা সম্ভব হয়। 
ক্যাপংটন বিমানে বসে “ইয়ারফোনে, শুনতে পায় “তুমি আর মাত্র পাচ মাইল দূরে। আরো 
তিন ডিগ্রী দক্ষিণে চলে এসো'***.আরে! এক ডিগ্রী দক্ষিণে.....হ্যা এবার সোঙ্জা চলে এসো... 
তুমি ৫০ ফিট বেশী উচুতে রয়েছ......এখনও ছু-মাইল পথ.**.*আরও ৩০ ফিট নেমে এসে।..*..*। 
তারপর কিছুক্ষণ পরে ক্যাপটেন মুখ ছুলে সামনে তাকিয়ে দেখে--রানওয়ে। বিমানটি সশবে 
নেমে আসে, ইঞ্চিনের আওয়াজ ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। বিমানের দরজার মধ্য দিয়ে ভেসে আলে স্থমি্ 


কঃম্বর "আপনার এই পথে আহ্বন।” যাত্রা শেষ হয়। 





[ হয় বর্ষ, ১১শ সংখা 


খ্ হারল ০৫০ এছিারি, «৬ জারির সারাতে 5 বটিসউএাড ওনার স্থির | রুট ৯৫ & উলটে -» গজ তুর দু 
পরশ 
নু 


৬৮২ 


ভি স্জত বস এটা জাত এজ 





র্যাড়ার কণ্ট্োোলের সাহাষ্যে ব্ম.নৈর নিবিত্বে অবতরণ মহড়া । 


“অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘর-বাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়! যায়। স্থতরাং 
ইহার সাহায্যে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে । ১৮১৫ সাল কলিকাতা! টাউনহলে 
এসদ্বক্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালার লেপটেন্তাণ্ট গভর্ণর সার উইলিয়ম 
ম্নেকেপ্রি উপস্থিত ছিলেন। বিছ্যাৎউদ্মি তাহার বিশাল দেহ এবং আরও ছুইটী রুদ্ধ কক্ষ 

“নে করিয়া তৃতীয়কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল । একটা লোহার গোল! নিক্ষেপ 
কাবিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বাক্ষদ স্ত.প উড়াইয়া দিল। ১৯*৭ সালে মার্কণী তার হীন 
'লংবার্থ প্রেরণ করিবার -পেটেপ্ট গ্রহণ করেন। তাহার অত্যন্ত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের 
ব্যবহারিক উন্নতি সাধনে কৃতিত্ব দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবন্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর 
ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পুর্বে দূরদেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত; 
এখন বিনাতারে সর্বত্র সংবাদ পৌছিয়৷ থাকে? »-আচার্ধ জগদীশচন্ত্র, ১৩২৮ 





১ ফ্হা 
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মান পাব চৌধুরী বর্তকে গৃহীত কটে]। 


ন্যাঙ্েল জাললন 





»।(যএনেন আসন জন্যে ব্যারেন ল্দীবন আম্প তল 


০ত।ম্াাদের বলা পাঠাতে আহবান জানাম্ছি । 
ভুবিতেে ব্যাডের জীবনের অঅবস্থা-পপ্রিব্জন শুলো। 
€দণ।নে। হযেছে ॥ বিভিন্ন জাতীয় ব্যাডেব লীবলেন 
পানিবত্নন অব্যে কিছু কিছু পাথক্য নাচছে | 
০৩11 এ সপক্ষে নব! দেখেছে বান! দাস অল কনা 





“1ল ল বিজ্শীনেরা অহ ছুপুঈ।র বশী না ভয়ও 
প্ন্ন্ধা শিখে পাগল । স্াাগুদিন তক পুলা 
পরিক্ষার ভস্লাক্ষতরে লিপবে ।  সতপোকঞ্ প্রবন্ধ 
“জ্ঞান ল বিজ্ঞানে প্রন্থাশিতত হব । 





তোমরা খেলার মাঠে বাঁ বিরাট সভাসমিতিতে নিজের হাতে তৈরী পেরিস্কোপ 
ব্যবহার করতে অনেককেই দেখেছ। দৃষ্টিপথে কোন বাধাবিত্ব থাকলে পেরিস্কোপের 
সাহায্যে সে বাধা অতিক্রম করতে পারা যায়। বিভিন্ন রকমের পেরিক্কোপ তৈরী হড়ে 
পারে এবং তৈরী করাও খুব সহজ । তোমরা যাতে নিজের হাতে তৈরী করতে পার 
সেজন্যে হুরকমের পেরিস্ষোপ তৈরীর উপায় বলে দিচ্ছি; আশাকরি তোমরা অন্ততঃ একট৷ 
যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা করবে। 

কার্ডবোর্ড টিন, কাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে একট] লম্বা চতুক্ষোণ বাক্সের মত তৈরী 
কর। এই লম্বা বাঝসটার ছু-প্রাস্তে ছ-দিকে ছটা চতুক্ষোণ গর্ত কর। উপরের প্রান্তে 
একখানা চৌকা আগ্রি ৪৫ ডিগ্রিতে হেলানো- 
ভাবে বসাও। এ আশ্রিখানার কাচটা থাকবে 
নীচের দিকে মুখ কবে। নীচের গর্তের কাছেও 
পূর্বের আগিখানার মত ৪৫ ডিগ্রি হেলিয়ে আর 
একখানা আগি বসাও। এ আশিখানার কাচট। 
থাকবে উপরের দিকে । উপর ও নীচের ছুট! 
আিই এমন ভাবে হেলিয়ে বসাবে ধেন তার! 
পরস্পর সমান্তরাল থাকে । এবার লঙ্া বাক্সটার ে 

/ এ ও 

উপরের মুখ উচু করে ধরে নীচের কাচখানার (৯) 
দিকে তাকালেই যে কোন প্রতিবন্ধক অতিক্রম সস 


৮ 
দূরের দৃশ্য 
ভাল করে দেখে হী তৈরী করতে চেষ্বী কর। 


এছাড়া একটা লম্বা! লাঠির ছুপ্রান্তে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে ছুখান। আপি বসিয়ে দিলেও 








৬৮৪ পেরিক্কোপ ৃ [ ২ বর্ষ ১১শ সংখ্যা 
ঠিক ওই রকমের কাজ হবে। উপরের কাচখানাকে সুতা বেঁধে ইচ্ছামত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 
বিভিন্ন দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থাও করতে পারে। 





২নং চিত্র 


আর একরকম পেরিস্কোপ তৈরী করতে পার-_-যা একটু জটিল হলেও তৈরী করতে 
তেমন কোন গুরুতর অসুবিধা নেই । ২ নম্বর ছবি দেখ। যন্ত্রটা হবে এই ছবির মত। 
শক্ত কার্ডবোর্ডের চওড়া একটা বাক্স যোগাড়' কর। ইংরেজী "* অক্ষরের মত কাগজের 
ছুটি চোঙ তৈরী করতে হবে। "ু-এর আকৃতিবিশিষ্ট এই চো ছুটিকে বাক্সটার গায়ে 
ছিদ্র করে এটে বসিয়ে দিতে হবে । এবার ৩ নম্বরের ছবি দেখ। ছটা চোঙের মধ্যেই 





৩নং চিত্র 


ছখান। করে আগ্রি ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে বসাতে হবে। চোঙের আশির মুখ থাকবে নীচের 
দিকে । চোঁঙ বরাবর বাকের তলায়ও ছুদিকে ছুখানা! আগি থাকবে হেলানোভাবে, উপরের 
আশির সমাস্তরালে। নীচের আগ্রি ছুখানার মুখ থাকবে উপরের দিকে । 

যে কোন একদিকের চোঁঙের মধ্য দিয়ে তোমার বন্ধুদের কোন একটা জিনিস দেখতে 
বল। বেশ দেখা যাবে। এবার একখান! ইট, কাঠ বা মোটা বই চোঁঙ ছুটোর মধ্যস্থলে 
২নং ছবির মত করে দাড় করিয়ে দাও। বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভাববে--এবার আর চোঙের মধ্য 
দিয়ে পূর্বের সেই দূরের জিনিসটাকে আর দেখা যাবে না। কিন্তু চোতের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে 
তারা অবাক হয়ে যাবে। দূরের জিনিসটা আগের মতই দেখা যাচ্ছে । ইট, কাঠ বা 
বই মধ্যস্থলে রাখাতেও দেখবার অসুবিধা হচ্ছে না। গ, চ. ভ. 


(জনে রাখ 
পৃথিবীর অতীত যুগের কথা 


আমাদের পৃথিবীর বয়স কত-_-বলতে পার? সন, তারিখ নিদেশ করে সে কথা 
বল! কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবীতে মানুষ জন্মাবার বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর 
জন্ম হয়েছিল। বহুকাল বলতে কিন্তু ছ'চার হাজার বা ছু'চার লাখ বছর নয়, কোটি কোটি 
বছর বোঝায়। কিন্ত মানুষের কৌতৃহল 'অদম্য। পৃথিবীর বয়স এবং তার অতীতের 
ইতিহাস জানবার জন্যে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের 
এই চেষ্টার ফলেই এপর্যন্ত জানতে পারা গেছে যে, পৃথিবীর বয়স এক বিলিয়ন বা ছু, 
বিলিয়ন বছরের কম নয়। (বিলিয়ন _ ১,০০০১০০০১০০০)। কি অভাবনীয় ব্যাপার! 
চেষ্টা করে দেখো- কল্পনা করতে পার কিন।। 





কার্বনিফেরাস যুগের বিশালকায় অসার উদ্ভিদাদির নমুনা .. 

কিন্ত কথা হচ্ছে--পৃথিবীর বয়সের এ হিসেব পণ্ডিতের পেলেন কেমন করে? 
বিভিন্ন উপায়ে তারা৷ পৃথিবীর বয়সের এই. হিসেবটা সংগ্রহ করেছেন। প্রধান একটা 
উপায় হচ্ছে-কোন নির্দিষ্ট গতর থেকে সংগৃহীত একটুকরা পাথর চূর্ণ করে রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় তা থেকে সমস্ত দীসা পুথক করে নেওয়া । দেখ! গেছে__ইউরেনিয়াম নামক 
ধাতব পদার্থ ধীরে ধীরে সীসার রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানেন-_-ইউরেনিয়াম 
থেকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সীসা উৎপন্ন হতে কতটা সময় লাগতে পারে। কাজেই 
পাথরের বিভিন্ন স্তরের সীসার পরিমাণের হিসেব থেকে পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি 
.ছিসেৰ পাওয়। যাঁয়। আর এক রকমের উপায় হচ্ছে--পাঁথরের একফুট পুরু স্তর গড়ে 


৬৮৬ পৃথিবীর জর্তীত যুগের কথা [ ২ ব্য.১১শ সংখ্য। 


উঠতে কতটা সময় লাগতে পারে তার হিসেব করা । এই হিসেব পেলে পৃথিবীর বুকের 
উপরের শিলা-স্তরগুলো মোট যতটা পুরু তা থেকেও পৃথিবীর বয়স নিধণরণ করা যেতে 
পারে। মোটের উপর এধরণের আরও অন্যান্ত উপায়ে বিজ্ঞানীর! প্রথিবীর বয়সের 
হিসেব করে দেখেছেন। বিভিন্ন হিসেবে প্রায় একই রকম ফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ 
পৃথিবীর বয়স দাড়ায় প্রায় ছ'বিলিয়ন বছর। পৃথিবীর বয়সের এহিসেব ঠিকই হোক, 
কি অঠিকই হোক তাতে কিছু আসে ঘাঁয় না। মোটের উপর আমাদের মাস, বর্ষ গণনার 
হিসেবে পৃথিবী যে বয়সে অতি প্রাীন এবং এই অভাবনীয় দীর্ঘ অতীতে যে অসংখ্য বিরাট 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। 
পৃথিবীর বুকে অসংখ্য রকমারি শিলাস্তর রয়েছে। যেসব শিলার স্তর-বিশ্াস 
সুস্পষ্ট, সেগুলে৷ সম্পর্কেই জীবতত্ববিদের' 
_ অতিমাত্রায় আগ্রহান্থিত। গতি পরিবর্তনের 
জন্যেই হোক, কি বাঁধা পাওয়ার ফলেই 
হোক নদনদীর স্রোতের বেগ মন্দীভূত হলে 
সেখানে পলি' পড়তে স্ুরু করে। বছরের 
পর বছর এক স্তরের উপর আর এক স্তর 
করে ক্রমাগতই পলি জমতে থাকে । 
পলিস্তর যত বাড়ে ততই তাদের চাঁপে 
নীচের স্তরগুলো ক্রমশঃ প্রস্তরীভূত হয়ে 
যাঁয়। আভ্রোতের সঙ্গে আনীত উদ্ভিদাদি ও 
নানারকম জীবজন্কুর মৃতদেহ এসব পলিস্তরে 
প্রোথিত থেকে যায়। সেগুলো অনেক 
রি ক্ষেত্রেই ধ্বংসকারী জীবাণুর আক্রমণ থেকে 
কমঙান্তরে প্রাপ্ত ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদের ছাপ রেহাই পেয়ে থাকে এবং কালক্রমে প্রস্তরী- 
ভূত হয়ে পড়ে। এগুলোকে বলে জীবাশ্ম বা ফসিল । জীবাখা, জীবের আসল অস্থি নয়, 
প্রস্তরীভূত নকল মাত্র । হাজার হাজার বছরে পাথরে পরিণত পলিস্তরের মধ্যে ওই সকল 
জীবাশ্মগুলোকে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ খনি প্রভৃতি খোঁড়বার 
সময়েই কিছু কিছু জীবাশ্মের সন্ধান মেলে । তাছাড়া কদাচিৎ অন্যান্য স্থানেও পাওয়া 
যেতে পারে। এছাড়া কোন কোন জীবজস্কর পায়ের দাগ বা লতাপাতার অবিকল ছাপ 
পাথর বা কয়লার স্তরে পাওয়া যায়। হাঁজার হাজার বছর আগে পলিস্তর সংগঠনের সময় 
চাপা পড়ে এগুলো সংরক্ষিত হয়েছিল । 
একথা সহজেই বুধতে পার- নিয্নতম শিলাস্তরই সবচেয়ে পুরনো! এবং উপরের 
স্তর অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বিভিন্ন স্তর থেকে পাওয়। ভ্রীবজন্ত, গাছপালার ফসিলের 





নবেম্বর, ১৯৪৯ ] জান ও বিজ্ঞান ৬৮৭ 


তুলনামূলক বিচার করলেই বোঝা যাঁয়__পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে একই রকমের গাছপাল! 
বা জীবজন্তর অস্তিত্ব ছিল না। সবচেয়ে নীচের স্তর থেকে যতই উপরের দিকে আসা 
যায় ততই দেখা যায় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের রকমারি ব্রমশঃই বেড়ে গেছে । দেহ গঠনের 
জটিলতাঁও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে । এসব প্রমাণ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা গেছে- মানুষ 
পৃথিবীতে আবিভূ্তি হয়েছে সবাইর শেষে। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীতে কি 
রকমের জীবজন্ত ও গাছপালার অস্তিত্ব ছিল সেকথা জানবার জন্যেই শিলাস্তর ও তার 
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বেলে পাথরে প্রোথিত অতীত যুগের প্রস্তবীভৃত ঝিনুকের খোলা 

মধ্যে প্রোথিত জীবজন্থু ও বৃক্ষলতাদির ফসিলের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। 
তোমরা বলতে পার-_সমুদ্রের তলায় যেসব পলিস্তর জমছে সেগুলো! আমাদের দৃষ্টি গোচরে 
আসবে কেমন করে? কিন্তু একথা মনে রেখো-_পৃথিবীর বুকের উপর অনবরতই ভাঙ।- 
গড়া চলছে । আজ যেখানে সমুদ্র, হাজার হাজার বছর পরে সেখানে হয়তো তার 
অস্তিত্বই থাকবে না--সেখানে হয়তো বিস্তীর্ণ বালুকাঁরাশি বা বিশাল স্থলভাগ আত্ম- 
প্রকাশ করবে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীর আজকের মানচিত্রের সঙ্গে তখনকার 
মানচিত্রের কোনই মিল খুঁজে পাওয়। যাবে না। সুদূর অতীতে অধিকাংশ স্থলভাগই 
জলে নিমজ্জিত ছিল । যেখানে ছিল নিম়ভূমি সেখানে বিশাল পর্বত আত্মপ্রকাশ করেছে। 
এরূপ ভাঙাগড়ার ব্যাপার আমরা অহরহই দেখতে পাচ্ছি। কাজেই সমুক্রের নীচের 
শিলীভূত পলিস্তরে সংরক্ষিত জীবাশ্মের নমুনা যে মান্ষের গোচরীভূত হবে সেটা মোটেই 
অসম্ভব নয়। 

যাহোক, শিলান্তরে প্রাপ্ত আদি জীব ও তাদের ক্রম-পরিণতির অবস্থান্ুযায়ী 
পৃথিবীর এ বয়সটাকে বিভিন্ন যুগে ভাগ কর! হয়েছে। এর আদি বা প্রথম যুগের নাম 


৬৮৮ পৃথিবীর অর্তীতি ঘুগের় ধা! . [ ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 
দেওয়া হয়েছে__এজোয়িক মহাযুগ। দ্বিতীয় যুগের নাম হলো! প্রোটারোজোয়িক মহাযুগ । 
প্রথম এ ছু-যুগের ঘটনা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝা যায় না। কারণ আগ্নেয়গিরির 
অগ্ন্যৎপাত ও অগ্ঠান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ফসিল প্রভৃতি বিপর্বস্ত বা সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। এজোয়িক মহাযুগে জীবের অস্তিত্বের কোনই চিহ্ু পাওয়া যায় নি। 
প্রোটারোজোয়িক বা! দ্বিতীয় মহাযুগে শ্যাওল৷ জাতীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রোটোজোয়া 





হংস-চষুঃ ডাইনোসোর 


ও সামুদ্রিক কৃমিজাতীয় জীবের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে। এসব এবং আরও 
অন্ঠান্য প্রমাণ থেকে বিজ্ঞানীরা অগ্মান করেন_ আদি জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল-_ 
জলে, বিশেষ করে সমুদ্রের অগভীর জলেই তাদের উৎপত্তি। পৃথিবীর এই আদি 
যুগের. বয়স কত সেকথা কেউ বলতে পারে না। দ্বিতীয় যুগ প্রায় ৬০০ মিলিয়ন 
(১ মিঙ্লিয়ন ১০ লক্ষ ) বছর স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন বছর আগে এই 
দ্বিতীয় যুগের শেষ হয়। তৃতীয় যুগকে বলা হয়__পেলিয়োজোয়িক মহাযুগ। একে 
আবার কয়েক যুগে ভাগ .করা হয়েছে। শিলাস্তরের প্রমাণ থেকে ক্যাদ্ধি-য়ান যুগে 
শামুক, ঝিনুক, টিলোবাইট প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখা যায়। অর্ভোভিশিয়ান যুগে শামুক, 

[রত্তিদেখা যায়,। সিলুরিয়ান যুগে টিলোবাইটদের সংখ্যা কম দেখ! যায় এবং 





মবেষর, ১৯৪৯ ] জ্ানও বিজান ৬৬ 


এরাকনিড জাতীয় ও মংস্যজাতীয় প্রথম মেরুদণ্ডী জীবের কিছু কিছু চিছু পাওয়া যায়। 
ডিভোনিয়ান যুগে প্রচুর মংস্য জাতীয় জীব, বিভিন্ন জাতীয় অপুষ্পক উদ্ভিদ, বিশাল আকৃতির 





ঞ 


অতীত্ষুগের ব্রোন্টোসোরাদ বা ব্জ-টিকটিকির কঙ্কাল 
| শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদের টিসু বিদ্যমান। স্থলভাগে তখনও উদ্ভিদ ও প্রাণীর চিহ্ন 
নাই। কেবল উপকূলের ধাঁরে ধারে পোকামাকড় অধ্যুষিত শৈবাল জাতীয় অসার 
বৃক্ষলতার সমাবেশ । পেলিয়োজোয়িক মহাযুগের পর হলে! কার্বনিফেরাস যুগ । এ যুগে 





.. ছু'শ' মিলিয়ন বনু আগেকার এক জাতীয় উভচর প্রাণীর কঙ্কাল 
স্থলভাগে উদ্ভিদ, পোঁকামাকড় ও উভচর প্রাণীদের আবির্ভাব দেখা যায়। পরবর্তী 
পারমিয়ান যুগে অপুষ্পক গাছপালার অসম্ভব বৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দেখা যায়। এর 
পরে হলো _মেসৌজোয়িক ম্হাুগ। এ-যুগে সরীসৃপের প্রাধান্য । অভিকাদিকচিকি, 


৬৯০ পৃথিবীর জভীত যুগের কথা [২ বর ১১শ সংখা? 

সাপ, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি রকমারি অগণিত সরীন্থপ তখন পৃথিবীতে বিচরণ 
করতো। কতকগুলো সরীস্থপগ আবার কিছুটা উড়তেও পারতো । একশো ফুটের 
মত লম্বা বিশালকাঁয় কতকগুলো সরীস্থপ ছিল এ-যুগের জীবজগতের বিশেষত্ব। 
এ-ফুগেই সপুষ্পক উদ্ভিদ ও পক্ষিজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। তারপর হলো 
কেইনোজোয়িক মহাযুগ। এই যুগে আধুনিক জীবজন্তু ও গাছপালার পূর্বপুরুষ, 
বিশেষতঃ স্তন্তপায়ী প্রাণীদের প্রাধান্য দেখা যাঁয়। এ-যুগেই প্রাইমেট বর্গীয় 
জীবের (মানুষ যাদের অন্তভূক্ত) আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি ঘটে। তারপর হলো 
প্রিষ্টোসিন মহাষুগ। এতে মানুষের প্রাধান্য |" 





অতীত যুগের এক জাতীয় সবীস্থপের প্রন্তরীভূত ডিম 
কার্বনিফেরাস যুগে যে সকল উত্তিদাদির চিহ্ন পাওয়। যায় তাঁর ছবি দেখে 
তোমরা খানিকটা অনুমান করতে পারবে--শেওলা, ঢটে*কিলতা প্রভৃতি অসার উত্তিদ- 
সমূহ কি বিশাল আকারে পরিবর্ধিত হয়েছিল! প্রাণীর মধ্যে একরকম গুবরে পোকা 


ও বড় বড় ফড়িঙের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। 
মেসোজোয়িক বা সরীস্থপ যুগের যেসব প্রস্ত্রীভূত কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের 


বিশাল আকৃতির বিষয় চিন্তা করলে তোমর। বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। প্রস্তরীভূত 
সত্যিকার কঙ্কালগুলো! না' পেলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইতো না যে, পৃথিবীর 
বুকে কোনদিন এরূপ বিশালকাঁয় জীবজন্ক ঘুরে বেড়াতো। ডাইনোসোর নামে 
জীবগুলোই ছিল সবচেয়ে বিরাট আকৃতির। বিভিন্ন জাতের ডাইনোসোরের শিলীভূত 
কঙ্কাল আবিষ্কারের ফলে জান। গেছে-তাদের একজাতের মুখের গড়ন ছিল হাসের 
ঠোটের মত। তাদের বলা হয় হংস-চঞ্ুু ডাইনোসোর--কোন কোন ডাইনোসোর জাতীয় 


মধ ১৯৪৯] : জান ও বিজ্ঞান নি 


জীব আবার খানিকটা উড়তে পারতো । ডিপ্লোডোকাস্গুলে! প্রায় ৯০ থেকে ১০১ ফুট 
পর্স্ত লম্বা হতো! ব্রন্টোসোরাস বা! বস্ত-টিকটিকি. নামক সরীস্থপ জাতীয় জীবগুলো 
প্রায় ৬*-৭০ ফুট লম্বা এবং ১৫-১৬ ফুট উচু হতো, ওজনেও ছিল প্রায় ৩০/৪০. টনের 
বেশী। এছাড়া টাইরেনোসোরাস নামক ভীষণ প্রকৃতির একরকম সরীন্থপ জাতীয় 
জানোয়ারের শিলীভূত কঙ্কালও পাওয়া গেছে। কোন কোন শিলাস্তর থেকে 
সরীন্ষপের প্রস্তরীভূত ডিমও পাওয়া গেছে। 


3] 






পক্ষিজাতীদ্ন প্রাণীর আদি পুরুষ আকিয়প টেরিঝেের শিলীভূত কঙ্কাল 

বিজ্ঞানীদের মতে অভিব্যক্তির ফলে সরীশ্থপ থেকে পাখীর উদ্ভব ঘটেছে। 
ব্যাভেরিয়ার কোন শ্লেট পাথরের খনিতে সরীস্থপ ও পাখীর সংযোগস্থল-__পাখীরই আদি 
পুরুষের গায়ের ছাপ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে 
আঙ্কিয়পটেরিক। এদের ডানা, পালক ছিল আধুনিক পাঁধীর মত; কিন্তু লেজ সরীস্থপের 
লেজের "মত টুক্‌রা টুক্রা হাড়ে গঠিত। এর ঠোটে আছে দাত, যা পাখীদের থাকে না। 
ডানার অস্থিসংস্থানও সরীশ্থপের মত। এ রকমের আরও কত বিভিন্ন রকমের জীবজন্ত, 
গাছপালার প্রস্তরীভূত চিহ্ন যে পৃথিবীর বুক থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার হইয়ন্তা নেই। 
বারান্তরে এ-সম্বন্ধে কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিনী তোমাদের জানাতে চেষ্টা করবো । গ. চ. ভ. 


| কি হবে? ূ 
পৃথিবীর একপৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্রের মধ্য দিয়া অপর পৃষ্ঠ পর্যস্ত একটি বিশাল. গর্তে 
যদি কোন লোককে ঠেলিয়া ফেলা যায় তবে তাহার অবস্থা কি হইবে বিবেচনা 
করিতে গেলে আমাদিগকে তৎপূর্বে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এবং ওজন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 


করিতে হইবে। . রে ০ 
:  ভূ-পৃষঠস্থ বা সঙ্লিক্টবর্তী বস্তুকে পৃথিবী প্রতিনিয়ত কেন্দ্রের দিকে টানিতেছে। 


৬৯২ কি হবে? [ ২য় ব্্ধ) ১১শ সংখ্যা 
এই টানের নামই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকে জোরে লাফ দিলে 
আবার আমরা ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হই। মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া মহা- 
শৃন্তে চলিয়! যাইবার কোন উপায় নাই। আমরা যাহাকে ওজন বলি তাহা! এই আকর্ষণে 
রই অভিব্যক্তি ;_আকর্ষণকে অনুভব করি ওজনের মধ্য দিয়া। আকর্ষণ কমিলে ওজন 
কমিবে, আকর্ষণ বাড়িলে ওজন বাঁড়িবে, আকর্ষণ না থাকিলে ওজনও থাকিবে না। 
ওজনের সহিত আকর্ষণের নিগুঢ় সম্বন্ধ । পৃথিবীকেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া করে না অর্থাৎ 
পৃথিবীকেন্দ্রে পদার্থ ওজন শুন্য । 

এখন কোন লোককে যদি উপরোক্ত সুড্গ পথে ঠেলিয়। দেওয়া যাঁয় তবে প্রথমে সে 
মাধ্যাকর্ষণের টানে সবেগে কেন্দ্রের দিকে চলিতে থাকিবে ; কিন্তু যত কেন্দ্রের নিকটবর্তা 
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হইবে মাধ্যকর্ষণের মীত্রা ততই কমিতে থাঁকিবে। অবশেষে ঠিক কেন্দ্রে পৌছিলে মাধ্যা- 
কর্ষণের মাত্রা শুশ্য হইবে। 'জাপাতঃ দৃষ্টিতে হয়ত মনে হয় লোকটি কেন্দ্রে আসিয়া! থামিয়া 
যাইবে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহ! হইবে না। পৃথিবীর মধ্যে মাধ্যকর্ধণ নির্ভর করে কেন্দ্র 
হইতে পদার্থের দূরত্বের উপর ; দূরত্ব যত বাড়িবে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি তত বাড়িবে, দূরত্ব 
যত কমিবে মাধ্যাকর্ষণ তত কমিবে। কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে লোকটি হইতে কেন্দ্রের দূরত্ব 
হইবে শুন্য) সেহেতু তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণের কোন প্রভাব থাকিবে না। 

.  পৃথিবীকেন্দ্রে কোন আকর্ষণ নাই বলিয়া লোকটি যে বেগে আসিতেছিল সেইবেগে 
অবাধে কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবে; কিন্ত তাই বলিয়। 
অপর পৃষ্ঠের আকাশে বিলীন হইতে পারিবে না। কেন নাঃ লোকটি যত অপর পৃষ্ঠের 


নযেহর, ১৯৪৯ ] জান 'গ বিজ্ঞান ৬৪৩ 


দিকে অগ্রসর হইবে ততই পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে তাহার দূরত্ব বাড়িতে থাকিবে । সেই সঙ্গে 
তাহার উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইবে। এজন্য ইহা লোকটির গতি- 
বেগকে ক্রমাগত মন্দীভূত করিয়া দিবে ;কারণ ইহা এখন গতির বিপরীত দিকে কার্ধ 
করিতেছে । লোকটি ঠিক তূ-পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে মাধ্যাকর্ষণ তাহার উপর পূর্ণ- 
মাত্রায় ক্রিয়া করিবে এবং পূর্বেকার প্রাপ্ত গতি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইবে। সেই 
মাধ্যাকর্ষণের টানে লোকটি আবার কেন্দ্রের দিকে সবেগে আসিতে থাকিবে এবং কেন্দ্র 
অতিক্রম করিয়া অপর পৃষ্ঠে আসিরা উপস্থিত হইবে। অনন্তকাল ধরিয়া এই একই 
ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে অর্থাৎ লোকটি সুড়ঙ্গ পথে ক্রমাগত এক পৃষ্ঠ হইতে অপর 
পৃষ্ঠে যাওয়া আসা করিবে । 
মালিক নিয়াজ আহমাদ (দশম শ্রেণী ) 


( ) 


প্রশ্ন করা হয়েছে--পৃথিবীর এপিঠ "থেকে ওপিঠ পর্বন্ত সুরঙ্গ খনন করে 
তার মধ্যে একটা লোককে ফেলে দিলে লে।কটার অবস্থা কি হবে? 

একথা ঠিক যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের ভিতর দিয়ে এঞ্োড়-ওফফোড় একটা 
সুরঙ্গ খনন করা সম্ভবপর নয়। সম্ভব না হলেও-_এরকম একটা সুরঙ্গের কথা 
কল্পনা করা মোটেই অসম্ভব নয়। এখন একটা লোককে এই নুরঙ্গের মধ্যে 
ফেলে দিলে তার অবস্থ। কি হবে-_-সেটাও অনুমান করা যেতে পারে । 

বিশাল সুরঙ্গ-এপিঠ থেকে ওপিঠের আকাশ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে 
গর্তের মধ্যে ঠেলে ফেল হলো। লোকটা পড়ছে-_মাধ্যাকর্ণের টানে সে সবেগে 
কেন্দ্রের দিকে পড়তে থাকবে- প্রতি মুহুর্তেই গতিবেগ বেড়ে যাচ্ছে। প্রবল গতি- 
বেগের ফলে বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষে ভাষণ গরম হয়ে লোকট। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু বল! হয়েছে_মর! বাঁচার প্রশ্ন নেই। ধরে নেওয়া 
গেল--লোকট। মরবেও না বা পুড়েও ছাই হবে না। তবে লোকটার কি হবে? 
স্বরঙ্গের মধ্যে লোকটাকে বাধা দেবার কিছু নেই। সে ছুটছে। ভূ-কেন্দ্র অতিক্রম 
করেও সে ছুটতে থাকবে__নিজের গতিবেগের ধাকায়। তবে এবার আর নীচের 
দিকে নয়--এবার ছুটছে সে উপরের দিকে__পৃথিবীর অপর পিঠের দিকে । এবার 
অবশ্য তার গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকবে । উপরের দিকে একট। বল ছুড়ে দিলে 
যেমন হয়, অবস্থাট! হবে অনেকট। সেরকম। কিন্তু স্ুরঙ্গের অপর মুখ পর্বস্ত পৌঁছেই 
লোকটা আবার নীচের দিকে নামতে থাকবে এবং ঠিক আগের মত গতিতেই ছুটে 
গিয়ে তাকে প্রথম পতনের স্থানে পৌছতে হবে। সুরঙ্গের মধ্যে বাতাস বা অন্ত 
কিছুর প্রতিবন্ধকতা না থাকলে লোকট৷ এইভাবেই চিরকাল পেওুলামের মত একবার 
এদিক আবার ওদিক পর্যায়ক্রমে উঠানামা করতে থাকবে । 

কিন্ত যেহেতু সুরঙ্গের মধ্যে বাতাস রয়েছে, সেই বাতাসের প্রতিবন্ধকতার ফলে 
প্রতিবার কেন্দ্র অতিক্রমকালে মানুষটির গতিবেগের হাস হবে। ফলে, প্রতি দোল- 
নেই মানুষটির কেন্দ্র হতে দুরত্ব ক্রমশঃ কমে যাবে। অবশেষে এই দুরত্ব শুন্য হয়ে 
যাবে, অর্থাৎ মানুষটি কেন্দ্রেই স্থির হয়ে থাকবে 

প্রীমিহ্িরকুমার ভ্রচার্ঘ। ( দশন শ্রেণী ) 


বিবিধ 


বন্ধু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-বাধিকী 

৩*খৈ নবেম্বর, ১৯৪৯ আচার্য জগদীশচন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত বন্থ বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বাত্রিংখৎ প্রতিষ্টা- 
বাধিকী উতমব অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে 
আগ। কলেজের অধ্যক্ষ ও উদ্ভিববিষ্যার অধ্যাপক 
ডাঃ করমটাদ মেটা, পি-এইচ, ডি; এস দি, ডি 
(ক্যানটাব ); এফ, এন, আই “09701 ০ 
[050 770910017153 0 ড/1)606 11) 117019--4৯ 
[ব900109] 71061601705” সম্বন্ধে আচার্য জগদীশ 
চন্দ্র স্থৃতি বক্তৃতা দ্িবেন। পশ্চিমবঙ্গের মৃহামান্ত 
প্রদ্দেশপাল ডাঃ কে, এন, কাটজু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 


করবেন। 
প্রসঙ্গত; আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, 


বন্থু :বিজ্ঞান মন্দিরের রাসায়নিক গবেষক ডাঃ 
বাস্থদেব ব্যানাজিকে লজ্জাবতী লতা সংক্রান্ত 
রাপায়শিক গবেষণার জন্যে বিশ্ববিশ্ররত নোবেল 
লরিয়েট প্রোফেঃ: কুন তার কাইজার 
উহলহেল্ম্‌ ইনষ্টিটিউটের ল্যাবটরীতে কিছুকাল 
গবেষণা করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । ভাঃ ব্যানা্জি 
শীপ্রই একাজে যোগদানের জন্তে যাত্রা করবেন। 
ডাঃ ব্যানাজি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কম“সচিব। 
আমরা তার সাফল্য কামনা করছি। 
বত'মান বছরে পশ্চিমবঙ্গের ফসলের 
অবস্থ। আশাগ্রুদ 


এক প্রেম নোটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান 
বছরে প্রদেশের ফনলের একটি আনুমানিক হিসেব 
দিয়েছেন। এই হিসেবে প্রকাশ যে, এ বছন্র এ 
প্রদেশের ফলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত আশাগ্রদ । 

বর্তমান বছরে ধানের বীজ বপনের সময় পশ্চিম 
বঙ্গের প্রায় সকল জেলাতেই প্রচুর বুটি হওয়ায় 
বপন-কার্ধের কিছুট| ক্ষতি হয়। গত বছরের চেয়ে 
এবছর কিছু পরিমাণ কম জমিতে বীজ বপন করা 
হয়েছে। পরে আবহাওয়ার উক্তি হওয়ায় আশ! 


'প্রায় পৌনে নয় মণ। 


করা যায় যে, এ বছর গত বছরের চেয়ে উৎপক্ন 
ফসলের পরিমাণ বেশী হবে। 

এ বছর প্রায় ১,২০১১২০০ একর জমিতে ফসল 
হয়েছে বলে হিসেব পাওয়া গেছে । গত বছত্ 
১,২৩০১৫০০ একর জমিতে ফসল হয়েছিল। 

এ বছর প্রতি একর জমিতে প্রায় দশ মণ 
চাল পাওয়া যাবে। গত বছর পাওয়৷ গিয়েছিল 
১৯৪৮-৪৯ সালে গম 
উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ 
বছর ৮৭৯০ একর জমিতে গম হয়েছে বলে 
হিসেব করা হয়েছে । গত বছর ওই জমির 
পরিমাণ ছিল ৮৪,০৯০ একর। এ বছর গড় 
উত্পাদনের পরিমাণ হবে, স্বাভাবিক উৎপাদনের 
শতকর। ৮২ ভাগ । গত বছর ওই পরিমাণ ছিল, 
শতকরা! ৭০ ভাগ। একর প্রতি নয় মণ ধরলে 
এ বছরের মোট উৎপাদন হবে ২৩)৮০* টন। গত 
বছর ওই পরিমাণ ছিল, ১৯,৪০* টন। 

১৯৪৮-৪৯ সালের বালির পরিমাণ ১৯১৩০* টন 
হবে বলে ধর! হয়েছে। গত বছর ১৫,৪০০ টন 
পাওয়৷ গিয়েছিল। এ বছরের ছোল! উৎপাঞ্ধনের 
পরিমাণ ৭১,৮০০ টন ধরা হয়েছে । গত বছর 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫,৭০* টন। ১৯৪৯-৫০ 
সালে প্রদেশে ১,৪৯০ টন তিল পাওয়া যাবে বলে 
হিসেব করা হয়েছে । গত বছরের পরিমাণ ছিল 
৩০৩৫ টন। 

ছ্রেপটোমাইজিনের বিষময় প্রতিক্রিয়া 

বৃটিশ মেডিক্যাল জানালে এই বলে সত্ত্ক 
করে দেওয়া! হয়েছে যে, চমকপ্রদ ওষুধ ট্রেপটোমাই- 
সিনকে হতো! বর্জন করতে হবে; কারণ জিনিসটা 
অত্যন্ত বিপজ্জনক। উক্ত জানলে প্রকাশ যে, 
দেহের অষ্টম জাযুর উপর এই ওষুধের বিষময় গ্রতি- 


মবেত্বর, ১৯৪৪ ] 


ক্রিয়া দেখা দিতে পারে-_শিক্সোঘূর্ণন, বধিরতা 
এমন কি বরোগীর মস্তিফও স্থায়ীভাবে বিকৃত হয়ে 
ষেতে পারে। উক্ত জান্নীলে আরও বলা হয়েছে 
যে, ট্রপটোমাইসিন পেনিলিলিনের চেয়ে অনেক 
বেশী ক্ষতিকর এবং পেনিসিলিনের চেয়ে এর 
শক্তিও কম। অনেক রোগ বীজাণুর উপর 
পেনিসিলিনের কোন কাজ হয় না, কিন্তু সেগুলোর 
উপর ট্রেপটোমাইপ্িন বেশ কাজ করে। যক্্ারোগে 


এই ওষুধ প্রায়শঃই উপযুক্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ 


যক্ারোগীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই ওষুধের 
স্থফলকে ব্যর্থ করে দেয় এবং অনির্দিষ্ট কাল পযন্ত 
ওইরূপ থাকে । 

তিনটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার 

২১শে নভেম্বর মন্কোর খবরে প্রকাশ 
সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এবছর তিনটি 
ক্ষু্রাকৃতি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। তারা 
গ্রহগুলোর নামকরণ করেছেন--রাশিয়া, মক্ষো ও 
কম্সোমোনিয়া। রাশিয়ান জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
এপর্যস্ত এধরণের মোট ১১৩টি ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার 
করেছেন। 

১৫০ বছর ধরে ঘে তিনটি নতুন গ্রহের সঞ্ধান 
চলছিল তারা মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী 
পথে নিজ নিজ কক্ষে সুর্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ 
করে। এগুলোকে নিপ্রভ তারকার মত দ্েখায়। 

গর্ভ-নির্গয় পরীক্ষা 

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রাণীতত্ব- 
বিভাগের অধ)াপক ডাঃ জানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী গর্ভ- 
ধারণ নির্ণয় সম্পর্কে যেসব পবীক্ষামূলক গবেষণা 
করেছেন তাতে অনেকেই উপকৃত হবেন আশা 
করাযাগ্স। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ আযস্হাইম- 
জনডেক অথবা ফ্রীতম্যান উদ্ভাবিত পরীক্ষায় গর্ত- 
ধারণ নির্ণম করে থাকেন। এই পরীক্ষায় সাদা 
ইছুর অথবা খরগোন প্রভৃতি প্রাণীদের বাবহার 
করা হয়; কাজেই সময়সাপেক্ষ ও কিঞ্চিৎ ব্যয়- 
সাধা | ডাঃ ভাছুড়ী তার পরীক্ষায় স্থানীয় কয়েক 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৬৪৫ 


জাতীয় ব্যাং ব্যবহার করেছেন। কোন পুং- 
ব্যাঙ্ডের শরীরের অস্তত্বকে ৫ সি, সি, পরিষাণ শত্রী- 
মূত্র ইনজেকসন করে দেওয়া হয়। গর্ভবতী স্ী- 
লোকের মুত্র হলে ২৫ মিনিটের মধ্যে ব্যাঙের মুজের 
মধ্যে ম্পামাটোজোয়ার আবির্ভাব ঘটে। ডাঃ 
ভাছুড়ীর পূর্বে কয়েকজন আমেরিকান বিজ্ঞানী 
অবশ্ব গর্ভনির্ণ় পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গেই ব্যাং 
ব্যধ্হার করেছেন। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ব্যাঙের 
মৃত্রের মধ্যে ম্পামণটোজোয়৷ আবির্ভাবের সময় এর 
প্রায় ৩।) গুণ বেশী লেগেছে । তিনি মনে করেন-" 
গরঙরোগ বা অনুরূপ টিউমার জাতীয় রোগে এই 
পরীক্ষা! রোগনির্য়ের সহায়ক তিসেবে ফলদায়ক 
হবার সম্ভাবনা আছে। ডাঃ ভাছুড়ী গো-মহিযাদি 
প্রাণীর .গর্ভনির্যয় সম্পর্কেও পরীক্ষা করছেন। 
ইতিপূর্বে যদিও অনেকেই গর্ভবতী গো-মহিযের 
লালা, মৃত্র, রক্ত, ছুধ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় প্রাণীর 
দেহে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষার চেষ্ট। করেছিলেন, 
কিন্তু কোন সুস্পষ্ট ফল লাভে সমর্থ হন নি। পুং- 
ব্যাঙে গে-মৃত্রের পরীক্ষা পূর্বে হয় নি বলে তিনি 
পরিশ্রুত গোময়-দ্রবণ পুং-ব্যাঙের অন্তত্কে প্রবিষ্ট 
করে পরীক্ষার ফলে আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ 
হয়েছেন। তার ধারণা, সম্ভবতঃ গর্ভবতী গাভীর 
গোময়ে বর্তমান কোন গোনাডোট্রফিক হরমোন- 
এর ক্রিয়ার ফলেই পুংব্যাঙের মৃত্র মধ্যে ম্পাম্ণকৌো- 
জোয়ার আবির্ভাব ঘটে । 

মানবকল্যাণে রাশিয়ার প্রথম আপবিক 

শক্তি ব্যবহার 

সোভিয়েট লাইসেন্স প্রাঞ্ত সংবাদপত্র “নট 
এক্সপ্রেসে ৫ই নভেম্বর বালিনের খবরে প্রকাশ- 
সাইবেরিয়ার দুটি নদী, ওবি ও তানসাহির গতি 
পরিবর্তনের উদ্দেশে বাশিক্ানরা আণবিক শক্তির 
সাহাধ্যে ককেশান ও উড়াল পর্বতমালার 
কতকাংশ উড়িয়ে দিয়েছে । সংবাদে বল! হয়েছে 
যে, শাস্তির 'কাজে এই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে 
আণবিক শক্তি ব্যবন্ধত হলো। উড়াল পর্বতমাল৷ 


৬৪৬ 


ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে সাইবেরিয়াকে বিডক্ত 
করে রেখেছে । ককেশাস পর্বতমালা তুরস্কের 
নিকটে রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। “নট 
এক্সপ্রেসে আরও বলা হয়েছে যে, আণবিক বোম। 
বিস্ফোরণ সম্পর্কে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট 
সরকারের বিবৃতির অর্থ বর্তমান বিশ্ববাসী বুঝতে 
পারবে। কাম্পিয়ান ত্রদ ও কারা (আরল) 
সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লেচশ্কার্ধের দ্বাব। ৭ 
কোট ২* লক্ষ একর জমি উর্বর করা ও জল- 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট এঞ্রিনিয়ার 
ডেভিডভ এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এই 
পরিকল্পনা কাধকরী হুলে কয়েক বছরের মধ্যেই 
কারাকুম মরুভূমি ও সাইবেরিয়ার উত্তর অঞ্চল 
মনোরম উদ্যানে পরিণত হবে। এতে বিশ্ববাসীর 
নিকট প্রমাণ করা যাবে যে, মৃত্যু ও ধ্বংস যাদের 
কাম্য নয়, তারা মানুষের কল্যাণের জন্যে কিভাবে 
আণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারে। 

আণবিক শক্তির সাহায্যে রাশিয়ার ০মঘ 

স্থির চেষ্টা 

ইউঝোগীয় সমস্তা সম্পর্কে পর্যালোচনা করবার 
জগ্যে ষে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা হয়েছে 
মেই কমিটি তাচদর রিপোর্টে বলেছেন যে, যে 
সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রকাশ-- 
সোভিয়েট বাশিয়াতে কেবল যে আণবিক বোম! 
তৈরী করবার কাজই দ্রতগতিতে চলছে তা-ই 
নয়, তার। আণবিক শক্তির সাহায্যে মেঘ স্যষ্টি 
করে নতুন ধরণের আণবিক মারণাস্ত্র তৈরীর 
গবেষণাও চালাচ্ছে। এই সংবাদে আরও প্রকাশ 
যে, আণবিক বোমা প্রয়োগে রাশিয়া! কেবল 
শিল্পকেন্দ্র ও বন্দরসমূহ ধ্বংসের পরিকল্পনা করেই 


ক্ষান্ত হয় নি; তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের বিরুদ্ধে 
আণবিক অস্ত্র প্রয়োগেরও পরিকল্পনা করেছে। 
যুদ্ধক্ষেত্রে £দনিকদের ধ্বংস কার্ধে আণবিক বোমা 
বিশেষ কার্ষকরী নয়। কাজেই তারা আণবিক 
বোমার সাহায্যে মেঘ সৃষ্টি কবে সৈনিকদের ধ্বংস 
করবার জন্তে_ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে । 


বিবিধ 


[১য় বধ ১১শ সংখ্যা 


এই আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্যদের মধ্যে 
ফ্রান্সের মরিস হ্ুম্যান, পল রেণো এবং বৃটেনের 
লর্ড ভ্যান্সিটার্ট ও লর্ড ব্র্যাবাজোন আছেন। 
এরা পশ্চিমী রাষ্রজোটের প্রধান ও পররাষ্ট্র 
মন্ত্রীদের নিকট এ সম্পর্কে তাদের রিপোর্ট পেশ 
করেছেন। 

প্রাগের সঙ্মিকটে ইউরেনিয়াম খনি 

প্যারিসের স্বাধীন চেকোঙ্গেভাক পরিষদ 
এ-মমেঁ ঘোষণা করেছেন যে, সম্প্রতি গ্রাগের 
৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রিত্রামে ক্যানাডার 
চেয়েও বিশ গুণ গুরুত্বপূর্ণ ইউরেনিয়াম খনির সন্ধান 
পাওয়া গেছে। পরিষদ ঘোষণা করেছেন যে, 
সোভিয়েট তত্বাবধানে ইউরেনিয়াম নিফাশিত হচ্ছে 

মানবকল্যাণে আণবিক শক্তি 

( আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের অভিমত ) 

ওয়াশিংটনের ১৫ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ-_ 
কয়েকদিন পূর্বে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ 
আদরে ভিশিনস্কী দাবী করেছিলেন যে, রাশিয়া 
কেবল মানবকল্যাণের জন্যেই আণবিক শক্তি 
বাবহার করছেন। ওয়াশিংটনের বিশেষজ্ঞ মহল 
কিন্ত একথা ঠিক বিশ্বাস ক+তে পারেন নি। 

মঃ ভিশিনক্বীর বক্তৃতার পর ওয়াশিংটন পোষ্ট 
পত্রিকার পক্ষ থেকে কয়েকঙ্গন পরমাণু বিশেষ্ঞকে 
এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তারা বলেন ধে, মঃ 
ভিশিনম্কবী পরমাণু শক্তির যে সমস্ত ব্যবহারের 
কথ! বর্ণনা করেছেন সকল সময় তা সম্ভব নয়। 
আবার কোন কোন সময় হয়তে। সেগুলো কেবল 
তত্বের দিক থেকেই সম্ভব বলে মনে হবে। তীর! 
আরও বলেন যে, যুক্তবাষ্ট্রে যদিও অনেক পূর্বেই 
পরমাণুশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা! আরস্ত হয়েছে তবুও 
জাতীয়, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সুর হতে 
এখনও বনু বহর বিলম্ব আছে। কাজেই আজ 
রাশিয়া যা বলছে ত। একরকম অসম্ভবই বলা চলে। 

মাকিন বিশেষজ্ঞদের এই সন্দেহের আর একটা 
কারণ হলো-্মঃ ভিশিনস্কীর একটি উত্কি। 


নবেখর, ১৯৪৯-] 


সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে মঃ ভিশিনস্বী 
বলেন যে, রাশিয়ার পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণার 
সর্বশেষ অবস্থা! সম্পর্কে তার কোন প্রত্যক্ষ জান 
নেই। ২৫শে সেপ্টেম্বরের টাস-এর একটি বিবৃতি 
থেকেই তিনি জানতে পারেন যে, বাশিয়] বর্তমানে 
মানবকল্যাণের জন্যেই পরমাণুশক্তি ব্যবহার 
করছে। 

পরমাণু বোমার সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে দেবার 
কাহিনীকে বিশেষজ্ঞের 'কল্পনা-বিলাস' 
অভিহিত করেন । তার! বলেন যে, পর্মমাণু বোমা 
একাজের উপযোগী নয়। একটি পরমাণু বোম। 
২১০০০ টন টি, এন, টি-র সমান শক্তিসম্পন্ন। 
স্থতরাং কোথাও একট পাহাড় ধ্বসাবার জন্যে 
কেউ যে এবূপ বিরাট শক্তি ক্ষয় করবে তা সম্পূর্ণ 
অবিশ্বান্ত । পরমাণু বোমার বিস্ফোরণকে কখনও 
নিয়ন্ত্রিত করে বিজ্ঞানীর অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত 
কর] সম্ভব নয়। 

অন্ধের দৃষ্টিশক্তির পুনরুজ্জ্রীবন 

মন্কোর এক সংবাদে জান। গেছে যে, সোভিয়েট 
একাডেমীর সদশ্য রুশ চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ফিলাটভ 
নতুন কণিয়৷ (চোখের সম্মুখভাগের স্বচ্ছাবরণ ) 
স্থাপন করে তিন হাজারেরও বেশী অন্ধ ব্যক্তির 
দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছেন। 
রসায়নশাজ্্র ও পদার্থ-বিষ্ভায় নোবেল প্রাইজ 

স্থইডিস বিজ্ঞান পরিষদ এবার কালিফোনিয়ার 
অধ্যাপক এফ, ডব্লিউ, গিয়াককে ১৯৪৯ সালের 
রসায়নশাস্ত্রের নোবেল প্রাইঙ্জ দিয়ে সম্মানিত 
করেছেন । রসায়ন বিজ্ঞানে আমেরিকা এই পঞ্চম 
বার নোবেল প্রাইজ বিজয়ের গৌরব অর্জন 
করলে।। 

জাপানের পদার্থবিষ্ভার অধ্যাপক হিদেকি ইউ- 
কাঁওয়াকে এবছর পদার্থবি্ঞার নোবেল প্রাইজ 
প্রধান করা হয়েছে। এই সর্বপ্রথম একজন 
জাপানী বিজ্ঞানী নোবেল গ্রাইজ পেলেন। 

আগামী ১৯৩ই ডিসেম্বর ইকহোমে নোবেল 


জান ও বিজ্ঞান 


বলে 


৬৪৪ 


প্রাইজ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সে-সময়ে নোবেল 
প্রাইজ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হবে। 
সাধারণতঃ রাজ গুল্তাফ চেক, মেডেল ও ডিপ্লোষ। 
সমূহ বিতরণ করে থাকেন। সম্প্রতি তিনি অনুস্থ 
হয়ে পড়েছেন বলে এবছর তার স্থলে যুবরাজ 
এডল্ফ পুরস্কার বিতরণ করবেন। 
আফগানিম্থানের লুণ্ু সহর 
আমেরিকান আবিফারকেরা আফগানিস্থানে 
একটি লুপ্ত সহর আবিষ্কার করেছেন। এই সহরের 
গৃহ, ফোয়ারা ও খাল প্রায় যথাযথ অবস্থায় আছে। 
আমেরিকান যিউজিয়াম অফ ন্াচারেল হিগ্রির 


'বৃতত্ব বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিঃ ওয়ান্টার 


এবিষয়ে ঘোষণা করেছেন। তার মতে 
এই নগরীর নাম ছিল পেশাওয়ারান। ছাদশ 
ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সহরটি বিগ্যমান ছিল। 
ইহা আফগানিস্থানের সিস্তান এলেকায় মরুভূমি 
অঞ্চলে “ডেজার্ট অব ডেথ নামক স্থানে অবস্থিত। 
এর পাচ মাইল দুরে একটি পল্লী বিদ্যমান 
আছে। 
ভারতে আমদানী খানশহ্য 

১৯৪৯ সালের ১লা জান্গ্য়ারি থেকে কিছুদিন 
পূর্ব পর্যস্ত ভারত ২৬৭৯৭০০ টন খাগ্ঠশশ্য আমদানী 
করেছে। এই আমদানী খাগ্যের মধ্যে গমের 
পরিমাণ ১৪২৯৬০০ টন ও চা'লের পরিমাণ ৫৯৯**০ 
টন। 

ভারত যে ৪৭ লক্ষ টন খাগ্য আম্দানীর 
চুক্তি করেছে তার মধ্যে ২৭ লক্ষ টন ইতিমধ্যেই 
আমদানী কর! হয়েছে। গত বছর ভারত ৪৮ 
লক্ষ ২০ হাজার টন খাছ্য আমদানী করেছিল। 

পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রী-বিমান 

ব্রিস্টলের নিকটবর্তী ফিলটনে বিশেষভাবে 
নিষিত বিযানক্ষেত্র থেকে পৃথিবীর বৃহতম যাত্রীবাহী 
নিমান 'ব্রযাবাজোন” গত ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর প্রথমবার 
আকাশে ওঠে। বিমানখানি প্রায় সাতাশ মিনিট 
আকাশে ছিল। ত্রিস্টল ও গ্রস্টারসায়ারের . উপর 


৪৮ 


পাঁচশ? ফিট উচ্ুতে বিমানধানি বারকয়েক ঘোরবার 
পর প্রায় চার হাজার ফিট উচৃতে আরোহণ করে। 
আকাশে ওঠবার সময়ে প্রান্স ছু'মাইল দূর থেকে 
বিমানের এঞ্রিনের গর্জন শোন। গিয়েছিল । বিমানটির 
ওঙ্ন ১৩ টন। এতে আটটি এপ্িন আছে। 
এধরণের বিশালকায় দুটি বিমান তৈরী করতে 
প্রায় এককোটি কুড়ি লক্ষ পাউওড ব্যয় হয়েছে। 
বুটিশ ওভারসিজ এয়ার ওয়েজ ছ্িভীয় ব্যানটিকে 


লগ্ুন-নিউইয়র্কের পথে যাত্রীবাহী বিমান হিসেবে 


ব্যবহার করবেন। এই দ্বীর্ঘপথ যাতায়াত করবার 
সময় বিমানখানি শখানেক যাত্রী বহন করতে 
পারবে। কম দুরত্ব অতিত্রম করবার সময় দু'শ 
ধাত্রী বহন করাও সম্ভব। 
পঙ্গপাল-গ্রতিরোধ সন্মেলন 

পঙ্গপাল উপদ্রত কেন্দ্র ওমন নামক অঞ্চলে 
একটি আন্তর্জাতিক পঙ্গপাল-প্রতিরোধ সন্মেলন 
অন্ষ্ঠিত হয়েছে । বুটেন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, কেনিয়া 
মিশর, ইরান এ সম্মেলনে যোগদান করেন। 


কেনিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের পঙ্গপাল-নিবারণ কার্ধে 
নিযুক্ত একজন প্রতিনিধি সেখানকার পঙ্গপাল- 
নিরোধক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণ 
প্রদান করেন। ২১ ঘণ্টা বেলুচিস্থানের পঙ্গপাল 
অঞ্চল পরিদর্শন করবার পর প্রতিনিধিগণ পাকি- 
স্তানের পভর্ণর জেনারেল খাঞ্জা নাজিমুদ্দিন কতৃক 
আপ্যান্নিত হুন। 
ভারত ও সুদুর প্রাচ্যের খনিজ সম্পদ 


“শিল্প বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকার” অক্টোবর 
খখ্যায় ডাঃ ভি এন ওয়াদিয়ার শিল্পে অনুন্নত 
দেশগুলোর উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে। 

এই প্রবন্ধে ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের দেশ- 
সমূহের খনিজ সম্পদের আলোচনা করা হয়েছে 
এবং এ সম্পর্কে যত তথ্য পাওয়া যায় তা! 
সন্সিবেশিত হয়েছে । ভারতের খনিক্ষ সম্পদ সম্প- 
কেই বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে । কোন্‌ 
কোন্‌ খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে ভারত পরমুখাপেক্ষী 
এবং তার নিজস্ব খনি সম্পদের সংরক্ষণ ও 
সন্ধানের জন্যে সরকারী ও বে-সরকারী কি কি 


বিবিধ 


[ ২য় ব, ১১প যংখ্যা. 


উপায় অবলম্বন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে তা 
স্থন্দরূভাবে দেখান হয়েছে £-- 
ক্যাষ্টর অয়েল থেকে সেবাসিক এলিড প্রস্তত 
প্লাষ্টিক প্রভৃতি গ্রস্ততকার্ধে সেবাদিক এসিডের 
ব্যবহার বাড়ছে। ক্যা্টর অয়েঙগ থেকে কষ্টিক 
সোডার সাহায্যে সেবানিক এসিভ পাওয়া যায়। 


রাসা॥নিক গবেষণাগারসমূহে এই প্রস্ততপ্রণালী 
উদ্ভাবিত হয়েছে। 
ফেলস্পার থেকে পটান 


পটাস একটি মুল্যবান রাসায়নিক সার । কিন্ত 
ভারতে এই ভ্রবাটির পরিমাণ বেশী নয়। সম্প্রতি 
হায়দ াবাদের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে স্থানীয় ফেলস্‌- 
পার থেকে পটাস প্রাপ্তির একটা উপায় আবিষ্কৃত 
হয়েছে । অনুসন্ধানের ফলে জানতে পার! গেছে 
যে, এই দেশে প্রা ফেলস্পার ব্যবহার করলে 
অল্প ব্যয়ে পটাস প্রস্তত কর! যেতে পারে। 

হায়দরাৰাদের রাইচুর, মহবুবনগর, গুলবর্গা, 
এবং গোলকুণ্ডা জেলাসমূহে প্রচুর ফেলস্পার পাওয়া 
যায়। 

ভারতের সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষদমূহ 

ভারতে সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ সম্বন্ধে একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধে গোলাপ জাতীয় সকল পুষ্প-বৃক্ষের 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । কতকগুলো রঙ্গীন চিত্র 
এই প্রবন্ধের সৌষ্ঠব বধন করেছে। গন্ধ ব্যবসায়িগণ 
এই প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান পাবেন। 


পরলোকে অধ্যাপক বিনয় সরকার 


ওয়াশিংটনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 
মহাশয়েন্ন আকম্মিকভাবে জীবনাবসান ঘটেছে--. 
এ সংবাদে দেশবাসী মাজেই মমরণহত হবেন। 
“অধ্যাপক সরকার বাংলার, তথা আধুনিক 
ভারতেরই একজন কৃতী সম্ভান। ॥ শিক্ষক, জন- 
সেবক এবং জ্ঞানসাধকরূপে দেশকে তিনি যে 
কত ভাবে সেবা করেছেন'তা বলে শেষ কর! যায় 
না। তার এই সর্বতোমুখী প্রতিভা ও কম শক্তি 
দেশের বাইরেও ব্যাপ্তিলাভ করেছে _ এবং 
বিশ্বের বিঘজ্জন সযাজে সম্মান লাভ করে তিনি 
দেশকে, জাতিকে গৌরবান্িত করেছেন। অধ্যাপক 
সরকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই 
এর একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। আমর! তার 
পরলোকগত আত্মার প্রতি প্র! নিব্দেন করছি। 


গ্রাম & 
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জড় বনাম ততজ 
শ্রীনূর্যেন্দুবিকাশ করমহ্থাপাত্র 


বিশ্বজগতে তিনটি সত্তা রয়েছে যাদের বাদ 
দিয়ে কোনও সত্ব আমর] কল্পনা করতে পারি না। 
এগুলে! হলে] জড় (07900279, তেজ (66165), 
আর চৈতন্য (০079010951939) | সেই কোন 
অভীত যুগ থেকে চিন্তাশীল মানুষ এই সবা য়ের 
রূপ, সম্বন্ধ ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাভাবে গবেষণা 
করে আসছে! প্রথমত: আমরা! প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনশান্ত্রসমূহে এই চিন্তা ধারার স্থম্পষ্ট ছাপ দেখতে 
পাই। দর্শনের চিস্তাধারা দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম 
করে ষে উপসংহারে এসেছে তা সর্বসম্মত না হলেও 
চুড়ান্ত। “একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “সেই চৈতন্তই সর্বময়! 
_ দৃশ্তজগতে চৈতন্য ব্যতিরেকে জড় বা তেজের 
সত্ব! মায়ামাত্র; &তন্যই সত্বাময়, চিন্ময় ও আনন্দময় 
-এই তত্বগুলোৌতে উপস্থিত হয়ে দার্শনিক স্তব্ধ 
হয়েছেন--মারও উধে”ওঠবার অবকাশ তার নেই। 
দার্শনিকের বিচারলধ এই তত্বকে কিন্তু সাধারণ মানুষ 
সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচ বোধ করেছে এই 
জন্যেই যে, বাম্তব ইন্জিয় দিয়ে সাধারণে এর অনুভূতি 
পায় না। সেই খানেই ম্থুরু হয়েছে বিজ্ঞানের 
যাত্রা। কেবলমাত্র আত্তরিক ঞ্জানই ছিল দর্শনের 


উপাদান; কিন্তু বিজ্ঞান তার চলার পথে প্রকৃতিকেই 
নিয়োজিত করেছে তার রহশ্ত উদঘাটনে | 


চৈতন্তকে দূরে রেখে বিজ্ঞান জড় ও তেজ এই 
ছুটি সবা সন্বন্ধে গবেষণা করেছে । এই ভিন্ন সত্ব 
ছুটির রূপ ও কাধ বিভির-্"এই হলো বিজ্ঞানের 
প্রাথমিক সিদ্ধান্ত । জড় ও তে£জর গ্রধ।ন পার্থক্য 
হচ্ছে এই খানে যে, জড়ের ভর ও ওজন রয়েছে, 
কিন্তু তেজের তা নেই। স্থিতিশীল জড়কে 
তেজই দেয় গতি। জড়ের বিনাশ নেই। একরূপ 
জড়ের বিনাশে একই ওজন বিশিষ্ট অন্যরূপ জড়ের 
উদ্ভব হয়। তেজের পক্ষেও ঠিক একই কথা খাটে। 
একই তেজ খাছ্যের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত হয় 
আমাদের পেশীতে। সেই তেজই আবার ভিন্নবূপে 
প্রকাশিত হয় আমাদের শরীরের গতি শক্তিতে । 
জড় ও তেজ-ছুইয়েরই বিনাশ নেই। মোট 
কথ'--জড়ের বিনাশে জড়ের ও তেজের বিনাশে 
তেজের জন্ম। এ-ছুটিই আমাদের অনুভূতির 
মধ্যে-_-এবং এবা পরম্পর নির্ভরশীল। তবু প্রথম 
দৃষ্টিতে পৃথকধর্মী জড় ও তেজের এই যে বিরোধী 
ভাব বিজ্ঞানীরা ধারণা করে ছিলেন। কালের 
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গতিতে তার ক্রমপরিবর্তন হচ্ছে। আমর! সেই 
কথাই আলোচনা করব। 

বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ নিয়ে আমাদের 
এই জড়জগৎ। আর এই মৌলিক পদ্দার্থগুলোর 
যৌগিক মিলনে স্ষ্টি হয়েছে বিশ্বের এই পরিদৃশ্তমান 
বৈচিত্র্য | এই ৈচিত্র্য সষ্টির একটা কর্ত। রয়েছে-_ 
তাকেই আমগা বপতে পারি, শক্তি বা তেজ। 
আসলে এক হলেও তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহিজগতে গ্রকাশ পায়। তেজের 
কতৃত্বে জড় জগতের স্যটি, স্থিতি, লয়-এর একটা 
চিরন্তন আবর্তন শুরু করেছে । তার যাত্রা অনাদি 
কাল থেকে-আযুও তার অনন্ত । 

এই জড়জগৎ নিয়ে চিন্তারত বিজ্ঞানী একদিন 
ঘোষণা করলেন-_বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ 
তোমাদের শাস্ত্রে আছে; এদের প্রত্যেকটিকে 
ভেঙ্গেচুরে এক একটি ক্ষুদ্রতম কণার সত্বা উপ- 
লব্ষি করবে, যাকে সেই পদার্থের অণু বলতে 
পার। আবার অণুকে আরো ভাঙ্গজে পাবে 
পরমাণু । পরমাণুরা এক! থাকতে পারে না; 
পৃূথক অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই এরা পরস্পর 
মিলিত হয়ে অণুর শ্যটটি করে। প্রত্যেক পদা- 
থের পরমাণুর ধর্ম পৃথক, ওজনও পুথক। এখন 
আমরা বলতে পারি যে, বিরানব্বইটি মৌলিক 
পরমাণু নিয়েই ভড়গ্গগং। তেজ শিয়ে 
গবেষণারত বিজ্ঞানী বলেন--এই যে তেজরূপী 
আলে! দেখছ এব! কতকগ্তলে৷ বস্তকণিকার সমষ্টি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কণিকাগুলো আমাদের 
চোখের উপর সোজাসুজি এসে পড়ে বলে আমর 
দেখতে পাই। একটি স্থিতিস্থাপক গোলককে 
দেওয়ালে ছুড়ে মারলে যেরূপ প্রতিহত হয়ে ফি 
আসে, এই আলোকণাগুলোও কোন স্বচ্ছ পদার্থের 
সংস্পর্শে এসে ঠিক সেব্দপ ভাবে প্রতিফলিত হয়। 
আলোর প্রতিসরণও এই কণিকাঁবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা 
কর! যায়। কতকগুলো আলোককণা যখন একট 
নির্দি্ট বেগে ছুটে গিয়ে স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিহত 


জড় বনাম তেজ 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


হয় তখন নিউটনের নিয়ম (1:00 12 ০৫ 
0)00101) অনুযায়ী সেই কণিকাগুলোর ওপর 
সেই স্বচ্ছ জড় পদার্থের শক্তি লম্বভাবে আরোপিত 
হয়; আর আলো কণাগ্তলো (বলবিগ্ঠার নিয়ম 
অনুসারে ) নিজের পথ ও লম্বপথের মাঝামাঝি রাস্তা 
করে নেয়। বস্ততঃ একেই আমর! প্রতিসরণ বলি। 
এই মতবাদ দিয়েই নিউটন আবান্ন বর্ণালী রহস্যের 
দ্বার উদঘাটন করেন। 

শ্রাবণ মাসের বর্ণরত আকাশের দিকে তাকিয়ে 
মৃদু রৌদ্রের আবহাওয়ায় আমরা বামধনথ দেখে 


বিশ্মিত হয়েছি--আদিম যুগের মানুষ একে 


দেবতার ধন্গুক বলে পুজা করেছে । নিউটন এই 
ধন্ছককে আটকে ফেললেন তার পরীক্ষাগাবরে। 
একটি ত্রিপার্খ্ কাচের ওপর সুর্ধালাক ফেলে তিনি 
পেলেন রামধস্থুর সাতটা রং_-বেগনি থেকে লাল 
পর্যন্ত সাজানো! রয়েছে ঠিক সেই রামধন্থুর মত। এর 
নাম দেওয়৷ হলে! সৌর-বর্ণালী | কণিকাবাদের দৃষ্টিতে 
দেখা গেল, সাতটা] আলো-কণিকার সংমিশ্রণে সাদ। 
রঙের স্ুর্যালোকের স্ষ্টি। বিভিন্ন রঙের আলো 
কণিকার তেজও বিভিম্ন। তাই যখন তারা 
একযোগে একট! ত্রিপার্খ্ব কাচের উপর এসে পড়ে 
তখন বেগনি বং তাঁর তীব্রতম শক্তির জঙ্যে 
প্রতিনরণের বেলায় একটু বেশী বেকে যায়; কিন্ত 
লাল রং বাকে কম। তার মাঝখানে বিভিন্ন শক্তির 
অন্তান্ত রংগুলে। তাদের পথ বেছে নেয়। রামধনুর 
বেলায় বৃষ্টি বিন্দুগুলে! আকাশে ত্রিপার্খ কাচের কাজ 
করে। নিউটনের কণিকাবাদ তারই বলবিগ্তার 
উপর ভিত্তি করে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল-_ 
ঠিক সেই সময়ে তারই সমমাময়িক হয়গেন্স আর 
এক মতবাদ খাড়। করলেন । তীর মতে--ভরহীন 
ঈথর সমুত্রে এই বিশ্ব ডুবে আছে। ঈথর বহন করে 
আলোর কণ! নয়, আলোর এক একটি তরঙ্গ । 
সেই তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে আঘাত দেয়, ফলে 
আমরা দেখতে পাই। জলের মধ্যে একট! পাথর 
ছুড়ে মারলে আমাদের পেশীর শক্তি জলে 
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আরোপিত হয়। তাতে স্যপ্ি হয় জলের তরঙ্গ। 
সে তুরঙ্গ আমাদের নিয়োঞ্জিত শক্তি ছাড় আর 
কিছুই নয়। জল তার বাহন মাত্র । তেমনি আলোক 
কোনও উৎস থেকে উদ্ভুত হলেই সে ঈথরকে বাহন 
করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলের তরঙ্গের মত। 
এই তরঙ্গবাদের ভিত্তিতে আলোর প্রতিফলন ও 
প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করা যায় স্থন্দরভাবে। আলোক 
তরঙ্গের গতিবেগ সবত্র সমান নয়--তাই যখন 
একটি তরঙ্গ স্বচ্ছ কাচের পৃষ্ঠে আঘাত করে তখন 
তার খানিকট! অংশ কাচের ভিতর যে গতিবেগে 
যায়, বাইরের অংশট] ঈথবরে থাকায় তার গতিবেগ 
ভিন্ন হওয়ার ফলে সেই তরঙ্গের পথ পরিবতিত 
হয়--আমরা একেই বলি প্রতিসরণ। একটি 
তরঙ্গশীর্ষ ও একটি তরঙ্গপাদ এই নিয়ে একটি 
তরঙ-তের্ঘ্য হয়। বিভিন্ন রঙের পক্ষে এই তরঙ্গ- 
দৈর্ঘ্যও বিভিন্ন । বিভিন্ন বঙের বিভিন্নরূপ কণিকার 
সত্বা কল্পনা করার চাইতে তরঙ্গ-দৈর্বের বিভিন্ন- 
তায় তাদের কল্পনা করা স্বাভাবিক। তাছাড়া 
বিভিন্ন আলোর কণিকার একই গতিবেগ থাকা 
সম্ভব নয়--ষ] সম্ভব মনে করে আমরা কণিকা 
বাদের ভিত্তিতে আলোর প্রতিলরণ ব্যাখ্যা কন্পতে 
সমর্থ হয়েছিলাম । কণিকাবাদের বিরুদ্ধে তরঙ্গ- 
বাদের এই যুক্তি তাকে বিজয়ীর আমন থেকে 
বিচ্যুত করতে পারে নি। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী 
ইয়ং ও ফ্রেজনেল আলোর এক নৃতন ধমের কথা 
আমাদের শোনালেন । তারা পরীক্ষায় দেখলেন 
যে, আলোর ছুটি তরজ, বিশেষ ব্যবস্থার ফলে সংযুক্ত 
হয়ে পাশাপাশি একবার আলো! ও একবার অন্ধকার 
চ৪)0-এর সৃষ্টি করে । আলো যদি কণিকাধ্মী হয় 
তবে ছুটি আলোর কণিক1 মিলে তো আলোক-শূন্ততা 
স্থষ্টি করতে পারে না_বরং তরঙ্গবাদের দৃষ্টি দিয়ে 
দেখলে আমরা এই ব্যাখ্যা করতে পারি যে, যেখানে 
আলোর 'ব্যাণ্'' দেখ! যায় সেথানে ছুটি তরঙ্গের 
দুটি শীর্ষ বা ছুটি পাদ সর্বতোভাবে একত্র হয়েছে; 
আর যেখানে একটি তরঙ্গের শীর্ষ ও অপর তরঙ্গের 


'ভগান ও বিজ্ঞান 
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পাদ মিলিত হয়েছে পেখানে তাদের পরম্পর 
কাটাকাটি হয়ে অন্ধকারের সরি হয়েছে। আবার 
একটি ছোট ছিদ্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আলে যায় 
বেঁকে এবং পাশাপাশি আলে ও অন্ধকার বৃত্তের 
স্থপ্টি করে ঠিক আগেকার নিয়মানুযায়ী । একে 
বল! হয় আলোর ভিফ্র্যাক্নদন বা অপবর্তন। 
তর্জবাদ দিয়ে আলে|র এই ধম গুলো ব্যাখা। কর। 
যায়; কিন্তু কণিকাবাদ এখানে যুক্তি খুজে পায় ন|। 
আলোর সমবর্তন, আলোক তরঙ্গকে স্প্টতঃ অন্ুগ্রস্থ 
তরঙ্গ বলেই প্রমাণ করে। এখন আর আলোকে 
কণিকাধর্ম আরোপ করার অবকাশ নেই । আমর] 
নিঃসন্দিপ্ধ চিত্তে মেনে নিতে বাধা যে--আলো, 
তাপ, বিছা সমন্ত শক্তিই তরঞধর্মী। এ তরঙ্গ কি 
তবে ণিশ্চিতই ঈথর তরঙ্গ? এর ভিতবেও আর 
একট সমশ্যা রয়েছে । ওরষ্টেড প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা 
পরীক্ষায় দেখলেন যে, প্রত্যেক বিছ্বাত্ভরণ তার 
চার পাশে চুম্বক ক্ষেত্রের সি করে, আর কোন 
চুপ্ধকক্ষেত্র তার বলরেখা পরিবর্তন করলে আবার 
তাড়িতক্ষেত্রের স্টি হয়। সেই তাড়িৎক্ষেত্রের 
বলবরেখার পরিবর্তন আবার চৌম্বকক্ষেত্ের টি কবে। 
আমাদের পূর্বোক্ত বিছ্যাত্ভরণ যদ্দি আন্তে আস্তে 
স্থান পরিবর্তন করতে থাকে তবে আমপ] পরিবর্তন- 
শীল চৌন্বকক্ষেত্র পাব যা পরে আবার পরিবর্তনশীল 
তাড়িতক্ষেত্রের স্থটি করবে--যতক্ষণ ন| বিছ্যুৎ- 
ভরণ স্থির হয় ততক্ষণ। আমরা এমনিভাবে 
পরপর চৌহ্বক-তাড়িৎক্ষেত্রের সত্বা অনুভব করবো! । 
এই দিদ্ধান্তটি প্রমাণ করলন ম্যাক্সওয়েল তার 
বিখাাত সমীকরণের সাহায্যে। তিনি দেখালেন, 
চৌস্বক বা তাড়িৎক্ষেত্র তেজ বা শক্তি ছাড়া 
আর কিছু নয়। স্থান্পরিবর্তনশীল বিছ্যুতৎভরণ 
এই যে পরপর তাড়িং-চৌদ্ববক্ষেত্রের সি করলে! 
এগুলো তেজ বা শক্তিতগঙ্গ ছাড়া আর কিছু 
নয়। এখানে আমর] দেখলাম, বিদ্যুৎ চলে তাড়িৎ- 
চৌন্বকীয় তরঙ্গে ঈথর সমুদ্রের ভিতর দিয়ে। প্রমাণ 
হলো! যে, ঈথবের মত তাড়িৎ-চৌদ্বকীয় তরঙও 
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মহাশৃন্তের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। ম্যাক্সওয়েলের 
গাণিতিক সমীকরণে এই মূল্যবান কথাটি নিহিত 
ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানী হার্জ 
সত্য সত্যই তাড়িৎ-চৌম্বকীয় বেতার তরঙ্গ উত্পাদন 
করলেন । এই তাড়িৎ-চৌনম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ 
নিধ্পারিত হলো এক সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী 
হাজার মাইল । আলোকের গতিবেগও ঠিক এই । 
তবে কি আমাদের সেই সাতরঙা বর্ণালীর আলো ও 
তাড়িৎ-চৌন্বকীয় তরঙ্গ এক? হ্যা ঠিক তাই। 
তাপ, আলো, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্য, অদৃশ্য 


তেজ তাড়িৎ-চৌনম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। 


এরা যদি সবাই এক গোঠীর হয়ে থাক্ষে তবে এদের 
আকুতি-প্রক্কৃতিতে এত প্রভেদ কেন? এর 
উত্তরে তরঙগ-দৈর্যের কথা এসে পড়ে। আমরা 
জানি একটি তরঙ্গশীর্ষ ও একটি তরঙ্গপাদ নিয়ে 
একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। একটি বিশেষ তরঙ্গ এক 
সেকেণ্ডে যতবার স্পন্দিত হয়, সেই সংখ্যাকে 
বলা হয় সেই তরঙ্গের স্পন্দন সংখা । 
তাহলে আমর! পাই--তরঙ্গের বেগ» তরঙ্গ-টৈর্ঘ্য ৯৫ 
স্পন্দনসংখ্য। | 

তাপ, আলো প্রভৃতির তরঙ্গের গতিবেগ দি 
মহাশূন্যে একটি নিত্য-সংখ্য বা কন্ষ্্যাপ্ট 
হয় তাহলে তাদের রূপ ও প্রকৃতি নির্ভর করবে 
তাদের তর্ঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও স্পঙ্গন সংখ্যার উপর। 
তরঙ্গের গতিবেগকে একটি নিত্য-সংখ্যা রাখতে হলে 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়লে তরঙ্গের স্পন্দন কম হতে বাধ্য । 
উদাহরণ স্বরূপ বল যায়, বেতার তরঙ্গের ঠ্্য্য 
সবচেয়ে বেশী অথচ স্পন্দন (৬ হাজার থেকে ১০।২২ 
হাজার, ৫০০০০ মিটার থেকে $ মিলিমিটার ) সব- 
চেয়ে কম। তারপর যথাক্রমে তাপ তরঙ্গ, দৃশ্ট সাত 
রঙা আলোক তরঙ্গ, অতিবেগনি রশ্মি, রঞঙজেন রশ্মি, 
গাম। রশ্মি, মহাজাগতিক রশি প্রভৃতির স্থান। 
বেতার তরঙ্গ থেকে এদের তরঙ্গ-দের্ঘ্য ক্রমশঃ যেমন 
ক্ষুদ্রতর হতে থাকে তেমনি স্পন্দন সংখ্যা বাড়ে । 
এখন বিভিন্ন দৈর্য্যের তাড়িৎ-চৌন্বক তরঙ্গ সি 


জড় বনাম তেজ 


পরমাণুর 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


করলেই আমর! বিভিন্ন তেজকে হাতের কাঁছে 
পাব। অতএব সমস্ত তেজ বিভিন্ন রূপ ও প্রক- 
তিতে জেগে থাকলেও তারা লয় পেল সেই এক 


তরঙ্গ ধমে । 
তেজের কথা বলতে গিয়ে আমরা জড় 


পদার্কে সেই কোন্‌ পরমাণুবাদের যুগে ফেলে 
এসেছি। ভাল্টনের পরমাণুবাদকে কেন্দ্র করে যখন 
রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার বহু সমস্যার সমাধান হচ্ছিল 
তখন জ্ুকুশ, পরমাণুর ভিতরকার একটি ক্ষুপ্রতম 
বস্তকণার অস্তিত্বের কথা শোনালেন । নলের ভিতর 
কিছু বাতাস রেখে তিনি তার ভিতর দিয়ে বিহ্যুৎ 
চালালেন। বিদ্যুত্বর্তনীর খণ-ফলক ও ধন-ফলক 
সেই নলের ভিতর থাকলো। | দেখা গেল, একটি ধশ্শি 
ধণ-ফলক থেকে ধন-ফলকের দিকে ছুটে যাচ্ছে। 
এর নাম দেওয়া হলো ক]াথোড বা খণ-রশ্শি'। 
পরীক্ষায় দেখা গেল, এই রশ্মিতে কিছুট! জড় ও 
কিছুট1 বিদ্যুৎ তেজের সংমিশ্রণ রয়েছে । বিখ্যাত 
বিজ্ঞানী মিলিকান এই রশ্মির প্রত্যেকটি কশিকার 
ভর ও বিছ্যৎ মাত্রা নিধণরণ করলেন। 
এদের নাম দেওয়া হলো, ইলেক্ট্রন | হাইড্রোজেন 
ভাগের এক ভাগ ভর ও 
ধণ-বিছ্যতের সমম্য়ে এদের স্ুষ্টি। ইলেক্ট্রন 
পরমাণুর একটি উপাদান বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হলে। ৷ আমরা! প্রত্যেক মৌলিকপদার্থ বা পরমাণুকে 
বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বলেই জানি। ইলেক্ট্রন যদি 
এই পরমাণুর একটি উপাদান হয় তবে কিছু 
ধন-বিদ্যুৎও পরমাণুতে থাকা সম্ভব। আমরা 
আর একবার পূর্বোক্ত সেই ক্যাথোড-রশ্মির 
নলকে পরীক্ষা করে দেখলাম--যেদিকে ক্যাথোড 
নির্গত হচ্ছে তার ঠিক বিপরীত দিকে আর একটি 
রশ্মি বেরুচ্ছে--তার নাম হলো ক্যানেল রশ্মি। 
এই রশ্টথির প্রত্যেকটি কণিকা রয়েছে একমাত্রা 
ধন-বিদ্যুৎ ; আর তাদের ভর পরমাণুর ভরের সঙ্গে 
প্রায় মিলে যায়। এদের নাম হলো-আয়ন। 
এখন আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, 


১৮৫ ০ 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


প্রত্যেক পরমাণুতে ছুটি পদার্থ রয়েছে--একটি 
খণ-বিছ্যুৎ $সমন্বিত প্রায় ভরহীন বস্তকণ! 
আর একটি ঠিক পরমাণুর ওজনের ধন-বিছ্যুৎ 
সমন্থিত বস্তকণা। পরমাণুর ওজনের .কাছে 
ইলেকৃট্রনের ভর উপেক্ষণীয় বলেই আয়ন বা পর- 
মাণুর প্রোটন, পরমাণুর সমন্তটা ওজন পেয়ে থাকে 
এবং ইলেক্ট্রন ও প্রোটনের সমপরিমাণের বিপরীত- 
ধর্মী বিদ্যুৎ সম্মিলিত হয়ে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ 
পরমাণুর স্ট্টি করে । এখন আমরা জানতে পারলাম 
যে, জড় পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিক1 নয়। 


ইলেকট্রন ও ঞ্রোটন নামে ছুটি তড়িৎ কণিকাই 


জড় পদার্থের স্থষ্টি করেছে । কোন বন্ত্ব যখন তাপ 
বা আলে। বিকিরণ করে তখন তার পরমাণুর 
ভিতরকার ইলেক্ট্রনগুলো সবেগে আন্দোলিত হয়ে 
তাড়িৎ-চৌন্বকীয় তরঙ্গের হুট্টি করে। তাপ বা 
দৃশ্ট-আলোকরূপে তখন আমরা সেই তরঙ্গকে 
অনুভব করি। এখন আমর! এই নৃতন উপসংহারে 
এলাম যে, জড় পদার্থ নিছক জড় পদার্থ নয়-_ 
কতকগুলে! বিছ্যৎ কণিকায় তার দেহ গড়া। 
আমাদের পূর্বোক্ত ক্যাথোড নল নিয়ে পরীক্ষা 
করে রঞ্জেন এক নূতন রশ্মিৰ সন্ধান পেলেন । 
ক্যাথোড রশ্মি কাচ নপের দেওয়ালে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়ে এই রশ্মির জন্ম দিয়েছে । এর নাম দেওয়া 
হলো এক্স-রে বারঞেন রশ্মি। ক্যাথোড রশ্মি 
বা ক্যানেল রশ্মির মত এক্স-রে'তে নেই কোন 
বস্তকণ!--আলোকের মত সম্পূর্ণ তরঙ্গধর্ম এতে 
বিমান ; কিন্ত এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্য আলোক, 
এমন কি অনৃশ্ব অতি বেগনি আলোর চাইতেও 
এই বশ্মি অতি ভেদক বলে চিকিৎসা 


কম। 
বিজ্ঞানে মানব শরীরের ভিতরকার তথ্য 
সংগ্রহের জন্তে এর প্রয়োগ করা হয়। তরঙ্গধ্মী 


রশ্মিদের তালিকায় রঞ্জেন রশ্মির নাম ষোগ করে 
দেওয়া! হলো । বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা ও 
গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হলো! যে, প্রত্যেক মৌলিক 
পদার্থের পরমাণুর সামান্ত অংশ জুড়ে রয়েছে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


০৩ 


পরমাণুর কেন্দ্রীন। এর ব্যাস হলো ১/১০১২ সেং, 
পরমাণুর ব্যাস ১/১০* এর কাছাকাছি । পরমাণুর 
প্রায় সবট। ভর কেন্ত্রীনে নিবদ্ধ। আর কেন্দ্রীনের 
উপাদান হচ্ছে প্রোটন, নিউট্রন ও পজিট্রন 
প্রভৃতি কতকগুলো বস্তকণা। প্রোটনের সঙ্গে 
পূর্বেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। নিউট্রন 
হলো বিছাত্হীন বস্তকণা। এর ওজন প্রোটন্রেই 
সমান। পজিউ্রন ঠিক ইলেকট্রনের অনুরূপ 
ওজনের ধন-বিদ্যুৎ সমন্বিত বস্তকণা। নিউট্রন ও 
পজিট্রন মিলে যেমন প্রোটনের স্্টি হতে পারে 
আবার প্রোটন ও ইলেক্ইন মিলে নিউট্টনের 
জন্ম দেয়। সেযা-হোক এই কেন্দ্রীনের চারদিকে 
পরমাণুর বাকী আয়তনটুকু ঘিরে কতকগুলো 
নির্দিষ্ট 'কক্ষপথে এই কেন্দ্রীনকে প্রদক্ষিণ করে 
কতক গুলো ইলেক্ট্রন, ঠিক আমাদের সৌরজগতের 
গ্রহগুলো যেমন স্থর্কে প্রদক্ষিণ করে একটা 
নির্দিষ্ট নিয়মে | নিউট্রন বিছ্্যতহীন বস্তকণা বলেই 
বিছ্যৎযুক্ত কেন্দ্রীনকে ভেঙে ফেলার ক্ষমতা তার 
অসীম । 

তারপর উনবিংশ শতাব্ধীর 
পদার্থের তেজঞ্থিয়তা আবিষ্কৃত 
আমরা আর এক নূতন আলোর সন্ধান 
পেলাম। এর নাম হলো গামা রশ্মি। রঙ্জেন 
রশ্মির চাইতেও এব তরঙ্গ-দৈর্্য ছোট এবং 
ভেদশক্তি খুব বেশী। রেডিঘ্াম, ইউরেনিয়াম 
প্রভৃতি তেজক্ষিয় পদার্থগুলোর কেন্দ্রীন থেকে এই 
অনৃ্য আলোক রশ্মি এবং আল্ফা ও বাটা 
নামে আরো ছুটি রশ্মি আপনা থেকেই বেরিয়ে 
আসে। পবীক্ষায় দেখা গেছে, বীটা বশ্মি 
ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আল্ফা 
রূশ্মি ছিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন মাত্র। এই 
তেজক্ষিযম মৌলিক পদার্থগুলোকে অন্ত মৌলিক 
পদার্থে আপনা আপনি রূপান্তরিত হতে দেখে 
বিজ্ঞানীরা বিশ্মিত হলেন। পরমাণু যে বন্তর ক্ষুত্রতম 
কণা, এ সিদ্ধান্ত আর টিকলোনা। কোন ধাতুর 


শেব ভাগে 
হওয়ার পু 


9৩৪ 


পরমাণুতে তেঞ্জের সংস্পর্শ হলে পরমাণুর কিছু 
ইল্কেউ্রন তার কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। 
এই পরীক্ষাকে আলোক-তড়িৎ আখ্য] দেওয়। হয়। 
আলোকের তীব্রতা বাড়ালে এক্ষেত্রে বহির্গত 
ইলেক্ট্রনের সংখ্য। বাড়ে, কিন্তু তার গতিবেগ থাকে 
একই । ধরা যাক, আমরা সোডিয়াম পৃষ্ঠের উপর 
ক্ষীণ সবুজ আলে! ফেললাম । ফলে কত ইলেক্ট্রন 
কক্ষচ্যুত হয়ে বাইরে ছুটল, আর তাদের গতি 
বেগই বা কত--এ আমরা গণনা করতে পারি। 
পরে সেই সবুদ্দ আলোর তীব্রতা যদি বাড়িয়ে দিই 


তবে কঙ্ষচ্যুত ইলেক্ট্রনের সংখ্যা যায় বেডে; কিস 


তাদের গতিবেগ সেই একই খাকে। এখানে 
সবুজ আলোর পরিবর্তে অন্য তরগ্গ-দৈর্ধের আলো৷ 
ব্যবহার করে আমরা বহির্গত ইলেকট্রন্গুলোর 
গতিবেগ বাড়াতে পারি। আলোক যদি তরঙ্গবর্মী 
হয় তবে সে তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সর্গে ইলেক্‌- 
উরনের গতিবেগের তীব্রতা বাড়াতে পারেনা কেন? 
তবে কি আলোক কণাধর্মী? আলো ক-তড়িৎ 
পরীক্ষা আবার নিউটনের আলোক-কণিকাবাদের 
নবজন্ম দ্িল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনগ্টাইন বলেন, 
আলোক-তড়িৎ সমস্যাকে ব্যাখা করতে হলে 
আলোককে তরঙ্গধমী বল। চলবে না। প্রত্যেক 
আলোকের একট ক্ষুদ্রতম পরমাণু আছে। তাকে 
কোয়াণ্ট। বল। যান্ন। বিভিন্ন তেজের ক্ষেত্রে এই 
কোয়াণ্টার তেজও বিভিম্ন। আলোকের ক্ষেত্রে 
আমরা কোয়াণ্টাকে ফোটন আখ্যা দিই। এখন 
আমরা আলোক-তড়িখকে সহজভাবে ব্যাখা। করতে 
পারি। সবুজ্জ আলোর ফোটনগুলোর প্রত্যেকটি 
একট! নিদিষ্ট তেজমাত্রী বহন করে। আলোর 
তীব্রতা বৃদ্ধির অর্থ, ফোটনেরই সংখ্যা বৃদ্ধি। এখন 
প্রত্যেকটি ফোটন প্রত্যেক ইলেক্ট্রনকে একই 
গতিবেগ দিবে । কারণ একই আলোর ফোটন 
একই তেজ বহন করে, কিন্ত আলো তীব্রতর হলে 
তাতে বেশী ফোটনের সষ্টি হয়; ফলে ইলেক্ট্রনও 
হহিরগিত হয় বেশী পরিমাণে । কিন্তু অন্ত আলোর 


জড় বনাম তেজ 


[ ২য় বধ, ১২শ সংখ্যা 


বেলায় ইলেকৃট্রনের আগেকার গতিবেগ বদলায় 
কেন? কারণ বিভিন্ন আলোর ফোটনের তেজের 
পরিমাণ বিভিন্ন। বিজ্ঞানীরা এই ফোটন বা 
কোয়াণ্টার গাণিতিক পরিমাণ নির্ণয় করেছেন। 
কোয়াণ্টা- ৪১ ১১*-_ ১৭ »স্পন্দন-সংখ্যা | 
এক্ষেত্রে ম্পন্দন-নংখ্যা বলতে এক সেকেণ্ডে 
ফোটনটি যতবার স্পন্দিত হয় তার পরিমাণ। 
(৪*১১৫১০--১৫ এই সংখ্যাটি প্র্যাঙ্কের নিত্য-সংখ্যা 
নামে খ্যাত। আলোক-তড়িৎ কোষের পরীক্ষায় 
দেখা গেল, ফোনের স্পন্দন-সংখ]া বাড়লে ইলেক্‌- 
উনের তেজ বা গতিবেগ বাড়ে । ম্পন্দন-সংখা। যদি 
একমাত্রা বাড়ান যার তবে ইলেকট্রনের তেজ বাড়ে 
৪১১১০--১৪ ইল্পেকট্রন ভোণ্ট। প্রত্যেক ধাতুর 
ক্ষেত্রে এই অনুপাত সমান বলেই একে নিত্য-সংখ্যা 
ব্লাষায়। তবে আলোক বা তেজ কি তরঙ্গ-ধর্মা 
নয়--কোয়াণ্টামবাদ দিয়ে তো] তার অপবর্তন 
প্রভৃতি ধমে র ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু তরঙ্গবাদ 
দিয়েওতো আলোক-তড়িতের ব্যাখা কর৷ 
চলে না। অগত্য। বিজ্ঞানীকে এই অনির্দিষ্ট অবস্থায় 
থাকতে হলো--তেজে আরোপিত হলো উভয় 
মতবাদ, ভবিষ্যতের উপর এই সমস্যা সমাধানের 
ভার ন্যন্তকরে। তরঙ্গধর্মী তেজে যখন কণিকা 
ধমের আরোপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখন 
বিজ্ঞানীরা ড় পদার্থের কণিকাধমে” তরঙ্গধমে র 
সম্ভাবনার কথা শোনালেন । আমরা জানি সাধা- 
রণ আলোক একটি ছোট ছিদ্রের ভিতর দিয়ে 
যাবার সময় অপবতিত হয়ে পরপর আলো ও 
অন্ধকার বৃতের ত্বপ্টি করে। কিন্ত রঞ্জেন রশ্মির 
তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলে সাধারণ ছিদ্র দিয়ে তার 
অপবর্তন সম্ভব নম । কোন কোন আলোর 
অপবর্তনের জন্যে যে সুক্ষ সমান্তরাল দাগ কাটা 
ধাতু ফলক ডিফ্র্যাকসন গ্রেটিং রূপে বাত্হত হয়-- 
তাতেও রঞ্জেন রশ্মির অপবর্তন সম্ভব নয়। কিন্ত 
প্রকৃতির মাঝেই এমন কতকগুলো দানাবাধা পদার্থ 
রয়েছে বাদ্দের পরমাখু বিস্তাসের সুষ্ঠ বাবস্থা 


ডিসৈম্বর, ১৯৪৯ 


ভিক্র্যাকসন গ্রেটিং-এর কাজ কবে। এই গ্রেইটিং-এ 
রঙ্জেন বশ্মির অপবর্তন সম্ভব হলো। শুক্ম সোনার 
পাতকে গ্রেটিং রূপে ব্যবহার করে বিজ্ঞানী টম্সন 
ইলেক্ট্রন রশ্মির অপবর্তন আবিষ্কার করলেন। 
রঞ্জেন রশ্মির অপব্র্তনে যে চিত্র পাওয়া যায়, 
ইলেক্ট্রনের অপবর্তনের চিত্রটি তার সঙ্গে মিলে 
গেল। ভেম্পস্টার আবার প্রোটনেরও অপবর্তন 
প্রমাণ করলেন। ফলে এই ধারণা &্াড়াল যে, 
জড় বস্তুকে আমরা এতদিন যে বিদ্যাংকণ! কল্পন। 
করেছিলাম--সেই জড় পদার্থে আবার তেজের 
তরঙ্গধর্ম আরোপিত হলো। জড় ও তেজ 
উভয়েতেই আমরা কণাবাদ ও তরঙ্গবাদের এক 
বিম্ময়কর সমন্বয় দেখতে পেঙ্াম। 
তেজ এতদিন তাদ্দের যে বিরাট ব্যবধান নিয়ে 
ঈাঁড়িয়েছিল, আনম কি সেব্যবধান ঘুচে গিয়ে তারা 
পরস্পর হাত মিলাবে ? তাই সম্ভব। কয়েকজন 
বিজ্ঞানী সীসকের ভিতর গাম! পুশ্মি চালিয়ে এই 


তবে জড় ও 


জ্ঞান ও জ্ঞান 


বর্তমান । 


৭০৬ 


তবে তাঁর ভর অত্যন্ত সামান্য দীড়ায়। অতি 
সামান্য হলেও বহুদিন থেকে ভরহীন আলোককণ। 
বা তরঙ্গ আশ্র যখন জড়ের ভর গ্রহণ করলো 
তখন জড় ও তেজের ব্যবধান যা একটু খানি টিকে 
ছিল তা একেবারে উবে গেল। তবে জড় ও 
তেজের রূপান্তর তো স্বাভাবিক । হিসেবে দেখা 
যায় যে, একগ্র্যাম জড় পদার্থ সর্বতোভাবে তেজে 
রূপান্তরিত হলে ৯১৯১০২* আর তেঙ্জের উদ্ভব 
হবে। বিজ্ঞানীদের মতে নবাবিষ্কৃত নভোরশ্মিতে 
জড় ও তেজের পরম্পর রূপাণ্তরের প্রকট দৃষ্টান্ত 
এই নভোরশ্মি স্বদেশে ও সর্বকালে 
কোন এক অজানা লৌক থেকে বিশ্বের উপর 
বধিত হচ্ছে । জলে, স্থলে, বামুমণ্ডলে ও মহাশূন্যে 
সর্বত্র অবাধ গতিতে এই তেজের বিকিরণ হচ্ছে। 
এদের তবঙ্গ-টৈর্ঘ্য গামা রশ্মির চাইতেও ছোট। 
তাই এর ভেদশক্তি অত্যন্ত বেশী। কেউ কেউ 
এই রশ্মিকে প্রোটন, প্জিউ্রন প্রভৃতি মৌলিক 


রশ্মি থেকে ইলেক্ট্রন ও পজজি্রনের আবিষ্ভাব লক্ষ্য বিছ্যুত্কণার বর্ষণ বলে মনে করেন। বিখ্যাত 
করলেন। আবার কোনও জড় পদার্থের ভিতর বিজ্ঞানী জীন্স্‌ মনে করেন যে, উত্তপ্র নক্ষত্র জগতের 
পঞ্জি্রন প্রয়োগ করে পরমাণুর ইলেক্ট্রন ও প্রচণ্ড তাপে জড় পরমাণু থেকে মুক্ত হচ্ছে 
নিয়োজিত পঙজিট্রনের সমঞ্থয়ে তারা গামা রশ্বিকে আদিম মৌলকণা-_ইলেকট্টন ও প্রোটন ইত্যাদির 
প্রত্যক্ষ করলেন। তেজ থেকে জড়েপ্ন ও জডঙ আকাঁবে। তারাই আকার বিপরীত ধমেধ আকর্ষণে 
সংহত হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড তেজের 
আজ প্রথম ধরা পড়লো । উনবিংশ শতান্দীর মধ্যে। সেই তেজের বিকাশ আমরা দেখতে 
প্রথমভাগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনট্টাইন তীর পাই নভোরশ্মিতে। আবার বিজ্ঞানী মিলিকান 
আপেক্ষিকতাবাদে গণিতের ভাষায় তেজ ও জড়ের বলেন, নক্ষত্র জগতের উত্ভীপে পরমাণুর ধ্বংস 
পরম্পর রূপান্তরের এক বিরাট সম্ভাবনার কথা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পুনরায় সৃষ্টি হচ্ছে তেের-_ 
আমাদের জ্ঞাপন করেছিলেন। ধূমকেতুর লেজ যা আবার ইলেকট্রন, প্রোটন তৈরী করছে। 
সর্ষের ঠিক উদ্টো৷ দিকে কেন ফিরে থাকে? সেই ইলেকট্রন, প্রোটন আবার মৌণিক পদার্থের 
কারণ সূর্যের আলোকের চাপ এঁ লেজের ক্ষুদ্রকণ]- পরমাণুর জন্ম দিচ্ছে। প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থেকে 
গুলোকে দূরে সরিয়ে রাখে লব সময়। চাপ পরমাণুর জন্ম হওয়ার সময় পরমাণু তার সেই 
থাকলে তাঁর ভর থাকাওতো৷ স্বাভাবিক । উপাদানগুলোর অবিকল ওজন পায় না, তার ভর 
যায় কমে। ডাঃ মিলিকান বলেন, সেই কমতি 
০০ পার হা । মহীশুস্তে তেজের ভরই তেজ রূপে বিকিরিত হয়। তাকেই আমরা 
গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে ১৮৬০০ মাইল ধর! যায় নভোরশ্মি আখ্যা দিয়ে থাকি। 


থেকে তেজের বূপান্তর যেন বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে 


শত 


জড় ও তেজের পরস্পর রূপাস্তরের সমস্থ! 
এতদিন মতবাদে ও পনীক্ষাগারে আবদ্ধ ছিল; 
কিন্তু তার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করলাম 
পরমাণু বোমার স্থগ্রিতে | হিরোসিমার হিমশীতল 
মৃত্যুতে সহসা আমরা অন্থভব করলাম তার বীভৎস 
দিকট]। 
পধায়মারনীতে যে ৯২টা মৌলিক সংখ্যা বয়েছে 
তাদের অঙ্ক সংখ্যা পরমাণুর কেন্দ্রীনস্থিত তড়িৎ" 
ভরণ মাত্রার সঙ্গে সমান। এইরূপ ৯২ নং মৌলিক 
পদার্থ হচ্ছে ইউরেনিয়াম । ইউরেপিয়ামের পরমাণুর 
৪জন ২৩৮1 ২৩৪ ও ২৩৫ পারমাণবিক ওজনের 
সমপদ এই মৌলিক পদার্থের সে রয়েছে । 
সমপর্দ ব্লতে এই বোঝায় যে, একই পরমাণু 
খ্যার মৌলিক পদার্থ তার আপন ধর্ম বজায় 
রেখে নিজের কেন্দ্রীনে কিছু ভর বাড়ার বা কমায়। 
9১085 বলতে আমরা ২৩৮ পারমাণবিক ওজনের 
ইউরেনিয়ামকে বুঝি। প্রকৃতির ভাগ্ডারে যে ইউ- 
রেনিয়াম পাওয়া যায় তার শতকরা নিরানব্বই 
ভাগই এই 920৫ বাকীটা1 90747 ও 5051 
58094 এর কেন্দ্রীনে নিউট্রন প্রবেশ করিয়ে 
ইতালীয়ান বিজ্ঞানী ফামি এর সামান্য অংশে 
রাসায়নিক ধমের শরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। 
তিনি মন্তব্য করলেন--৯৩ ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ 
পরমাণু সংখ্যার নবতম মৌলিক পদার্থের উদ্ভব 
হয়েছে । কিন্ত ক্ষণম্থামীত্বের জন্যে তাদের 
অন্তিত্ব নিয়ে মতদ্বৈধ থাকলো । পরে নানা 
পরীক্ষায় ৯৩ ও ৯৪ পরমাণু সংখ্যার মৌলিক 
পদার্থের নিশ্চিত অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হলো । 
এদের নাম দেওয়া! হলো নেপচুনিয়াম ও প্ুটো- 
নি্াম | 9302% এর কেক্দ্রীনে নিউট্রন প্রয়ে!গ করে 
বিজ্ঞানী অটে। হ্যান এবং তার সহকমীরা দেখলেন 
00255 কেন্দ্রীন ছিখণ্ডিত হয়ে ৫৬ পরমাণু সংখ্যার 
বেরিয়াম ও ৫* থেকে ৫৭ পরমাণু সংখ্যার কতক- 
গুল! মৌলিক পদার্থের জন্ম দিচ্ছে। ইউরে- 
নিয়ামের এই ত্বিখণ্তীকরণ %00488 এর চেয়ে 


জড় বনাম তেজ 


[ ২য় বর্ষ, ১২শসংখা। 


সমপদ 94025 এর দ্বারা বেশী স্থবিধাজনক ও 
কার্যকরী । দ্বিথণ্তীকত মৌলিক পদার্থগুলোকে ওজন 
করে দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুর 
১/১০০* ভাগ ভর কোথায় হারিয়ে গেল। তখন 
বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন যে, এই সামান্য ভরটুকু 
তেজে রূপান্তরিত হয়েছে। 900%5 কেন্দ্রীনকে 
এইভাবে খণ্ডিত করে বিজ্ঞানীর এক বিরাট 
তেজপুধের অস্তিত্ব প্রমাণ “করলেন। ফার্মার 
আবিষ্কৃত প্রুটোনিয়ামের দ্বিখগ্রীকরণেও তার! 
বিরাট শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করলেন। একগ্র্যাম 


প্রুটোনিয়াম থেকে ৪১১০৭ আর্গ তেজ মুক্তি লাভ 


করে। ১০০৯ টন কয়ল৷ পুড়িয়ে আমরা যে 
শক্তি পাই এক পাঁউও্ড ইউরেনিয়ামকে পূর্ব প্রক্রিয়ায় 
দ্বিথগ্িত করলে সেই শক্তি পাব। যুধ্যমান 
জাতিগুলেো তখন এই শক্তিকে তাদের অস্ত্র বলে 
ব্যবহার করবার প্রচেষ্টায় ব্যাপূত হলো । হিসেব 
করে দেখা গেল, দু-টনের ট্রাইনাইট্রোটলুইন 
যেখানে ৩১১৯৫ কিলো ক্যালোরি শক্তিতে 
২০০ গজ ব্যবধানের মধ্যে বিস্ফোরণ স্চ 
করতে পারে সেখানে ছু-টনের একটি ইউরেনিয়াম 
বোমা তার চেয়ে ১০৭ গণ শক্তি স্যষ্টি করে ২০ 
মাইল ব্যাসার্ধ পরিমিত বৃত্তের মধ্যে বিস্ফোরণ 
ঘটাবে। বিজ্ঞানীদের এই গবেধণ! ব্যর্থ হলো না। 
আমেরিকার কারখানায় এই বোমা তৈরী হলো । 
হিরোসিমায় জড় থেকে রূপান্তরিত এই তেজের 
বীভৎস ধ্বংসলীলা! আমর প্রত্যক্ষ করলাম । 

জড়ের নিত্যতাবাদ ও তেজের নিত্যতাবাদ 
এ ছুটকে মিলিয়ে জড় ও তেজের নিত্যতাবাদের 
আইন প্রতিষ্ঠা হলো। বোঝা গেল, এই বিশ্ব- 
জগতে জড় ও তেজের বিপুল ভাগ্ার বয়েছে। 
তারা পরস্পর বূপাস্তপিত হয়ে ধ্বংস ও স্যপ্টির 
মধ্য দিয়ে মোটের উপর তাদের পবিমাণ অক্ষুণ্ 
রাখছে। 

পরমাণু-কেন্দ্রীনের ছ্বিখণ্ীকরণে যে তেজের 
উদ্ভব হয় তা' দিয়ে মানবসমাজের এক মহত্বর 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


কল্যাণের বিয়াট সম্ভীবনার কখ! আমরা! বিজ্ঞানীদের 
কাছে শুনেছি এবং মানুষের শুভবুদ্ধি এই শক্তিকে 
সেভাবেই নিয়োজিত করুক; কিন্ত তাত্বিক দিক 
দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞান আজ 
কোথায়? জড় ও তেঙ্গ ধদি এক, তাহলে জড় তো 
তেজের ঘনীভূত বিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়! 
চারিদিকে এই যে তেজের বিপুল বিকাশ এর 


জাল ও বিজ্ঞান 
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সার্থকতা কি এইখানেই শেষ? খুঁজতে গিয়ে 
বিজ্ঞানী তার খেই হারিয়ে ফেলেছেন। আজ মলে 
ইচ্ছে, দার্শনিকের 'তচতন্সঃও এই শক্তির সঙ্গে হাত 
মিলাবে-- প্রাচ্য দর্শনের মুলস্ুত্রটিকে আজ আমর! 
আবার স্বীকার করবো, কোন কোন বিজ্ঞানী সেই 
সম্ভাবনার কথাও আমাদের জানিয়েছেন। 


ক্রোম্যাটোগ্রাফি 
প্রীজীবমকুমার চক্রবর্তী 


প্রাকৃতিক বৈচিত্রের কারণ উত্ঘাটনে বিজ্ঞানী- 
দের চেষ্টার বিরাম নেই। প্রাকৃতিক ভ্্রব্যগুলোর 
বৈজানিক তথা এবং তাদের নানা রকমের 


উপকারিতা সম্বষ্ধে জানতে হলে প্রথমেই 
দরকার তাদের গ্রত্যেকটির উপাদানগুলোকে 
আলাদা করে বিশ্লেষণ করা। যে সমস্ত 


উপাদান এতে বেশী পরিমাণে থাকে, তাদের 
পৃথক করার বেলায় বিজ্ঞানীর! সাধারণ ল্যাবরেটরী 
গ্রণালীগুলে! অবলম্বন করে থাকেন। কিন্তু মুক্ষিল 
হয় কোন হুক পদার্থের উপাদানগুলোকে পৃথক 
করার বেলায়। কারণ সাধারণতঃ দেখা যায় যে, 
নির্দিষ্ট সৃপ্ম পদার্থট আরও কয়েকটি সমজাতীয় 
পদার্থের সঙ্গে মিশিত থাকে । তখন আর 
ল্যাবরেটরীর সাধাধণ প্রণালী ছার! তাদের আলাদা 
কর! খুব সহজ হয় না। এই সমন্ঠার সমাধান করেছে 
ক্রোম্যাটোগ্রাফি' । এই সহজ প্রণালী হারা 
বিজ্ঞানীরা নানা জাতীয় হ্বাভাবিক সংযিশ্রণ 
থেকে সমজাতীয় প্রত্যেকটি উপাদানকে সম্পূণ- 
ভাবে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন। 

১৯০৬ সালে রুশদেশীয় বিজ্ঞানী সোয়েট এই 
অভিনব প্রণালীটি আবিষ্ধার করেন। সোয়েট 


সাধারণতঃ গাছপালা! নিয়ে গবেষণ। করতে 
ভালবাসতেন।  উদ্ভিদ-জগতের নানারকম 
স্থন্দর হুন্দর শ্বাভাবিক রং তীকে বিশেষভাবে 
আকর্ণ করত, যেমনভাবে আরও অনেক 
বিজ্ঞানীকে করেছিল। লতাপাতার সবুজবর্ণ 
সপ্বন্ধে গবেষণ করতে গিয়েই তিনি এই বৈজ্ঞানিক 
তথ্যটি আবিষ্কার করেন। গাছের পাতা সবুজ 
বা পীতাভ বর্ণের হয়; তার কারণ এতে ক্লোরো কিল, 
ক্যারোটিন প্রভৃতি রালায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ 
আছে। সোয়েট কতকগুলো সবুজ পাতা 
থেকে পেট্রোলের সাহায্যে কতকটা সবুজ 
জিনিস বের করে নিলেন এবং পেট্রোল মিশ্রিত 
সবুজ পদার্থটিকে একটি কাচের নলে ভত্তি 
ক্যালসিয়ান কাবোনেট গু'ড়োর (চকু বা খড়িষাটির 
গুড়ো) উপর ঢেলে দিলেন এবং দেখতে 
পেলেন--আপাতদৃহিতে সবুজ রং বিশিষ্ট তরল 
পদার্থটি ওই গুঁড়োগুলো অতিক্রম করবার 
সময় তাদের সংস্পর্শে এসে কয়েকটা বিস্ভিন়্ 
রঙে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে । প্রথষেই নলের উপরের 
ংশের একট) জায়গায় ফিকে হল্দে রং দ্বেখা 
যাচ্ছে; তারপরেই ক্রমশ নীড়ে দুটো সবুজ বং 
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রয়েছে এবং আরও নীচের দিকে আরও থানিকট! 
জায়গায় হল্দে রং প্রকাশ *পাচ্ছে। সর্বশেষে 
তাতে যে তরল পদার্থটি এলো তার রং একদম 
হল্দে। প্রত্যেকটি জিনিস তিনি আলাদা করে 
নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন--ক্লোরোফিলেরও 
আবার ছুটি স্বতন্ত্র উপাদান আছে । বথা__আল্ফা- 
ক্লোরোফিল ও বিটা-ক্লোরোফিল। সোয়েট 
নিজেই এই প্রণালীর সাহায্যে অনেক সুক্ষ জিনিসের 
গবেষণা করেছেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক খু'টিনাটির 
মীমাংসা করেছেন। সর্বোপরি তিনি এই 
প্রণালীটিকেও বিশেষ উন্নত করে গেছেন। 


তাহলেই মোটামুটিভাবে ক্রোম্যাটোগ্রাফি হচ্ছে' 


একটি সহজ অথচ স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরী প্রণালী, 
দিয়ে কোন সংমিশ্রণ থেকে তার প্রত্যেকটি 
উপাদানকে পৃথক করা যায়। কতকগুলো রাসায়নিক 
পদার্থের শোষণ ক্ষমতার উপরই এই প্রণালীর 
ভিত্তি। এই শোষণ বা আকর্ষণ করার ক্ষমতাও 
আবার সকল রাসায়নিক পদার্থের সমান নয়। 
তেমনি মিশ্রিত দ্রব্যের উপাদানগুলোরও আবার 
নিজন্ব পছন্দ, অপছন্দ আছে। কাজেই কোন্‌ 
জাতীয় উপাদানের কোন্‌ রাসায়নিক পদার্থের 
উপর সহজ আকর্ষণ তা আগে থাকতে জেনে নিলে 
ভাল হয়। এজগ্যে নানাজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ 
ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আলুমিনা (ব্রকম্যান্‌) 
(প্রেসিপিটেটেড.) ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যাল- 
সিয়াম হাইড্ক্সাইভ, ম্যাগনেসিয়াম অকৃসাইভ, 
স্থক্রোজ প্রভৃতি । সোয়েট এজাতীয় প্রায় ১০০টি 
জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। 

প্রণালীটি সাধারণতঃ এই ।-_-একটা কাচের 
নলের ভিতরে প্রয়োজন মত রাসায়নিক 
পদার্থের গুঁড়ো বেশ আট করে ভতি করে 
নলটিকে সোজাভাবে কর্কের ভিতর দিয়ে একট! 
ফ্লাঙ্কের উপর বসিয়ে দেওয়] হয়। পরীক্ষণীয় নমুনাটি 
একটি সাধারণ দ্রাবকে সম্পুর্ণদপে গলিয়ে নিয়ে 
নলের উপর দিয়ে আন্তে আন্তে ঢেলে দেওয়া 


ক্রোম্যাটো গ্রাফি 


অনেকগুলো 


[ ২য়ব্, ১২শ সংখ্যা 


হয়। ভ্রাবক পদার্থটি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে 
পরীক্ষণীয় ভ্রব্যটি সম্পূর্ণভাবে গলে যায়, কোন কিছু 
অবশি্ই না থাকে। এজন্যে সাধারণতঃ হাক্কা 
পেট্রোলিয়াম, বেন্জিন, কার্বন-ডাইসালফাইভড, 
আলকোহল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
গুড়োগুলোর ভিতর দিয়ে নমুনা মিশ্রিত তরল 
পদার্থ সহজে অতিক্রম করবার জন্তে প্রেসার বা 
সাক্‌সন ব্যবহার করা হয়। মিশ্রিত দ্রব্যের 
উপাদ্দানই নলের গুড়োগুলোর 
বিভিন্ন অংশে মোটামুটিভাবে পাশাপাশি আটকে 


যাবে। এট] বিভিন্ন রঙের তারতম্য থেকেই 
বোঝ] যাবে। এভাবে বিভিন্ন উপাদানগুলে 
গুড়োর মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়ারও একটা 
নিয়ম আছে। কাঁচের নলের গুঁড়োর উপর 


প্রত্যেকটি উপাদানের সমান আকর্ষণ থাকে না। 
যার টান সবচেয়ে বেশী সে প্রথমেই আটকে যায়। 
যার টান অপেক্ষাকৃত বম সেটি এদপভাবে উপর 
থেকে ক্রমশ নীচের দিকে আবদ্ধ হয়। যাদের বিশেষ 
কোনও আকর্ণ থাকে না সেগুলে। তরল 
পদার্থের সঙ্গে নীচের ফ্লাঙ্কে জমা হয়। নলের 
মধ্যস্থিত গু'ড়োর উপর এই বিভিন্ন রং বা 
উপাদানের সমাবেশকে “ক্রোম্যাটোগ্রাম্‌” বলে। 
যে দ্রাবকে পরীক্ষণীয় বস্তুটি গলান হয়েছিল 
শুধু সেই দ্রাবক পদার্থটিকে উপর থেকে কিছুক্ষণ 
ঢাললেই দেখ! যাবে যে, উপ।দানগুলো পূর্বে ষেনব 
জায়গায় মোটামুটি রকমে আটকে গিয়েছিল সেগুলো 
ক্রমেই নীচের দিকে সরে গিয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ 
আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। 
এখন প্রত্যেক পৃথক বন্ধনীস্থিত গু'ড়োগুলোকে 
আলাদা করে নেওয়া হয়। এগুলে৷ এবং ফ্লান্কের 
মধ্যস্থিত তরল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেই বিভিন্ন 
উপাদান সম্বদ্ধে বলে দেওয়! যায়। 

অবশ্ত দরকার মত কাজের স্থবিধার জন্তে এই 
ধরণের যন্ত্রকেই নানারকম ভাবে পরিবধন ও 
সংশোধন করে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু মূলতঃ এই 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


ধরণের যঙ্ত্রেই ব্াবহার হয়ে থাকে। আবার 
অনেক সময় দেখ! যায় যে, বিভিন্ন রং বিশিষ্ট 
বন্ধনীস্থিত গু'ড়োগুলোকে পৃথক করতে অস্থবিধ! 
হয়; অথবা এমনও হয় যে, গুড়োগুলে মিশিত 
দ্রব্যের অনেকগুলো উপাদ্দানকেই স্থুবিধামত 
একত্রে ধরে রাখতে পারে না। তখন আখশ্যক মত 
দ্রাবক পদার্থের দ্বারা প্রত্যেকটি উপাদানকে 
ক্রমান্বয়ে তলায় আলাদা! আলাদ। ফ্রাঙ্কে টেনে, 
নেওয়া যায় এবং প্রত্যেকটি ফ্রাস্কের তরল 
পদার্থ পরীক্ষা করে উপাদানগুলো বলে দেওয়! 


হয়। এই রকম প্রণালীকে লিকুইভ বা তরল , 


ক্রোম্যাটোগ্রাফি বলে। 

রঙ্গীন পদার্থের ক্রোম্যাটোগ্রাম সহজেই তাদের 
বিভিন্ন বং থেকে বোঝা যায়; সুতরাং দেখেই 
উপাদানগুলো! সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা 
বায় । কিন্তু দেখা গেছে যে, খুব সামান্য রং বিশিষ্ট 
পদার্থ ব| সম্পূর্ণ রং বিহীন পদার্থের বেলায়ও এই 
ধরণের পৃথক করার নিয়মের কোন তারতম্য হয় 
না। সেখানে অবশ্য উপাদানগুলোর রানায়নিক 
গুঁড়োর উপর কার কোথায় কি ভাবে অবস্থান, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৭০১৯ 


তা খালি চোখে দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। 
তবে তা ঠিক করার জন্যেও নানারকম উপায় 
আছে। সে সব ক্ষেত্রে আল্ট্রা ভায়োলেট ল্যাম্পের 
সাহায্য নেওয়া হয়, অথবা রং বিহীন মিশ্রিত 
দ্রব্যটিকে স্থবিধামত রঙ্গীন পদার্থে পরিণত করে 
লেওয়া হয়। 

ক্রোম্যাটোগ্রাফির প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি বলা 
হলো। সোয়েটের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই 
এর ব্যবহার ও খ্যাতি ততটা বিস্তৃত হয়নি। 
তার কতকগুলে! কারণ ছিল। এই আবিষ্কারের 
বিষয় তিনি একমাত্র রুশ ভাষাতেই প্রকাশ 
করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে গত কয়েক বছ- 
রের ভিতরে ক্রোম্যাটোগ্রাফি পৃথিবীর প্রত্যেক 
গবেষণাগারে একট! বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে । 
ভিটামিন, হরমোন প্রভৃতি নানাজাতীয় স্বাভাবিক 
সংমিশ্রণের গবেষণার জন্যে এই প্রণালীর খুব 
ব্যবহার হচ্ছে। বিখ্যাত ওষুধ পেনিসিলিন 
আবিষ্কারের সময় এর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। 
বর্তমানে বহু স্থক্স গবেষণার জন্যে এই প্রণালী 
অপরিহার্য। 


আভিং ল্যাংস্যুর 
শ্রীসরোজকুমার দে 


আজ আমরা কত রকমেরই না বৈদ্যুতিক 
আলো দেখতে পাই! কোন্টা লাল, 'কোনট! 
নীল, কোনটা সবুজ-_কিছুই বাদ যারনি। বৈছ্যুতিক 
বাল্বের মধ্যে ভরা নানা রকমের গ্যাসই 
এই র্ভীন আলোর উৎন। যেদিন প্রথম বৈছ্যুতিক 
আগ] আবিষ্কৃত হয়, স্দিন--বাল্বের মধ্যে 
যে কোন গ্যাস ভর! যেতে পারে-এ ধারণা কারুরই 
ছিল না। কিন্তু একদিন এ সম্বন্ধে এক বিখ্যাত 


বিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জেগেছি-"তিনিই হলেন 
আভিং ল্যাংম্যুর | 

আমেরিকার ক্রকলিন সহরে ১৮৮১ সালে 
৩১শে জাহুয়ারি ল্যাংমুরের জন্ম হয়। তার 
পিতা ছিলেন একজন বিশি্ ব্যবসায়ী । তার 
ছিল চারিটি সম্ভান। ল্যাংমুর তার তৃতীয় 
পুত্র। 

ল্যাংমুবের বড় ভাই আর্থার ছিলেন একজন 


খ১৬ 


বিশিষ্ট রসায়নবিদ। তার অনুপ্রেরণায় ল্যাংমর 
ছেলেবেলাতেই যসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
আর্থার মাঝে মাঝে ভাইয়ের কাছে রসায়নের 
অদ্ভুত কাহিনী বলতেন, আর তার লঙ্গে সঙ্গে 
চমৎকার চমত্কার রসাঘনের পরীক্ষাও করে 
দেখাতেন। ল্যাংম্যুরের কাছে এসব জিনিষ 
ষেন ধাছুবিন্ভার মত মনে হতো। ল্যাংম্যুরের 
বয়স তখন ছ'বছর। আর্থার সে সময়ে নিউইয়র্কে 
টাণরীটাউনে রসায়নের ছাত্র ছিলেন। একদিন 
রাত্রে আর্থার কলেজ থেকে একটি বোতলে চার 


আউন্স ক্লোরিন গ্যাস ভরে এনে ভায়ের হতে, 


দিলেন। ল]াংমুর অত্যন্ত উৎসুক হয়ে সেই 
বোতলের ছিপিট। খুলেই নাকে দিয়ে গ্যাসটা 
খুব জোরে টেনে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রাম দম আটকে মারা য।/বাঁর মত অবস্থা হলো । 
বাড়ীতে হুলুস্থল কাণ্ড বেধে গেল। যাহোক, 
সেবারের মত ল্যাংমুর বেচে গেলেন। এই 
ঘটনার পর কয়েক বছর তার পিতা বাড়ীতে 
কোন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ঢোকাতে দেন নি। 

এই সময়ে ল্যাংম্যুরের পিতা পরিবান্বর্গ 
নিয়ে আমেরিকা] ছেড়ে ফ্রান্সের বাজ্জধানী 
প্যারিসে বাস করতে চগে যান। তিনি সেখানে 
নিউইয়র্ক জীবন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হয়ে 
কাজ করতে থাকেন। ল্যাংমুরকে সেখানকার 
একটি ফরাসী স্কুলে ভতি করে দেওয়া হলো । কিন্তু 
স্কুলের বীধাধরা নিয়মকানুন তার একবারেই 
ভাল লাগতো না--স্কুল ছিল তার কাছে কারাগার । 
ৰই পড়ার চেয়ে ভাবতেই তার বেশী ভাল লাগতো | 
তার মণ্ডিফ সর্বদাই কোন না কোন বিষয়ে চিন্তায় 
নিমগ্ন থাকত। তিনি যাকে সামনে পেতেন, 
তার সঙ্গেই বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা! করতেন। 
এমন কি, যখন কাউকে পেতেন না তখন তার 
আট বছরের ছোট ভাই ডিন্কে বিজ্ঞানের কথা 
বলে বলে অতিষ্ঠ করে তোলতেন। মাঝে মাঝে 
ভিন্‌ তার কাছে ছাড়া না.পেয়ে কেদে উঠত, 


জাতিং জ্যাংঘুঃর 


[২য় বর্ষ, ১২শ লখ্যা 


তারপর বমস্ক কেউ ছুটে এলে তাকে লিন্কৃতি দিত । 

১৮৯৫ সালে ল্যাংমূর গার পিতাকে জানা- 
লেন যে, তিনি আমেরিকার স্কুলে ভন্তি হতে চান। 
এই সময় আর্থার বিজ্ঞানে উত্নবরেট পান। তিনি 
তখন ভাইকে বিজ্ঞান পড়বার জন্তে খুব উৎসাহিত 
করতে লাগলেন। ল্যাংমুরের একটি বিশেষ গুণ 
ছিল--তিনি যখন কোন বিষদে আলোচনা করতেন 
তখন তার আর অন্য কোনদিকে মন থাকত না। 
এই সময়ে আর্থার, আলিম ডিন্‌ নামে একটি 
স্ন্দনী যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ল্যাংযুর 
তাকে দেখেছিলেন এবং তাকে তার ভালই 
লেগেছিল। কিছুদিন পূর্বে ব্যামসে ও লর্ড 
র্যালে আবিফার করেন যে, বাতাসের মধ্যে 
আবর্গন নামে একটি নিদ্রিন্ন গ্যাস আছে। 
আর্থার একদিন ভাইকে এই আবিষাবের গল্প 
বলছিলেন। কিন্তু কথার মাঝে হঠাৎ একলময় 
তিনি বলে উঠলেন আভিং জান বোধহয়--আযালিল্‌ 
ডিনের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে? ল্যাংমূর শুধু 
একটি “হ"” দিয়ে বললেন, “তুমি আর্গন সম্বন্ধে 
যা বলছিলে তাই আগে বল, তারপর অন্য কথা। 

এর পরের বছরেই আর্থারের বিয়ে হয়ে 
যাবার পর ল্যাংমুর দাদার কাছে গিয়ে বাস 
করতে লাগলেন এবং ক্রকলিনের একটি স্কুলে ভরি 
হয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। ল্যাংম্যুর 
বাড়ীতেই একটি ছোটখাট বিজ্ঞানাগার গড়ে 
নিয়মিত সেখানে দাদার পরামর্শ মত রসায়নের 
বিবিধ পরাক্ষা করতে লাগলেন । 


১৮৯৯ সালে ল্যাংমুর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মেটালার্জি সম্বন্ধে পড়াশুন! করতে থাকেন । ১৯০৩ 
সালে সেখান থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি 
গোটিংগেনে গিয়ে ওয়ালটার নাপষ্টের তত্বাবধানে 
প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধে গব্েণা করতে থাকেন। 

পাচ বছর পরে তিনি স্কিনেক্টেডিতে এক 
বিজ্ঞান সভায় যোগদান করেন। এই সভায় ফোলিন 
জে, ফি্ক নামে তার এক ক্লাসের বন্ধুর সঙ্গে দেখা 


ভিতম্বর, ১৯৪৯ ] 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৭১১ 
হয়। ফিন্ব তখন জেনারেল ইলেকটিক দিয়ে নিজেও তাঁকে ধথাসাধ্য সাহায্যের 
কোম্পানীর একজন কমচারী ছিলেন। ফিন্ক প্রতিশ্রুতি দিলেন। ল্যাংমব পৰীক্ষা করে 


ল্যাংমুরকে সাদর অভ্যর্থনা করে কোম্পানীর 
গবেষণাগারে নিয়ে গেলেন এবং সেখানকার বহু 
কম“চারী ও প্রধান পরিচালক ডাঃ উইলিস আর 
হুইটুনির সঙ্গে তার পরিময় করিয়ে দিলেন। 
ল্যাংমর এই কোম্পানীর কাঙ্গকম” খুব ভাব করে 
দেখাশুনা করে অত্যন্ত প্রীত হয়ে সেবার হুইটুনিযিক 
অভিনন্দন জানিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু এর পরের 
বছর গ্রীক্মের ছুটিতে তিনি হুইট্‌ুনি কতৃক নিমস্ত্রিত 
হয়ে আবার স্বিনেক্টেডিতে কিছুদিন কাটাবার 
জন্যে চলে এলেন। 

ল্যাংমুর প্রতিদিন কোম্পানীর কারথান। ঘুরে 
ঘুরে দেখতেন--কম ারীরা কে কোথায় কেমনভাবে 
কাজ করছে । এই সমন্ন এই কোম্পানী টাংষ্টেন 
তারের নতুন বৈছাতিক আলো তৈরী করছিল। 
তখন সবেমাত্র এই টাং্টেন বৈদ্যুতিক আলোতে 
ফিলামেণ্ট হিসেবে ব্যবস্ৃত হতে আরস্ত হয়েছে। 
কারণ এই ধাতু খুব বেশী উত্তাপ না পেলে গলে না 
(৩৩৭০* সে)। ল্যাংম্যুর দেখলেন, কারখানার 
কমণচাকীগণ এই আলো! তৈরী করতে গিয়ে একটি 
বিশেষ অন্ুবিধা ভোগ করছে। সেটি হলো, 
টাংষ্টেনের ফিলামেন্ট বায়ুশূন্ত বাল্‌্বে বেশীদিন স্থায়ী 
হয় না--কিছুদিনের মধ্যেই তারটা ভেঙে গিয়ে 
আলোটি অকেজে। হয়ে পড়ে । 

তখন এ বিষয়ে চিস্তা করতে করতে তাবু 
মনে হলো, টাংষ্টেন তারের মধ্যে নিশ্চয়ই 
অন্ত কোন গ্যাসীয় পদার্থ আছে। বিদ্যুত 
যখন তারের ম্ধ্য দিয়ে যাতায়াত করে তখন 
সেগুলি ছিটকে বেরিয়ে আসে। তিনি 
হুইটুনিকে সেকথা জানালেন এবং ব্ললেন 
যে, তিনি নানারকমের তারকে বামুশূন্ স্থানের 
মধ্যে গরম" করে পরীক্ষা দ্বারা দেখতে চান 
ঘে, কতখানি গ্যাসীয় পদার্থ তার থেকে বেরিয়ে 
আসে। হুইটনি পরীক্ষা করবার সম্মতি 


দেখলেন--ফিলামেণ্ট থেকে তার নিজের পরিমাণ 
গ্যাসের প্রায় ৭০০০ গু৭ বেশী গ]াস বেরিয়ে 
আসে এই গ্যাস বের হওয়া যে কধে শেষ 
হবে তারও কোন ঠিক নেই। 

ল্যাংম্যুরের মনে তখন প্রশ্ন জাগল--কোথা 
হতে এই গ)াস আসছে? তিনি এই নিয়ে গভীর 
ভাবে গবেষণা করতে লাগলেন। গবেষণা করতে 
করতে এমন সব বিষয়ে চলে গেলেন যে, 
প্রকৃত বিষয়টি প্রায় চাপা পড়ে গেল। তবুও কিন্ত 
ডাঃ €ইট্‌নি তাকে যথাসাধ্য সাহাধ্য ও উৎসাহিত 
করতে লাগলেন। তারই অন্গ্রেরণায় ল্যাংম্যুর 
বহুদিন যাব এবিষয়ে গবেষণা করবার স্থষোগ 
পেয়েছিলেন । 

প্রা তিন বছর গবেষণার পর ল্যাংম্ুর 
আবিষ্কার করলেন যে, ফিলামেণ্ট থেকে যে গ্যাসটি 
বেশী পরিমাণে বেরিয়ে আসে, সেটি হাইড্রোজেন। 
এই হাইড়োজেন কাচের বাল্বের ভিতবের 
“মেটাল কাপের” সংযোগস্থলে লাগানো ভেসিলিনের 
জলীয়বাষ্প থেকে উৎপন্ন হয়। ল্যাংম্যুরের এই 
তত্ব আজ 'মার্কারি ভ্যাকুয়াম ল্যাম্পের ঝহ উন্নতি 
সাধন করেছে । ল্যাংমুুর আরও দেখলেন-__ 
কোন বাল্বকে একবারে বায়ুশূন্য করা সম্ভবপর নয়, 
কাজেই তিনি অন্য পন্থা গ্রহণ করলেন। তিনি 
নানারকম গ্যাস বিভিন্ন পরিমাণে বাল্বের মধ্যে 
ভরে পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল, 
বাল্বে হাইডোজেন গান ভরা হলে 
খুব বেশী টেম্পারেচারে উত্তাপ ক্রমশ নষ্ট হয়ে 
যেতে থাকে । বহু গবেষণার পর প্রমাণিত 
হলো-_জলস্ত ফিলামেণ্ট, হাইড্রোজেনের অণুকে 
পারমাণবিক হাইড্রোজেনে বিষুক্ত করে। এই 
শৃত্র ধরেই শ্যাংম্যুর “আযাটমিক হাইড্রোজেন ট, 
আবিষ্কার করেন--যাঁর কাছে হেয়ারের “অক্ষি- 
হাইড্রোজেন রে! পাইপ'-ও তুচ্ছ বলে মনে হয়। 


8১২ 


এর প্রধান ব্যাপ্যণ হলো, একটি বৈচ্যুতিক আর্কের 
মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করিয়ে সেটি জলে 
যাবার পূর্বেই তাকে পারমাণবিক হাইড্রোজেনে 
পরিণত করা হয়। এরই ফলে অত্যন্ত উত্তাপের 
সষ্টি হয়। কঠিন ধাতু জোড় দেওয়ার কাজে এই 
টর্চ বাবহৃত হয়। 

বাযুশূন্য বাল্ব কিছুদিন ব্যবহার করার পর 
দেখা যায়--কাচের ভিতরের অংশ কালো হয়ে 
গেছে । ল্যাংমুর পরীক্ষা করে দেখলেন, বাল্ব- 
গুলো একেবারে বাযুশুন্ত না হওয়ার ফলেই এই ক্রুটি 
ঘটে। ফিলামেণ্ট থেকে টাংষ্টেনের পরমাগুগুলো 
বেগে বেরিয়ে এসে মোজ! বালবের কাচে গিয়ে 
ধাকা মারে এবং সেখানেই তারা লেগে থাকে । 
এই জগ্তেই বালবের কাচ কালো হয়ে যাঁয়। 
তিনি দেখলেন, দি বালবের মধ্যে জলীয় বাষ্প 
ছাড়া অগ্ধ কোন নিক্ষিয় গ্যাস পরিমাণ 
মৃত ভবে দেওয়া যায় তাহলে পরমাণুগুলো 
এ গ্যাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিলামেণ্টে 
ফিরে আসে) সেজনে বালবের কাঁচ কালো হয়ে 
যাবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে ন।। ল্যাং- 
মরের এই আবিষ্কার বাল্ব তৈরীর ইতিহাসে 
এক নতুন অধ্যায়ের স্থচনা করল। তখন থেকে 
নাইট্রোজেন ভি বাল্ব এবং পরে আবর্গন 
ভতি বাল্ব তৈরী হতে লাগল। 

এছাড়! বেতার ধন্ত্রে বাবহত প্রায় প্রতে)ক 
রকম বায়ুশন্স টিউবের উন্নতিসাধনে ল্যাংমুবের 
দান অপাধারণ। তার সর্শেষ্ঠ দান 'ইলেকট্রোনিক 
থিয়োরী অফ. ভ্যালেন্সি' এবং সারফেস কেমিষ্ীতে। 
কাচের ওপর অতি সুক্ষ গ্যাসীয় আবরণ জলের 
ওপর তৈলাবরণ, প্রতি বস্তুর ওপর শ্স্ম কঠিন 


জ্তিং ল্যাংয্যুর 


[ ২য় বধ, ১২শ সংখ্যা 


আন্তরণস্ম্সারফেস কেমিষ্্রীতে তার আবিষ্কার । 
তিনি এর নাম দেন এক অণুস্তর বা 'মনো- 
মলিকিউলার লেয়ায়'। কারণ এই স্বর এত স্থক্ 
যে এর উচ্চতা মাত্র এক অণুর সমান। এই 
আবিষ্কারের জন্যে ল্যাংমুর ১৯৩২ সালে রসায়নে 
নোবেল প্রাইজ পান। 

চমৎকার বক্তৃতা করাও ল্যাংমবারের পারদর্শী 
তর পরিচয় দেয়! তিনি লগুনের রয়েল সোসা- 
ইটিতে প্রথম 'পিলগ্রীম ট্রাষ্ট লেকচার দিয়ে 
কেমিক্যাল সোসাইটি কতৃক “ফ্যারাডে পদ্ক' পান 


এবং এডিন্বার্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ে “রোম্যান্দ্‌ লেকচার 


দিয়ে অক্সুফোর্ডের অনারারী ডিগ্রী পান। 

ল্যাংম্যার থে কেবলমাত্র নীরস বিজ্ঞান নিয়েই 
সারা জীবন কাটিয়ে এসেছেন তা নয়--খেলা- 
ধূলা বিষয়েও তিনি খুব উৎসাহী । স্কিনেকৃ্টেডিতে 
তিনিই প্রথম বয়-স্কাউটুসের প্রবর্তন করেন। 
পাহাড়-পর্বত আবোহণে তিনি স্থপটু--আজ 
বৃদ্ধ বয়সেও পাহাড়ে উঠতে একটুও ক্লান্তি 
বোধ করেন না। একবার তাঁর এক জামন 
বন্ধুর কথায় হার্ড পর্বতে আরোহণ করে বাহার 
মাইল চলার পর ব্রোকেন্‌ শৃঙ্গে ওঠেন ও আবার 
ফিরে আসেন। যাবার সময় তার বন্ধুটিও সঙ্গে 
ছিলেন। তিনি কিন্তু আটত্রিশ.মাইল গিয়েই ক্লাস্ত 
হয়ে পড়েন এবং সেইখানেই যাত্রা শেষ করেন। 
তার নিজের ছিল একটি প্লেন--সেই প্লেনের 
তিনি নিজেই অনেকদিন যাবৎ চালক ছিলেন। 
একবার তিনি আগ্রহবশতঃ প্লেনে করে ন' হাজায 
ফিট ওপরে উঠে হুর্ধগ্রহণ লক্ষ্য করেন। ল্যাংমুার 
বয়সে বৃদ্ধ হলেও মনের তারুণ্য আঙ্গও তনু 
অবিকৃত আছে। 


গো"শাবকের রক্ষণাবেক্ষণ 
প্ীক্ষিতীজ্জনাথ সিংহ 


শাবক গ্রস্ত হওয়ার পর মাতৃস্তন হইতে 
একপ্রকার ঘন-তরল পদার্থ নির্গত হয়। উহাকে 
“ছুগ্ধপূর্ব-মাতৃরস", গেঁজাছুধ বা! গাদ্‌ড়া- 
ছুধ নামে অভিহিত করা হয়। ইহাতে 
প্রোটিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ 
দুগ্ধ অপেক্ষা! অধিক থাকে । মাতৃগর্ভে 


দুপ্পূর্ব-মাতৃরস 
€( 00195- 


ঢা) ) 


দ্রণ-জীবনের শেষ পর্যায়ে, আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক, 


প্রক্রিয়ায় পরিবততিত যে সকল অনাবশ্যকীয় পদার্থ 
গো-শাবকের অস্ত্রে সংগৃহীত হয়, শাবকের জন্মের 
পর এই মাতৃরম পানে এ সকল পদার্থ অনায়াসে 
মলরূপে বাহির হইয়া আসে। এই রস গো- 
শাবকের পক্ষে কতকগুলি রোগের প্রতিষেধক । 
জলের পর শাবকের অন্ততঃ পাঁচ বা ছয়দিন এই 
মাতৃরস পান করা বিশেষ প্রয়োজন । শাবকের 
জন্মের অব্যবহিত পরেই কোন কারণে গো-মাতার 
মৃতু) ঘটিলে, অথব! অন্য কোন কারণে শাবক এই 
মাতৃরসে বঞ্চিত হইলে কোষ্ঠকাঠিন্যে কষ্ট না 
পাইয়া ধাহাতে সহজে স্বাভাবিক মলত্যাগ করিতে 
পারে, তজ্জন্য শাবককে একটি ছোট চামচপূর্ণ 
পরিশ্রাত রেড়ির তেল তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর 
খাওয়াইতে হয়। স্বাভাবিকভাবে মলত্যাগ হইলে 
আর রেড়ীর তেল খাওয়ান প্রয়োজন হয় না। 

গো-শাবক পালনের সাধারণ রীতি দুইটি ১-- 
(১) স্বাভাবিক (২) কৃত্রিম । 

সাধারণ পদ্ধতিতে গো-শাবক উহার জন্ম 
হইতে মায়ের সেই এবিয়ানের ছুধ দেওয়া 
হিরা বন্ধ না করা পর্যস্ত আপন মাতুস্তন্ত 

পান করিয়া ক্রমশঃ বড় হইয়! উঠে। 
্বাভাবিক 
পাঁলনপদ্ধতি। কৃত্রিম উপায়ে শাবক পোষণ নিশ্চয়ই 
গ্রকৃতির অন্থশাসনের বিরুদ্ধে । এবং 

ইহাঁও সত্য যে, সর্বপ্রকার পদ্ধতি অপেক্ষা স্বাভাবিক 


পালন বিধি উত্কষ্ট ও স্বল্লব্যয় সাপেক্ষ । সরাসরি 
মাতৃত্তন হইতে পান করাতে শাবক অতি পরিচ্ছন্ন 
দুধ পান্থ ও দুধের উত্তাপ শরীয়োপযোগী থাকে । 
শাবক এক এক বারের চোধণ দ্বারা মুখপুর্ণ ছুধ 
পান করিতে পারায় পরিপাক সহজ হয়। সুতরাং 
এই প্রথায় শাবকের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
খুবই কম থাকে এবং উপযুক্ত পরিমাণ খাইতে 
দিলেই শাবক অতি দ্রুত বাড়িয়া উঠে। 


কোন কোন গরুর পালান ও পালান-বৃস্তগুলি 
অত্যন্ত শক্ত থাকে। উহাদের দোহন কর 
স্থকঠিন হয়। এই অবস্থায় গরুকে দোহন না 
করিয়া ইহার আপন শাবক ভিন্ন অন্য দুই একটি 
গো-শাবকেরও এই গাভী হইতে দুর্ধপানের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। পূর্ব হইতেই এই প্রকার গাভীর 
দুগ্ধ প্রদান ক্ষমতা জানিয়। ছুই বা ততোধিক 
শাবকের এই গাভী হইতে দুগ্ধ পান করা যথেষ্ট 
হইবে কিনা তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। এই 
প্রকার স্বাভাবিক দুপ্ধপানের ব্যবস্থায় শাবকগুলি 
সহজেই বড় হইয়া উঠে এবং অপেক্ষাকৃত 
শক্ত পালান-বুস্তযুক্ত গাভী দোহন অসম্ভব 
হইলেও উহার ছুগ্ধের ব্যবহার সুষ্ঠভাবে হইয়া 
থাকে। 


গো-শাবকের ছই হইতে আড়াই সপ্তাহ বয়স 
হইলেই খড়, ঘাঁস বা গমের ভূষি জাতীয় খাছ 
সম্মুখে পাইলেই একটু একটু খাইতে চেষ্টা করে। 
ক্রমশঃ বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আহার্য 
খাওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ছয় মাস 
বয়সের সময় শাবক প্রত্যহ দেড় হইতে ছুই সের 
খড় ও অর্ধ সের বব, তিনি, খেল ও গমের ভূষির 
মিশ্রণ খাইতে পারে। 
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শাবকের জন্ম হইতেই সরাসরি মাতৃস্তন হইতে 
দুগ্ধ পান করায় কতকগুলি অস্থবিধা পরিদৃষ্ট হয় ২--. 
(১) শাবকের পেয় ছুগ্ধের পরিমাণ 


গ্নো-শাবকের 
কৃতিম পালন বা গোমাতার ছুগ্ধ প্রদান ক্ষমতার 
পদ্ধাঠি। পূর্ণ পরিমাপ করা যায় না। (২) 


গোছুগ্ধস্থিত ননী অনাবশ্যকভাবে 
শাবকের জন্য ক্ষয়িত হয়। (৩) গো-মাতার 
দুগ্ধ প্রদানকালে কোন কারণে শাবকের অকম্মাৎ 
মৃতু ঘটিলে গোমাতার সেই “বিয়ানে" দুগ্ধ প্রদান 
একেবারে বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে। যদ্দিও 
স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গো-শাবক পালন অপেক্ষাকৃত 
অল্প রোগাশঙ্কায় ও স্বল্পবায়ে সুুভাবে হইয় থাকে 
তথাপি উল্লিখিত অস্থবিধা স্থির সম্ভাবনায় কৃত্রিম 
শাবক-পালন প্রথা অবলম্বন করা হইর! থাকে । 


এই পদ্ধতিতে শাবক জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে 
সঙ্গেই উহাকে চট বা কোন প্রকার আচ্ছাদন বস্ত 
দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয় এবং গো-মাতার দৃষ্টির অস্ত- 
রালে দূরে সরাইয়৷ লওয়া হয়। কেহ কেহ জন্মের পর 
চার পাচ দিন পর্যন্ত শাবককে মায়ের সঙ্গে থাকিতে 
দিয়া পরে সরাইয়া৷ লওয়া সমীচীন মনে করেন। 
শাবককে মায়ের নিকট হইতে দুরে পরাইবার 
পরেই একট| তোয়ালে বা মোটা কাপড় দিয়া উহার 
শরীরের আর্দ্র ঠ্লম্মিক পদার্থগুলি উত্তমরূপে মুছিয়া 
শরীর শুক করা হয়। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার 
শাবককে উহার আপন মাতৃস্তন্ত পোহন করিয়া 
আনিয়া “দুপ্ধপূর্ব মাতৃরস” খাওয়াইতে হয়। এই 
মাতৃরসের উত্তাপ ৯০-১০০” ফা; হওয়া প্রয়োজন । 
শাবকের জন্মের পর কোন পাত্রে করিয়া ছুধ 
আনিয়া উহার সন্মুথে ধরিলেই সে ছুধ পান করে 
না। জন্মের পর বখন শাবক একটু 


শাকের. একটু ধলাড়াইতে শিখে তখন হইতেই 
মাতৃন্তন হইতে দুগ্ধ পানের জন্ত সে 

ধপান 
রি উন্মুখ হুইয়া উঠে। মাতৃ অঙ্গপ্রত্ঙ 


সম্বন্ধে কোন প্রকার বোধ শক্তি না 
থাকায় সে মায়ের যেকোন অঙ্গ চাটিতে থাকে। 


গো-শাবকের রক্ষণাবেক্ষণ 


অবস্থায় শাবকের মুখও অবনত হইবে। 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত শাবকের জন্য উহার 
জন্মের পরের প্রবল খাওয়ার আগ্রহের স্থযোগ 
লওয়া হয়। একটি পরিচ্ছন্ন, কড়াই বা এ প্রকার 
কোন উন্দুক্ত পাত্রে ছুৰ্ধপূর্ব মাতৃরস বা গাঁদ্ড়া 
দুধ দোহন করিয়া আনিতে হইবে । যে শাবককে 
ছুধ পান করাইবে তাহার হাত অতি উত্তমরূপে 
পরিচ্ছন্ন করিয়া হাতের দুইটি অঙ্গুলী ( মধ্যম! ও 
তর্জনী) শাবকের মুখে স্পর্শ করাইলেই সে ব্যগ্রভাবে 
অঙ্গুলী্বয় চুষিতে আরম্ভ করিবে। এই অবস্থায় 
অস্ুলীছয় ধীরে ধারে গাঁদ্ড়া দুধের পাত্রের ভিতরের 
দিকে অবনত করিতে থাকিলে অঙ্কুলী চোষণরত 
ক্রমশঃ 
অঙ্গুলীগুণি মাতৃরসে ডুবাইতে হইবে । ফলে শাবকের 
মুখও মাতৃরস স্পর্শ করিবে এবং ক্রমাগত অঙ্গুলী- 
চোষণে কিছু কিছু মাতৃরম শাঁবকের মুখের ভিতর 
চলিয়া যাইবে। দৃষ্টি রাখিতে হইবে--যাহাতে 
শাবকের নাসারন্ধ, মাতৃরসে ডুবিয়া না যায়। 
এইরূপে কখনো কখনো! শাবকের মুখ হইতে অঙ্গুলি 
সরাইয়া। লইতে হয়; ইহাতে অঙ্ুলীর সাহায্য 
ছাড়াও কিছু কিছু গাদ্‌ড় ছুধ শাবকের মুখে চলিয়। 
যাইবে। জন্মের পর দুই একদিন এই প্রকার 
চেষ্টা করিলে অতি সহজেই শাবক নিঞ্জেই পাত্র 
হইতে চুমুক দিয়া খাইতে শিখিবে। 

যদি এই ব্যবস্থায় শাবক দুগ্ধ পান কর! ন। শিখে 
তবে শাবককে ছয় বা সাত ঘণ্টা অতুক্ত রাখিয়া 
পূর্ববণিত প্রণালী অনুযায়ী চলিলে উহা! ক্ষুধার্ত 
হইয়া নিজেই পাত্র হইতে পান করিতে 
শিখিবে। | 

শাবক নিজে পাত্র হইতে ছুপ্ধপান কর! শিখিলে, 
যেস্থানে একাধিক শাবক থাকিবে তাহাদের প্রত্যে- 
কের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দ্াড়াইয়া আলাদা পাত্র 
হইতে হুষ্ধ পানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা 
একে অগ্ভের হিম্তা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে 
পারে। | 

শাবকের জদ্মের পর পাচ ছয়দিন পর্ধস্ত উহ্থাকে 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


ছুঞ্ঠপূর্ব মাতৃরস বা গেঁজাছুধ খাওয়াইতে হয়। 
ঈরিকারা স্বাস্থ্যের পক্ষে উহা অপরিহার্য । 
লিন ইহার পর শাবককে ছুপ্ধপান করানো 
পান। আরম্ত করা হয়। প্রথম সপ্তাহে 
প্রত্যহ তিনবারে অন্ততঃ আড়াই সের 
দুধ পান করাইতে হইবে। শাবক এই পরিমাণ 
তুঞ্ধ হজম করিতে পারিলে দ্বিতীয় সপ্তাহে দুধের 
পরিমাণ কিছু কিছু বাড়াইতে হইবে। 
তৃতীয় সপ্তাহে গ্াবকের খাগ্যে দুধের পরিবর্তে 
মাথন-তোলা ছুধের প্রবর্তন করা হয়”। প্রত্যহ যতটুকু 
পূর্ণহুপ্ধ (স1)016-0116) কমানো হইবে ঠিক ততটুকু 
করিয়া মাখন-তোলা দুধ পানীয়ের সহিত মিশাইভে 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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হইবে। এই প্রকারে শাবকের চতুর্থ সপ্তাহ হইতে 
একমাস বয়সে পূর্ণছু্ধের পরিবর্তে সম্পূর্ণ 
মাখন-তোলা ছধ দেওয়া চলিবে। মাখন-তোল! 
দুধ প্রবর্তনের সময় হইতে শাবককে কিছু কিছু 
গমের ভূষি ও শশ্যপান। মিশ্রণ এবং তৎসহ শু ঘাস 
বা খড় খাইতে দেওয়] হয়। 

প্রত্যেকবার দুপ্ধপানের পর শাবকের মুখের 
ভিতর ও বাহির উত্তমরূপে জলে ধুইয়া দিতে হইবে। 
নচুবা একে অন্যের কান, মুখ বা অন্য কোন অঙ্গ 
সর্বদা চাটিতে থাকে অথবা মুখে মাছি বসিয়া 


উপদ্রব করে। 


কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট শাবকের দৈনন্দিন খাস্তাসুচী । 


শাবকের পূর্ণদুগ্ধের মাখন-তোলা  শশ্যদান। খড়, ঘাস ইত্যাদি, 
বয়স পরিমাণ দুধের পরিমাণ মিশ্রণের 
পরিমাণ 
জন্ম হইতে আপনার মায়ের সঙ্গে থাকিবে অথবা! প্রত্যহ আড়াই সের দুগ্ধপূর্ব মাতৃরস পান 
পাচ দিন করাইতে হইবে। 
৬দিন হইতে ২ সের,হইতে 
১৪ দিন ক্রমশঃ বাড়াইয়া ৩২ 
সেব পর্যস্ত 
১৫ দ্িনহইতে ৩২ সের হইতে ১ সের হইতে 
২১ দিন ক্রমশঃ কমাইয়া ক্রমশঃ বাড়াইয়া অর্ধপোয়া যতটুকু খাইতে পারে 
১ সের পর্যস্ত ৩২ সের পর্যস্ত 

২২ দ্বিন হইতে 
২৮ দিন ৩২ সের ১পোয়। রি এ 
২৯ দিন হইতে ৩২ সের হইতে 
৩৫ দিন ৪২ সের পর্বস্ত ১২ পোয়া ৮. *:॥ 
৩৬ দিন হইতে ৪২ মের হইতে 
৪২ দিন ৫ সের পর্যস্ত ১২পোয়। ৫ 
৪৩ দিন হইতে ৫ সের হইতে 
৪৯ দিল ৫২ সের পর্বস্ত অর্ধ সের ৮. ৮৮ 
৫* দিন হইতে ৫$ সের হইতে 
৫৬ দিন ৬ সের পর্যন্ত অর্ধ সের ডি 


৪১৬ 
৫৭ দিন হইতে 

৬৩ দিন ৬ সের 
৬৪ দিন হইতে 

৭* দিন ৬ সের 
৭১ দ্রিন হইতে 

৭৭ দিন ৬ সের 
৭৮ দিন হইতে 

৮৪ দ্রিন ৬২ সের 
৮৫ দিন হইতে 

৯১ দিন ৭ সের 


গো-শাবকের রক্ষপা বেক্ষণ 


[ ২য় বর্ষ, ১২৭ সংখ্য। 


৩ পোয়া ৮ ৮ ৮ 
৩ পোয়া ৮ ৮ 
৩ পোয়। % ৮৮ 
১ সের দূ ৮». % 
১ সের রি ৪৯ 


নিয্ললিখিত যে কোন একটি শশ্য-দানা মিশ্রণ, শাবকের ১৫ দিন বয়স হইতে ৯১ দ্দিন বয়স 


পর্যন্ত বিশেষ উপযোগী :-» 


১নং মিশ্রাণ ২নং মিশ্রণ ৩নং মিশ্রণ ৪নং মিশ্রণ 
ুট্টাচূর্ণ--3 ভাগ । গমের ভূষি_-১ ভাগ । গমের ভূষি--২ ভাগ । গমের ভূষি_-১ ভাগ। 
গমের ভূষি--১ ভাগ । ভূট্রাচুর্ণ--৩ ভাগ ।  খৈচূর্২__২ ভাগ। ভুট্রাচূর্ণ_৩ ভাগ। 


তিসি চূর্২--১ ভাগ। খৈচূর্ণ__৩ ভাগ। 


তিনি চুর্ণ--১ ভাগ । 


গো-শাবকের খাছ, উহার তিন মাস বয়স 
হওয়ার পর ছুপ্ধ বা অন্য কোন ছুপ্ধজ পদার্থের 
দরকার হয় না। তখন উপযুক্ত শশ্য-দানা মিশ্রণ 
ও ঘাস, খড় প্রভৃতি খাইয়া বীতিমতভাবে 
উহা আপন পু সাধনে সমর্থ হয়। 

কত্রিম পন্থায় গো-শাবক পোষণের জন্য যেখানে 
মাধন-তোল] ছুধ পাওয়া যায় না সেখানে নিষ়্- 


লিখিত মিশ্রণটি জলে সিদ্ধ করবিয়। 
মাধন-তোলা- তরল মণ্ডের আকারে শাবককে 
ছখের অভাবে খাওয়ান হয়। এই মিশ্রণের এক সের 
সমপুষ্ঠিকর 
অন্ত খা। প্রায় নয় সের মাথন-তোলা ছুধের 

সমকক্ষ । 

নিশ্রণ 

ভুট্টা চুর্ণ_-২০ ভাগ 

খৈ চূর্ণ--৪০ ভাগ 

গম চুর্ণ--১২ ভাগ 


তিসি চুর্ণ--১ ভাগ। 


কলাই বা রক্ত চূর্ণ_-৫ ভাগ 
তিসি চূর্ণ-_-২২ ভাগ 
লবণ--১ ভাগ 


মোট--১০ ভাগ 


মাখন-তোলা দুধের অভাবে শাবককে 
ননী-পধোওয়া জল বা ছানার জল খাওয়ান 
যাইতে পাবে। এই ছুইটি খাছ মাখন- 


তোলা! দুধ অপেক্ষা! প্রোটিনের আন্গপাতিক হার 
খুবই কম। কাজেই এইরূপ ক্ষেত্রে তিসির জেলী 
বা 'তরল তিসি-সিদ্ধ জল প্রত্যহ আধ পোয়া 
খাওয়াইতে হইবে। শাবকের বয়স বুদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ইহার মাত্রা বাড়াইয়! প্রত্যহ একপোয়া পর্যস্ত 
দেওয়! যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অন্ত কোন 
শশ্যদান! মিশ্রণ ব্যবহার করিলে দেখিতে হইবে ষেন 
এ মিশ্রণে প্রোটিনের ভাগ যথেষ্ট বেশী থাকে । 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


যেখানে ননী-ধোয়া জল, ছানার গজল বা মাঁথন- 
তোলা ছুধ কিছুই পাওয়] সম্ভব নয়, সেখানে 
সবুজ কলাই, মটর, লুসার্ণ বা ক্লোভার জাতীয় 
ঘাসের “চা বা এ সব ঘান জলে সিদ্ধ করিলে 
যে নির্ধান তৈমারী হইবে-_তাহা খাওয়ান চলিবে। 
খাওয়ার পদ্ধতি পূর্ববিত কৃত্রিম উপায়ে পুষ্ট 
শাবকের দৈনন্দিন খাগ্যস্থচী অনুযায়ী হইবে। 


শাবকের শারীরিক বুদ্ধির জন্য খনিজ পদ্নার্থ 
অত্যাবশ্যক । সাধারণ লবণ ভিন্ন ক্যালসিয়াম ও 


ফসফবাপ নামক খনিজ পদার্থ 
পাবকের থাছ্ে রি 


প্রয়ৌজনীয়তা। করিতে হইবে। শারীরিক বৃদ্ধির 
সময় ক্যালসিয়াম ও ফসফরাশ অস্থি 


নিমণের কাজে লাগে। এততিনম্ব শরীরাভ্যন্তরের 
কোমল তস্তগুলি বধনের জন্যও ফসফরাসের 
প্রয়োজন হয়। গো-শাবকের খাছ্যে ক্যালপিয়াম 
শতকর! ৩৩ ভাগ ও ফসফরাস ৩* ভাগ থাকিলেই 
যথেষ্ট হয়। প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক খনিজ পদার্থ 
খাগ্যে যোগ করিলে শাবকের উদরাময় হওয়ার 
সম্ভাবনা! থাকে । মটর, কলাই, লুসার্ণ প্রভৃতি সবুজ 
ঘাসে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। প্রত্যহ এক 
সের এই জাতীয় খাদ্য দিতে পারিলেই গো-শাবকের 
ক্যালসিয়ামের অভাব পূর্ণ হয়। গমের ভূষি, 
কার্পাসবীজ চূর্ণ, তিসি চূর্ণ প্রভৃতি পদার্থে যথেষ্ট 
পরিমীণ ফসফরাস থাকে । খাচ্ছে অস্থিচর্ণ মিশ্রণ 
করিলে" অতি অল্পবায়ে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের 
অন্ভাব পূর্ণ হইবে | 

থাগ্ঠে আয়োডিনের অভাবে শাবকের গলগণ্ড 
রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন! থাকে । পটাসিয়াম 
আয়োডাইড বা সোডিয়াম আয়োডাইভ কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে খাগ্যে যোগ করিলে এই রোগে আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবনা দুবীভূত হয়। 


শাবকের খানে ভিটামিন-ডি থাকার একাস্ত 


প্রয়োজন । ইহাকে অস্থি পিমণীণকারী ভিটামিন 

বল! হয়। শরীরে ইহার অভাবে 
আরে শাবকের অস্থি-সদ্ধি ফুলিয়া উঠে, 
ভিটামিন। পিঠ কু'জো হয় ও পা! বাকিয়া যায়। 


সুর্ধরশ্মি যথেষ্ট পাইলে ভিটামিন- 
ডি-এর অভাব হয় না। ত্বকে ভিটামিন-সহায়ক 
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ত্রব্য থাকায় সর্যরশ্মির সংযোগে উহা! শরীরে 
ভিটামিন-ডি উত্পাদন করে। কডলিভার তৈল 
অথব! এই প্রকার অন্য কোন মস্ত তৈঙগ হইতেও 
ভিটামিন-ডি পাওয়া য।য়। 

শ।বকের খাগ্যে ভিটামিনের অভাবে উহার 
বৃদ্ধির ব্যাথাত ঘটে ও নান! প্রকার চোখের 
ব্যারাম হয়। সবুজ ঘাসে যথেষ্ট ভিটামিন*এ 
থাকে; হলুদ -ভূট্টাতেও এই ভিটামিন আছে। 
অধণমের ভাল ব| সীম জাতীয় সবুজ ঘানে যে 
পরিমাণ ভিটামিন-এ থাকে তাহা একটি গো- 
শাবকের €দনিক প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট । 
স্তন্তপায়ী শাবকের মায়ের খাছ যথেইই হিং 
ঘাসের ব্যবস্থ|! থাকিলে এ মাতৃদুগ্ধ হইতে আহরিত 
ভিটামিন-এ হইতেই শাবকের প্রয়োজন পূর্ণভাবে 
সাধিত হয়। 

অন্তান্ত ভিটামিন, যাহ খুব অল্প মাত্রায় গে।- 
শাবকের শরীর বধনের জন্ত প্রয়োজন হয়, তাহা 
উহার দৈনন্দিন সাধারণ আহার্য হইতেই প্রয়োজন 
অশ্থ্যাদী সংগৃহীত হয়। 

শাবকের মাসখানিক বঞস হইলেই উহা কিছু 
কিছু ঘাদ খাইতে আরম্ভ করে। সেই অবস্থায় 
এাবক যাহাতে স্বেচ্ছায় চরিয়] খাইতে 
পারে তজ্জন্য উন্মত্ত, আলো-ছায়ীযুক্ত 
তৃণরাজিপূর্ণ চারণ ভূমির ব্যবস্থা করা 
শাবকের শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য । 

গো-শাবকের গোয়াল বা বাসস্থান পূর্ণ বয়স্কা 
গাভীগৃহ হইতে পৃথক স্থানে থাকিবে। একটি 

শীবকের জন্য অন্ততঃ ১২ বর্গ ফুট 


গো-শাবক 
চারণ। 


[1-শাবকের 
রা বা বাসস্থান দরকাঁর। বাসগৃহে খান্তাধার 
বাসস্থান। ও পানীয়াধ।র থাকা বিশেষ প্রয়ো- 


জন। খাগ্ভাধার--১* ইঞ্চি উচ্চ, 
৮ ইঞ্চি গভীর এবং প্রস্থে ১২ ইঞ্চি চওড়া হইবে। 
বাসগৃহ সংলগ্ন উন্মত্ত প্রাঙ্গণ থাকিলে শাবক স্বচ্ছন্দ 


দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে; ই শাবকের আনন্দ 
ও স্বাস্থাবধনেব সহায়ক । 


ফীভরিখ গস্‌ 


প্ীআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ শতাব্ীর মধ্যেই গণিতের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেছে । আকিমিডিস্‌, 
নিউটন, লাইবনিৎস, অয়লার, লাগ্রাঙ-_গণিতের 
এই সব মহারথীরা বিষয়টিকে আশাতীতভাবে 
এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্ত সে গাণিতিক যুক্তিবত্তায় 
সম্যক্‌ দৃঢ়তার অভাব ছিল। যে বিরাট জামান 
প্রতিভা সমস্ত গণিতশাস্ত্র মন্থন করে তাস্কে সুষ্ঠ করে 
তুলেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন ফ্রীভরিখ গস্‌। 

জামণনীর ব্রাহ্দউইকে গস্‌ জন্মগ্রহণ করেন 
১৭৭৭ খ্রীঃ এপ্রিলের ৩০ তারিখে । গসের পিতা 
গেরার্ট গস্‌ ছিলেন একজন উদ্যান রক্ষক মালী। 
উদ্ভান রক্ষা ইত্যাদি কয়েকটি কাজে তাঁকে গুরুতর 
পরিশ্রম করতে হতো। মান্য হিসেবে তিনি 
ছিলেন খুবই সৎ এবং সাদাসিধা, কিন্ত 
কৃষকম্থলভ রুক্ষ প্রকৃতির। গসের ম 
ডোরোথিয়া ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় চিত্ত, তীক্ষধী অথচ 
কৌতুকময়ী। বাস্তবিক পক্ষে গসের বিরাট প্রতিভা 
গঠনে সহামতা করেন তার মা। গেরা্ট 
চাইতেন--মালীর ছেলে মালীই হোক। কিন্তু 
ডোরোথিয়ার দৃঢ় আপত্তিতেই ত। সম্ভব হয় নি। 
গসের কিশোর মন গঠনে আর এক জনের সাহায্য 
উল্লেখযোগ্য । তিনি হচ্ছেন গসের মামা ফীডরিখ। 
বয়নকার্ধে তিনি অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় 
দেন। কিন্ত তিনি অল্প বয়সে মারা যান 

সব শ্রেষ্ঠ লোকের ছোটবেলা থেকেই তাদের 
নিঙ্গ নিজ বিষয়ে আসক্তি দেখে চমত্কৃত হতে হয়। 
গসেবও নাকি গণিতে আসক্তি দেখা যায় তিন 
বছর বয়সের আগে থেকে । একবার গেরার্ট ভার 
অধীনস্থ মন্তুরদের মজুরীর হিসেব কষছেন। যখন 
সেটা শেষ হয়ে এসেছে তখন শুনে চমকে উঠলেন 


ছেলে বলছে--“বাবা, তুমি গুপতে ভুল করলে যে! 
এটাতো! হবে--” পুনর্গণনার পর দেখা গেল, গসের 
কথাই ঠিক। বাস্তবিক এ ঘটনা শুনে আশ্র্য 
হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন না তখন গস্‌ 
ছু-একট]1 অক্ষর চিনলেও অঙ্কের কথা তাকে কেউ 
কিছু বলেনি। বড় জোর তাকে এক দুই গুণতে 
শেখানো হয়েছিল। শেষ বয়সে গস্‌ এই বলে 
কৌতুক করতেন যে, তিনি কথা বলতে শেখার 
আগেই গুণতে শিখেছেন । 
ছোটবেলায় একবার তার জীবন সম্কটাপন্ন 

তিনি তাদের বাড়ীর কাছের এক খালের 
ধারে খেলা করছিলেন। এমন সময় তীর 
শিশুহ্বলভ চপলতায় কি করে যেন জলের 
টানে ড্বজলে গিয়ে পড়েন। এই দুর্ঘটনায় তার 
জীবনের সকল সম্ভাবনাই লুপ্ত হতো, যদি না 
নিকটবতাঁ একটি মজুর তাকে রক্ষা করত। 

সাত বছর বয়সে কাছের এক পাঠশালায় ভি 
হলেন গস্‌। সেখানের মাষ্টার ছিলেন বুটনের | 
তীর নির্দয় শাসনে ছেলেরা এতই তটস্থ থাকত ঘে, 
পড়া খুৰ এগুতো না। প্রথম দু-বছর গসের তেমন 
কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি। দশবছর বয়সে 
তিনি অঙ্ক ক্ষার ক্লাসে উঠলেন । এই ক্লাসেই 
তিনি ব্যুটনেরকে অবাক করে দেন__-এরিথ.মেটিক 
প্রোগ্রেশনের একটি অঙ্কের "দ্রুত উত্তর দিয়ে। 
বাস্তবিক ঝ্ুটুনের আশা! করেন নি-_মাত্র দশ বছবের 
একটি ছেলে এঁ সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ে এত ভ্রত উত্তর 
দিতে পাবে । তিনি অন্ততঃ গসের ওপর সদয় হতে 
বাধা হলেন। এমন কি, নিজে গস্‌্কে খুব ভাল 
অঙ্কের বই কিনে দিলেন। গস্‌ অতি অল্প সময়ে 
তা-ও শেষ করে ফেললেন। বু[টিনের স্বীকার 


হয়। 


ডিসেত্বর, ১৯৪৯] 


করলেন যে, ছাত্রটিকে শিক্ষা দেবার মত আর কোন 
জ্ঞান তার নেই। কিন্তু সেই স্ভুলে ১৭ বছরের 
আর একটি ছেলে ছিল বার্টেল্স। তার সঙ্গে গসের 
হলো খুব বন্ধুত্ব। তার দুজনে একনঙ্গে অঙস্ক 
কষত, আলোচনা করত, অথবা তখনকার 
বইয়ে দেওয়া প্রমাণগুলোর চেয়ে উতকষ্টতর কোন 
প্রমাণ বের করত। বাইনোমিয়্যাল থিয়োরেমে 
% যখন শূন্য থেকেও বড় কোন সংখ্যা নয় তখন ওই 
থিয়োরেম কি করে প্রমাণ কর! যায় তা গস্‌ নিজে 
বের করেন এই সময়ে। এত ছোটবেলা থেকেই 
তার জীবনে গাণিতিক বিশ্লেষণের সুত্রপাত । বারো 
বছর বয়সেই ইউক্লীডিয় জ্যামিতিতে তার পূর্ণআস্থা 
কিছুট। বিচলিত হয়। ষোল বছর বয়সেই তিনি 
এমন এক জ্যামিতির সন্ধান পান যা ইউক্লীডিয় 
জ্যামিতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গণিত জগতে গস্ই 
প্রথম সম্যক হুষ্টু বিশ্লেষণ সুরু করেন। তারই 
দেখাদেখি আবেল, কশি এরাও তাদের বিশ্লেষণকে 
দুঢ় করেন । 

বার্টেলের চেষ্টায় গস্‌ ক্রমে ব্রাম্মউইকের ডিউক 
ফাডিনাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন তার বয়স 
মোটে চৌদ্দ বছর। এই লজ্জাশীল বিনয়নম 
বালকের গুণে উদার হৃদয় ডিউক মুগ্ধ হলেন। 
গসের বিষ্যাশিক্ষার যাবতীয় খরচ তিনিই বহন 
করতে জাগলেন। গদসের পড়াশুনা! যে চলবেই 
এ একরকম ঠিক হয়ে গেল। 

কলেজে ভতি হবার আগে তিনি বাড়ীতে ছুটির 
মধ্যে কয়েকটা পুরোনো ভাষা শিখতে লাগলেন । 
বাড়ীতে তার পিতা আবার গোলমাল সরু 
করলেন। তিনি কাজের মানুষ। পুরোনে! ভাষা 
শেখা তার কাছে বোকামির চুড়াস্ত। ছেলের 
পক্ষে মা আবার বাকৃষুদ্ধ স্থরু করলেন এবং 
জিতলেন। 

ভাষাতত্বের বিষয়ট। গসের ভাল লাগলেও 
গণিতে তার দুর্বার আকধণ। কলেজে ভি হবার 
সময় তিনি ল্যাটিনভাষায় স্থপণ্ডিত এবং তাঁর 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৭১৪ 


অনেকগুলো বড় বড় কাজ তিনি এ ভাষাতেই 
লিখে গেছেন। ক্যারোলিন কলেজে গস্‌ তিন বছর 
পড়েছিলেন এবং আয়ত্ব করেছিলেন লাগ্রাঞ, 
লাপ্লাস, অয়লার প্রভৃতি গণিতজ্ঞের কাজ এবং 
সর্বোপরি নিউটনের প্রিন্সিপিয়া। কলেজ জীবন 
থেকেই তিনি স্থরু করেন গাণিতিক গবেষণার 
কাজ। কোয়াড্রাটিক রেসিপ্রোসিটার নিয়মটা (যা 
অয়ল।র আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু গ্রমাণ করতে 
'পারেন নি) গস্‌ এই সময়েই আবিফ্ষার ও 
প্রমাণ করেন। সর্বনিম় বর্গ পদ্ধতিও তার 
এই সময়ের আবিষ্কার। ভূমিজরিপ এবং 
আরও অনেক কাজে ওই পদ্ধতি খুবই 
প্রয়োজনীয় । আঠার বছরে তিনি কলেজ 
ছেড়ে ঢুকতে যাচ্ছেন গ্যোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
কিন্ত তখনও তিনি ঠিক করতে পারেন নি যে, 
গণিত অথবা ভাষাতত্ব কোনটিকে তার পড়ার 
বিষয় করবেন। 
অবশেষে ১৭৪৯৬ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ ঠিক করলেন-_ 
গনিত নিয়েই তিনি পড়াশোনা করবেন। ভাষা 
শেখাটা একটা খেয়াল হিসেবেই রাখলেন বটে, কিন্ত 
ভাষাতত্ব নিয়ে আর তিন যাথা থামান নি। এই 
সময় থেকেই তিনি তার €বজ্ঞানিক চিন্তাগুলে 
এক ভায়েরীতে লিখে রাখতেন । এই ডায়েরীটি 
আবিষ্কৃত হয় তার মৃত্যুর ৪৩ ব্ছর পনে। 
এই ছোট্ট একটুখানি ডায়েপীতে তিনি লিখে 
রেখেছিলেন ১3৬টি আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ফলাফল। 
সেগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে, সমস্তগুলো বোঝা যায় 
নি। হয়ত বা পরে কোন শ্রেষ্ঠতর গাণিতিক এসে 
সেগুলোকে ব্যাখ্যা করবেন। এ ডায়েরী থেকে 
জানা যাঁয--তখনই তিনি কয়েকটি ইলিপ্টেক 
ফাঁশানে দ্বৈত অনুবর্তন (100019 00010165) 
আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য পরেই আবার 
লিখেছেন, ইলিপ্টিক* ফাংশানে দ্বৈত অন্বর্তন এক 
সাধারণ ব্যাপার । এসব আবিধার ঘর্দি তিনি 
প্রকাশ করতেন তবে সেই বিশ বছরেই তিনি 


৭২৪ 


হতেন খ্যাতিমান) কিন্তু কখনো তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হয়ে এসব তত্ব প্রকাশ করেন নি। 

এসব প্রকাশের ব্যাপারে অনাসক্তির কারণের 
কথ! তিনি নিজেই বলে গেছেন। বলেছেন--ঠার 
স্বভাবের বলে দেওয়া গভীর ইঙ্গিতগুলোয় সাড়া 
দেওয়ার জন্যেই তিনি বৈজ্ঞানিক কাজে হাত 
দিতেন। সেগুলো যে অপরের শিক্ষার জন্যে 
প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে, এ ছিল তার 


কাছে একেবারেই গৌণ ব্যাপার। তিনি আরও 


বলেছেন যে, তার মন সে লদয়ে এত বিভিন্ন রকমের 
ভাব ও ধারণায় পূর্ণ থাকত যে, তাঁর সবগুপ্গোকে 
আয়ত্তে রাখতে তাকে অনেক বেগ পেতে হতে 
এবং সেগুলোর অতি সামান্য অংশই তিনি লিপিবদ্ধ 
করতে পারতেন। এখানে মনে পড়ে--রবীন্দ্রনাথ 
উর শুরশ্থটি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সে কথা-- 
“হঠাৎ চলতি পথে কানে লাগে এক একটা 
রেশ, কান পেতে শুনি-নিজেরই অচেনা লাগে 
যেন। পরিমাণের আধিক্যই এব কারণ হয়ত । কত 
মুকুল ঝরে যায়। কতকগুলো ফলের মধ্যে মুক্তি 
পায়, আমগাছ কি খবর রাখে তার কোন কালে ?” 

গস্‌ তার যে কোন আবিষ্কারই সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ ধরে ঘষে মেজে দেখতেন তা সম্পূর্ণ নিখুত 
কিনা। পরে নিঃসন্দিপ্ধ হয়ে সেটিকে ডায়েরীতে 
টুকে ফেলতেন। তার স্থষ্ট গণিতবৃক্ষে সব ক'টিই 
ছিল পাকা ফল। কিন্তু পাকা হলেও ওগুলোকে 
হজম করা দারুণ কঠিন। তার সমসাময়িক 
অনেক বৈজ্ঞানিক তাকে অনুরোধ করেছিলেন, 
ভার তত্বগুলোর কিছু সোজ। ব্যাখ্যা দিতে । কিন্তু 
আবার পুরোনে। কাজ নিয়ে সময় নঃ& করতে 
গসের ধৈর্ধ ছিল না। বাস্তবিক গস্‌ যদি একটু 
সহজ হতেন তবে আবেল এবং ইয়াকবির মত বড় 
গাণিতিকের! গস্কে সহজ করতে যে সময় দিয়ে- 
ছিলেন সে সময়ে অনেক বড় কাজ করতে পারতেন। 
গন ছিলেন নর্বৈব গাণিতিক । 

১৭ থেকে ২১--এই তিন বছরে গসের জীবনে 


জীওরিখ গস 


[২য় বর্ষ ১২শসংখ্য। 


অনেক লাভ হযঠ়েছে। তার বন্ধু সংখ্যা খুব কম 
হলেও তারা সকলেই ছিল সম্বন্ধ । এই তিন বছরেই 
গস্‌ তার অঙ্ক গবেষণার (1015001516101765 2710০ 
13801০0০ ) বিরাট কাজ শেষ করেন। এখান 
থেকে তিনি চলে গেলেন হেল্ষ্টেট বিশ্ববিষ্ালয়ে । 
গণিতের পূর্বাপূর্ব আরও বড় আবিষ্কারের সঙ্গে 
পরিচিত হতে । তাছাড়া সেখানে আছে একটি 
স্ন্দর গণিত গ্রন্থাগার । পৌছেই দেখলেন-_আগে 
থেকেই তিনি সেখানে খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে আছেন। 
জামে নীর তখনকার সের! গণিতজ্ঞ ফাফ হেল্লষ্টেটের 
অধ্যাপক । তিনি সসম্মানে গস্‌্কে নিজের বাড়ীতে 
রাখলেন । ফাফের সঙ্গে পর্দিচয়ে গস্‌ মুগ্ধ হয়েছিলেন, 
শুধু তার গণিতে অদ্ভুত দখলের জন্যই নয়, তার 
পুতচরিত্র, খোল মনও তাকে মুগ্ধ করে। 

১৭৯৯ খ্রীঃ তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, এক 
চলবিশিষ্ট প্রত্যেক মূল্দ অখণ্ড অপেক্ষককে প্রথম 
মানের উৎপাদক পর্ধস্ত বিশ্লেষণ কর। যায় (4 
[0৬ 01901 0020 ০৮215 18610109] [10০£18] 
017500180৫6 0186 ৮8118012 ০812 10912509190 
1060 1621 90601301150 0: 200 0০51০9 ) 
এবং এরই ফলে পেলেন হেল্মষ্টেট বিশ্ববিষ্ালয় 
থেকে ভ্টবেট উপাধি । তিনি তার দেওয়া গ্রমাণ- 
টাকে নতুন প্রমাণ বলেছিলেন; কিন্তু আদলে 
তারটাই সঠিক প্রথম প্রমাণ । 

১৮০১ শ্রী: প্রকাশ পেলো তার বিপুল 10150- 
0151001565  4১11037090০০9০--এরিথ. মেটিকের 
ওপর তার গবেষণার সাত খণ্ডে বিভক্ত লেবা। 
অবশ্য এ কাজটি তার তিন বছর আগে থেকেই হয়ে 
পড়েছিল। এখানে তিনি ফারমাট, অয়লার, 
পিজেগ্ডার, লাগ্রাঞ্ড প্রভৃতির করা ছন্নছাড়।৷ কাজ- 
গুলো নিজের আবিষ্কারের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক 
স্থনমঞ্জস গণিতের হ্ষ্টি করেন। কিন্তু মোটের 
উপন্ন বইটি এতই ছুর্বোধ্য যে, ডিরিখলেটের মত 
গণিতজকেও ভয়ানক পরিশ্রম করে এর একটি সহজ 
ভাস্ত লিখতে হয়। 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


এরপর কিছুদিন গস্‌ গাণিতিক জ্যোতিবিস্া 
নিম্বে পড়েন। এখন অনেকে বলেন, তিনি তার 
সময়টা এ বাজে কাজে না লাগালেই পারতেন । 
কেননা] ওটা সহঙঞ্জ কাজ, লাপ্লাসের মত গণিতজ্ঞের 
দ্বারাই হয়ে যেত। কিন্তু তবুও ফলিত গণিতের 
এই কাজটুকুর দ্বারাই তিনি ইউরোপে সের! 
গাণিতিক বলে পরিচিত হলেন। ভাই এটুকুর 
প্রয়োজন ছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনটি বিশেষ ন্মরণীয়। 
কেননা এদিন 02165 নামে গ্রহাণুপুঞ্জের একটি 
বড় টুকরোর সন্ধান পাওয়া যায় এবং বিজ্ঞানীমহলে 
হুলুস্থুল পড়ে যায়। কেনন। হেগেল নামে এক 
দার্শনিক তার কি সব দার্শনিক বিচার থেকে 
বুঝেছিলেন, সাতট। গ্রহ ছাড়া আর গ্রহের খোজ 
করতে যাঁওয়াট। মুঢ়তা। কিন্তু এই সময় 02163 
এবং পরপর ছোট ছোট আরও কয়েকটি গ্রহাণুপু৪ 
আবিষ্কৃত হওয়ায় দার্শনিক তত্বে লোকের ভক্তি 
একটু কমে যায়। গস্--কাণ্ট, হেগেল, শেলিন 
প্রভৃতি দার্শনিকর্দের তেমন পছন্দ করতেন না। 
কেননা তার দর্শনে অন্যায়ভাবে বৈজ্ঞানিক কথা- 
গুলে। ব্যবহার করতেন, যেগুলো! তার নিজেরাই 
কিছু বোঝেন নি। বাস্তবিক দার্শনিক বিচারে 
নামবার আগে স্থুলবুদ্ধিকে কঠিন গণিতে ঘষে 
শাণিয়ে নেওয়া প্রয়োজন । উদাহরণ স্বরূপ, রাসেল 
হোঁয়াইটহেড, হিলবার্ট প্রভৃতির দর্শনক্ষেত্রে অপূর্ব 
অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। অথচ প্রথমে 
এরা ছিলেন সেরা গাণিতিক । অবশ্য গস্‌ দর্শনের 
অগ্রগতির বিপক্ষে ছিলেন না। নৈতিকতাবোধ, 
মানুষের সঙ্গে ভগবানের সম্পক, মানবঙ্গাতির 
ভবিষ্যৎ--এসব বিষিয়ে তার গভীর অনুরাগ ছিল। 
কিন্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের জগাখিট্ড়ী তিনি 
বরদাস্ত করতেন না । 

067:63কে নিয়ে দারুণ গোলমালের স্ঙি হয়। 
কারণ টেলিক্কোপের বাইরে চলে গেলে আবার 
কবে কোথায় একে দেখা যাবে, তার কিছু ঠিক 


জান ও বিজ্ঞান 


২১ 


ছিল না। কিছু অঙ্ক কযাকধির পর গস্‌ বলে 
দিলেন মা ভৈঃ) 06:65 হারাবে না। ভাকে 
আবার দেখা যাবে অমুক স্থানে । 06165 পুনরা- 
বিষ্কৃত হলো নির্দিষ্ট সময়ে । লাপ্লাস পর্ধস্ত ্বীকার 
করে নিলেন--গদস্‌ জগতের সেরা বিজ্ঞানী । অবশ্ত 
সাধারণভাবে সবাই তাকে তখন ধিক্কার দিয়েছিল- 
কি এক গ্রহের কক্ষপথ নিয়ে মিছামিছি মাথা 


ঘামাচ্ছেন বলে। তড়িৎ-চুম্বক তত্ব এবং বৈদ্যুতিক 


টেলিগ্রাফের মূলকথা যখন তিনি আবিষ্কার করেন 
তখন সাধারণে ধিক্কার পিয়েছিল-_বাজে কথা বলে। 
এখন আমরা তাকে ধন্যবাদ না দিয়েই পারি না। 

তিনি ছু-বার বিবাহ করেন এবং তার এক 
ছেলে জোসেফ পিতার মত ক্রত গণন ক্ষমতা 
লাভ করে।: 

১৮০৮ খুষ্টাব্বে গস্রে পিতা মারা যান। 
এরও ছু-বছর আগে তিনি কঠিন আঘাত পান 
যখন তীর দুর্দিনের সহায়ক ডিউক ফাডিনাগ্ড 
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহত হয়ে মারা 
যান। এখন সংসারে সাহায্যের জন্তে নিজের 
কিছু কাজের প্রয়োজন । অনেক জায়গা থেকে 
ডাকলেও তিনি গ্যোটিক্েন মানমন্দিরে অধ্যক্ষের 
কাজটাই নিলেন। কারণ এখানে [নিরবছিন্ন 
গবেষণার সুবিধা ছিল। বেতন অতি সমান্তয হলেও 
নিতান্ত সাধাসিধে গসের তাতেই চলে যেত। 

এ সমদ্জে ফরানীর1 গ্যোটিঙ্গেন অঞ্চল দখল করে 
নেয় এবং অত্যাচারী শাসকদের নিয়মমত গসের 
কাছ থেকে ২০০* ফু) দাবী করেন, যুদ্ধ তহ- 
বিলে দেবার জন্তে । অতটাকা দেওয়! বেচারা গসেন 
ছিল সাধ্যের অতীত। কিন্তু লাগ্লাম প্যারিসে 
তার হয়ে টাকাট] দিয়ে দেন। গস্‌ এতে ঘোরতর 
আপত্তি জানান এবং শীঘ্বই কিছু টাকা তার হাতে 
আসায় লাপ্লাসকে সুদসমেত খণ শোধ করে দেন। 
আর একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে ১*০ গিন্ডার 
প্রেরণ করেন। এ দানটি গ্রহণ করতে তিনি 
বাধ্য হন কেনন| প্রেরককে খুজে পান নি। 


৭২২ 


১৮১১ থুষ্টাবধের ২২শে আগষ্ট । গস্‌ প্রথম 
দেখলেন সন্ধ্যার গোধূলি লগ্নে আকাশে ধূমকেতুর 
আবির্ভাব। ছোট ছোট গ্রহ সম্পর্কে গমের 
গাণিতিক অস্ত্রগুলো বোধহয় পরীক্ষা করতে 
এসেছে এ বড় শক্র ধূমকেতু । কিন্তু গণিত- 
অস্্ব যতদিন তাঁর হাতে আছে ততদিন তিনি 
অপরাজেয়। পরম পরিতৃপ্থির সঙ্গে গস্‌ দেখলেন 


_ধূমকেতুটি চলেছে স্থড়স্থড় করে তারই গণনার, 


পথে। এই বছরেই তার অপূর্ব আবিষ্ষার--কমপ্রেক্স 
ভেরিয়েবলের আযানালিটিক ফাংশান তত্ব । এ 
আবিষ্কারও তিনি প্রকাশ করেন নি। কেবল 
চিঠিতে জানিয়েছিলেন বেসেলকে। তাই কশিকে 
আবার এ তত্ব পুনরাবিষ্কার করতে হয়। 

পর বছর একদিকে চলছে নেপোলিয়নের সৈম্ত- 
দলের দারুণ বিপদ, আর একদিকে গসের আর 
একটি মহৎ আবিষ্ষার_হাইপার জিওমেটিক 
সিরিজের ওপর। দেখা গেল, এই সিরিজেরই 
বিশেষ বিশেষ রূপ হচ্ছে--বাইনোমিয়্যাল উপপাগ্, 
ত্রিকোণমিতিক, লগাবিদমিক ইত্যাদি নানা সিবিজ | 
গসের এই আবিষ্কারের ফলেই পদার্থ বিজ্ঞানে 
মহৎ উপকার সাধিত হয়। 

শুধু মাত্র গণিতের এই সব আবিষফারই নয়, 
জ্যামিতি এবং ভূমি জ্দিপে তার প্রয়োগ ইত্যাদি 
নানা! কাজেও গসের অবদান রয়েছে । অবলীলাক্রমে 
কেমন করে তিনি এত গাণিতিক আবিষ্কার করে 
চলেন এ প্রশ্নে স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে তিনি 
জবাব দিয়েছেন-যে কেউ গভীরভাবে নিরবচ্ছিন্ন 
গাণিতিক চিন্তা করবে সে-ই আমার মত আবিধ্ার 
করতে পাবে। 

দেখা গেছে, গসের যৌবনে ভূতে পাওয়ার মত 
তাকে ধেন মাঝে মাঝে গণিতে পেত। বন্ধুদের 
সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে 
যেতেন এবং তখন শত শত গাণিতিক চিন্তায় 
একেবারে অঠিভূত হয়ে পড়তেন। তখন হয়ত 
ব। একদুৃষ্টে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকতেন 


জ্রীতরিখ গস্‌ 


[২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 


এবং পারিপার্িক অবস্থা সম্পূর্ণ ভূলে বেতেন। 
এরপর পূর্ণশক্তি নিয়ে লেগে যেতেন কাগজে 
কলমে সমস্তার সমাধান করতে । এক জায়গায় 
যুক্ত অথবা বিযুক্ত চিহ্ন বসবে তা তিনি চার বছর 
ধরে ঠিক করতে পারছিলেন না--পরে বিষয়টিতে 
সহসা আলোকপাত হওয়ায় তিনি তৃপ্ত হন। কোন 
জরুরী সমস্া সমাধানের জন্ত কত রাত্রিই তিনি 
বিনিদ্র কাটিয়েছেন যাতে পরদিন ভোর হওয়ার 
আগেই সকল সমস্যার কুঝটিক। ভেদ করতে পাবেন। 
এমনি গভীর শিষ্ঠা এবং একাগ্রতাই বোধহয় 
তার চমকপ্রদ কাজের মূল রহস্য । 

এসব ছাড়াও তার ছিল আর একটি মহৎ 
গুণ। নিউটনের মত তিনিও ছিলেন ল্যাবরেটবীর 
কাজে অত্যন্ত দক্ষ। এই গুণটি সাধারণতঃ বিশুদ্ধ 
গাণিতিকদের মধ্যে দেখা যায় না। জ্যোতি- 
বিজ্ঞানের সেকেলে যন্ত্রপাতিকে তিনি অনেক উন্নত 
করে তোলেন। তড়িৎ-চুম্বকের মূল গবেষণার কাজে 
তিনি এই সময়ে আবিষ্কার করেন, ঘবিসথত্রী চুম্বক- 
মাপক যন্ত্র। ছোট মাপে টেলিগ্রাফ যন্ত্রও তার 
অদ্ভুত আবিষ্কার । 

নিউটনকে গন্‌ মহা ভক্তি করতেন। কেননা 
কোন একটি আবিষ্কারের পেছনে তিনি বছরের 
পর বছর সময় দিতেন এবং তা প্রকাশ করার 
দিকে (এ যুগের মত) তাঁর কিছুমাত্র ব্যস্ততা 
দেখা যেত না। সেইজন্ভে--গাছ থেকে আপেল 
পড়া দেখেই যে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ টানের কথা 
আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন--এ গল্পে গস্‌ মহা 
চটে উঠতেন। বলতেন--কোন আনাড়ী লোকের 
প্রশ্ন থেকে রেহাই পেতে নিউটন এ গন্প বানিয়ে- 
ছিলেন। আসলে ওর পেছনে ছিল স্থ্দীর্ঘ 
এঁকাস্তিকত।। বাস্তবিক এ-যুগেও এমন ঘটনার 
অভাব নেই। প্রচলিত প্রবাদ যে, কোন পতন- 
শীল অবস্থা থেকে আইনষ্টাইন জানতে পারেন, 
পতনকালে টানের মত কোন কিছু অহ্ভূত হয় 
ন।। অমনি তিনি মাধ্যাকর্ষণ টানকে ব্যাথা 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


করলেন ক্ষেত্রের গুণাগ্রণ বলে । আসলে ব্যাপারটি 
এত সহজে ঘটে নি। তার আবিষ্কারের মূলে ছিল 
ইতালীতে ছুজন গাণিতিক রিচি এবং লেডি- 
পিভিটার 2750 08158105 আয়ত্ত করার জঙ্গে 
কয়েক বছরের নিরবচ্ছিন্ন চে; আর এ দুঙ্গন 
গাণিতিকের কাছ থেকেই তিনি পান বীম্যানের 
জ্যামিতিতত্ব, যা তার আবিষ্কারের খুব সাহায্য 
করেছে । 

শেষ বয়সে গস্‌ নানা বিষয়ে চর্চা করতেন। 
অনেকগুলো ভাষা জানার তাঁর খুব হৃবিধা হয়। 
রাজনীতি, অর্থনীতি সকল খবরই তিনি র।খতেন। 
মেক্সপীয়র, স্কট প্রভৃতির সাহিত্য তার খুব ভাল 
লাগতো । গোটেকে তার তত পছন্দ হতো ন|। 
বাষটি বছরে তিনি রাশিয়ান ভাষা! শিখতে আবস্ত 
করেন এবং ছু-বছরের মধ্যে তাদের সাহিত্য পড়তে 
স্থরু করেন এবং ওদেশীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে রুশ 
ভাধাঁতেই পত্রালাপ করেন। 

১৮৩০ থেকে ৪* শ্রী: পধস্ত তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান 
বিশেষ করে তড়িৎ-চুদ্ঘকত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম 
সপ্ধদ্ধে আলোচনায় ব্যাপূত থাকেন। তারপর 
তিনি আর একটি নৃতন বিষয়ের অবতারণা করেন-- 
সেটি হচ্ছে ডিকারেন্সিয়্যাগ জ্যামিতি । এর কাজ 
হলো--একটি বিন্দুর একেবারে নিকটস্থ নানা রকমের 


ভ্ভাম ও বিজ্ঞান 


৭২৩ 


বন্র-তল এবং রেখার গ্রণাগ্ুণ আবিষ্কার করা। 
গসের পর রীম্যান্‌ এই ডিফাবেন্সিয়্যাল জ্যামিতিকে 
দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত করেন। আধুনিক আপেক্ষি- 
কতা বাদে এ জামিতি একটি অপরিহ্বাধ অঙ্গ । 

কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কন ব্যাপারেও তিনি 
যেনৃতন আলোক পাত করেন তা এখনো কাজে 
লাগে-_স্থিরবিছ্বাৎ্, হাইড্রোডিনামিক্স ইত্যাদি নানা 
ক্ষেত্রে । 

গসের সমস্ত আবিষ্কারের নাম করা অসস্ভব। 
কেনন! তার সকল আবিষ্কার এখনো আমরাই 
'আবিষ্কাৰ করতে পারি নি। এখনো সেগুলো 
কষে বের করতে হচ্ছে । 

শেষ কয়েকটি বছর গস্‌ অধিষ্ঠিত ছিলেন 
সম্মানের উচ্চশিখরে। তিনি কখনই বিশ্রাম 
চাইতেন না। কেননা তার শক্তিশালী মস্তি 
নিরন্তর কাজ করে চলত। এই সময়ে গ্যোটি- 
গ্েনের কাছে রেললাইন তৈরী হচ্ছিল ( ১৮৫৪ 
এ১)। তিনি উৎসাহভরে তা দেখতে বেতেন। 
পর বছর তার হৃদরোগ ইত্যাদি নানা উপসর্গ 
দেখা দেয়। হাত কাপলেও স্থবিধা পেলেইঠুতিনি 


কাঁজ করতেন । ১৮৫৫ শ্রীঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন-+ ৭৮ বছর বয়সে, সম্প্রণ 
সম্ঞানে। 


পরিচ্ছদের কলংক মোচন 
প্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় 


দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পোষাকপরিচ্ছদে 
কত রকমেরই না দাগ লাগে--মরচের দাগ, কালীর 
দাগ, তেলের দাগ, রক্তের দাগ, চায়ের দাগ আরে! 
কতকি। বর্তমান বন্ত্রসংকটের দিনে জামাকাপড়ে 
দাগ লাগলে তা নিয়ে বেশ একটু বিব্রত হতে হয়-_ 
দাগ লেগেছে বলে সেটাকে একেবারে বাতিল 
করাও চলে না, অথচ দাগওল! জামাকাপড় পরে 

৪ 


ভদ্রসমাজে বেরুতে কেমন যেন অস্বস্তিও বোধ হয়। 
নানারকম রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে এ সমস্ত 
দাগ কিন্ত সহজে তোলা যায়। জামাকাপড়ের 
বিশেষ বিশেষ দাগ তোলবার জন্যে যে সব 
রাসায়নিক পদার্থ সাধারণত: ব্যবহৃত হয়, এই নিবন্ধে 
তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রয়োগঞ্ষেত্র আলোচনা 
করছি। 


৭২৪ 


আমাদের জামাকাপড়ে লোহার মরচের 
দাগটাই সাধারণতঃ বেশী লাগে। মরচের দাগ 
তুলতে হলে প্রথমে কাপড়টা গরম জলে ভিজিয়ে, যে 
জায়গায় দাগ লেগেছে সেখানটায় একটু লেবুর রস 
যোগ করলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে দাগট! উঠে 
যায়। অক্সেলিক আযাসিড বা পটাসিয়াম টেট্রা- 
অক্নেলেটের দ্রবণ এই দাগ তোলার কাজে আরো 


বেশী উপযোগী । দ্রবণটি মব সময় গরম অবস্থায়, 


ব্যবহার করাই উচিত। 

কালীর দাগ যদি সছা হয়, তা হলে ফুলারুস্‌ 
আর্থ বা ট্যালকাম পাউডার কলংকিত জায়গায় 
ছড়িয়ে দ্রিলে কিংবা ছুবি দিয়ে ঘষে দিলে ভাল 
ফল পাওয়! যায়। সাদা কাপড়ে কালী লাগলে 
দুধ দিয়ে তা তোলা যায়; অথবা টমেটোর রস 
অল্প জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করে ব্যবহার করলেও 
ফল পাওয়া যায়। আমোনিয়। দ্রবণ দিয়ে কোন 
কোন ক্ষেত্রে কালীর দাগ সহজেই নষ্ট করা যায়। 
লোহাঘটিত কালীর দাগ তুপতে অক্সেলিক 
আযাসিভই হলো! সব চেয়ে উপযোগী । 

তেল বা চবি ইত্যাদির দাগ যদি শক্ত হয়ে 
লেগে যায়, তাহলে প্রথমে একটা ছুরি দিয়ে 
দাগটা ঘষতে হবে। তারপর গরম সাবান জল 
অথবা কেরোসিন তেল বা সলভেণ্ট হ্াপথা মেশানো 
সাবান জল ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
এছাড়া ফুলার্স্‌ আর্থ, ট্যালকাঁম পাউডার প্রভৃতির 
চূর্ণ দিয়েও তৈলাক্ত পদার্থের দাগ তোলা যায়। 

রক্তের দাগ পরিষ্কার করার সময় গরম জঙগ 
আগে থেকে দেওয়া উচিত নয়। তাতে রক্তের 
প্রোটন শক্ত হয়ে কাপড়ে এটে যায়। প্রথমে 
অল্প গরম জলে কাপড়ট! ভিজিয়ে কল'কিত 
জায়গাটাকে সামান্ত ঘষতে হয়। এতে দাগটা 
একটু বাদামী হয়। এই অবস্থায় গরম জল দিলে 
দাগ তাড়াতাড়ি উঠে যায়। যদি আমোনিয়া 
পাওয়া যায়, তা হলে টেবিল-চামচের ছু-চামচ 
আমোনিয়া এক গ্যালন জলে মিশিয়ে সেই জল 


পরিচ্ছদের কলংক মোচন 


[ ২য় বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


দিয়ে ধুলে রক্ষের দাগ অনায়াসে চলে যায়। 

চা বা কফির দাগ সাধারণতঃ জল দিয়ে ধুলেই 
উঠে যায়। সামান্য যদি দাগ থাকে, রোদে দিলে 
তা নষ্ট হয়ে যায়। এক পাঁইট জলে চায়ের চামচের 
এক চামচ পারম্যাংগানেট অফ পটাস গুলে সেই 
দ্রবণ কলংকিত জায়গায় মাখিয়ে দিলে ৫ মিনিটের 
মধ্যে দাগটা চলে যাবে। পারম্যাংগানেটের 
দাগ হয়তো একটু থেকে যেতে পারে। হাই- 
ড্রোজেন পারকসাইড দিলে তা উঠে ধাবে। 

ফলের দাগ তুলতে হলে ৩ ফিট উঁচু থেকে 
কাপড়ের কলংকিত জায়গার ওপর জলের ধারা 
ফেলতে হয়। এতে যদি ফল না পাওয়া যায় 
তখন লেবুর রস বা হাইপো দ্রবণ ব্যবহার করলে 
অতি সহজেই দাগ উঠতে পারে। 

ঘামের দাগ সহজে তোলা যায় না। গরম 
জল বা আমোনিয়া দিয়ে কিছুটা ফল পাওয়া 
যায়। যে জায়গায় দাগ লেগেছে সে জায়গাট। 
৩০ মিনিট ধরে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে তারপর 
আমোনিয়া-জলে ভেজাতে হবে এবং শেষে সাবান 
জলে ধুলে দাগ অনেকটা চলে যাবে। 

এক রকম প্রতিকারক দিয়েই ষে তুলো, 
লিনেন, রেশম বা পশম সব রকম কাপড়ের দাগ 
তোল] যাবে, এমন কথ| নেই। তুলো বা লিনেন 
কাপড়ের ক্ষেত্রে যে প্রতিকারক ফল দেয়, রেশম 
বা পশমের ক্ষেত্রে সেটা উপযোগী না-ও হতে 
পারে। কি ধরণের কাপড়ে কোন্‌ প্রতিকারক 
কার্ধকরী হবে, সেটা নির্ভর করে স্থতোর চরিত্রের 
ওপর। নীচে দাগ প্রতিকারকের একটা সম্পূর্ণ 
তালিকা দেওয়া হলো। কোন্‌ ক্ষেত্রে কোন্‌ 
গ্রতিকারক উপযোগী, সেটা তাদের নামের ক্রমিক 
€খ্যা ছারা উল্লেথ কর হয়েছে। 

দাগ প্রতিকারকের নাম--0১) ঠাণ্ডা জল, 
(২) অক্সেলিক আসিড (৩) উড ম্পিরিট (৪) 
মেথিলেটেভ স্পিরিট (৫) আযামেনিয়া (৬) আমো- 
নিয়া মিশ্রিত জল (৭) গ্লযাসিয়াল আ্যসেটিক 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ 


আযাসিড (৮) ফরমিক আ]াসিড (৯) ল্যাকটিক 
আযমিভ (১০) ওলিক আমিভ (১১) হাইড়ো- 
ফ্লোরিক আসিভ (১২) আযাসিড মিশ্রিত ম্পিরিট 
(১৩) গ্লিসারিন (১৪) সোহাগা (১৫) কার্ধন টেট্রা- 
ক্লোরাইড (১৬) কার্বন ডাইসালফাইড (১৭) 
বেঞ্জিন (১৮) হাইড্রোজেন পারকসাইড (১৯) 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


ধ২৫ 
জেভেল ওয়াটার (২*) ইথার (২১) আাসেটিক 
ইথার (২২) হাইপো। (২৩) আযাসিটোন (২৪) 
আযামিল আযাসিটেট। 

এই রাসায়নিক পদার্থগুলো বড় বড় ডাক্তার 
খানায় বা রসায়নাগারে পাওয়! যাঁয়। 


আআনিলকা 
দাগের চরিত্র তুলে। ব৷ লিনেন রেশম বা পশম রেয়ন 
মরিচা ১১৮১১১১১২,১৯১২০ ১,২,৮১১১১১২ *এ 
কালী ১১৩,৫)৯১১১১,১৩১১৪,১৯১২০ ১,৩,৫১৯১,১১১১৩১১৪,২০ এঁ 
চবি পদার্থ ১৫১১৬১১৭ এ ঞঁ 
রক্ত ১,৫১৭১৯১১৮ এ এ 
চা ১,৯১১২১,১৩১১৪,১৯ ১,৯,১২১১৩,১৪ এ 
কফি ১১৯১১২১১৩১১৪১১৮,১৯ ১)৯১১২১১৩১,১৪১১৮ এঁ 
ছ্ধ ১,৯ এ এ 
ফল ১,৫১৮১৯১১০১,১২১১৩)১৪,১১৮১২২ এ এ 
দূর্বা ১১৪,১৯১২১ ১১৪২১ এ 
বিয়ার ১,৫১৮,৯,১০,১২১১৩,১৪,১৮,১৯ ১১৫১৮১৯১১০১১২১১৩,১৪১১৮ এ 
পেন্ট ১০১১৭ এ এ 
ছাতাপড়৷ দাগ ১,৫,৬১৯)১৮১১৯ ১১৫)৬১৯১১৮ এঁ 
আইওডিন ৫১১৯)২২ ৫১২২ এঁ 
অজ্ঞাত দাগ ১১৩১৫)৮৯১১১,১৩,১৪,১৯১২২  ১১৩১৫১৮১৯১১১১১৩১১৪১২২ এঁ 


* এ চিহু দ্বারা তুলো ও লিনেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দাগ প্রতিকারকদের নাম বুঝতে হবে। 


সাদ] দস্তানার চামড়। 


ভ্রীমুশীলরগুন সরকার 


শীতের হাঁওয়া বইতে স্থুরু করেছে, মকলেই 
তাই প্রতিরোধের আয়োজনে ব্যস্ত। ঠাণ্ডা কন্‌- 
কনে হাওয়া যেন তীরের মত বিধতে চায় । আত্ম- 
রক্ষা] করতে হলে উপযুক্ত সাজসরগ্জাম চাই। 
আদিম কাল থেকেই মানুষ শীতের হাত থেকে 
ধীচবার জন্তে চেষ্টা করছে। গাছের ছাল, পাত। 


থেকে আরম্ত করে পশুর চামড়! পযন্ত যে সব 
জিনিস তাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত ছিল তাই 
কাজে লাগান হয়েছে । আজও স্ুথুসভ্য মাচ্ধষ নিত্য 
নতুন সাজসরঞ্জাম উদ্ভাবনে সচেষ্ট রয়েছে । আজও 
শীত নিবারণে চামড়া ও পশমের উপযোগীতা 
রুয়েছে। আদিম যুগের মানুষের আধুনিক যুবোপীয় 


খ২৬ 


সংস্করণেও দেখ! ধাবে, পঙুর চামড়া ও পশম থেকে 
তরী পোষাক; কোটপ্যাণ্ট বাদ দিলেও মাথায় 
টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে জুতামোজা। এ সমস্তই 
শীতের হাত থেকে দেহটিকে বাচাবার জন্যে । 
আমাদের গরমের দেশ, শীতবস্ক্রের এত সমারোহ 
নেই ; তবুও হিমালয়ের কাছ বরাবর দেশসমূহে 
শীতের প্রাবল্ায অনুভব করা যাবে। কিন্তু পৃথিবীতে 
মেরু অঞ্চলের দিকে ভয়াবহ শীতের দেশ রয়েছে; 
অনেক জায়গায় বরফের ঘর করেও মানুষকে থাকতে 
হচ্ছে। সেখানে পশুর চামড়া শীতের হাত থেকে 
বাচিয়ে দেহটাকে গরম বাখতে সাহায্য করছে। 
হাত, পা কোন অংখই অনাবৃত রাখবার উপায় নেই, 
শীতে জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। মেরু 
অঞ্চলের কথ! ছেড়ে দিলেও মুরোপ, আমেরিকার, 
শবীতপ্রধান অঞ্চলে শীতকালে যে ভীষণ শীত পড়ে 
তাতে উপযুক্ত শীতবস্ত্র ছাড়! কোথাও বেরুবার 
উপায় নেই । হাত ছুখানা দস্তানার খাপে ন৷ 
পুরলে কোন কাজ করবার উপায় নেই, শীতে অবশ 
হয়ে থাকবে। তাই কাজের লোকের না হলে 
একেবারেই চলে না। অনেক রকমের দস্তান। 
পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে পশমের আর চামড়ার 
তৈরীও আছে। সাদা এবং রং-বেরন্গেরও দেখ। 
যায়--তবে নরম, সাদ দস্তানার আকর্ষণ সব 
চাইতে বেশী কি চমত্কার গরম, মোলায়েম 
অনুভূতি তা" এনে দেয়--মনটা হয়ে ওঠে 
প্রফুল্প। সৌখীন লোকের এ ধবধবে সাদা, 
মোলায়েম দত্তান! চাই-ই ! তাই সেসব দেশে 
এই দণ্তানা প্রস্তুত করবার আয়োজন পরেছে। 
সাদ] দস্তানার চামড়া তৈরীর জন্যে মুরোপ, আমে- 
রিকায় বহু ট্যানারী আছে। আমাদের দেশে 
দস্তানার অনিবার্ধ প্রয়োজন সকলের নেই; তাই 
এই শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি। কাঁচা মাল 
প্রচুর পরিমাণে থাক। সত্বেও উপযুক্ত গবেষণার 
অভাবে এই লাভজনক শিল্প অনগ্রসর বয়ে গেছে। 
প্রস্ততগ্রণালী জটিল না হলেও উতকষ্ট সাদা 


সাদ] দস্তানার টামড়। 


[২য় বধ, ১২শ সংখ্যা! 


দত্তানার চামড়া তৈরী করা শক্ত কাজ। চম: 
শিল্পে উন্নত দেশসমূহে, বিশেষতঃ জামেনীতে 
এবিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সাঁফল্যলাভ 
করেছে যথেষ্ট। 

কাচামাল হিসেবে ছাগলের চামড়াই আসল 
সাদ দস্তানা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে 
ভেড়ার চামড়ার ব্যবহারও চলে । চামড়ার স্বাভা- 
বিক রং বা সাদা রং বজায় রেখে চামড়। 
পাকা করতে গেলে ফটকিরিন্ন সাহায্য নিতে হয়। 
ফটকিরির ইংরাজী নাম আলাম; তাই পাকা 


করার এই পদ্ধতির নাম আলাম ট্যানিং। সাধারণ 
আলাম রাসায়নিকের ভাষায় লেখা হয় 4১1৪- 


(9045, 78904) 24750, অর্থাৎ আলুমিনি- 
মাম ও পটাশিয়াম ধাতুর যুক্ত সালফেট । এর 
মধ্যে আলুমিনিয়াম সালফেটই চামড়া পাক করে, 
কিন্তু একটা জিনিস এর সংগে যোগ না করলে 
কোন ফলই পাওয়া যায় না। সেটি হচ্ছে লবণ-- 
এই লবণ ষোগ না করে ট্যান করলে চামড়া নরম 
হবে না, শুকোলে কাঠ হয়ে যাবে। আরে। ছুট! 
জিনিস এই সংগে ব্যবভার করা হয়ে থাকে- ময়দা 
আর ডিমের হলদে অংশ | ময়দা চামড়ার ফাক 
বুজিয়ে নিরেট করে, আর ডিমের হলদে অংশ 


চামড়া নরম থাকবার ব্যবস্থা করে। 

কাচা চামড়। প্রথমেই জলে ভিজিয়ে নরম ও 
পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এরপর দিনছয়েক চুন 
ও আসে নিক সালফাইড দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। 
আসে'নিক সালফাইড বিষাক্ত পদার্থ, খুব সতর্ক 
ইয়ে কাজ করা হয়। এর ব্দলে সোডিয়াম 
সালফাইড ব্যবহার করা চলে; কিন্ত আসেনিকের 
কতকগুলো বিশেষ গুণ রয়েছে; এতে চামড়। 
মোলায়েম ও দানাশুর উজ্জ্বল হয়। জামে'নীতে 
যেসব প্লাভ কিভ, ট্যানারী আছে তাতে আর্সেনিক 
সালফাইড ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । নিদিঃ 
সময়ের পরে চামড়1 পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, 
লোৌমের গোড়া আল্গা হয়ে গেছে ও চবি 
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অনেকাংশে বেরিয়ে গেছে । লোম সব তুলে ফেলে 
ও মাংসল পিঠ.থেকে খানিকটা মাংস চে'চে ফেলে 
দিয়ে পাঁৎলা করে নেওয়া হয়। ধুয়ে নিয়ে ওজন 
করা হয়ে থাকে। এবার চামড়ার অতিরিক্ত 
ক্ষারত্ব নষ্ট করতে হবে। এইজন্তে এন্জাইম 
বেট কাজে লাগান হয়। এর আর একটা কাজ 
আছে- চামড়া যে সব সুস্ম তন্তর সমবায়ে গঠিত 
তাদের বীধুনি আলগা করে দেবার ক্ষমতা এর 
রয়েছে । তার ফলে তন্তগুলে। জড়িয়ে না থেকে 
পাশাপাশি সাজান থাকে; এতে তৈরী চামড়া 
শক্ত হবার স্থযেগ পায় না। ভারতে প্যাংক্রিয়ল 
নামে বেট পাওয়া যায়। শতকরা তিনভাগ ওজনের 
এই প্যাংক্রিমল জলে গুলে তাতে একাজ সমাধা 
করা চলে। জামেনীতে অবশ্য আরাপোন নামে 
একটি বেট ব্যবহার করা হয়। ৩৭০ সেট্িগ্রেড 
উত্তাপে ৪1৫ ঘণ্টার মধ্যেই বেট করা শেষ হয়। 
এরপর আসল ট্যানিং। ফটকিরি, ময়দা, লবণ, 
ডিমের হলদে অংশ আর জল দিয়ে একট! 
লেই-এর মত করা হয়। চামড়াগুলো এই লেই 
সহযোগে বিদ্যুৎ্চালিত ড্রামে আস্তে আন্তে চালান 
হয়। কম চাঁমড| হলে কাঠের টবে হাত বা 
প। দিয়ে কাজ করা চলে। যতক্ষণ চামড়া নরম 
ও ধবধবে সাদ] না হচ্ছে ততক্ষণ সমানে চালিয়ে 
যেতে হবে। পরে চামড়াগুলো তুলে নিয়ে 
পগ্রত্যেকট। আলাদা অলাদা গুটিয়ে সামান্য গরম 
ঘরে ২৪ ঘণ্টা জড়ো করে দেওয়া হয়। এবার 
খোল। হাওয়ায় ধীরে ধীরে শুকিয়ে নিতে হবে, 


' জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
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তা না হলে শুকিয়ে কঠিন হয়ে ধাবে। যেটুকু 
শক্ত হবে স্টেক করে নিলে তা নরম হয়ে যাবে। 
এরপর ২ মাস চামড়াগুলো পুরোনে। হতে দিতে 
হয়। আসল কথা হলো, চামড়া যে ফটকিরি 
দ্রবণ শোষণ করে নেয় তা যতদ্দিন না একেবারে 
চামড়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হচ্ছে ততদিন 
চামড়া ধুলেই ফটকিরি সহজে দ্রবীভূত হয়ে 
বেরিয়ে আসে। এর ফলে সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ 
হলে! বলে মনে করা যেতে পারে। তাই 
ফটকিরি যাতে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে যেতে পারে সেজস্ো 
২ মাস সময় দেওয়। হয়। অবশেষে চামড়াগুলো 
সামান্ত জলে ভিজিয়ে নরম করে আবার কম 
পরিমাণ ফটকিরি, লবণ, ডিমের হলদে অংশের 
লেই দিয়ে খানিকক্ষণ চালান হয়। এরপরই 
শুকিয়ে নিয়ে স্টেক করে ফ্রেঞ্চ চক্‌ ছড়িয়ে বুরুশ 
দিয়ে ঝেড়ে নিলেই ধবধবে নাদ! দস্তান1 তৈরীর 
উপযোগী চামড়া তৈরী শেষ হলে।। 

চামড়ার সাদ] ধবধবে রং সহজে হয় না; এজন্যে 
বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। সাদা রঙের আদর 
বেশী। তৈরী করতে মেহনত থাকায় দামও বেশী । 
আন্গকাল সাদা চামড়া তৈরী করতে আল।ম 
ট্যানিং-এর ব্দলে জিব্‌কোনিয়াম ট)ানিং করা হয়ে 


থাকে । তবে এখনও স্থনিশ্চিত সাফল্য লাভ কর! 
যায় নি। 


হেলিত, তাতে এই সব সৌখীন শিল্প গড়ে ওঠবার 


আমাদের দেশে একেই চম্-শিল্প অব- 


স্ষৌগ পাবে কিন] বল। শক্ত । 


বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্রবের দান 


প্ীত্বারকারগ্তান গুপু 


সমগ্র মানব ইতিহাসে কঝালী বিপ্লব এক 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল বরে আছে। এই বিপ্রবের 
ভূমিকা বিজ্ঞানের রাজ্যেও নেহাৎ অল্প নয়। 
বর বলা থায় ধে, বিপ্লবের স্বল্প স্থাযিত্বকালের 


মধ্যেই বহু নতুন আবিষ্কার ঘটছিল। কিন্তু এটাই 
চরম কথা নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তির! বলেন, ফরাসী 
বিপ্রবের ফলে বিজ্ঞানের গব্ষণাগারগুলো নতুন 
দ্বপ ধারণ করেছিল। আসল কথ! এই বিপ্লব 
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বিজ্ঞানকে জাতির প্রয়োজনে নিয়োগ এবং বৈজ্ঞা- 
নিক চিস্তাধারার বন্ধন মোচন করেছিল। 

প্রাক-বিপ্লবযুগে বিজ্ঞানের অবস্থা 

সামস্ততাগ্রিক যুগকে বিজ্ঞানের পক্ষে বলা 
যায়--প্রায় বন্ধ্যা । পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা বলি। 
এই সময় আরবীয় বিজ্ঞানীরাই ছিলেন সবি- 
শেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু আরিইটল বিজ্ঞানকে ষতটা 
উন্নত করে দিয়ে গিয়েছিলেন, এই আরবীয় 
বিজ্ঞানীরা তার চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন 
নি। থুষ্টান দেশগুলোর অবস্থা তো ছিল আরে! 
শোচনীয়। পান্রীরা পূর্বের প্রাচীন ভাবধারাঁকে 
প্রাণপণে বজায় রাখবার চেষ্টায় বিজ্ঞানের অগ্র- 
গতির পথে প্রবলতম বাধা উপস্থিত করতেন। 
ধা কিছু বিজ্ঞান সম্বপ্ধীয় চর্চা করতেন আল- 
কেমিষ্টরা। 

কিন্তু পঞ্চদশ শতাবীর শেষ ভাগ থেকেই 
এই জড় অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হলো । বিজ্ঞা- 
নের ইতিহাসে এই যে নতুন অধ্যায় দেখ! দিল-_ 
এই অধ্যায়ে অনেকগুলো দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা সাধিত 
হয় এবং সংগে সংগে কতকগুলো নতুন দেশের 
আবিষ্কার হয়। এর ফলে জ্যোতিবিজ্ঞানের 
প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং তখনই প্রথম 
দুরবীক্ষণ: যন্ত্রের প্রস্তুতি স্থুরু হয়। অন্ান্ত দেশ 
থেকে নতুন ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর আমদানী 
হওয়াতে সভ্যজগতে প্রচুর কৌতুহলের স্থষ্টি হয়। 
এই সময়েই অন্থবীক্ষণ ত্র আবিষ্কারের সংগে 
সংগে জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোড়ন দেখা 
দেয়। এ ছাড়া আলকেমিষ্টদের কাছ থেকে 
অজিত বিদ্যা শিল্পে প্রয়োগ করা হলো। শিক্পক্ষেত্রে 
স্বর্ণ ও পারদের মিশ্রণ ব1 আমালগামের প্রচলন 
বলা যায়, তখন সম্পূণ নতুন । 

জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রবন্গ প্রয়োজনীয়তা থেকেই 
উদ্ভূত হলে! গণিতশান্ত্র। প্রয়োজন” এরং "আবি- 
কার এই চটে! কথা বেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের 
লংখে অদ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; পূর্বের জড় অবস্থার 


বিজ্ঞানের ইতিছহাজে করাসী বিপ্লবের দান 
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পরিবর্তনের সংগে সংগে বিজ্ঞান নবোদগত সমস্যার 
সমাধান করতে করতে তার শৈশবাবস্থা থেকে 
যৌবনে পদার্পণ করল। পরেন দু-শ' বছরে 
আবিষ্কারের পর আবিষ্কার ঘটলো! । বিজ্ঞান স্বকীয় 
মহিম/ লাভ করল। গুটেনবার্গ, র্যাবেলে, 
গ্যালিলিও, দেকার্ত, পাস্কাল্‌, নিউটন প্রভৃতি 
অসংখ্য মনীষীর নাম সেই ছু-শ' বছরের ইতিহাসে 
উজ্জল হয়ে আছে। 

তারপর বাঞফো দিলেন তাঁর জীবসম্বন্ধীয় ক্রম- 
বিবর্তনের মতবার্দ। (যদিও তিনি সেই মতবাদ 
ইতস্ততঃ ভাবে দাড় করিয়েছিলেন। ) ধনী এবং 
অভিজাত বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে আধুনিক রসায়ন- 
শাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। আবেনোলে 
প্রচণ্ড উৎসাহে তাঁর বিচিত্র টবছ্যত্তিক পরীক্ষাগুলো 
সাধারণের সামনে দেখাতে লাগলেন। জন- 
সাধারণের জীবনের সংগে বিজ্ঞান একাংগীভূত 
হলো। স্থরু হয়ে গেল বিজ্ঞানের জদযাত্রা ৷ 

কিন্তু এই জয়যাত্রার পথে প্রয়োজন হলো নতুন 
সংস্কারের। প্রয়োজন হলো গবেষণাগারগুলোর 
পুনর্গ ঠনের | সামস্তপ্রথা এবং তার জড় সংকস্কারাদির 
জন্যে লামাঁজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা 'এই 
সময়ে যেমন অবহেলিত হতো--সেই রকম ভাবে 
বিজ্ঞানের উন্নতির পথেও পুরোনে। চিন্তাধারাগুলো 
প্রবল বাধার স্যপ্তি করল। 

যেমন ধরা যাক, জাভিন ছ্য ব্যয় বা রাজকীয় 
উদ্যানের প্রসঙ্গ । এই উগ্যানে নানা দেশ থেকে 
বিচিত্র উত্তিদ আর প্রাণী আমদানী করে সংরক্ষণ 
করা হতো। এই রাজকীয় উদ্যানের সংগে সংযুক্ত 
ছিল ক্যাবিনেট অফ ন্যাচারাল হিস্টি,। এই 
ক্যাবিনেটে যদিও কয়েকজন ভাল বিজ্ঞানী 
ছিলেন_-তবু যে বিপুল কার্যাবলী তাদের সামনে 
ছিল_-তার তুলনাগন তারা ছিলেন নেহাৎই 
খ্যালঘু। তার ওপর ক্যাবিনেটের সমস্ত কার্ধ- 
ভার পরিচালনা! করতেন একজন বাঁজমনোনীত 
পরিচালক । অধিকাংশ ক্ষেঅেই এই মনোনমনে 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


গুণাগুণের বিচার কনা! হতো না। স্বাভাবিকভাবেই 
ভাল বিজ্ঞানী থাকা সত্বেও জাডিনের সমস্ত উদ্যম 
বিপথগামী হতো] । 

জাভিনের বিদ্যোৎসাহীগণ এই ব্যবস্থা মেনে 
নেন শি। তাদের সংগে রাজমনোনীত পরিচাল- 
কের বাঁদবিসংবাদ এবং মনোমালিন্য লেগেই 
থাকল। এই কলহ চরমে উঠল ১৭৮৯ খৃষ্টাবের 
২৫শে আগষ্ট । জাঁডিনের সভ্যেরা প্রেসিডে্ণ্ট 
মনোনীত করলেন তাঁদের প্রিজেদের ভিতর গেকে 
প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ববিদ দবেতঁকে | 
বিপ্লবোত্র ফ্রাব্সের বিজ্ঞান জগ 

বিপ্রবের পর এই জাভিনের নতুন নাম হলো 
ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টি | সেখান 
থেকে পরিচালকের পদ উঠিয়ে দেওয়| হলো। তার 
স্থান অধিকার করল গণতান্ত্রিক উপাঁয়ে নির্বাচিত 
ডিরেক্টর । বিজ্ঞানীতে বিজ্ঞানীতে পার্থক্য দূর 
করা হলো। এবং এই মিউজিয়মই হয়ে উঠল 
বিজ্ঞানের গীঠস্থান। বিপ্লব ফরাসীদেশে নতুন 
গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত কর দিল। 

বিপ্রবোত্তর নতুন সমীজ ও পরিস্থিতি তার 
জীবন রক্ষার তাগিদে নতুন নতুন প্রয়োজন ও 
সমস্যার স্থষ্টি করতে লাগল। পূর্বের বৈজ্ঞানিক 
জগৎ তার সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারলেন 
ন।  প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ বিজ্ঞানীরা এগিয়ে 
এলেন । 

কি ধরণের প্রয়োঙ্গন উদ্ভূত হচ্ছিল তা বিবৃত 
করলে বোঝা যাবে নতুন আবিষ্কারের কারণগুলো । 
যুদ্ধের জনে প্রয়োঙ্গন হলো সপ্টপিটারের | যুদধান্ 
আর কামানের জন্যে প্রয়োজন হলো নতুন ধরণের 
ঢালাই। টেকনিক্যাল আবিফারগুলোকে পূর্ণাঙ্গ 
করার প্রয়োজনে বিজ্ঞানী স্তাঁপে উদ্ভাবন করলেন 
সামরিক বিমান বিজ্ঞান এবং টেলিগ্রাফিক 
অপটিকৃস্। তার ওপর বাণিজ্য বিষ্তারের সংগে 
সংগে প্রয়োজন হলো গজন আর দৈর্ঘ্য মাপবার 
প্রণালীতে সমমান নির্ণর । এথেকেই দশমিকের পুর্ণ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


প২৪ 


প্রচলন এবং মেটিক প্রণালীর সি হলো। ১৭৮৯ 
খৃষ্টান্বে এই মান'নির্ণয়ে সমতার দাবী তোল! হয়। 
কেননা মেই সময় প্রদেশে প্রদেশে দৈর্ঘ্য মাপবার 
প্রণালীতে প্রচুর পার্থক্য ছিল। যার ফলে হিসেবের 
ব্যাপারে তো জটিলতার স্থি হতোই-_ত1 ছাড়া 
মাঝে মাঝে তৃলও হতো! এবং বাণিজ্যের ব্যাপারে 
অযথা সময় নষ্ট হতো । ১৭৯০ থুষ্টাবে “গণপরিষদ* 
মান নির্ণয়ে সমতা সম্বন্ধে একটি প্রত্তাব গ্রহণ করে। 
বোর্দী, লাগ্রাজ, লাপ্লাস, মজ' কদসে প্রমুখ প্রসিদ্ধ 
মনীষীদের নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হলো। 
দৈর্ঘ্যের একক নিণীতি হলো মিটার। বিজ্ঞানীরা 
মিটারের স্তর হিসেবে বললেন যে, মিটার পৃথিবীর 
পরিধির এক চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের একটি 
অংশ। বিপাবলিকের তৃতীয় বর্ষে অষ্টাদশ জার- 
মিনালে আইন দ্বাব্না মেটি.ক প্রণালীকে বিবৃত করা 
হলো। পদার্থবিদ লেফার-জিনিয়ান সেই সময়ের 
গ্রচলিত বিভিন্ন ধরণের ওজনের সংগে কিলো গ্র্যামের 
সম্ন্ধ ঠিক করে দিলেন। প্রথম থেকেই স্পেন, 
ডেনমার্ক, সাদিনিয়া, ট্যুদ্কানি প্রভৃতি দেশগুলে। 
মেটিক প্রণালীকে স্বীকার করে নিল। আজকাল 
সকল সভ্য দেশই এই প্রণালীকে স্বীকার করে 
নিয়েছে। 

সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে কতখানি 


কাজে লাগানো যেতে পারে এসব উদাহরণ 
তারই প্রমাণ। নতুন নতুন প্রথম শ্রেণীর 
গবেষণাগার এবং শিক্ষাকেন্ত্র গড়ে উঠল। 


তাঁদের মধ্যে--ইকোল পলিটেক্নিক্‌” “বরো 
অফ. লঞ্জিচিউড.স্‌”", “বিবলিওথিক্‌ ন্যাশনাল" 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া 
বহু চিকিংসা-কেন্দ্রেরও প্রতিষ্ঠা হলো । বিজ্ঞান 
শিক্ষার প্রবল ইচ্ছাতে মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র 
গুলোর নতুন করে সংস্কার করা হলো। বিপ্লব 
বিরোধীরা আজও চীৎকার করে যে, বিপ্রবে নাকি 
মনীষীদের কোন স্থান ছিল না। কথাটা! যে 
অবান্তব, ঘটনাই তার প্রমাণ দিয়েছে। 


শ৩৩ 


একট1 কথ! আজ মনে রাখা প্রয়োজন যে, 
ধথন দেশে এই সমস্ত অতি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীগুলোর প্রতিষ্ঠার জন্যে আয়োজন কর! 
হচ্ছিল তখন ফ্রান্সকে একটি বিদেশী শক্তির সঙে 
প্রবল যুদ্ধে জড়িত থাকতে হয়েছিল। এই সম- 
যেই ভেঁদি এবং গিরদির1 বিপ্লবের পৃষ্ঠদেশে 
ছুরিকাঘাতের আয়োজন করেছিল । কিন্তু মস্তেগার্দ 
পরিচালিত কনভেনসন এই সমস্ত বিপদের মধ্যেও 
বীর মস্তিষ্কে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক উদ্তা- 
বন প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক প্রচারের জন্যে যথেষ্ট সময় 
দিয়েিলেন। এথেকে এই কথাটাই প্রমাণিত 
হয় যে, জনশক্তি যখন শক্রুপক্ষ কতৃক আক্রান্ত 
হয় সেই সময়েও বিজ্ঞান ও কৃষ্টিমূলক শিক্ষার 
প্রয়োজন তার সম্মুখ থেকে অপসারিত হয় না। 
ইতিহামের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, এই 
কথাটাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে । ১৮৭১ থৃষ্টাব্ধে 
ফরাসী কমিউন, ১৯১৮ সালের সোভিয়েট শক্তি 
এবং স্পেনীয় রিপাবলিকান সরকার তার মাত্র 
তিন বছরকাল স্থায়িত্বের মধ্য দিয়ে একথ। প্রমাণ 
করে দ্বিছেছে। 

বিপ্লব বিরোধীরা আরও বলে ষে, বিপ্লবের 
সময় প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ল্যাভযসিয়েকে হত্যা 
কর1 হয়েছে । এ কথা সত্য; কিন্ত অপরদিকে 
লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, বিপ্লবের 
দলে প্রসিদ্ধ মনীষীরা যথাযোগ্য স্থানে নিষুক্ত 
হয়েছিলেন। গণিতবিদ মজ হয়েছিলেন একজন 
মন্ত্রী। বাঁসাগনিক ফ্যুর ক্র্যয় এবং গাইত ছ্য 
মৌরাভিউ হয়েছিলেন কনভেনসনের সাস্য। 
লাগ্রাজ, বার্থোলে, ভক্যুলে, হানি, জুসে; 
ল্যাসিপিভ প্রভৃতি জগদিখ্যাত মণশীষীগণ বিশবস্ত- 
ভাবে এই রিপাবলিকের সেবা করেছিলেন। 
প্রসিদ্ধ তরুণ বিজ্ঞানী বিসা হয়েছিলেন প্যারিসের 


বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফরাসী বিটাবের দান 


[২য়বর্ষ ১২শসংখ্য। 


"স্কুল অফ. মেডিসিনের” অধ্যাপক। বিসা প্রাণী- 
বিদ্যার ক্ষেত্রে বু নতুন সংস্কার সাধন করেছিলেন । 

এইবার আসা ধাক্‌ প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী লামার্কের 
প্রসঙ্গে । যে লামার্ক ছিলেন প্রাক-বিপ্রব ফ্রান্সের 
জাডিনের একটি অধ্যাত পদাধিকারী, বিপ্লবো- 
স্তর ফ্রান্মে সেই লামার্কই হয়েছিলেন মিউজিম়মের 
একজন মেরা অধ্যাপক । বিপ্লব লামার্ককে তার 
বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচারে ৫নতিক সাহায্য 
দিয়েছিল। প্রাণীজগতে বিবর্তনবাদ মাষের জ্ঞান 
ভাগডারে একটি অবিনাশী ও মহৎ সম্পদ। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে প্রাণীজগতে আর উদ্ভিদক্গতে যখন 
ধু নতুন নতুন আবিষ্কার হয় সেই সময়েই এই 
মতবাদের গোড়াপত্তন হয়। বাঞ্চে। ভীতচিত্তে 
এই মতবাদ সম্বন্ধে আলোচন৷ সুরু করেছিলেন । 
দিদেরোও ইহ! অঙ্গভব করেছিলেন $ কিন্তু এই 
মতবাদের সংগে তত্প্রচলিত সংস্কার ও ধম: 
মতের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। সরবনের 
ফ্যাকা্টি অফ. থিয়োলজী কতৃক বাফোর ওপর 
নিয়ন্ত্রণীদেশ জারী করা হলে! । বাফকো পশ্চাদপসরণ 
করলেন । ১৮০৯ খুষ্টাব্ে লামার্ক এই মতবাদকে 
পুনরায় লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরলেন। যদ্দিও 
তাকে অনেক বিরোধীতা সহ করতে হয়েছিল 
তবু এবিষয়ে সরকারী তরফ থেকে তাকে কোন 
বিরোধীতার সক্গুখীন হতে হয় নি। কেননা ইতি- 
মধ্যেই ফরাসী বিপ্লব চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে 
প্রচুর অগ্রগতি সাধন করেছিল। 


ফরাঁসী বিপ্লব সামাজিক বিধিনিষেধ প্রভৃতির 
হার: বিজ্ঞানের রুদ্ধ অগ্রগতি বন্ধন মোচন করে 
দিয়েছিল। মুক্তির প্রচেষ্টাতে বিজ্ঞান এবং জাতিকে 
এক করে দিয়েছিল । জনসাধারণের সংগে বিজ্ঞা- 
নের এই মিতালী পুরাতন জড় কুসংস্কার এবং 
প্রচণ্ড বাধার ওপর জয়ী হয়েছিল। বিজ্ঞান 
জগতে ফরাসী বিপ্লবের সেব] দান হলে! এই । 


আলোকচিত্রের অবদ্রব 


( উপকরণ ) 
প্রীস্থধীরচজ্দ্র দাশগগু 


কোন জিনিসের উপর প্রতিকৃতি আকিতে 


ব৷ ছাপ তুলিতে হইলে একটি মাধ্যমের প্রয়োজন । ' 


ব্রঙের গ্রলেপেই কাগজ প্রভৃতির উপর প্রতিকৃতি 
ফুটিয়া উঠে। ওইরূপ কোন আশ্রয়ের উপর 
আলোকের সহায়তায় প্রতিকৃতি ফুটাইয়া৷ তুলিতে ও 
প্রয়োজন একটি মাধ্যমের । রাসায়নিক পদার্থের 
যৌগিক মিশ্রণেই এই মাধ্যমের স্থষ্টি। ইহা 
তরল বা শুষ্ যে অবস্থায়ই থাকুক ন1 কেন, ইহাকে 
আলোকচিন্রের অবদ্রব বা ইমালসন বলা হয়। 
রাম্ায়নক মতে দুইটি তরল পদার্থ মিশাইলে যদি 
অমিশ্রিত থাকে (যেমন তেল আর জল) 
তাহাকেই অবনদ্্ব বল! হয়। আলোকচিত্রের এই 
মাধ্যমটিতে কঠিন পদের সঙ্গে তরল পদার্থ 
সংমিশ্রিত হয়; এই জন্য ইহাকে অবদ্রব আখ্যা 
দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। কিন্তু আলোক- 
চিত্রের প্রচলনাবধি এই ভূল নামই চলিয়া 
আসিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এনপ ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত হইয়াছে যে, এখন উহার পরিবর্তন ঘটাইলে 
নানারূপ অস্থবিধার সম্ভাবনা বলিয়া আর্ধপ্রয়োগের 
ন্ান্ন এ নামই প্রচলিত রহিয়াছে । 

হ্ালোজেন” গ্রীক ভাষা_অর্থ লবণ সমুদ্র। 
সামুত্রিক লবণের মধ্যে মৌলিক পদার্থ ক্লোরিন 
পাওয়া যান বলিয়া উহাকে হালোজেন বলা হয়। 
মৌলিক ব্রোমিন ও আয়োডিন পদার্থ ছুইটিও 
রাসায়নিক অর্থে ক্লোরিনের সমগোত্রীয় । ইহাদের 
লবণ পদার্থ বা সন্ট (ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ও 
আম্বোভাইড ) “হ্যালাইড.স্‌” নামে পরিচিত । 

ধাতু ও অধাতুর সংমিশ্রণে যে যৌগিক পদার্থের 
হট হয় তাহাকে লবণ পদার্থ ব| সন্ট বলা হয়। 


সিলভারের (ধাতব রৌপ্যের) মহিত ক্লোরিন, 
প্রোমিন ও আয়োডিন মিশাইলে যথাক্রমে সিলভার 
ক্লোরাইড, পিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার 
আয়োডাইড পাওয়া যায়। এই লিলভার সম্টগুলি 


“সিলভার হ্যালাইডস্‌ নামেই প্রসিদ্ধ। সিলভার 


ক্লোরাইড সাদা, মিলভার ব্রোমাইড হাল্ক হল্দে 
ও দিঙ্গভার আয়োডাইড গাঢ় হল্দে। আলোকম্পর্শে 
এই তিনটি সম্টের রং ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়। 
কালো হয়। 

সর্বপ্রথম ৭০০ থৃষ্টাবঝের প্রথম ভাগে একজন 
আযারেবিয়ান দার্শনিক সিলভার নাইট্রেটের আলোক* 
স্পর্শে কালে! হওয়ার সন্ধান প্রচার করেন। 
সিলভাম ক্লোরাইড যে আলোকম্পর্শে কালো হয়, 
জামণন রসায়নবিদ জন হেনরিক স্থলজ-ই ১৭৩২ 
খুষ্টাবে ( ভিন্নমতে ১৭২৭ খুষ্টাবে ) প্রথম প্রকাশ 
করেন। ১৭৩৭ খুষ্টাব্বে প্যারিসের মিস্টার হেল্‌- 
অট্‌ সিলভার নাইট্রেটের মজার খেলা দেখাইতেন। 
মিলভার নাইট্রেট দ্রবণ দ্বারা স্বল্লালোকে সাদা 
কাগজে লেখা হইত; এ কাগঞ্জ বৌদ্দে ধরিলেই 
পিলভার নাইট্রেটের অনৃষ্ঠ লেখাগুলি ক্রমশঃ কালো! 
হইয়! ফুটিয়! উঠিয়। দশকদের অবাক করিয়া দিত। 

তখনকার দিনে এই বিষয়ে সন্ধানী লোকের 
তেমন প্রাচুর্য ছিল না বলিয়াই আলোকম্পর্শে 
ওইরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনকে কাজে লাগাইবার 
গবেষণা খুব ধীরে ধীরে চলিয়াছিল। প্রায় ৫, 
বখসর পরে ১৮০২ খুৃষ্টাকে মিস্টার ওয়েজ উড. 
কাগজে সিলভার নাইট্রেট মাথাইয়! সর্বপ্রথম কালো 
আদর্শ চিত্র ( নিল-উ-এট্‌) প্রস্তত করেন। মিস্টার 
ওয়েজ উভের প্রণালী গবেধণ! করিতে যাইয়! সার 


গ৩২ 


হামগ্রে ডেভি সিলভার নাইট্রেট হইতে সিলভার- 
ক্লোরাইডের আলোক-অন্গভূৃতি অধিক বলিয়া 
প্রমাণ করিলেন । ১৮২৭ থৃষ্টাবে মিস্টার জোসেফ 
নিপনী, বিটুমেন (আযাস্ফাণ্ট ) দ্রবণ ব্যবহারে 
ছবিও তুলিয়াছিলেন। ইহার ব্যবহার এখনও কোন 
কোন ক্ষেত্রে হইয়। থাকে । ১৮৩৯ থৃষ্টাব্বে মিস্টার 
ডাগ.ড়ি সিলভার আয়োডাইডের প্রচলন করেন। 
এইরূপে গবেষণ! হ্বার৷ ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে ।* 

আলোকচিত্রের প্রথম যুগে সিলভারের সঙ্গে 
যে ক্লোরিন বা আয়োডিন মিশানো হইত উহা 
সরলভাবে মিশিত “না । কারণ সাধারণতঃ ধাতব 
পদার্থের সহিত অধাতব পদার্থের সোজান্থজি 
মিশ্রণ অসম্ভব । পরে দেখা যায় যে, অয্নরসের 
মাধ্যমে ওই উভয় পদার্থের পুরাপুরি মিশ্রণ সম্ভব। 

এক খণ্ড ধাতব বৌপ্য (সিলভার ) যদি উষ্ণ 
তরল সোরাজাত অল্ে (নাইটিক আযাসিডে ) 
ভিজান যায় তবে বপ্পের ক্রিয়ায় উহা গলিয়া 
একটি বর্ণহীন পরিফার তরল দ্রবণ প্রস্তুত হয়। 
এই ভ্রবণটির তরল অংশ শুকাইয়া লইলে মিলভার- 
নাইট্রেটের নিমল দানা পাওয়া যায়। ইহাই 
আলোকচিত্র-রপায়নের মূল উপকরণ । ইহার সঙ্গে 
পটাপিয়াম, সোডিয়াম, আমোনিয়াম প্রভৃতি 
ক্ষারধর্মী ক্লোরিন, ত্রোমিন ও আয়োডিনের 
যৌগিক মিশরপেই আলোক-অনুভূতিসম্পন্ন সিলভার- 
সণ্ট ব! সিলভার হ্যালাইড স্‌ প্রস্তৃত হয়। 


সিলভার নাইট্রেট সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়; 
কিন্তু হালাইডস্-এর অংশ জলের সঙ্গে না মিশিয়া 
তলায় পড়িপ্তা থাকে । এই জন্য এইরূপ সিলভার- 
সন্ট দ্রবণে মস্থণ প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হইত ন]1। 
কাঁচের উপর আযালবুমেশ মাধাইয়৷ পরে সিলভার 
সণ্টের প্রলেপ দিয়া এই ক্রটি কিছুট! সংশোধিত 
হয়। ১৮৫০ থুষ্টাব্ধে (ভিন্নমতে ১৮৫১ থুষ্টাবে ) 





* “আলোকচিত্রের জন্মকথ।” জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
ডিসেম্বর :৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টবয। 


আলো কচিত্রের অবদ্রেব 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


ইংলগ্ডের ফ্রেড়িক স্কট আর্চার এই পদ্ধতির আরও 
উন্নতিসাধন করেন, কলোডিয়ন গ্রচলনে। 
কলোডিয়ন যোগে সিলভার সণ্টের পরিপূর্ণ মহ্ণ 
প্রলেপ পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর আলোক- 
চিত্রের কাজে এই পদ্ধতিই বিশ বৎসর পর্যন্ত 
একটানা চালু ছিল। ৪& 

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ম্যাক্স কলোভিয়নের 
পরিবর্তে জিলাটিনের ব্যবহার প্রচলন করেন। 
জিলাটিনের কয়েকটি বিশেষ গুণের জন্য অগ্যাবধি 
মূল আলোকচিত্রে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া, 
আছে। কেবল মাত্র ছাপাখানায় ব্রক সংক্রান্ত 
কয়েক প্রকার কাজের জন্য কলোডিয়নের ব্যবহার 
এখনও হইয়া থাকে। 

জিলাটিন সিলভার হালাইড স্-এর তলানি পড় 
বা জমাট বীধিয়! যাওয়াকে নিবারণ ত করেই, 
অধিকন্ত ইহা সিলভার সপ্টের আলোক-অনুভূতিও 
বাড়াইয়া তোলে; যে গুণটি কলোডিয়নের একে- 
বারেই নাই। আবার ইহার আঠাল চটচটে ভাব 
কলোডিয়ন হইতে অনেক বেশী বলিয়া অবদ্রব 
প্রস্তুত করিবার সময় মিশ্রণ অতি সহজ্সাধ্য হয়। 
কলোভিয়নকে দ্রবীভূত করিতে ঠ্জব পদার্থের 
সাহাধ্য ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু, জিলাটিন সাধারণ 
জলেই অরেশে গলিয়! যায়। 

জিলাটিন জলে ভিজাইলে ফুলিয়া উঠে, পরে 
গরম জলে মিশাইয়া উত্তাপে জাল দিয়া নাড়িতে 
নাড়িতে যখন উহা জলের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে 
মিশিয়। আঠাল ও চটচটে হয় তখন হালাইড স্এর 
অংশ উহাতে ঘোগ করিলেই উভয় পদার্থ পরস্পরের 
সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায়। এই প্রক্রিয়া 
স্বাভীনিক আলোতেই করা যাঁয়। পরে লিলভার 
নাইট্রেট দ্রবণ (দ্রাবক জল) এক সঙ্গে সম্পূর্ণটুকু 
অথবা অল্প অল্প করিয়া ওই জিলাটিন-হালাইড স্‌ 
দ্রবণের সহিত উত্তাপ যোগে মিশ্রিত করা হয়। 
এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণটি 
আলোক-মন্্ভৃতি সম্পন্ন হয় বলিয়া এই প্রক্রিয়া 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯] 


এবং ইহার পরবর্তী গ্রক্রিয়াগুলি নিরাপদ আলোকে 
করা হয়। এইভাবে প্রস্তুত দ্রবণটির কণিকাগুলি 
এত লুক্ক হয় যে, সাধারণ অন্ুবীক্ষণ যন্থের দ্বারাও 
দেখা যায় না। পুনরায় ইহাতে নির্দিষ্ট তাপ 
দেওয়া হয়। এই তাপে এ কণিকাগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় কণায় 
পরিণত হয় এবং লঙ্গে সঙ্গে উহাদের মিলিত 
শক্তি অর্থাৎ আলোক-অনুভূতিও তুলনায় বাড়িয়া 
যায়। দ্রেবণটি শীতল হইলে জমিয়৷ শক্ত হয়; 
'শক্ত না হইলে পরিমাণমত আরও জিলাটিন 
মিশাইয়া শক্ত করা হয়। এই শক্ত পদার্থটি 
রূপার ছাটুনিতে ছাট! হয়। পরবে উপযুক্ত 
কাপড়ের থপিতে রাখিয়া জলের স্্োতে নিদিষ্ট 
সময় পর্বস্ত ধোওয়! হয়। এই প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত 
অপ্রয়োজনীয় ক্ষারধর্মী হালাইভস্, আমোনিয়া 
প্রভৃতি অপন্যত কর! হয়। অবশেষে আবার 
উত্তাপ যোগে এই পদার্থটির আলোক গ্রহণ শক্তি 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হয়। 
ইহাই আলোকচিত্রের মূল অবদ্রব বা ইমালনন। 
পৃথক পৃথক সার রঞ্জক পদার্থ যোগে এই অবদ্রবের 
বিভিন্ন বর্ণ-ছ্যতি গ্রহণের শক্তিও প্রতিষ্ঠা করা 
হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ও শক্তির অবদ্তরবের জন্য 
উল্লিখিত উপাদান গুলির পরিমাণের ও তাপমাত্রার 
ংকেত নির্দিষ্ট আছে। প্রস্ততির পরক্ষণেই যদি 
এই অবদ্রব ব্যবহার কর! না হ্য় তবে উহাকে 
শীতল করিয়া জমাট বাধাইয়। উপযুক্ত শুত্ব-শীতল 
প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। ব্যবহারের সময় আবার 
গলাইয়। লওয়! হয়। 

কোনও আশ্রয়ের উপর প্রলেপ মাখাইবার 
সময় অবদ্রবে যাহাতে ফেনা না হয় সেই জন্য 
উহাতে আলকোহল মিশ্রিত করা হয়। নির্দোষ ও 
মস্থণ প্রলেপের জন্য স্যাপোনিন যোগ করা হয়। 
ইহাতে প্লেট, ফিল, পেপার প্রভৃতির অবদ্তরবের 
শুষ্ধ গ্রুলেপের উপর পরিস্ফুটন ভ্রবণের ( ডেভেলপিং 
মলিউসনের ) ক্রিয়াও সমানভাবে হইয়া থাকে। 


'উ্ঠান ও বিজ্ঞান 


৭৩৩ 


জলের সংস্পর্শে জিলাটিন নরম হইয়া ফুলিয়া 
উঠে এবং উত্তাপের সহাসীম! ছাড়াইলে গলিয়! 
যায়। বিভিন্ন রালায়নিক ভ্রবণের প্রক্রিথাকালীন, 
বিশেষ করিয়া গ্রীক্মপ্রধান দেশের উত্তাপে উহা 
যাহাতে ভিত্বিত্বমি হইতে গলিয়া উঠিয়া না যায় 
সেই জন্য অবদ্রবের 'সঙ্গে ক্রোম আলাম অথবা 


ফরম্যালিন যোগ করা হয়। পচন নিবারক পদার্থ- 
যোগে অবদ্রবটিকে বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত 
রাখা ও হয়। 


আলোকচিত্রের অবদ্ধবকে এক শ্রেণীর জল- 
রং (ওয়াটার কলার) বলিলেও অত্যুক্তি হয় 


না। আলোকম্পর্শে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 


উহা বিভিন্ন রঙে রূপান্তরিত হয় মাত্র। কাচের 
উপর যেমন জল-বুওর প্রলেপ শুকাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে উহা! ফাটিয়া যায় এবং কাগজও যেমন জল- 
রঙের স্পর্শে ঢেউ খেলিয়৷ উঠে, ভিত্বতিভূমির প্রকৃতি 
অন্ুযামী আলোকচিত্রের অবদ্রব-প্রলেপটিরও ওই- 
রূপ অবাঞ্চনীয় প্রতিক্রিয়া হয়। ভিত্তিভূমির 
স্বরূপ বুঝিয়া অবদ্রবে প্রলেপ মাখাইবার পূর্বে 
উহাদের উপর পৃথক পৃথক ভিত প্রস্তত করিয়া এ 
ত্রুটি সংশোধিত করা হয়। 

শর্ত, পিচ্ছিল কাচের জন্য একক ক্রোম আলাম 
ব1! উহার সহিত সামান্ত জিলাটিন মিশাইয়া ভিত- 
গঠনের দ্রবণ প্রস্তুত তম্ম। নরম কাগজ যাহাতে 
অবদ্রবেরু প্রলেপে ঢেউ খেলিয়া না উঠে সেই 
জন্য জিলাটিন ও ব্যাৰিয়াম সালফেটের দ্রবণ দ্বারা 
উহাকে শক্ত করিয়া লওয়া হয়। সেলুলয়েড 
শক্ত ও নমনীয়; কাজের স্থবিধার জন্য ইহাকে 
এরূপ রাখা প্রয়োজন । ভিত প্রস্ততের কোন 
প্রকার ঘন প্রলেপ দিলে উহ! পুরু হইয়া পড়ে। 
বিশেষ একপ্রকার তরল জৈব পদার্থের দ্বারা ধুইয়া 
লইলেই উহার গায়ে সুক্ষ সুক্ষ দাতের সি হয়। 
এই দাতই অবদ্রবকে আটকাইয়া রাখে এবং 
শত খত ফিট অবদ্রব মাখানো! সেলুলয়েড এক সঙ্গে 
ফিতার ম্যায় গুটাইয়! রাখা যায়। 


৩৪ 


কাঁচ ও সেলুলয়েড স্বচ্ছ। উহাদের গায়ে 
মাথানে। অবদ্রব ভেদ করিনা আলোকরশ্মি অপর 
পৃষ্ঠে যাইয়া! প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিহত 
আলোকরশ্মি দ্বিতীয়বার অবদ্রবের উপর অনাবশ্যক 
ক্রিয়া করে। আলোকের এইরূপ ছষ্ট প্রতিফলন 
রোধ করিবার জন্য উহাদের অবদ্রবের অপর পৃষ্ঠে 
অবদ্রবের শ্রেণী বিচার করিয়া পৃথক পৃথক রক 
পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে--আলোক চিত্রের 
ভাষায় ইহাকে “ব্যাকিং” বলা হয়। 

পাতলা সেলুলয়েডের উপর অবনদ্্বের প্রলেপ 
শুকাইলে উহা স্বভাবতঃ ওই দিকেই ৰাকিয়! 


গুটাইতে থাকে ও নানাপ্রকার ম্মস্থুবিধার স্থতি 


করে। এক্স-রে, চলচ্চিত্র ছাড়া ও অন সকল 
শ্রেণীর সেলুলয়েড আশ্রয়ের ব্যাকিং-এর সহিত 
তুল্যপরিমাণ ভ্রিলাটিন মিশাইয়া উভয় দিকের 
সমতা রক্ষা কর হয়। এইবূপ জিলাটিন প্রয়োগে 
চলচ্চিত্রের সেলুলয়েড পুরু হয় বলিয়া! ওই সংশোধন 
কাজে এক প্রকার তরল টজব পদার্থ ব্যবহার করা 
হয়। এক্স-রের সেলুলয়েডের উভয় দিকে একই 
প্রকার অবদ্রব মাখানে। থাকে বলিয়া উহা কোন 
দিকেই বাকিয়্া যায় না। 


আলোকচিত্রের অবদ্রব 


[ ২স্ বর, ১২শ সংখা 


সর্পগ্রথম প্রচলিত সেলুলোজ নাইট্রেট স্তর 
অতীব সহজ দাহ ছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিস 
সহরে ইহাতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৭৩ জন লোকের 
ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হওয়ায় প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট 
আইন করিয়া ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখেন। 
আলোকচিত্রের বিভিন্ন শাখায় সেলুলয়েড আশ্রয় 
ব্যবহারে অনেক স্থুবিধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, 
যেমন চলচ্চিত্রে ইহা অপরিহার্ধ। এই সমস্ত 
বিবেচনা করিয়া ইহার অবাধ ব্যবহারের 
জন্য গবেষণ। দ্বারা সেলুলোজজ আযাসিটেট স্তরের 
প্রচলন হয়। নাইট্রেট স্তর হইতে আসিটেট স্তর 
ব্যয়বহুল ও ভঙ্গুর, কিন্তু সহজ দাহা নয়; মোটা 
কাগজ হইতেও ইহ| কম দাহা। এই জন্য আইনের 
বন্ধনও শিথিল করিয়া ইহাকে সর্বসাধারণের 
ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে । 

এইরূপে পৃথক পুথক আশ্রয়কে অবদ্রবের 
ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা! 
অবলম্বন করা হয়। সচরাচর কাচ, সেলুলয়েড 
ও কাগজের উপরই অবদ্রবের প্রলেপ দেওয়া হয়-_ 
ইহাঝাই যথাক্রমে আলোকচিত্রের প্লেট, ফিল ও 
পেপার নামে পরিচিত। 


নিরক্ষরত৷ দূরীকরণ 
মিসেস তাচিয়ান৷ সেডিনা-সাহ৷ 


শিক্ষার কথ। মনে হতেই আশ্চর্য হয়ে জানতে 
ইচ্ছ। করেস্্পাঠকবর্গ একথাটা উপলব্ধি করতে 
পারেন কিন! যে, নিরক্ষর মানুষকে তুলন। কর। চলে 
অন্ধের সঙ্গে । অন্ধ যেমন অন্থের উপদেশে চলে, 
অপরের নির্দেশ মানতে বাধ্য হম্ন এবং চলতে চলতে 
অনিচ্ছাসত্বেও পথের মূল্যবান বস্ত্ ভেঙ্গে ফেলতে 
পারে) নিরক্ষর মানুষের জীবনও কাটাতে হয় 
এমনিভাবে । 


শিক্ষাহীন মাছ্ষ হয় দৃষ্টিহীন, সর্বরকমের 
ধমেখন্সত্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এসবের হাত থেকে 
নিজেকে মুক্ত করাও তার পক্ষে হয় একাস্ত 
কঠিন; কারণ অজ্ঞতার জন্যে যে কোন রকম 
বিপজ্জনক উপদেশ সে গ্রহণ করে ফেলে সহজেই ! 
এমন হতভাগ্যদের জন্যে করুণার উদ্জেক হওয়াই 
স্বাভাবিক; কারণ আজকের দিনে তাদের জীবন 
অবর্ণনীয় ছুঃখে পূর্ণ । 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


এই ধরণের কত হতভাগ্যকেই না দেখতে পাই 
আমরা ভারতের বুকে । পিছিয়ে-পড়া পল্লী অঞ্চলে 
এদের সংখ্যা এত বেশী যে, সেখানে একজন 
পুরুষের পক্ষেও অক্ষরজ্ঞান থাক! ভাগ্যের কথা; 
মেয়েদের ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই উঠে না। 
এর] সারাটা জীবনভরেই পায় শুধু লাঞ্ছনা । প্রথম 
জীবনে তারা লাঞ্চনা পায় পিতার কাছ থেকে; 
কারণ পিতার কাছে মেয়ে লাভ ক্ষতিযুক্ত, বিক্রয়ের 
সামগ্রীর মত। তার পরের জীবনে মেয়েরা লাঞ্চিত 
, হয় স্বামীর কাছে, যার নিকট স্ত্রী পেয়ে থাকে দাসী- 
স্থলভ মর্যাদা মাত্র। সর্বশেষে নারীরা পায় নিজ 
পুত্ধের হাতে অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্না ও গঞ্জন। | 
কোন ভারতীয় গ্রাম্য রমণী তার মা বা অন্ত 
আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখাবার জন্যে কোনদিন 
কোনও সহদয় ব্যক্তি বা গ্কুলের ছাত্রের সন্ধান পেলে 
কতই খুসী ন1 হয়! আবার একথা ম্মরণ রাখতে হবে 
যে, মা বোনদের পত্র পেয়েও তাঁর মর্ম সম্বন্ধে 
একেবারেই অজ্ঞ থাকতে হয়, যে পযন্ত না পত্র 
পড়ে বুঝিয়ে দেবার কোন লোক পাওয়া যায়। 

অনেকের পক্ষে একথা বিশ্বাস করাই শক্ত যে, 
মাত্র বছর পচিশ বছর আগেও রাশিয়াতে দেখা 
যেত এসব দৃশ্য | জার-শাসিত রাশিয়ায় 
বুজে।য়া সম্প্রদায় জনসাধারণকে শিক্ষিত 
করে তোলা তাদের স্বার্থের প্রতিকূল 
বলে মনে করতে ৷ তাই দেখি জার- 
শাসনের নীতিই ছিল--বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন 
করা; অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সি করে 
তাদের শাসন ও শোষণ করা ছিল খুবই 
স্থবিধাজনক । 

এখন প্রশ্ন উঠে, কি করে সেই রুশদেশে এত 
অল্প সময়ের মধো জনসাধারণের শতকরা ৯৮ জনকে 
সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষিত করে তোল] সম্ভব হলো। 
অথচ জাবের আষলে গ্রাম ও শহরে লেখাপড়। 
জানা লোকের সংখ্যা গড়ে ৩৩% এর বেশী ছিলনা 
বললেই চলে। 


মিয়ক্ষরতার 
' হুলোৎপাটন। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


২৩৫ 


রুশ বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই শহর ও গ্রাম।- 
ফলের জনসাধারণের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হলো। প্রায় একই 
সময়ে ঘোষণ। করা হলো, পুরুষের সঙ্গে 
সোভিয়েট নারীর সমান অধিকার ও দায়িত্বের 
কথা। “আমর! আমাদের জনগণকে উন্নতির এমন 
পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই যাতে দেশকে কি করে 


শালন করতে হবে, প্রতিটি গৃহিনী পর্যস্ত তা 
জানতে পারবেন”। করুশবিপ্লবী মহামতি লেনিন 
বলগলেন),--"ষখন আমাদের মা, বোন ও 


শিক্ষিত করে তুলতে 


মেয়েদের পুরোপুরি 


' পারব তখনই সম্ভব হবে আমাদের সর্বহারার শিশু 


সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করে তোল1।” সোভিয়েট 
সরকার .জনসাধারণের বিবেক, আত্মসম্থান জ্ঞান 
বিচ্যোত্সাহীতাকে এমনি করে জ।গিয়ে তুলতে 
সক্ষম হয়েছিলেন ৷ নীচে যে সংখ্যার হিসেব দেওয়! 
হয়েছে তা থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পার] যাবে, 
ক্ষমতা লাভের পর সোভিয়েট সরকার জনশিক্ষাকে 
কি অবস্থায় পেয়েছিলেন । 


১৯১৩ থুষ্টাবে জারের শিক্ষ/দপ্তরের ব্য়বরাদ্ধ 
ছিল ১৩৬,৭০০,০০ রুবল্‌ (১ রুবল-্ প্রায় ২০ )| 
তাতে মাথা পিছু গড়ে এক রুবলেরও কম 
খরচ হতো । আর সংখ্যালঘু সম্প্রদ্দায়ের যে সমশ্ 
অঞ্চলের প্রতি অবহেলা! করা হতো ব। অত্যাচার 
অবিচার বেশী চলত, সে সব জায়গায় শিক্ষার 
জন্য মাথা পিছু মাজ্জ সিকি রুবল্‌ খরচের অঙ্থু- 
মতি দেওয়া হতো।। একই সময়ে শিক্ষার জন্তে 
ইংল্যাণ্ড ও বেলঞ্জিয়ামে মাথাপিছু খরচ হতে! 
যথাক্রমে ৩ ও ৩৫ রুষল্/ আর আমেরিকান ৪ 
রুবল। জারের আমলে প্রতি হাজাবের মধ্যে 
৫০ জনও স্কুলে ঘেত না। রাশিয়ার ২২% বালক- 


বালিকার মধ্যে মাত্র ৪'4% স্থলে যোগদান 
করতো] । 


সোভিম়েট সরকারকে এমনিভাবে জনশিক্ষার 


৭৩৬ 


ব্যাপারে অনেক অস্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 
কারণ ক্ষমতা গ্রহণের পরক্ষণেই 
সোভিয়েট সরকার সর্বহারা সম্প্রদায় ও 
কৃষককুলের প্রায় সবাইকেই পেয়েছিল 
সম্পূর্ণ নিরক্ষর অবস্থায় । অথচ অপেক্ষা করার 
মত সময়ও তখন ছিল ন।। দেশকে সর্বতভোভাঁবে 
দ্রুতগতিতে পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যেতে বহুসংখ্যক 
শিক্ষিত ৪ অসংখ্য যোগ্য ব্যক্তির আবশ্যক হয়েছিল 
একান্তভাবে । কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, কারিগরী শিক্ষা 
ইত্যাদি মানবজীবনের অমূল্য বত্ুরাজি একান্ত- 
ভাবেই ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকারে । এই শ্রেণীর 
লোকদের যদিও কাজে লাগানো যেত সহজেই 
তবুও বিশ্বাম করা যেতনা পুরোপুরিভাবে । অথচ 
সোভিয়েট সরকার চেয়েছিলেন সবরকম পুনর্গঠনের 
কাজেই তার বিশ্বস্ত, অন্ুরক্ত ও উৎসাহী কর্মার দল। 

স্থতরাং সোভিয়েট সরকারকে প্রধানতঃ ও 
যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা এই 
প্রাপ্তবয়স্কদের নিরক্ষরতা দুরীকরণ। কারণ প্রাপ্ত- 
বয়স্কেরই দ্রুত কাজে নিয়োগ প্রয়োজন; যেহেতু 
তাদ্দের অনেকেই ইতিপূর্বে বিভিন্ন সরকারী কাজে 
ও কারখানায় নিযুক্ত ছিল। সারা জাতির জন্তেই 
গ্রহণ করা! হলে! শিক্ষাবিস্তারের এই কাজ। 
বিদুধী সোভিয়েট শিক্ষয়িত্রী মিসেস লিওনাভার 
স্মারকলিপি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি, 
( এই শিক্ষযিত্রী পরে অবশ্ঠ সর্বোচ্চ সোভিয়েটের 
সভ্যাও হয়েছিলেন । ) 

«১৯১৮ সালে (অক্টোবর বিপ্লবের পরবর্তী 
ব্সর) আমি শিশু ও প্রা্ধবয়ন্ক উভয়ের 
মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছি। শিক্ষালাভের 
জন্যে জনসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে কত কঠোর 
চেষ্টাই যে করেছে এবং ৩*-৪০ বছর বয়সে লিখতে 
পড়তে শিখে তাদের যে কত আনন্দ দেখেছি সে 
কথা আমি কোন*দিন ভুলতে পারব না।* 

চাধীমজুরের ভিতর থেকে নিরক্ষরতা দূর 
করার উদ্দেশে রাশিয়ায় প্রধানতঃ যে পদ্ধতি গ্রহণ 


প্রাপ্তবয়ন্থদের 
নিরক্ষরতা। 


নিযক্ষয়তা দুয়ীকরণ 


[ ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


করা হয়েছিল (যা বর্তমানে ভারতবর্ষের পক্ষেও 
উপযোগী ) তা” এইরূপ £--কলকারপানার সংঘবদ্ধ 
শ্রমিকদের তিন মাসের ভিতর শিক্ষিত ( অক্ষর- 
জ্ঞানসম্পন্ন) করে তোলা যায় বদি শিক্ষাবিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সরকারী কমচারী কিংবা শিক্ষামন্ত্রী নিজ 
নিজ এলাকায় এই আদেশ জারী করেন যে, 
কারখানায় কার্ধরত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলতে 
হবে। ব্যক্তিগত বা রাষ্্বীয় যে কোন কারখানার 
পরিচালকগণকেও আবাঁব শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণাকে . 
কারধে পরিণত করবার জন্তে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ধ 
কমচারীদের উপর আদেশ দিতে হবে। 
বিভাগীয় কমগারীবুন্দ স্থবিধামত নানা উপায় 
অবলম্বন করে উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত 
করবেন। বিভিন্ন কর্মীদলের প্রধান বা কাপ্তানদের 
মধ্যে স্স্থ প্রতিযোগীতা ও নাগরিক চেতনার 
উন্মেষ করাই হলো সর্বোৎকৃষ্ট পশ্থ।। স্বাভাবিক 
ভাবেই আশ! করা যায়, কাঞ্চেনরাও সমাজসেবার 
ভিত্তিতে অবিলম্বেই ক্লাস নেওয়া! আরম্ভ করবেন । 
সরকারও শ্রেষ্ঠ কাপ্তেনদের নানা! রকমের উপাধি, 
কৃতিত্বের ছাপ ও পুরস্কারাঁধি দাঁনের ব্যবস্থা করতে 
পারেন। একই উপায়ে প্রাপ্তবমক্ক চাষীদের 
ভিতবেও বর্শজ্ঞান দিতে সহায়তার জন্যে রাশিয়ার 
গ্রাম্য সোভিয়েটের ্টারোট।” বা সভাপতির ন্যায় 
ইউনিয়নের সভাপতিদের ও গ্রামের অন্যান্ত 
প্রতিপত্তিশাপী ব্যক্তিদের আহ্বান কর] যেতে 
পাবে। 

সোভিয়েট সরকার যখন বয়স্কদের নিরক্ষবতা 
দূর করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক তখনই দেখা দিল 
শিশু অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্মীদের মধ্যে 
বাধ্যতামূলক সর্বনিয় শিক্ষা প্রবর্তনের 
সমগ্যা। 

আট থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্ট্ে দেশ- 
ব্যাপী প্রথম দফায় স্থাপিত বিষ্ভালয়গুলোর কাজের 


শিশুদের 
নিরক্ষরত! 
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ফলেই সোভিয়েট সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে-_ 
১৯৩২ সালের শেষের দিকে বাধ্যতামূলক অক্ষর 
জানের কাজ সমাধা করা। সহরগুলোতে এই 
কাঙ্জ ১৯৩*-৩১ সালেই শেষ হয়েছিল। প্রথম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাই ১৮২ লক্ষ লোকের নিরক্ষর্তা 
দুর করতে সক্ষম হয়েছিল। দেশের বুকে 
নিরক্ষরতার অবসানের জন্কে প্রকৃতপক্ষে ৪৫০ 
লক্ষেরও অধিক লোককে বিগ্ভালয়ে ভতি হতে 
হয়েছিল। কার্যতঃ দেখা গেল--পরিকল্পনায় যা ছিল 
'তার আড়াই-গুণ কাজ সম্পন্ন হলে অস্বাভাবিক 
সাফ/ল্যর সঙ্গে । 


সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কারখানা. দোকানে, প্রতি-: 


ষ্ঠানে সহরের বড় বড় বাড়ীতে ও দূরবর্তী গ্রাম 
সমূহে বিশেষ শিক্ষার জন্টে বৃহৎ বৃহৎ 
সংস্থা, পাঠাগার, ক্লাব ইত্যাদি স্থাপন 
কর! হয়েছিল; এবং বিশেষ বিশেষ 
শিক্ষাদাতার সাহায্যে বিপ্লবের পর যে সমস্ত প্রাপ্ত 
বয়স্ক লোক ও সরকারী কমণচ।রী অশিক্ষিত ছিল 
তাদের অক্ষর জ্ঞান লাভে বাধ্য কর হয়েছিল। 
এ সব ব্যবস্থার মধ্যে ইচ্ছুক গৃহিনীদেরও 
সাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনিভাবে প্রথম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার শেষের দিকেই অক্ষরজ্ঞান- 
সম্পন্ন লোকের সংখ্যা সমস্ত জনসংখ্যার ৯০%-এ 
পৌছলো । 

জাতীয় জীবনের সকল শাখায় চুড়ান্ত উন্নতির 
জন্যে দেশে প্রবতিত হলে সাবজনীন সাত বছরের 
শিক্ষা । তারই জন্যে প্রতিষ্ঠা হলে দ্বিতীয় দফার 
বিদ্যালয়সমূহের | 

১৯৩২ সালের শরৎকালে স্কুলগুলোর শেষের 
তিন শ্রেণীর (৫ম, ৬ঠ ও ৭ম) ছাত্রসংখ্য। দাড়ালো 
৪২৯৮ লক্ষে; অথচ ১৯২৭-২৮ সালে এই সংখ্যা 
ছিল ১২১৬ লক্ষ । মূল পরিকল্পনায় ১৯৩২-৩৩ 
সালে ব্যবস্থা হয়েছিল, এইসব শ্রেণীতে পড়ার 
জন্যে ১৮৪৩ লক্ষ ছাত্রের। এমনি ভাবে সহর- 
গুলোতে সার্বজনীন সথ্ব্ষায় শিক্ষ, পরিকল্পনা 


বিশেষ বিশেষ 
ব্যবস্থ। ৷ 


ভন্ভান ও বিজ্ঞান 


৩৭ 


আশ্চর্ধরূপে সাফল্যলাভ করলে!। সমস্ত সোভি- 
য়েটে ইউনিয়নের সমবয়ঙ্ক বালক-বালিকাের 
শতকরা ৬৭ জন পড়াশুনা করত এ সমম্ত সধবর্ষীয় 
বিদ্যালয়ে । 

১৯৩৪ সাল থেকে সতের বছর বয়সের বালক- 
বালিকাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন কারিগৰী 
শিক্ষ। প্রচলনের কাধক্রমকে বাস্তব রূপ দেবার চে! 
সরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে আরস্ত হলো তৃতীয় দফার 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। 

মোটের উপর পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে 
সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ধ ছেলেমেয়ের সংখ] 
দ্বিগুণ হলে! । কারণ ১৯২৭-২৮ সালে এর সংখ্য। 
ছিল ১১২ লক্ষ, আর ১৯৩২ সালে তা ২৪১ লক্ষে 
পৌছায়'। 

প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় থলের কম বয়সী 
ছেলেমেয়েদেরও বিশেষ বুকমের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার 
জন্যে তৈরী করে নেওয়ার কাজও অনেকাংশে 
এগিয়েছিল। এ সব প্রতিষ্ঠানে ১৯৩২ সালে 
ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ৫৩২ লক্ষ; অর্থাৎ তিন 
থেকে সাত বছর বয়সের সমস্ত সোভিয়েট বালক- 
বালিকার ৩৩৭%। এই ব্যবস্থার এক অতিরিক্ত 
স্থবিধা এই বে, জ্ঞান সঞ্চাবের সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট 
শিশুদের কঠিন সমাজতাঞ্রিক শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত করে 
তোলা হয়। শিশুদের এমনি করে সরকারী অভি- 
ভাবকত্ে নিয়ে যাওয়ায় সোভিয়েট মায়েরা সমাজের 
রার্নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কতিক জীবনে অংশ 
গ্রহণে এবং দেশের পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের 
নিয়োগ করতে সম্পূণ বাধাবিমুক্ত হয়ে- 
ছিলেন। 

মোটের উপর এইসব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ফলেই 
ইউ, এস্, এস, আর, আজ জনশিক] ও মৌলিক 
শিক্ষায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারে সক্ষম হয়েছে। 
গ্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার প্রারস্তে বিভিন্ন নামে 
ছাপান বই প্রকাশ করা হয়েছিল ৩৪,২০* খানি। 
আর পরিকল্পনার শেষের দিকে হয়েছিল ৫৩:৮৪ 


শ৩৮ 


খানি। লমস্ত বই ও সামগ়িক সাহিত্য মুদ্রণের 
সংখ্যা] ১৯২৮ সালে ছিল ২১ বিলিয়ন 


জার (১ বিলিয়ন -"১ লক্ষ কোটি); অথচ 
সংখ্যালঘু 

১৯৩ * | 
টি ৯৩২ সালে এ সংখ্যা দাড়াল ৩৫ 


বিপিয়নে। 

রাশিয়া এক বিরাট দেশ, পৃথিবীর প্রায় এক 
য্টাংশ। এর অধিবাসীর। বহু বিভিন্ন জাতিতে 
বিভকু। তাদের ভাষা, রীতিনীতি, কৃণ্টি ও 
মনন্তাত্বিক ব্যাপারে বিচিত্র পংর্থক্য বিদ্যমান। 
জাবের আমলে রাশিয়া যখন এক অবিভক্ত 
সাম্রাঙ্্য ছিল তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যস্ত 
একমাত্র রুশভাষাকেই রাষ্ুভাষা বলে অনুমোদন 
করা হতো। শিক্ষার পথে এছিল এক মস্ত বড় 
বাধা। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার 
প্রতি দেখান হতো চুড়ান্ত অবহেল1 | সুতরাং যে 
কেউ স্কুলে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো, সে তুকা, 
উক্লবেগা, ককেশীয় বা ইউক্রেনীয় যে-ই হোক 
না কেন, রুশ ভাষাতেই তাকে পড়াশুনা করতে 
হতে।। অথচ এই রুশভাষা অধিকাংশ ছাত্রের 
কাছেই ছিল বিদেশী ভাষ| € ভারতবর্ষেও আজ 
পর্যন্ত ছাত্রের ইংরেজী শিখতে বাধ্য হয়)। 
পাঠ্যপুস্তক, সাময়িক সাহিত্য, সংবাদপত্র ইত্যাদি 
সমন্তই ছাপা হতো! রুশভাষায়। সমস্ত সরকারী 
অফিসে রুশভাষায় কাজ চলতো বলে সরকারী 
কম চারীরাও বাধ্য হতেন এই ভাষা শিখতে । 

খাস কশীয়েরা সামরিক শক্তির জেরে সংখ্যা- 
লঘুদ্দের শাসন ও শোষণ করে নিজেদের প্রাধান্তের 
পরিচয় দ্রিত। বিপ্লবোত্তর যুগে নৃতন সোভিয়েট 
আইনের প্রবর্তন করে মহান রুণবিপ্লবী ভ্শডিমির 
ইলিচ লেলিন ঘোষণা করলেন যে, প্রত্যেক 
সংখ্যাল্প জাতির নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধারণতন্ 
গঠনের ও আপন আপন জাতীয় সংস্কৃতির পুটি- 
সাধনে অবাধ অধিকার আছে। সোভিয়েট আইনে 
সোভিয়েট সমাজতন্ত্র সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়নের 
অন্বড়ূক্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমম্ত জাতীয় 


নিরক্ষরতা দুরীকরণ 


ত্য বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সাধারণতন্বগুলে। পেয়েছিল অবাধ অধিকাঁর; অথাৎ 
ইউনিয়নে যোগ দেবার প্রশ্নে তাদের নিজেদের 
সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতো। 

বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়ন, কম্[নিষ্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় নির্দেশে তু্কীস্থান, ইউক্রেন, শ্বেতরাশিয়া 
ইত্যাদি কতকগুলো স্বাধীন দেশের স্বেচ্ছায় মিলিত 
রাষ্ট্রসজ্ঘকেই বুঝায় । এই পরিবতিত নীতির জলন্ত 
দৃষ্টান্ত হলো এই যে, ১৯২৮ সালে রাশিয়ার নৃতন 
সাধারণতন্ত্গুলোকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথ- 
মিক ও উচ্চশিক্ষা দানের এবং মাতৃভাষার 


, সাহায্যে নিজ নিজ প্রতিভার পুষ্টিলাধনের অবাধ 


অপ্রিকার ও উৎসাহ দেওয়! হয়। ১৯২৮ সালে 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ৩৮ রকম ভাষায়, আর 
১৯৩১ এ হয়েছিল ৬৩টি ভাষায়। ১৯২৮ সালে 
সমস্ত প্রকাশিত বই”য়ের ১৮'৩% ছিল সংখ্যাল্প- 
দের মাতৃভাষায়; এবং ১৯৩১ সালে এই সংখ্যাই 
দাড়ায় ২৫২%-এ। 

বর্তমানে সংখ্যাল্পদের অঞ্চলে মাথাপিছু ৩০ থেকে 
৪০ রুবলের উপর খরচ করা হয় শিক্ষার জহ্ে। 
বিপ্নরবের আগে ষে সব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্যেও কদাচিৎ দু-একটা স্কুল দেখা যেত, আজ 
সেই সব অঞ্চল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মে 
গর্ববোধ করছে। উ্দারণ স্বরূপ বলা যায়-_বিপ্রবের 
পূর্বে যে বায়লোরুশিয়ায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই 
ছিলনা আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ২২টি 
বিশ্ববিগ্ালর । তাছাড়া আঙ্গারবাইজনে ১৩টি; 
আমেনিয়ায় ৮টি; উজবেগীস্থানে ৩০টি; তুর্ক 
মেনিস্থানে ৫টি; কজাকৃস্থানে ১৯টি; কিরঘিজি- 
য়ায় ৪টি বিশ্ববিষ্ভালয় রয়েছে । জজিয়ায় বিপ্লবের 
পূর্বে ছিল মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাতে ছাত্রের 
ংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০$ আঙ্জ সেখানে বিশ্ববিষ্া- 
লয় হয়েছে ১৮টি ৪ তার ছাব্রসংখ্যা হয়েছে 
২১,৮*০ | খাস রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউক্রেনই 
সর্ববৃহৎ ও অনুগৃহীত সংখালঘু গ্রদেশ। সেখানে 
জাবের আমলে ছিল ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ; অথচ 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] 


বর্তমানে সেখানে ১৩০টি উচ্চ 
শিক্ষায়তন। 

বিপ্রবের পূর্বে ষে সমস্ত জাতির নিজ ভাষার 
বর্মাল! ছিলনা, তাদের মাতৃভাষাকে লেখায় 
প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে ল্যাটিন বর্ণমাঁল। গ্রহণ 


করা হয়। 
বাধ্যত।মূলক প্রাথমিক শিক্ষ। আইনের পরিণতি 


হিসেবে ইউ, এস্‌. এস্‌. আর-এর নিজের ও জাতীয়, 
সাধারণতন্ত্রেরে ছেলেমেয়ের বিনা 
খরচে লেখাপড়া শিখতে পারছে। 
ইউ. এম্‌, এম্‌. আর.-এর বাদ্্ীয় সীমার 
অন্তর্গত উচ্চশিক্ষায়তনগুলোর অধিকাংশ ছাত্রকেই 
সরকারী বৃত্তি ও বাসস্থান দেওয়। হয়। শিক্ষাও 
দেওয়া হয় স্ব ন্ব আঞ্চলিক ভাষায়। সোভিয়েট 
শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে অতি সহজেই ধারণা 
করা চলে পাঠশালার ছাত্রদের সংখ্যা ও শিক্ষার 
খাতে খরচের বরাদ্দ দেখেই । ১৯৩৭ সালে শুধু 
স্কুলের আব্শ্তকীয় জিনিসপত্র ইত্যাদির জন্যেই 
থরচ হয়েছিল ৬১৭৯০ লক্ষ রুবল্‌। ১৯১৪ সালে 
প্রাকসোভিয়েট যুগে পাঠখালার ছেলেমেয়ে সহ 
মোট ছাত্রসংখ্যা ছিণ ৮১১৩৭,০০০। এই সংখ্যা 
১৯৩৯ এর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল ৪৭,৪৪২, 
১০০তে। সালে মাত্র জন 
ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিত; আর 
১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ১২১,৫৭৬, ০ৎতে 
(সাধারণ ও বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
একত্রে) ফাঁড়ায়। ১৯১৪ থুষ্টাবঝে জাবের রাশিয়ায় 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ও কলেছে ছাত্র পড়ত মাত্র ১১২,০০০ 
জন। অথচ বর্তমানে এই ছাত্র সংখ্যা ৬৫৭,০০০ 

এর উপর। জারের আমলে ২০০ বৎসরে যতগুলো 
স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিপ তার চেয়েও 
অনেক বেশী হয়েছে সোঙিয়েট শাসনের ২৫ 
বছরে। জারের আমলে মনে করা হতো যে, 


রয়েছে 


অনুপম 
কাঁতি। 


১৯১৪ ৯০৯৫)০ ০০ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


৭৩৭ 


শিক্ষা, গরীব বা দাধা4ণ* লোকের জন্যে নয়। 
কিছু কাল আগে ভারতবর্ষেও ছিল এমন সব 
ধারণা। বাস্তবিকই জার সরকার চাষী মজুরদের 
ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায়তনের প্রবেখপথেই 
বছ বাধার স্থ্টি করতেন। এ সব শিক্ষায়তন গুলো 
ছিল শুধু একদল স্থবিধা বাদীর আবাসস্থল। 

জনশিক্ষা্র কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের পদমধাদারও 
পরিবর্তন হয়েছে অনেক ।  প্রাকৃ-বিপ্লব যুগে 
অধাহাদী শিক্ষকদের কোন মূল্য তে| দেওয়াই 
হতো না বরং করা তো অবহেলা । কিন্তু বর্তমান 
»সৌভিরেট রাশিয়ায় শিক্ষকমন্প্রদায় দেশের সাংস্কৃতিক 
পরিপুষ্টির এক অপরিহার্য উপাদান । শিক্ষকদের 
বতমান পার্্িমিক ও অন্যান্য সথযোগ-স্থবিধা 
তাদের উন্নত ও ম্থাদীসম্পন্ন জীবনে উন্নীত 
করেছে। সৌভিয়েট ইউনিয়নের সকল অঞ্চল 
ও জাতীয় সাধারণতন্ত্রগুলো থেকে বহু খিক্ষক 
ও শিক্ষদিত্রী সর্বোচ্চ সোভিয়েটের সভ্য বাঁ সভা 
নির্বাচিত হচ্ছেন । 

শিক্ষা ব্যাপারে এ সব নীতি গ্রহণের ফলে 
ইউ, এস্‌. এম্‌. আর-এর সমস্ত জনসংখ্যার মধ্যে 
বুদ্ধিজীবির সংখ]] দীড়িয়েছে ১৪%। 

বর্তমান রাশিয়া এক অবিভাজা সাম্রাজ্য নয়; 
কৃত্রিম বৈষম্য দ্বারা এর জাতিগুলোকে বিভক্ত করে 
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই রাশিয়াই নবীন 
মোডিয়েট রাষ্ট্রের প্রধ্ল পরাত্রান্ত রাষ্ট্রমবায়। 
এই রা্সমবায় বা রাষ্ট্রসজ্ঘে সমস্ত জাতির অধিকার 
রয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার । আবার একই সঙ্গে 
সমন্ত জাতি তাদের সমবেত চেষ্টায় সাধারণ 
ঘাতৃভূমিকে গড়ে তোল।র কাজে মিলিত হয়েছে। 
এই ধরণের মিলন ভারতভূমির জন্যেও কামন 
করছি সমস্য অন্তর দিয়ে। সে মিলন হবে স্বাধীনতা, 
ভ্রাতৃত্ব, মংস্কতি ও প্রতিটি মানুষের সুখমম্ৃদ্ধির 
ভিত্তিতে । 


ভারতের সম্পদ ও শিপ্পোন্নতি 


প্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


ভীরতের স্বাধীনতার বহু বৎসর পূর্বে মহাত্মা 
গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অগ্রণী নেতাগণ আমাের শিক্ষা 
দিয়াছিলেন “বিলাতী বর্জন কর ও স্বদেশী জিনিস 
কেনো ।” ইহার গুঢ় তথ্য যে কোথায়, তখন অনেকে 


সমাক উপলব্ধি করিতে পাবেন নাই। ভারত স্বাধীন, 


হওয়ার পর উহার অর্থ এখন কাহারও অবিদ্দিত 
নয়। আমরা তখন জানিতাঁম যে, বিদেশী জিনিস 
তাঁল এবং স্থায়ী, এবং স্বদেশী জিনিস ভাল নহে। 
আমাদের তখন বোঝান হইত যে, ভারতবর্ষ 
সাধারণতঃ কৃষিগ্রধান দেশ এবং এই দেশে 
প্রচুর খাগ্ আছে; কিন্ত এখন আমরা দেখিতেছি 
যে, আমরা আমাদের নিজ প্রয়োজনীয় খাছাদ্রব্য 
উৎপাদন করিতে পাঁরি না; ফলে দেশের বহু অর্থ 
বিদেশে পাঠাইয়া খাগ্দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। 
তাহা ছাড়া আপবাব, নিত্য ব্যবহার্য বহু দ্রব্য এবং 
কলকারখানার বু যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে হয়। এই সকলের মূলে আছে আমাদের 
দেশে সেই সকল শিল্পের অভাব, ষে সমস্ত শিল্প দ্বার! 
বহু সামগ্রী প্রস্থত করিয়া বিদেশে রপ্তানী ছারা 
আমরা বিদেশের অর্থ ঘরে আনিতে পারিতাম ও 
দেশকে সমৃদ্ধশালী করিতে পারিস্তাম। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দেখা যায় যে, 
১৫০ বৎসর স্বাধীনতার মধ্যে তাহারা এক উন্নত, 
সমৃদ্ধশালী ও প্রবল জাতিতে পরিণত হইয়াছে । এই 
উন্নতির মূলে আছে-নাফিণ শিল্প। মাকিণ শিল্প 
বলিতে এই বোঝায় না যে, জেনারেল মোটর বা 
জেনারেল ইলেকটাক কোম্পানীর মত বিরাট 
প্রতিষ্ঠান, যাহাতে নিযুক্ত আছে হাজার হাজার 
কর্মী। কারণ এইরপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মাকিণ দেশে 


আছে মাত্র উনিশটি এবং ক্ষুদ্র শিল্প, যাহাতে দুইশত 
অপেক্ষা কম শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাহার সংখ্য। 


'হইতেছে মোট দুই লক্ষ । এই ছুই লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প 


প্রতিষ্ঠানই মাঁফিণ যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতি ও সম্পদের 
ভিত্তিম্বরূপ। 

ভারতের শিল্লোন্তি ও সম্পদ বাড়াইতে হইলে 
আমাদের চাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাতে 
নিযুক্ত থাকিবে দশ হইতে একশত জন শ্রমিক। 
এমন কি কুটিরশিল্পকেও আমরা ক্ষুদ্র শিলের পধায়ে 
ফেলিতে পারি। কারণ অনেকগুলি কুটিরশিল্পের 
সমষ্টি একটি বৃহৎ শিল্পের সমান । ভারতে প্রস্তুত 
তাতের কাপড়, ছিট, চাদর *প্রভৃতির চাহিদা 
বিদেশে যথেষ্ট আছে । আমরা এখন অনেকে ভাত 
বসাইয়। নানারপ আকর্ষণীয় নক্সাযুক্ত কাপড় ও 
নানা ডিজাইনের জামার ছিট তৈরী করিয়া 
বিদেশে রপ্তানী করিতে পারি। এইরূপ কুটিরশিল্পের 
মূল্দন হইবে যৎসামান্ত এবং আবশ্ক হইলে যৌথ 
মূলধন নিযুক্ত করা যাইতে পারে, যাহাতে সাধারণ 
লোক ব্যবসার অংশীদার হইতে এবং মুনাফার 
ংশ পাইতে পারেন। এই সকল ক্ষত ক্ষুদ্র কুটির- 
শিল্পের উৎপাদন শক্তির সমহ্টি একটি বৃহৎ মিলের 
উৎপাদন এক্তি অপেক্ষা অনেক.বেশী হ্বে। . 

আমাদের শু বস্ত্রশিল্প লইয়া থাকিলেই চলিবে 
না, চাই বন্্রপাতি তৈয়ারীর ক্ষুন্র শিল্প প্রতিষ্ঠান। 
এই ক্ষুদ্র শিল্পে থাকিবে জনসাধারণের মূলধন আর 
থাকিবে বিজ্ঞানী ও এধিনিয়ার। জনসাধারণ বা 
কয়েকজন বন্ধু ও আত্মীয় মিলিয়া প্রত্যেকে 
তাহাদের উপার্জন হইতে পাঁচশত টাকাই হউক, 
আর পাচ হুজার টাকাই হউক, ধাহার যেরূপ 
ক্ষমত। সেইরূপ মূলধন নিয়োগ করিয়া একটি ছোট 
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যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। কিন্ত 
ইহার পিছনে থাকিবেন বিজ্ঞানী, ধিনি পথ প্রদর্শন 
করিবেন। এই বিজ্ঞানীই কোন জিনিস প্রস্তত 
করিবার প্রণালী দ্রেখাইয়া দিবেন। আমাদের 
দেশে এখন শিক্ষিত ও পারদশর্শ বিজ্ঞানীদের 
অভাব। ইহার কারণ হইতেছে--যখন কোন যুবক 
বিজ্ঞানাগার হইতে পাশ করিয়া বাহির হন তখন 
তাহার ।শক্ষার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই চাকরির সন্ধানে 
ঘুরিয়া বেড়ান এবং যে কোন একটি চাঁকরি পাইলেই 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ভাবিছ্া নৃতন 
জিনিস তৈয়ারীর চেষ্টা বা কোন জিনিল তৈম়াৰী 


করিবার প্রণালী বা নিয়মাবলী শিক্ষা কর! প্রয়োজন : 


বোধ করেন না। আধমাদের এই বৈজ্ঞানিক 
ছাত্রদের উপরেই জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি 
নির্ভর করিতেছে । তাহাদের শিক্ষার পদ্ধতি 
পরিবর্তন করিতে'হইবে। পূর্থিগত বিদ্যা অপেক্ষা 
কার্ধকরী বিগ্ভা শিক্ষা করিতে হইবে। নৃতন 
জিনিস তৈয়ারী করিতে হইবে ও বাঙ্গারে চালাইতে 
হইবে এবং বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে । তবেই 
দেশের সম্পদ বাড়িবে। বড়ই ছুঃখের বিষয় এই যে, 
গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় স্থচের মত একটি 
সামান্য জিনিসও বিদেশ ইইতে আমদানী করিতে 
হয়। একটি ফাউন্টেন পেন--তাহাঁও আমরা ভাল- 
ভাবে তৈয়ারী করিতে পারি না। কারণ ফাঁউন্টেন 
পেন প্রস্তত প্রণালী আমাঁঞের বৈজ্ঞানিক কর্মীরা 
ভালভাবে গবেষণা করিয়া শিক্ষা করেন নাই । 
এইরূপ কয়েক হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাঁয় যাহা হইতে 
বোঁঝা যায় -টজ্ঞানিক উপায়ে টতয়ারীর পদ্ধতি 
শিক্ষা করি নাই বলিয়া আমাদের বিদেশী জিনিসের 
উপব নির্ভর কবিতে হয়। 

এখন দেখা যাইতেছে যে, দেশের শিল্প ও সম্পদ 
বাড়াইতে হইলে এই কয়েকটি জিনিসের 
প্রয়োজন *-- 

(১) যৌথ মূলধন দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা, 
যাহাতে মধ্যবিত্ত লোকের! হবে অংশীর্ঘার। 


ভান ও বিজ্ঞান 
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(২) স্বাধীন চেষ্টায় শিল্প গ্রতিষ্ঠা গঠন, যাহাতে 
গভর্ণমে্ট কোনরূপ হন্তক্ষেপ করিবেন না। 
উপরন্ত তাহাদের আব্যকমত অর্থসাহাধা করিবেন । 

(৩) পারদশণ বিজ্ঞানী, যিনি উচ্চ বেতনে 
বা অংশীদাররূপে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবেন । 

(৪) তৈচ্কারী মাল দেশের চাহিদা মিটাইয়। 
বিদেশে বপ্তানী। 

বৃহ শিল্প প্রতিষ্ঠান গঙণমেন্ট দ্বারা পরিচালিত 
হওয়াই ভাল; কারণ তাহাতে অনেক লোক কাজে 
নিযুক্ত হইয়া উপার্জন করিতে পারিবেন এবং 
তাহাতে দেশের গভর্ণমেণ্টেরই সম্পদ বাড়িবে, মাত্র 
কয়েকজন খুষ্িমেয় ধনিকের সম্পদ বাড়িবে না। ক্ষুত্র- 
শিল্প নকল সময়েই জনসাধারণের হস্তে থাক উচিত । 
তাহাতে নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জন- 
লাধারণ উৎসাহ পাইবেন এবং নূতন নৃতন 
শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহার উপর দেশের উন্নতি 
ও সম্পদ নিরর করিতেছে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
গভর্ণমেন্টের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় 
বরং অর্থ সাহায্য দ্বারা উত্সাহ দেওয়া উচি'ত। 
কারণ কোনরূপ বাধা পাইলেই বা ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত 
বুঝিলেই জনসাধারণের সামান্য পুঁজি মুলধনে নিয়োগ 
করিতে ভয় পাইবেন। গরমে কতৃক শিল্প 
অধিকৃত হইবে এব" মুনাফা বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হইবে 
ও শ্রমিককে মুনাফার অংশীদার কন্সাই হইবে-_ 
এইরূপ ভাষণ উচ্চপদস্থ কমচারীদের মুখে শুনিয়া 
কেহই নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছ' প্রকাশ 
করিতেছেন না। গভর্ণমেপ্টের এইরূপ অদুবদ খিতার 
জন্য আমাদের দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার 
পথে কত যে বাধা পাইতেছে তাহা অনেকে উপলদ্ধি 
করিতে পারিতেছেন না। আশা করা করা ষাঁয় 


যে, অদূর ভবিগ্কতে গভর্ণমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 
যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহাধা দান করিবেন এবং 
আমাদের শিক্ষিত যুবকদের ইউনিভানিটি শিক্ষা 
সমাপ্তির পর টবজ্ঞানিক উপায়ে কোন জিনিস 
কিরূপে তৈয়ারী করিতে হয় তাহাও হাতেকলমে 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। 


ংকলন 
শ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলিতে অতিরিক্ত উষ্ণতার 
জন্যে যে সমস্ত বিশেষ ধরণের রোগ জন্মে থাকে 
তার বিরুদ্ধে বুটেন বহুকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে 
এসেছে । সেই সঙ্গে অন্তাশ্য রোগ উচ্ছেদের জন্যে 
সেখানে ইংরেজ বিজ্ঞানী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

ম্যালেরিয়া, নিদ্রারোগ এবং পীতজর গ্রীক্ প্রধান 
দেশের স্থানে স্থানে যেভাবে প্রসার লাভ কৰে তা! 
সত্যই আশংকাজনক । এই তিনটি রোগের মধ্যে 
ম্যালেরিয়াই সর্পপ্রধান | সেদিন পর্যন্ত এই ম্যালে- 
রিয়। অধ্যুষিত অঞ্চলে কোন রকম উন্নয়নমূলক কাজ 
করা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু ব্মানে আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় বহুলাংশে ম্যালেরিয়। নিরোধ 
করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যার যে, অদূর 
ভবিষ্যতে সমূলে ধ্বংস করাও কঠিন হবে না। 

ব্যাপক পরীক্ষা! 

৫€* বছর পূর্বে প্রথম যখন জানা যায় যে, 
ম্যালেরিয়া মশার সাহায্যে বিস্তার লাভ 
করে তখন সকলেই অন্থমান করেছিল- ম্যালেরিয়া 
দমন সহজ হবে। কারণ যেখানেই হ্ব্যালেরিয়া 
দেখ! দেবে সেখানেই মশা ধ্বংশ করে তার উচ্ছেদে 
করার চেষ্টা চলবে। কিন্তু কাবতঃ দেখা গেল, 
তা অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব । 

নানাদেশের কীটতত্ববিদদের ব্যাপক গবেষণার 
ফলে যেসব তথ্য উদ্ঘাটিত হযেছে তা থেকে জানা 
যায়_সমশ্ত রকম মশার মধ্যে একমাত্র আনো 
ফিলিস্‌ মশাই ম্যালেরিয়া বীজ বহন করতে পারে 
এবং তার্দের আক্রমণ থেকেই' মানুষের দেহে রোগের 
বীজাণুসংক্রামিত হয়। এই সব মশ] বিশেষ 
বিশেষ স্থানে, যিশেষ বিশেষ অবস্থায় পুষ্টি লাভ 
করে। সেজগন্তে পর্বরতাঞ্চালে তাদের বিরুদ্ধে 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় অরিকতর সাফল্যের সঙ্গে 
সংগ্রাম চালানোর পবিকল্পন! কর! সম্ভব হয় । 

এই সংগ্রাম পরিকল্পন1 বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
অবস্থায় মশার রনকমভেদ অন্্যায়ী রচিত হয়। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ মালয়ের জলাজায়গার এক ধরণের 
মশার কথ উল্লেখ করা ঘায়। এই মশা সাধারণতঃ 
বিশেষ পারিপাশ্থিক অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে । 


অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা মশার বৃদ্ধি সংযত বা 
ব্যহত কর] সম্জব হয়েছে। এই মশার মধ্যে 
কতকগুলো মশা ছায়াথন ঝোপঝাড় পছন্দ করে, 
আবার কতকগুলো! সুর্ধালোক ভালবাসে । যাহোক, 
বর্তমান যুগে ডি-ডি-টি নামক ওষুধ আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিরা নিরোধের সংগ্রাম সম্পৃণ 
ভিন্নভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছে। এই 
কীটগ্র ওসুধটি ম্যালেরিয়া সর্বপ্রধান শত্রু । 
ম্যালেয়িয়ার প্রকোপ হ্রাস 
আফ্রিকার সমগ্র বিষুবরেখা অঞ্চলে আনো- 
ফিলিস গ্যামবিয়া (13019180195 6210019196 ) 
নামে একরকম সাংঘাতিক মশ! ম্যালেরিয়। 
বিস্তারের প্রধান নায়ক হিসেবে বহুকাল ধরে ছুনাম 
অঞ্জন করেছে। যে কোন নোংরা জলা- 
জায়গায় ভারা এতদিন বংশ বুদ্ধি করে এসেছে। 
ু-বছর পূর্বেও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল থেকে এসব 
ক্ষদ্রাকৃতি মখা উচ্ছেদের বিষয় চিন্তা করা পর্যন্ত 
অপম্ভব ছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্দান এবং উত্তর 
ইজিপ্টে অভিযান সাফল্যমপ্তিত হওয়ায় আশ 
করা যায় যে, অদুর ভবিষ্যতে সমগ্র আফ্রিকা থেকে 
ম্যালেরিয়! নির্বাসিত করা কঠিন হবে না। এই 
কাজে বর্তমানে ডি-ভি-টি ছাড়া গ্যামেক্দেন 
( 08210972199 ) নামে আরও একটি নুতন কীটস্ন 
ওষুধ গ্রয়োগ করে সফল পাওয়া গিয়েছে । 
ম্যালেরিয়া আজ ধ্বংসোশুখ । সম্প্রতি জানা 
গিয়েছে ষে, ডি-ডি-টি অভিযানের ফলে সাইপ্রাস 
দ্বীপ আজ্ঞ সম্পূর্ণভাবে ম্যালেরিয়া মুক্ত। এই দ্বীপটি 
সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছে। 


বুটশ গায়নায় ডাঃ জর্জ গিগ লিওলি-ও' এই 
কাছে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন; কিন্তু তাকে 
বিরাট অঞ্চলে শত এত মাঁইল ব্যাগী জলপ্রণালী 
সম্পর্কে কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে 
হয়। তাঁর এই অভিযান প্রধানতঃ ছু'রকম 
মরাত্মক মশার বিরুদ্ধে চলে--আযনোফিলিদ্‌ 
ডালিংগি (4. 102011701 ) এবং আনোফিলিস 
আকোয়াসালিস (4. 4১009858115 )1। এই সময় 
তাকে স্বতন্ত্রভাবে সর্বপ্রকার বনতবাটিতে ডি-ডি-টি 
নিক্ষেপ করতে হয়। যদিও এই ছু-রকমের 


ডিসেখর, ১৯৪৯ ] 


মশার প্রজনন ক্ষেত্র সম্পুর্ণ বিভিন্ন। একটির 
পরিষ্কার জলে এবং অপরটির ঝোপঝাড়ে। তবু 
ছু-বছরের মধ্যে তাদের প্রায় সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ 
করা সম্ভব হয়। তার ফলে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । 


নিদ্রারোগ 


ম্যালেরিয়ার পর ট্রাইপেনোসোগিয়াসিস্‌ 
(7:59119501718515 ) বা নিদ্রারোগের কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ট্রাইপেনোসোম এক: 
রকম ক্ষুদ্র ব্যাগাচির মত জীব যা] মানুষের বা 
, পশুর দেহের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং 
ভরাবহ সেট্মি মক্ষিকার সাহায্য এক দেহ 
থেকে আর এক দেহে সংক্রামিত হয়। এই 
মক্ষিকীগুলো আফ্রিকার বিযুবরেখা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। 
এদের আক্রমণে মাছুষ বা গৃহপালিত পশু যে 
কেবল কঠিন নিদ্রারোগে আক্রান্ত হয় তা নয়, 
তাদের মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে। 

বিশেষজ্ঞরা অঙ্গমান করেন যে, আফ্রিকার 
গীক্ষ-প্রধান অঞ্চলে মোট ৬১৫০১০০১০০০ অধি- 
বাসীর মধ্যে কম করেও ২,০০০১৩০০ লোক ভয়াবহ 
নিদ্রারোগে ভূগছে। সেজন্যে টাঙ্গানাইকার ছুই- 
পঞ্চমাংশ মাত্র বসবাস বা চাষের উপযোগী, বাকী 
অংশ সেটুসি মক্ষিকার উপব্রবে একেবারে বাব- 
হারের অযোগ্য । বিজ্ঞানীদের মতে ২১ রকমের 
সেটুসি মক্ষিক1 নিদ্রারোগ বিস্তারে সক্ষম । সেই 
সঙ্গে এও জানা গিছ্েছে যে, কয়েক রকমের গাছ- 
পাল! এবং বিশেষ ধরণের আবহাওয়ার মধ্যে তারা 
প্রসার লাভ করে। 


এই রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালানো 
সহজ সাধ্য নয়, তা সময় সাপেক্ষ । বনু কীটতত্ববিদ্‌ 
এ সম্পর্কে বহু গবেষণা কৰরেছেন। বর্তমানে 
মক্ষিকাগুলোর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করে তার বিস্তার 
রোঁধ করার পরিক্ল্পনা হয়েছে । নিমানের সাহায্যে 
উপর থেকে ডি-ডি-টি'র ধুমর্জাল স্থষ্টি করে সামদ্িক 
ভাবে সাফলা লাভ করা গিয়েছে । সেই সঙ্গে 
নবাবি্কিত শক্তিশালী গপ্রতিকাপক ভেষজ 
আযন্টিপোল (4১0০1) এবং ট্রাইপার- 
সামাইডের (75192158%05106 ) ব্যবহার বিশেষ 
ফলপ্রদ হয়ছে । কিন্তু এই ধরণের ব্যাপক ব্যবস্থ! 
সব্বেও মক্ষিকার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করা এখন 
পর্যস্ত সম্ভব হয় নি। 

উত্তর নাইজেরিয়ার আন্চাউ সহর নিব্রাবোগের 


গান ও বিজ্ঞান 


৭৪৩ 


জন্যে বহুকাল ধরে কুখযাতি অজন করে এসেছে। 
সহরটি যেমন অপরিচ্ছন্। তেমনি অস্বাস্থ্যকর । 
এই সহরটিকে নিদ্রারোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্তে 
মাত্র দশ বছরের মধ্যে প্রান ৭০০ বর্গ মাইল 
এলাক। থেকে সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেল! হয়। 
শৃতন ভাবে সহর পত্তন করা হয়। এখন তা 
পুরোপুরি হ্বাঙ্থযাপমৃদ্ধি লাভ করেছে । এর সমস্ত 
কতিত্ব হলো ডাঃ এইচ, এম, লেপ্টার, ডাঃ টি, এ, 
এম, হ্য!শ এবং ডাঃ কেনেখ মরিস-এর | 
শীতজ্বরের অবসান 

পীতজ্ঞবেপ বিরুদ্ধেও একদিন এই ভাবে জয়লাভ 
করা সম্ভব হয়। সে জর়ুলাভের ইতিহাসও 
রোমাঞ্চকর । ইংবজ বিজ্ঞানীরা জীবন বিপন্ন 
করে কিঙাবে রোগের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম 
চালিয়ে গিয়েছেন ত। আজ আৰ কানে। অজানা নেই। 
একশ” বছর পূর্বে একবার ওয়েট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ 
আমেধিকা এই দুধর্ষ পীতঙজরের মড়কে সর্বন্থাস্ত 
হতে বসেছিল , এমন কি, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকাও 
এই মড়কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। 

থে বীজাণু থেকে এই রোগের উৎপত্তি তা 
এক রকমের অতি ক্ষুদ্র “ভাইরাস । জরের প্রথম 
তিন দিন তা রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে এবং এই 
সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ থেকে অন্য দেহে “এডিস 
ইজিপ টি? (49099 ৪9510) নামে এক রকমের 
“বাঘা মশার দ্বারা সংক্রামিত হয়। সৌভাগ্যের 
বিষয় এই যে, এই ধরণের মশার বাস লোকালয়ে 
হওয়ায় ডি-ডি-টির সাহায্যে তা দূর করা সম্ভব হয়েছে । 
তার ফলে গীতজরও দক্ষিণ আমেরিক1 এবং পশ্চিম 
আফ্রিকার জনব্হল এলাকা থেকে অপৃশ্ঠ হয়েছে। 

গ্রীক্ম গ্রধান দেশের প্রধান প্রধান শ্োগের 
বিরুদ্ধে কিভাবে এতকাল সংগ্রাম হয়ে এসেছে 
তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী 'এখানে দেওয়া হলো । একথা 
আদৌ অতিরপ্রিত নয় যে, একমাত্র কুঠরোগ ছাড় 
সমস্ত রকম গ্রীস প্রধান দেশীয় রোগের প্রতিকার 
সম্ভব হয়েছে । লক্ষ লক্ষ লোক আজ অকাল মৃতু! 
বা অকারণ রোগ ভোগের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে 
নব জীবনের স্বাদ লাভ করেছে। এই দুর 
করব্য পালনের জন্টে, বুটেনের “কলোনিয়াল 


মেডিক্যাল সাভিসের সদস্যগণ বিশেষভাবে 
পন্যবাদার্থ। তারা সর্বরকম অন্যায় সমালোচন।র 


বিরুদ্ধে দাড়িয়ে প্রতিকূল পারিপান্থিক অবস্থার মধ্যে 
জনকল্যাণে ষেভাবে আত্মো্সর্গ করেছেন তা 
নিঃসন্দেহে গৌরবজনক । বি, আই, এস, 


মুরগী পালন সম্পক্কিত গবেষণা 


বছ প্রাচীন কাল থেকে মাস্ৰ খাগ্ের জন্যে হাণ, মুরগী পালন করে আসছে; কিন্ত এই কাজে বা 
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আলোর সাহায্যে প্রত্যেকটি ডিমকে পরীক্ষা করে বাছাই করা হচ্ছে 
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| রাডার তারা 
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নিয়ত তাপমাত্রার রক্ষিত মুবগীর হৃৎম্পন্দন পরীক্ষা হচ্ছে। 








এর আহ্ুসঙ্গিক 
সমশ্যাবলীর সমা- 
ধানে ধৈজ্ঞানিক 
উপায়সমূহ প্রয়ে- 
গের চেষ্টা বর্তমান 
শতাব্দীর পূর্বে কবা 
হয়েছে বলে জানা 
যায় ন1। 


হাস-মুনগী পালন. 
ক্রাস্ত নাল! 
গ্রকার সমস্য] 
সমাধানের জন্যে 
বুটেনে অনেকগুলে। 
গবেষণা কেন্ত্র 
আছে। এডিন- 
ব্রার গবেষণ। 
কেন্দ্রটি তার মধ্যে 
অন্ততম। মুরগী 
ও ডিম মানুষের 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
খাগ্চ বটে, কিন্ত 
এগুলোর অন্য ব্যব- 
হারও আছে। শ্রম- 
শিল্প ও ভেষজ শিল্পে 
ডিমের ব্যবহার 
অল্প নয় এবং মুরগী 
নিয়ে গবেষণার 
ফলে মাছুষের 
কয়েকটি গুরুতর 
বোগ সন্ধে বহু 
মূল্য বান তথ্যও 
আবিষ্কৃত হয়েছে । 
বেঝিবেরি রোগের 
কারণ ও রোগ 
নিবারণের উপায় 
আবিকফার মুবগী 
নিয়ে পরীক্ষার 
ফলেই সম্ভব 
হয়েছে । 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ]. ' জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৭৪৫ 


জীববিদ্যাবিদ্দ্দের গবেষণার জন্যে মুরগী একটি অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় প্রাণী। মুঝ্গীর জদ্ম, বৃদ্ধি 
ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং মুরগীর দেহে নান! প্রকার পরীক্ষাকায চালিয়ে জীববিদ্ত। »ইক্রাস্ত নান। 
সমস্যায় সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। 





০৪ টিিনিরাউিিরাভিটিনিবীবিউির রত টরিতরচাহমারিহ্রিনাড্ামাা হন জ্কন্রুটিততত | 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্টে মুরগী গুলোকে পরীক্ষাগৃহে ঝাখা হয়েছে। গ্রয়োক্গন অঠসারে 
এই পৰীক্ষাগৃহের পারিপাশ্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ কর] যায়। 


এডিনবরা গবেষণা কেন্দ্রে প্রয়োজনের অধিক মুরগী পালন করা হয়। প্রত্যেকটি মুরগীর বংশ 
ও জীবনেতিহাস স্বতগ্তরভাবে রক্ষা করা হয়। অতিরিক্ত মুরগীগুলো অন্তান্ত গবেষণা কেজে প্রেরণ করা হয়। 


নর মূরগী পালন অম্পর্কে গবেষণা রিও ারানা 
না ভব 6088 হিউিএউিউ রি ০. পুত ? 


র্‌ শখ ক্যানসার রোগ 
১. সম্পর্কে গবেষণারত 
| কয়েকজন চিকিৎ- 
| সক সম্প্রতি এই 
গবেষণা কেন্দ্রের 
কয়েকটি মুরগীর 
উপর পরীক্ষা 
“চালিয়ে দেখেন যে, 
ওই পক্ষিগুলোর 
মধ্যে ক্যানসার 
রোগ প্রতিরোধের 
অদ্ভূত শক্তি আছে। 
এর ফলে ক্যানসার 
রোগের নতুন কোন 


ওষুধ আবিষ্কৃত 
হওয়ার সম্ভাবন। 


রর ্ ও এ রি - রে 
রর রী নিনীসা টিপ নিরসন উনি রি সট এআ চু কি: কত ও ৫ ৬৬৬ - এ হুড, ৪ নয় | 


মোরগের ঝু'টিতে সামান্ত' পরিমাণে প্রয়োগ করে বিশেষ বিশেষ প্রয্নোজনীয় ওষুধের ৩1? নিধারিত হয়। 
০ লা দে এডিনবরা গবেষণা 
কেন্দ্রের কাজ 
আরস্ত হয় ২০ 
বছর পূর্বে । ১৯3৭ 
সালে কৃষি গবেষণা 
পরিষদের উদ্যোগে 
বর্তমান গব্ষণা 
কেন্দ্রটি স্থাপিত 
" হুয়। অর্থনৈতিক 
ও জীববিষ্যাসংক্রাস্ত 
সমশ্যাব্লীর সমা- 
ধানে এবং চিকিৎসা 
সম্পক্কিত গবেষণার 
ক্ষেত্রে এই গবেষণ! 
কেন্দ্রের দান 

সামান্য নয়। 
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ক্যালীর ঘটত টউমানে ব্ঃররগীর,এ্রত্যু ঘটে খাকে। এই রোগোতির কারণ অনুসন্ধানের জগ্তে তাজা ডিমের ভিতর 





রী ১১ 
[স্ব দি 





আগামী মাসের জন্যে তোমাদের কাছে নিয়োক্ত ব্ষিয়ে ছোট্ট প্রবন্ধ পাঠানোর 
আহ্বান জানাচ্ছি । জানুয়ারি, :৫* এর ২৫ তাবিখের মধ্যেই প্রবন্ধ আমাদের হাতে 
আসা দরকার । সবোত্কুষ্ট লেখাটি “জ্ঞান ও বিজ্ঞানে" প্রকাশিত হবে । 
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১। ফল ধরবার জন্যেই ফুলের প্রয়োজন । 

২। ফুলের মধ্যে এবং গাছের মণ্যে স্বী ও পুরুষ ভেদ আছে। 

৩। পুং-ফুলে রেণু জন্যে ক্বী-ফুলে রেণু নেই 

৪। মৌমাছি, ভ্রমর ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের সাহায্ পুং-ফুলের স্বেণু 
স্্রী-ফুলে সংলগ্ন হয় । এর ফলেই ফুল থেকে ফলের উৎপন্তি হয়। 

৫ | বিভিন্ন গাছের ফুল ফোটা ও রেখু পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে কি জান, 


নিজের অভিজ্ঞতার কথ] ব্ণন কর। 





কার'(দখ 
পল্তে খুন বাতি 


লোহা কঠিন পদার্থ হলেও উপযুক্ত উত্তাপ প্রয়োগে তরল হায় যায়। আবার 
তেল, জল প্রভৃতি তরল পদার্থ উত্তপ্ত হলে বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়।: কেরোসিন 
তেলে পল্তে ডুবিয়ে আমর! আলে জাঁলি, কিন্ত সেই তরল কেরোমিনকে উত্তাপ 
প্রয়োগে বায়বীয় অবস্থায় পরিবত্তিত করলে পল্তে ছাঁড়াই তাঁতে, আলে। জালানে 
চলে। কেরোসিন ্টোভ বলবার কারণও এই। পল্তের সাহাষ্যে মেখিলেটেড, 
স্পিরিট দিয়ে বাতি জালানো হয়। কিন্ত পলতে ছাড়াও সহজেই মেথিলেটেড, স্পিরিটের 
আলেো৷ জালানো। চলে । এটা তোমরা খুব সহজেই পরীক্ষা পরে দেখতে পার ; তবে 
খুব সাবধানে করবে, কারণ এতে অতি সহজেই আগুন ধার যাঁয়। 





পল্তে বিহীন স্পিরিট বাতির নমুব। 


96৮ পল্তে শুষ্ঠ বাতি [২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


সাধারণ একট] টেষ্ট-টিউব সংগ্রহ কর। টেষ্ট-টিউবটার মুখে বেশ আট হয়ে 
বসতে পারে এরকমের একটা কর্কের মধ্যে ছিদ্র করে তাতে ছোট্ট একটা কাচের 
নল বসিয়ে দাও। কর্কের নীচে কাচের নলটা যেন অতি সামান্যই বেরিয়ে থাকে। 
টেষ্ট-টিউবটার মধ্যে খানিকটা মেথিলেটেড. স্পিরিট ভন্তি করে কাচের নলমমেত কর্কট 
এ'টে বসিয়ে দাও। এ অবস্থায় টেষ্ট-টিউবটাকে ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে বসিয়ে দিলেই 
কাচের নলের ভিতর দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসবে এবং একটা! দেশলাইয়ের কাঠি জেলে 
দিলেই নলের মুখে বাঁতি বলতে থাকবে । একটু বুদ্ধি করে করলে অন্য ভাবেও মেথিলেডে, 
স্পিরিটের গ্যাসের সাহায্যে পল্তে বিহীন ম্পিরিট বাতি তৈরী করতে পার। 


সীগা'র গার 

তোমরা অনেকেই হয়তে। ভূতে, চিনি, মিছরি প্রভৃতি পদার্থের দানার্বাধার 
ব্যাপারটা! দেখে থাকবে । এরকমের আরও অনেক জিনিস আছে যাঁর! বিভিন্ন রকমের বিচিত্র 
সজ্জায় দান! বেঁধে থাকে । এরূপ স্ুদৃশ্ট দানা বাঁধবার একটা পরীক্ষার কথা বলছি। 

খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারবে। 
মোটা-মুখ একটা সাদা বোতল এবং তাঁর মুখে এ'টে বসতে পারে এরূপ একটা 
কর্ক যোগাড় কর। কর্কটার ভিতর দিয়ে কতকগুলো! সরু পেতলের তার চালিয়ে দাও। 
রঃ তারগুলোর প্রান্তভাগ দিয়ে একখণ্ড দস্তার পাতকে ঘুরিয়ে বেঁধে দিতে হবে। অথবা 
| একখণ্ড দস্তার পাঁতের মধ্যে কতকগুলো ছিদ্র কর। সেই ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে এক 





বোতলের মধ্যে সীসার গাছ। 
ফি তারের প্রান্তভাগ প্রবেশ করিয়ে দাগু। তারের প্রাস্তভাগ বঁড়শী বা হুকের 
মত করে বাঁকিয়ে দিলেই দস্তার পাতখানা ঝুলে থাকবে। এই পরীক্ষার জন্যে একটা 


ডিসেম্বর, ১৯৪৯ ] জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৭৪৯ 


রাসায়নিক পদার্থ সংগ্রহ করতে হবে। সেটা হচ্ছে- স্থগার অফ লেড। (সুগার অফ 
লেড বললেও এর সঙ্গে কিন্তু সুগার অর্থাৎ চিনির কোন সম্বন্ধ নেই। রাসায়নিকের 
ভাষায় একে বলে_-লেড. আসিটেট। এর একটু মিষ্টি স্বাদ আছে বটে; কিন্তু 
পদার্থটা বিষ। একথাটা বিশেষভাবে মনে রেখে কাজ করবে ।) এই লেড, 
আযাসিটেটের সলিউশন দিয়ে বোতলটাকে প্রায় পুরোপুরি ততি কর। এবার দস্তাঁর 
ঝুলানো পাত সমেত কর্কটাকে বোতলের মুখে বেশ করে এঁটে দিয়ে বোতলটাকে 
এক জায়গায় বসিয়ে রাখ। কিছুকাল পরেই দেখতে পাবে- ঝুলানো তারগুলোর 
চতুর্দিকে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃশ্য দখনা জমে উঠেছে এবং এই দানার্বাধার ব্যাপারট৷ 
ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে । দেখে মনে হবে থেন একটা সজীব উদ্ভিদ ধীরে ধীরে 
ডালপাল! গজিয়ে বেড়ে উঠছে। একেই বল! হয়--সীসার গাছ। দ্রিনের পর দিনই 
গাছটার ডালপালা! বিস্তুত হতে থাকবে। * 


আ্যাল্মিনিয়ামের উপর ক্রমবধ মান ছন্রাকের মত দানাবাধ! 
জীবন্ত না হয়েও দান! বাধবার সময় কতকগুলে। পদার্থ যে সজীব বস্তর মত বেড়ে 
ওঠে, তার আর একটা পরীক্ষার কথা বলছি । এ পরীক্ষা! আরও সহজে করে দেখতে পার । 





আযলুমিনিঘ়াম-পাতের উপর কোমল পশমের মত 
জিনিস গজিয়ে উঠছে । 


যেকোন রকমের এক টুকরা আযালুমিনিয়াম সংগ্রহ করে তাকে শিরিষ কাগজ দিয়ে 
বেশ করে ঘবে পরিষ্কার করে নাও। টুকরাটা! বেশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তার উপর 
ছ-এক ফোঁটা পারা (226:০075) ঘষে দাও। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবে-_ আ্যালুমিনিয়াম 
টুকরার যেখানে যেখানে ভাল ভাবে পারা লেগেছে সেসব জায়গা থেকে ঠিক 
কোমল পশমের মত সাদা এক রকম পদার্থ বেরিরে আসছে । চোখের সামনেই দেখতে 
দেখতে সেগুলো ক্রমশ লম্বায় বেড়ে যাবে । কৌন কোনটা আধ ইঞ্চিরও বেশী বড় হয়ে 
উঠবে। আসলে জীবন্ত না হলেও এই বাড়ন্ত পদার্থগুলোকে এক রকমের বেঙের ছাতা 


জাতীয় সজীব উদ্ভিদ বলেই মনে হবে। গ, চ, ভ, 


(জনে রাখ 


মাদকত। উৎপাদক, অবসাদক ও উত্তেজক ওষুধের কথা 


নারকটিক অর্থাৎ মত্ততা উৎপাদক, নিদ্রাকর্ষক বা 
সংজ্ঞাপহারক ওষুধ । 





ম্যারিজুয়ানা (11120100809 )-_হেম্প বা শণ জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদের পাঁত। ও ফুল 
থেকে ম্যারিজুয়ান! উৎপাদিত হয়ে থাকে । সিগারেট ইত্যাদির মত করে এর 
ধুম পান করা হয়। ব্যবহারের প্রায় এক ঘণ্টা পর এর মাদকতা সুরু হয়। 
কিন্তু চিকিৎসার ব্যাপারে এর কোন উপযোগিতা নেই । 

হাসিস্‌ (17897151) )-_আমাঁদের দেশীয় প্রচলিত নাম-_ভাং। অতি প্রাচীনকাল থেকে 
প্রাচ্যের অধিবাসীর! ভাং ব্যবহার করে আসছে। ভাঙের ধূম পান করা হয়; 
আবার অনেক ক্ষেত্রে ভাং চিবিয়ে বা বেটে খাওয়াও হয়। 


আফিং (0018 )-_-পপি গাছের বীজাধার থেকে আফিং পাওয়। যায়। লোকে 
আফিঙের ধূম পান করে অথবা অমনি গিলে খায়। আফিঙের নেশায় লোক 
অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মর্ফিন ও অন্যান্য কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় উপক্ষার 
এই আফিং থেকেই পাওয়া যায়। : 

মরফিন (10101716 )--মাফিং থেকেই মরফিন তৈরী হয়। বিভিন্ন রকমে ব্যবহৃত 
হলেও ওষুধ হিসেবেই এর ব্যবহার হয় বেশী। মরফিয়া গ্রহণে অভ্যন্ত ব্যক্তিরা 
ইনজেকসনের সাহাষ্য নিয়ে থাকে । 

হিরোইন (71:01) )-_মরফিন-জাত সব রকমের ওষুধের মধ্যে হিরোইনই সবচেয়ে বেশী 
মারাত্মক । হিরোইনকে ইন্জেকসনেও ব্যবহার কর! হয়; কিন্তু হিরোইন এত 
বিপজ্জনকষে, এর ব্যবহার একটা গুরুতর সমস্যায় ঈাড়িয়েছে। 
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কোকেন (00০811)6 )__দক্ষিণ আমেরিকার কোকা বৃক্ষ হতে উৎপাদিত হয়। নস্তের 
মত করে, চিবিয়ে খেয়ে বা ইনজেকসনের সাহায্যে কোকেন ব্যবহৃত হয়। 


(বদনানাশক উষুধ 





মরফিন (?০0:117,০ )--১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মরফিন প্রথম উৎপাদিত হয়। আজ পর্যস্ত 
সবচেয়ে কাধকরী বেদনানাশক ওষুধ হিসেবে মরফিন ব্যবহৃত হরে আসছে। 
তবে ব্যবহারকারী যাতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে এরূপ পদার্থ উৎপাঁদনের জন্যে 
জোর গবেষণা চলছে। 

কোঁডেইন (0০৫6106 )--১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মরফিন থেকে কোডেইন প্রস্তুত করা 
হয়। ইহা কাঁশি এবং ব্যথা-বেদনায় ব্যবহৃত হয়। এর মূল ওষধ মরফিনের 
মত ইহা! অভ্যাসগত হয়ে পড়ে না। কিন্তু মরফিন অপেক্ষা এর কার্যকরীশক্তি 
কিছু কম। 

মেটাপন (1169707 )--১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মরফিন থেকে মেটাপন নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে । 
বেদনা উপশমে মরফিনের চেয়ে ইহ! দ্বিগুণ শক্তিশালী; কিন্ত ইহাও অভ্যাসগত 
হয়ে পড়ে। মেটাপন গিলে খাওয়াও চলে। এতে মানসিক অবসাদ কম 
হয়। ছুমু'ল্যতার দরুণ এর ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । 

ডেমেরল (16056:01 )--১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কৃত্রিম উপায়ে ডেমেরল তৈরী করা হয়েছে। 
এটা প্রকৃতপক্ষে সিস্থেটিক মরফিন ছাড়া আর কিছুই নয়। মরফিনের 
চেয়ে এর মাত্রা দশগুণ বেশী দেওয়া! যেতে পারে ; কারণ এর বিষক্রিয়া যথেষ্ট 
কম। প্রায় মরফিনের মতই বেদনানাশক শক্তি আছে। এর আর একটা 
সুবিধা এই যে, ব্যবহারে লোকে তেমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না। 

মেথাডন (7$06১9407,)_ যুদ্ধের সময় জার্মেনীতে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৪৭ সাল 


১৫২ মদ কত! উত্পাদক, অবগাপক ও উত্তেক্গক ওযুধের কথ! ২য় বর্ষ, ১২শ দংখা 


থেকে আমেরিকায় প্রচলন সুরু হয়। মেথাডন বেদনা উপশম করে এবং 
মরফিনের মত বমনোদ্রেক করে না। কিন্তু আনন্দের অন্ুভূতিও আনে না। 
মেথাডন খুবই কম অভ্যাসগত হয় এবং মরফিনের অভ্যাঁস দূর করার জন্যে এটা! 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 


সিভেটিভ অর্থাৎ নিদ্রাকর্ষক, পিঙ্ককারক বা মোহ উত্পাদক্ষ উষ্ণ 





ক্লোর্যাল (010105] )--১৮৩২ খুষ্টাব্ষে ক্লোর্যাল আবিষ্কৃত হয়। নিদ্রাদায়ক ওষুধ 
হিসেবে বহুদিন থেকেই এর খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু বছুদিন ব্যবহারে এটা 
অভ্যাসগত হয়ে পড়ে এবং গুরুতর বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এজন্যে আজকাল 
ক্লোর্যাল খুবই কম ব্যবহৃত হয়। 

সালফানল (501681)0]1 )--সালফানল ১৮৮৮ খৃষ্টাৰে প্রথম ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। 
ক্লোর্যালের পরিবর্তে ইহা প্রয়োগ করা হতে1; কিন্তু বারবিচ্যুরেট্স আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর থেকে সালফানল আর ব্যবহৃত হচ্ছে না। সালফানলও অত্যাসগত 
হয়ে পড়ে। 


বার্বিচ্যুরেট্‌স্‌ (0811016018065 )_ এমিল ফিসার কতৃকি বাবিট্যালের নির্রাকর্ক গুণের 
বিষয় প্রমাণিত হওয়ার পর, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হতে বাবিচ্যুরেট্স্এর প্রচলন সুরু 
হয়েছে। ইহা ব্যবহারে নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব হয় এবং এনেস্থেটিক্সের মত 
স্নাযুগলোকে শিথিল করে দেয়। বারবিচ্যুরেট্স্‌ কিন্তু খুববেশী অভ্যাসগত হয়ে 
পড়ে না; কিন্ত অনেক সময় ক্ষতিসাধন করে -এমন কি অকস্মাৎ এতে জীবন 
হানির কথাও শোনা যায়। বারবিচ্যুরেট্স কতকগুলে! বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত । 
প্রকারভেদ অনুযায়ী এদের ফলাফলেও অনেক পার্থক্য রয়েছে; তবে পার্থক্যটা 
প্রধীনতঃ এদের কার্ধকরী শক্তির স্থায়িত্বের সময় সম্পকিত। এর মধ্যে সাধারণ 
কতকগুলোর নাম দেওয়া হলো ৮ 
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বাবিট্যাল বা ভেরোন্াল 78:18] ( ড5:058] )--বার্বিচ্যরেট্স শ্রেণীর প্রথম 
আবিষ্কৃত ওষুধ হলো! বাবিট্যাল বা ভেরোন্াল। ৪ ঘণ্টা থেকে ৮ ঘন্টা 
পর্যন্ত এর প্রভাব স্থায়ী হতে পারে। 
ফেনোবাবিট্যাল বা! লুমিম্যাল [15273020165] (15000109])- লুমিন্যালে অভ্যস্ত 
» ব্যক্তিরা এর বড় বড় গুলি ব্যবহার করে থাকেন। এর ক্ক্রিয়! প্রায় ৪ ঘণ্ট। 
- থেকে ৮ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে! 
পেন্টোবাবিট্যাল বা নেন্ুট্যাল [67600851661 (505508] )_ পেন্টোবারহিট্যাল 
স্নায়বিক খেঁচুনি উৎপাঁদক বিবক্রিয়ার প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রায় 
৪ ঘণ্ট পর্যন্ত ক্রিয়! স্থায়ী হয়। 
পেন্টোথ্যাল ( 6220005৪] )- পেন্টোথ্যালকে সাইকিয়াটি.তে ব্যবহার করা হয়। ফল 
ক্ষণস্থায়ী । | 
পাঁইরিডিন্স্‌ বা প্রেলিডন 7511010,65 (71651007, )__পাঁইরিডিন্স্‌ নামক নতুন ওষুধটি 
এই বছরই আবিষ্কৃত হয়েছে । দিনের অস্থিরতাবোধে এবং রাত্রির নিদ্রাহীনতায় 
ইহ] ব্যবহৃত হয়। ফল দীর্ঘস্থায়ী। ব্যবহারে সাধারণতঃ অন্য উপসর্গ দেখ! দেয় 
না। বার্বিচ্যুরেট্স্‌ অপেক্ষা ইহা কমই অভ্যাসগত হয়। 


উত্তেজক টয় 





কেফিন (08:51) )--গষুপট! প্রস্তত হয়েছে চা এবং কফি থেকে । ইহা খেলে শরীরে 
মহ উত্তেজনার স্থষ্টি হয়। অমিশ্রিত অবস্থায় ইহা অল্প পরিমাণে ওষধরূপে 
ব্যবহৃত হয়। 

বেঞ্জিডিন (3617£56011176 )-_বেন্জিড়িন এপর্যস্ত নাসিক। পরিষ্কারে এবং মনের সজীবতা 
বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়ে আসছে। এক সময়ে বেঞ্রিড্রিন পেপ-পিল-এর মত 
ব্যবহৃত হতো। কিন্ত মাঝে মাঝে জীবনহাঁনি ঘটার দরুণ বর্তমানে এর 


ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছে । 


৭৫8 মাদকতা উপাদক, অবসাদক ও উত্তেজক ওষুধের কথ। [২য়বর্ ১২লসংখ্যা 


ব্রোমাইডস্‌ (810771055 )-_ত্রোমাইড বারবিচ্যুবেট্স-এর মতই কার্ধকরী। বর্তমানে 
ইহা! প্রচুর পরিমাণে চিকিৎসা কার্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণতঃ ব্রোমাইড 
মাথাধর! প্রভৃতিতে বেশ কাজ করে। অত্যধিক ব্যবহারে 'ব্রোমিজ ম+ অর্থাং 
শরীরে চাকাচাকা দাগ, বিতৃষ্ণা, খেচুনী ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। 


আসপাইরিন (4901010 )--১৮৭৫ সাল অবধি উইলো। গাছের ছাল থেকে এজিনিস 
উৎপাদিত হচ্ছিল। এই ছাল হতে স্তালিসিলিক আযাসিড বের কর! 
হয়। এই স্যালিসিলেটই (আযসপাইরিন যার মধ্যে বেশী প্রচলিত) 
কম উত্তেজক, বেদনানাশক এবং বিশেষ করে মাথাধরায় ও সান্িপাতিক জ্বরে 
কাজ দেয়। এম্পিরিনের মত মিশ্রণেও ইহা ব্যবহৃত হয়। 


গ। ৮, ভ, 


"আমর| সকলেই শিক্ষার্থী, কাঁ্রক্ষেত্রে গ্রত্যহই শিথিতেছি, দিন দিন 
অগ্রসর হইতেছি, এবং বাড়িতেছি। 

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই) যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার 
ইচ্ছা স্থগিত হয় সেই দিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়৷ পড়ে। 
জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা । যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার 
ইচ্ছা! থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সুত্রপাত হইয়াছে। 
আমাদিগকে বাচিতে হইবে, সঞ্চয় করিতে হইবে এবং বাড়িতে হইবে। 
তাহার জগ্য কি করিয়া প্রকৃত এখর্ধ লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেই 
দিকে লক্ষা রাখিবে। 
দ্রোণাচার্য শিয্ুগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গাছের উপর 
যে পাখীটি বসিয়। আছে তাহাই লক্ষ্য, পাখীটি কি দেখিতে পাইতেছ? 
অর্জুন উত্তর করিলেন, “না পাখী দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার 
ক্ৃমাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বিশ্ব বাধার 
মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে।” 

- আচার্য জগদীশচন্্ 


ব্যাঙ্র জীবন 





বর্ষা সুরু হইবার পর হইতে কিছুকাল পর্যস্ত নালা, ডোবা বা অপরিচ্ছন্ন জলাশয়ে 
অনবরত ব্যাঙের ডাঁক শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কারণ এটাই ব্যাঙের ডিম পাড়িবার 
সময়। বর্ষা সুরু হইলেই রাত্রির অন্ধকারে কুণে। ব্যাংগুলি আনাচ-কানাচ হইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া জলে পড়ে এবং ডিম পাড়িবার জন্য প্রস্তুত হয়। সোনা ব্যাং, গেছো 
ব্যাং কটকটে ব্যাং সকলেই প্রায় এই সময়ে ডিম পাঁড়ে। তবে সময়ের কিছু তারতম্য 
আছে। আমাদের দেশে সোনা ব্যাং, কুণে! ব্যাং এবং কটকটে ব্যাং-ই সচরাচর বেশী 
দেখা যায়। অবশ্য গেছো ব্যাং-ও কম নয়। এদের প্রত্যেকেরই ডিম পাড়িবাঁর রীতি 
বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ একটা সামগ্রস্ত আছে। কুণো ব্যাং জলজ লতাপাতার মধ্যে 
খুব লম্বা ছুই ছড়া মালার মত ডিম পাঁড়ে। ডিমগুলি কালো সাগুদানার মত, জেলীর শ্যায় 
একটা পদার্থের লম্বা! সুতায় পর পর সাজান থাকে । সোনা ব্যাং বা কোলা ব্যাঙের ডিম 
কিন্তু মালার আকারে সাজান থাকে না; সেগুলি ছোট ছোট জেলীর চাপড়ার মত একট! 
পদার্থের মধ্যে আটকানো! অবস্থায় জলের উপর এখাঁনে সেখানে ভাসিয়া থাকে। 
কুণে! বাং ডিম পাঁড়িবার পর ছুই একদিনের মধ্যেই সরু সরু লম্বা ও চ্যাপ্টা টুকরার মত 
মিশকালো বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি জলের ঘাসপাতা৷ অাকড়াইয়! ছুই তিন দিন প্রায় 
নিশ্চলভাবেই থাকে; তবে মাঝে মাঝে শরীরটাকে অদ্ভূত ভঙ্গীতে কাপাইতে কীপাইতে 
একস্থান হইতে অন্বস্থানে যাতায়াত করে। ৩3 দিনের মধ্যে আকৃতি পরিবতিত হইয়! 
সাধারণ ব্যাঙাচির অবস্থায় উপনীত হয়। ডিম্বাকার ছোট্ট একটু গোল জিনিস-_-পিছনে 
আছে একট! লম্বা! লেজ--এই হইল ব্যাঙীচি। দেখিতে দেখিতে“ব্যাঙাচি ক্রমশঃ আকারে 
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বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কুণো ব্যাঙের পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙাচির চেহারা প্রায় ছোট একটা লেজওয়াল! 
কালো কিসমিসের মত। দশ পনেরে। দিনের মধ্যেই বাঙাচির শরীরের পরিবর্তন দেখা 
যায়_-তখন পিছনের পা ছুইট। গজাইতে থাকে । সামনের পা তখনও দেখা দেয় নাই, তার 
গর গজায়। সামনের প|। গজাইবার পর ব্যাঙাচি মোটামুটি ব্যাঙের আকৃতি ধারণ 
করে, অবশ্য লেজটা থাকে । তবে তখন বাচ্চাটা! খুবই ছোট্ট থাকে-_দৈর্ঘ্যে প্রায় আঁ 
ইঞ্চিরও কম। চার পাআর লেজ সমেত ছোট্র ব্যাঙের ছানা! আরও দুই একদ্দিন জলে 
সাতার কাটিয়া বেড়ায়। কিন্তু তখন আর জল হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার পূর্বের মত 
স্ববিধা থাকে না। কাজেই জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিতে হয়। জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় 


উঠিবার পর লেজটব ডগার দিক হইতে ক্রমশ কমিয়া আসিতে গাকে এবং কিছুকালি পরে 


আর ভার চিহ্ন থাকে না। ব্যাঙাচি লেজের সাহাযোই জলে সঁতার কাটিয়! বেড়ায় খাদ্য 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে । ডাঙ্গায় উঠিলে তাহার খাগ্যবন্ত হয় _ছে।ট ছোট কীট-পতঙ্গ । এই গন্য 
তখন পায়ের উপরই নির্ভর করিতে হয়; কাঁজেই লেজের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। 
সোনা ব্যাঙের ব্যাঙাচি কিন্ত দেখিতে কুণো ব্যাঙের বাডাচির মত কালো 
নয়। এরা আকারেও বেশ বড় হয় এবং গয়ের রং হয় ইহাদের অনেকটা কালচে 
সাদা । ইহারা কিন্তু কালো বাঙাচির মত অনববত শ্যাওল! প্রভৃতি খাইয়! বড় হয় 
না। ইহারা ঠিক শিকারী পাখীদের মত ছো-মারিয়া জলজ কীট-পতঙ্গ শিক।র করিয়। 
উদর পুরণ করে । এই ব্যাঙাচিগুলিকে মোটেই বাঙাচি বলিয়া মনে হয় না; অনেকেই ছোট্র 
মাছ বলিয়া ভুল করে। ইহাদেরও শরীরের পরিবর্তন কুণো ব্যাঙের ব্যাভাচিদের মতই 
হইয়া থাকে । আমাদের দেশে গেছে। বাঙের একটানা ডাক শোনা যায় বটে, কিন্তু 
অনেকেই সেখ্চলিকে চাক্ষুষ দেখিতে পায় ন।; কারণ তাহার! গাছের গায়ে বেমালুম 
আত্মগোপন কবিয়। থাকে । বধার শেষের দিকেই ইহারা বেশীর ভাগ ডিম পাড়ে। 
ইহাদের ডিম পাড়িবার কারদ| আর আশ্চষ পরণের। বধার সময় খাঁল-বিলের 
জলেব ধারে জলসংলগ্র লতা-পাতার গায়ে সাদা বলেন মত একরকম জিনিস ঝুলতে 
দেখা যায়। এগুলোকে নাধারণতঃ লোকে ভুঁতের থুথু বলে। আসলে এই- 
গুলি গেছে ব্যাঙের শরীর হইতে বহিষ্কৃত ফেণ।। এই ফেণার ডেলার মধ্যেই গেছো 
প্যাং ডিম পাড়ে । ডিম ফুটিয়া ওই ফেণার ডেলার মধ্যেই ছোট ছোট ব্যাঙাচিগুলি বাড়িতে 
থাকে। কিছু দিন উহার ভিতরে থাকিবার পর বাচ্চাগ্ুলি ক্রমাগত জলের ভিতর 


পড়িতে থাকে । জলের মধ্যে সাধারণ বাঙাঁচি জীবনের বাকী অংশট। কাটাইয়া ব্যাঙের. 


রূপ ধারণ করে । 


শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য 
(দশম শ্রেণী )। 


